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হিল্ুধর্শোর কালোচিত ব্াখ্ান। 


গন্ধ ভাগে-জীবমের তুট প্রস্থ জীমাংস1। 
জি ভাঁগে-হিন্কুধর্মের মভামত। 
্রীঞ্জীনাথ ঘোষ, এম্‌; বি 
গীঘরধপতির তৃতপূর্বব ভাক্তার কর্তৃক বিরচিড় ৷ 
কাহ্‌ং মন্দমতি। কেরং মনং দীযযারিযেঃ 
বং তত পরমাধুরজ মন্জতি মনরেট। 
( জীধদ্াসী ) 


পরিন্টার-শ্রীতৃতনাধু সরকার । 
ভিক্টোরিয়া প্রেস 


২১এ মহেন্্ গোম্বামী লেন, ফলকাতা। 





উৎসর্গ গন্।, 


পৃজাপাদ বিবেকানন্দ স্বামি-জি! যেমন জগহগুক শক্করাচাধ্যদের এক 
সম়ে বৌন্ধধর্দের থণ্ডন করিয়! ভারতের অশেষ মঙ্গল সাধন করেন, আপ 
সেইবূপ এই বিংশ শতান্বীতে সনাতন হিনুর্ধের প্রকৃত মাহাত্মা বর্ণন ক যা 
স্থৃশিক্ষিত সম্পনায়কে স্বধন্মে আস্থাবান করিয়া যান। যেদিন চিকাগে। সহ 
রের ধন্মমপ্তগে আপনি ইংরাঙ্জি ভাষান্ব বজ্রনির্ধেষে বেদান্তধর্মের সার 
ব্যক্ত করাতে পাশ্চাত্য ভ্বগতের মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ আপনার কঠে অয় 
মাল। অর্পণ করিয়া আপনাকে স্থসম্মানিত করেন, সেইদিন হইতে ভারতের 
এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আপনার যশঃসৌরভ বিস্তৃত হইয়াছে এবং 
দেশের হ্থশিক্ষিত সম্প্রনায় দলে দলে আপনার গুকুজীর মিসনে সাগ্রহে যোগ. 
দান করিতেছেন। বতাবটে, আপনার অকালমৃত্যুতে ভারতগগন হইতে 
একটি উজ্জলতম নক্ষত্র খসিয়াছে এবং দেশের প্রভৃত অনিষ্টসাধন হইয়াছে, 
তখাচ চিরদিন অনেকে আপনার স্গ্রস্থাদি পাঠ করিয়া হিন্দুধর্শে নিষ্ঠাবান 
হইবে। এই অজ্ঞাতনাম। অশিক্ষিত গর্থকারও আপনার ্রস্থাদি পাঠ করিয়া 
হিন্দুধন্ননন্ঘদ্ধে নান। তথ্য শিক্ষ। করিগ্রাছেন এবং চিরদিন আপনাকে গুরুদেব: 
বলিয়া ভক্তি করিবেন! আপনারই মহৎ পদাস্ক অঞুপরণ করিয়া ইনিও, 
সনাতন ধর্খের বৈজ্ঞানিক মাহীস্া, বিশেষতঃ পৌরাণিক ধর্তের সারমন্্র উদঘা-, 
টন করিতে সাধ্যমত চেষ্! পাইন্বাছেন। সেক্জন্ত এই সামান্য অকিঞিংকর; 
পুস্তকখানি আপনার করপল্লবে গ্রীতিপুপাগ্ুলিম্বরূপ উৎনর্গ করিলাম। আশ: 
করি, যে দেবলোকে গিম্বা আপনি মহীয়ান হইব্বাছেন, সেখান হইতে এই. 
পুস্তকের প্রতি কিঞ্চিৎ কূপাকটাক্ষপাত করিবেন, যাহাতে দেশের লোক ইহার 
কিঞ্চিৎ মন্দ বুঝিয়া স্বধর্দে আরও অধিক আহ্থাবান্‌ হইতে পারে | 








ভ্বিতীম্্র সংক্রল্পপ্পেল বিতন্বাপন £ 


প্রথম সংস্করণে পুস্তকের নানাস্থল কঠিন ও দুর্বোধ্য ছিল। আঁবার 
রটন। ও মুদ্রাঙ্কন সম্বন্ধে নানা তুলচুক হইয়াছিল, এজন অনেকে ইহার যধার্থ 
ভাব ও মণ্ধ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। এবারে ভাল করিয়া লিখিয়! 
অমূল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিলাম। এসংস্করণে সমগ্র পুত্তকখানি যথা. 
সম্ভব আরও সহজ, প্রাঞ্জল ও কালোচিত করিতে সবিশেষ চেষ্টা পাইলাম। 
আশ। করি, সহৃদয় পাঠকমাত্রেই গ্রস্থকারের তুলচুক মার্জনা করিয়া সমগ্র 
পুস্তকথানি মমোষোগের সহিত আদন্গোপাস্ত পাঠ করিয়। এবারে অধিধ নন 
ও সফল পাইবেন। 





প্রথম সংস্করণের উপর সমালোচনধু। 
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(৬) 
স্বকজ্গানুব্বাছ। 

রীযুক্ত বাবু ্রীনাথ ঘোষ এম, বি বাঙ্গাল! ভাষায় একখানি উৎকষ্ঠ গ্র্থ 
প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা অনভিবৃহৎ তিন ভাগে বিভক্ত ও সম্পূর্ণ এবং ইহার 
নাম “বৈজ্ঞানিক হি্ুধর্্” বা বিজ্ঞানের মতে হিন্দধর্তের ব্যাধ্যান। যিনি এ 
পুস্তক পাঠ করিবেন, তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন, গ্রস্থকার গ্রন্থ রচনায় কিরূপ 
গ্রগাঢ পরিশ্রম করিয়াছেন এবং গ্রবন্ধগুলির স্থলেখনে কিরূপ অগাধ পাপ্ডিত্য 
ও গবেষণা দেখাইয়াছেন। হিন্দুধর্দের প্রকৃত মণ্। কি এবং ইহার যাবতীয় 
পৃজাপন্ধতি, অনুষ্ঠান ও মতাম:) যাহা অন্য ধর্মী বল্বীর'নিকট যৎ সামান্ত 
কুসংস্কার ও অর্থশৃন্ত বৃথা আড়ম্বর বলিয়া সাধারণতঃ বিবেচিত হইয়া থাকে, 
উহাদের প্রকৃত মর্ম কি, তিনি তাহাই নিজ প্রস্থে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত মহৎ 
মহৎ সত্োর সাহায্যে বাাখান করিয়াছেন। যথার্থ বলিতে কি, আমর! দেখিয়া 
আশ্চর্য)াধিত ও আনন্দিত হইলাম, যে হিনুধপ্ম ও হিন্দুদর্শনেধ মৌলিক তত্ব- 
শুলি, যাহা সচরাচর অনেকে বুঝিতে পারেন না, তিনি অন্চিন্তনবলে উহাদের 
ঈভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন বং পাঠকবর্গের নিকট 
সরল ও স্থললিত ভাষায় উহাদের ব্যাখান করিয়াছেন। এখিন এই পুস্তক 
মনৌধোগের সহিত পাঠ করিবেন, হিন্দুধর্শমসন্থদ্ধে সচরাচর যেসকল সন্দেহ ও 
প্রশ্ন উথিত হইয়া থাকে, সে সকল তাহার মন হইতে স্বতঃ দুরীভূত' হইবে 
এবং হিন্দ ও হিন্ুদর্নমংক্রান্ত একটা অপূর্ব মনোরম দৃষ্ত তাহার মানসপটে 
উদদিত হইবে। ধাহার। হিনুধর্ম ও হিন্দুর্শন পথ্বদ্ধে পুস্তক পাঠ করিয়। 
উহাদের নিগৃচ তব জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে আমর! এ পুস্তকথানি 
মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে বিশেধরূপ অনুরোধ করি। প্রথম ও দ্বিতীক্ 
ভাগে হিন্দুধন্দ ও হিন্মর্শন সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে এবং তৃতীন্ ভাগে হিন্দধর্শের 
লামীজিক রূপ দেখান হুইয়াছে। 
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(৮) 
ইছার বজ্গাকুবাদ-.” 


মহাশয় ! [মাপনি আপনার 'বৈজানিক হিন্দুধর্ম নামক পুপ্তকখ!নি উত্তর- 
পাড়ার সাধারণ পুত্তকালয়ে উপঠৌকন দিয়াছেন, তজ্জপ্ত উহার সভ্যর্দিগের পক্ষ 
হইতে আমি আপনাকে অশেষ ধন্তবাদ দিতেছি। 
একদিকে হিন্ুধর্দের গোঁড়া কুসংস্কারপূর্ণ মতামত, অপরদিকে বিজানের 
সুযুকিপূর্ণ মহাসতা, উহাদের সমম্বম করিতে চেষ্ট! পাওয়াতে আপনি বন্দী 
পাঠকবর্গের ধন্তবাদার্থ হইয়াছেন এবং আশা করি, ভবিষ্যতে স্ুগ্রস্থবিরল্র 
বাঙ্গাল! ভাষায় আপনার পুম্তকখানি বহুসূল্য গ্রস্থ বলিয়া সাদরে সর্বঞজ গৃহীত 
হইবে। ঘষে ভারতে অন্তান্ত দেশ অপেক্ষ| "ধর্ম মানবজীবনকে অধিক 
পরিমীণে অন্ুশাসিত ও রক্ধিত করিয়াছে এবং যে ভারতে আক্কাল ধর্মঘ- 
বিষরক মতামত, দদছুষ্ঠান ও রীতিনীতি ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে, সে ভারতে 
উহাদের মূলে হিনুধন্দ ও হিন্দুদর্শনের অনগশীসন কতদুর, তাহা দেখাইয়া 
আপনি অধঃপতিত হিন্দুধর্মের পক্ষ এমন দক্ষতার সহিত সমর্থন করিয়াছেন 
দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম এবং আপনার অশেষ প্রশংসা করিতেছি । 
নিশ্চয় বলিতেছি, বুদ্ধিমান- গুণগ্রাহকদিগের মধ্যে আপনার গ্রন্থখানি সাদরে 
গৃহীত হইবে। 
উত্তর পাড়। 


| রাজ। পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়, সি,আই, ই। 
€ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৫ 
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ভূমিকা 

আজকাল ভারঙের একপ্রান্ত হইতে অপর গ্রাপ্ত পর্যান্ত পাশ্চাত্য শিক্ষা 
বছবিভ্ৃত হইতেছে। এই শিক্ষার গুণে ভারত সভ্যতার পথে, উন্নতির পথে, 
শ্বরাজলাভের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। এখন শিক্ষিত নবাসপ্্রদায 
নবোত্মাহে, নবোগ্ঘঘে ও নবোচ্চাভিলাষে উৎণাহাম্থিত হইয়। চিরাগত মোহ, 
নিঙ্া হইতে ক্রমশঃ জাগরিভ হইকেছেন। জাতীয় জা।বনে নৃতন ধমনীষ্পনদন 
দেখ! দিয়াছে। চতুদ্দিকে জাগ, জাগ ও সাজ, সাজ এই রব শুন! যাইডেছে। 
নকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, যে বিষ্যাবলে পাশ্চাতান্রগৎ আজ মুসা 
ও জ্ঞানজ্যোতিতে উদ্ভামিত, আমাদের পরম দৌভাগা, আমরা আপামর 
সেই বিদ্যার আশ্বাদ পাইতেছি। 

ষিনি যাহাই বলুন না কেন, সংসারের নিম এই, যাহা একদিকে 
উৎকষ্ট, তাহাই আবার অপরদিকে নিরু্ট। যাহা একদিকে অমুতোপম, তাহাই 
অপরদিকে বিষহুলা। থে পাশ্চাত্য শিক্ষ! দ্বারা, ভারতের মঙ্গল অশেষরূগে 
সাধিত হইতেছে ও হইবে, সে শিক্ষ। ধর্ও নীতিবিবঙ্ছিত| হওয়ায় নানাদিকে 
নানা কুফল আনয়ন করিতেছে। যে দেশে ধর্মবিষষে শিক্ষাই এতকাল প্রধান 
শিক্ষ। ছিল এবং যে দেশে সকল বিষয়ে .ধর্খের গ্রীতিকর অনুশাসন চিরকাল 
পূর্ণভাবে চলিয়া মাগিছেছে, মে দেশে গাশ্চাতা শিক্ষ! ধর্মবিবঙ্জিত। হওয়াতে 
আমরা দিশেহারা হইতেছি এবং কালে প্ররূত হিনদুখানি হুলিয় গিয়া 
দোয়াসলা ফিরিঙ্গ জাতিতে পরিণত হইব। 

ইতিমধ্যে এই পাশ্চাতা শিক্ষার দোষে ধাহার! বিশ্ববিস্ভালয়ের যত উচ্চ 
উপাধি প্রাপ্ধ হন, তাহার! স্বধর্ধে ওত বীতশ্রদ্ধ হই! থাকেন। তাহাদের 
মধ্যে হাহার! বিজ্ঞানশাস্্ব অধিক অলোচন করেন, তাহার! প্রা নান্তিক হন? 
অপরে একেপ্বরবাদী হইয়া স্বধর্মকে অনার পৌত্লিকতা জ্ঞানে অন্তরের সহিত 
স্বণা করেন। আর অধিকাংশ শিক্ষিত সম্প্রদায় নাপার্ধযমানে দেশাচার মাত্র 
গালন করিয়া হিন্দু নামে পরিচিত হন। কিন্তু তাহারাও পাশ্চাতাশিক্ষার 
দোষে স্বধর্ণের প্রতি আত্তরিক বিশ্বাম হারাইয়া বসেন। তাহার। সনাতন 
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ধর্থের প্রকৃত মাহাত্মা না বুঝিয। ইহার প্রতি এত বীতশ্রদ্ধ হন। এজগ্ 
হিন্সমাজের মন্বলার্থে শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়কে স্বধন্থের টিরিগ সারতত্ব 
বুঝাইবার জন্ত এ পুস্তকরচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। 


পুরাকালের মহর্ষিগণ যোগবলে ও মহোপাধ্যায় পঞ্ডিতগণ প্রতিভাবলে 
ষে সনাতন ধর্মের পোষণ ও বর্ধন করিয়া যান, নে ধর্দের প্রকৃত মর্ম উদঘাটন 
কর। মাদৃশ সূর্থ লোকের পক্ষে অর্ববাচীনতা। মাত্র। কিন্তু সময়গুণে অনেককে 
কি না করিতে হয়! যিনি নিতান্ত ভীরু ও কাপুরুষ, স্বদেশের ম্বাধীনতারক্ষার 
জন্ত তিনিও সশস্ত্রে সংগ্রামক্ষেত্রে বহির্গত হন। হিন্দুধর্মের এই অধঃপতনের 
দিনে হিনি ধর্্শান্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাহাকেও লেখনী ধারণ করিয়! 
*্প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্বাস্থরিব বামনঃ* সকলের নিকট হাস্তাম্পদ 


হইতে হইল। 


পুত্তকখানির নাম “বৈজ্ঞ।নিক হিন্দুধর্ম” রাখিলাম। যাহার! বিজ্ঞান শবে 
কেবল পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান বুঝিয়া থাকেন, তাহার! ইহাতে আপত্তি করিতে 
পারেন । কিন্তু তাহাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য, সংসারে জ্ঞান বা বিজ্ঞান ছুই- 
প্রকার, অধ্যাত্ববিজ্ঞন ও জড়বিজ্ঞান। আঙ্গকাল পাশ্চাত্য. সভ্যজগতে 
জড়বিজ্তানের যেক্ধপ গ্রাছুর্তাব, প্রাচীনকালে প্রাচাক্গগতে যোগেশ্বর প্রকটিত 
অধ্যাত্ববিজ্ঞানের সেইরূপ সমাদর ছিল। কলিষুগবর্ধনের লঙে লোকের 
আধ্যা ত্বকত। হাস পাওয়াতে অধ্যাত্মবিজ্ঞান সাধারণ মানবমণ্ডলীর ভিতর 
লুপ্ত হইয়! যায় এবং মানবধর্দ্দ সকলে দেশে অবনত ভাব ধারণ করে। প্রাচীন 
কালে এদেশের মহধিগণ অধ্যান্মবিজ্ঞান সম্যক অন্থশীলন করিতেন | সনাতন 
হিন্ধর্্বের আছ্যত্তর ত্ৰাহাদেরই মতামতে পূর্ণ। এজন্য অধ্যাত্মবিজানের 
মহৎ মহৎ সত্য কলিকলুধিত মানবমনে যতদূর বুঝিতে পারা যায়, উহাদের 
উল্লেখ করিয়া এধশ্রের সারতত্ব কিঞ্চিং প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইব। - 


এতিহামিক ঘুগে যে দর্শনশান্থ সভা দেখমাত্রেই সমাক অনুশীলিত হইত 
এবং যাহা মানবধন্দকে নানাছেশে উচ্চপদবীতে আরোছণ করার, সেই 
ঈ্শনশান্বের আবিষ্কৃত নানা সত্যের উল্লেখ করিয়া এধর্শের সারতত্ব কিঞ্চিৎ 
প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইব । 
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আজ্ক।ল যে জড়বিজান জ্ঞানজজগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে এবং 
যাহার গ্রুতিপত্তি সভ্যদেণমাজেই ক্রমশঃ বর্ধিত হইতেছে, সেই বিজ্ঞানের 
আবিষ্কৃত নান! মত্যের উদ্ভেধ করিয়া এধর্দের মতামত ও পুরাণোক্ত অনীক 
উপাধ্যানগুলির কিরূপ অভিনব ব্যাথান করা যাইতে পারে, তদ্িষয়ে সাধামত 
চেষ্ট। পাইব। এই জড়বিজ্ঞান আর্গকাল সমান্ধে নাস্তিকতার ,অধিক গ্রশ্রন্ 
দেয়) এজ ইহার দোষগুণ, জড়বারিত। ও অসম্পূর্ণত। বিশদভাবে দেখাইতে 
চেষ্টা পাইব। 

এখন আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম প্রাচীন কালের সেই গুঢ় অধ্যাত্মুবিজ্ঞান, 
পুরাকালের সেই উন্নত দর্শনশান্ত্র ও আঞ্রকালের সেই অত্যুক্ত জড়বিজ্ঞান, 
এই ত্রিবিধ শাস্ত্রের কতদূর অন্থমোদিত, উহাদের দ্বারা কতদূর গ্রতিপার্দিত ও 
সগ্রমণিত, ভাহাই এ পুস্তকে ভালরূপ দেখাইতে চেষ্টা পাইব, এজন্ত ইহার 
নাম "টবজ্ঞানিক হিন্দুধশ্ম” রাখিলাম। 

সমগ্র গুস্তকখানি তিনভগ্গে বিভক্ত ও একুশ অধ্যায়ে সা ॥ প্রথমভাগে 
জীবনের কুট প্রশ্নগুলি' (1১:016008 ০ 821888009) স্থমীমাংস! করিতে 
সাধ্যমত চেষ্টা পাইব। প্রথম তিন অধ্যায় সাধারণের পক্ষে অতীব কঠিন ও 
মীরস বোধ হইবে। কঠিন দেখিয্না কেহ'যেন পুস্তকথানি দূরে প্রক্ষেপ না 
করিয় বসেন। তার পর যত অগ্রসর হইবেন, তত সংজ বোধ হুইবে। দ্বিতীয় 
ভাগে হিন্দুধর্শের মতামত, বিশেষতঃ পৌরাণিক ধঞ্ধের প্রকৃত মন ও মাহাত্মা 
বর্ণন করিব। তৃতীয় ভাগে ইহার সামার্জিক রূপটা বিশদভাবে দেখাইব। 

প্রধমভাগের প্রথম আধ্যায়ে দেখাইব, রহস্তমগ ব্রহ্ষাণ্ডের অনস্ত রহস্যের 
মধ্যে মানব সসীম জ্ঞানশক্তি পাইয়৷ ও প্রকৃতদত্ত মায়াঠুলি পরিয়া কিরূপ 
আলোকে ও আধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাহার জানশক্জির বিশেষত্ব কি, 
“জীবনের কুট প্রশ্নগুলি কি। এই সকল গ্রঙ্ন অধ্যাত্মবিজান, দর্শন ও জড় 
বিজ্ঞানের মন্তামত লইয়া মীমাংসিত হুইবে বলিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ে উহাদের 
উৎপত্তি, পরস্পর ন্বদ্ধ বা বিরোধ ত্ব গুণাগুণ উল্লেখ করিব। তৎগয়ে কৃট- 
প্রশ্ন মীমাংসার প্রবৃত্ত হইব। 

তৃতীয় অধ্যায়ে দেখাইব, প্রথমতঃ থিওসফি, পুরাণ, সাংখা ও বিজানের 
মতে হৃ্িরহপ্ত কতদূর উদ্ভেদ করিতে পার! যায়) দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞান, থিওসফি 
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ও পুরাণের মতে অতীত ভৌতিক যুগমমুছে ধরিজীর ভৌগোলিক সংস্থান 
স্দ্ধে কতদুর পরিবর্তন ঘটিগাছে এবং পুরাপোক্ত সপ্ততবীপ ও সপ্তসাগরের কিরূপ 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখা। হইতে পারে, তৃতীয়ত; বিজ্ঞ।ন ও খিওসফি মতে আধুনিক 
মানবজ্জাতি কি গ্রকারে জগতে উড়্ুত হইল) চতুর্থতঃ উৎকৃষ্ট জীবজন্তদিগের 
ভিতর স্রীপুরুষের বিভাগ হইয়। জগতে কি প্রকারে মৈথুনধনমগ্রবর্তিত হইল, 
পঞ্চমতঃ পাশ্চাত্য বিবর্তবাদ, জীবনসংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্বাচন গ্রতৃতির 
গ্রকৃত তাৎপর্য কি? 

চতুর্থ অধ্যায়ে দেখাইব, ধর্ম শখের প্রকৃত অর্থ কি, সংসারে ইহ! কোন্‌ 
ফোন্‌ মহৎ কার্ধা সাধন করিতেছে; প্রাকৃতিক ধর্ধের মহৎ উদ্দে্ট কি, 
টবৈশেধিক ধর্মগুলি কি প্রকারে উিত হইল এবং যুগে যুগে ইহা ক্রমোরত ব1 
ক্রমাবনত হইতেছে 1 পঞ্চম অধ্যায়ে দেধাইব, “ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ 
কি প্রকার, নিগুপ পরব্রদ্ষে ও সত লৌকিক ঈশ্বরে কত প্রভেদ, তাহার 
অবতার গ্রহণের উদ্দেশ্ট কি,আত্ম।র যথা প্রক্কতি কিরূণ, মানবজীবনের প্রধান 
উদ্দেস্ঠ কি, পরলোক কোথায়, নির্ববাগ ও মুক্তির গ্রকৃত তাৎ্পর্যয কি, আছ্ম 
ধর্দশান্ত ঈশ্বরগ্রকটিত কেন? 

ষ্ঠ অধ্যাষে বিজ্ঞানের মতামত খগ্ুন করিয়া পাপপুণোর বা! ধর্শাধর্ের 
ধথার্থ বিচার করিব এবং এদেশের প্রায়শ্চিন্তবিধান সমাজকে লাত্বিক ভাবে 
শাদন করিবার জন্ত রাজদগুবিধি অপেক্ষা কতদূর মহোচ্চ ও ফলপ্রদ, তাহাও 
দেখাইৰ। সপ্তম অধ্যায়ে বিজ্ঞান, অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও জ্যোতিষ শান্ত্াহসারে 
মানবের সুখছুঃখের প্রকৃত কারণপরম্পরা নির্দেশ করিব। ইহাতে অতৃষ্টবাদ 
কর্মফল, ধনদৌলতের অসারত ভালরূপ দেখাইব | 

দ্বিতীয় ভাগের প্রথম অধায়ে সনাতন হিশৃধর্মের পাধারণ মতামত ও 
গ্রকত মাহাত্ম্য বর্ণন করিব। আরও দেখাই এ ধর্দ গৃথিবীস্থ যাবতীয় 
ধর্দের কিকধপ সমন্বয়, পৌত্তলিক 5। অবলম্বন করিয়া ইহা ধর্মসাধনার কিরূপ 
সহজ, স্থগম ও শ্রেষ্ঠ পথ দেখাইয়াছে এবং যোগসাধনের প্রক্রিয়াগুলি শরীরতৰ 
নির্দিষ্ট সত্য ঘার| কতদূর ব্যাখান করা যাইতে পারে। ধিতীয় অধ্যায়ে 
গ্রেখাইব, কর্ধমার্গ, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ ত্বারা আমর! কিন্প অলৌকিক 
নিদ্ধিয়াভ করি, হিন্দুসমাঞ্জে ব্রা্মণজাতির পদগৌরব কতদূর প্রকৃতিসিদ্ধ 


(৯) 
ঈশ্বরকে পিতৃমাতৃভাবে ও পতিপুত্রভাবে আরাঁধন। করিয়া মনের সান্বিক 
তাবাবনি স্ফুরগ করিতে করিতে আমরা কতদূর মগ্য্যত্ব লাভ করি, এ ধর 
একেস্বরবাদী ও নিরাকারবাদী না হইয়| কেন বহ্বীশ্বরপাদী ও সাকারবাদী 
হইল? তৃতীয় অধ্যায়ে এ ধর্দের মুবিশ্বাস ও ব্রিদুর্তি, প্রতিমর্ভিপৃ্জন অপার 
নিরাকারোপাপনা অপেক্ষা! কতদুর শ্রেষ্ঠ ও সিদ্ধিপদ, নান! দেবদেবীর কথা 
এবং দুর্গ! ও কালিকা মূর্তির বৈজ্ঞানিক বাধ্যা প্রদত্ত হইবে। চতুর্থ অধ্যায়ে 
পুরাণোক্ত নানা অলীক উপাখ্যানের, বিশেষতঃ সাগরমন্থনের অপূর্ব 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং পৌরাণিক অবতারতত্বে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মছোচ্চ 
বিবর্তবাদ কিরূপ জাজ্জল্যমান, তাহাই ভালরূপ দেখাইব এবং হিন্দধর্দের 
বৈজ্ঞানিক মাহাত্ম্য গুকাঁশ করিব ! 

পঞ্চম অধ্যায়ে দেখাইব, রামাবতার বারা আমর! গাহস্থ্য ধর্দের পরাকাঠা 
( অর্থাৎ) অসাধারণ পিতৃতক্তি, ভ্র/ত্ভক্কি, পতিপরায়ণত, বাধন প্রভৃতি 
কিরূপ প্ররুষ্ট পদ্ধতিতে শিক্ষা করি এবং কুষ্ণাবতার স্বারা তদীয় জীবনলীলায় 
নবরসের পূর্ণ অভিনয় দেখিয়া সাব্বিক ভাবসাগরে ভাপিতে ভাসিতে আমরা 
ধর্্মপণে কিরূপ অগ্রপর হই। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের বাল্/লীলা, ঠকশোরলীলা ও 
যৌবনলীল। এবং তাহার 'অলৌকিক ধন্দোপদেশ ও গ্ণগ্রাম, রাসলীলার 
আধ্যাত্মিক বাধ্যা, সকলই বর্ণিত হইবে। ষষ্ঠ আধ্যায় দেখাইব, তীর্ঘদ্বমণে 
কেন এত পুণ্যনিদ্দেশ, ইহাদ্বারা লোকবিশেষের ও সমগ্র সমাজের কত মহো- 
পকার সাধিত হইতেছে, উপবাস দ্বার! শরীর ও মনের কত মহোপকার সাধিত 
হইয়া থাকে, গাতীপুজ! দ্বারা কৃষি প্রধান ভারতের কত মঙ্গল সাধন হইতেছে 
এবং আজকাল গৌোহ্ত্যাবশত: সমাজের কিরূপ ছূর্গতি ইত্যাদি। 

সপ্তম অধ্যায়ে হিন্দুজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দুইচারি কথায় দিব এবং 
বৈদিক, বেদান্ত, বৌদ্ধ, ন্মার্ভ ও পৌরাণিক ধর্েব বিষ লিখিব। আরও 
দেখাইব, মুসলমান ধুগে সমাজনায়ক ব্রাহ্ষণগণ কি প্রকারে আমাদের জাতিধর্শ 
রক্ষ। করিতে সমর্থ হন এবং এই খৃষ্টানযুগে আমর! কি প্রকারে ভারতের ধন- 
দৌলত রক্ষা করিয়! নিজ কর্তবা পালন করিব । 

শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় একবাক্যে শ্বীকার করিয়া থাকেন, এ দেশের 
বেদান্ত ধর্শ, যাহাতে পৌত্তলিকতার নাম গন্ধ নাই, তাহা অন্তদেশপ্রচলিত 


(১৪) 


একেস্বরবাদ অপেক্ষ। শত গুণে শ্রেঈ । কিন্তু তাহা র। পৌরাণি ক বা ঝ্রান্ষণ্য ধন্মকে 
ততদূর শ্রদ্থ৷ করেন না। তাহাদের ভ্রান্তি অপনোদনার্থ এই দ্বিতীয় ভাগে 
এ ধর্মের যথার্থ মন্ধ,ও মাহাত্য প্রকাশ করিয়। জগৎকে দেখাইব, তথ! কথিত 
হেয়, অপদার্থ পৌরাণিক ধর্মই জনসাধারণের পক্ষে কালোচিত সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম । 

তৃতীয় ভাগের প্রথম অধ্যায়ে দেখাইব-- 

গ্রথমত:। ম্বনবসমাঞ্জ ও মানবপরিবার কিরূপে গঠিত হইল এবং 
উহাদের উপর ধর্দের অনুশাসন কতদূর চলিতেছে,ছ্বিতীয়তঃ সমাজ কিরূপ শরীরী 
পদার্থ এবং সামাঞ্জিক নির্বাচন দ্বার! ইহা কিরূপ চালিত হইতেছে। তৃতীযতঃ, 
জাতিবিশেষ দমবেত চেষ্ট। স্বার। কিরূপ উন্নতির পথে অগ্রনর হয় এবং জাতীয় 
নিয়তি জাতিবিশেষকে সময়ে সমগ্নে কিরূপ উন্নত বা অবনত করে। চতুর্থতঃ 
জাতীয়ত। শৰের প্রক্কত অর্থ কি এবং আমাদের জাতীয়তা রক্ষণে এখন কি 
কি আবস্ক ? 

ঘিতীয় অধ্যায়ে দেখাইব, হিন্দুপরিবার ও হিন্দুগমাজের উপর হিন্দুধর্মের 
অনুশাসন কিরূপ চলিতেছে, সমাজের মহোৎ্সবগুলি কতদূর আননাদায়ক, 
জীবনের সংস্কারগুলির গৃঢ় উদ্ধেন্ঠ কি এবং বর্ণাশ্রমধর্টের 'কঠোর নিয়মাবলি 
কিরূপ? 

তৃতী্গ অধ্য।য়ে দেখাইব, জাতিভেদপ্রধা আর্ধ/সমাজে কি প্রকারে "শ্বতঃ 
উদ্ভুত হইল এবং পৌরাণিক যুগে ইহা! কি প্রকারে আধুনিক আকার ধারণ 
করিল, এ প্রথ। হিন্দুলমাজকে চিরদিন পিরূপ শাসন করিতেছে, কৌলিক 
গুণাগুণের উন্নতি সাধনে) বিশেষতঃ ধর্নপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধি প্রবৃত্তির উৎকর্ধ সাধনে 
ইহা কিরূপ সিদ্ধিপ্রদ। 


চতুর্থ অধ্যায়ে দেখাইব, এই জাতিভে? গ্রথ। অতীতকালে ( অর্থাৎ) 
বৌদ্ধ ও মুনলমান ষুগে ভারতের কত মল দাধন করিয়াছে, ইহার মহ দোষ 
কি কি) ভবিষ্যতে ইহা স্থায়ী হইবে কি না এবং এতৎ সম্বন্ধে এখন আমাদের 
প্রধান কর্তব্য কি? 


পঞ্চম অধ্যায়ে দেখাইৰ বিবাহপ্রথা সমাজে কি প্রকারে উত্থিত হইল, 
হিন্মুরিবাহের মহোচ্চ ও প্রধান উদ্দেস্ট কি; পতিনির্ববাচম, বাল্যবিবাহ, 


(১৫) 


কৌলিস্গ্রথা ও বন্ুবিবাহের দোষগ্ুণ কি এবং নারীবহলদেশে বিধবাবিবাছ 
ফডদুর অসঙ্গত এবং ইহার অপ্রবর্তনে হিন্দুধর্দের প্রধান উদ্ষেস্ট কি? 

ষ্ঠ অধ্যায়ে দেখাইব, আজকাল বরপণের বিষময় ফলে বঙ্গীয় সমাজ কিরূপ 
ছারখার হইতেছে এবং কি প্রকারে এ কুপ্রথ। রহিত করা যাইতে পারে, সতীত্ব 
ধর্ম কাহাকে বলে এবং লতীদাহের প্রধান উদ্দেস্ট কি, পরাধীন অবস্থায় অব+ 
রোধপ্রথা কিরূপ আবশ্টক? 

সপ্তম অধ্যায়ে দেখাইব, দেশের আচার ব্যবহার হিন্দুসমাঞ্জের কতদূর 
উপযোগী ও স্থখবর্ধক, শান্ত্রোক্ত সদাচার পালন করিয়া আমর। ধন্মপথে কতদূর 
অগ্রসর, খাস্ঠাথা্ের বিচার কতদুর আবশ্যক । 

জীবনের মধ্যাহ্নকালে মধ্যভারতের বনজ্ঙ্গলে বসিয়া এ গ্রন্থের পত্তন 
করিয়াছিলাম। এখন আবার ইহু।র সন্ধ্যার প্রাকৃকালে স্থন্দরবনের প্রান্তভাগে 
অরণ্যে বদিয়! ইহার লেখ সমাপ্ত করিলাম । এইকপ চিরদিন অরণ্য বমিয়। 
দেশের জন্ত ক্ষীপন্থরে যে রোদন করিলাম, তাহ! কাহার কর্ণে উঠিবে, কেই 
ব৷ ইহাতে কর্ণপাত করিবেন? যথে্ পরিশ্রম করিপাম বটে,.কিন্তু জীবনব্রত 
উদঘাপন করিতে পারিলাম ন।। পুস্তকের ইংরাক্গী সংস্করণ বাহির হইল না। 
মনের ছুঃখ মনেই রহিল। ৃ 

পুত্তকধানি নবযুগের শিক্ষিত নব্যসম্পনায়ের জন্য নবপুরাণস্বরূপ! বেদান্ত, 
সাংখা, পাতঞ্জল, থিওসফি, নানাবিজ্ঞানশান্ত্, নানাপুরাণ, রামায়ণ, মহাভ!রত 
প্রত্ৃতি নানা শাস্্ব নিগড়াইয়। ব। উহাদের সার মর্ম লইয়। মানবসমাজ, মানব. 
আবন, মানবপ্রন্কতি ও মানবধর্ম সম্বন্ধে নানাকথ। টজ্ঞানিক যুক্তির সহিত 
আলোচিত হইল। নানা স্থলে ই্থার নৃত্তন কথা, নৃতন ভাব এবং নান! 
পৌরাণিক উপাধ্যানের নৃতন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া অনেকে হাসিবেন 
সত্য, কিন্ত ধাহায়া নান| বিজ্ঞানশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তাহাখা ইহাতে কোন 
হাসির কথা পাইবেন ন|। 

শিক্ষা বিদ্রাট বশত: আজকাল অগ্নশিক্ষিত সাধারণ পাঠকবর্গ ধরগ্রস্থ 
আদৌ পাঠ করিতে চান না। তাহারা নাটক নভেল ও উপন্যাস পড়িয়! 
সময় ক্ষেপণ করেন। এবংবিধ লোকেরা এ পুস্তকের প্রকৃত মন্্র বুঝিবেন না 
এবং ইহাকে পছন্দও করিবেন না| অপর পক্ষে শিক্ষিত সপ্রদায়ের ভিতর 
এখন ছুই দল দেখা যায়। একদল ইংরাজী ভাবে গদ্গদ হইয়! বাঙ্গালা 


(২৯) 


গুস্তক দেখলেই পায়ে ধাৎলান। অপর দল পুরাতন জাতীয়ত। মিটাইয়া 
মবজীবন গঠনে একান্ত তৎপদ্ধ। তাহারা জাতিভেদ উঠাইয়।, বিধবাদিগের 
পুনসংস্কার করাইয়া, অবরোধগ্রথ। রহিত করিয়া! ইংরাজদিগের অহ্করণে 
'অভীব বাগ্ন। এ মশ্রদায়ের হস্তে এ পুস্তক পড়িলে তাহারা ইহাকে তাস্তা- 
কুড়ে ফেলিধা দিবেন। যখন দেশের অবস্থ। একপ, তখন, ইহ! যে বঙ্গীয় 
সাহিত্য-ভাগ্ডারে তিলার্ধ স্থান পাইবে, এব্ধপ আশ কর! বৃখ।। 

পরিশেষে বক্তব্য, যদি সনাতন হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক মাহাত্মা ও লারমর্্ 
বুঝিতে ইচ্ছ। করেন, যদি ভাবপ্রধান পৌরাণিক ধর্্ের স্বর্গীয় ও মহোচ্ছ ভাব 
এবং স্থাত্বিক ভাবা বি শিক্ষা দিয়া মনের উৎকর্ষ সাধনে ইহ! কতদূর শিদ্ধি- 
গ্রন, তাহ। প্রানিতে ইন্ছ। করেন, যি বেদান্ত, সাংখা ও পাঙগ্লের গুঢ় মর্ধদ 
সহজ ভাষায় পাঠ কবিতে ইচ্ছ। করেন, যদি ফোগেশ্বরপ্রকটিত নানা পৌরাণিক 
উপাখ্যানের অভিনব বৈজ্ঞানিক ব্যাধ্য শুনিতে ইচ্ছা করেন, যদ্দি দেশের 
রীতিনীতি ও পুঙ্জাপন্ধতি সমাজের যে কতদূর মঙগলদায়ক, মনের ষে কতদূর 
উৎ্ককর্ষসাধক ও স্বীবনের যে কতদূর সৃখবর্দধক, তাহ! জানিতে ইচ্চা করেন, 
সমগ্র পুস্তকথানি আগ্যযোপাস্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন। অলমতি 
বিস্তরেণ। 


কোল্পগর ] 
১১৩৩ সাল। 


ইতি নিবেদন গ্রন্থ কারন্তু। 






দ্বিতীয় সাস্করণের উপর. 


মমালোচনা 


অন্তবাজার পত্রকা। 


২২শেমে ১৯২৭ লাল। 
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“পায্াধিপতির ভূতপুরর্ব ভাতার 
্রন্্ীনাথ ঘে|ষ এম,ৰি, প্রণীত 


বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম 


প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ গ্রকাশিত। যূল্য ৩২। গ্রন্থকারের নিকট প্রা্থব্য 
কোন্নগর, জেল! হুগলী । 

বিশ বৎসর পূর্বের এই, পুস্তকের প্রথম সংস্করণ বাহির হইয়াছিল। তৎ- 
কালে সম্ধাদগঞ্জ ও জনসাধারণ সকলেই ইহার কদর করিয়াছিগ। বর্তমান 
সময়ে এরূপ অত্যারশাক পুক্জকের অভাব সকলেই বিশেষ অনুভব করিতেছেন । 
সেজন্য ছার পুনঃ সংস্করণ দেখিয়া আমরা বিশে আনন্দিত হইলাম । 
॥ সনাতন হিন্ৃধম্ম 'পৃথিবীর মধ্যে নকল ধর্ধ্াপেক্ষ। প্রাচীনতম। যদিও 
ইছা! সর্বতোভাবে বিজ্ঞান ৪ দর্শনসন্মত, তথাচ ইহাতে এত বিভিন্ন গ্রকার 
মতামত, অনুষ্ঠান ও বিখিবাবস্থা আছে, যাঁহা অদীক্ষিত লোকবর্গের নিকট 
কুমংস্কারপূর্ণ উন্মত্ের আড়ম্বঃ বলিয়। বিবেচিত হইন্না থাকে। পাশ্চাতা 
শিক্ষার গুণও অনেক, দৌষও অনেক। ইহা ছারা হিন্দুসমাজে যে সকল স্থৃফল 
ফলিতেছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন ন। | কিন্তু ুঃখের বিষয় 
আমাদের মধ্যে ধাহারা তথাকথিত পাশ্চাত্য শিক্ষা অধিক পরিমাণে গাইয়া, 
ছেন, তাহারা আজকাল হিনুধর্ের মতামত ও বিধিব্যবস্থার উপর উপহাস 
করেন। তাহাদের ভ্রান্তি দুর করিবার জন্যই গ্রন্থকার যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার 
করিয়া গ্রস্থগ্রণয়নে নিজের সময় ও মানসিক শক্তি লাগাইয়াছেন। আমরা 
তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ও. অধ্যবসায়ের যথেষ্ট প্রশংসা করিতেছি। পুরাকালে 
মহ্ধিগণ, ধাহার!. বেদ.বেদীন্ত, উপনিষদ) পুরাণ ও ফড়দর্শন লিখিয়া যান, 
াস্ত্রদের মািফগ্রন্ত হিনুধর্দ কদাচ অথশূন্ভ মতামতের সমগ্িমাত্র হইতে 
পারে না। গ্রন্থকার যধাদাধ্য কষ্টম্বীকার করিয়া হিন্দধর্ধের মতামত ও অঙ্গন 


($&) 


গুলির: সমর্থনার্ঘ ইবজ্ঞানিক যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক উহাদের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। তাহার যুক্তিগুলি এত উৎকষ্ট, ধাহীর! ঘোর নাস্তিক, হিনদুধণছে 
ধাহাদের আদৌ বিশ্বাস নাই, তহারাও তাঁহার যুক্ষি কল পাঠ করিয়া 
বিমোহিত হইবেন) 

প্রথম ভাগে গ্রস্থকার হৃত্টিরহসা, পাপপুণ্ের বিচার, বুখছুঃখের বিচার, 
আত্মার প্রক্কতি, পরলোক প্রভৃতি নান! কুট প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। 
খিতীয় ভাগেঃতিনি পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির গু অর্থ ও বৈজ্ঞানিক ব্যাথ্যা, 
রামাবতার ও কৃষ্ণাবতারের গুড় উদ্বেশা, হিন্দুধর্মের ক্রমস্ফুরণ, বৌদ্ধ 
প্রভৃতি নান। আবশ্যকীয় বিষ বর্ণন করিয়াছেন। 

র্থকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় সমক বিভূষিত বলিয়া ঈদৃশ পুশডক 
তাহারই লেখনী হইতে নিঃস্থত হইতে পারে। আমর! সাগ্রহ্ে পুত্তকথানি 
আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। সকলেই স্বীকার করিবেন, বর্তমান সময়ের 
উপযোগিতাহথসারে ইহা হিনদুধন্্ সন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহার ভাষ। 
আত সহঙ্গ ও প্রা্ল ! আশাকরি, জনসাধারণ এরূপ পুস্তকের ভালরূপ কদর 
করিবেন। 


“ভ্ভী রত বর্ষ” 


শ্রাবণ ১৩৩৪ সাল 
“বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম” 


্রশ্রীনাথ ঘোষ এম, বি বিরচিত। মৃল্য প্রতিভাগ দেড়টাকা। এখানি 
আধ্যাত্ম বিজ্ঞান, দর্শন ও বিজ্ঞানের মতে হিন্দৃধর্ধের কালোচিত ব্যাখান । 
এখনকারদিনে শিক্ষিত সম্প্রদায় শাস্ত্রের দোহাই মানিতে চাঁন না, সকলেই 
বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ চান। এ অবস্থা হিন্দুর ক্রিয়াকম্মঠ আচার অনুষ্ঠান 
প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হস্বাছে। শ্রযুৎ বোষ মহাশয় এই 
সুবুহৎ গ্রন্থে সেই চেষ্টাই ভালবূপ করিয়াছেন । নেদাস্থ, সাংখ্য, পাতঞ্জল, 
থিয়োসফি, বিজ্ঞান প্রভৃতি ষাহ1 কিছু আছে, ঘোষ মহাশয় তাহার কোনটাই 
বাদ দেন নাই। ধাহারা হিন্দুধশ্ম সম্বন্ধে আলোচন1 করিয়া থাকেন, তাহারা 
এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে অনেক নৃতন কথা জানিতে পারিবেন এবং 
তাহাদের আলোচনার স্থবিধ। হইবেক।, গ্রন্থকার যে এই পুস্তকখানি লিবিতে 
বস আম়াস ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাহা ইহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় 
দেদীপামান। 


প্রথম ভাগের নুচীগত্র। 
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২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


বিজ্ঞানশান্ত্র অনুশীলন করিয়া আমর! স্পষ্ট বুঝিতে পারি, আমর জগতের 
কতকগুলি বাহ্‌ সত্য শিক্ষা করি মান্র। 

সত্য বটে, জগতে অগাধ জানানগশীলনের বঙ্গে সঙ্গে নান সত্য নান।- 
দিকে আবিষ্কৃত হইতেছে ও হইবে, তথাচ ভালন্বপ অনুধাবন করিলে বুঝিতে 
পারা যায়, চির-রহ্সাময়ী প্রকৃতির মহারহস্য উদ্ঘাটন কর! কাঁটাণুকীট 
মানবের সাধ্যাতীত। পঞ্চেন্দরিয়ের পঞ্চ ফাদে পতিত হুইয়া' তাহার জানশক্তি 
যেরূপ সীমাবদ্ধ, তাহাতে তিনি কশ্মিনকালে জ্ঞানের চরম সীমায় উপনীত 
হইতে পারিবেন না। তিনি যতই কেন চেষ্টা করুন না, প্রকৃতির চরমাদ্য 
বিষয়গুলি ([7170986 5068 ০£18801৪) চিরদিন তাহার নিকট অজয় 
থাকিবে। 

পাঠক! এখন তৃমি জ্যোতিষ শান্ত পাঠ করিয়। ব্যোমমার্গের বিবিধ 
সংবাদ আনয়ন করিতেছ এবং ভূতত্ব পাঠ করিয়া ভূগর্ভের বিবিধ সংবাদ জানি- 
তেছ। এখন তুমি গ্রার্কৃতিক বিজ্ঞান পাঠ করিয়। প্রাকৃতিক দৃষ্ঠপটলের 
কারণপরস্পরা অবগত হইতেছ এবং রসায়ন-শাস্ত্র পাঠ করিয়া জগতের 
বিভিন্ন পঞ্গার্থ কি কি উপাদানে নির্মিত, তাহাও অবগত হইতেছ এবং 
পরীক্ষাগারে উহাদের পরীক্ষা করিয়া তুমি জগতের নানা সত্য জানিতেছ। 
কিন্তু বল দেখি, ইহাতেই কি তোমার জ্ঞানপিপাসা ষথার্থরূপ পরিতৃপ্ত হই- 
তেছে? জগতের জাতব্য বিষয় সম্বন্ধে তুমি কতদুর শিক্ষা করিলে, তাহ কি 
একবার ভাবিয়া দেখ? বেশ জানিবে, জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহশ্রাংশের একাংশও 
এখনও তোমার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় নাই। 

এই যে চন্্র, হুর, গ্রহ ও নক্ষত্রগণ তোমার নয়ন সমক্ষে প্রতিদিন ব্যোম- 
মার্গে উদিত ও অন্তমিত হইয়া তোমায় চিরদিন বিশ্ময়োৎফুল্প করিতেছে, 
উহাদের সম্বন্ধে তৃমিকি শিক্ষা কর, বল? ্ুর্ধয সৌরজগতের কেন্জ্রস্টল, 
গ্রহগণ উহার চতুদ্দিকে অমিতবেগে ভ্রামামাণ হটয়া উহা হইতে আলোক, 
উত্তাপ ও জীবনীশক্তি প্রাঞ্চ হইতেছে, এ সকল জ্যোতিফমণ্ডুল পরম্পর পর- 
স্পরের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দারা আকৃষ্ট হই! শৃন্যমার্গে অবস্থিত, প্রত্যেক নক্ষত্র 
এক একটী হুরধ্য স্বরূপ এবং সকলেই কোটা ২ যোজন দূরে অবস্থিতি করিয়। 
'অহর্নিশি ঘুর্মান, ইত্যাদি নানা সত্য তুমি আত্ম জ্যোতিষ শাস্ত্র হইতে শিক্ষা 
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করিতেছ বটে ইছাতেই কি তোমার জ্ঞানপিপাসা ষথার্থরূপে, চরিতার্থ 
হইতেছে? আর যিনি দূরবীক্ষণ সহযোগে উহাদিগকে আজীবন পর্য্যবেক্ষণ 
করিতেছেন, তিনিই বা তোমা অপেক্ষা অধিক কি শিক্ষা করিয়া থাকেন? 
যথার্থ বলিতে কি, এ বিষয়ে তুমি ষে তিমিরে, চিরদিন তৃমি সে তিমিরে। 

এই যে ভৃমণ্ডল, যাহা। অনন্ত ব্রদ্ধাণ্ডের মধ্যে নগণ্য ধূলিকণা! বিশেষ, 
ষাহার উপর অসংখ্য জাতীয় জীবজস্ত সদ বিচরমাণ ও অসংখ্য জাতীয় 
উদ্তিজ্জ সদা উৎপদ্যমান, সেই তৃমগ্ডুল সম্বদ্ধে তুমি কতদূর শিক্ষা কর, 
বল? সত্য বটে, ভূগোল, গ্রারুতিক ভূগোলাদি পাঠ করিয়া! তৃমি এতৎ 
সম্বন্ধে নান! বার্থ ও নানা তথ্য অবগত হইতেছ, এমন কি যে সকল 
ভৌতিক পদার্থের পরমাণুপুপ্ স্বার! ইহার যাবতীয় পদার্থ বিরচিত, তুমি আজ 
পরীক্ষাগারে উহাদিগকে বিশ্লিষ্ট করিতেছ এবং যে সকল ভৌতিক শক্তি দ্বার! 
চালিত হুইয়। ইহা এমন রম্ণীয় ও বিচিত্র মূর্তি ধারণ করিয়াছে, উহ্থাদের 
নিয়মাবলি তুমি আজ সোৎনাহে নিক্ধপণ করিয়া আপনার অভ্ভুতপূর্বব জানের 
সম্যক পরিচয় দিতেছ, তাহাতেই বা! তৃমি জাতব্য বিষয়ের কতটুকু জানিতে 
পারিলে, বল? যথার্থ বলিতে কি, এ বিষয়েও তুমি যে তিমিরে, চিরদিন তুমি 
সে তিমিরে। 

এই যে তুমি রসায়নশান্ত্রে সম্যক বু[ৎপন্প হইয়া পরীক্ষাগারে আজ যা, 
ফরের স্টায় অভ্যল্প উদক লইয়া যন্ত্র লহযোগে উহাকে উদজানে ও অগ্নরজানে 
বিশিষ্ট করিতেছ, পুনরায় উদজান ও অঙ্রজান লইয়৷ উদক প্রস্তত করিতেছ্ু 
এবং নিমিষ মধ্যে কতপ্রকার পদার্থ লইগ্না বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন পদার্থ প্রস্তুত 
করিয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতেছ; এই যে তুমি যে সকল জৈবনিক 
পদার্থ (0:05019 £296697) এতকাল একমাত্র উত্তিজ্জঞদেছে বা জীবদেছে 
প্রস্তুত হইত, উহাদের মধ্যে কোন কোন পদার্থ (ধেমন নীল) আজ 
লামান্ত দ্রব্য সহযোগে প্রস্থত করিতেচ, এমন কি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বিশ্বাদ সামানা 
আলকাতরা হইতে বিভিন্রপ্রকার উজ্দ্রলবর্ণ ও শর্করা অপেক্ষা অধিক হথমিষ& 
পাক্সিন (95510 ) প্রস্তত করিয়া . স্বোপার্ধিত জ্ঞানের গৌরব করিতেছ) 
ইহাতেই কি তুঠি 'যাৰতীয় পদার্থের উপাদানজ্ঞান সম্যক শিক্ষা করিলে? 
যদার্থ বলিতে কি, এ বিষয়েও তুমি যে তিমিরে, চিরদিন তুমি পে তিমিরে | 


£ বৈজ্ঞানিক হিন্দুর । 


এই যে নানাবিধ বৃক্ষতাদি, যাহারা তোমার পূরোভাগে বিষ্যমান, যাহ! 
দের হরিত্বর্থের পত্জাদি ধর্শনে তোমার নয়নদ্বয় সদ। পরিতৃপ্ত, যাঁহাদের অমত- 
ময় ফলাশ্বাদনে তোমার রসনা সদা পরিতৃপ্ত, যাহাদের পুশ্পের সৌরভ আদ্াণে 
তোমার নাঁদকাছয় সদা পরিতৃপ্ত, উহাদের সম্বদ্ধেই বা তুমি কি জান 
বল? সত্য বটে, উন্নত উদ্ভিজ্ববিজ্ঞান উহাদের সম্বন্ধে তোমায় নান। 
কথা শ্রিখায় এবং উহাদের শ্রেণিবিভাগ, দেহপোষণ ও জননেজ্তিয়ের ক্রিয়া 
সম্বন্ধে নানা অন্ভুত' উপদেশ দেয়, তাহাতেই কি তোমার মন সম্পূর্ণ প্রবোধ 
মানে? বথার্থ বলিতে কি, এ বিষয়েও তুমি যে তিমিরে, চিরদিন তুমি 
লে তিমিরে। 

এই যে ধরণী পৃঠে মসংখ্য জীবজন্ত, যাহার] তোমার নয়ন সমক্ষে সদা 
বিচরণ করিতেছে, ঘাহাদের শাস্তলৌম্য বা ভয়াল মুর্তি দর্শনে তুমি অহক্ষণ হট. 
ধা ভয়বিহবল হইতেছ, যাহারা চিরাপন তোমার অশেষ সেবা করিতেছে অথব৷ 
তোমায় শমন সণনে প্রেরণার্থ সদা ব্যগ্র, উহাদের সঘদ্ধে তুমি কি জান, 
বল? সত্য বটে, উন্নত জাপতত্ব উহাদের প্রেণিবিভাগ, দেহ ও যন্ত্রাদির 
জিয়া সদ্ধে নানা অদ্ভূত সত্য শিক্ষা দেয় তাহাতেই কি তোমার মন সম্পূর্ণ 
প্রবোধ মানে / যখাখ বাণতে ক, এ বিষয়েও তুমি যে তিমিরে চিরদিন 
ভূমি সে তিমরে । 

এই থে মানব কোথ। হইতে কালসমুদ্রে জলবৃদ্ধ দের সায় উত্থিত হ্ইয় 
কখনও, বাস্থথে উৎছুল্প হই] হাদিতেছেন, কখন বা৷ রোগশোকে জজ্জরিত 
হুইয়। অঞ্রজলে ভাসতেছেন, তপরে পুনরায় কালসমুদ্রে বিলীন হই 
ধাইতেছেন, সেই মানবের দেহ ও জীবন সম্বন্ধে তুমি কতদূর শিক্ষা কর, বল? 
নত) বটে, তোমার বিজ্ঞান, তোমার দশন, তোমার ধর্ধশান্্র ইহাদের সধন্ধে 
তোমাম নানা কথ। ও নানা তথা শিখায় এবং তুমি ও নিজ বিশ্বাসে তাহা! জগ- 
তের মহাসত্) জনে চিরদিন আদর কর; কিন্তু তাহাই ষে প্রকৃতির অথগুনীর 
অমোঘ সত্য, তাহাই বা তুমি কিরূপে জানিলে, বল? ত্য বটে, তোমার 
শারীরস্থানবিদ্ঞ। (30800) ) ও তোমার শরীরতন্ব ( £15510108) ) 
তোমার নে লঙষদ্ধে নানা কথা শিখায় এবং অস্থবীক্ষণ সহযোগে উহার প্রত্যেক 
হন তোমার পুথথানুপু্খরূপে দেখায়, তাহাতেই কি তোষার জ্ঞানপিপাসাতুর 
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গু্র মন সম্পূর্ণ গ্রবোধ মানে? যথার্থ বলিতে কি, এ বিষয়েও তুমি যে তিমিরে 
চিরদিন তুমি সে তিমিরে। 

এখন মানবমান্রেরই মনের স্বাভাবিক আকাজ্ষা! এইরূপ যে, চিরবহ্সাময়ী 
প্রকৃতির মহারহস্যগুলি ক্রমশঃ মীমাংস। করিতে থাকে । আমাদের বুদ্ধিশক্তি 
যেব্ধপ, অথবা বুগধর্যে আমাদের আধিভৌতিক উন্নতিদার্ধিকা জ্ঞানশক্তি নৈস- 
গিক সংস্কারের পরিবর্তে যেরূপ বিকসিত, তাহাতে আমরা, সকল বিষন়্ে 
স্বতঃ তত্বজিজান্থ হুইয়। থাকি। এই স্বাভাবিক! কৌতুহল বশতঃ আমর! 
মাধন বলে, অনুশীলন বলে অপার জ্ঞানোননতি সাধন করিতে ২ জাতীয় 
জ্ঞানভাগ্ডার পরিবঞ্ধন করিয়া আমিতেছি এবং সভ্যতার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর 
হইতেছি। 

যেমন এক অপ্রাপ্তবয়স্ক শি নামান্ত জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে চতুদ্দিকস্থ 
ঘটনাপরম্পর়৷ সন্দর্শনে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া পিতামাতাকে উহাদের কারণ 
জিজ্ঞাসা করে, মেইক্প মানবও জাতীয় জীবনের শৈশবাবস্থা হইতে নিজের 
অল্লাধিক বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সকল বিষয়ের কারণপরম্পরা অবগত হইবার জন্ক 
মমুৎন্ক হন। তাহ।র জ্ঞানশক্তি যে সময়ে যেরূপ স্ফুরিত হইয়াছে, বিশ্বের 
কার্ধচকারণ সন্বদ্ধে তিনি তান্থরূপ তত্ব উদ্ভাবন করিগ্না আপনার চিরপ্রদীপ্ধ 
কৌতৃহলশিধা নির্বাপিত করিয়া আঁসিতেছেন। তাহার সাক্ষা দেখ না 
অসভ্যুগে বাফু দেবতা বিশেষ, দার্শনিক যুগে ইহ! একটা ভৌতিক পদার্থ এবং 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে ইহা অল্পজান ও যবাক্ষারজানের মিশ্রসংযোগমাত্র 
(10901201081 1016078 )। 

আমাদের ত্র বুদ্ধি চালন! করিয়। মহারহস্যময়ী প্রকৃতির মহারইনা আমরা 
অধিকাংশ স্থলে আদৌ মীমাংসা করিতে পারিনা। সুতরাং আমর1 অনন্টোপায় 
হইয়া ধর্ধের স্থমধুর বাক্যে বিশ্বাপ করিতে বাধ্য হই এবং একমাত্র স্থষ্িকর্তা 
'পরমেশ্বরের দোহাই দিষ্া। জগতের রহসা মীমাংসা করিয়৷ থাকি। এই আছ্ন্ত- 
বিহীন চিররহস)ময় জগতের অনন্ত রহস্যের মধ্যে ষে কোণ বিষয় আমাদের 
অজয় বলিয়! বোধ হয়, সে বিষয় হৃটটিকর্তা ও সব্ধনিয়ন্তা ঈশ্বর এইরপে সরি 
ও চালন| করিতেছেন, এই সা'মান্ত কথ৷ উল্লেখ করিয়া আমর! আমাদের দুর্বল 
মমকে চিরদিন সাত্বন! করিয়া আলিভেছি,ইহ। ব্যতীঠ আমাদের গত্যন্তর নাই। 


৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম? 


কীটাণুকীট মানবের কি সাধ্য যে, তিনি সাঙান্ত বুদ্ধিবলে এই.অনস্ত রস) 
ময় ব্রদ্ষাণ্ডের একট! সামান্ত রহস্য উদঘাটন করিতে পারিবেন? সুতরাং চির- 
কাল তিনি ধর্তের সুমধুর বাক্যে কর্ণপাত করিয়া স্থষ্টিকর্ত। পরমেশ্বর বিশ্বাল 
করিক্বা আমিতেছেন। আধুনিক উন্নত বিজ্ঞান জড়জগতের গোট। ছুই সত্য 
আবিষ্কার করিয়| স্পপ্ধার সহিত স্বরচিত পুগ্তকাবলি হইতে দয়াময় ঈশ্বরের নাম 
হতই কেন উড়াইঞ দেউক না, তাঁহার উপর বিশ্বাপ ব/তীত দুর্বল, জসহায় 
মানবের গত্যন্তর নাই। ভবপারাবারে তিনিই একমাত্র কাগারী। এহে 
বিজ্ঞানবিৎ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ ! যে পরব্রদ্ধের জনস্ত চিৎশক্কির কণামান্র 
গাইয়। তোমরা আজ জ্ঞানজগতের অধীশ্বর হইয়া ধরাকে শরার স্তায় জান 
করিতেছ, সেই পরক্রহ্ষকে সর্বাগ্রে অস্বীকার করিয়া বসিলে? ধিকৃ তোমা 
দের গ্রতিভায় ! ধিক তোমাদের গবেষণাস্! 


মায়াবাদ। 


কেন ব্রন্ধাণ্ড মামাদের নিকট এমন রহ্)ময় হইল? ইহার প্রকৃত কারণ কি। 
এ'সংসারে জীবমান্রেই পঞথেকিয়ের পঞ্চ ফাদে পতিত হুইয়! সর্বদা! মায়াচ্ছন্ন? 
ইহাতে গ্ররুতি স্বয়ং সকলের চক্ষে মায়াঠুলি পরাইয়া দেয় এবং উহাদিগকে 
যেমন দেখায়, উহার! তেমনি দেখে। স্থতরাং এ জগৎ আমাদের নিকট 
শ্রকৃত রহস্যময় । প্রকৃতিদত্ত মায়াঠুলি বুঝাইবার জন্য মায়াবাদের* বিচার 
ফর! আবশ্ক। 
অধ্যাত্মবিজানের এই শ্রেষ্ঠ মতট হিন্দু, বৌদ্ধ ও টন ধর্ম জগতে প্রচান্র 
ফরে। সেদিনকার খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম ইহা আদৌ জানে না। এ দেশে 
বেধাস্তদর্শন ও গ্রীশ দেশে প্লেটোর দর্শনশান্ত্র ইহাকে ভালরপ প্রচার করিষাছে 
জাজকান বিখ্যাত জার্দাণ পণ্ডিতগণও এই মত প্রচার করিতেছেন। কিন্তু উন্নত 
বিজ্ঞান ইহাকে গ্রাহথ করে না। ইহার মতে তোমার অস্তিত্বের সায় এই গ্রতাক্ষ 
পরিদৃষ্তমান জগতের অন্িত্ব সকলের নিকট জীবন্ত ও জাগ্রত সভা, কদাচ 
মিখ্যাজ্ঞানস্ভুত হইতে পারে না। 
মায়াবাদের গ্রকূত তাৎপর্ধা বুঝ! কঠিন। তাহার সাক্ষ্য, এ দেশের অনেক 
পণ্ডিত ইহার ব্যাখানকালে দৃষ্টান্ত দেন, যেমন অগ্ধকারে রঙ্জুদর্শনে সর্পত্রষ 


মায়াবাঁদ। ধ 


উপস্থিত হয়, পরে রঙ্জুজান হইলে অলীক সপপঞ্জান মন হইতে দুরীতৃত হয় 
সেইস্ধপ সংসারে পরমার্থজান হইলে, ইহার যাবতীয় মায়াজনিত মিথ্যাজান মন 
হইতে দৃরীতৃত হয়) তৎকালে কোনরূপ ভেদাভেদজ্ঞান থাকে না এবং সকলই 
রদ্ধময় বলিয় প্রতীয়মান হয়। যাহ! হউক ইহাতে মাদ্বাবাদের প্রকত মন্ব বুঝা 
গেল না। সেজন্ত এ স্থলে ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝাইতে চেষ্ট! পাইব। 

যাহ! ভূলাইয়া দেয় বা মোহিত করে; তাহাই মায়া। শাস্ত্রে, মায়াশৰ ছুই 
প্রকার অর্থে ব্যবস্বত হয়। ইহার প্রথম অর্থে অতিরিক্ত মোহ বা মমতা 
বুঝায়, যেমন দেহ, পুত্র, কলত্রাদি সংসারের ক্ষণভস্থুর বিষয়ে যানবমন 
স্বভাবতঃ মায়ায় মৃগ্ধ থাকে । এ মাযাবন্ধন ছেদন করা ইহার পক্ষে অনেক 
সময় ছুঃসাধা বটে; কিন্তু সংলারে বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে, ইহাকে 
সহজে ছেদন কর! যায়। সেইরূপ সংসারের যাবতীয় অনিত্য মিথ্যাজ্ঞান 
রাভ করিতে ২ পরমাস্থাকে ভূলিয়! গিয়া সকল বিষন়ে আমার ২ যে মিথ্যাজান 
ৰ| অইস্কার জন্মে, তাহাও ইহার মায়াজ্ঞান। শাস্ত্রোক্ত পরমহংসমার্গ অবলদ্ষন 
করিলে এ মায়াজান দুরীভূত হইতে পারে। 

মায়াশবের দ্বিতীয় অর্থে মহামায়! বুঝায়, যাহ! ছেদন কর! জীবের পক্ষে 
একেবারে অসাধ)। এই মহামায়া সংস।রে যাবতীয় জীবজন্তর অস্তিত্বের মূলে 
সংলগ্ন আছে। যতদিন প্রাপধারণ করিতে হইবে, ততদিন মকলকে এই মহা 
মায়ার মহাবরণে সমাচ্ছয্র হইয়া সংসারে বিচরণ করিতে হইবে। এ মহাঁ 
মায়র মহাবন্ধন কোন জীব জীবিতাবস্থায় কদাচ ছেদন করিতে পারে ন। | 

. যেমন সাধখ। বলদের চঙ্ষুদবয়ে চশ্রঠুলি দিয়া ঘানিগাছে ঘোরায়, জীবনন্কগণ 

তেমনি মায়াঠুলি পরিয়! ভবের হাটে ঘুরি বেড়াইতেছে। প্ররুতিদেবী স্ব 
এ মায়াঠুজি সকলের চক্ষে পরাইয়া দেন। এ ঠুলি.ত্যাগ করিবার অধিকার 
কাহারও নাই। যতদিন বাচিবে, ততদিন এই ঠুলি পরিয়া সকলে জন্বকারে 
খুরিয়। বেড়াইবে, 

পঞ্চেন্দ্িয়ের যে মহাপাশে জীবমাত্রেই আবদ্ধ, তাহাই প্রকৃতিদত মহামায়ার 
মহাঠুলি ইন্জরিয়গণের বন্ধন বড়ই কঠিন ব্যাপার । উহার! যাহ! জানাইৰে, 
বুঝাইবে, দেখাইবে ও শুনাইবে, সকলে তাহাই জানিবে, বুঝিবে, দেখিবে ও 
ভঁনিবে। তত্যতীত সংসারে কেহই কিছুই জানে না, বুঝে না দেখেনা 


৮ বৈজানিক হিন্দুধর্ম । 


ও শুনে না, ইহাতেই বুঝা উচিত, ইন্জরিয়গণ সকলকে কেমন নিগড় বন্ধনে 
বাধিতেছে। 

এখন মায়াবাদের প্রকৃত মণ্ম ব্যাথান করিতেছি, টার শ্রবণ 
করুন। 

এই থে পথিমধ্যে অন্ধকারে যাইতে ২ তৃমি একখণ্ড রজ্জু অধলোকন 
করিয়। সর্পত্রমে ভযবিহ্বল হইয়া পশ্চাৎপদ হইলে, পরে উহাকে ভালরূপ নিরী* 
ক্ষণ করাতে তোমার অলীক সর্পত্রম মন হইতে দূর হইয়া গেল এবং তুমিও 
সুস্থির হইলে ইহাই কি তোমার মায়ামুগ্ধ মনের মা়াজ্ঞান? 

এই যে বাপ্পীয় শকটে যাইতে ২ তুমি চতুদ্দিকন্থ বৃক্ষগণকে চলিতে দেখ, 
পরে কিঞিৎ অন্বধাবন করিলে বুঝিতে পার, রেল গাড়ীর গতি বশাৎ বৃক্ষগুলি 
বিপরীতদ্দিকে চলিতেছে; আবার খন তুমি ভাবিতে থাক, ধরিতরী গ্য়ং 
উহার পৃষঠস্থ যাবতীয় পদার্থ ও চছুদ্দিকন্থ বায়ুরাশি লইয়! ব্যোমমার্গে অমিভ- 
বেগে ঘূরণ্মান, ভজ্জন্ত প্রত্যহ স্ধ্যকে প্রাতঃকালে পূর্বদিকে উদয় হইতে 
ও পশ্চিমদ্দিকে অন্ত যাইতে দেখ এবং রাক্রিকালে আকাশস্থ যাবতীয় নক্ষত্রমণ্ডল 

ঞ্রুব তারার চন্তদ্দিকে শিশুমারচক্ষে পরিভ্রমণ করিতে দেখ। ইহাই কি 

তোমার মায়ামুগ্ধ মনের মায়াজ্ঞান? | 

এই যে একছ্গন পথিক উত্তপ্ত মরুভূমিতে যাইতে যাইতে পিপাসায় আতুর 
হইয়া! পুরোভাগে জঙাশর দেখে এবং জলপানার্থ যেমন উ্ছার দিকে ধাবমান 
হয়, তেমনি জলাশয়টী আরও দূরে সরিয়া যায়। ইহাই কি ম্ৃগতৃষিকায় জান্ত 
পথিকের মায়ামুগ্ধ মনের মায়। জান? 

এই যে উদয়াস্ত সময়ে সকলে ্র্ধাদেবকে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার দেখে, 
ইহাও কি উহাদের মায়ামুগ্ধ মনেব মায়াজ্ঞান? 

উপরোক্ত দৃশ্যপটল আদৌ মানবের মায়াজান নহে। উহার! চক্ষের 
সামান্ত ভান্তিদর্শন মাত। বিজ্ঞান উহাদের যুক্তিসঙ্গত কারণ নির্দেশ করে 
এবং এক্বপ ভ্রান্তি দর্শনোৎপাদনে যে মহামায়ার কথা৷ উপরে লিখিত হইল, 
তাহার কিছুমাত্র অনুশাসন নাই। 

কিন্ত এই ষে অশ্বখ বৃক্ষ, যাহা বিশাল ও বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা লইয়া 
তোমার পুরোভাগে দণ্ডায়মান, যাহার প্রতিকৃতি তোমার নয়নদ্বয়ের অভ্যন্তরে 


স্বাকজাবাদ। ৯ 


বিপরীতন্বাৰেগরত্বিদ্বিত এবং যাহার রূপ তুমি জন্মাবধি একরূপ দেখিতেছ, 
ইহাই তোমার মাথামুখ্ধ মনের মায়াজ্ঞান। প্রকৃতি এ বৃক্ষের সহিত 
তোমার. চ্কু.ও, মনের যেরূপ সম্বন্ধ গ্থিরীরুত করিয়া দিয়াছে, তাহাতে 
তুমি আজ উহাকে যেরূপ দেখিতেছ, চিরকাজ সেইরূপ দেখিবে এবং 
মান্বমাত্রেই সেইরূপ দেখিবে। আঙগোক যোগে বৃক্ষটার যেরূপ 
প্রতিবিদ্ব তোমার নয়নদ্ধয়ে পতিত হয়, অধ্যাসবশতঃ “তুমি, উহার 
সাধারণ রূপটা নয়ন গোচর কর এবং বাহ্য জগতে উহার অবস্থিতি অঙ্থ 
ভব কর) তুমি কদাচ বলিতে পার ন!, উহার বাস্তব রূপ কি প্রকার। এস্থলে 
প্রকৃতি এ বৃক্ষকে যেমন দেখাইতেছে বা দেখিতে দিয়াছে, আমরা সেইকপ 
দেখিতেছি মাত্জ। এত হীত আমর! গার কিছুই জানি না এবং জানিবার 
উপায়ও নাই। . 

আবার তুমি এ বৃষ্ষটাকে একরূপ দেখিতে) একটা পিশীগিকা উহাকে 
কিরূপ দেখে, তাহাও তুমি জান না। তুমি উহার বিষয় একরূপ ভাব, এক- 
জন জন্ুন্ধ কিরূপভাবে, ভাহাও তুমি বলিতে পার না। ইহাতে কি বুঝিতে 
পারিতেছ না, ষে অশ্ব বৃক্ষটার জ।ন তোমার মাধামুধ মনের মায়াজ্ঞান মাত্র 
সেইন্ধপ জগতের যাবতীয় পদার্থকে গ্ররূৃতি ইন্জ্িঃ়যৌগে যেমন দেখাইতেছে, 
আমর! তেমনি দেঘিতেছি । অঠএব উহাদের জ্ঞান আমদের মায়াজ্ঞান মাত্র। 
এখন যে মায়ার মহাপাশে আবদ্ধ হইয়া অথবা যে মায়ার 
মহাঠুলি ধারণ করিয়া আমরা যাবতীয় পদার্থের মায়াজ্ঞান লাভ কারি, তাহাই 
মহামায়া। 

এ স্থলে দৃষ্টান্ত বার এ বিষয়টা অ:রও বিশদরূপে বুঝাইতেছি। সকলেই 
ত চন্ত্রকে জ্যোতিম্ম দেখেন এবং ইহা ক্গিগ্ক, উজ্জ্বল কিরণছট| দর্শনে বিমুগ্ধ 
হন। চন্দ্র ও ইহার কলঙ্ক কবিগণেব মনে কতপ্রকার কল্পশার উদ্রেক করে। 
কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ প্ডিত জানেন, চন্ত্রও পৃথিবীর ন্যাগ জড়পিও, ঈহার আলোক 
আদৌ নাই, সর্ষের আলোক পাই ইহা “ম্ব্াতিশ্ময় দেখায় .এবং ইহার পৃষ্ঠ 
বৃহ বৃহৎ পর্ববতকন্বরাদিতে সথধ্যরশ্মি প্রবেশ না করাছে এ নকল আমাদের 
চক্ষে কলক্ষম্বরপ প্রতীয়মান হয়। এখন চন্দ্র ণশ্বন্ধে শেষোক্ত ব্যক্তির জান 
যদি বাস্তব আন হয়, এতৎ সম্বন্ধে জনসাধারণের জ্ঞানকে আমর! মিথ্যাজান 


ব 


১০ বৈজ্ঞানিক হিন্দ । 


৫ 
হা মায়াজান বলিব। সেইক্বপ আকাশস্থ যাবতীয় নক্ষত্র ও তাগাগণ জামাদের 
চর্খচক্ষে হীরকখণডস্বরূপ দেখায় বটে ) বস্ততঃ উহার স্থবিশাল কূর্ধোর নযায় 
এক এক তৌর জগতের কেজ। উহ্থাদের লাধারগ জ্ঞান আমাদের মায়াজান 
মাত্র। 

এখন বুঝিয়। দেখ, জগতের যাবতীয় পদ্দাথের থে রূপ আমর! সচরাচর 
নয়ন গোচুর করি, তাহা উহাদের বাস্তব রূপ ([60178000, ) নহে, উহাদের 
মায়াকূপ ( 01162001600] ) মাত্র। যথার্থ বলিতে কিঃ এ স্থলে প্রকৃতি 
দর্শনেক্ত্িয় যোগে উহাদের যে রূপ বা আকৃতি দেখায়, আমর! তাহাই দেখি 
মাত্র। তত্তি্ন মার কিছুই দেখি না বাঁ কখন দেখিতে পাইব না। ইহাতে 
বুঝা উচিত, এ জগৎ মায়াময় এবং আমর? মাধাঠুলি পরিয়! ভবের হাটে 
আলোকে ও-আখারে ঘুরিয় বেড়াইতেছি। 

যতদিন আমরা সারায় মুগ্ধ হইয়া এ মাদাময় জগতে বিচরণ করি, ততদিন 
মায়াজনিত জ!নই আমাদের নিকট চিরদিন মহাসত্য জ্ঞানে পৃঙ্জিত হয় এবং 
উহাকে কদাচ মিথ্যাজান বলিয়। বুঝিতে পারি না) এজন্য আমর! আগোকে 
আছি) বস্ততঃ উজ্ঞন আমাদের যিথ্যা্ঞ।ন এবং এই বিশ্বগ্রশঞ্ক আমাদের 
নিকট চিররহসময়, এজন্য আমর। ঘোর অন্ধকারে আছি। 

ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, আমাদের পঞ্চেজিয়ই গ্রকৃতিদত্ত মহামামার 
মহাঠুলি। ইহাদের কাধ্যকলাপ বিশদরূপে ব্যাথান করা আবশ্যক। 
পঞ্চেন্ত্রিযই মনের দ্বারন্বরূপ এবং ইহাদের স্বারাই মন ৰাহ্‌ জগতের জান লাভ 
করে। ইহারা না থাকিলে জগৎ যে কিরূপ, তাহ! আমরা আদী জানিতাষ 
না। অনেকের বিশ্বাস, জগৎ পঞ্চেন্দ্রিয় যোগে মনের বিফার মাত্র 9০০76 
78৪ 86)৭ “6018 নি 00068186606 09788, 1615 61761010716 
11108100109 ৪87869.৮ স্বে(পেনহর বগেন, প্রকৃতি স্ব৪ং অস্তিত্বশৃন্ত 3. ইহ! 
কেবল পঞ্চেন্দ্িয়ের অনন্ত ভ্রান্তি ।” ৃঁ 

পঞচেন্সিয়ের মধ্যে চক্ষু সর্বশ্রেষ্ঠ । পদার্থনিচয়ের জানলাভে চক্কুই আমা 
দের প্রধান সহায়। ইহা দ্বারা আমাদের বর্ণজ্ঞান, রূপজান আকৃতিজান প্রভৃতি 
সকলপ্রকার জান হম্মে। চক্ষু না থাকিলে, জগৎ যে কি। তাহা আমর! আদৌ 
জানিভাম না। 


মায়া বাঁদ। ১১ 

প্রকৃতির দিয়ম এই, পঞেন্দিয়ের মপে] যদি কোন ইন্দ্িয়ের অভাব হয়ঃ 

অপরগুলি সেই অভাব পুরণ করিতে চেষ্টা পায়) যেমন অস্ধের যষ্ি স্পর্শযোগে 

অনেক স্থলে চক্ষের কার্ধ্য করে। এ কারণ দর্শনশক্তি নষ্ট হইলে, শ্রবণশক্কি ৪ 
স্পর্শজান অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। 

এ সংসারে মনের পহিত চক্ষুর সঙ্দ্ধ যেরূপ এবং উহাদের প্রকৃতি যেরূপ, 

ভাহীতে দর্শনশক্তি দ্বারা সকলে যাবতীয় পদার্থের সাধারণতঃ এক প্রকার জান 


লাভ করে। এখন দি কোন পীড়া বশ ঠঃ চক্ষু বিকৃত হইয়! যায়, পদার্থ. 


বিশেষের জ্ঞানও তখন অন্থরূপ হইবে। যদি মন বিকৃত হইয়া যায, উত্তম চক্ষু 
সন্বেও উহার জান অন্তর্ধপ হইবে। 


আরও দেখ, যখন তোমার নয়ন এই পরিদৃশ্মান জগৎ সমক্ষে 
উদ্মীপিতত হয় এবং তোমার মন এ দিকে ধাবিত হয়, তখন তুমি ই্থার বিচিত্র 
দ্বগ দর্শনে বিমুগ্ধ হও। চক্ষু নিমীলিত করিয়া দেখ, সেই অপরূপ দৃশ)টী 
তোমার মানসপট হইতে অন্তহ্বত হইবে এবং জগৎ ঘোরাদ্ষকারে আবৃত 
হইবে। তখনই তুমি স্পষ্ট বুঝিতে পার, এ বিশ্বপ্রপঞ্চ কেবল চোকের 
ভেঙ্কি। 

তাহার সাক্ষ্য, একজন জল্মান্ধকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার সমুখস্থ বৃক্ষ 
বিশেষের বা জস্তবিশেষের স্বরূপ কি ্রকারু'অথবা উহ্থাকে তুমি কি প্রকার 
জানিয়া আদিতছ ? দর্শন বাতীত অন্থান্ত ইন্জি যোগে তাহার মনে এ পদার্থের 
বা জন্য যেরূপ জ্ঞান ও স্বরূপ হদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাহাই সেই হতভাগ্য ব্যজি 
তৎকালে উল্লেখ করিবে। সংসারে রূপজান ও আকৃত্ধিজ্ঞান তাহান্ন আদৌ 
নাই। সেজন্ঠ তাহার পদার্থনিচয়ের জ্ঞান ও তোমার সাধারণ জ্ঞান, উভয়ের 
মধ্যে বিশ্তর পার্থক্য আছে। তুমি দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাদা কর, আমি কি 
অবস্থায় এছি? সে ত তোমায় দেখিতেছে না; বিস্ত তোমার বাক্য উচ্চ 
দেশ হইতে নিংত হইতেছে শ্রবণ করিয়া, সে ব্যক্তি বলিবে, তুমি দগ্তামান 
আছ। এইক্সপ প্রত্যেক পদার্থ লইয়া তোমার মাঠাজ্ঞানে ও তাহার মায়] 
জ্ঞানে বিস্তর পার্থকা আছে, কিন্তু তোমার মায়াজ্ঞান তোমার নিকট যেরূপ 
মহাসত্, তাহার মানাজ্ঞানও তাহার নিকট সেইরপ মহাসত্া | ইহাতে 
বুবিয দেখ, ইঞ্জিগণ জীবমাজকে বিদ্প নিগড় বঙগনে বীণিতেছে। 


১২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


জীবজগৎ পর্য)াাচন! করিলে বুঝা যায়, অনেক নিকৃষ্ট জীবে ইন্তরিয়গগ অতি 
অস্ডুট ভাবে বিদ্যমানঃ এমন কি কোন ২ জীবে এক বা ততোধিক ইন্জিয়ের 
অভাব দৃষ্ট হয়) অথচ সকতেই দেহযাক্ত।নির্বাহোপযোগী যাবতীয় কর্ণ 
স্থচারুরূপে সম্পাদন করে। প্রকৃতি যাবতীয় জীবজন্তকে স্ব স্ব অবস্থার 
উপযোগী করিয়া দেয়। ইহাতে বোধ হয়, মকল জীবের মায়াজ্ঞানে কিছু না 
কিছু ভারতম্ট আছে। যে জীবযে অবস্থায় অবস্থিত, উহার মায়াজ্ঞান তদ- 
বস্থোপয়ে।সী | পিপীলিকা] মিষ্টান্ম দেখিয়। পাঁচজনকে কিরূপে ডাকে, তাহা 
উহ্ারাই বুঝিতে পারে। 

ষে মহামায়ার মহাপ[ণে এই ত্রন্ধাপ্ড বিমুগ্ধ, ইনি কে জান? ইনি পরব্রদ্থের 
আস্তাশক্তি এবং শীস্ত্রাহসারে গ্রিস্তপাত্মিক! প্রকৃতি। যে গ্রকৃতিপুরুষের মংযোগে 
সুষ্ি, স্থিতিও সংহার চলিতেছে তন্মধ্যে পরব্রন্ধ পুরুষকূপে উদাপীন এবং মহা- 
মায়াই পুরুযার্থপ্রবর্তিণী গ্ররুতিরূপিণী তদীয় আগ্যাশজি । প্রকৃতপক্ষে ইনিই কৃষ্টি 
স্থিতি সংহারকত্রণ ইহার ত হুশাসন সর্বত্র সমভাবে চলিতেছে । যাবতীম্ম ভৌতিক 
শক্তি, যাহাদধের হাত গ্রতিঘাতে এ জগৎ চলিতেছে, সকলেই সেই মহাশক্তির 
ফর্ণানাত্র বা রূপাস্তর মাত্র । জগতের যে অনস্তরূপ, অনস্ত বৈচিত্র্য ও অনন্ত 
শোভ! দেখিতেছে, সকলই মহা'মায়ার মহালীল! বশত: ঘটিতেছে। 

এই মহামায়াকে সনাতন হিন্দুধশ্ম আমাদিগকে জগদপ্বারূপে পৃজা করিতে 
শিখায় । যেস্কলে একেশ্বরবাদী ধর্ম গ্রকৃতিপুরুষের যাবতীয় কন একেস্বরে অর্পণ 
করিয়া একটা অসত্য পথ দেখায়, সেম্থলে পৌত্তলিক হিন্দুধন্ম একমাত্র জগতে 
প্রস্কৃতিপুরূষের কাধ্যান্সারে পরম।গ্ার থার্থ স্বরূপ ও জগদদ্বার যথার্থ রূপ 
দেখাইমা। আমাদিগকে সতোর পথে লইগ্জা যাইতেছে । 


মানবের জ্ঞানশক্তি | 


১ মানব আঙ্জ লদাগরা ধরণীর অধীশ্বর। ভাহার বুদ্ধিবলে এই শ্মশাননদৃশা 
পর্বতজঙ্গলাকীর্ণ। মেদিনী আজ কধিগণের মনঃকল্পিত নদ্দন-কাননে পরিণত ! 
এখন তিনি অনস্ত স্বখৈশ্বব্যে বিভূষিত হইয়া যাবতীয় জীবজন্ধর উপর একাধি- 
পত্য করিতেছেন। অধিকাংশ ইতর জন্ত তাহার সেবায় অনুরক্ত সকলেই 
সাহার ভয়ে ভীত ও অ্রস্ত। বনের সন্ত মাতঙ্গ ছঙ্জ তীহার নিকট আলানে 


সানবৈর জ্ঞানশক্তি। ৯৬ 
নিবঞ্ধ। এবং তাহার অঙ্কুশে জর্জরিত হইয়া তাহার আদেশপাঁলনে একান্ত 
'ব্যগ্র। করিকুস্তখাদক বনের কেশরী ওশ/্দল তাহার বন্দুকের ভয়ে কম্পমান 
এবং স্কলবিশেষে তাহার নিকট ভৃত্যভাবে দণ্ডায়মান। অধিক আর কি 
বলিব, অমিততেজন্থিনী চিররহস্তম়ী প্ররুতদেবী ৪ এখন তাহার সেবায় 
অন্ুরতা। বাণ ও তাড়িৎ এখন ভূত্যভাবে তাহার নিকট যোড়হন্তে দণ্ডায়মান 
এবং তাহার আদেশ্পালনে একান্ত ৩ংপর। 
বলি, কি গুণে তিনি এ জগতে এমন খেষ্টত লাভ করিলেন? কি মোহিনী 
শক্তি বলে, কি যাদু বলে তিনি আজ সকলকে মন্তরুগ্ধ করিয়া এমুন একাধিপত্য 
করিতেছেন 1 একমান্জ জ্ঞানশূক্তিতে বিভূষিত হওয়ায় তাহার এতদূর পদ- 
বৃদ্ধ, এতদূর স্থখৈষ্বর্ষযদাভ ও এতদূর একাধিপত্য হইয়াছে । এই জ্ঞানশক্তির 
ক্রমোন্গতিতে তাহার ভাগ্যে এমন ইশ্বধ্যপাভ,সমৃদ্ধিলাভ ও সুখলাভ ঘটিয়াছে। 
বর্ধর মানব ও স্থগঞ্য দেঃশর হ্থপভ্য মানব, উভরের অবস্থা তুলন1 করিলে 
জ্ঞানশক্তির প্রভাব বুঝ। যায়। 
যে স্থলে বর্বর মানব পর্বতপধর, বৃক্ষকোটবে বা! পর্ণ কুটারে থাকি শীত 
থরীষ্মে ও বৃষ্টিতে নান! কষ্ট পায়, সে স্থপে সুসঙ্য মানৰ স্থরমা হন্যে বাঁস 
করিয়া দারুণ গ্রীম্মে ও দরুণ শীতে কিছুমাজ কষ্ট না পাইয়। মনের আনন্দে 
দিন যাপন করেন। যেস্থলে প্রথমোক্ত সহজাত বন্ত ফলমূলে ঝ| নিকৃষ্ট জন্ধর 
আম মাংসে দগ্ধোদর পূরণ করিয়। অতৃপ্ত, সে স্থলে শেষোক্ত চর্ব্য চোষ্য 
লেহ্‌ পেয়াদি নানা স্থখাদ্য ভোজন করিয়ঃ অশেষ রূপে পরিতৃপ্ত হন। ষে 
স্থলে প্রথমোক্ত উলঙ্গ, বক্লধারী বা অজিনধারী, সে স্থলে শেষোক্ত 
বিবিধ মনোহর বন্ধে ও নহুমুল/ আশরণে বিভূমিত ইহয়| সকলের নিকট 
আপনার বাহার দেখাদ। 
যে স্থলে বর্বর মানব প্রশ্তদময় অগ্বশস্্রে সঙ্জিত হইয়া! প্রাকৃতিক প্রতি 
বম্থিবর্গের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত ও উহাদের ভয়ে ভীত, সে স্থলে হুসভ্য মানব 
লৌহান্ত্রে ও আগ্নেয়ান্ত্রাদিতে সুসজ্জিত হইয়। উহাদিগর্কে নিমিষ মধ্যে সংহার 
করেন বা শঞ্ধানত করেন। যে স্থলে প্রথমৌক্ত মনের ভাব বঝদর্ষয ভাষায় 
ঘ্যক্ত করে এবং কাব্য সাহিত্যাদির কিছুমাত্র আস্বাদ না পাইয়া পঞুতুল্য হয়, 
সে স্থলে শেষোক্ বিবিধ কাব্যাদি গ্রথযণ ও পাঠ কবিয়া অশেষ জান বিজ্ঞান 


৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্। 


অনুশীলন করিতে করিতে দেবতৃলা হন। অধিক আর কি বলিধ, যে দিন 
মহাত্মা! কলঘ্ধন হৃত্তর আটল্যার্টিক মহাসাগর পার হইয়া! আমেরিকার এক 
স্বীপের উপকূলে দণ্ডাগমান হন, সে দিন তত্রত্য আদিম নিবাদিগণ উহ" 
দিগকে স্বর্গের দেখত! মনে করিয়া বিশ্বিত হইয়াছিল। ইহাতে বুঝ! ঘায়, 
মানব জ্ঞানামুশীলন করিতে করিতে শ্বকীয় অবস্থা কতদূর উন্নত করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন। " 

জীবজগৎ পর্ধযালোচন1 করিতে করিতে বিজ্ঞান শিদ্ধান্ত করে, মনের ছুই 
গ্রকার শক্তি আছে, যথাঃ _ 

(১) জঞানশক্তি (1592500) (২) নৈসর্গিক সংস্কার (10801008) 
জানশক্কি মানবে পূর্ণমাত্রায় এবং ইতর জন্তব্গে ঈর্ধম্বাত্জ বিকসিত? 
অপরপক্ষে নৈসর্গিক সংস্কার ইতর জন্তবর্গে পূর্ণমাজায় ও মানবে ঈধন্াত্র 
বিকলিত। 

ইহার! বিরুদ্ধভাবাপন্ন। যেজীবে একটীর গ্রবল রিকাশ ঘটে, অপরটী 
প্রায় লোপ পায়; এক্ন্য মানবে নৈসর্গিক সংস্কার খর্ব হইয। জ্ঞানশক্তি 
প্রবল) আর ইতর জন্তবর্গে জানশক্তি খর্ব হইয়া, নৈসর্গিক সংস্কার 
প্রবল। 

ইহাদের তারতমা বিশ্তর। ইতর গ্রাণিগণ যদৃচ্ছালব বা গ্রকৃতিদত্ত আহার্্ে 
উদর পৃরণ করে? কিন্তু মানব বুদ্ধিবলে কৃবিকাঁধ্য দ্বার! গোধ্মাদির পু্টিকরত্ব 
বর্ধন করিয়! নানারূপ খাদ) উদ্ভাবন করত নিজের উদর পূরণ করিতে শিক্ষ। 
করেন। অপরাপর জন্ত গ্ররতিদত্ত পরিধেয়ে পরিহিত) এ বিষয়ে উহাদের 
কিছুমাজ চিন্তা! নাই। যেস্থলে যেমন আবস্ক, প্রকৃতি উহ্বাদিগকে সেইবপ 
সরবরাহ করে। কিন্তমানবকে দেশভেদেও কালঙেদে রীতিমত পরিধান 
উত্তাবন, নিশ্মাণ ও অঞ্জন করিয়া লইতে হয়। জ্ঞানশক্কির উদ্মেষের লঙ্গে 
তদীয় হৃদয়ে লজ্জা স্ফুরিত হওয়ায় তঞ্জিবারণার্থ তাহাকে পরিধান ব্যবহার 
করিতে হয়। | 

নিকৃষ্ট জন্ধগণ বদৃচ্ছাণ্ক আাবালে বান করে কিন্তু মানব নিজ বুদ্ধিবলে 
নানাবিধ উপাদান লইয়। যখোপযুক্ত হুন্দর বাসস্থান নির্াণ করিষ্।া নপরিষারে 
বান করেন। যেমন মধুষক্ষিকা, বীবর) পিপীলিকা) বাবুই গ্রতৃতি জীবগণ 


মানবের জ্ঞানশক্কি। ১৫ 


মানবের অনাধ্য অপরূপ বাপস্থান নির্ধাণ করিয়া নৈসর্গিক সংস্কারের 
অশেষ কৃতিত্ব দেখায়, মানব ও সেইরূপ পদ্মার টায়, হুবিশ।ল নদী সেতু দ্বার! 
বাধিয়। ও তাজমহলের ন্যায় রম হর নির্মাণ করিয়। জ্ঞানশক্তির পূর্ণ গ্রভাপ 
দেখান। 

ইতর গ্রাণিগপের নৈপর্গিক সংস্কার প্রকৃতি কর্তৃক চালিত হওয়ায় 
সকল সময়ে সম্পূর্ণ থাকে, কদাচ শ্রমে পতিত হয় না। উহারা চিরদিন 
গ্রাক্কাতিক সাম্যাবস্থায় থাকে । উহাদের যেমন উন্নতি নাই তেমনি অবনতিও 
নাই। কিন্তু মানবের জানশকি প্রর্কৃতির কোনরূপ সহায়তা! না পাইয়া,সকল 
সময়ে ইহার বিপক্ষে গমন করে ও নান! ভরে পতিত হয়। এ জগতের সমস্ত 
বিষয়ই তাহাকে হাতে হেওড়ে শিখিতে হয়। ভূমিষ্ঠ হইবার পর সৃতুঃ গর্ধান 
আজীবন তাঁহাকে কেবল শিক্ষা করিতে হয়। বুদ্ধিশক্তি অসম্পূর্ণ হওয়ায়, 
ধদিও তিনি নান! ভ্রমে পতিত হন, কিন্তু ভূয়োরর্শনের, গ্ণে তাল খাইতে 
খাইতে ব| ঠেকিতে ঠেকিতে সমস্ত ভ্রম বিদূরিত করেন এবং ক্রমশঃ উন্নতির 
পথে অগ্রসর হন। এইকপে লাধন বলে, অনুশীলন বলে তিনি জ্ঞানশক্তির 
ক্রমোন্ধতি লাভ করিয়াছেন। ইহার ফল স্বরূপ তিনি যে সভ্যতাহর্ঘ/ নির্বাণ 
করিয়াছেন, তাহাও সর্বথ| অপরূপ ও অলৌকিক! 

হিন্দৃপাস্ত্র বলে; 
আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাঞচ 
সামান্তমেতৎ পশুভি নরাণাং। 
জানংহি তেষামধিক বিশেষং 
জানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ। 

“আহার, নিজ, ভয় ও মৈথুন, এ সকল বিষয়ে ইতর প্রাণীতে ও মানবে 
কিছুমাত্র পার্থক্য নাই । কেবল মাত্র জ্ঞান থাকাতে মানব সকল জীবজস্ত 
হইতে পৃথক। যাহার জান নাই, তিনি পশ্তর সমান।» 

অধ্যাত্মকিজ্ঞানের মতে সংসারে ভিন প্রকার শক্তি দেখা যায়, যথা $-. 

(১) ছাধ্যাত্মিক শক্ত । 

(২) জানশক্তি । 

(৩) নৈসগ্িক সংস্কার। 


১৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


.. ইতর প্রারিগণে নৈসর্গিক সংস্কার” অধিক মাত্রায় ও জানশকি ঈধন্।তর 
স্মুবিত, সেইরূপ আধুনিক মানবে, কলিকালে জ্ঞানশক্তি অধিক মাঞ্জায় 'এবং' 
আধ্যাত্মিক শক্তি ও নৈসগিক সংস্কার ঈমন্মাত্র ক্ষুরিত। একমাত্র স্ক্জগংস্থ 
দেবগণে ( £০০৪ &0 ৪9619 ) আধ্যাত্মিক শক্তি পুর্ণ ভাবে বিকসিত। 

. হিন্দুশান্্র ও ধিওনফি বলে, মানব দেবযোনি হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় একদিকে 
তাহার আধ্যাত্মিক পতন ও অপর দিকে জ্ঞানশক্তির উম্মেষ ঘটিয়াছে। আধ্যা" 
স্মিক শক্তির মধ্যে যে সংস্কার দ্বার তিনি এখন হিতাহিত ও ঈশ্বরজ্ঞান প্রাণ 
হন, কেবলমান্ত্র তাহাই অবশিষ্ট আছে। ইহাকে ইংরাজিতে 8৮116991 
178710108 বলে। নিরুষ্ট জন্তগণে আধ্যাত্মিক শক্তি আদৌ স্ফুরিত হয় না, 
এজন উহার ধর্ম প্রবৃত্তি হইতে চির-বঞ্চিত। ইহাতে বুঝ] উচিত, দেবষোনি, 
মানবষোনি ও নিক্রাধানির ভিতর কিরূপ পার্থক্য আছে। 

মানবহ্বদদ্ষের ধর্ধপ্রবৃত্তিগুলি আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তি হইতে আইসে। 
মনের জঞানশক্তি হইতে বৃদ্ধেবৃত্তি, চিন্তাপক্তি স্মরণশক্তি প্রভৃতি. আইসে। যে 
মানবে আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ অধিক, তাহার ধন্বপ্রবৃত্বিগুলি স্বভাবতঃ 
বলবত্ী এবং ধর্ানষ্টাটনে তাহার মন শ্বতঃ ধাবিত হয়। ধীহ্যর জানশক্তি 
অধিক বিকসিত; তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি স্বভাবতঃ বলবতী এবং তিনি দুরূহ বিষয় 
সহজে শিক্ষা করেন। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধশ্বপ্রবত্ত লইয়৷ সংসারে বিস্তর তারতম্য 
দেখ! বায়। এজন কেহ অতিধার্ট্িক, কেহ বা ঘোর পাপাচারী। কেহ প্রতিভা- 
শালী, কেহ বা একেবারে নির্বোধ ও গোবরগণেশ। 

অনেকে গিজ্ঞাল। করিতে পারেন, মানবের জ্ঞানশক্তি কি প্রকারে উদ্ভৃত 
হইল? বিজ্ঞান এখনও মনের গুঢ রইল উদঘ'টন করিতে সমর্থ হয় নাই বটে, 
তথাচ ইহা সর্ধাবাদিসম্মত, বিবর্ছিত মস্ত্ষ। জঞানশক্কির আধার বা যন্ত্র। 
দেখিতে পাওয়। যায়, কশেরুক। মজ্জ: ( 30178] 01) মেড়ু্গা অবলঙ্গগেটা ও 
মস্তিষ্কের তলদেশের স্থাযুগ্রস্থ মণ্ডলীর ক্রিয়া সম্বন্ধে অন্যান জন্তর্দগের স্িত 
মানবের বিশেষ পৌসাদৃশ্ত মাছে । ইহারা নৈপর্গিক সংস্কারের যন্ত্র। কিন্ত 
মানবমন্তিষ্কের উপরিস্থ স্থরগুলি যাহ। স্ব তব বর্ম,লাকার পদার্থে (০০001- 
6০9৪ ০? 0১৪ 1)7212 ) পূর্ণ এবং যাহাকে ইংরাঙ্িতে সৌরব্রাম (08190: ) 
বলে, তাহাই অধিক স্মুরিত হওয়াতে তাহার জানপক্তি উৎপরধ হইগ্নাছে। 


মানবের জ্ঞানশক্তি । খু 


বর্বর মানবের মন্তিক অপেক্ষা স্থসভা দেশের প্রতিভাশাগী ব্যক্তির যণ্তিফের 
গুরুত্ব অধিক হইলেও.উহাদের প্রকারগত প্রভেদ অল্প, কিন্তু প্রথমোডকীক 
মস্তিষ্কের সহিত বানর ও বনমাস্থষের মস্তিষ্কের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক। ইহার্জে 
সিদ্ধান্ত করা উচিত, মানববুদ্ধি এ জগতে বৈশেধিক ( অর্থাৎ ) এক/কচয়ানবে 
এ প্রকার বুদ্ধিশবকতি দেখা যায় । .,৬৪) চি ৫ নিত ভরি 
আবার নিকষ জন্তবর্গের সেরিব্রাম অল ধিক স্ছিরিত হয় "উহঃ দেরী আয়ার 
ধিক বুদ্ধির বিকাশ দেখা যাঠি+ হীত্যতে লোক বিল, মী নারবুি দাকগাজ 
বৈশেধিক নহে | ডাস্াচর মর ক্ীবজ্গদয। এ, নভে বিচি, ্যঙ্ 
তাহাই সমক্রিভাবে একাধারে মানবে অর্পিত হইয়াতাড$$ ৮ভাৎ ৮ তালার 
ভততীচ্যীরূন্তযাওসাধুন্বঠযানওবু্ধে হম র-$ সুনিতঃবটীদ্ত পাকে । 
বিজাষ্এরটিকইািকস্যায়া সা টিনুবন, মে ভাই টান 
নাতি সনকাডিঃানট|গতহাঠোরসিকাররচাউনিভস্তারব্রঙগ 
গালস৪চত ?রশেয়িক;টনাম্ভ চক ভভীদ্তিউি কাগজ না জনি করি 
কিক হনমচিউঠদূনার ভিড়িয়ারি নই নোনা বাকা যাবা 
করিজ্েরাল নকুল দিঘি নব ভিউ হাড়ি রবির 
উারতাগতীসায় ভা উচিত গান বুরুদি গর কবুল) 11 ২১1 
জনসাধারণের বিশ্বাস, মন্ভিষ্ধ জ্ঞানশক্তির যন্ত্র বটে, কিন্তু হদয়। ধাপ ৪ 
কায বলির) বিরান ফ্ণার তীর পিক 'বারন। ।এধুছের, মাং 
চাভাবিজাস্দীদু হ১9ওসানাজিল যয ইয়র রিয়াজারিরণে মাকেপক 
হখগকরিস্বাতাগিনঞ্ি ককহিতীউকেলা ত্য হত উনি স্মিতাচিাল্চ 
চগটলিচ 5160616507$8555885 রত ক্িয়া। হার/এৎ পেটের: 
উঙগীচ্ছিত হ্াদ্রং বোধাহচ হানি? ড়া, তো ব্তিয়।১এনল, ১১ স্ঠযা 
আননোরভীয়য544618878517%89256 78৯ চণি০71918৩ নি 
জারা'হটটিঞঞল কৃ কাযা চক্িতে 16ক-এক্ঠ মি দিম১২.কুহিতে 
পাচ ,গাহিভহইচা সিটন/:ইই€ত মাধ্যালিক ভারকারিমউপর/হ্ইজহ। 
বড় বনি ক)বাবলির হান ডাসকিভই লরেরস্ুলাধাড়র 0.1 [চালালে 
%১ কে ভাটা জউলিরিতে গিঃরের, দিত রুই, ম।ররেরঃ কানন িগ চিড় 
চয়াছেত আড়মিজা কা দ্মিকা অঃইন১ভী তিক কতুত যুগ ঝর 


ও 


১৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দধর্্া। 


ঢ9:100 ) মানব অতি বর্ধর অবস্থায় অস্ফুরিত জ্ঞানপক্তি লইয়া এ জগতে 
আবির্ভত হন। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, বিজ্ঞান এ ঘটনার নিরূপিত সময় এখনও 
ভালকপ নির্দেশ করিতে পারে নাই । 
বাইবেল পাঠে অবগত হওয়া! যায়, মানবজাতির আদিপুক্রুষ আদাম ও 
ঈভ সর্ববপ্রথমে ঈডেন উদ্চানে (7087. (81097) ) পৃতাত্মা, ধন্বাত্ব। ও সর্বসথখে 
স্থখী ছিলেন।* পরে সয়তানের প্রলোভনে ঈভ নিবিদ্ধজ্ঞানবৃক্ষফলের 
আহ্বাদ পাইয়া নিজ স্বামী আদামকে সেই ফল ভোজন করান। ইহাতে 
উভয়ে পতিত হইয়া সংসারের বিবিধ শোকতাপে জড়িত হন। তদবধি সমগ্র 
মানবজাতির পতন হইয়াছে। 

এই শ্রুতিমনোহর উপাধ্যানের প্ররুত ভাৎপর্ষয কি? ইহাতে বুঝ! উচিত 
জানশক্তি ক্ফষুরিত হইবার পূর্ব্বে আধুনিক মানবজাতির পূর্ব্বপুক্রষগণ আধ্যা- 
স্বিক শক্কিতে বিভূষিত থাকায় ধর্মাত্।, পৃতাত্মা ও সর্বন্থথে সুধী ছিলেন। যখন 
ঈভ নিজ স্বামী আদামকে প্রলোভিত করিয়া জানবৃক্ষের ফল ভোজন 
করান, তখন বুঝা উচিত, মানবজাতি স্ত্রীপুরুষে বিভক্ত হইয়া! আধুনিক 
মৈথুনধর্্দ জগতে প্রবর্তিত হইলে তদীয় মনে জ্ঞানশক্তির উদ্লেষ আরম হয়। 
শান্ত্রপাঠে ভান! যায়, এ ঘটনাটি স্বাপরযুগের মধাভাগে ঠৈত্যান্রদিগের সময় 
সংঘটিত হয়। 

অধ্যাত্মবিজ্ঞান চিক্নদিন উপদেশ দেয়, প্রাচীন যুগের মন্ুপুজগণের ( দেবা 
স্থরদিগের ) আধ্যাত্মিকতা কালক্রমে অপগত হওয়াতে ও যুগধন্শে প্রকূতিজ্রগতে 
স্ুজত্থের ক্রমোঙ্গতি হওয়াতে আধিভৌতিক উন্মতিসাধিক1 জ্ঞানশক্তি মানবমনে 
ক্রমশঃ স্ফুরিত হইয়াছে। এতিহাদিক সময়ে যে সভাতাআ্োত মানবসমাজে 
বর্ধিত হইতে দেখা যায়, তাহ। একমাত্র জানশক্তির ক্রমোরতি বশতঃ সংঘটিত 
হুইয়াছে। প্রাচীন যুগের সভ্যতার বিষয় আমর। কিছুই অবগত নহি | 

এখন দেখ! যাউক, জ্ঞানশক্তির প্রকৃতি কিরূপ? ইহা একমান্্ পঞ্চে- 
স্রিয়লদ্ধ বিষয় দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। ইন্দ্িয়গণ যাহা! জানায়, তাহাই 
আমর! জানি, তথ্যতীত আর কিছু জানিবার উপায় নাই। কেন এরূপ হইল ? 
যে আত্মা পরমাতআার অংশ, ইনি ত সর্বজ্ঞ 'ও অনস্ত শক্তিতে বিভূষিত। এই 
কর্ণদেহে নিবদ্ধ হইলে ইনি পক্ষেজ্রিয়ের পঞ্চফণাদে পতিত হইয়। সব 


জগতের মহাগত্য। ১৯ 


হারাইয়। বসেন। এজগ্ত এখন ইহার এত ছুর্গতি এবং মানবমনও 
এন্ধপ সীমাবন্ধ। 

জ্ঞানশক্তির প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে কন্মিন কালে আমরা! কোন বিষয়ের 
আদি ও অন্ত পাইব না, চিরদিন ইহার মধ্যস্থিত গুণাগুণ ইন্জিয়যোগে বিচার 
করিতে থাকিব। এ জন্ত জগৎ আমাদের নিকট দুর্তে্ক রহস্য পূর্ণ। 

শাস্ত্রে সকলেই পাঠ করেন, মহারাজ। ত্রিশঙ্কু স্বর্গেও যাইতে পারেন নাই, 
মর্ত্েও নামিতে পারেন নাই, আকাশের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিয়া ছিলেন। 
নেইরূপ আমরাও এ সংসারে মহাকালরূপ মহাকাশের বর্তমানরূপ মধ্যস্থলে চির- 
দিন অবস্থিতি করি। বেশীদুর অগ্রে যাইতে পারি না, পশ্চাৎভাগেও 
ফিরিয়া! চাহিতে পারি না। অগ্রপশ্চাৎ স্বল্প দুর নিরীক্ষণ করি বটে, কিন্ত 
চিরদিন বর্তমান লইয়াই থাকি । অতীতের কথা যাহা জাতীয় জানভাগ্ডারে 
দেখিতে পাই, ভাহাই শিক্ষ| করি, ভ্বন্ততের কথ! কিছুই জানি না। 

এখন আমাদের এই জাগ্রত বর্তমান কিরূপ? যেমন উপরে অনন্ত নীল* 
নভঃ, নিয়ে অনস্ত নীলবারিধি, উভয়ে যে সমতলক্ষেত্রে মিলিত হইতেছে, সেই 
সমতল ক্ষেত্রকে বর্তমান বল! উচিত। আমাদের সসীম জ্ঞান্খক্তি চিরদিন 
এই বর্তমানক্ষেত্র লইয়া আন্দোলন করে| সত্য বটে, যাহা আজ বর্তমান, ছুই- 
দিন পরে উহা! অনাদি অতীতের গর্ভে বিলীন হইবে, তথাচ আমর1 অতীতের 
ঈষদ্ধ র মাত্র অবলোকন করি। কোটা২ বৎসর হইল, জগৎ হৃষ্ট হইয়াছে, 
তন্মধ্যে ইতিহাসে আমর পঞ্চনহতর বৎসরের বিষয় অবগত হইমাত্র। স্থখের 
বিষয়, বিজ্ঞান এখন তৃগর্তের ভিন্ন ২ ত্যর অন্সধীন ও পর্যালোচনা করিয়া 
অতীতের বিষয় ক্রমশঃ আবির করিতেছে । 

জগতের মহাসত্য। 


চিররহস্যময়ী প্রকৃতির ম্হারহুসা মীমাংসা করিবার জন্ত আমর! চিরদিন 
একান্ত ব্যগ্র | ইহাতে জগতের নান। সত্য কালে ২ আবিষ্কৃত হইতেছে। 
জগাধ পর্যবেক্ষণ, সন্দর্শন, ভূয়োদর্শন ও অথচিত্তনের গুণে ইহার! সময় ২ মানব- 
সমাজে প্রকাশিত হইতেছে । কিন্তু যে সত্য লোকবিশেষের বন্ধ যত্বে ও পরি- 
গ্রমে একবার আবিষ্কৃত ও গ্রচারিত হয়, অপরে সে নত্য সহজে শিক্ষা করে। 


তে বৈজ্ঞানিক হিন্দুধন্মী। 


১ *নিহকিভাশাবীত মহোপাধ্যায় পণ্তিতগণই অসাধারণ পর্ধ)বেঙ্গণাদিবলে 
জগতের মহাসত্য আবিফার করিয়া! যশোমন্দিরের অততযু্চ স্থান অধিকার 
বি ধারক |/গবেইা সত দেখিয়া থাকেন, আতাফল বৃন্্যুত হইলে 
সিবিকিত ১5 কিন মযব্ঠনিউটন সাহেব এই সামান্ত ঘটনাদর্শনে বিশ 
বৎসর স্সচিত্ন্য)রুজিউড খর্গাদগতের মাধ্যাকর্ধণ শক্তি ও উহার নিয়মাবলী 
স্তারিফা7ৎখত/সাই ভখজখিয়া থাকেন, জল ফুটিবার সময় ৰাশের 
শিরিন তুর গরভীকা1০কিত্ত মহাত্মা ওয়াট সাহেব এই, ঘটনা দর্শনে 
রহ্রীক লয় চি গাড়সিচতা "ও কনঠাশীয় কল উদ্ভাবন করত শ্রমশিল্পজগতে 
ছি গেনথলয়রি্বীযানভ্ত১৯7 1১, 

উদাত্ত ক্দ বগি মায়?অনতিবস্্ীচীনকালে মহাত্মা ও মহর্ষিগণ যোগ- 
রযারজনমাদবির ওম সিছিপষণন্ি্াজ্মগতের মহাত্য অবগত হইতেন। 
এ কলিযুগে দিখনধীর জ্বি প্লতগ্ জানশকির উন্মেষ বশতঃ এখন তিনি 
জগর্তিল্চেলগতের গরহাযাত অভগযনহিই তাই! পান । এখন কেবল প্রতি 
পুর িঠলকরি কলগাগীনচ-কসিরধজ)ডীয়যজ্জানভাগ্ার অন্বেষণ করিয়! তিনি 
ডূগাতের ফ্হানিকাচঞস বগিত্হামগঠারাক | ভণীর্1 

-ওরনুরার্তি জানাটা রাকিব দাশুর্িকষানগার্ধিতগণ জগতের নানা সত্য 
3197 করি সান্তা হোধলীর গলাদমযক্িরিয়াছেন। এখন এই 
কাকি বুড়ি নিক ছেঠ কজ্গাণে নানি) নামািকে আবিষ্ৃত হইতেছে। 
ইহা জগচকজা ভরিৌররতাক ৎয়নৃ্িকমসার্দিতি,হইতেছে এবং যাহা 
অনিক ডাহাতও।দাল্চেসড়ারাতর যাহা ঘের আগর তাহাও কালে দৃি- 
গোচর হইতেছে। পূর্বে কে ভারিজ্ুদমুয়ী কাগাগ্তগন্যাপ্দীয় রখ ও জাহাজ 
ঘোগে এমন অনায়ানগমা হিতে জাজাণেতাগে লোকে মতস্তের ন্যায় 
গতীর জল্ধিগর্ডে অবলীলা ক্রমে গমনাগমন করিবে এবং এরোপ্লেন যোগে 
ফৌদিসার্সে ঘর্ছনোউউঠারসনি ইন হকছাগিন £তগিও ঢ. 

| আলারৈর জসনভামরািকি ভ্দীখন্ড নিদুয ঘীন্ঠািত। ইহার খপ 
রাজি ধপিভের, ঈহাসভা 7১ হাল ধু়িঅহে ধন নাদের নানা 
পতিত জান ছে পক উনের তির মীর খাটেন 
এবং অক্লাধ ভাটা বেবঈী শী দেধিতদীযুথ৯ ৪ ভগ ছাছ 


জগতের মহাসত্য । ২১ 


এতকাল মানব জানানশীলন দ্বার! জগতের মহাসত্য আবিষ্কারের 
জন্ত সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া! আমিতেছেন বটে; কিন্তু ছুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত 
তিনি স্বশ্নমাত্র সত্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। এজন জঙ্বৎ-বিখ্যাত 
নিউটন সাহ্ষে ধলেন--“জানসমুদ্র পুরোভাগে অক্ষ রহিয়াছে, আমি কেখল 
মাত্র উপকূলে দণ্ডায়মান হইয়! উপলখণ্ড- সংগ্রহ করিতেছি।” পণ্ডিতবর 
সক্রেটিদ্‌ বলেন--"আমি এইমাত্র জ্বানি, যে আমি সংসারে কিটুই জানি ন1।” 
গ্রকৃতির গৃুঢ়রইন্তজ মহাকবি সেক্ষপিয়ার যথার্থই বলেন,--[8919 ৪1০ [১00 
(10110851068 200. 88761) 00810 218. 07981060 01 ও 0০০0 
10011050210” তোমার দর্শনশান্ত্র যাহা কখনও স্বপ্নেও তাবিতে পারে না 
এমন আনেক বিষয় স্বর্গে ও মর্ত্যে আছে। যথার্থ বলিতে কি, যে মায়াঠুলি 
ধারণ করিয়া আমরা এই মায়াময় জগতে বিচরণ করিতেছি, যথা আলোক 
উহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। | 

প্রকৃতির মহাসত্য অবগত হওয়া মানবজীবনের এক প্রধান উদ্দেশ । যিনি 
ধত সভ্যলাভ করিবেন, তাহার জীবন তেমনি সার্থক হইবে। প্নান্তি সত্যাৎ 
পরোধর্শঃ।”  সত্যঞ্জান লাভ কর! অপেক্ষ! উৎকৃষ্ট ধণ্দ সংসারে আর কিছুই 
নাই। সত্যজান লাভেই মানবের প্রত মনুষ্যত্ব লাভ হয়। অধ্যাত্ববিজানের 
সত্য হউক, জড়বিজ্ঞানের সত্য হউক, অথবা অন্ত কোন প্রকার সত্য হউক, যে 
সত্য তুমি শিক্ষা করিবে, তাহাতেই তোমার আত্ম! ও মনের উন্নতিলাত হইবে 
এই বৈজ্ঞানিক যুগে নান। বিজ্ঞানশান্ত্র অনুশীলন করিয়া নান! বৈজানিক 
সত্য লাভ কর বা আবিষ্কার কর, ইহাতেই তোমার মানবজীবন সার্থক হইবে 
এবং তুমিও সংসারে ধন্ত হইবে। আর যদি জীবাত্মার প্রকৃত উন্নতিসাধন 
করিয়! জীবনের প্রন্কত শ্রেয়োলাভ করিতে চাও, পরমার্থজান লাভ করিতে 
বিশেষ সচেষ্ট হইবে। ইহারই জগ্ত সনাতন হিনুধর্দ চিরদিন জানমার্গের 
সমাক অঙ্শীলন করিতে উপদেশ দেয়। মনে রাখিও, এই তত্বজানলাতেই 
মহাত্বাগণ সংসারে জীবম্ুক্ত হইয়া গিয়াছেন। 

জগতে সত্যের বিনাশ বা ধ্বংস নাই। ইহা চিরদিন সংসারে নিজ জ্যোতি 
সমভাবে বিকীর্ণ করিয়া আছে। যেমন পরমাত্মা নিখিল বিশ্বে জাজ্জলামান, 
তংহষ্ট মহাসত্যও সেইরূপ আমাদের নিকট অল্লাধিক রহস্কময় হইলেও চিরদিন 


২২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধন্্। 


সমভাবে চবিতেছে। তাহার সাক্ষ্য, পৃথিবীর আহ্ছিক ও বার্ধিক গতির বার্তা 
প্রচার ঝরাতে যে নকল পাদরিপুবের। মহাত্মা গ্যালিলিয়োকে কারারুদ্ধ করে, 
তাহারা কি'সেইরপ পাশব অত্যাচার হ্বার। পৃথিবীর আহ্মিক গতি রোধ করিতে 
পারিয়াছিল? দেখ, সেই সকল ধর্মান্ধ ছুরাচারগণ অনস্তকালে বিলীন হইয়া 
গিয়াছে; কিন্তু মহাত্ম। গ্যালিলিয়ে! এখনও জগতে জীবিত আছেন ও 
চিরদিন জীবিত থাকিবেন, “কীর্তিধন্ত সজীবতি ।” 

একমেবাদ্ধিভীয়ং এর বার্ড প্রচার করাতে যেসকল নরাধম যীযুত্রী্টকে 
করুসে বিদ্ধ করিয়া হত! করে, তাহার! কি সেইরূপ ধোর নৃশংস অত্যাচার দার। 
জগতে একেশ্বরবাদ বন্ধ কপিতে পারিয়াছিল? দেখ, তাছার। সকলে কে 
কোথায় চলিয়! গিয়াছে ; জগতে তাহাদের নাম গন্ধ নাই ? কেবলমাজ্স তাহাদের 
স্কতির ধ্বঙ্জা এখনও দেশে দেশে উড়িতেছে; কিন্ত যীযুথৃষ্ট জগতে অদ্বিতীয় 
হইয়৷ আছেন এবং বৃষ্টজগতে কোটী কোটী মানববৃদ্দ তাহারই উপনিষ্ট ধর্্ানত 
পাদ করিয়! নিষ্ত নিজ জীবন বরীয়ান করিতেছে । 

মানবের বিস্বাবুদ্ধির ক্রমোন্ততি বশত: জানজগতে নূতন নূতন সত্য 
আবিক্ৃত হইতেছে বটে, কিন্তু স্থলবিশেষে দেখ! যায়, গ্রকৃত সত্যের নবাবিষ্কার 
লেই পূর্বতন জ্ঞানের পুনরভিনয় মাত্র বা পুনরাবৃত্তি মান্র। ভাণ্টনের পর- 
মাগুবাদ ইউরোপে নুতন হইলেও আমাদের গৌতদনির্দিষ্ট পরমাণুবাদ ব্যতীত 
আর কিছুই নয়। মহাত্মা নিউটন লাহেৰ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নূতন আবিষ্কার 
করেন নাই। মহাত্মা! গ্যালিলিয়ে। পৃথিবীর আহ্বিকগতিও নূতন আবিষ্কার 
করেন নাই। এ সকন মহাসত্য ইউরোপে নৃতন হইলেও উহাদের অনেক 

আমাদের জ্যোতিষশান্ত্রে বিশদরূপে লিখিত রহিয়াছে। আর্ধ্যতট্ 

গঞ্চশতান্বীতে পৃথিবীর আন্িকগতি এ্রচার করেন ও বরাহমিহির মাধ্যাকর্ষণের 
বিষ লিবিয়া! যান। এ লকল কখ| এদেশ হইতে আরব দেশে নীত হয় এবং 
তথ! হইতে ইউরোপে কালক্রমে চলিয়া যাঁয়। 


মানবজীবনের কুটপ্রশ্মনিচয় | 


মানবজীবনের কুট প্রশ্নগুলি কি? কি জানিতে বা মীমাংস! করিতে সকল. 
দেশের নকল মানব চিরদিন সমভাবে বাগ্র? এই জনস্ত রহপ্তময় ব্রদ্ষাণ্ডের 
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অনন্ত রহস্তের মধ্যে থাকিব! মানবনাস্েই যেসকল বিষধ জানিতে চিরদিন 
সমৃতসথৃক, তাহাই জীবনের কুট প্রশ্ন (6:009023 9£8513690 )| মনের 
স্বাভাবিক আকাজ্ষ! বশতঃ অথব| যেরূপ জানশক্িতে বিভৃষিত, উহার শ্বাভ।- 
বিক প্ররোচনায় আমরা জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যে সকল গৃঢ় রহল্ত জানিতে 
সদ] ব্যাকুল, তাহাই জীবনের কৃটগ্রশ্ন। 

কি স্থশিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, কি সদ), কি অসতা, কি ধাঁলক, কি বৃদ্ধ 
সকলেই জীবনের এই নকল প্রশ্ন মীমাংসা করিতে চিরদিন সমভাবে ব্যগ্র। 
সামান্ত বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে এই সকল প্রশ্ন মানবন্বদয়ে শ্বতঃ উত্থিত হয়। 
যে যেমন ভাবে ইহাদের মীমাংসা! করুক না, ত্র চিরদিন মানবহদয়ে 
উখ্িত হইতেছে। 

এ পৃথিবীর আদি কোথায়, ইছার অস্ত কোথায়, কে ইহার সৃষ্টিকর্তা, 
কিরূপেই বা ইহা কৃষ্ট হইল, কতদিন হইল ইহা কৃষ্টহইয়াছে, কতদিনই 
বাঁ রছিবে, পরেই বা কি হইবে, চন্দ্র হু্/গ্রহ তারাগণই বা কি, কেন উহার! 
আকাশে মিট মিট করিতেছে? তুমি কোথ| হইতে এখানে আলিলে, পরে 
বা কোথায় যাইবে, তোমার হৃ্িকর্ত। কে, তিনি কোথায়, তীহার স্বরূপ 
কিপ্রকার, কেন তুমি সংসারে আনিয়া হেসে কেঁদে যাইতেছ, কি 
কাজ করিতে তুমি এখানে আসিয়াছ? এই সকল প্রশ্নই মানবদীবনের 
কৃটগ্রশ্ন। 

এই সকল প্রশ্নের আন্দোলন সংপারে চিরদিন চলিতেছে । ঘিনি যেরূপ 
শিক্ষা ও দীক্ষ। পান, তিনি ইহাদের সম্বন্ধে তদহ্রূপ শিক্ষ। করিম! নিজ মনকে 
গ্রবোধ দেন। একজন অসভ্য মানবকে ইন্থাদের বিষয় জিজ্ঞাস! কর, পাঁচ 
জনের মুখে সে যাহ! এতদিন শুনিয়। আলিতেছে, তাহাই উল্লেখ করিবে মানত । 
একজন শিক্ষিত স্থসভ্য মানবকে ইহাদের বিষয় প্রিজ!স! কর, তিনিও ধর্থশান্ত 
ও দর্শন-বিজ্ঞানাদি পাঠ করিয়। যাহ। শিক্ষ। করিয়াছেন, তাহাই উল্লেধ করি- 
বেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেহই ইহাদের সব্বন্ধে প্রকৃত তত্ব নিরূপণ করিতে 
পারিবেন না। সকলেই নিজ নিজ মনের ওৎচ্থক্য মিটাইবার জন্ত কিছুনা 
কিছু শিক্ষা করে মাত্র। চিরদিন সকলেই এরূপ গোলকধাধণয় চলিয়। 
আসিতেছে। | 
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জীবনের কৃটগ্রশ্ন গলি মীমাংসা করিবার জন্য মানব চিরদিন সাধামত 
চেষ্ট] করিয়া আসিতেছেন। এবিষয়ে কোন সময়ে ও কোন দেশে তাহার 
কিছুমাত্র ত্রুটি ও অবহেলা দেখা যার না। তাহার বুদ্ধিশক্তি যতদূর ধাবিত 
হইতে পারে, তীহীর করপনাশক্তি যতদূর উড়িতে পারে, তিনি উহ্াদিগকে 
ততদূর ঢালন! করি প্রকৃতির রহস্ত উদবাটন করিতে চেষ্টা পান। 

জাতীয় উন্নতি বল, জাতীয় জানভাগডার বল, জাতীর সভ্যতাবর্ধন বল 
সকলই ভিনি এ দকল কুটটপ্রশ্্ন মীমাংসা! করিতে গিয়! পাইয়াছেন। ইহাদের 
সথমীমাংসার জন্ত গ্বভাবতঃ তাহার হৃদয়ে যে কৌতৃহলশিধা চির প্রণধ, 
আছে, তাহ নির্বযাপিত করিবার ন্ত তিনি প্রকৃতি জগতের ন।নাবিষয় অশেষ- 
রূপে পর্ধ)বেক্ষণ ও অগ্চিন্তন করিতে বাধা হন। এইপ্রকার পর্ধাবেক্ষঠ 
ও অন্ুচিস্তনের গুণে তাহার জানভাগ্ডার নান! রত্বরাজিতে পুরিসিচ্টািচে 
এবং তিনিও সভ্যতার উচ্চপদবীতে ক্রমশ: অধিরেয]ক& সীকিতে্চিটি ঠাক] 

আমর] যেমন হয শব প্রাপরক্কার্ড ।৪ড়উবতবীনত$তসসিচা হনব 
করিয়া স্থখলাতের জর ড3ত/) পাদাযিতচ)]ধলাতেত জঙ্ষভা মা কদনী 
আকাক্ষাগুরি সিটিতে রিণেছ, ছে) চিল [গা ভা ভ্িটাকার জাকষ 
আমরা জীবনের কুট প্রশ্ন মীমাংসায় প্রবৃত হই। ইহাদের স্থমীমধিসারত 
ভন) ।নার ভিডি 9 জী] জলাভিগাজণনানারগা লিান জরির্েনাধ্য 
জই// গুটডিিকিক | রা ঘন্র ডগ কচি নিভাদ্রশীবিক। দিযাধতহ 
ভাত কতুনি্িনচা লিদিন; প্র্টলিজ :দিনর ওত জি (আবি করিত 
য় চক গিতাডো চিতই আলাঙিব রিচি ঝাল গীমর্চড় টা 
ঝুল গলাতালার ডিয়হ)০ ঠায় ব্য দশায় হাশরিদন/া 
ব়া্গাঝ/টার়িডিরদ বওসরিলবপারাটাজীর কারী যানাষ্ভালিরন ফর 
হাঁযনিনটডুজলাতিতে ওক চ০, 75158 85৮১ এছ চল জগ ॥ চি) 
| কুঁগা 9% চতহয়ান+কুটঠ মীর রি মা কডিরবিনানায সন 
বুমিগডাননাঠা 791 মাসিক কিচাডিছীর বিযে। তিনি (কান বুড়া 
জানের চরম সীমার উপনীত হইয়। ইহাদের ভালরূপ মীমাংসা করিডেগর্ণীর 
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বেন না। দেখ, ইহাদের স্থমীমাংসার অন্ত তিনি বুদ্ধিবলে কত ধশ্বশান্ত্র, কত 
দর্শনশান্ত্র ও কত বিজ্ঞানশাগ্র রচন। করিয়াছেন। কিন্তু নকল শাস্ত্রই তাহাকে 
সমস্বরে বলিতেছে, এ সকল বিষয়ের পূর্ণজান পাওয়। তাহার সাধ্যাতীত। 
তিনি এবিষয়ে যতই কেন চেষ্টা করুন না, তাহার সকল চেষ্টা কদাচ ফলবতী 
হইবে না। ইন্থাদের হথমীমাংসা করিতে পারুন ভাল, না পাক্কন ভাল, 
ইহা সর্ববাদিসক্ত, যে তীঁহার অশেষ চেষ্টার গুণে জগতের অলৌকিক 
উন্নতিলাভ ঘটটিতেছে। পরেশপাথর পান ভাল, ন! পান ভাল, ইহার 
অন্বেষণে তিনি পথিমধ্যে অমূল্য রত্বরাক্জি সংগ্রহ করিতেছেন। 

আমাদের স্তবুদ্ধি বলে জীবনের কুট প্রশ্নগুলি মীমাংসা করা যাঁয় না 
বলিয়া ধর্শশান্্ ইহাদের সম্বন্ধে যাহ! উপদেশ দেয়, তাহাই আমর! অন্ধ 
বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করি এবং তাহাই জীবনের অবলম্বন স্বরূপ জ্ঞান করি। 
ধর্শান্ত্র মাত্রেই ইহাদের বিষয় লিখিত আছে এবং সকল দেশের জনসাধারণ 
নিজ্জ নিজ শান্্াম্মারে ইহাদের বিষয় শিক্ষ1 করিয়। নিজ নিজ মনকে চিরদিন 
প্রবোধ দিতেছে। বাল্যকালে যে যাহ! শিক্ষ/ করে, তাহাই ত্তাহার মনে 
আজীবন বদ্ধমূল থাকে। 

কলিকালে ভ্রমলঙ্কুল জনশক্তি বর্গে' রী কটগ্রশ্ন মীমাংসা করা যায় 
না বটে; কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞান বলে, গ্রাচীনকালে এ সকল বিষয়ের পূর্ণজান 
ঘোগেশ্বরদিগের সমাধিস্থ আত্মায় গ্রতিভাত হইত। তাহাদের অগাধ জানের 
আভাস এখন জগতের প্রাচীন সভা জাতিবর্গের ধর্মগ্রস্থে কথক্চিৎ পাওয়া যায়। 
ইন্দিদিগের ক্যাবাল! (1918 ) কান্ডিয়ানদিগের তালমুদ (11180 ), 
প্রাচীন আর্ধযজাতির খকৃবেদ এবং পারসীকদিগের জেম্দাভেত্তা এ বিষয়ে 
নাক্ষ্য প্রদান করে। 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


অধ্যাত্্রবিজ্ঞান দর্শন ও জড়বিজ্ঞান। 


উপরোক্ত অ্রিবিধ শাস্ত্রের সাহায্যে জীবনের কুটপ্রশ্নগুলি মীমাংসা! করিতে 
হইবে। এজন প্রথমেই উহাদের উৎপত্তিবিষয় লিখিতেছি। 

উন্নত বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, ভৌতব্বিক যুগসমূহ্ের শেষভাগে পৃথিবী: 
ৃষ্ঠদেশ আধুনিক আকার ধারণ করিবার পর মানবজাতি আবিভূর্ত হয় এব. 
ঞ্জাতি অতি বর্বর অবস্থা হইতে সমাজবদ্ধ হইয়! জানান্ুশীলন করিতে 
করিতে আধুনিক স্থসভ্য অবস্থা প্রা হয়। 

গাশ্চাত্য পণ্তিতদিগের মতে মানবের জাতীয় ইতিহাসে জ্ঞানোনতি সম্বদে 
তিনটা যুগ দেখ! যায়, যথা-__ 

(৯) জনত্য যুগ। 

(২) দার্শনিক যুগ । 

(৩) বৈজানিক যুগ। 

অসভ্য যুগে বর্ধর অশিক্ষিত মানব জগৎকে বিভীষিকামস্ত সন্দর্শন ক 
এবং ভীতিসংবলিত চমৎকার রস কর্তৃক চাঁলিত হইয়! কল্পনা বলে সকল বিষয়ে, 
কাল্পনিক কারণতত উদ্ভাবন করত নিজের দুর্বল মনকে সাত্বন। করে। 
আধুনিক অসত্য মানবসমাজ দর্শন কর, জগতের সেই আদিম অবস্থা সম্যৰ 
বোধগম্য হইবে। পরে জাতীয় সাধনার গুণে বিস্তাবুদ্ধির ক্রমোক্নতি সাধন 
করিতে করিতে যখন তিনি অসভ্য অবস্থা হইতে উন্মুক্ত হইয়া কিঞিং 
মভাতামোপানে আরঢ় হন, তখন তিনি শ্বজাতির হৃধবর্ধনোদ্ধেশে আীবনের € 
গতর কৃ্টপ্রশ্ন মীমাংসায় মনোভিনিবেশ করেন। একস্থলে নি অভীষ্টসিদ্ধি 
তন্তু তিনি ছুইটা বিপরীত পথ (দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পথ ) দেখিতে পান. 
প্রথমতঃ তিনি বহুকাল দার্শনিক পথে বিচরণ করিতে থাকেন, পরে & পথের। 


অসারত্ব দর্শনে আধুনিক অশেষ ফলপ্রদ বৈজ্ঞানিক পথ অঙ্ুগরণ করিতে আর 
করেন। 


আধ্যাত্ব বিজ্ঞান। ২৭ 


গ্রাচ্য জগতের অধ্যাত্মবিজ্ঞানবিৎ মহাতআ্বাগণ বলেন, স্থষ্টির সত্য, ত্রেত। ও 
গর যুগে আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন মন্থপুত্রগণের ভিতর (দেবাহুরঙ্গিগের 
তর) প্রাচীন অধ্যাত্মবিজ্ঞান সম্যক অন্ুশীলিত হইত। তৎপরে যুগধন্মা- 
রে কলিকালে মানবজাতির আধ্যাত্মিক অধঃপতন হুইয়! উহাদের মনে 
নশক্তি স্ফুরিত হইলে অধ্যা স্মবিজ্ঞান সংসারে লুপ্ত হইয়া যায় এবং তৎ্পারিবর্তে 
শে দেশে দর্শনশাস্ত্র অন্ুশীলিত হইতে থাকে । এই শাস্ত্র অনুশীলন করিয় 
গুতবর্গ আত্মার আধ্যাত্মিক স্ুর্তি ও মনের জ্ঞানশজির উন্মেষ করিতে 
1 পান। পরে কলিষুগবর্ধনের সঙ্গে জ্ঞানশক্তি সমাক ক্ফুরিত হইলে, 
শ্চাত্য গঙ্ডিতগণ আধ্যাত্মিকত। ভুলিয়া! গিয়া আধিভৌতিক উন্নতিলাতের 
্ জড়বাদী জড়বিজ্ঞান সম্যক অনুশীলন করিতে আরম্ত করেন। 

এখন বিজ্ঞানের মৃত সত্য, কি অধ্যাত্ববিজ্ঞানের মত সত্য, তাহা কালে 
শীত হইবে। এ বিষয়টা মীমাংসা করাও অতীব দুরূহ । কিন্তু ধ্যাত্ম 
'জ্ঞানের মত কদাচ ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয় না; কারণ মহাত্মাগণ ধোগবলে এ 
সকল তথ্য অবগত হন। কিন্তু বিজ্ঞানের অনেক মতামত কালে কালে 
শত হইতে দেখা যায়। 


অধ্যাত্ববিজ্ঞান | 


অধ্যাত্ববিজ্ঞান, ব্রক্ষবিদ্যা, পরমার্থবিস্ঞা, পাজষোগ, গুপ্তবিদ্যা। (15069019 
19068 ) তত্ববিদ্তা (1908077) ) প্রভৃতি সকলশান্ত্র একপ্রকার । এ 
[চীন শাস্ত্র কাল হইতে জনসাধারণের ভিতর লুপ্ত হইয়া! গিয়াছে । এমন 
ইহার অস্তিত্ব বিষয়ে অনেকে আদৌ অবগত নয়। এদেশের ভগবদগীতা, 
দাস্ত, উপনিষদ প্রভৃতি ইহার কালোচিত অংশবিশেষ । তঙ্তি্গ ইহার 
1নত্য ষাবতীয় ধর্মগ্রস্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিণ্ত আছে। 

মহাআ্মাগণের বিশ্বাস, অতি প্রাচীন কালে ব! সত্যযুগে যখন হমেরু পু থি 
তে দেবমানব বিচরণ করেন, তৎকালে তাহাদের ভিতর দৈববানীযোগে 
[তবিজান- সর্বপ্রথম প্রকটিত হয়। ইহাই প্রাথমিক শ্রুতি (£71079521 
৪188107 ) বা প্রকৃতবেদ । আধুনিক বেদ ও প্রত্যেক ধর্মের ধর্মগ্রন্থ 


২৮ বৈজ্ঞানির হিন্দুধর্ম 


ইহার নকল মান্ধ, অথবা উহাদের আস্তস্তরে শ্রাচীন অধ্যাজ্মবিজ্ঞানের নাঁনা- 
মতা নিছিত জাছে। 

ভগবান শরীক গীতায় বলেন-- 

ইমং বিবন্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব।য়ং 

বিবস্থান মনবে প্রাহ মনগরিক্ষাকবেহ ব্রবীৎ। 

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজরধয়ো বিদ্বু- 

স কালেনেহ মহতা৷ যেগ। নই&ঃ পরস্তপ। 

স এবার়ং ময় তেহদ্ত যোগ: প্রান্ত; পরস্তূপ 

তক্জোইসি ষে সখা চেতি র্স্ং হেতছৃত্তমং | 

(গীতা) 

"মামি পূর্বে এই ধোগশান্ত্র বা প্রাচীন কালের অধ্যাতুবিজ্ঞান স্র্ধাদে বকে 
বলি, অর্থাৎ দেবতাদিগের ভিতর প্রথম গ্রকটিত করি। স্ুর্ধ্যদেব এ শাস্থ 
মস্থকে বলেন, অর্থাৎ এ শাস্ত্র দেবতাদিগের নিকট হইতে দৈত্যান্তথররূপী 
মনথপুত্রগণের ভিতর প্রচারিত হয়। এই প্রকারে অনৈতিহাসিক সময়ে জন- 
কাদি রাজরিগণ পরম্পরাগত অধ্যাত্মবিজ্ঞান অবগত হন। কিন্তু সেই বিজ্ঞান 
বন্ৃকালপরে সংসারে লুগ্ত হইয়৷ যায়। তুমি আমার একান্ত ভক্ত, প্রিয় ও 
সথা এবং ইহাঁও অতুযুত্তম রহ্ত, এজন্য আজ আমি তোমায় সেই পুরাতন 
যোগশান্ত্র বা অধ্যাত্ব' বিজ্ঞান বলিতেছি।” 

যদি তুমি এ কথার গীতোজ প্রমাণ না মান, ইহার কোনরূপ বৈজ্ঞানিক 
গ্রমাণ এখন দেওয়া অসম্ভব । তোমার গ্রত্বতত্ব এখনও ঘোরাম্ধকারে আছর 
ও প্রাচীনযূগ সম্বদ্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কালক্রমে ইহার ঘতই উন্নতিসাধন 
হইবে, প্রাচীনযুগ সম্বন্ধে নুতন ২ সত্য ততই আবিষ্কৃত হইবে। ততদিন 
আমাদের ধৈর্য ধরিয়া! থাক! উচিত। 

অনৈতিহাদিক সময়ে যে সকল জাতি জগতে সভ্যতা সোপানে আর 
হয় এবং যাহাদের ধর্গ্রস্থের বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায়, উহাদের ধশ্শগ্রন্থগুলি 
একক্সপ ভাবে ও মতামতে পূর্ণ। অনেকে মনে করেন, উহার! সেই প্রাচীন 
কারের অধ্যাত্ববিজ্ঞান হইতে সংগৃহীত । কিন্তু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিভগণ বলেন, 
যেমন অসভ্যাবস্থায় বর্বর জাতিমাত্রেই গ্রন্তরনির্শিত অস্ত্র ব্যবহার করে, 


আধ্যাত্ম বিজ্ঞান । ২৯ 


সেইরূপ মানবপ্রক্ৃতি একরূপ বলিয়া সেই প্রাচীনকালেও অতিদুরবন্তী 
দেশের ধর্শগ্রস্থগাল একরূপ মতামতে পূর্ণ। ফলতঃ যখন উহারা অতুচ্চ 
স্ব্গীভাবে পূর্ণ ও আনেক স্থলে ছুবোধ্য, তখন সিদ্ধান্ত করা উচিত, উহার 
প্রাচীন অধ্যাত্মবিজ্ঞান হইতে সংগৃহীত। 

যুগধশ্মে প্রকৃতির অপরিহার্যা পরিণামবশতঃ কলিকালে মানবমস্তিফের 
বিস্তর পরিবর্তন সংঘটিত হয়। তাহার তৃতীয় জ্ঞানচক্ষু অপগত হওয়ায় এক- 
দিকে জানশক্তির উন্মেষ, অপরদিকে আধ্যাত্মিকতা হাস পায়। এ কারণ 
ষোগনিন্ধ মহাত্মাগণ 'নান। দেশে একালের উপযোগিতান্থপারে অধ্যাত্মবিজ্ঞান 
গোপন করিয়া! বান। এদেশে বেদের নানা অংশ লোপ পায়! এজন শ্রীকৃষ্ণ 
গীতায় ধলেন--সকালেনেহ মহত! যোগোনই্: পরস্তপ “হে অজ্জন! পেই 
অধ্যত্ববিজ্ঞান বুকাল পরে সংসারে লুপ্ত হইয়া যায়। 

সত্য বটে, এই স্বর্গীয় শান্ত্র এই প্রকারে দেশে দেশে ৃপ্ হইয়া গেল, 
কিন্ত কোন কোন দেশে মুনিঝধষিগণ গোপনে এ শাস্ত্রে অনুশীলন করিতে 
থাকেন ( যেমন ভারত ও তিব্বত প্রভৃতি দেশ) এবং (কান কোন দেশে 
মন্দিরের গুপ্ত দীক্ষায় এ শাস্ত্র দীক্ষা দেওয়া হয় (যেমন প্রাচীন গ্রীশ )। 
জনসাধারণ ইহাতে ব্যুৎ্পন্ন হইলে-যৌগের অষ্টসিদ্ধি লাভের জন্য ব্যগ্র হইবে; 
ইহাতে কলিকালে সমাজের প্রভূত অনিষ্টো্পত্তি হইবার সম্ভাবনা । এ কারণ 
অধ্যাতববিজ্ঞান সংসারে লোপ পায়। 

যেসকল ষোগেশ্বর সময়ে সময়ে এ শাস্ত্রের যৎংকিঞ্চিং জগতে গ্রচার 
করেন, তন্মধ্যে বশিষ্টাদি মহ্রষিগণ, জরথুল, ব্যাসদেব, শ্ীকৃফণ খাঁধভদেব, যোগা- 
চার্ধ্য, কপিলদেব, হরমিজ; মৃযা,বৃদ্ধদেব, প্লেটো, ঈশা, মহন্মদ,শগ্করাচার্ধ্য প্রভৃতি 
বিখ্যাত । তাহারা সকলে এ শাস্ত্রে বুযুৎপন্ন হইলেও ইহার অতান্পমাত্র সাধারণের 
নিকট গুচার করেন এবং সেই সঙ্গে যেরূপ অলৌকিক যোগবল দেখান, তাহা- 
তেই তাহার! নিজ নিজ দেশে অশেষ পৃজ্য হন। 

বশিষ্ঠাদি মহধিগণ প্রাচীন আধ্যসমাজে, জরথুন পারসীক সমাজে, প্রক 
ওগবদশীতায়, ব্যালদেব বেদাস্তে ও আদিপুরাণে, মৃধাদেব ইহুদিসমাজে, হামির্জ 
প্রাচীন মিসর সমাজে, বুদ্ধদেব বৌদ্ধ সমাজে, ঈশাদেব খৃষ্টান সমাজে, মহম্মদ 
মূললমান সমাজে, শঙ্করাচার্য) আধুনিক হিন্মুসমাজে ইনার অত্যন্পমান্র প্রচার 


৬০ বৈজ্ঞানিক হিন্দু । 


করিয়া যান। যোগবলে অধ্য।ত্মবিজ্ঞানের মহালতা পাইয়া ভাহার। সকলে 
কালোচিত ধর্মমত প্রচার করিয়াছেন । ৮ 

তাহারা যে ধন্মোপদেশ দেন, তাহ! গঙ্গোত্রীনি:স্থত গঙ্গোদ্দকের ন্যায় 
পবিত্র ও বিশুদ্ধ ছিল। কিন্তু তদীর শিষ্যোপশিষ্যগণ তীহাদ্ধের উপদেশের 
প্রকৃত মন হৃদ্য়লম করিতে ন1 পারিয় দ্বাথ্যসিদ্ধির জন্য উহাদের বিকৃত অর্থ 
করিতে করিতে গুরূপদিঞ& পবিত্র ধর্মকে বৈশেষিক ধশ্মে পরিণত করিয়া! যান। 
এজন্য আজকাল সকল মানবধন্মে এত পার্থকা দেখা যায়। 

একমাত্র যোগবলে ও তপোবলে স্বর্গীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞানে পূর্ণ বুৎপত্তি লাভ 
কর! যায়। বেদাস্তাদি অধ্যয়ন করিয়া পরমার্থজ্ঞানের আভাস পাওয়। যায় 
সভা; কিন্তু যোগসিদ্ধ না হইলে প্রকৃত তত্বজ্ঞান মনে উদয় হয় না। আবার 
তত্বজ্ঞানী হইলেও প্ররূতপক্ষে তত্বদর্শা হওয়া যায় না। ইহা বহুসাধনসাপেক্ষ। 

সংমারে ষেগবলে চিরদিন অসাধ্যসাধন হইতেছে ; এজন্য হিন্দুসমাজে 
চিরদিন বিঘোধিত হইতেছে “নান্তি ষোগসমং বলং"। 

সত্য, ভ্রেত ও দ্বাপর যুগে মনুপুক্রগণের ( দেবাস্থরদিগের ) আধ্াত্িক 
শক্তি পুর্ণভাবে বিকসিত ছিল। তাহাদের ষোগবল সহজাত ছিল এবং 
অল্লায়াসে বা স্বভাবত:ঃ তাহার। অপিমাদি আত্মার অষ্টসিদ্ধি স্ফুরপ করিতে 
পারিতেন। তাহারা ইচ্ছামত যে সকল কন্দ্ব করিতেন, তাহা এখন *এ 
কলিযুগে আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া বোধ হুয়। এজন্য পূর্বতন 
যুগের শাস্ত্রোন্িখিত অনেক কথা শিক্ষিত সম্প্রদায় সামান্য উপকথা বলিয়া 
উড়াইয়! দেন । তাহারা ভাবেন, এ সকল কবির কল্পনামাজ্জ। সংসারে 
জধ্যাত্মিকতায় অবনতি ও জ্ঞানশক্তির ক্রমোরতির সঙ্গে, মানবমনের যে সকল 
পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তাহ] পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পাঠ করিয়া বুঝা যায় না; 
এজন্য তাহার! শাস্ত্রের কথা উড়াইয়া দেন। 


দর্শনশান্ত্র। 


জগতের ইতিই!স অন্গেষণ করিলে বুঝা যায়, আঞজকাল সভ্যজগতে জড় 
বিজ্ঞানের যেরূপ সমাদর ও প্রতিপত্তি, পুরাকালে সভ্য জগতে দর্শনশাপ্রের 
সেইরূপ সমাদর ও প্রতিপত্তি ছিল। আজকাল যেমন বিজ্ঞানের কল্যাণে 


দর্শনশা্জা ৩১ 


পাশ্চাত্য জগৎ দভ্যতাঞ্যোতিতে উদ্ভাদিউ, পুরাকালে দর্শনশান্তরে কল্যাণে 
প্রাচাজগৎ সেইকপ সভ্যতাজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হিপ” ইহা এক প্রকার 
সর্বাবাদিসম্মত, এই দোণার ভারত হইতেই জানবিজান ও সঙ্যতাজ্যোতি 
পুরাকালে চীন, পারসা, এসিরিয়া, ব্যাবিলন, মিপর, গ্রীশ, রোম প্রভৃতি 
নানাদেশে.বিকীর্ণ হইয়াছিল । নর 

যখন সমগ্র মেদিনী ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ধখন আধুনিক পাশ্চাতা 
সভাতার মৃলমন্্রদাতা গ্রীশ ও রোম অসভ্য অবস্থায় অবস্থিত, তৎকালে এ 
দেশের জ্ঞান-গরিষ্ঠ মহষিগণ বনের ফল মূল খাইয়। দর্শনাদি বিদ্যায় যে সকল 
মহাসত্য আবিষ্কার করেন, তাহা এই শশানসদূশ ভারতের চিতাভশ্বে ধিকি 
ধিকি জলিতেছে এবং আমর তাহাদের অধমাধম বংশধর হইয়া পরের মুখে 
তাহা গুনিয়। লজ্জায় মাথ! হেট করিতেছি। 

ইহা আমাদের পরম গৌরবের বিষয়, এই সোপার ভারতই দর্শনশাস্ত্রের 
প্রকৃত জন্মভূমি, এখানেই ইহার চরম উন্নতি সাধন হয় এবং হিন্দুজ।তি 'এ 
বিষয়ে পৃথিবীস্থ অন্যান্য জাতির আদিগুরু! কপিলাদি মহধিগণ থে সকল, 
দর্শনশাক্স রচন। করেন, তাহা জগতে অতুলনীয়। তাহার! মানবজীবন সম্বন্ধে 
ঘে সকল তত্ব উদঘাটন করেন, তাঁহ! জ্ঞানজগতে চিরদিন আদৃত হইবে। 
সাংখ/ বল, বেদান্ত বল, যোগশান্্ বল, ইহাদের অপেক্ষা উৎ্কৃষ্টতর দর্শন শান 
কোন দেশের কোন ভাযায় দেখ! যায় ন। 

সকলেই স্বীকার করেন, প্রাচীন গ্রীশ দর্শনশাস্ত্রের উন্নতির জন্য ভারতের 
নিকট চিরণে আবদ্ধ। পিথাগোরাস, প্রেটো গ্রভৃতি গ্রীশদেশের স্থবিখ্যাত 
দার্শনিকগণ এ শাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য পূর্বর দেশে বা ভারতে আগমন 
করিতেন। যেমন শিল্পচাতৃর্যানিপুণ ভারতের বিবিধ শিল্প পুরাকাল হইতে 
নানা সভা দেশে আত হইয়া! থাকে, সেইকপ জ্ঞানগরিমায় গৌরবাস্থিত 
ভারতেব জ্ঞানজ্যোতিও পুরাকালে দিগদিগন্তে ও দেশদেশাস্তরে বিকীর্ণ 
হইয়াছে । 
_ ভারতবর্ধে ধতগুলি দর্শনশান্ন রচিত হয়, তন্মধ্যে যড়দর্শন বিখ্যাত এবং 
আজ পর্যান্ত সমগ্র দেশে উহাদের সগ্যক সমাদর দেখা যায়! কপিলদেব, 
ব্যাসদেব, পাতপগ্ুল, কনাদ, গৌতম 9 জৈমিনি এ সকল দর্শন শাস্ত্র রচনা 


৩২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


ফরিয়ং ভূবনবিধ্যাত ' হুইয়াছেন। সেইরূপ গ্রীশদেশে  'পিথাগোরাস, 
সক্রেটিস, প্লোটো, অরিষ্টটল, ট্রাবো, ডিমক্রাইটাস প্রভৃতি মহোপাধ্য।য় 
পণ্ডিতগধ দর্শনশান্তের উন্নতি সাধন করিয়া যান। গ্রীশদর্শনের সহিত 
হিন্ছুদর্শনের তৃলন| করিলে; শেষোক্তটী যে উৎকষ্টতর, তাহা ইউরোপীয় 
পত্ডিতগণ মু্ধকঠে স্বীকার করিয়া থাকেন । যথার্থ বলিতে কি, আমাদের 
পরমপুজ্য প্রপিতামহগণ কালক্ষেত্রে আপনাদের থে সকল কার্তিত্স্ত প্রোথিত 
করিয়। গিয়াছেন এবং যাহা। কালের সর্বসংহারিক৷ শক্তি উপেক্ষা করত এখনও 
ভারতগগনে দেদীপ্যমান, তন্মধ্যে অগাধ চিস্তাশীলতার পূর্ণ পরিচায়ক ষড়র্শন 
অন্ততম ৷ যে জাতি মানবমনের এত গভীরতম প্রদেশে খছুপ্রবেশ করিতে 
সমর্থ, সে জাতির জাতীয় উন্নতি বিষয়ে কি কোনরূপ সন্দেহ করা উচিত? 

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়। যায়, সভ্য গ্রীকদিগের নিকট হইতে. রোমা- 
নেরা এই সকল উৎষ্ট বিছ্য। গ্রাধধ হইয়া সভাতা লাভ করে। পরে মধাযুগে 
সমগ্র ইউরোপ শ্রীষ ও রোমান সভ্যতার ভগ্নাবশেয় অঙ্শীলন করিয়া আধুনিক 
মত্যতা সোপানে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হয়। অতএব সাহস্কারে বল! উচিত, 
পাশ্চাত্য জগতের আধুনিক উৎকৃষ্ট লভ্যতার মূলীভূত কারণ এ দেশের দর্শনাদি 
বিদ্া। তাহার সাক্ষ্য দেখ না, এ দেশের গণিত, বীন্জরগণিত ও জ্যামিতি 
অনুশীলন করিয়া পৃথিবীর অন্টান্ত জাতি এঁ সকল বিষ্তায় উন্নতি লাভ করে 
এবং আমাদের গণনাপদ্ধতি (1)90081 )০%০900 ) সমগ্র জগতে গুচলিত 
দ্বেখা যায়। 

আরও দেখ, এ দেশের উন্নত আঘুর্ষ্বদ সমগ্র জগতের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের 
আদিগুরু। শ্রীশদেশের ন্ুবিখ্যাত চিকিৎসক হিপোক্রাইটাস আমাদের চরক 
ওস্ুপ্রুত অধ্যয়ন করিগ্জাই চিকিৎসা শাস্ত্রে এতদূর বিশারদ হন। আরব ও 
চীন দেশের চিকিৎসকগণ এ বেশের আমূর্কেদ দেখিয়াই নিজ নিজ শান্পের 
উন্নতি সাধন করে। অতএব বেশ জানিবে, এই সোপার ভারত হইতেই 
সভাতা-জ্যোতি সমগ্র মেদিনীমগ্জলে বিকীর্ণ হইয়াছে। 

হিন্দুজাতি দর্শনশান্ত্রের আলোচনায় কিরূপ অন্থুরক্ত, ভাহা পর্ডিতবর মোক্ষ 
মুলার সাহেবের একটা কথায় সদ্যক্‌ প্রকাশ পায়। তিনি হিন্দুঙজাতিকে দাশ 
নিক জাতি বলিষ! অশেষ প্রশংসা! করেন। দেখ যে ইংরাজ জাতি নাপিজা- 


জর্শন শাহর ।" তত 


বলে জগতে অ্রগণা হয় পৃথিবীর ধনফৌলত স্বদেশে রাশীকত করে, সে 
জাতি অন্তান্ত জাতির নিকট দোকানদারের জাতি (32807) 01 8170)- 
1.661819 ) বলিয়া উক্ত হঘ়। সেইরূপ আমরাও চিরদিন দর্শনশাস্ত্ের' অহ্- 
শীলনে একাজ্জঅহ্রক্ত বলিয়! অগ্ঠান্য জামির নিকট দার্শনিক জাঁতি (3807 
06 71108001795 ) বলিয়া উক্ত হই। যথার্থ বলিতে কি, হিনদুজাতির এত 
অধিক আধ্যাততি্ ্দূর্তি ও ধর্মপরায়ণতা : কেবলমাত্র এত কাঁল ধরিয়া দর্পন" 
শাস্ত্রের প্রগাঢ় অ্শীলন হইতে জন্মিগাছে। 

দার্শনিক ধুগে জানজগতে দর্শনশীন্ত্ই সর্ববজেষ্ঠ বিচ্য। ছিল। তদ।নীস্তন 
সকল গ্রন্থে এ শাস্ত্রের প্রভাব পূর্ণভাবে প্রকটিত আঁছে। তৎকালে সকলে এ 
শাস্ত্র পড়িয়াই মহোপাধ্যায় পপ্তিত হইতেন এবং তাহার! ইহাতেই অপার 
আনন্দ লাত করিতেন। | 

দার্শনিক যুগে কেহ কেহ যোগাভাযান করিয়া যৌগবলে বলীয়ান হইতে 
চেষ্টা গান। এই একারে ভীহার। অতীন্রিয় দর্শন অতীত শ্রবণ, পরকায় 
প্রবেশ, বশীকরণ প্রভৃতি নানা অদ্ভুত ক্রিয়া দেখান | 

যোগাভ্যাস করিতে করিতে অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ও সর্বজ্ঞ আম্মার আধ্যাত্মিক 
শক্তি ক্রমশঃ স্ুরিত হয় এবং মনের “ইচ্ছাশক্তি ( %1]1 [০০ ) বর্ধিত 
হওয়ায় ইহ! প্রভূত শক্তির আধার হয়। এই প্রকারে অনেককে, এমন কি 
স্বাপদকুলকেও মন্ত্োচ্চারণ পূর্বক গায়ে হাত বুলাইয়া বশীভূত করা যায়, 
সু'্ম জগৎ দেখিবার ও অপরের মনের কথ! বলিয়! দিবার ক্ষমত| জন্মে ষাহ। 
ইচ্ছ', তাহ কর! যায়, অনেক দিন অনাহারে থাকা যায়, তৃগর্ভে প্রোথিত 
হইয়াও মাসাবধি প্রাণধারণ কর! যায়, শুন্যে উখিত হওয়া যায়, খড়ম পায়ে 
দিয়া নদনদী পার হওয়া যায় ইত্যাদি নানা অলৌকিক ক্রিম দেখান যায়। 
ইহার জন্য চিরদিন হিন্ুশাস্ত্রে বিষে।ধিত হইতেছে । *নান্তি যোগসমং বলং।* 

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ যোগবল আদৌ স্বীকার করেন ন|। হারা 
ভাবেন এরূপ অপরূপ ঘটন। অসম্ভব, প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ, যাদুকরের 
যাছু, ভেল্কি ব। বুজরুকি, ইহাদিগকে গোটেহেল (8০ 6০ 1811) করাই 
শ্রেয়। কিন্ত তাহাদের স্বরণ রাখা কর্তব্য, বিজ্ঞানবলে বাম্পীঘ় শকটাদি 
উদ্ভাবিত হইবার পূর্বে কে ভাবিত। বাপ্পশক্তিবলে এপ সহঞ্জ গমনাগমন 

৫ 


৩৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম। 


সম্ভব? ধে সময়ে সংসারে যাহা ঘটে, সাধারণতঃ তাহাই সকলে বিশ্বা 
করে। এখন ষোগবল মচরাচর দেখ! যাগ না বলিয়া সকলে উচ্বার উপর 
অবিশ্বাস করে। ইহার ছুইটী কারণ আছে। 

(১) মদগ্ুরুর অভাবে যোগাভ্যে।স সংসারে লুগগ্রায়। 

(২) কুলিযূগবর্দনের সঙ্গে আশার খআধ্যান্িক 'অবননি, যনের 
জানশক্তির ক্রমোন্ধতি ও দেহের স্থলত্ববর্ধন। 


বিজ্ঞান শান্ত্র। 


বিজ্ঞানবিং পণ্ডিতগণ বলেন, বছকাঁণ ধরিয়। দর্শনশান্ত্র অন্থশীলিত 
হওয়াতে মানববুদ্ধি ক্রমশঃ প্রথর হইতে প্রথরতর হইতে থ|কে এবং আধুনিক 
: বজ্ঞানিক যুগের পথ পরিদ্ৃত করিয়! দেয়। খুষ্টার সপ্চদশ শতাীতে জগং- 
বিখাত পর্ডিত বেকন সাহেব অরিষ্টটলের মতানুপারে (7111961%0 719600) 
জ্ঞানা্ুশীলনের নূতন মার্গ প্রদর্শন করিয়া যান। তদবধি পাশ্চাত্য জগতে 
পুরাতন মার্গানুষ্থত দর্শনশান্ত্রের পূর্ব গৌরব খর্ব হওয়াতে নববিজ্ঞ/নের 
অভ্যুদয় ঘটে। তিন এতান্বীর ভিতর বিজ্ঞানসংসারের যাবতীয় ব্যাপারে যুগান্তর 
আনয়ন করত মানবক্জাতির স্ুখসস্ভার এ এশ্বর্ধ্য সহন্রপ্তন বর্ধন করিয়াছে। 
ইহার অসাধায়ণ ও অলৌকিক উন্নতিতে পাশ্চাত্য জগৎ বে কিরূপ উপরূত, 
তাহ। এন্লে বর্ণনাতীত। 

স্থবিশাল জঞানবৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখ| লইয়৷ নানা বিজান শাস্ত্র রচিত 
হইয়াছে। কত মহম্র ঘহম মহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গ আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম 
করিয়। গ্রত্যেক বিজ্ঞান শাস্ত্রে অসংখ/ সত্য আবিফার করত ইহার অপূর্ব 'ও 
অচিস্তনীয় উন্নতি সাধন করিতেছেন। জল ও স্থল, ব্যোমমার্গ ও তৃগর্ভ, 
দেশ ও দেশান্তর, সাগর ও উপপাগর, গিরিগহ্বর ও গিরিশিখর, দ্বীপ ও 
উপস্বীপ, হুমেক ও কুমেরু, কোন স্থান বাকী নাই, যেখানে তাঁচার। 
গর্ধযাবেক্ষণাদি ন! করিতেছেন। পৃথিবীর এমন স্থান বাকী নাই, যেখানে 
তাহাদের গতিবিধি নাই। এখন তাহার! কত উৎসাহ, কত .বত্ব ও কত 
অধাবগায়ের সহিত বিদ্যাদেবীর শ্রীপাদপদ্নে পুম্পাঞ্ছলি দিতেছেন। অধিক 


বিজ্ঞান শাগ্জ। তি 


আর কি বলিব, যদি কলিকালে কোনরূপ উৎকৃষ্ট তপসা। থাকে, তবে তাহাদের 
সত্যান্বেষণরূপ মহৎ তপস্যার গুণে কালে জগতের মহোপকার সাধিত 
হইবে। 

এমন বিদ্যার বিভাগ নাই, যাহাতে বিজ্ঞান আদৌ হস্তক্ষেপ করে নাই 
এখন দেখ, কতগ্রকার বিজ্ঞানপান্ত্র রচিত হইয়াছে। 

(১) পদার্থ বিজ্ঞান (10/5105 ) 

(২) রসায়ন শাস্ত্র (0098019812 ) 

(৩) প্রাক্কৃতিক ভূগোল (157)5162] 4992051)0) ) 

(৪) উদ্ভিজ্জতত্ব (93০9৮১/ ) 

- (৫) জীবতথ (%০০1০৫) ) 

(৬) মানবতত্ব (40019190198) ) 

(৭). প্রত্থতত্ব (&1909০108) ) 

(৮) ভূতত্ব (9991০8) ) 

(৯) কঙ্কাল তত্ব (18110100104) ) 

€১*) মনোবিজ্ঞান ( 01968001581095 ). 

(১৯১) ধর্মবিজ্ঞান (01)99108) ) 

(১২) নীতিবিজ্ঞান (7:00)169 ) 

(১৩) শববিভ্তা (71110109) ) 

(১৪) শারীর স্থানবিদ্যা। (4১7207 ) 

(১৫) শরীরতত্ব ( 6177510108) ) 

(১৬) আমুর্েদ (6180606 ০ 110110179 ) 

(১৭) রোগতত্ব (12801)0198) ) 

(১৮) ভৈষজ্যতত্ব (11851)900108 ) 

(১৯) ধাত্রীবিদ্য| (111151101 ) 

(২৪) ভ্রণতত্ব (11007501047 ) 

(২১) অস্ত্রোপচার বিষ্া। (30:97 ) 

(২২) স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (177519109 ) 

(২৩) স্থপতিবিদ্য। (70811981102 ) 


৩৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


(২৪) আলোকবিষ্ঠ। (0৪০১) 
এ (২৫) ধতুতত্ব (11100198/ ) 

(২৬) ছাগ্সাবিগ্ভা ( 1১0796967005 ) 

(২৭) গণিতশান্ত্র ( 0188110770008 ) 

ইত্যাদি (16990) 

এখন একবার বিজ্ঞানের যে কত মাহাত্মা, তাং একবার শ্রবণ করুণ। 
হহার কপ্যাণে পাশ্চাত্য জগৎ আজ অপূর্ব সভ্যতাঞ্জোতিতে উদ্ভালিত 
ইহার মহানগরীগুলি হ্বর্গের অমরাবতীর ভ্তায় শোতমানা, এবং ইহা 
যখলৌরভ দিগ.দিগন্ত পরিব্যাপ্ত। নববিজ্ঞানের কল্যাণে পাশ্চাত্য জগৎ আজ 
সমগ্র মেদিনী গ্রাস কাঁরতে উদ্ভত; সর্বক্র উহাদের বাঁপিজাপোত থুরিতেছে, 

* পৃথিবীর ধনদৌলত উহাদের দেশে রাশীকৃত হইতেছে,সর্বপ্র উহাদের দমরপোতি 

সগর্কে খুরিতেছে এবং উহাদের সাজা নানাদেশে বিস্তৃত হইতেছে । 

নববিজ্ঞানের কল্যাণে পর্ধতজঙ্গলাকীর্ণ জনপদ আজ রাম ননাণ কাণণে, 
ক মরুভূমি আজ গ্লিগ জলাশয়ে, কঠিন শৈল আজ স্থকোমণ শব্যা়। অন্জ্ঞল 
অঙ্গার আজ সমুজ্জল হীরকে এবং দশফোজনব্যাপী পর্বতাকীর্ণ হুয়েজ ও 
পানামা যোজক আজ বাপ্পীয় পোতাদির জন্য অনায়াসগম্য রমণীয় থালে 
গরিণত।  নববিজ্ঞানের কল্যাণে চিররহস্তময়ী অমিততেজস্থিনী প্রকৃতি 
দেবীর উপর মানবের অদৃষ্টচর ও অনততপূর্ব আধিপত্য ক্রমশ; বিস্তীর্ণ হইতেছে 
এবং উহার শক্তিবিশেষ পদানত হইয়! বিধিমতে তাঁহার সেব। করিতেছে । 

নববিজ্ঞানের কল্যাণে বারিবাম্প আজ শকট ও পোতযোগে অল্পসময়ের 
মধো তাহাকে দেশ দেশাস্তরে লইয়। যাইতেছে ও তাহার. পণঃগ্রব্য বহন 
করিতেছে, তাহার শ্রম লাঘবার্থ গমাদি পেষণ করিতেছে, পুস্তকাদি মুকিত 
করিতেছে, তৃমি কর্ষণ করিতেছে, ধান ভানিতেছে, অণক মাড়িতেছে, তুলা 
পিজিতেছে, সত কাটিতেছে, বস্ত্র বুনিতেছে, ওধধাদি প্রস্তত করিতেছে, 
পয্ঃপ্রণ।লী যোগে পানীয় জল বারে হ্বারে আনিয়া! দিতেছে। 

নবধিজ্ঞানের কল্যাণে ধে ভাড়িতের বজনিনাদ শ্রবণে মানব চিরদিন ভীত 
ও চকিত হন; সেই তাড়িত আজ তাঁহার পরম ভক্ত পেয়াদ। হইয়] তার যোগে 
ব| বিনাতারে তাঁহার বার্ভা নিমিষ মধ! দেশ দেশাত্তরে লইয়া যাইতেছে, 


বিজ্ঞান শাস্ত্র ঙ৭ 


দূর হইতে পরদ্পণ পরস্পরের কখোগকথন করাইতেছে (78161)779), তাহার 
হন্্যরাজি অটাজ্জল আলোকে আলেো!কিত করিতেছে (1516961911586), গা 
অন্ধকারে দুরস্থ পদা্থনিচয় গরিবদের স্তায় অতি স্পষ্টরূপে দেখাইতেছে 
(59910) 1818), রোগের সময় চম্খ ও মাংসপেশী ভেদ করিয়। আভ্যন্তরিক 
যন্ত্র সমুহের বিকৃত অবস্থা ম্পষ্টরূগে দেখাইতেছে (4115), তাহার উত্তপ্ত ও 
খণ্মাক্ত করেবর;তাপবৃস্ত যোগে স্শীতল করিতেছে (10190670 10 )। শকটে 
অশ্বযোজন না করিয়া দ্রুতবেগে তীঙ্াকে একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়! 
যাইতেছে (19০৮৫ 1010. 000 010601 0৫"), জেপেজিন € এরোপ্লেন 
যোগে তাহাকে ব্যোষমার্গে লইয়া যাইতেছে এবং ইন্ত্রজিতের স্তায় মেঘের 
অস্তরাল হইতে আকাশযুদ্ধ করাইতেছে, সাগরবক্ষে' জলযুদ্ধে টরপেডো যোগে 
বিপক্ষদলের মমরগোতে অজ্ঞাতমারে ভগ্ন করিয়া দিতেছে, স্থলযুদ্ধে ক্রুপকামান 
যোগে অজঞ্জ গোলাগুলি বর্ষণ করিয়া শক্রদলের অনংখ্য সৈম্ত নিমিষ মধ্যে 
ধরাতগশায়ী করিতেছে। | 

নৃববিজ্ঞানের কল্যাণে আব জামরা স্বগৃহে বলিয়া বিখ্যাত গণয়ক গায়িকার 
সুমধুর সঙ্গীত গ্রামোফন যোগে শ্রবণ করিয়া কর্ণদবয় জুড়াইতেছি, রণক্ষেত্র 
না যাইয়া উহার ভীষণ কাটাকাটি, রক্তারক্তি ও গোলাগুলি বর্ষণ বাযক্কোপ 
যোগে দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি, দুরবীক্ষণ যোগে ব্যোমমার্গের বিবিধ নংবাদ 
আনয়ন করিতেছি, অম্নুবীক্ষণ যোগে চণ্মচচ্ষুর অগোচর কীটাণুসকল দর্শন 
করিয়া আশ্চর্য্যা্িত হইতেছি, দেশদেশাস্তর পর্যটন ন1 করিয়া ইরিওস্কোপ 
যোগে (96071090০79 ) সমৃদ্ধ নগরীর প্রকুত সৌন্দর্ধয দর্শন করিয়া বিমোহিত 
ইইতেছি। 

নববিজ্ঞানের কল্যাণে আজ আমর] ডুবো জাহাজ (30১7127175 ) দিয়া 
মতন্তের ন্তা॥ জলধিগর্তের মধ) দিয়! অবলীলাক্রমে যাইতেছি, এরোপ্লেন যে!গে 
জাকাশমাগে অনায়াসে উড়িয়া দেশদেশাস্তর দেখিতেছি, পাহাড় পর্বত কাটিয়া 
ভূগঞ্ড খনন করিয়া রেলগাড়ি চালাইতেছি, পার স্কায হপ্রশত্ত নদীর বক্ষের 
উপর স্থবৃহৎ সেতু নির্মাণ করিয়া স্থপতি বিষ্যার অপুর্ব গৌয়ব দেখাইতেছি। 
নববিজ্ঞানের কলাাণে জগতে এইরূপ অত্যাশ্চর্ধ্য ঘটনাপরষ্পর! ঘটিতেছে। 
ইহার গুণে আমরা কালে যে কত অনাধ্য সাধন করিব, তাহার কিছুমাজ 


৩৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 

ইয়ত্তা নাই। কেহ কেহ বপেন, বিজ্ঞ'নের যত উন্নতিদাধন হইবে, মানবের 
শারীরিক বল সেই পরিমাণে হ্রাস পাইবে। যাহাহউক, এতর্দিন সংসারে 
*নান্তি যোগদমং বলং” এই কথ। বিঘোধিত হইয়া আসিম্াছে; এখন হইতে 
প্নান্তি বিজ্ঞানসমং বলং” এই কথা সর্বন্জ বিধোধিত হইবে। 


অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সছিত দর্শনের সম্বন্ধ । 


এই ছুই শান্্ের মধ্যে গুরু শিষ্যের সন্দ্ধ দেখা যাঁয়। এস্কলে অধ্যাত্মবিজ্ঞাণ 
জগদপ্তরু এবং দর্শন এ কলিকাংলে উহার লোক প্রধ্যাত শিষ্য মাত্র। ভাঁরতবধ, 
মিপর, গ্রীশ প্রভৃতি যে নকল সভ্য জনপদবর্গে নানাদর্শন শাস্ত্র বিরচিত হইয়া 
লৌকসমাঞজ্জে প্রচারিত হয়, তত্তৎ দেশের পর্তিতগণ প্রাচীনকালে 
অধ্যাত্ববিঞানের কিছু না কিছু মহানত্য পাইয়। নিজ নিজ মত পোষণ করত 
নিজ নিজ দেশে তাহা প্রচার করেন। (ব্লযাভ্যান্কির মত)। তাহার সাক্ষ্য 
হিন্দু ফড়দর্শনের মৌলিক মতামতগুলি বেদে পাওয়া যাঁয়। 

কেছ কেহ বলেন, দর্শনশান্ত্রের মৌলিক মতামতগুলি একমাত্র অস্থমান 
বা গ্রগাঢ় অনুচিস্তার বলে পাওয়া যাঁয়। কিন্ত অনেক স্থলে উহার! গ্রাচীন 
অধ্যাত্মবিজ্ঞান হইতে গৃহীত মনে হয়। তাহার সাক্ষ্য, এ দেশের বেদান্ত, সাংখ্য 
ও যোগশান্তর অধ্যাত্সবিজ্ঞনের অংশীতৃত! যোগেশ্বর ব্যামদেব বেদান্ত ও 
উপনিষদে জীবাত্ম। ও পরমাত্ার যেরূপ স্বরূপ নির্দেশ করেন) তাহা! কোন 
নবেশেরকোন পুত্তকে পাওয়! যায় না? 

ধোগাচাধ্য যোগশাস্ত্ প্রথম প্রণয়ন করেন নাই। এ শাস্ত্র পূর্বে মহাত্ম। ও 
মহধিগণের ভিতর প্রচলিত ছিল এবং রাজযোগের প্রক্রিয়াগুলি তাহাদের 
ভিতর চিরদিন অনুঠিত হইত। কেবলমাত্র যোগাচাধ্য যোগশাস্ত্র প্রণয়ন 
করিয়া সাধারণ পত্তিত মণ্ডলীর ভিতর যোগক্রিঘ্ গ্রচার করেন। তংগ্রণীত 
শাস্ত্র এখন হিন্দুসমাজে লু । কিন্ত পণ্ডিতবর পাতঞ্জল প্রাচীন যোগশাস্ত্ 
দেখিয়। যৌগের নিয়মাবলী য|হাতে লোকের সহজে কণস্থ হইতে পারে, তজ্জন্ঠ 
তিনি স্থআ্রাকারে লিখিয়া যান। আজকালের পণ্ডিতগণ তপ্রণীত যোগমুস্ত 
পাঠ করিয়। যোগের নিয়মাবলী ও প্রক্রিয়াগুলি অবগত হুন। 


অধ্যাত্ববিজ্ঞ/নের লহিত দর্শনের সম্বন্ধ । ৩৯ 


বেদাধ্যায়ী পণ্ডিতগণ বলেন, সাংখ্দর্শনের মৌলিক মতামত বেদে পাঁওয়। 
ঘায়। যোগসিদ্ধ মহর্ষি কপিলদেব ঘোগবলে বা৷ অসাধারপ অনুচিস্তন বলে 
স্থলজগতের আদাত্তর অবগত হইয়া সাঁংখ্যমত জগতে প্রচার করেন। স্থত্রযুগে 
তদীয় মতামত স্ুত্রাকাঁরে লিখিত হইঘ| সাংখ্যদর্শন নামে হিন্দুসমাজে প্রতিপত্তি 
লাত্ত করে। 

প্লেটো, বুদ্ধদেব গ্ভৃতি মহাত্বাগণ প্রাচীন অধ্যাত্মবিজ্ঞান সমন্ধে জন 
সাধারণের নিকট কিছুমাত্র প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু ছুই এক প্রিপ্ীণষ্যের 
নিকট উহার কিিম্মাত্র বলিয়া! যান। মহাত্ম। ঈশাদেবও স্বশিষ্যমগ্ুলীর 
ভিতর অলৌকিক ধর্দধোপদেশ দেন বটে? কিন্তু গুপ্ত অধতবিজ্ঞান সম্বন্ধে 
ছুই এক প্রিয় শিষ্য ব্যতীত কাহাকেও কিছু বলেন নাই; ফলতঃ যোগনিদ্ধ 
ৰলিয়! যোগবলে অলৌকিক ক্রিয়া! দেখাই সকলকে বিমোহিত করিয়। যান। 
সেইরূপ আমাদের পরম পুণ্য শ্রীরঞ্চও প্রিয় সখ! অল্জুনকে অধযাত্বিজান 
গোপনে প্রকাশ করেন) উহ্বারই কিয়দংশ গীতায় লিখিত হইয়া লোকপ্রধ্যাত 
হইয়াছে) এজন) হিন্দুম্মাজে চিরদিন গীতার এত অধিক সমাদর ও 
প্রতিণত্ভি। | 

অধ্যাত্মবি্ঞ।ন ও দর্শন উভয়েই এক পথের পথিক। উভয়েই জগতের 
কট প্রশ্ন গুলি মীমাংলা করে প্রভেদের মধ্যে প্রথমটী সত্যত্রেতা দ্বাপর যুগের 
শান্তর বা গেবান্থরদিগের শান্ত, আর দ্বিতীয়টী কলিযুগের শান্তর বা আধুনিক 
মানবন্াতির শান্ত্র। প্রথমটী ট্দববাণী যোগে ব| যোগবলে প্রাণ; দ্বিতীয়া 
ভ্রমসঙ্কুল জ্ঞানশক্তি বলে বিরচিত, এজন্য অসম্পূর্ণ ! 

অধ্যাস্ববিজ্ঞান মূলে অভ্রান্ত ; সকলদেশের মহাত্মাগণ প্র!য় এরূপ মতামত 
অবলহ্ছন করিয়া থাকেন। প্রত্যেক যোগীর মনে আধ্যান্মিকত। ষেরপ স্ুরিত 
হয়, তিনি অধ্যাত্ববিজ্ঞানের মহানত্য তেমনি বুঝিতে পারেন। বুঙ্ছদেবের মনে 
পরমার্থ জ্ঞান যে পরিমাণে প্রতিভাত হয়, ঈশাদেবের মনে সেরূপ 
হয় নাই। .কারণ তিনি কর্খফল সহ্বন্ষে কিছুই বলেন 
নাই। 

যাহা হউক, অধ্যাতবিজ্ঞানের সহিত দর্শনের কোনরূপ বাকৃবিতও। নাই, 
উভয়েই এক পথের পথিক্ক। কেবলমাত্র দ্বিতীটা প্রথমটীর ন্যায় সম্পূর্ণ ও 


৪5 বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


অন্রাস্ত নহে এবং এক এক দশনশাস্ত্র এক এক গ্রকার মগ্ডামত গ্রচার করে। 
চিরদিন দর্শন অধযাত্মবিজানকে পরমারাধ্য গুরু বলিয়া! মানা করিবে। 


বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের বিরোধ | 


যেমন অশেষ পাশ্চাত্য বিষ্ার সার পাশ্চাত্য বিজন, সেইরূপ অশেষ 
প্রাচা্জন্ভার সার প্রাচ্য দর্শন। ইহাকে প্র|চাবিজ্ঞান বলিলে ক্ষতি হয়ন|।. 
গ্রসর, ক্রিয়া, বিষয় ও উদ্দেশ্য লইয়া উহাদের বিস্তর পার্থক্য আছে। 

গ্রা্যদর্শন মুলানুন্ধায়িনী ও সংক্লেদকারিণী যুক্তিবলে (3) $)7.6191 
%07100১ 1090009 1066100 ) সকল পদার্থের সারতত্ব উদঘাটন করিতে 
চেষ্ট। পায়। ইহা প্রথমে বন্থর মৌলিক গুণাগুণ নির্দেশ করিয়া'উহ্ার বাহ্‌ 
গুণাপ্তণ বিচার. করে। পদার্থের মৌলিক গুণ নির্দেশ করিবার সময় ইহা 
কোনগ্রকান প্রমাণ চা না, বরং উহািগকে এক প্রকার শ্বতঃসিদ্ধ (40০- 
1196) মানিয়! লয়। কিন্ত উহাদের সাহাযো ইহা যাব্তীধ পদার্থের বাহ্‌ 
গুণাগুণ বিচার করে ও ভদমথরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। বন্র মৌলিক গুণা- 
ওণ যাহা দর্শন স্বতঃসিদ্ধ মানিয়া লয়, তাহা প্রায় সর্ববাদিসম্মত অথবা প্রাচীন 
অধ্যাত্মবিজ্ঞান হইতে গৃহীত। তাহার সাক্ষা, বেদান্তের মায়াবাদ ও পর- 
দ্ধের অস্তত্ব, সাংখ্যদর্শনের ব্রিগুণাদি বস্তর মৌলিক গুণাগুণ অধ্যাত্মবিজ্ঞ|ন 
হইতে গৃহীত । কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এ কথ। স্বীকার করে না। 

অপর পক্ষে বিজ্ঞান কাধ্যান্মন্ধাক্িনী ও বিশ্লেথকারিণী মুক্তবলে (0 
40817610১ % 0096971011, [700006159 1060)00 ) জগতের যাবতীয় তত্ব 
অন্বেষণ করে। ইহ। পর্য/বেগণাদি বলে পদার্থবিশেষের বাহু ইন্জ্য়গ্রাহ্থ গু৭- 
গুধ সথ্যক বিচার করিয়া বা পদীক্ষাগারে বৈজ্ঞানিক ঘন্ব দ্বার পদার্থ বিশেষের 
বাহ গুণাগুণ সম্যক পরীক্ষ। করিয়া উহার অভ্যন্তরীণ মৌলিক ধন নির্দেশ 
করিতে চেষ্ট। পায়। 

দর্শন সকল বিষয়ের শাথিক স্তর প্রকৃতির স্বতঃপিদ্ধ প্রমাণ ছবার। ব 
অধ্যাত্ববিজানোক্ত মহাদতোর সাহায্যে ভালরূপ মীমাংসা! করিয়া! উহাদের 
রাহন্তর ব্যাখ্য! করে। কিন্ক বিজ্ঞান পদার্থবিশেষের বাহঘ্তর অধিক মনা- 


বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের বিরোধ । ৪১ 


নিবেশ রত পর্যালোচনা করিয়। তততন্প্তান দ্বারা উহার প্রাথমিক 
গতর ব্যাধ্যা করিতে চেষ্টা পাঁয়। ইহাতে বুঝা উচিত, দর্শনের গতি 
ক্ঞ্ে হইতে, পরিধির দ্বিকে, (09061008) ), আর বিজ্ঞানের গতি 
পরিধি হইতে কেন্দ্রের দিকে (057809621)। দর্শন বন্তর সাধারণ 
মৌলিক ধর্ম হুঈতে টৈশেধষিক ধর্দের অনুসন্ধানে তৎপর, আর বিজ্ঞান 
বন্তর বৈশেধিকক গুণাগ্তর আলোচনা. করিতে করিতে উহার মৌলিক 
গুণাণ্ডণ আবিষ্কার করিতে ব্যগ্র। রঃ 

এদেশের আমর্দেদ ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান পরর্যালোচন। করিলে 
দর্শন ও বিজ্ঞানের বিরোধ ভালরূপ বুঝ| যায়। প্রাচ্য আছ্র্ধেদের মুল- 
ডিভি দর্শনপ্রতিপাদিত বাতপিত্তকফের উপর প্রতিষিত। ইহার 
মতে বাতপিত্তকফ দেহের আদ্যস্তর এবং ইহার যাবতীয় গ্রন্থে শরীরের প্রতোক 
পীঁড়। বাতজ, পিত্বজ ও কফজ এই তিন শ্রেণিতে লক্ষণান্থমারে বিভক্ত । 
শুদিতে পাই, ইহাদের তারতমা মণিবন্ধের নাড়ীতে ভালন্প প্রকাশ পান্ন কিন্ত 
পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান শবব্যবচ্ছেদলদ্ধ চাক্ষুষ পরীক্ষিত প্রমাণের উপর 
প্রতিঠিত এবং যাবতীয় গ্রন্থে পাড়াগুলি দেহস্থ যন্ত্ান্থপারে, এমন কি, বস্ত্রের 
ংশবিশেষ অন্তপারে বিভক্ত কথা হয়, খেমন কুম্ফৃূসের পীড়াগুলি 
নিউমোনিয়া, ব্রঙ্গাইটিস, প্ররিসি প্রন্থৃতি। 

এন্থলে ধান ভান্তে শিবের গীত গাইব। বাতপিতকষ্ষ এই সতটা 
কি প্রকার এবং ইহা কোথ| হইতে আদিল । অনেকে মনে করেন, এই 
উৎকৃষ্ট মতটী পুরাকালে আধ্য খধিগণ যোগবলে প্রাপ্ত হন। এই মতের 
জন্য আমুর্ক্েদের এত উন্নতি এবং আঙ্গ পর্যান্ত ইহার এত প্রতিপত্তি । 
এই ভারত হইতে এই শ্রেষ্ট মন আরব, গাঁস্‌ প্রভৃতি নানাদেশে 
প্রচারিত হয়। আঘুর্বেদের এমন স্থুলষয় গিয়াছে- যে, পৃখবাবিজেতা 
মহৎ আগেকক্জাগ্ডার, খলিক্ষা হাক্ুরণ রপিদ্দ প্রভৃতি অধীশ্বরবর্গ 
এ দেশের স্থচিকিংসক রাখিতেন। ইউরোপে নববিজ্ঞানের 
অভাদয়ে যখন হারভি সাহের হৃংপিগ্ডের ক্রিগা এ রক্তমঞ্চালনের নিয়- 
মাবলি আবিষ্কার করেন, তদনবি এই শ্রেষ্ঠ মত পাশ্চাত্যলগত্তে রহিত 
হইয়া যাঁয়। 


৪২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, আমুর্ধেদের এই মত কেবল অগ্্মানসিত্ধ ; 
শরীরের প্রত্যেক বাধিতে ইহার বিভিন্ন দ্বারদেশ হইতে বাত, পিত্ত ও 
কফ, এই তিন রপের কোন ন! কোন রস নির্গত হয়। অজ বাত- 
পিত্তকফ শরীরের প্রধান রস (80010:9)। ইহাদের বিকৃতিতে শরী" 
রের বিরুতি এবং উহাদের সাগ্যাবন্থা স্বাস্থা নামে উক্ত হয়। তাহারা 
আরও বলেন, যেন ভারতের দর্শনশান্ত্রে সত্বরজস্তম প্রকৃতির ত্রিগুণ 
এবং এই ব্রিগুণের অনন্ত ক্রিয়াবশতঃ বিশ্বের অনন্ত মঙ্গলামঙ্গল সম্পাদিত 
হইতেছে, সেইরূপ ভারতের আমুর্কেদশাস্ত্রে বাতপিত্তকফ শারীরিক 
প্রকৃতির ত্রিগ্ুণ এবং এই ত্রিগুণের অনন্তক্রিথাবশতঃ শরীরের 
অনস্ত মঙগলামঙ্গল ঘটিতেছে। 

আল্মকাল আযুর্ষবেদের এই মত লইয়া! চিকিৎসক সম্প্রদায়ের ভিতর বিস্তর 
বাদাগ্ুবাদ চলিতেছে; সেক্জন্ধ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দহিত ইহার সমন্বয় কর! 
উচিত। 

বাসথদর্শনে তুমি শরীরের অভ্যন্তর হইতে রিবিধ রোগে যে বাত, পিস্ত 
ও কফ নিঃস্থত হইতে দেখ, উহার! তাহা নহে | . উহার! শরীরের মূলে ব! 
আদ্যশ্তরে বর্তমান। উহারা ইহার মূলপ্ররূতি গঠন করে। তন্মধ্ বাতকে 
দেহের যাবতীয় গ্লামুধগ্ডলের ক্রিগ়্াপরম্পরা, পিত্তকে ইহার অগ্মযৎপবিক ৪ 
পোধণকারিনী শক্তি এবং কফকে ন্গিগ্িকররসোত্পাদিক। ও আবর্জন- 
নিঃলরণকারিনী শক্তি জ্ঞান কর! উচিত। শরীরস্থ প্রত্যেক যন্ন, ইহার 
প্রত্যেক অংশ, এমন কি, প্রত্যেক জীবাণু উহাদের লীলাস্থর। জীবনীশন্চি- 
সম্পর যে প্রটোপরাসম প্রত্যেক জীবাণুতে দেখা যায়, ইহার মূলপ্রক্ৃতি বাত 


পিত্তকফ গঠন করে। যেখানে জীবনীশক্তি দেখা যায়, পেইথানেই উহ্বাদের 
ক্রিয়। গ্রকটিত হয়। 


স্বাধুমগ্ডুলের নাধারণ ক্রিয়ার নাম বাত। জীবদেহের ছই প্রকার স্বায়ু- 
মগ্ডলে (09710811081 500 50 000260/960 8756108) যে তাড়িৎ 
প্রবাহ রূপ ক্রিম ( [5919] 07756 ) অঙ্ুক্ষণ চলিতেছে, যদ্বার। প্রত্যেক 
যন্ত্র ক্রিয়া স্চারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে, তাহার সাধারণ নাম বাত। ইহাতে 
মস্তিষ্ক, মেড়ুলা অবলঙ্গেটা ও কশেরুক৷ মর্জাব ক্রিয়া পরম্পরা বুঝায়। পঞ্চ 


বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের বিরোধ । ৪৩ 


জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্শেন্দিয় যোগে যত অনংখা ক্রিয্না সম্পন্ন হইতেছে, তাহাঁও 
বুঝায় এবং আমাদের অজ্ঞাতসারে (35011996786 ) স্বায়ুমণ্ডন দ্বার! 
আত্যন্তরিক যস্ত্ুকলের ষত অসংখ] ক্রি! সম্পন্ন হইয়া জীবন রক্ষিত হইতেছে, 
সকগ ক্রিয়ার'মুলীভূত কারণ একমাত্র বাত। এই বাত শরীরের পঞ্চস্থানে 
পধচবিষ কণ্ধ করায় অপান প্রাণ বান উদান প্রভৃতি নামে খ্যাত । 

পিত্ত অশ্বিরূপী। ইহা কেবল যক্কৎ হইতে নিঃসৃত "রস নহে। ইহাতে 
প্রাণধারপোপেযোগিনী ত্রিশক্তি বুঝায়। 

প্রথমতঃ । দেহের যাবতীয় যন্ত্রে উহাদের ক্রিয়াবশতঃ অগ্রঙ্জান যোগে 
থে দাহক্রিয়। (0:50800) অন্ক্ষণ চলিতেছে, যদ্ধার। ইহার স্বাভাবিক 
উত্তাপ জীবন্দশার রক্ষিত হয় এবং ইহা বিকৃত হইলে যে দাহক্রিয়ার আধিকা 
বখতঃ নেই উত্তাপ বদ্ধিত হয়, সেই দাহক্রিয়ার মুলীভূত কারণ পিত। স্বাভাবিক 
অবস্থায় শরীরে যে অগ্নি জলিতেছে, তাহাই পিত্ব । 

দ্িতীঘবতঃ | থে আগ্ম দ্বারা তৃক্তদ্রবা পাকাশয়ে ও অস্ত্রে জীর্ণ হয়, তাছার 
নাম পিত্ত । ইহাতে মুখবিবরনিঃ:হ্থত লালা, পাকাশয় রস (0886.19 10109) 
যক্কতের পিত্ত, প্যানক্রিয়ার রস ও অস্ত্রস প্রভৃতি বিবিধ রসের যে রসায়নিক 
রিয়া সবার! ভূক্ত দ্রব্য উদরাভ্যন্তরে পরিপাক পায়, তাহার লাধারণ নাম পিত্ব। 
ইহাতে শরীরস্থ যাবতীয় রসনিঃসারক যন্ত্রের (380:960:0 078809 ) ক্রিয়া 
বুঝায়। 

তৃতীয়ত; । উদগের জীর্ণ ভ্রব্যরাশি অগ্র্থ শিরা ও ল্যাকটিয়াল (1,80/918) 
বারা শোষিত হইয়। যকত, প্ীহা ও রসগ্রন্থি ডিতর দিয়া সঞ্চারিত হইতে 
হইতে যে সকল পরিবর্তন দ্বারা ক্রমশ: শোণিতে পরিণত হয়, উহার মূলীভূত 
কারণ পিত্ত। ইহাতে বুঝ| উচিত, অগ্নিরূপী পিত্ত দ্বারা শরীরের শ্বাভাবিক 
উত্তাপ রক্ষিত হইতেছে, তুক্ত দ্রব্য জীর্ণ, শোষিত ও শেণিতে পরিণত 
হইতেছে। 

এখন কফ কাাকে বলে? শরীরের বিবিধ গ্লৈগ্মিক ঝিল্লি (101908 
7901)150 ) ও রসঝিন্লি (9০591 10 1391043 0018031018106 ) হইতে 
ধরন ও আম নির্গত হইয়। ইহার আভ্যস্তরিক ক্লেদ ব| গ্লানি দূর করে, 
হাহার সাধারণ নাম কফ। ইহাতে ফস্ফম্‌ ও নািকার কফ, অস্ত্রের আম, 
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যোনির আম, গ্রস্থিমমূহের রম (977০৮ )১ রদঝিল্ির রন (3০70 ) 
প্রভৃতি সকলই বুঝায়। ইহাতে আরও মুস্রগরস্থিঘ্য়ের মূত্রনিংপরণ, চ্খস্থ 
্বেধ গ্রন্থির গ্বেদনিঃসরণ, অণ্ড হইতে শুক্রনিঃসরণ, সকলই বুঝায়? এইব্পে 
শরীরের নান। যন্ত্র হইতে আম ও কফ নিংশত হইয়া ইহাকে বিশুদ্ধ রাখে ও 
স্িগ্ধ করে। 'এক কফ দ্বার! ( 12:৩:৪০০7/ 018%1)5 ) ক্রিয়া বুঝ।য়। 

দেখ, একদিকে শরীরের সর্বস্থ।নে ক্রিয়াঘটিত ও পিত্বজনিস উত্তাপ 
উৎপন্ন হুইয়। দাহক্রিয়া চলিতেছে , আবার জপর দিকে সেই উত্তাপকে 
মন্দীতূভ করিয়া সাম্যাবস্থা৪ রাখিবার জন্য ইহার নানা স্থলে জলীয় 
আম ও রস নির্গত হইতেছে । বাত ব1 ন্বায়ুমণ্ুলের ক্রিয়া পিত্ত ও 
কফকে সাম্যাবস্থায় রাখিয়া দিয়া দেহের কার সথচারুন্ধপে চালাইতেছে । 

এই প্রকারে শরীরের বাত, পিস্ত ও কফ সমঞ্জশীভূত হওয়ায় ইহার 
স্বাভাবিক স্বাস্থ রক্ষিত হয়। যখন উহাদের কোন ন। কোন বৈলক্ষণ্য 
ৰ। বিকার উপস্থিত হয়, তধন বিবিধ রোগ দেখা দেঁয়। সাধারণতঃ 
মস্তি ও কশেরুকামজ্জ। বিকৃত হইলে বাতবিকার বা বাতব্যাধি জন্মে, 
ফুস্ফুস্‌,ও স্বদয়ের ক্রিয়া বিকৃত হইলে কফবিকার ঘটে এবং অস্ত্রের ক্রি 
বৈলক্ষণ্য হইলে পিত্তবিকার ঘটে । যখন এই ভ্তরিগ্তণ যুগপৎ বিকৃত 
হইয়া যায়, তখন জিদোষ বা সান্গিপাতিক বিকার উপস্থিত হয়। « 

, এখন বাতপিত্তকফ এই মতের সাহাখ্যে আমুর্ধেদে শরীরের যাব- 
তীয় পীড়ার বাহ্‌ লক্ষণগুলি নির্দেশ করা হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎস। 
বিজ্ঞান কোন্‌ রোগে কোন্‌ যন্ত্রের কিরূপ বিকার উপস্থিত, তাহাই শব 
ব্যবচ্ছেদ করিয়৷ জানিতে চেষ্টা পায়। উদয় প্রণালী রোগের লক্ষপা্দি 
ভাঁলরূপ পর্যাবেক্ষণ করিয়া উহার প্রতীকার করিতে চেষ্টা পান; কিন্ত 
উহাদের পার্থকা এই, আসরের শারীরিক গ্রক্কাতির আগাণুরে বাতপিত্ত 
কফ সিদ্ধান্ত করিয়। উহাদের লহাধ্যে বোগের বাহ লক্ষণপ্ডলি ব্যাখাল 
করে) আর বিজ্ঞান রোগের লক্ষণার্দি ও যন্ত্রের অণুবীক্ষণদৃষ্ট বিকা* 
ঝাদি তালরূপে পর্যযালোচন। করিয়া উহাদের আদ্য্তর ব| খুল কথা 
জানিতে চেষ্টা পায়। ইহাতে বুঝ। বায়, একের গতি কেন্দ্র হইতে ,পরি- 
ধির দিকে, অপরের গতি পরিধি হইঠে কেন্দ্রের দিকে, একের ভিত্তি 


বিজ্ঞানের সহিত দশনের বিরোব। ৪৫ 


প্রাচ)দশন, 'অপরের ভিত্তি পাশ্চাঠ্যবিজ্ঞান। ইহাতে প্রটাদপন ও 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিরোধ কথক্িৎ বুঝ যাইতেছে। 

বিষয় ও উদ্দেশ্ত লইয়া! উহাদের ভিতর বিস্তর পার্থকা দেখা ষায়। 
দর্শন কুক্্গগৎ :ও মনোক্ষগতের তন্ব. অন্বেধণ করিতে যত" অধিক যত্ববান, 
ইস্িগ্রা্থ বাঁহঞ্গতের সত্য তন্ন তন করিয়া অমুসুন্ধান করিতে 
তত নারাজ, আর বিজ্ঞান বাহ্গগতের সত্য তন্ন তর করিয়া অগুন্ধান করিতে 
যত অধিক যতুবান। মনোঞ্জগৎ ও সুম্মক্গগতের তত অন্বেষণ করিতে তেমনি 
নারাজ। দর্শন অস্থমান বলে হউক, অধ্যাত্মববিজ্ঞানের সত্য পাইয়া 
হউক, মনোজগতের ক্রিয়া ও বাহ্‌ জগতের আদ্যন্তর ভালরূপ ব্যাখ্যা 
করে। আর বিজ্ঞান ' পঞ্চ্িয় যোগে প্রাক্কতিক দৃশ্তপটল ভালরপ 
মন্দর্শন ও পপীক্ষ/। করিয়! বাহাঞ্গতের আগ্স্তর ব্যাখ্যা করিতে 
চেষ্ট1 পায়। 

দর্শনের মতে গুল গড় হ্শ্মবুদ্ধির রম পরিণাম ব| বিকার, ইন্দ্রিয়" 
তীত সক্ষম বুদ্ধি ও হুক্ম পদার্থের ক্রমবিবর্থনে এই ইন্জরিকগ্রাহ শুল 
বিশ্বপ্রপক্ক উদ্ভুত। কিন্তু বিজ্ঞানের , মতে কেবলমাত্র  জড়পদার্থ ও 
জড়শক্তির সংযোগে ও বিয়োগে এ, জগৎ হৃষ্ট। ইহার মতে সুক্বুদ্ধি 
খুলজড়ের চরম পরিণতি বা ক্ষুপ্তি, স্কুলঙ্জড় ভৌতিক নিয়ঙ্জানুসারে 
ক্রমবিবর্তিত হইয়া উৎকৃষ্ট জীবদিগের উন্নত বুদ্ধি উৎপাদন করে। একের 
মতে মানববৃদ্ধি বৈশেধিক ও স্বীয়, পশুবুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; অপ. 
রে মতে মানব বুদ্ধিতে ও পশুবৃদ্ধিতে পরিমাণগত বিস্তর প্রতেদ থাকি- 
বেও কোনরূপ প্রকারগত প্রভেদ নাই, মানববুদ্ধিকে ইতর প্রাণীদের 
বুদ্ধির সমষ্টি জ্ঞান করা উঁচত। মাগবঘস্তিক্ক আক স্কুরিত হওয়ার 
তাহার জনশক্তি এত অধিক স্ফুরিত।. 

দশনের প্রধান উদ্দেশ্য মনিবের আধ্যাত্মিক উন্নতি লাধন, কি প্রকারে 
তাহার অধঃপত্তিত আত্মার প্রন্কৃত উন্নতি সাধন হইবে, কি প্রকারে তিনি এ 
জগতে দ্বন্দ ক্ষণস্থামি আধিভৌতিক নুখছুংখ উপেক্ষ! করিয়া প্রকৃত 
আধ্যাত্মিক হবথে সুখী হইবেন। ইহার মতে তাহাগ চরম উন্নতি, কি প্রকারে 
তিনি যোগবলে অলৌকিক ক্ষমত| গাইবেন, কি গ্রকারে আত্মার অষ্রপিদ্ধি স্ফুরণ 


৪৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধশ্মী। 


করিয়া তিনি শিদ্ধপুরুষ হইবেন, কি প্রকারে তাহ।র * ধন্মগ্রবৃতিগ্? 
স্ুরিত হইয়। তিনি সংসারে দেবতুল্য হইবেন। 

বিজ্ঞানের গ্রধান উদ্দেশ্য মানবের আখিভৌতিক উন্নত সাধন, কি প্রকা 
তিনি এ সংসারে অশেষ ভৌতিক দুখে খা হইবেন, কি প্রকারে তিনি নিৎ 
বুদ্ধিবলে প্রকৃতির বিপক্ষে গমন করিয়। নিঙ্ের ইন্ছিমন্থধণভ্ভার বর্ধন 
করিতে পারিবৈন.। ইহার. নিকট এই প্রত্যক্ষ পরিদৃপ্তনানণ জগৎ সর্ধ্ব 
এবং এই স্কুল জগঞ্ের উপর আধিপত্য বিস্তারই হহার চরম উন্েস্ঠ । 
বিজ্ঞান মানবের বুদ্ধিশক্তির প্রাধান্য কেবল ম্বীকার করে এবং একমান্ 
বুদ্ধিবলে তাহাকে দেবতুপ্য করিতে চাহে। 

বিজ্ঞানের মতে ধন্ম মানবমনের ছূর্বলত! মাত্র এবং যদি ইহার কিছুমান্জ 
আবপ্যকত। থাকে, তাহা কেবল সমার্জছতির জন্য। ইহার মতে এ জগতের 
এক আদিকারণ থাকিপেও থাকিতে পারে, কিন্তু খন ইছা সর্বতোভাবে 
অজেয়, তখন ইহাকে জানিবার কি প্রয়োজন? থে নিক্মতগ্্রেণ অধীন হইয়। 
এ জগৎ ঘু'রতেছে ও ফিরিতেছে, তাহা জানাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। 
ইহ! লোকপ্রধ্যাত বা লৌকিক ঈশ্বর আদৌ মানে না। ইহার মতে আত্মার 
অস্তিত্ব নাই, পরলোকেরও অগ্তিত্ব নাই এবং মানবের যথাসর্কন্থ মানবমন 
কেবলমন্তি্ধ হইতে উপজজাত বা সমস্টিভাবে উহার ক্রিয়ামান্র ।. ইহা অস্ঠু- 
মানসিন্ধ প্রমাণকে একবাে অগ্রাহ করে এবং যাহ। ঢাঙ্ষ্ণ প্রমাণ, তাহাই 
সাদরে গ্রহণ করে। 

এইরূপ নানাবিষয়, লইয়া! দর্শনের সহিত বিজ্ঞানের ঘোরতর বিবাদ 
বিদগ্বাদ চলিতেছে কিন্তু সত্যতা বর্ধনের সঙ্গে বিজ্ঞানের যত প্রাদুর্ভাব বাড়িবে, 
দর্শনকে পররশেষে পর্বতগুহায় আশ্রয় লইতে হইবে। 

দর্শনের দৌষোদ্বাটন। 

পাশ্চাত্যবিজ্ঞান গ্রাচ)দর্শনের নানা দোষ দর্শনে ইহার রিগুর নিম্মাবা? 
ফরে। ইহার মতে ধেযোক্ত অসার, শৃন্তগর্ভ ও কাকনিক জ্ঞানে পরি- 
। পুর্ণ । এ শাস্ত্রের আলোচনায় সমাজের তাদৃশ কোন বিশেষ উপকার নাই 
ববিলেই হয়। এই অপদার্থ ও অগীক শাস্ত্র অনুশীলন করিয়াই এত্ত- 

কাল সুধীবর্গ কেবল বিপথে চালিত হইতেণ। 


চর 


দর্শনের দোষোদঘাটন। ৪৭ 

অনেকে বঙ্গে, বকা পাশ্চাতাজগতে বিজ্ঞানের অভযাদয় হইসে, 
ততকাঁল ইহা প্রকৃত জানালোকে উদ্ভাসিত হইদ্বাছে এবং তৎপূর্বে ইহা 
থোরাপ্ধকারে আজচ্ছন্র ছিল। তাহার সাক্ষ্য দেখ না, পাশ্চাতাজগৎ 
বিজ্ঞনালোক প্রাপ্ত হইয়া! উন্নতির পথে কিরূপ ধাবমান, আর প্রাচ্যঙ্গৎ 
দর্শনশান্তর অনুশীলন করিয়া কিরূপ রক্ষণশীল ব| অবনত! দর্শনশান্ 
অপেক্ষা বিজ্ঞান -ঘে শতগুণে শ্রেষ্ট, সে বিষয়ে সন্দেহে কি? ফলতঃক্ট 
জগৎ ক্রমশঃ উন্নতির পথে ধাবমান বলিগ্না আজকাল জ্ঞানের এত উন্নতি 
এবং বিজ্ঞানের এত প্রাছুর্ভাব ও গ্রতিপত্তি । 

বিজ্ঞানের মঠ দার্শনিক পর্ডিত অপেক্ষা একজন অধম পাছুকাকার 
ও সমাজের অধিক উপকারক। দর্শনশান্ত্র অন্থশীলন করিয়!' প্রথমোক্জ 
সমাজের যে কি উপকার করেন, তাহ। বুঝ! যায় না;কিন্তু শেষোক্ত 
পাছুক! নির্ধাণ করিয়! লোকের পদযুগল কণ্টকাদি হইতে রক্ষা করে) 
অতএব গে ব্যক্তি সঘাঞ্জের মহোপকারী; আর প্রথমোক্ত ছবোঁধ্য দর্শন 
শাস্ত্র নিভৃতে অনুশীলন করিগ্ন কতকগুলি মানবকপোলকল্পিত জনে 
বিভোর হন ও কাল্পনিক আনন্দে, উন্মন্ত হন। কল্পনাজগতে উড্ডদবন 
করিতে করিতে তিনি সন্ুণস্থিত রাস্তব জগতের অস্তিত্ব একপ্রকার 
ভুলিয়া ধান। এবংবিধ লোককে সমাজের অপোগগুক জান কর উচিত। 
ষে বেদান্ত পাঠ করিয়া অনেকে সংসার ত্যাগ করিয়। সম্য।সী সান্ষে, তাছার 
কি সুখ্যাতি করা উচিত? 


বিজ্ঞানের মতে দার্শনিক জ্ঞানমাত্রেই কাল্পনিক ও ত্রমসঞুল, আর 
বাগাড়ম্বরে ও বাক্যালস্কারে পূর্ণ। ইচার পর্য্যবেঞ্ষণ, পরীক্ষ। কিছুই নাই; 
আছে মাত্র কেবল ম্বকপোলকল্পন! ও ম্ন্ুমান। উহাদের সাহাষো 
দার্শনিক পণ্ডিত একটী অপরূপ জ্ঞানবুং রচন| করেন এবং ভাহাতেই 
আপনাকে গুটিপোকাব ন্যায় জড়ীভূত করিয়া! রাখেন । 

বিজ্নের মতে দর্শনশাস্ত্র মূগে ভ্রান্ত। ইঠার মৌলিক মতামত 
সর্বৈষ অনুমানসিদ্ধ বপিম্ঁ ইহা মদ্যোণাস্ত ভ্রমে পরিপূর্ণ । পদার্থের 
ধে সফল মৌলিক গুণাগুণ ইহা নির্দেশ করে ব! প্রক্কৃতির আদাণুর 
যেন্পপ বর্ণন করে। বিজ্ঞান তাহা কন্মিন্কালে গা করিবে না বরং এক 


৪৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দুর । 


তুঁড়িতে তাহা উড়াইয়া দিবে। দেখ, বিজ্ঞান দন গ্রতিপাদিত: ঈশ্বর, 
আত্ম/ পরলোক, অতীন্দ্রিজ্ঞন প্রভৃতি কিছুই স্বীকার করে না। 8 
বিজ্ঞান সদর্পে ও সাহঙ্কারে দর্শনের উপর উপহ্থান করিঘা বঙ্গে *রর 
ভ্রান্ত দর্শন! ত্রিশ শতাবী ব্যাপিয়া তুমি যে মান্গবমনকে চাপ্িত 
করিয়া আসিলে, তাহাতে জগতের কি কি মহোপকার সাধিত হইল? 
ফ্িতকাল নান! দেশের পণ্ডিতগণ তোমার অনুশীলন করিয়। কেবল রিপৃথে 
চারি হইতেন এবং জগৎও ঘোরাদ্বকারে আচ্ছরন ছিল। কিন্তু দেখ, 
অল্প দিন মাত্র হইতে চলি, আমি পাশ্চাত্য জগৎ চালাইতে আর 
করিয়াছি; ইতিমধ্যে সর্বত্র আমার বাহবা পড়িয়া গিয়াছে এবং সর্ব 
আমারই জয়জন্বকার হইতেছে। তাহার সাক্ষ্য দেখ ন।, আমার ল্যষ্ট 
বাচ্পীর রখ, ভাড়িৎ বার্তাবহ, এরোপ্লেন প্রভৃতি দ্বারা জগতের কত 
মছোপকার সাধিত হইতেছে ! ভবিষ্যতে আমি নূতন নৃতন আবিষ্কার 
ও উদ্ভাবন করিয়া সমাজের স্থখসমৃদ্ধি আরও যে কতথ্ুণ বঞ্চিত 
করিব, তাহা এখন কেহ স্বপ্নেও জানেন না। 
রে নির্বোধ দর্শন! এতকাল মানব কেবঙ্সগ তোমার কুহ্‌.ক পতিত 
হইয়া নিজ জগ বুঝিতে পারে নাই এবং তৃমিও তাহাকে প্রকৃত নভ্য হাপথে 
অগ্রসর ইইতে দেও নাই। আজকাল সভ্যজগতের লোকেরা তোমার গুণা- 
গুণ তাল খুঁঝিতে পারিয়াছে ; তাহাব। আর তোমার কৃহকজালে পতিত হয় 
না। তোগার অপদার্থতা ও অদারত্ব দর্শন করিয়াই ত তাহারা আজকাল 
তোমার এত অনাদর ও নিন্দা করিতেছে । বন্বতঃ হোম।তে অথুমান্ 


মারব! নাই ; তুমি সর্বথ| অনাদরের ঘোগ্য। 
আজকাল সভ্যদেশমাতেই বিজ্ঞানের অধিক প্রাছূর্ভাব ও গ্রতিপন্তি। 


দর্শন নম্বদ্ধে ইহা যাহা প্রকাশ করেঃ জনসাধারণ তাহাই আগ্রহ পর্ব 
শিরোধাধ করিয়! লয়। কিন্তু যাহার! প্রকৃত জ্ঞানী ও বাক্ষেবীর প্রকৃত 
মেবক, তাহারা কদাচ দর্শনের মনাদর করিবেন ন1। তাহার] জানেন, যে শান্ত 
মানবকে আধ্যাত্মিক পথে ও ধর্দপথে অধিক অগ্রল্ করায়, ষে শাহ জীবনের 
কুট এস দীমাংস| করিতে গিয়া গ্রকৃতির আদ্যন্তর ভাগরপ. ঝাথান কে, ে 
পান্ের অমুশীলন দ্বারা ম্মানববুদ্ধি প্রথর হইতে প্রথরধঠর হৃইয়াছে। সে শান 


বিজ্ঞানের দোষোদঘাটন । ৫৭ 


অনেকে মনে করেন, এই ম্তটা বৈজ্ঞানিকর্দিগের সর্ব অন্ুমানসিদ্ধ। 
যে বিজ্ঞান দর্শনকে অনুমানসিদ্ধ বলিয়া উপহাস করে, সেই বিজ্ঞান জড়বস্তর 
আঁদাত্তর বর্ণন কালে নিজে অনুমানের সাহাষ/ লয়। থে স্থণে অধ্যাত্ম 
বিজ্ঞান ও দর্শন স্থূল পদার্থের মুলে স্থল পদার্থের অন্তিহ্থ স্বীকার করিয়া 
উহার আছ্যত্তর ব্যাধ্যান করে, সে স্থলে জড়বাদী জড়বিজান জড়গদার্থের 
নুস্মস্তর পরমাণুপুঞ দ্বারা অধিকৃত অনুমান করিয়া উহার আঁদ্যন্তর ব্যাখান 
করিতে চেষ্টা পায়। বিজ্ঞানবিৎপপ্ডিত বলেন, যেমন কোন স্থগন্ধ দ্রব্যের 
হুগ্ম অনুগুলি আকাশে মিলিত হইয়া বাছুর তরঙ্গ যোগে নাশাভ্যস্তরে 
প্রবেশ করত দ্রাণেন্িয়ের আায়ুযোগে মন্তি্ধে আপোৎপাদন করে 
এবং উহ্থার স্ক্াতিনুঙ্ষম অণগুলি যদিও কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের আমতে 
আইসে নাই, তথাচ ইহাদ্দের অস্তিত্ব আমরা আপযোগে সম্যক্‌ 
অস্থভব করি; সেইরূপ যাবতীয় ভৌতিক পদার্থের গরমাণুরাশি আমাদের 
নিকট সম্পূর্ণ অদৃশ্ঠ হইলেও উহাদের একত্র সমাবেশ ও পুন্বীকরণ দ্বার! 
জগতের যাবতীয় পদার্থ বিরচিত ও নির্শিত জান করা উচিত! যে সকল 
জড়শজি দ্বারা জড়জগৎ অন্ুক্ষণ পরিচালিত, উহার! এ লকল ভৌতিক পদার্থের 
পরমাণুপুঞ্ধের উপর নিজ নি্গ প্রতাপ ও ক্রিগনা সকল সময়ে পুকুটিত করে। 

পরমাণুবাদের সাহায্য লইয়াও জড়বাদী জড়বিজ্ঞান জড়গতের আদ্যন্তর 
ভালরপ মীমাংসা করিতে পারে নাই। এমত পাঠে প্ররুত জ্ঞানী ব্যক্তির 
মনে তাদৃশ তৃথ্তিবোধ হয় না। যোগী ও মহাত্মাগণ এ কথ। শ্রবণে হান 
সন্বরণ্‌ করেন না। আরও দেখ। যার, এক বিজানশাস্ত পরমাণুগুলির গুপাণ্ডণ 
আবস্ঠকমত একর নির্দেশ করে, অপর শান্তর নিজের আবস্তকমত উ্থাদের 
গুণাগুণ অন্তরূপ নির্দেশ করে। কোন শান্্ বলে, উহার অবিভাঞজ্া, অপর 
শান্তর বলে উহার! অবিভাজ্য ও স্থিতিস্থাপক; যে বস্ত অবিভাজা, সে বস্ত কি 
প্রকারে স্থিতিস্থাপক হইতে পারে? এইরূপ লামান্ত কথা লইয়। বিজ্ঞানছ্ধগতে 
নানামুনির নানামত চলিতেছে । উহাতে সিদ্ধান্ত করা উচিত, পরমাণুবাদ 
(0916০05 88০76 10905) অসম্পূর্ণ ( থিওসফির মত )। 

আরও দেখ, যে সকল ভৌতিক শক্তি দ্বারা জড়জগৎ অহক্ষণ পরিচালিত, 
যাহাদের ঘাপতগ্রতিধাত ও ক্রিয়াপ্রতিক্রিগা জড় বন্থর উপর নিয়গ গ্রকটিত। 

৬ 


৫৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


উহাদেয়ও প্রকৃত স্বরূপ বিজ্ঞান ভালরূপ নির্দেশ করিতে পারে না। ইহার 
মতে, উহার! চিৎশক্তি-রহিত অচেতন অন্ধ জড়শ্তি মান, কেবল জড়পদার্থের 
নংঘোগে উহাদের ক্রিয়া জড়জগতে দেখ! যায়। মাধ্যাকধণ, যোগাকর্ষধ 
রাসাঃনিকাকর্ষণ,চৌন্বৃকা কর্ষণ, উত্তাপ, আলো ক,তাড়িৎ গ্রভৃতি যে সকল ভৌতিক 
শক্তির নিয়মাবলি বিজ্ঞান মোৎসাছে নির্দেশ করে উহাদের প্রকৃত আদিকারণ 
ইহা ভালরূপ নির্দেল করিতে পারে না। এ বিষয়েও নানাছুনির নানামত 
চলিতেছে । দেখ, এক উত্তাপ সম্বন্ধে কেহ বলেন, ইহা ইথারের তরঙ্গায়ন 
(07৫818600 ) কেহ ব| বলেন, ইহা ইথারাণুগণের পৌণপুণ্য সঞ্চালন 
(7১8690) | যাহ! হউক, এস্কলে বিজ্ঞান নিজ দোষ স্বীকার করিয়! বলে, 
বিশ্বের চরমাদয বিষয়গুলি (01789 180%8 ০? ৪৮719) অবগত হওয়া 
মানবের সাধ্যাতীত। 

খিওমফি বলে, যদিও ভৌতিক শক্তিগুলি কেবল মাত্র জড়পদার্ঘযোগে 
এ সংসারে প্রকটিত, তথাচ স্ক্ম জগতের সহিত উহাদের সম্বন্ধ অতীব ঘনিষঠ। 
পেজন্ত পঞ্চেন্দ্িযযোগে এক মাত্র জড়জগতের ক্রিয়া দেখিয়া উহাদের প্ররুত 
স্বরূপ নির্দেশ করা বাতুলত! মাত্। ঘে আকাশ বা ইথর দ্বারা উহ্ারা এ 
জগতে ব্যক্ত, তাহাই আমাদের ইন্দ্রিম়গোচর নয়। তবে কিপ্রকারে উহাদের 
প্রকৃত স্বরূপ নির্দেশ করা যাইতে পারে? 

সকলের পক্ষে ইহ! জান| যথেষ্ট, যে উহার! প্রকৃত আধিদৈবিক অর্থাৎ 
হুষ্মজগতের দেবগণ প্রত্যেক ভৌতিক শক্তির মূলদেশ অধিকার করিম! 
আছেন। তীহারাই সুক্মজগৎ হইতে এই স্তুলক্গৎকে এমন সামকস্ত ও 
সশৃন্খলতার সহিত পরিচালিত করিতেছেন। সমগ্র জগতে যে বিশ্বজনীন 
অপু্ঝ হুশৃঙ্খল! ও সামন্ত দেদীপ)মান, তাহা কি কদাচ অন্ধ জড়খক্তির ক্রিয়া 
হইতে পারে? 

ঝটিকা, ছুতিক্ষ, অতিবৃষ্ট, অনাবৃষ্টি, জলপ্লাবন প্রভৃতি যাবতীয় প্রাকৃতিক 
দর্ঘটন/, আমাদের মনে হয়, অন্ধ জড়পক্তির ক্রিয়া মাজ। কিন্তু বিশেষ 
অনুধাবন করিয়। দেখিলে বোধ হয়, ইহাদের কোন গুঢ় কারণ আছে। ইহারা 
প্রাকৃতিক নিয়মানদারে ঘটিতেছে লতা, অথচ সুক্ম জগৎস্থ দেবগণের অধিনেতৃত্বে 
ঘঘটিতেছে। একথ| শ্রবণে অনেকে হাস্য সম্বরণ করিবেন না বটে, কিন্তু ইহা 


বিজ্ঞানের দোযোদঘাটন। ৫৯ 
অধঠাত্ববিজ্ঞানের কথাও সন!তন হিন্দুধর্মের কথা। দেবভাদ্িগের অনুখাসনের 
উপর লোকের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল বলিয়৷ আকম্মিক ঘটন। মাঝেই পূর্বের দৈবঘটন। 
বলিয়া উক্ত হইত | এখন আমর! দৈব শব্দের অন্তরূপ অর্থ করিতে শিখিতেছি। 
এখন জীবদেহ সম্বন্ধে বিজ্ঞান কতদূর আবিষ্কার করিতে সমর্থ, তাহার 
আভাস দেওয়া .কর্তব্য। অধিক আর কি বলিব, অসাধারণ, পরবেক্ষণাদ 
বলে ইহ যে সকল মহাসত্য আবিষ্কার করে, তাহাও অনেক স্থলে অসম্পূর্ণ । 
সকলেই জানেন, জীবদেহে যতদিন প্রাণ অবস্থিতি করে, ততদিন জীব এ 
সংসারে জীবিত থাকিয়। অনন্ত কর্টে ব্যাপৃত হয় এবং যে মুহূর্তে প্রাণ জীবদেহ 
হইতে বহির্গত হইন্া যায়, সেই মুহূর্তে ইহা মৃত্যুুখে পতিত হইয়া ধ্বংস 
প্রাপ্ত হয়) এখন গ্রাপ শবের প্রকৃত অর্থ কি? জনসাধারণের বিশ্বান, ইহা 
এক প্রকার বাষুবিশেষ। নিশ্বাস প্রস্থান যোগে যতক্ষণ এই বাস শরীরাভ্যন্তরে 
প্রবেশ করে, ততক্ষণ গ্রাণ জীবদেহে অবস্থিতি করে। যখন শ্বাস রঙ হ্ইয়। 
যায়, তখনই জীবের মৃত্যু উপস্থিত হয়। বায়ুর সহিত জীবনের ঘনিষ্ঠ স্্ধ 
বশত; লোকে এরূপ ভাবিয়া থাকে । কিন্তু বিজ্ঞানের ব্যাথ্যান অন্যবপ। 
জড়জগৎ ব্যাখ্যা করিবার সময় বিজ্ঞান যেন পরমাণুপুঞ্জের অস্তিত্ব 
শ্বীকা্ করে, সেইরূপ জীবদেহের কার্চাপ্রম্পর! ব্যাধ্যা করিবার সময» ইহা 
জীবাণুপুজের শরণ লয়। এই সকল জীবাণু (০6115) অগুবীক্ষণ যোগে দৃষ্ট হয়। 
ইহারা গ্রটোগ্লাসম (01068019800) নামক জৈবনিক পদার্থে পূর্ণ ও জীবনীশক্তি 
নম্পন্ন। এখন প্লেটো প্লযাসমে জীবনীশক্তি কোথ। হইতে আইসে, তাহা নির্দেশ 
করা স্থকঠিন। যেমন পরমাগুরাশি পুতীক্কত হইয়। জ়বন্থ নিশ্মাণ করে, 
সেইরূপ জীবাণুরাশি পুভীকৃত হইয়া! দেছের এক এক যজ (0:88) গঠন করে। 
এখন যে জীবাুপুক্ত একত্রিত হইয়া জীবদেহ নির্মাণ করে, উহাদের জীবনীশক্তির 
সমষ্টি সমগ্র জীবদেহের প্রাণ। এই প্রাণ জীবের সপ্ত শরীরে 
অধিব্যাপ্ড খাকে। ইহাকে আমুর্ষ্বেদে ব)ান বায়ু কছে। 
এখন জীবঙ্জগতে ঘে জীব যত্‌ উচ্চ পদবীতে অধিক, উহার দেহ 
ধপ্ত্রগুলি তত জটিল এবং উহাদের পরস্পর সন্বন্ধও তত ঘনিষ্ঠ। একারণ 
উৎসষ্ট জীবের মস্তি, হংপিড ও ফুদ্ফুসের ক্রিয়াপরপ্পরা যতদিন সমভাবে ও 
স্বীতিমত চলিতে থাকে এবং বিশুদ্ধ রক্ত সর্বশরীরে বহিতে থাকে? ততদিন 


৬৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুর । 
প্র জীবদেহ জীবনসন্বন্ধীয় কতকগুলি রা'দায়নিক, ভৌতিক ও মাননিক কিয় 
প্রর্শন পূর্বক গ্রকৃতিজগতের উপর আধিপত্য করে। কিন্তু বখন উপরোক্ত 
যন্ত্রগুলিয় অসাধা ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয় এবং শ্বাসক্রিয়া রুদ্ধ হওয়ায় 
দেঁছের অপবিজ্র শোণিত বিশুদ্ধ হইতে পায় না, তখনই সমঘ্ত দেহের ক্রিয়া 
রহিত হইয়া ধাম এবং উহার জীবনীশক্তি লোপ পায়। তৎকালে প্রর্কতিজগং 
ছার উপর আধিপত্য গ্রদর্শনপূর্ধ্বক উহার পরমাণুপুঞ্ককে বিশ্লিষ্ট করিয়! দেয়। 

জীবদেহে যে শোপণিত সর্বত্র প্রবাহিত হয়, তাহা সার ও অসার বস্তুতে 
পূর্ণ। উহ হইতে দেহস্থ প্রত্যেক যন্ত্রের জীবাণুগুলি স্ব স্ব প্রয়োজনীয় সার 
বন্ত গ্রহণ করিয়া নিজ কার্য সাধন করে এবং ক্রিয়াঘটিত অসার পদার্থ 
উচ্থাতেই প্রক্ষেপ করে। শোণিত হইতে: অসার পদার্থ বা দেহের আবর্জনী 
ঘর্দ ও মৃজ্রে যোগে নিঃস্থত হইয়া যায়। আর সমস্ত শরীরে অঞ্জার ও অগ্নজান 
যোগে ষে রাদায়নিক ক্রিণা (0::1186107 ) হইতে ইহার শ্বাতাবিক উত্তাপ 
রক্ষিত হয়, তগুৎপরন কার্বনিক এসিড ( 0%100019 &010 ) শোণিতে মিশ্রিত 
হওয়ায় ইহ! কৃষ্ণ বর্ণ হইয়। অপবিত্র হইতে থাকে। 

এই অপবিত্র শোণিত শিরাযোগে বহিতে বহিতে ফুসফুসে প্রবেশ করে, 
তথা॥ ইছা বায়ুর অগ্নঙজজান যোগে বিশ্তুদ্ধ হয়। নিশ্বান দ্বারা বহিজগতের 
অন্লজান মিশ্রিত বায়ু ফুদ্ফুসে গ্রবেশ করে ও অপবিজ্ঞ শোণিতকে বিশুদ্ধ করে। 
আর প্রশ্বান যোগে কার্ধনিক এলিড পুর্ণ অশুদ্ধ বায়ু ফুস্ফুল হইতে বায়ুর 
সহিত নিঃসৃত হইয়া যায়। শোণিত শোধনের জন্য বাধু ৰ! উহার অস্রজান 
এত আবশ্তক বলিয়া শ্বাসক্তিয়! বন্ধ হইলেই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু উপস্থিত হয়। 
এজন জনসাধারণ গ্রাপকে বায়ু স্বরূপ জ্ঞান করে। 

স্বংপিও্ড নিজ সঙ্কোচন দ্বারা সমস্ত শরীরের অপবিজ্র শোপিত্তকে শোধনার্থ 
ফু্ফুসে প্রেরণ করে এবং ফুদ্ফুন হইতে আগত বিশুদ্ধ শোণিতকে জীবনীক্রিয়া 
নির্বাহা্থ শরীরের দকল স্থানে ধষনীযোগে প্রেরণ করে। এজন্ত যে মৃহ্তে 
ঝসিণ্ডের ভরিয়া স্থগিত হয়, সেই মুহুর্তে শরীরের জীবনীক্রিয়া লোপ পায় ও 
সত উপস্থিত হয়। এইরূপ দেহের হয বিশেষ জীবনীক্রিয়া যা বিশেষ 
খাবগুক । 

' গনেহস্থ যন্ত্র সকলের ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া সমস্ত শরীরের কার্য কিরূপ চলি- 


বিজ্ঞানের দৌযোদঘাটন। ৬১ 


তেছে, বিজান তাহ। পুত্ান্থপুত্ঘরূপে নির্দেশ করিতে চেষ্টা! পায় বটে, কিন্তু 
ছুঃখের বিষদ, এতৎ সম্বন্ধে এখন যাহা অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত, তাহার সহিত 
তুলন! করিলে বিজ্ঞানাবিষ্কৃত সতা অতি সামান্ত বোধ হয়। তাহার সাক্ষ্য 
দেখ, সকণ ক্রিয়ার মৃলাধার যে জীবনী-শক্তি (1621 £০:৩9 ) উহার প্রকৃত 
স্বরূপ বিজ্ঞান নির্দেশ করিতে পারে না। কারণ স্থুলদেছ প্রীক্ষ। করিয়া 
বৰ! শবধ্যবচ্ছে্ঘ করিয়া উহ] জানা যায় না। ০ 

পূর্বে শরীরতত্ববিৎ পণ্ডিতের! মনে করিতেন, জীবদেহের জীবনী- শক্তি 
বৈশেধিক। আজকাল তাহার! ইহাকে রাসায়নিক ও ভৌতিক শক্তি হইতে 
আদৌ পৃথক জান করেন না। এদেশের বেদান্ত চিরদিন উপদেশ দেয়, কি 
স্থাবর, কি জঙ্গম, সর্বন্জ জীব ব। জীবনী শক্তি বর্তমান। পণ্ডিতবর জগদীশ 
বন্ছু মহাশয় সমঘ্ত জগতের সমক্ষে এ কথা সগ্রমাণ করিয়াছেন। ইহাতে 
সিদ্ধান্ত কর! উচিত, জীবনী-শক্তি এ সংলারে বৈশেধিঞচ' এবং রাঁপায়নিক ও 
ভৌতিক শক্তি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 

জীবদেছে যে চৈততন্ত বর্তমান, যাহারা বলে জীব আমিত্বজান বিশিষ্ট হইয়! 
মংসারে সর্ধববিধ কর্ম করে ও প্রকৃতিজগতের উপর আধিপত্য করে, সেই 
টৈতন্ত কোথা হইতে আইনে, উহার, প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহাও বিজ্ঞান ম্পষ্ 
নির্দেশ করিতে পারে না। এস্থলেও ইহ। আপনাকে এই বলিয়া গ্রবোধ 
দেয় জগতের চরমাগ্য বিষয়গুলি আমাদের অজেয়। 

মনের ক্রি্নাগুলি বিজ্ঞানের নিকট ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন । ইহা এই 
পর্যাস্ত জানে, মস্তিষ্ক মনের যন্ত্র, ইহার সর্বাংশের ক্রিয়া হইতে মনের সমস্ত 
কার্ধয চলিতেছে, আর এই যন্ত্র অধিক স্ফুরিত হওয়ায় মানবের বুদ্ধিশক্তি অন্তান্ত 
জন্ত অপেক্ষা অধিক বিকদিত কিন্তু ইহা বলিতে পারে না, মন্তিফ্ের কোন্‌ 
স্থলের কিরূপ ক্রিয়া, ইহার কোন্‌ অংশ বুদ্ধির স্থান, কোন অংশ ধর গ্রবৃত্তির 
স্থান ইত্যাদি । দর্শনশক্তি।শ্রবণশক্তি,বাকৃশক্তি প্রভৃতির কেন্দ্র ছিরীকৃত হইয়াছে 
বটে, কিন্তু এখনও অন্ধকার ঘনীভূত আছে, মানসক্ষেতে যে অনন্ত চিন্তা ও অনন্ত 
ভাবনা উদ্দিত হয, উহার! ইহার মতে জায়বীয় পদার্থের নিঠীবন মাত্র 
(890:8800) অথব1 জাঁয়বীয় পদার্থ শোণিত সংযোগে পরিবর্তিত হইয়! 


চিন্তায় পরিণত হয়। 


৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধর্ম। 


. বিজ্ঞান আরও একপদ অগ্রসর হইয়া বলিবে, যে তাড়িৎ-গ্রবাহ (1019061 
0911806) জামুগ্রন্থি ও দ্গায়ুশিরার ন্নায়বীয় আকাশে (9:03 66099: ) 
মধচরধ করিতে করিতে যে প্রতিফলিত ক্রিয়গুলি (289115 ৪৫6109 ) উৎ" 
পান কবে, তাহাই প্রন্মুরিত মস্তিষ্কে মানসিক ক্রিয়ায় পরিণত হয়। যাহা 
হউক, বিজ্ঞানোক্ত এই সকল শ্রতমনোহর বাক্যগুলি অন্ধকারে উপলখণ্ 
্ক্ষেপেয ভ্তায় বোধ,হইতেছে। ইহাতে মন আদৌ সন্তোষ লাভ করে না। 

ধিওসফি বলে, জীবের স্থুলদেহ এই পরিদৃশামান স্ুলজগতের বস্ত বটে, 
কিন্তু দেহনিবদ্ধ মন জীবনের অপর সমতল ক্ষেত্রের বস্ত, অর্থাৎ হুক্মা্ষগতের 
ৰস্ত। ইহা উভয় জগতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে স্বদ্ধ। এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
বশতঃ মানপিক ক্রিয়াগুণি স্থূল জগতের পঞ্চেন্র্িয় ও উহ্বাদের বিষয় দ্বার! 
সম্যক চালিত হইলেও ইহারা প্ররুত পক্ষে হস্মজগৎ হইতে মস্তিফে প্রতিফলিত 
হইতেছে। হুক্ম জগতেন্ন সহিত মানবমনের এতাদৃশ নি সঘস্ধ থাকাতে 
মামববিশেষের বা! জাতিবিশেষের নিয়তিচক্র হচ্ক্জগংস্থ দেবগণ কর্তৃক এত 
সুঙ্গানছুক্মরূপে নিয়ন্্িতপ্ছইতেছে। লুক জগতের বস্ত বলিয়। মনের ক্রিছা- 
গুলি জড়বাদী জড়বিজসি ভালরূপ ব্যাধান করিতে পারে না। 

বিজ্ঞান সাহস্কারে উপদেশ দে, কতকগুলি অপরিবর্তনশীল ভৌতিক 
নিয়মাঝলী ছ্বার! এ জগৎ পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু সুলবিশেফে এমন 
অলৌকিক অতিপ্রকৃত ঘটনাবলী দেখা যায়, যাহা বিজ্ঞান নিজের আবিষ্কৃত 
ভৌতিক নিয়ম হার ব্যাধান করিতে অসমর্থ। যোগীরা যোগবলে শুন্তে 
উিত হয়, মাসাবধি অনশনে থাকিয়াও প্রাণধ।রণ করেন, ততবগর্ভে প্রোথিত 
হইস্াও এক মাস পরে পুনরুজ্জীবিত হন এবং অতীন্দরিযনর্শন ও পরকাঁয় 
প্রবেশাদি নানা অডভূত ক্রিয়া প্রদর্শন করেন। বিজ্ঞান এ সকল অলৌকিক 
ঘটনা এক ভুড়িতে ওড়াইট। দিতে চেষ্টা পায়। এ সকল গ্রবঞ্চক বা যাছকরের 
কার্ধা বলিয়া বিজন উা্দের প্রতি অশরন্ধা প্রক।শ করে। উহাদিগকে 
বাস্তব বরিয়া স্বীকার করিলে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত নিয়মাবলী অনেক গুণে 
মিথ্যা হইয়া ধায়। সে স্থলে উহাদিগকে অস্বীকার করাই ঘুক্তিত। 

বাইবেল পাঠে জানা ধায়, পরমযোগী ঈশাদেব গ্যালিলিয়ো হইদের উপর 
উলিয়া যান) তর্স্থ প্রবল 'ঝটিক মন্ত্রলে শান্ত করেন, কত অন্ধ ও ধ্জকে 


ধর্দ্ের সহিত দর্শন ও বিজ্ঞানের নহবন্ধ। ৬৫ 


গান্রে হাত বুলাইয়া আরাম করেন। বিজ্ঞানের মতে এ সকল অলৌকিক 
ঘটনা ধর্শের গ্রলাগ মাত্র। লোক তুলাইবার জন্য ধর্মশান্জে এ সকল ঘটনা 
লিধিত হইয়াছে । বিজ্ঞান ইছাদিগকে বিশ্বাস করূক ব| না করুক, কালে 
মনোবিজ্ঞানের ষথার্থ উন্নতি হইলে ইহা ধোগবল গ্রাহ্থ করিতে বাধ্য হইবে। 


ও গিট ক জজ * 


ধর্মের সহিত দর্শন ও বিজ্ঞানের দন্বন্ধ। 


পুরাকালের অধিকাংশ দর্শনশান্ ধর্থের সম্পূর্ণ পোষকত। করিয়া যায়, এমন 
কি, দর্শনশী-স্ত্রবিশেষ ধর্ঘ বিশেষের জন্মদাতা বলিলে অতুযুক্তি হয় না। কিন্ত 
আজকাল পাশ্চাত্যজগতের উন্নত বিজ্ঞান গ্রকাশ্ঠ ভাবে ইহার বিপক্ষে 
দণ্ডা়মান। ভূমণ্ডলে যত গ্রকাঁর উৎকৃষ্ট ধর্মমত প্রচলিত আছে, উহাদের 
সহিত দর্শনশাস্ত্রের সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ট, এমন কি উহাদের মৃলভিত্তি ইহার 
উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্য বটে, দর্শনশান্্রবিশেষ (চার্বাকাঁদি) নাস্তিকবাদ গ্রচার 
করাতে ঘোর ধর্শঘেধী হইয়াছিল; তথাচ ইহা যুক্তকণ্ে দ্বীক্কীর ফ্রিতে 
হইবে, অধিকাংশ 'দর্শনশান্্র সকল দেশে ও সকল সময়ে ধর্খের সম্পূর্ণ 
পোষকত। ও পৃষ্ঠপোষণ করিয়া গিয়াছে. 

তাহার সাক্ষ্য, এ দেশের সাংখ্য 'ও বেদান্ত) চীনের কন্ফুউসাস মত, 
পারস্তের ক্কোরাষ্টার মত, গ্রীসের প্লেটোমত প্রভৃতি সকল দর্শনশান্ত্র মানব. 
ধর্মকে দেশে দেশে উদ্নতির পথে অগ্রপর করায়। সন্ত গ্রাচ্যঙ্জগতে দর্শনশান্ত 
সম্যক্‌ উন্নতি লাভ করে এবং প্রাচ্জগতে দর্শন-প্রতিিত ধশ্বগুলি কালে 
কালে উদিত হয়। এই প্রাচ্যজগৎ হইতে উহার কালক্রমে সমস্ত পৃথিবীতে 
আঅভিব্যাঞ্ত হইয়াছে। 

দর্শনশান্ত্ ভূমগ্ডলে একেশ্বরবাদ ও ভন্টান্য উতকৃষ্ট ধর্মমত গ্রচার করে। 
তাহার সাক্ষ7, বেদান্ত ও উপনিষদ হিন্দুধশ্থে পরবঞ্ধের বার্ত। প্রচার করে এবং 
সাংখ্যদর্শন ইহার ত্রিমৃ্তি আনয়ন করে। নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধধর্মের মতামত 
সাংখাদর্শনের উপর প্রতিষঠিত। সেইরূপ গ্রীক ও ইরান দর্শন থুষটধর্শের 
অধিকাংশ মতামত প্রচার করে। 

জগতের ইতিহাস নাক্ষা দেয়, দর্শনশাস্ত্রের উন্নতি ধর্মোন্নতির মূলীভৃত 
কাঁরণ। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে যে দেশে মানবের বিস্তাবুদ্ধি যেরূপ স্ফৃর্তি লাভ 


৬৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধর্মা। 


করে, তিনি তদনুরূপ পরমার্থজান প্রাধ হইয়| প্রথমে দেশীয় দর্শনশীঞ্তের, 
পরে জাতীয় ধশ্বের উন্নতিসাঁধন করিয়! যান। 

ইত্তিহাসপাঠে আরও বুঝ যায, যংকালে গ্রীশদেশে পৌত্বলিকত। প্রবল ছিল, 
তৎকালে সক্রেটিশাগ্রমুখ দার্শনিক পণ্ডিতগণ-যুক্তিবলে একেশ্বরজান লাভ 
করেন। পরে,তিন শতাকীর ভিতর তাহাদের উৎৃষ্ট মতামত বহুপ্রচারিত 
হইলে ধর্্জীবন মহাত্মা ঈশাদেব দুম্দুভিদ্বরে সেই উন্নত মত জগতে প্রচার 
করেন এবং তদর্থে নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া ধর্শের মাহাত্ময বন্ধন করিয়া 
বান। তাহার শিস্তান্থশিষাদিগের উৎসাহে ও তবে তংপ্রচারিত ধর্ম কালক্রমে 
পাশ্চাত্য জগতে প্রবল হইয়! উঠে। তীহার অন্থকরণে পম়্গন্থর মহম্মদদেব 
প্রাচাগতে উন্নত একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়। যান। 

আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনম্বরত্ব, পরলোক ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং তৎকর্তৃক 
জগতের হ্ৃষ্িন্থিতিসংহার প্রভৃতি ধর্মের উৎকৃষ্ট মতামত সর্বথ। দর্শনশান্ত্সন্মত। 
এখন দর্শনশান্ত্রের কল্যাণে এ সকল শ্রেষ্ঠ মতামত সকল দেশে প্রায় সর্ববাদি- 
সম্মত। ইহার! খুষ্ট গ্রভৃতি উৎকৃষ্ট ধর্ম গুলির প্রধান অলন্বরূপ। এমন কি, 
ঈশ্বরে ও পরলোকে বিশ্বাস আজকাল সকল উৎকষ্টধর্দের যূলভিত্তি। এখন 
ভাবিয়া! দেখ, দর্শনশান্ত্র ধর্মবিষয়ে জগতের কত মছোপকার সাধন করিয়াছে! 

ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, দর্শনের সহিত নানাবিষয় লইয়। বিজ্ঞানের 
ঘোরতর বিবাদবিসন্বাদর চলিতেছে; এজন্ত বিজ্ঞান দর্শনপ্রতিপার্দিত ধর্খের 
উপর খ্াহস্ত, এমন কি, উহার মূলোৎপাটন করিতে একান্ত ব্যগ্র। আবকাল 
সড্যদেশের মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ ধর্দের ভাদৃশ গৌরব করেন না। তীহার। 
সর্বন্ধ একমাত্র নাস্তিকবাদ প্রচার করিতেছেন। তাহাদের মূলমন্ত্র 
88%, 0770 270 %9 1101 হেসে খেলে নাওরে যাছুমণি। তাহারা ঈশ্বর, 
আত্ম, পরলোক কিছুই মানেন না, একমাআ জড় ও শক্তি তাহাদের উপাদায 
দেবতা, এবং চাক্ষুষ গ্রমাণ তাহাদের উপদেবতা। | 

স্াঁহাদের মতে সংপারে ধর্দও নাই, কেবল সমাজে বলবাসদরুণ মানবের 
হিতাহিতজান, ধর্দাধর্দজ্ঞান, পাপপুণ্যজ্ঞান ও বিবেক তদীয় হৃদয়ে কালবশে 
উিত হইয়াছে। সত্য বটে, তাহারা জানের নানাবিভাগে অত্যাশ্চরধয 
্বাবিষ্কার করিয়া প্রক্ৃতিক্গতে ঈশ্বরের অগাধ নির্খাণকৌশল ও অদ্ভূত 


ধন্মের সহিত দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ । ৬৫ 


নিষ্ঙতন্্রদেখান।: কিন্ধু দুঃখের বিষয়, কোন বিজানশীন্ত্রের কোন পংক্তিচক্তি 
বিশ্বরচয়িত| ঈশ্বরের নামোল্লেখ নাই। তাহারা ভাবেন, বিজ্ঞানে এমন 
সুজ্জল আলোকের মধো ঈশ্বরের নামোজেখ কেবল ভুর্কালতাপরিচায়র এবং 
তৎপরিবর্তে তাহার! অন্ধ জড়ণক্তির একমাত্র উপালক। 
কোন কোন :টৈজানিক পণ্ডিত ঈশ্বরকে বিশ্বের অজেঃ আন্দিকারণ রি 
করেন বটে, কিন্তু যখন এ বিশ্বসংসার কতকগুলি অপরিবর্তননীল' নিযমাদারর 
সথ্ট ও পরিচালিত তখন ঈশ্বরকে ভাৰিবার ব| মাণিবার কি প্রধোজন ? ব্থঞ্ 
তিনি এজগণ্তে সাক্ষীগোপালমাত্র, তখন তাহার আরাধনা ব। উপাসৰ! 
করিবার কি প্রয়োজন? তাহারা বলেন, অবোধ, দুর্বল মানব নিজের কুসংস্কাগ, 
বশতঃ বিপদে পণ্তিত হইলেই ঈশ্বরকে ডাকিতে থাকে । কিন্ধু আমরা এখন 
জানবিজানবলে বলীয়ান, বিপদে পতিত হই, বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিপন, 
প্রতীকার করিতে চেষ্ট] পাইক) কেন অনর্থক ঈশ্বরকে ভাকিত্ব। জিহ্বা! অপবিজ্ 
করিব? বরং লোকের কুসংস্কার দূর করিবার জন্ত উহাদের মন রা 
ঈশ্বরকে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা গাইব? ্ 
তাহার। এখন ঈশ্বর মানেন ন। বটে, কিন্তু তাহাদের নিকট জড়, রি প্ 
অন্ধ দৈব উপাস্য ত্িষুষ্ঠি ! | ১ 
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এই উপাস্য ব্রিমুত্তির তাহারা এখন যোড়শোপচারে পূজা করেন 
এৰং তাহাদের শান্গ্রন্থে ইহাদের গরণানবাদ ও গুণকীর্তন পুর্ণাংশে শো! পায় , 
তাহারা চেন, বিশ্বব্যাপারে জড়শক্তিই সর্বেদর্ব! ; এতৎব্যতীত অঙ্ক 
কোনকপ চিৎশকি নাই, যাহার, নিকট আমাদের গ্ন্তক অবনত করা 
উচিত। . 
এবংবিধ নাস্তিক মতামঙ পাশ্চাত্য জগতে অল্পদিনের ভিতর বহু প্রচারিত 
ছওয়ায়. তথায় গ্রতৃভ অনিষ্টোৎপত্তি হইতে আরম্ত হইয়াছে। সঙ্যজগতে 
আজফাল: অধিক্ষাংশ কভবিদ্য লোক থৃষ্টধন্থে বিশ্বাস করে না, কেবল 
লোঝলজ্জার ভয়ে. ইহার কারদাকরণ মানিয়। চলে। জড়বাদিতার এন্ড 
৯ 


গ৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


প্ান্র্তাব বশত; তথায় কত অশাকি, কত ধর্ণাঘট, কত কহ দিন দিন বৃদ্ধি 
গাইডেছে.। 

' পান্ডা হা জগতে আলকাল অনেকে সমাজের নানাবিষয়ে ধর্শের ইনি 
উঠাইয়! দিতে বান্ত এবং ধর্যাজকদিগের ক্ষমত। খর্ব করিতে বদ্ধপরিকর । 
এগগেণেও তাহাদের ভক্ত চেলার। ছুই পৃষ্ঠ বিজ্ঞান পড়িয়া! দেবঙেবী৷ মানেন না, 
সকলকেই গোটেহেল করিতে গ্রস্তত। বাহ! হউক, বিজ্ঞানের নাস্তিক মতামত 
জগতে বহু প্রচারিত হইলে ধর্ধসন্বদ্ধে সমাজে যুগান্তর উপস্থিভ হইবে । তখনই 
বোধ হয় শাস্ত্রোন্সিখিত ঘোর কলি দোর্দগুপ্রহাপে সংসারে রানাতস্ব করিবে। 
ই তাহারই পূর্বস্চন! মা । 

. জিজ্জাম! করি, বিজ্ঞান এইবপ নান! নাস্তিক মতামত প্রচার করিয়। ধর্মকে 
ফি নমাজ হইতে তাড়াইতে সক্ষম হইবে? ইহা! সম্প্রদায় বিশেষের বৈশেধিক 
মতামত খণ্ডন করিতে পারে, দর্শন প্রতিপার্দিত 'ধর্টের মৌলিক মতামতের 
উপর অবিশ্বাস জন্মাইতে পারে, খৃষ্ট-ধর্্মকে নকড় ছকড়৷ করিতে পারে; কিন্ত 
থে প্রাকৃতিক সনাতন ধর্ম সকল মানবধর্খের মূলে বর্তমান, যৈ ধর্মবল পাইনা 
ধানধ ইহলংলারে সর্বশ্রেষ্ঠ, থে ধর্ম ৰাতীত তাহার জীবন অসার ও অপদার্থ, 
বিজ্ঞান কি সেই ধর্মের বিপক্ষতাচরণ করিতে পারিবে? মানবসমাজে 
আবহধানকাল যে সামাজিক ও পারিবারিক ধর্ম চলিয়। আসিতেছে, যাহার 
গুণে আমাদের গৃহ আজ বর্গের নন্দনকানন, যে ধর্ম সমাজের স্থায়িত্বের 
সহিত অপরিহার্ধ/কূপে জড়িত, নবোখিত নববিজ্ঞ।ন কি সেই সনাতন ধর্শের 
কোনকধপ অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে? 

. যেমগ নলগিল খিন। মৎস্ত জীবিত থাকে নাঁ, বাছুবিনা! কোন জীব প্রাণ 
কারণ করিতে পারে না, সেইরূপ কোন না কোন প্রকার ধর্ধ ব্যতীত কোন 
মদাজ জগতে স্থায়ীন্হয় না। যতদিন স্বায়ে ধর্শপ্রবৃত্তি বলবতী থাকিবে, 
তঙ্দিন সংসারে ধশ্মানুশীলন স্বতঃ চলিবে। বিজ্ঞান ধতই কেন ইহার বিপক্ষে 
চীৎকার করুক না, উদ্থার সমস্ত চীৎকার অরণ্যে রোদন মাত হইবে। 
. 4 ঘিজ্ঞান ঈশ্বর, আত্ম, পরলোক সকলই উড়াইয়। দিতে পারে; কিন্ত 
ইহ।চিরদিৰ সামাজিক ধর্মকে মান্ত করিবে। সমাজে থাকিতে হইলেই.চুরি 
কর! মহাপাপ, পরোপকার কর! মহাপুপা, (এ কথ! নাস্তিক, আ্বিক মকরেই 


ধর্দের সহিত দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ । ৬৭ 


লমভাবে ষানিবে। বিজ্ঞানবিং পণ্ডিত বলেন, সমাঞ্জণাননের জন্য রাজদণ্ড- 
বিধি যথেষ্ট, ধর্মের আবার প্রগোঞ্জন কি? কিন্তু সমাজে এমন অনেক বিষয় 
আছে, যাহাতে শাসনত্ আদে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না । সে স্থলে ধর্দের 
অনুণালন পুর্ভাবে চালান একান্ত আবস্তঞ, যেমন বিবাহপ্রথা ইত্যাদি। 
সত্য বটে, শাসনতন্ত্র সাধারণের মনে ভীতি উৎপাদন করিয়া, সমাজের গর্হিত 
কর্ম সম্পাদনে: অনেককে কথঞ্িৎ সংযত রাখে; কিন্তু ইহা সৎবর্ধ।ষঠানে 
কাহাকেও ভালরূপ প্রোৎসাহিত করে না। অপর পক্ষে ধর্দের গুণে লোকে 
যেমন গঠিত কর্ধ করিতে চায় নাঁ, তেমনি সংকন্ করিতে দ্বতঃ প্রোৎসাহিত 
হয়| এজজ সমাজে ধর্ধের এত আবশ্বকহ]। 

নববিজ্ঞানের আদিগুক্ষ হুবিখযাত বেকল হেব বলেন :০* 
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“ল্লজান মানবমনকে নান্তিকতায় লইয়। যায়, কিন্তু গভীর জান উহাকে 
পুনরায় ধর্খের দিকে আনয়ন করে।” ইহা হইতে সিদ্ধান্ত কর! উচিত, বিজ্ঞানবিং 
পঞ্জিতগণ, ধাহার! এখন নাস্তিকতার দিকে ধাবমান, কিছুকাল পরে তাহার! 
আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। তখন তাহার। আর ধর্দের গ্রতিকূলে 
দণ্ডায়মান হইবেন না। 

আজকাল নববিজ্ঞান ধর্ম ও নীতিবিবর্জিতা যে সভ্যতাঞ্যোতি পাশ্চাত্য 
জগতে বিস্তীর্দ করিতেছে, উহ। দানবিক সঙ্যতা। ইহাতে দানবদদিগের তাণ্ুৰ 
নৃত্য সর্বত্র দেখ! যায়। সকলেই প্রকৃত ধণ্ব তুলিয়া গিয়া কামিনী-কাঞ্চনের 
জন্ত দৌড়াদৌড়ি, হড়াছড়ি, মারামারি ও কাটাকাটি করিতেছে। ইহাদের 
ভয়ে ধর্মবেচারা ঈপ্রই পর্বতগহায় লুকায়িত হইবে এবং কলির রাহ সর্ব 
বিস্তীর্ণ হইবে। অপর পক্ষে প্রাচ্যদর্শন যে সভ্যতা জ্যোতি বিদ্তীণ করে। 
তাহ। মানবিক সভ্যতা। ইহাতে সকলে ধর্মাসুপীলন করিয়া ধর্দের কজ্যাণে 
দেবোগম হম। 


তৃতীয় অধ্যায়। 
সৃষ্টিরহ্ত । 
প্রথম অংশ । 
ইহার গৌরচন্দ্রিকা। 


এখন হইতে জীবনের কুটগ্রশ্নমীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলাম। সর্বাগ্রে 
দেখাইব, স্থট্িরহস্ত কতদুর উদঘাটন করা যাইতে পারে। 

এই যে অনন্ত, অসীম ক্রক্ষাণ্ড যাহা তোমার নয়নসমক্ষে বিস্তৃত, 
যাহার. অনস্ত শোভা, সৌন্দধ্য ও ছৈচিত্রা দর্শনে তুমি অন্থক্ষণ বিমুগ্ধ হও, 
এই.যে অগণিততারকাজালমণ্ডিত জনন্ত নীল নভত্তল, যাহাতে চস সুধা, 
গর, নক্গত্রাদি উদিত হইয়া তোমায় সদা বিন্বয়বিস্কারিত করে, এই যে 
সুন্দর ধরাধাম, যাহা অসংখ্য উত্ভিজ্জে ও জীবজস্তকতে পরিপূর্ণ, যাহা তোমার 
অনন্ত- দুখের আগার, ইহার। কি প্রকারে কৃষ্ট হইল, কতদিন কষ্ট 
হইয়াছে, তাহ! জানিতে কি তোমার কোনরূপ অভিলাষ জন্মে? স্মান্ত বুদ্ধি 
বিকাশের সঙ্গে মানবমাতেই এ সকল বিষয় জানিতে চিরদিন সমূৎস্থক হন। 
... অতি পুরাকাল হইতে মানবধর্দদ সকল দেশে স্থস্টির বিষয় বর্ণন করিয়া 
আসিতেছে। তদীয় লেবকবৃদ্দ অন্ধ বিশ্বাসের সহিত উহার মতামত গ্রংণ 
করিয়া আপনাদের চিরগ্রদী্ড কৌতৃহলশ্রিখ! নির্ববাপিত করিতেছে । তাহার 
মগ দেখ খুষটধর্দ বলে, যধন্‌ সর্দশক্তিমান ঈশ্বর স্বর্গের একান্তে বসিয়া 
বিশ্ন নথ করিতে মানস করেন, তখন তিনি আদেশ দিলেন, *মালোক হউক” 
এবং, তাহার আদেশমত আলোক সর্বপ্রধমে সর্বত্র দেদীপ্যমান হইল। 
তধগরে ডিনি ছয়দিবসে এই স্থাবরজঙগমাত্মক পৃথিবী, চন্্র, কুর্ধ্য, নক্ষত্র 
মণ্ুলাদি সমুদয় ন্ট্টি করেন। এই মতটা আদৌ যুক্তিনঙগত না হইলেও 
জনসাধারণকে সহজ কথায় ৃষ্িরহ্ত বুঝাইবার জন্ত থৃ্টধর্ম এরূপ নির্দেশ 
করে মাত। 


ুষ্টিরহস্য । ৬৯ 


হ্িরহুন্ত উদ্মেদ করিবার জগ্ত দর্শন ও বিজ্ঞান উ ভয়েই সমভাবে সচেষ্ট । 
কন্ধ ছুঃখের বিষয়, যে সকল ক্রিয্াপরদ্প্রা বা ঘটনাপরম্পর| দ্বারা এ জগৎ 
সথষ্ট বা ক্রমবিবর্থিত, তাহ! ধারাবাহিকরূপে ও পুথ্যানুপুত্ধন্ধপে বর্ণন করা 
বা হদয়ঙম করা অদপ্ূর্ণ মানবমনের সাধ্যাতীত। এবিষনে দ্শনশান্ 
অধ্যাত্মবিজ্ঞানের. সাহার্যে বহুদূর অগ্রপর হইয়া গু রহশুট়ী বুঝাইবার 
জন্ত অনেক প্রয়াগ পায়; কিন্তু বিজ্ঞান কিমদদএমাত্র অগ্রসর“ হইয়াই অন্ধকার 
ক্রমশঃ ঘনীভূত ও গাঢ়তর হইতে দেখিয়া ্ুপ্নমনে প্রত্যাবর্তন করে। 
এবিষয়ে মনোরথ পিদ্ধ না হওয়াতে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতবর বলেন, জগৎ 
স্ষ্্ি যেরূপ রহ্‌ন্তময়। একটী পরমাণুর স্থটিও সেইরূপ রহস্তময়। তৰে কেন 
বৃথা চেষ্টা? 

কেহ কেহ বলেন, বিশ্বের স্থট্টিও নাই, প্রলগও নাঈ, ইহা অনাদি কাল 
€ইতে সমভাবে চলিয়া আপিতেছে ও অনন্ত কাল স্থায়ী হইবে। কাল- 
কর্শ-ম্বভাববশতঃ ইহা লোকপরম্পরাম চলিয়া আসিতেছে। তাহারা 
বলেন, মানব. মনের প্রক্কৃতি যেরূপ, তাহাতে আমরা সকল বিষয়ের আদি 
ও অস্ত অন্বেষণে ব্যগ্র হই বটে, কিন্তু ইহ! যেরূপ লীমাবন্ধ, তাহাতে কোন 
বিষয়ের আগ্যন্ত পাওয়া! সম্পূর্ণ অপন্থবব। মনে কর, কৃষ্রির পর প্রলয়, 
প্রলয়ের পর পুনরায় সৃষ্টি, সেইরূপ হৃষ্টির পূর্বে প্রলয়, প্রলয়ের পূর্বে স্যরি । 
এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া! আমরা ইহার আদি ও অস্ত পাই না) অতএব 
স্থট্টি অনাদি ও অনস্তকালস্থায়ী বলাই শ্রেয় 

দেখ, আমানের নিকট কালের আদিও নাই, অন্তও নাই, ইহ অনাদি 
ও অনস্ত। ব্রদ্ধাণ্ডের প্রারভও নাই অন্তও নাই, ইহ! সর্ববাপী। আকা 
শের আমিও নাই, অন্তও নাই, ইহা সর্বময়। ভূমণ্ডল যেদ়গ গোলাকার) 
ইঞার প্রারভও.নাই, অন্তও নাই, ব্রদ্মাওও সেইরূপ গোলাকার, ইছারও 
প্রারস্ভ. নাই, অন্ত নাই। সেইরূপ স্ঠিও পরম্পরা চলিয়া আমিতেছে। 
ইছারও আদি নাই, অস্ত নাই। মনের প্রাকৃতিক আকাঞ্ফাবশত; সকলে 
জগতের আদি ও অস্ত অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করে মাত। 

জগৎসটিস্্ধে অধিকাংশ শিক্ষিতপ্লোকের মনে একটা মহৎ কুসংস্কার 
বদ্ধমূল দেখা যায়। তাঁহার! ভাবেন, কষ্টির পূর্বের কিছুই ছিল না, সকলই 


8 বৈজ্ঞানিক-হি্দুধধ্্ম। 
তমোময় ও শুস্তময় ছিল। সৃষ্টির প্রাকৃ-কাঁলে পরমপিত। পরমেশ্ব যাবতীয় 
তৌডিকপদ্ার্থ ও ভৌতিকশক্তি স্থ্গন করিয়। কতকগুলি প্রাকৃতিক নিম 
স্থাপন করেন, উহাদের ক্রিয়াবশতঃ এ জগৎ কৃষ্ট বা উড্ভৃত হয়। সেইক্সপ 
প্রলয়ের প্রারস্তে সমুদয় ভৌতিক পদার্থ ও ভৌতিক শক্তি বিনষ্ট হইবে, 
প্রান্তিক নিয়মাবলী রহিত হইবে এবং সকলই পুনরায় তমোমঞ্জ ও শৃণ্তমধ 
হইয়া যাইবে। খধাহাদের এবপ ধারণা, তাহার! স্বষটিপ্রকরিয়ার হিন্দু বিসর্গ 
বুঝিতে পারেন নাই। আর ইহা এমন সহঙ্গ ব্যাপার নহে যে, ইহা ছয় ্িনে 
খটিয়াছে এবং একদিনে গ্রলয় ঘটিবে। 

সংসারে হৃষ্টিস্িতিসংহার এই ভ্বিবিধ ক্রিয়া চিরদিন সমভাবে চলিতেছে) 
একদিকে যেমন ইহার পদার্থনিকর নৃতনরূপে সষ্ট ব। উদ্ভূত হইতেছে, অপর- 
ফিকে উহার! সাম্যাবস্থায় রহিতেছে; আবার অন্যদিকে উহার ধ্বংদও 
পাষঈতেছে। সেজন্ত বল! উচিত, যে ক্রমবিবর্তন দ্বার! এ জগৎ সৃষ্ট, পরিবর্ধিত 
ও রূপান্তরিত, সে বিবর্তনের বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই, উহ] চিসনিন লমতাবে 
চলিতেছে ও চলিবে । এখন যে সকল ভৌতিক পদার্থ, চৌতিক শক্তি ও 
উচ্বাজের নিয়মাবলী দেখা যায়, উহারাও মন্বস্তরে ধনস্তরে কথঞ্চিৎ পরিব্তিত 
হইয়া আপিয়াছে (থিওসফির মত)। এজন স্াগ্ক্রিয়া আমাদের নিকট 
এত?ুর রহস্যময় ব| ছুর্বোধ্য, এমন কি, এক প্রকার অজে। 


অধ্যাত্মবিজ্ঞীনের মতে স্ৃপ্তিরহস্তোন্তেদ। 


অধ্]াত্মবিষ্জানের মতে ত্রঙ্গই বিশ্বের আদি ও অস্ত। তিনি ইহার 
রচস্িতা, তিনি ইছার উপাদাঁনকারণ এবং তিনিই ইহার আধারশ্বরূপ। 
যে চিৎশক্িযোগে ইহা রচিত, তিনিই সেই বিশ্বব্যাপিনী চিৎশজির 
সম । যে সকল উপাদানধোগে ইহা রচিত, তিনিই সেই বিশ্বব্যাপী উপাদান 
সমূহের সম । যে জলীম ও অনন্ত আধারে বা আকাশে ইহা রচিত, ভিমিই 
সেই ধিশ্বরযাগী আঁধারের সমি। যিনি নায়াশক্কিবলে বর্ধিত হুইয়| বিশ্ব- 
প্রপঞ্চে পরিণত, তিনিই ব্রন্ধ। একোহহং বহু স্যামি । তিনি জগ্রে এক ছিলেন, 
পরে বছ হন। - 
কোঁন কোন শাস্্রকার উল্লেখ করেন, যেমন উর্ণনা স্বীয় জাল স্বাত্তাস্তর 


অধ্যাত্ববিজ্ঞানের মতে স্ষ্টিরহস্যোত্তেদ। ৭১ 


হইতে নিঃসরণ করে ও পুনরায় উহাকে স্থাভন্তরে সঙ্কুচিত করে; সেইরূপ 
পর্রগ্থ সুষ্টিকালে বিশ্বপ্রপঞ্চকে স্বাভ্স্তর হইতে গ্রকটিত করেন এবং রজব, 
কালে উহাকে স্বাভাত্তরে গ্রাস করিয়। লন। ভালরূপ অস্থধাবন করিলে 
বুঝিতে পারা যায়, এই ততটা দ্বৈতবাদীদিগের ; কারণ উর্ণনাতে ও তনয় 
জাগে বিস্তর পার্থক্য আছে। কিন্তু অছৈতবাদীদিগেক মতে, বিশে ও ত্রস্ষে 
কিছুমাত্র পার্থক্য নাই; একই ক্রদ্ষ বঞ্ধিত হইয়া বিশ্বপ্রপঃঞ্চ পরিণত হল। 
তিনিই আবার ইহার মন্ত। প্রলয়কালে সেই ব্রন্ষের চিৎশক্তি, বিশ্বের উপা- 
দনবাশি ও জাকাশরূপী আধার এই তিনের একাধারে মিলন হইয়া যায়। 

বিশ্বের ছুইটা অবস্থা, ব্যক্ত ও অব্য । হৃট্টিই ইহার ব্যক্ত অবস্থ! এবং 
গ্রলয় ইহার অব্যক্ত অবস্থা । কিন্ত ইহার ছুই অবস্থাতেই বিশ্বরচন্িত। পরব্রক্ 
আমাদের নিকট বিতর্ক, অগ্রজ ও অপরিমেয়। তিনি আমাদের জানের 
অগ্গোচর । সংসারে তিনি একমাত্র মায়াযোগে ব্যক্ত। মায়াতীত বলিয়! তিনি 
মায়ামুগ্ধ মানবমনের কদাচ ভাব্য নন। জগং-স্থিতিকালে তিনি মায়াষোগে 
বাক্ত বলিয়া! মায়ার ভ্রিগুণাঞ্ছনারে ত্রিমুর্তিরূপে (ক্রদ্মা বিষু। মহেশ্বর ) অথবা 
ষানবমনের মায়ামদী গ্রক্কতি অনুসারে লৌকিক ঈশ্বর রূপে একমাজ্ ভাধা ব 
ধেয। 5 

বিশ্বের ব্যক্ত অবস্থায় ব্রদ্ধের আবার ছুইটী রূপ, হুস্থ (90118) ও স্ুুল 
(805৪) যতকাল জগৎ বাক্ত অবস্থার অবস্থিতি করে তত্তকাল কেবর 
স্ুণক্থম্মের বিকার, পরিণাম ও রুপান্তর ঘটিতে থাকে । পরব্রদ্দের আস্ঘাশক্তি 
মহামায়া স্ুলহক্ম্ের এই পরিণাম ও পরিবর্তন ঘটায়। যে সকল ভৌতিক 
শক্তি দ্বার! এ জড়দ্বগৎ অনুক্ষণ পরিচালিত, যাহাদের ঘাত-প্রতিঘাত ইন্জিয 
যোগে সদ অন্থভূত, উহ্থার! সকলে সেই মহামায়ার কণা! বিশেষ। এই মহা" 
মায়াই স্গিপ্রক্রিয়ায় বিগত কয়েক কল্পে স্থন্ম জগংকে বিরত, কলুবিত ও 
অধে গত করিতে করিতে ক্রমশঃ স্ুলজগতে পরিণত করে এবং এই মহাশক্তিই 
তবিষ্বং কল্প বুল জগৎকে উন্নীত করত ক্রম্খঃ হুন্ম জগতে স্থাপন করিবে? 
তৎপরে মহাপ্রলয় ঘটাইবে। 


এখন অধ্াত্মবিজ্ঞানোক্ত পরব্রদ্ধের স্থ্িচক্ত কিরূপ? ইহ! মায়াযোগে 
তাঁছার মহালীলামা্। ইহাতে পরব্রন্ধ পৃরুষরূপে ষায়ারূগিলী প্রকৃতি 


৭ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


কবীর সহিত গোপনে মহানৃত্য করিতেছেন। এ নৃত্য চিরদিন চলিতেছে ও 
চঙ্গিবে। ইহার তালমান কেহই বুঝিতে পারেন ন1। তাহার অঘটনখটনপটাযণী 
ফা! কে বুঝিতে পারে? এই মহালীলার অস্গুকরণে ভোঁমার শ্রেষ্ঠ সনাতন 
হিন্দুধন্প শ্ররাধাকপিনী আত্ভাশক্তিলম্পক্কা গ্রকৃতিদেবীর সহিত পরদ্ের পূর্ণ 
জবতার শরীরের মহারালীল! লোকাচারে দেখায়। এই রাসলীলা বা 
রহন্তলীল! চগ্্চক্ষে দর্শন করিয়া তুমি পরব্রদ্মের মহালীল! জানচক্ষে বা রি 
নেজে বুঝিতে চেষ্টা পাইবে। 

সথষটিচক্রে পরব্রঙ্গের ব্যক্ত সুলকুক্ম ছুইরূপের পরিণাম, রূপান্তর ও ক্রম- 
প্বিবর্তন ঘটিতে থাকে। তাহারই একাংশ অব/ক্ত মৃলগ্রকৃতি (ভাবি বিশ্বের 
উপাদান রাশি ) তাহার চিৎ্শক্তিযোগে ক্ষোভিত হইয়া সর্বাগ্রে সৃগ্মগতে 
পরিণত হয়; পরে সেই শুক্র জগৎ আরও ক্ষোভিড, বিরৃত, কলুষিত ও 
অধোগত হইয়! স্থুলজগতে পরিণত হয়; আবার এই স্ুলজগৎ ক্রগোন্তত 
হইতে হইতে পুনরায় হৃক্মজ্গতে উত্থিত হইবে, তৎপরে পরপ্রঙ্গে লীন হইবে। 
ইহার প্রধান তাৎপর্ধয এই, হৃট্িপ্রক্রিয়ায় সর্বাগ্রে হুত্মজগৎ হই হয়। এজস্ত 
শাস্ত্রে কৃষটিকর্ত। ব্রচ্জার মানসপুল্রগণের উৎপত্তি বিষ লিখিত আছে। এপন 
এই প্রথম সষ্ট হুক্ধজজগং কিরূপ, তাহা আমাদের কল্পনায় আদৌ আসিবে না। 
বিগত কয়েক কল্পে এই নুক্ধরজজগৎ ক্রমশঃ অধোগত ও বিকৃত হইতে হইত 
আধুনিক সুলজগতে পরিণত । এই বরাহ্কল্পে স্থুলত্বের সম্যক স্ফৃষ্টি হইতেছে? 
পরে তবিয়াৎ কল্পে এই সুলজ্গৎ ক্রমোপ্পত হইয়া আবার সুক্্রূপ ধারণ 
করিবে; তৎপরে মহাপ্রলয় ঘটিবে। ইহাই পরব্রদ্ের স্থষ্িচক্র এবং ইহাই 
সচামায়াযোগে তীহার মহালীল! মাত্র। 

এখন হৃষ্টির প্রারস্ত হইতে প্রথমন্থষ্ট স্ম্মক্জগৎ কোন্‌ কোন্স্তয় অতি. 
রম করিয়া কোন্‌ কোন্‌ শক্তি দ্বাপা চালিত হইয়া ক্রমবিবর্তিত হইতে হইতে 
আধুনিক ম্মুলজগতে পরিণত হইল, তাহা *ন দেব। জানস্তি কুতে। মানবা:* 
দেবতারাই ভাঁহা জানেন না, মানব কোন্‌ ছার। কত কোটা কোটী বত্র 
ব্যাপিয়। এই স্ৃষ্টিগ্রক্রিপ্।। চলিতেছে, তাহ! কেছ নির্ণয় করিতে পারেন না। 
এজন্য অনুশ্পূর্ণ বিজ্ঞান বলে, হয়ত ১ কোটা বৎসর, না হয ১* কোটী, না হয় 
$৯.৫ফাটা বৎসর হইল, এ জগৎ হৃষ্ট হইয়াছে। 


অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মতে স্ষ্টিরহস্যোস্কেদ | ৭৩ 
'বিওমফি বলে, কয়ে কল্পে জগতে সুলসক্মের তারতম্য ঘটিতেছে। প্রথম 
করে পৃথিবী অতীব সুস্থ ছিল; ইহাতে স্ুলের লেশমাজ ছিল না। দ্বিতীয় 
কল্পে পৃথিবীতে সুম্্ হান পাইতে থাকে এবং স্থুলও ক্রমশ: স্কুরিত হয়। 
তৃতীয় কল্পে পৃথিবীতে স্ুলসক্ম সমভাবাপন্ন। চতুর্থ বরাহ কল্পে আধুনিক 
পৃথিবী সম্পূর্ণ স্থলাবাপর। পঞ্চম ও ষষ্ঠ কল্পে পৃথিবীতে ষে পরিমাণে স্কুলের 
অবনতি ঘটিবে, সেই পরিমাণে স্ৃপ্মের উর্রতি হইবে। নম কে পৃথিবী 
পুনরায় সু হইয়া যাইবে। তৎপরে মহা প্রলয় ঘটিৰে। 


পুথি 


্ চি হক্ব. 

টানি | চতুর্থ টি 
&. ৃ লুক 

অর্ধ সুল . ্, অর্থ হুক 


স্থল পৃথিবী 


প্র 


বাঁদিকে টর প্রান্ত হইতে সুম্ পৃথিবী কালক্রমে বিবর্তিত হুইতে 
₹ইতে কিরূপে, স্থুল-পৃথিবীতে পরিণত হইল এবং দক্ষিণদিকে মহাগ্রালয়ের। 
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৯ 


৭3 বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্শ । 


পূর্বে স্কুল পৃথিবী স্থস্মে উদ্মীত হইতে হইতে কি প্রকারে পুনরায় সুষ্ঠ হে 

উাহাই দেখান হইল। 

' * জুক্ম হইতে স্থুলের উৎপত্তি বিষয়ে গীতাঁয় ভাঁলরপ প্রমাণ পাওয়া যায়। 
উর্ধ মুলমধ: শাখমস্বখং প্রাছরব্যয়ং। 
ছন্দাংসি যন্ত পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ। 

(তা) 

*সংসাররূপ অব্যয় বা! চিরস্থায়ী অশ্বখবৃক্ষের মূলদেশ উর্ধে অবস্থিত ) ইহাক় 
শাখাগুলি অধোদেশে বিস্তৃত; বেদের ছন্দগুলি ইহার পত্রস্বর্ূপ। যিনি সেই 
অশ্বখবৃক্ষটা ভালরপ ভ্বানেন, তিনি প্রকৃত বেদজ।” সংসাররূপ মহাবৃক্ষের 
মূলদেশ উর্দ্ধে এবং ইহার শাখাগুলি নিম্নে অবস্থিত, এ কথার গ্রককত তাৎপর্ধ্য 
কি? যেমন বৃক্ষের মূলদেশ গ্রথম উৎপন্ন হয়, পরে মূল হইতে কাণ্ড ও 
শাখাগুলি ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়, সেইরূপ উর্ধস্থিত সুক্মজগৎ এই নিয়স্থিত 
সং্লারের মূলদেশ, ( অর্থাৎ) হুক্ম ক্রমশঃ বিকৃত হইতে হইতে এই স্ুলজগৎ 
সৃষ্ট হইক়্াছে এবং এই স্ুলজগতের মূলদেশে সুল্মম বা! অধ্যআজগৎ বিস্ামান। 
ইহাই আমাদের স্বর্গ এবং ইহার অধিবাসী দেবগণ স্বর্গ হইতে, এই মর্ত্যলোক 
শাসন করেন। যেমন বৃক্ষের পত্রগুলি ইহায় জীবনধারণের 'যথেই সহায়ত! 
করে, সেইক্সপ বেদ্বর্িত জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড সংসার রক্ষার প্রধান উপায়। 
বেদবাক্যানুসারে চলিলে নংসারের স্বখন্বচ্ছন্দত। বন্ধিত হয়। 

যে রাজযোগ অধ্যাত্ববিজ্ঞানের অংশীভূত, উহার মতে হুক্ম আকাশ 
হষ্টুতে এ বিশবপ্রপঞ্চ উত্তত হয়। এই আকাশ স্থানে ২ ঘনীতৃত ও আকার- 


বিশিষ্ট হইয়া বিশ্বসংসার উৎপাঁদন করে। যে প্রাণ সমঘ্ত আধ্মাত্ত্িক, মানসিক 
ও প্রাকৃতিক শক্কিসমূহের লমগ্ি, উহার কার্ধাবশতঃ হুষ্ম আকাশ বিশ্ব উৎপাদন 


করে। 
পুরাঁণমতে স্ৃষ্টিবর্ণন| ৷ 
হিন্দুশান্্র মতে বক্ষ! এই চরাচর বিশ্বের সথটিকর্তা এবং তাঁহার শতবংসর 
আছর মধ্যে গ্রথমার্ধ অতীত হইয়াছে। এখন চতুর্থ বরাহ কল্প চলিতেছে এবং 
চতু্দিগ মুর অধিকারকাল মধ্যে সম বৈবস্বত মন্থর মন্বস্তর চলিতেছে। 
ইহাতে বুঝা! উচিত, পৃথিবী আধুনিক অবস্থা গ্াপ্ত হইবার পূর্বে কততগ্রফার খও 
উলয় ও বিপ্লব অতিক্রম করিয়াছে, তাহার কিছুমাত্র ই নাই খবং কত 


পুরাণ মতে নি বর্ণন 3৫ 


৫কাচী কোটী বৎসর হইতে চলিল, ইহা সৃষ্ট হইগ্নাছে, তাহারও কিছুমান্ত ইয়ত্তা 
নাই । যাহ! হউক, যে স্থলে স্ুদভ্য ইউরোপের হুদভ্য খৃষটধর্্ম কেবল মা, ছয় 
হাজার বৎসর পুর্বে ঈশ্বরকে জগতের অন্তরালে বসাইয়া সপ্ত দিবদে জগৎ স্থাই, 
করায়, সেস্থলে অর্ধলভ্য ভারতের অর্ধনভ্য হিন্দুধর্ম অধ্য|ঝববিজ্ঞানের সুবিমর 
জ্যোতি পাইয়! কত যুগধুগান্তর, কত কোটা কোটী বৎসর নির্দেশ করত নি 
বিষয়ে যে সকল মহাদত্য প্রচার করে, তাহা! এখনও তোমারপ্পুজাতম বিজ্ঞান, 
বুঝিতে অক্ষম, অথব| অনেক পধ্যবেক্ষণ ও অনুদদ্ধানের পর তাহার আতাস 
মাত্র পাইতেছে। এ 

শান্্রপাঠে অবগত হওয়া যায়, স্ষ্টি রচন! করিবার পূর্বে ব্রদ্ম একটী অতুযু- 
জ্জল হিরগনয় অণ্ড উৎপাদন করেন।' ইহাতে সর্ব প্রথমে হি কর্তা ব্রন্ম। জন্ম- 
গ্রহণ করেন। অনেকের মতে তিনি বিষ্ণুরূপী ব্রদ্ধের নাভিপন্ন হইতে জন্মগ্রহণ 
করিয়া কমলযোনি নামে খ্যাত হন। তিনি শত বৎনর পন্কোষে অরস্থিততি 
পূর্বক পরতরদ্ধোর তপ করেন এবং স্থষ্টিবিষয়ক পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন। পরে 
তিনি গ্রলম্গগয়োধিঞল পান করিয়। বিবিধ পুজান্প্টির জন্য খাঁধ ও প্রজাপতি- 
গণকে উতৎ্পাণন করেন। তাহারাই তাহার মানসপুত্র এবং তাহাঝাই এই 
স্থাবরজঙমাত্যক জগৎ ্্টি করেন। জনসাধারণকে গঢ স্থির প্রক্রিয়া 
সহজ ভাষায় বুঝাইবার জন্য শান্ত্রকারেরা এইরূপ রূপকভাবে নান) কথ। 
লিখিয় যান। 

এস্বলে অণ, গল্প, প্রলয়পয়োধি প্রভৃতি যে কয়েকটা উপমাবাচক শব বর 
হত হইল, উহ্থাদের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝ। আবশ্তুক। 

প্রথমতঃ | অও্ড শব্ধ শাস্ত্রে কোথা হইতে আসিল? যেমন একটা কুত্রঅপ্ডের 
অভ্যন্তরস্থ সাম্যাবন্থ।পন্না স্ত্াণু ( ০%০) ) পুরুষনিধিক্ত পৃমণু (82810269209) 
সংযোগে পরিবর্তনের পর পরিবর্তন সঙ্ক করিতে করিতে কিছুদিনের মধ্যে বিবিধ 
অন্গপ্রতাজে হুশোভিত হইয়া! একটী জীবে পরিণত হয়) সেইরূপ বিশ্বের সামা 
বস্থাপন্জ| জরিগুণা মূলগ্রকৃতি পুরুষনিধিক্ত তেজোরাশি বা পর্রদ্ষের, চিৎশৃক্তি 
দ্বার সংক্ষোভিত হইয়া পরিবর্তনের পর পরিবর্তন সহ্থ করিতে করিতে কাল 
ক্রমে অনস্তবৈচিঞ্জাবিশিষ্ট আস্ঘত্তবিহীন বিশ্বমগলে পরিণত হয়। িরু্ 
মিথিল বিশ্ব দ্ধের অণ্ড ক্বরূপ এবং ইহার নাম ব্রদ্ধাণড। 
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'ছিভীয়গঃ পরের বীজে ভাবি উত্ভিজ্ের অগুগুলি অব্যক্ত অবস্থায় নিহির্ভ 
থাকে এবং উত্তাগ ও জল গাইয়! উহ! বিবর্তিত ও বর্ধিত হইতে হইতে 
উদভিজ্জ পরিণত হয়। সেইরূপ গ্রলয় কালের অব্যক্ত মৃলগ্রন্কৃতিতে ভবিষ্তং 
বশ্বের উপাদানরাশি (হুপ্ম আদিম ভৌতিক পদার্থ গুলি) অশ্চুট অবস্থায় 
বর্তমান থাকে এবং উহাও বরন্ষেয় চিৎশক্কি যোগে বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হইতে 
হইতে কালক্রমে বিশ্বগ্রপঞ্চে পরিপত-হয়। এজন যে ব্রদ্ধার বিরাট খে 
ভিধ্ডিত হইয়া বর্গ, মর্ত্য, ও পাতান বিরচিত, সেই হৃটিকর্তা বদ্ধ শান্ত 
ফমলযোনি বলিয়া উক্ত হন। 

ভতীয়তঃ। কমলযোনি ব্রন্ধার প্রলয়পয়োধিজলে জন্মবৃততাস্ত বুবিবার 
ঈন্ত জরাযুগর্তে জণেব উৎপত্তিবিষয় ভাবা উচিত। হ্্াুর স্থিত পুমণুর 
সংযোগ ঘটিলে কিছু দিনের মধ্য জরাফু বদ্ধিত হইতে ইইতে গর্ভোদকে 
(14180781001) পূর্ণ হয় এবং উহাতে একটা জীব ভ্রণরূণে দেখ! দেয়। এই 
জণের-নাভি-দেশ নালী দ্বারা (07011991 ০০7৭) জরারুণুপ্পে (2150768) 
সাল থাকে । এই ভ্রণ নিমীলিতাক্ষ হইসঘ। ধ্যানমগ্র বেশে কয়েক মাস জরাধুগর্ভে 
ধাস করে। সেইরপ হটিকর্তা বর্ষ! বিষুনবপী ব্রদ্ধের নাভিপনন হইতে উৎপন্ন 
হইয়। প্রলয়গয়োধিজলে ভাদিতে থাকেন এবং নিমীনিতাক্ষ হইয়া শত 
যৎসর পরব্রদ্ধের ধ্যান করত সৃ্টিবিষয়ক পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন। 

চডুর্ঘত:। গ্রলয়পয়োধি শষের প্রকৃত অর্থ কি? ইহাতে কি এইক্গ বুঝায়, 
প্রলয় কালে সমগ্র মেদিনী বা বিশ্ব এক মাত্র মহাসাগরে পূর্ণ থাকে এবং সি 
কালে কি ইহার স্থলভাগ মাত্র ঘাবতীক় প্রাণী ও উত্তিজ্জীব সহিত স্ট হয়? 
এস্থলে পয়োধিশঝের এরপ সঙ্গত অর্থ করিলে চলিবে না। 
গ্রলয়ের ভীষণ তমিআমঘ় ও বিশৃঙ্খলভাময় অবস্থা জাপনার্থে 
শাস্্রকারের পয়োধি শব ব্যবহার করিয়াছেন। ইংবাঁজিতে ইহাকে ( 00088) 
ধলে, অর্থাৎ বিরাট শূন্ত ও সকলই বিশৃঙ্খলতাময়। এ দেশেয় পণ্ডিতেরা 
ইহাকে আদৌ শৃণ্য ভাবেন না। তাঁহারা ইহাকে অবাক হুশ্ম মুলগ্নকৃতির 
তষ্প্রধানা অবস্থ! ভাবেন। তমোগুণের আধিক্য হইয়1 গ্রলয় আর্ত ছয় 
এবং রজোগুপের আধিক্য হইয়া টি আরভ হয়। এজন রজঃগ্রধার ধা 
গ্রলয়পয়োধি গাঁন করিয়া বা তগোগুগ নাশ করিয়া কথ আরস্ত করেন। সেই- 
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রূপ' স্ষ্টি রচনা করিবার পূর্বে তিনি শত বৎসর ব্যাপিয়। পরব্রদ্দের 'তপ 
করেন। এ কথারও গৃঢ় অর্থ আছে। হ্যট্ির স্থায় গ্রলয়ও ব্রদ্মার শত 
বৎসর ব্যাপী; এজস্ত তিনি ধ্যানমগ্ন বেশে নিশ্েষ্ট থাকিয়। শত বৎসর পরব্রন্মের 
গপ করেন। 

বন্দি দেবগণ যে স্যত্টি রচন| করেন, তাহাকে বৈকারিক স্থষ্টি বলে। 
কারণ ইহাতে সমন্তই ক্রমশ: বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। তারার সাক্ষা, সু 
অধ্যাত্মঞ্জগৎ বিকৃত হইয়াই সুলজগতে পরিণত হইয়াছে এবং কি জীবজগৎ 
কি উদ্ভিজ্ঞঞগৎ সকলই যুগে যুগে ক্ষুত্বকায় ও অপগত হইতেছে। 

ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, অণ্ডের মহিত ব্রঙ্গাণ্ডের বিশেষ সৌপাদৃষ্ঠ 
আছে। অওমাত্রেই ছুই ভাগে বিভক্ত ; এক ভাগ শ্বেতবর্ণ অগুলালে (10- 
[197 ) পূর্ণ, অপর তাগ পীতবর্ণ ( 26]. ) যাহা হইতে জীব উৎপর্ন হয় এবং 
প্রথমোক্ত উহার খাদ্য হ্বরূপ বাবঘত হয়। সেই রূপ ব্রন্ধের জ্যোতির্ময় অণ্ডও 
ছই ভাগে বিভক্ত) এক ভাগের নাম ব্রদ্ধবাঁক্‌, যাহা স্থষ্টি বিষয়ক পূর্ণ জ্ঞান, 
অপর ভাগের নাম ত্রদ্ষবিরা'ঘ, যাহ! হুইতে এই চরাচর বিশ্ব সমূৎপয়। 

বিভিন্ন লোক ও বিভিন্ন গ্রজ! স্থটি করিবার জন্ত ্ষটিকর্ত! ব্র্ধ। দশটা 
মানসপুত্র স্বজন করেন । তাহারা হিন্ুশান্ত্ে ধধি ও প্রজাপতি নামে, বৌদ্বপান্তরে 
ধ্যানীবুদ্ধ নামে এবং বাইবেলে সেফিরধ নামে খ্যাত। তাহারাই বরদ্ধার 
হুষ্টিবিষয়ক পূর্ণ জান কর্তৃক প্রণোদিত হইয়! বিবিধ আদ্যাশক্তি ও উপাদান 
রাশি লইয়া! এই বিশ্বমগ্ল হ্ট্টি করেন। নর্বপ্রথমে হুক্ম জগৎ স্থষ্ 
হয়। উহাতে সুলত্বের লেশমান্ত্র ছিলন।। সেনুস্ম জগৎ ষে কিরূপ, তাহা 
আমাদের ইঞ্জিয়াতীত বলিয়া উদ্ধার বিষয় আমরা! আদৌ ভাবিয়া উঠিতে 
পারিনা । আজ্জকাঁল স্থুল পৃথিবীর জড়পদার্থমাত্েই যে সকল ভৌতিক 
পদার্থে বিরচিত ও যে সকল ভৌতিক শক্তি হারা পরিচালিত, সুগম জগতে 
উহারা ছিল না। 
 ধিগত কয়েক কলে প্রথম স্ষ্ট শুক্র জগৎ ক্রমবিবন্তিত ও বিকৃত হইতে 
হইতে আধুনিক স্কুল জগতে পরিপত । সুশ্ আদিম ভৌতিক পদার্থগুলি কালক্রমে 
"পরিবর্ধিত ও রূপান্তরিত হইতে হইতে আধুনিক ভৌতিক পদার্থে এবং 
আদিম শক্তিগুলি মন্বস্তরে ম্স্তরে রূপান্তরিত হইতে হইতে আধুনিক তোতিক 
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শক্তিতে পরিণত এবং সেই সঙ্গে জগতের অধিবাসী মনুপুত্রগণ সুম্ম রূপ হইতে 
ক্রমশঃ স্থুলরূপ ধারণ করে। | 

এখন কোন্‌ কোন্‌ স্তর অতিক্রম করিয়া! এবং কোন্‌ কোন্‌ মহাশজি 
খারা চালিত হুইয়৷ সুত্র জগৎ কালে স্ুল জগতে পরিণত হুইল এবং সুক্ষ 
মন্গপুত্রগণ আধুনিক স্ুলকার মানবে পরিণত হইল, অথবা! কত কোটা কোটা 
বৎসর ব্যাপিয়। উপরোক্ত পরিবর্তনপরষ্পর! সংঘটিত হইয়াছে, তাহা “ন দেব 
জানস্তি কৃতো! মানবা” তাহা দেবতারাই জানেন না, মানব কোন্‌ ছার। 
আমাদের পক্ষে ইহা জানাই যথেষ্ট যে, পৃথিবী আধুনিক অবস্থায় সুষ্ হয় নাই, 
হুত্ব জগৎ হইতে ইহার উৎপত্তি এবং কালে ইহ1 পুনরায় তুক্ম হইয়| লয় 
পাইবে। ইহাতে অনন্ত কান ব্যতীত হইবে। 


সষ্িরহস্থ | 
দ্বিতীয় অংশ। 
সাংখ্যমতে হুট্টিরহষ্যোত্তেদ | 


যোগণিদ্ধ মংধি কপিলদেব এই লাংখ্যমত প্রচার করিয়া! জগৎবিখ্যাঙ হন | 
এই শ্রেষ্ঠ মতটী লোকে বুঝিতে গারুক না পারুক, জ্ঞানজগতে 
ঘাবচচজ্রদিবাকর আদৃত হইবে। ইহাকে গ্রাচ্য দার্শনিক বিবর্তবাদ (16০7 
0£ 75019800 ) বলে | ইহ। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বিবর্তবাদ হইতে সম্পূর্ণ 
বিতিন্ন। ইহা দ্বারা এদেশের দার্শনিক পঙ্ডিতগণ স্ষ্টিরহস্ত উদঘাটন করিতে 
চেষ্টা গান। 

নর্বাগ্রে দেখিতে পাই, ম।মবদেহনির্াণ বর্ণন' করিয়া তাহারা বিশবস্থরি 
ধ্যাধ্যান করেন। ইহাতে তাহাদের কয়েকটা মুখ্য উদ্দেশ্য আছে। 

(১) যে নকল উপাদানে বা তত্বে বিশ্ব বিরচিত, তৎসদুদায় একাধারে 
মানবদেহে পাওয়৷ যায়) প্ব্রন্ধাণ্ডে যে গুপা সম্তি, তে বসস্তি কলেবরে, 
মানবদেহ অঙ্গের ক্ষুমূর্তি (7510:060907) 2 বিশ্ব তাহার বিরাট. দে₹ 
(80907000810 )। 
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(২), বিরাট ষ্ঠ নির্দাণ হৃদয়জম করা মানবের অসাধ্য । মানবদেহয়প 
সু মৃর্তির নির্মাণ মানবমন অসম্পূর্ণ হইলেও কিক বুঝিতে সক্ষম। 

€৩) হুশ্ম মন ও সলদেহের সহিত বাহ্‌ জগতের যে সকল স্দ্ধ আছে, 
তাহ! নিজ্নপণ করিয়া! উহ্থাদের মধ্যে যে অপূর্ব সামন্ত দেখ! যায়, তাহা 
বুঝিতে পারিলে, সষটিপরক্রিয়ার গৃঢ় রহস্ত কিয়ৎ পরিমাণে বুঝ! ুইবে। 

(৪) হতদিন তুমি জীবিত থাক, ততদিন জগৎও তোমার গমক্ষে 
বিচ্যমান থাকে । যখন তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হও, তখন জগৎও তোমার নিকট 
অনৃশ্থ হইয়া যায়। যে জগতের কেন্দ্র সর্ব, পরিধি কোথাও নাই, (89 
18 9৮৫7 11616 8 01000168009 15 110%117619 ) সে জগতের তৃ্িও 
কেন্দ্র আমিও কেন্ত্র। আবার এই পরিরৃষ্তমান জগৎ যেরূপ হউক না, 


ইহা প্রকৃত পক্ষে ইন্দ্রিমষোগে মনের অনংখ্য ত্রান্তিমান্ত। সে স্থলে 
মানবদেহনির্মাগ বর্ণন করিয়া অগংস্থষ্ি বর্ন কর! হইতেছে । 


(8) মানবদেহ জগতের চরম পরিণতি । সেজন্ত. হটিরহত্ত উদঘাটন 
করিতে হইলে ইহার চরম পরিণতির বিষয় অগ্রে লেখা আবস্তীক। 

(৬) যে সকল প্রক্রিয়াবশতঃ ইন্জরিয়াতীত হুক্ষ পদার্থ ক্রমশঃ ইঞ্জিয়গ্রাহা 
স্থুলপদার্থে পরিণত, অথব! যে সকল স্তর অতিক্রম করিতে ২ ুক্ম পদার্থ 
কালক্রমে স্থুলপদার্থে পরিণত, তা€। বুঝিবর বা বর্ণন করিবার অন্ত কোন 
মহজ উপায় নাই, যে হেতৃক মানবের আত্ম। স্থক্াতিসথক্ম, মস্তিষোৎপন্ন মানবমন 
সুক্ষ ও মানবদেহ সম্পূর্ণ স্থল, এই তিনের পরস্পর সম্বন্ধ এবং বাহজগতের সহিত 
উহাদের যে সন্বত্ধ তাহ] নিরূপণ করিলে সুক্ষ হইতে স্থুলের উৎপত্তি কিয়ৎ" 
পরিমাণে বুঝা যায়। এজন্ত মানবমন ও মানবদেহের স্ষ্তি বর্ন করিয়া 
সাংখ্যকারের! সুম্মর্জগতের নান! কথাও স্থুলজগত্তের আগ্যত্তর ব্যাধান করেন। 

লাংখ্যমতান্ুসারে স্ষট প্রক্রিয়া বর্ণন করিবার পূর্বে সাংখ্যোক্ত মূল প্রতি, 
পুরুষ, ভ্রিুণ ও গুণক্ষোভ এই কয়েকটা শবের প্রকৃত তাৎপধ্য বুঝ। আবশ্তক। 
দুঃখের বিষ ই যে, অনেকেই সাংখ্যন্থত্র পাঠ করেন, কিন্তু অল্প লোকে 
ইহার অন্তঃ প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। যাহার যেরূপ বোধশক্তি, 
তিনি উহাদের তদস্ুরূপ অর্থ করিয়া নিজ মনকে প্রবোধ দেন। 

(১) মুলপ্রককৃতি শষের অর্থে টির পূর্বের জগতের আদিম অবস্থা 


৮৪ টবজ্ঞাননিক হিন্দুধর্ম । 


বুঝায়।. ইহাতে যে কেবল বিশ্বের আদিম উপাদ1নসম্ি বুঝায়, তাহা নহে? 
কিন্তু যে সকল মহাশক্তি সবার এ উপাদানরাশি বিবর্তিত হইবে, তাহা. 
বুষায়। ইহা! ব্ত্মের আবরণ-স্বরূপ) উভয়ে একাধারে মিলিত। এস্থলে 
বুঝ! উচিত, সুক্ম ইন্িয়াতীত মৃূলগ্রকৃতি কালক্রমে বিবহিত হইতে ২ আধুনিক, 
স্ুল বা ইঞ্জিয়গ্রা প্রক্কতিতে পরিণত। কেহ যেন এরূপ ভাবিবেন না, 
থে সফল ভৌতিক পন্ার্থ দ্বারা অড়জগৎ নির্দিত এবং যে সকল ভৌতিক 
শৃক্তি দ্বারা ইহ! অুক্ষণ চালিত, উহাদের সমষ্টি সাংখ্যকারদিগের মৃলপ্রকৃতি । 
(২) পুরুষ শব্ষের প্রকৃত অর্থ কি? সংসারে স্ত্রীপুরুষের সঙ্গম ব্যতীত 
মন্ত'ন উৎপন্ন হয় ন। দেখিয়। সাংখ্যকার গ্রকুতিপুরুষের অবতারণ। করিয়াঁছেন। 
সত্য বটে, তিনি লৌকিক ঈশ্বর মানেন নাই, অথ? তদুক্ত পুরুষকে পরত্রদ্ষের 
চিৎশদ্ধি জান করা উচিত। স্ত্রাণু যেমন পূমগুর সংযোগ বাতীত পরিণাম 
প্রা হয় না, সেইয়প পরৰদ্ধের মূলগ্রককৃতি পুরুষরূপ তাঁহার চিৎশক্তির 
সংযোগ ব্যতীত পরিপাম প্রাপ্ত হয় নাই। এস্থলে স্ত্রাথুর সহিত মূলপ্রক্তির 
এবং পুমণুর সহিত পুরুষের তৃলন। কর হইতেছে । 
তাহার সাক্ষ্য, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতা বলেন £-- 
ময়াধ্যক্ষেণ গ্রকৃতিঃ স্থয়তে সচরাচরং, 
হেতুনানেন কৌসন্তেয় জগধিপরিবর্ততে। 
(গীতা) 
স্বাগীরূপে আমার দ্বার] বীর্ধ্যনিধিক্ত হইলে প্রকৃতি চরাচর বিশ্ব প্রসব 
করে। এ কারণ হে কোন্তেয়; জগতের পরিবর্তন ঘটিতেছে। 
মমযোনি মহম্ব্ধ তন্মিনগর্ভং দধামাহং 
সপ্ভবঃ সর্ববভূতানাং ততে। ভবতি ভারত। 
সর্ধযোনিযু কৌন্তেয় মর্তয়ঃসস্তবস্তি যাঃ 
ভালাং ব্রদ্ধ মহৎ যোনিরহং বীজপ্রদঃপিতা। 
(রীতা) 
স্থলে যাহ। বদ্ধিত হই! বিশ্বে পরিণত হয়, তাহাই মহছূরদ্ব। মূল 
প্রকৃতির ইহার প্রধান অংশ আমারই যোনিবিশেষ। তাহাতে জামি বী্ধা 


সাংধামতে স্থ্টিরহন্ঠোন্তেদ। ৮১ 


নিথিক্ত করিয়। গর্ভাধান করি। তাহ! হইতেই সকল জীবের উৎপন্তি 
হয। সকল লোকে যে নকল জীবজন্ত ও ভূতাদি উৎপন্থ হয়, 
সে সকলে প্রধান যোনি বা উৎপত্তিস্থল মুল-প্রকুতি রূপ ব্রদ্গের অংশ 
এবং আমি উহাদের বীজপ্রদ পিত।।* যেমন উভলিঙ্গ ্গীবে উভয় প্রকার 
জননেজিয় দেহাভ্যন্তরে একাধারে মিলিত থাকায় শ্রাণ ও পুমণুর সংযোগ 
অনায়দে ঘটিয়। সন্ভার্ন উৎপন্প হয়, সেইরূপ মৃলগ্রন্কাতি ও চিৎশক্তি 
লইয়াই ব্রদ্ধ এবং উহাদের মিলন হইতে নিধিণ ব্রদ্বাণ্ডের সা হইয়া 
থাকে। 


(৩) সন্বরজন্তম গ্রকৃতির ভ্রিগুণ, উই্াদের প্রকৃত অর্থ কি? কোথা 
হইতে সাংখ্যকার উহাদের উল্লেখ করিলেন? কেহ বলেন যোগসিন্ধ কপিলদেব 
ফোগবলে এই শ্রেষ্ঠ মত প্রাপ্ত হন। কেহ বলেন, গ্রাচীনকালের অধ্যাত্মবিজান 
হইতে তিনি এই মত গ্রহণ করেন। তাহার সাক্ষা, চতুর্বেদে জিগুপের 
উদ্লেখ জাথে। কেহ বলেন, প্রকৃতিপুস্তক ভালরূপ অধ্যয়ন করিয়া! অসাধারণ 
যুজি বলে তিনি এই মতটী আবিষ্কার করিয়াছেন। 


ভাহার সাক্ষ্য, দেখ লংসারের যাবতীয় বস্থু উত্তম, মধ্যম ও অধম এই 
তিন শ্রেণিতে বিভক্ত; আবার অবস্থাভেদে ও কালভেদে একই বস্ত উত্তম, 
মধ্যম ও অধম আন করা হয়। সংসারে মঙ্গল আছে, অমঙ্গল আছে। মলা". 
মঙ্গলমিত্রিত আছে। সুখ আছে, দুঃখ আছে, স্থখদুঃখমিশ্রিত আছে। 
জান' আছে, জঙ্ান আভে, জানাজানমিশ্রিত আছে। সংসারে কৃষ্টিস্থিতি 
সংহার ইছুর চরমান্য ও প্রধান ক্রিয়া। এই অিবিধ ক্রিয়া লইঘ়াই সংসার- 
চক্র। কাল ও ত্রিবিধ, ভূত, ভবিষ্কং ও বর্তমান) পরিসাণও অিবিধ, দৈর্ঘ/, 
গ্রন্থ ও বেধ। এইন্ূপ মংলারের যাবতীয় পদার্থে ও কার্ষ্য অ্রম়ী অবস্থা দেখ! 
যায়। ধে প্রকৃতি আমাদের * নয়নসমক্ষে সকল বিষয়ে অধী অবস্থা দেখায়, 
সেই প্রকৃতি মুলে অ্িগুণাত্মিকা, ইহাই সাংখাকার নির্ধারিত করিয়াছেন। 
এই ত্রিগুণের অনস্তলীলাবশতঃ ব। অনস্ত সংযোগ ও বিয়োগ বশতঃ 
((০070018600, 900 1970106000 ) সংসারের অন বৈচিন্ধা ও তারঙদা 
দেখা যাইতেছে। 


১১ 
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জিওণ নন্বন্ধে ভগবান শ্রীক্চ বলেন ₹-- 

 সত্বরজন্তম ইতিগুণাঃ গ্রকৃতিসস্তবাঃ ্‌ 
নিবধুদ্তি মহাবাছে। দেছে দেহিনমব্য়ং | 
তন্ত্র সত্ব নির্ধলত্বাৎ প্রকাশক মনাময্বং 
সুখসঙ্জেন বাতি জানসন্গেন চানঘ। 
স্রুজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুস্তবং 
তঙ্জিগনাতি কৌস্তেয কর্মমসঙগেন দেছিনং। 
তমস্জানং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাং 
প্রমাদালল্ুনিদ্রাতি সুলিধাতি ভারত। 

(গীতা) 

: *প্ররুতি ঝা মায়! হইতে উড়ু' স্ব রজত্ুম এই ওণত্রয় জীবদেছে অবিনশ্বর 
জীবাত্বাকে রঙ্ছুর স্কায় বন্ধন করিয়া রাখে। জীবাত্মা অবিনশ্বর হইলেও 
যতদিন 'এই নম্বর দেহে অবস্থিতি করে, ততদিন উপরোক্ত ব্রিগুণ ইহাকে 
দেহের সহিত বীধিয়! রাখে, অর্থাৎ ভ্রিগুণের একাস্ত বশীতৃত হুইয়। ইহাকে. 
সকল কাজ করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে সন্বগ্ুণ নির্ধলত। প্রযুক্ত যা! সম্পূর্ণ 
-ফোরশুক্ত হওয়ায় আত্মাকে উজ্দ্ল ও নীরোগ করে এবং ইহাকে বিবিধ স্থধে ও 
জানে যুক্ত করে । সত্বগুণই আমাদের বিবিধ স্থ ও জ্ঞানের আকর। 
জো অচুরাগন্থচক ) ইহ। হইতে বিবিধ অস্ভিলাষ। আসি ও প্রবৃত্তি " 
জন্মে; ইহা জীবাত্মমকে বিবিধ কর্মে প্রেরণ করে । আমাদের সকল কর্দের 
হূল নাজো্ণ। তমোগ্তপকে অজ্ঞান বলিয়। জানিবে। ইহা হইতেই জীব- 
জন্তগণ নান! বিষয়ে মুগ্ধ হইয়। থাকে। ইহ। জীবাত্মাকে প্রমান, আলম ও 
নিজবায় অভিতূত করে।” ইহাতে বুঝ। উচিত, সংসারের যাবতীর 'ঙ্গলামঙল 
ও সুখ দুঃখের গ্রধান কারণ মায়ার ভ্রিগুগ। এই ত্রিগুণের বৈষম্য বা তার- 
্বদ্যবখতঃ. বন্বিশেদ বা ঘটনাবিশেষ আমানের মঙ্গলামঙ্গল ও হ্থধহুঃখের. 
কারণ হই থাকে। 

(৪) ওগক্ষোভ সাংখ্টকার বলেন, উপরে! জিও? ক্ষোভিত হইলে 
গ্রক্কতি, পরিণাম প্রাপ্ত হইতে থাকে । এখন গুপক্ষোভ শঙ্ষের প্রকৃত, অর্থ 
কি? ইহাতে ত্বিগুণের পুনঃগুনঃ আন্দোলন ব! স্পন্দন বুঝাঁয়।, প্রকৃতির 


সাংখ্মতে সথ্টিরহন্টোন্তেদ। (৮১ 
মিম এই, সুল হউক, হস্ত হউক, জগঙের কোন পদার্থ এক ক্ষোভন ৰা 
ম্পঙ্ঈন ব্যতীত পরিপাম বা অবস্থান্তর প্রা্থ হয় না। বিজ্ঞানও নির্দেশ করে, 
্র্কতিষ্রগতে কি পরঞীণু। কি জীবাণু, সঞ্কব প্রকার অণু একমাত্র ক্ষোিত 
ইয়া পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। তাহার সাক্ষা, জীবাধুর অনতস্তরস্থ 
জীবনীশকিন্পন্ন প্র্পীসম গ্রহ 'নক্ষআাদির ভ্থায় সদা দূর্ণমান।: পেষ্টর্ূপ 
সি আরম হইলে প্লিগণ ক্ষেভিত হইতে থাকে 8 ুলগ্রক্ৃতি ও 
পরিণাম প্রাপ্ত হইতে থাকে। 

এন্থলে একটা গ্রশ্ন উঠিতেছে, যখন ভ্রিগুণ গঙ্ বস্ত বা বন্তর খনৌ- 
গ্রহ অবস্থামাষ, তখন উহ্বারা কি প্রকারে ক্ষোভিত হইতে পারে? 
ঘঞ্চের ক্ষোভনে বা মন্থনে নরনীত প্রপ্তত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণসিন্ধ । 
তবে গুপক্ষেভ শঝের প্রকৃত অর্থ কি? যেমন কোন বিষয় মনে পুনঃ 
পুনঃ আন্দোলিত হইলে উহা হইতে সার বন্ত বাহির করা যাঁর, .পেই 
রূপ সুক্স জিগুণ ক্ষোভিত বা পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত হইলে প্রকৃতি পরি- 
পাম প্রাপ্ত হইয়৷ বিভিন্ন জবস্থ। ধারণ করিতে থাকে। এই প্রকারে ইহ! 
সাম্যাবস্থ। হইতে ক্রমশঃ বিভিন্ন ও বিষম হইতে আরম হয়। মহাপ্রলয়ে 
য্বপ্রক্কৃতি সম্পূর্ণরূপ নিশ্চেষ্ট থাকে এবং ইহার তরি আনো ক্ষোতিত 
হয়না। কিন্তু কৃষির প্রাক্কালে পুরুষের তেজ ইহাতে সঁক্রামিত হইলে, 
'ইহীর গুপক্ষোভ আরস্ভ হয় এবং ইহাও ক্রমশঃ বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত 
হইতে থাকে। বেশ জানিবে, এস্থলে মনের ক্রিয়ার সহ্তি গুণের করিবার 
তুলনা করা হইতেছে। আধার অনেকে বলেন, সন্বরজন্তম প্রকৃতির কঅ্িশজি, 
আকর্ষণ, বিবর্ষণ ও সামঞনড। এই ভ্রিশক্তির ক্ষোভনবশতঃ এ খগতের রী 
ইইযাছে। 

" এখন সাংখ্যমতে স্থষ্টর প্রক্রিগা বন করিতেছি। গুণক্ষোভবশতঃ 
সুলপ্রকৃতির প্রথম পরিপামে মহত্বত্বের উৎপত্তি হয়। ইহা আর কিছু নয় 
কেবল বিশ্বব্যাপী বুদ্ধি শঞ্জির বীজন্বন্নপ মৃশরীভূত কারণ বা লমটি। ইহা 
দ্বার বোান্তের নিগুপ ও অব্যক্ত পরক্রন্ধ পণ ও ব্যক্ত হইয়া মনিব 
মনের ভাঁবাঙহন। চরাচর বিশ্বপ্রপঞ্ষের প্রত্যেক পদার্থে যে অলৌকিক 
বুদ্ধিশক্তি অন্তনিহিত আছে, যাহার বলে সমগ্র জগৎ স্থনামঞ্জ্তে পুর্ণ 


৮ বৈস্ানিক হিমুর! 


ইইয়। এক :মহৎ উদ্েশ্ত সাধনের জন্ত ত্রমশঃ আগ্রলর, সেই, অসীম বুদ্ধি- 
শি মত্তত্ব হইতে যাবতীয় পদার্থে প্রতিভাত হয়। যেমন একমাত্র 
ইরধ্যদেৰ জগতের ত'মারাশি না করতঃ যাবতীয়, গ্ধার্ঘকে আলোকিঙ করে, 
দেইক্প মহত্ত্ব ও বিশ্বের হাবতীয় পদা্ধে জল্লাধিক বুদ্ধিপক্ধি প্রন 
পর্বাক লকলকে উজ্জল, জাগ্রত ও জীবন্ত করিতেছে। ও 

ওপছেদে মংকত ভ্রিবিধ, যখ| সাত্বিক, রাজপিক ও তামসিক। এই স্িথিধ 
মহত হিন্দু বা বিষ মহ্শ্বররূপে পূজিত হয়; এজন রঞং্রধান বদ! 
আমাদের কর্ড, সন্বপ্রধান বিষুঃ পালনকর্তা এবং তম।গ্রধান মহেশ্বর 
সংহারকর্ত। । 

এই মহতত্বন্ধণ ধারণই বিশ্বের ব| বিশ্বস্থ প্রতোক পদার্থের প্রথম "ক্স তম 
আবরগ। নুম্ধ স্থলে পরিণত হইবার ইহাই প্রথম স্তর। সাধারপতঃ জীবদেছে 
থে চৈতন্ত এভাবে নে দ্বারা দর্শন, বর্ণ ঘর! অবণ প্রভৃতি নান। জান জনমে ও 
মন দ্বার! নানাচিস্তা কর! বার, সেই চৈতন্ত মহত্তবের জংাশিক বিকাশ মাত্র । 
: গুণক্ষোভবশত; প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণামে অহংতত্বের উৎপত্তি হয়। থে 
জ/নগ্ার! জীবমাতরেরই আত্মা উমান ৰ| আমিব্বজান পে, তাহাই অহংতত্ব। 
ইহ। মহৃতত্বকে আবৃত করিয়া বিশ্বের দ্বিতীয় আবরণস্বরূপ হয়। নুষ্ষমসুলে 
গরিগত হইবার ইহাই ছ্িতীয় স্তর। নত্যবটে। এই অহ্ংতন্ব অদমে 
জর একটিও, ছাবরে ততদূর নয়, তথাচ ইহা জীবের স্ঞায় সর্ব 
বিদ্বান । 
.. কপভেছে দহংতত্ব জাবার আরিবিধ, .সাত্বিক, রাঙ্জসিক ও তামলিক। 
ইহার. সাত্বিক অংশ. ক্ষোভিত হইয়া মন ও ইন্জিয়াধিষ্ঠতু মেবগণ, রাজ জিক 
অংশ ক্ষোভিত হইয়! ইল্জিপলগণ এবং তামদিক মংশ ক্ষোভিত হইয়া! বাহ জগতের 
পৃ তমা ও পঞ্চ মহাতৃত উৎপন্ন হয়। আিবিধ অহংতত্বের পরিপান ৰশওঃ 
একছি;রে দেহের মন ও ইজিয়গণ, অপরদিকে বাহ জগতের পঞ্চ তক্মান্ত ও পক 
মহাতৃত হট হম । ইহাতে স্পষ্ট বুঝ! যায়, গ্রককৃতিজগতে উহাদের মখো .পর- 
পর কিরূপ ঘনিষ্ঠ ননবন্ধ ও অপূর্ব সামন্ত স্থাপিত আছে। 
,, ক্সহাতন্থের তামসিক অংশ ক্ষোভিত, হইলে প্রথমে শবতন্মাজ উৎপন্জ হয় 
পরে গধতগ্মাত ক্ষোভতিত হইলে শবগুণবিশিষ্ট আকাশ উৎপর্জ হয়।.. এই 


সাংখ্াদতে-সথট্টিরহক্তোন্েদ । ৮৫ 
ছাকাশ মহত্ত্ব ও অহংতদ্বকে আবৃত করিয়। বিশ্বের তৃতীয় জাবরণ স্বরূপ হয়। 
ইহাই জগতের সক্ষম তৃতীয় শুর। 

আকাশ ক্ষোভিত হইরো প্রথংম ম্পর্শতন্মাত্র উৎ পন্্ুহয়। পরে স্পর্শ 
তন্মাঙ ক্ষোভিত হইলে ম্পর্শগুপবিশি্ট বায়ু উৎপন্র হয়। এই বায়ু মহত্ব, 
অহংতব্ব ও আকাশকে আর্ত করিয়! জগতের চতুর্থ আবরণ স্বরূপ হয়। ইহাই 
জগতের সুম্ম চতুর্থ স্তর। ; | 

বায়ু ক্ষোভিত হইলে প্রথমে রূপত্মান্্ উৎপন্ন হয়, পরে. রূপতম্মাতর 
ক্ষোভিত হইলে রূপগুধনিশিষ্ট জ্যোতি বা আলোক উৎপন্ন হয়। এই জ্যোতি 
মহত্বত্ব, অহংতত্ব, আকাণ ওবায়ুকে আবৃত করিয়া জগতের পঞ্চম আবরণ 
স্বরূপ হয়। ইহাই জগতের সুক্ষ পঞ্চম স্তর । 

জ্যোতি ক্ষোভিত হইলে প্রথমে রস তম্মাজজ উৎপক্ন হয়) পরে রসত্্াত্র 
ক্ষোভিত হইলে রসগ্রণবিশিষ্ট সিল উৎপক্ধ হয়। এই সলিল মহততবাদি 
উপরোক্ত 'তৰগুরিকে আবৃত করিয়া জগত্তের ষষ্ঠ আবরণন্বরূপ হয়। হই 
গগতের হুস্ম হট স্তর। 

সর্ব শেধে সলিল ক্ষোভিত হইলে প্রথমে গদ্ধতক্পা্ উৎপয় হয়। পরে 
গন্ধতগ্নাত্র ক্ষোভিত হইলে গন্ধগুপবিশিষ্ট ক্ষিতি উৎপন্ন হয়। এই ক্ষিতি 
উপযোক্ত সকলকে আবৃত করিয়া জগতের সপ্ন আবরণ স্বর্ধপ হয়। ইহাই 
জগতের হুঙ্গী সপ্তম স্তর। এই সকল সপ্ত আবরণ থাকাতে পৃথিবী শান্ত 
মপ্তাবরপসংঘূত1 বলিয়! খ্যাত। 

এখন দ্বেখ, অহংতত্রর তামসিক অংশ হইতে বাহা জগতের পঞ্চ তন্ন ও 
গঞ্চ মহাতৃত কৃষ্ট হয়। ইহাতে বুঝা! উচিত, তমোগুণের জধিকা হইয়া হুক্ম 
জগৎ ক্রমশঃ কলুষিত ও অধোগত হইতে হইতে খুল জগতে পরিপত। ধখন 
আমর! এই ব্রদ্ষ।:ওর দিকে নেত্রপাভ করি, তখন আমর! কি দেখিতে পাই? 
প্রধ্গে আকাশ; তারপর বায়ু, তারপর আলোক, তারগর একদিকে জল) 
অপরদিকে স্থল দেখিতে পাই। সাংখ্যকারও বাহ জগতের পঞ্চভৃত সজনে 
উপরোক্ত ধারা রাখিগাছেন। 

অগ্ংতদ্বের রাজদিক অংশ ক্ষোভিত হইলে ইন্জিয়গণ উৎপঞ্জ হয়। ইঞ্জিয়গণ 


ছুই গ্রকার ২. 


৮৬ 'ইৈজ্ঞাদিক ছিন্ন |. 


(%) জানেজির। 
(২) কর্দেজিয়। 

চক্ষু, কর্ণ, নাপিকা, পিহব। ও ত্বক এই পাঁচটা জানেক্জ্রি় এবং পাধু। উপন্থ, 

ইন্ত, পদ ও বাক এই পাঁচটা বর্খেজিঘ়। জানেজিয় বারা মন বাহ জগতের 
জানলাঞ কে এবং কপ্টেজিয় ছার! ইহ। বাহ জগতের ' নান কাধ/ সম্পাদন 
করে। রদ্োুণ রাগাত্মক বলিয়া! অহততত্বের রাজনিক অংশ হইতে ইনজি- 
গণের উৎপত্তি হয়। 
_ এস্বলে কেহ কেহ প্িজ।স। করিতে পারেন, স্থির বিষয়. লেখা হইতেছে, 
তৰে কেন ইন্জিযগণের উৎপত্তিবিষয় লিখিত হইল? ইতিপূর্বে উল্লেখ 
করিয়াছি, সাংখ্যকার মানবদেহত্যটি বর্ণন করি৷ জগতের ক্্িরহন্ 
উদঘাটন করিতে চেষ্টা পান। এজন্ত যে ইন্দি্গণ বাহ জগৎ সম্বন্ধে থেছের 
প্রথান অন্ধ, উহাধ্ধের উৎপত্তিবিষয় লিবিত হইল । আরও লাংখ্যকার অণ্ডের 
জধর্পে বিশবরূপ কদ্ধের অণ্ডের স্থটটি বর্ণন করেন বলিয়া অণ্ড হইতে একটা জীব 
.বিবধেজি়বিশিষ্ট হইয়! জন্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে ইঞ্জিয়গুণি হুম্ভাবে উৎপন 
হয় ভণ্ড কিরূপ, অবাক্ত অবস্থায় খাকে, তাহাই তিনি এস্থলে দেখান। 
লঙ্য বটে, .ইঞ্জিগুলি জঙ্গমে বত অধিক ক্ফুরিত, স্থাবরে তেমনি অন্ফুরিত, 
তখ/চ.উহাদের কিছ সর্বজর চলিতেছে।* বৃক্ষগণ দর্শনেকজিয়বিহীন হইলৈও 
উহার দেখে। 

' অহংতদ্বের সাত্ধিক অংশ ক্ষোভিত হইলে মন ও ইঞজিগাধিষটাত,দেবগণ 
উৎপর হয়। ইহাতে বুঝ! উচিত, স্ুল দেহের মস্তিফ মনের যত হইলেও ই 
সুক্ জগতের বস্ত এবং হুপ্মঙগৎস্থ দেবগণের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকাতে 
উহার! ইহাকে লদা| নিয়ত করে। ইন্জরি়গণের অধিষ্ঠাত দেরগণ, যখ| £-+ 
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সাংখ্যযতে সুতিরহাত্বোন্ছেদ। ৮৭ 


এই সকল দেব ৭ হব ্ব অধিকারে খাকিয়! যাবতীয় জীবের ইঞজিয় ও মন 
[গিনাইজেছেন |. ইঞাতেই পুগতে বিশ্বজনীন সাজ স্থাপিত হইয়াছে। 
| িগুপাত্বক অহংতদ্ব একদিকে সন্বগুপদংঘোগে মন ও বেবগণ, অপরদিকে, 
'তমোগ্রগ মংযে!গে স্কুগজগতের পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত এবং মধ্যে রো” 
৭ সংযোগে ইজজিয়গণ কৃঞন করিয়া দেখার, উহারাট পঞভৃতার্জিত তন্মান্বরূণ 
আপনাদের ভোগ্য ধিষয়গুযি বাহ্‌ জগৎ হইতে গ্রহণ করিয়া কেঠ'হপৃজ্থলডার 
সহিত্ত মনের গোচর করিতেছে এবং মন ও গ্গেচ্ছায় ব| দৈব ইচ্ছায় চালিত 
হইয়া কেমন নুচার রূপে জগতের যাবতীয় কার্য উহাদের দ্বারা সম্পাদন 
করিতেছে। ভন, জূর্ধ) গ্রহ নক্ষত্রগণ ও জগতের যাবতীয় পদার্থ, যথার্থত:, 
যেয়প হউক না কেন, ইন্জিয়াধিষ্ঠাতু দেবগণ ইন্জিয়যোগে আমাদিথকে যেমন 
দেখায়, আমর! আজীবন সেইকপ দেখি। তস্তি্ন জগৎ বুবিবার বা জানিবার 
অন্য উপায় নাই! এজন্ত ইহা মায়াময় এবং লকলই মহামায়ার মহালীল| 
মান্ত। 


শন্ব, স্পা, রূপ, রন ও থন্ধ ইহার। জগতের পঞ্চ তন্মার। ইহার! 
গঞ্জের তোগ্য বিষয় এবং যাবতীয় পদার্থের ইন্জিগ্রা্ গুপবিশেষ। 
মহাভূতের অন্তর্গত অতীব হুমম অংশকে উহার তমুত্র বলে। ইহাদের মখো, 
হক্ম আকাশের আশ্রয়ভৃত শবতন্াতর শ্রবণেক্জিয্বের ভোগ, কুম্ বায়ুর আশ্রয়- 
ইত স্পণতন্াত্র ত্বগিজ্র্িয়ের ভোগ্য, হুপ্ম আলোকের আশ্রয়ভূত রূপতন্াত 
দ্শনেন্রিয়ের ভোগা, সুম্ম সরিগগের আশ্রতূত রসতন্না্জ রসনেন্রিয়ের ভোগ্য 
এবং হুম্ম ক্ষিতির আশ্রয়ভূত গন্ধতন্মন্্ আ্রাণেজ্জ্িয়ের ভোগয। এই গ্রকারে 
পঞেন্দি় নিজ নিজ ভোগ্য বিষয় বাহ্‌ জগৎ হইতে গ্রহণ করিয়া মনের গোচর 
করিতেছে এবং মনও এই প্রকারে বাহ্‌ জগৎ বুঝিভেছে। ও উপলব্ধি করিতেছি। 
ক্ষিতি, অপ, তেঙ্ব। মরুৎ ও ব্যোম এই পাচটী জগতের মহাভূত। ইহার 
যাবতীয় পদার্থ ও জীব, উপরোক্ত পঞ্চ মহাভূঙে নির্ষিভ । যখন কোন জীব 
উৎপন্ন হয়, তখন ইহার নশ্বর দেহ এ সকল মহাভৃতে বিরচিত হইয়া থাকে। ' 
যখন ইহা. মৃত্ামুখে পতিত হয়, তখন ইহার দেহসথ গঞভুত বাহ্‌ জগতের পঞ্ণ- 
ছুতের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। তন্মধ্যে বিজ্ঞানোক্ত যে সকর ভৌতিক 
পার .ইছার দেহ বিরচিত, উহাদের সমষ্টি দর্শনোক্ ফিতি। রসাতবক যে 


৮৮ বৈজ্ঞানিক 'হিনুধর্প। 

সফল জলীয় পদার্থে ইহার দেহ বিরচিত, লহাদের সমষ্রি দর্শনোক্ত অপ. 
যেনকল ঝাঁপার্নিক কিয়! দ্বায। দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ রক্ষিত ছয় এবং 
সকল বন্ধে কীজ জীলয়প চলে, উহাদের সম দর্শনোক্ত তেজ। যে' সফল 
স্বাইষিক কিয়(পরম্পর। ঘারা ইহার যাবতীয় যন্ত্রের কার্ধ। হ্চাক্করূগে চালিত 
হর উধীদৈর সম দ্শনোজ মক্কৎ | হুগ্ম মনের যাবতীয় ক্রিয়ার সম 
দর্ণমোক্ত আবীপ | এজ মনকে চিত্তাকাশ বলে। 

' জীবাঙু। পঞ্চভৃতের দেহ পাইথ| এ সংসারে পঞ্চ তক্াত্র লইয়া খেলিতে 
আইসে। খেল! সাঙগ হইলে, দেহের পঞ্চভৃ্ঠ বাহ জগতের পঞ্চভূতে মিলিয়া 
দ্বায়। ধূলার শরীর ধূলায় মিশায় এবং জীবাত্ও স্বধামে প্রস্থান করে। 

ক্ষিতাপতেজ মরুদ্্যোম এই যে পঞ্চভৃত, বন্দীর! জগৎ বিরচিত, ইহারা 
ফিয়প পার্থ? এই যেধরা, যাহার উপর ভূমি সানচ্দে বিচরণ কর, তাহাই 
ফি দার্শনিকদিগের মহাতৃত ক্ষিতি? এই ঘে বারি, যাহা পান করিয়া তুমি 
নিজের তৃষ দূর কর, তাহাই কি তাহাদের মহাতৃত অপ.1 এই যে অগি যাহা 
তোমার খান্য জব্য পাঁক করে, তাছাই কি তাহাদের মহাঁড়ৃত তেজ? এই 
যে বায় যাহ! তৃমি প্রাপধারণের অন্ত অনুক্ষণ দেবা কর, তাহাই কি তাহাদের 
মহাতৃত মুৎ? এই যে নীল নভন্তল, যাহা তৃমি মন্তকোপরি দর্শন কর/ 
ভাষাই কি তাহাঙ্গের মহাভূত আকাশ? 

” পঞ্চ মহাতৃতের প্রকৃত অর্থ অনেকে বুঝিতে পারেন না। তাহারা মনে 
করেল, বুলাধয়ববিশিষ্ট ইন্জিমগ্রা্থ পৃথিবী সলিল, অগ্নি, বাযু ও আকাশ, 
ফাই! আমরা অসুক্ষণ নয়নগোচর করি, তাহাই দর্শনোক্ক গঞ্চমহাতৃত। বন্তত: 
তাই নহে । মহথানৃতগুলি খতীন্ত্রি় হুদ্ম পদার্থ। উহারা কাত্সণাত্বক, 
কার্যাত্মক নছে। পদার্থের গন্ধবিশিষ্ট হচ্ছ অংশকে ক্ষিতি বলা হয়) অপব 
পক্ষে যে মৃত্তিক। তুমি চর্দচক্ষ দেখ, উা সম্পূর্ণ এল ও পঞ্চ মাতৃ 
সির্দিত। সলিলের বা তরল পদার্থের রসাত্মক ৮৮ মিংশকে_অপ হল! হয 
অপর পক্ষে যে সলিল তুমি পান কর, উহা পঞ্চ মহাভূতে নি্মিত। উহারও 
গঞ্ধ আছে এব" উট্টগণ দূর হইতে সেই গন্ধ পায়। পদার্থের যে লুঙ্গ অংশ 
্প উৎপাগন করে এবং যাহার, স্পঙ্গন জক্ষিতয়ে পতিত হয়, তাহাকে 
তে "বল হয়। .অপর পক্ষে যে অমনি তোমার খান্ব পাক করে। ভাহা গণ 


সাংখ্যমতে স্ঙ্টিরহন্তোতেদ | ৮৪ 


মহাভুতে নির্মিত ও স্থূল] পদার্থের যে শুষ্ম অংশ জাযুযোগে স্পর্শ জন 
অগ্পঃ্, তাহাকে মরুৎ বল! হয়। অপর পক্ষে যেবাসুর হিল্লোল তৃমি দ্পর্শেন্ডিয় 
যোগে অন্থৃড়ৰ কর, তাহ! পঞ্চমহাতৃতে নির্ষিত। . যাহা! শব উৎপাদন করে, 
তাহাকে :আকাশ বল! হয়; অপর পক্ষে যে শৃন্তময় আকাশ তুমি চতুদ্ধিকে 
দেখ, তাহ! দর্শনোক্ক আকাশ নহে। এখন ববি দেখ, পঞ্চভূতের অর্থ 
কত দুরগৃড়? 
ংখামতে জগতে পঞ্চ মহাতৃত, পঞ্চ তম্মাত ও পঞ্চ ইন্জরিয়। হি 

বুঝ! যায়, যেমন দেহে পঞ্চেজ্জ্িয়। তেমনি উহাদের বিষয় ও সংসারে পঞ্চ 
এবং বিষয়ের আশ্রয়ভূত মহাভূতও পঞ্চ। এই প্রকারে বাহ্জগুতের 
বহ্ত জীবমাত্রের সার্বজনীন সামন্ত স্থাপিত আছে। 

সাংখ্যাকারদিগের মহত্তত্বাদি চব্বিশ তব্বের স্থষ্টিকে প্রাক্কৃতিক ন্ট বলে। 
দ্ধের হিরগয় অণড এই চব্বিশ তত্ব বিরচিত হয়। 

তৎপরে ক্রক্জাদি দেবগণ ষে হ্ত্টি রচন|। করেন, তাহাকে বৈকারিক সৃষ্টি 
বলে। ইহাতে সমস্ত বিকার গ্রাপ্ত হইতে থাকে। এই প্রকারে ৃল্ম 
ক্রমশঃ ঝুলে পরিণত হুইয়াছে। 


সাংখ্যমতে স্ৃষ্টিরইস্ত ভেদ করিতে চেষ্টা পাইলাম বটে) কিন্তু ভুঃখের 
বিষয়, ইহার গভীরতম গ্রদেশে প্রবেশ করিতে পারিলাম না এবং ইহার 
গ্রকৃত মর্ম বায়্ম হইল ন|। মহর্ষি কপিলদেব কিন্ধুপ যুক্তি অবলম্বন 
করিয়া জগতের এই নকল মহাসত্য আবিষ্কার করেন, তাহা এখন আমাদের 
ত্র বুদ্ধির অগম্য। বোধ হয়, যোগসিদ্ধ কপিলদেব যোগবলেই জগতের 
আস্চস্তর অবগত হন। 

ধাবতীয় হিন্দুশাস্ত্রে চিরদিন বিঘোধষিত হইতেছে “নান্তি সাংখ্যসমং 
নং, । আজ পর্যন্ত একথার কোনদ্দপ খণ্ডন হয় নাই এবং কম্মিন কালে 
এ কথার খণ্ডন হইবে না। সাংখামত ঘাবচ্চন্দ্রদিবাকর আনঞ্জগতে সম্যক 
আদৃত হইবে। যে মহাত্মা বুদ্ধদেব চতুর্ব্রেদ অমান্ করেন, তিনিও সাংখাদর্শনকে 
রাজজসুকুটদ্বরূপ নিজ মন্তকে ধারণ করিয়া শবধর্দ জগতে প্রচার করি! 


যুন। 
৯২ 


৯৭ বৈজ্ঞানিক'হিন্দৃধর্ণ্।। 


পত্তিসতপ্রবর রমেশ চন্দ্র দত বলেন £-- 
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“জগতের আনি, মানবের প্রকৃতি, বাহ জগতের সহিত তাহার বিবিধ 
সম্বন্ধ, তাহার জীবনের ভবিষ্যৎ এই সকল বিষয় সম্বন্ধে প্রতোক চিন্তাশীন 
লোকের মনে যে সকল প্রশ্ন স্বত: উিত হয়. তাহা জানশক্তি বলে নুমী- 
মাংস করিবার জন সাংখ্যদর্শন প্রথম চেষ্টা পায় এবং জগতের ইতিহাসে 
ইহারই উল্লেখ প্রথম দেখ। যাম |” 

যাহা হউক তিনি ইং্যা্জর চক্ষে সাংখ্দর্শন দেখিয়াছেন এবং তদ* 
হুঘায়ী ইহার উপর সমালোচন! করিয়াছেন) কিন্ত ইহার প্রকৃত মাহাত্ম 
'বা গৌরব বুঝিতে পারেন নাই ৰা প্রকাশ করেন নাই। 


সৃষ্টি রহস্য । 
ভৃতীয় অংশ । 
বিজ্ঞানের মতে সৃষ্টি রহস্যোস্টেদ। 
এখন যে বিজ্ঞ/ন জানজগতে সম্যক আদৃত, যাহার প্রতিপত্তি ও গ্রভাৰ 
সভাদেশমাত্রেই পূর্ণাংশে প্রকটীত, সে বিজ্ঞান কি প্রকারে ৃত্টিরহ্শ্ 
উদ্তেদে করিতে চেষ্টা গায়, তাহার আভাস দিতেছি । 


"''ইহার মতে জগৎ কতকগুলি অনাদি, অবিনশ্বর ভৌতিক পার্থ দারা 
বিরচিত। ইহাদের পরমীণুরাশি কতকগুলি অন্তনিহিত ভৌতিক শক্ধি 


বিজ্ঞানের মতে স্িরহন্ঠোছেদ। ৯১ 


দ্বার চাঁলিত হইয়া কোথাও সংশ্লিষ্ট, কোথাও ব! বিশ্লিষ্ট, কোথাও সংযোজিত, 
কোথাও বা বিখোজিত। এই একারে ইহারা বিভিন্ন রূপে পুপ্ধীকৃত, রূপান্তরিত,” 
পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হওয়ায় এ জগৎ সুষ্ঠ হয়। এই গ্ররক্রিয়্াবলে ইহা 
সাম্যাবস্থ। হইতে ক্রমশঃ বিষম, বিমিশ্র ও জটিল অবস্থায় পরিপত হয়। 

জগৎন্থ্টিবিষয়ে বিজ্ঞান অনুমান করে, কল্পনাতীত যুগ..পূর্বে বাম্পময় 
র্ধা্ড অনস্ত আকাশে খুপামান ছিল। তৎকালে যাঁব্তঁয় ভৌতিক পদার্থ 
বাশাকারে আকাশে অভিব্যাপ্ত ও ইতন্ততঃ পিগাকারে বিক্ষিপ্ত ছিল। ইহাই 
লাপলাস লাহেবের নেবুলার মত (38718: 66০1)) ব্রদ্ধাণ্ডের ঘূর্ণন বশততঃ 
বাপরাশি স্থানে গাঢ় ও তরল হইতে থাকে । গাঢ়াংশের বেগতিশষ্য বশতঃ 
তরলাংশ উহার পশ্চাৎপদ হয়! 'যায় এবং ক্রমশঃ বিষুক্ত হুইয়া! উহ। হইতে 
পৃথক হুইয়া পড়ে। অনন্তর তরলরাশি পূর্বনিদ্দি্ট ঘূর্ণন বশতঃ গাঢ় রাশিকে 
কেন্্র করিয়া উহার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে | এই প্রকারে এক 
একটী মৌরজগতের স্ব) ও গ্রহগণ উৎপন্ন হয়। এজন্ত গ্রহ্গণ সথ্্যের পুক্র- 
স্বরপ। এক একটা তরলরাশি হইতে বিচ্যুত হইয়। যাহার। উহার পরিধি- 
ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতে থাকে, উহার! উপগ্রহ বলিয়! খ্যাত হয়। 

. পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের উত্তাপরাঁশি যতই আকাশে বিকীর্ণ হইক্স! হাল পাইতে 
থাকে, ততই ইহার বাহাম্তর কঠিন হইয়। ছুগ্ধসরের ন্যায় জমাট বাধিয়! যায় 
এবং অভ্যন্তরস্থ তরলরাশি ক্রমশ; গাঢ় হইতে থাকে । ইহাতে পৃথিবীর 
ব্যাস ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইর়। পড়ে। ভউপরিস্থিত বায়ুর তারবশতঃ ইহার 
পৃষ্ঠত্তর ব্যাস সক্কোচন অন্নরণ করে। ইহার পৃষ্ঠস্তর সকল স্থানে সমভাবৈ, 
সঞ্চুচিত হয় নাই; সেজন্য স্থলবিশেষে স্থানচ্যুতি ও বাতিক্রম ঘটিয়৷ নিম্নতল 
ক্ষেত্রগুলি উৎপন্ন হয়। ভূ-পৃষ্ঠে বাধুবিলীন বারিবাষ্প শীশলতা প্রযুক্ত 
সলিলরূপে পরিণত হৃইয়। নিমুতল ক্ষেত্রগুলি অধিকার করে। এই একারে 
লাগরাছি উৎপন্ন হয়। উচ্চপর্বতগুপি বৃষ্টির জলে ধৌত হইম্। সম্বল অধি- 
কার করে এবং উহার! ভূ-পৃষ্ঠে স্তরে স্তরে বিন্যন্ত হইয়! যায়। পৃথিবীতে জ্বল 
উৎপন্ন হইবার পর জীবজন্ক ক্রমশ: দেখা দেয়। 

কোন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলেন, এক কৌটা ব্মর হইল পৃথিবী 
ছুষ্ট হ্ইয়াছে। অপর পণ্ডিতেরা বলেন, ১* কোটী বখমর হইল। এই 


৯২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 
গ্রকারে বিজঞানজগতে এই বিষয়. লইয়! নান! মুনির নাঁনা মত চলিতেছে । এ 
বিষয়ে উহাদের বিষাদ মীমাংলিত হইবে কিন! সন্দ্হ। 

যাহ! হউক, বিজ্ঞানের হৃষ্টিবিষয়ক মতামত পাঠ করিয়া মন আদৌ 
সন্তোষ লাভ করে না। সেজন্ত পঙ্ডিতবর হারবার্ট ম্পে্সার স্থিরহস্ত 
উদঘাটন করিতে গিয়া বিফল মনোরথ হওয়াতে বলেন $-- 
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"্তরম রহমত যেমন তেমনি রহিয়া গেল। জীবনের কুট প্রশ্ন মীদাংদিত 
হুইল না, কেবল মাত্র ইহাকে পশ্চাতে প্রক্ষেপ কর! হইল। আকাশব্যাপ্ত 
বিক্ষিপ্ত ভৌতিক পদার্থের পরমাণুরাশি ( নীহারিক1 ) কোথা হইতে আমিন, 
নেবুজার মত উহার প্রত কারণ নির্দেশ করিতে পারে না। ঘনীতুত্ত ও 
বিক্ষিপ্ত উভয় প্রকার পদার্থের কারণ নির্দেশ করা সমভাবে আবস্তক। এক 
গ্রহের উৎপত্তি যেক্ধপ রহশ্ঠময়, এক পরমাণুর উৎপত্তিও তেমনি রহস্তময়। 
বার্থ বলিতে কি, যাহা লেখ! গেল, তাহাতে কট্টিরহস্ত উদঘাটন কর! দুরে 
থাকুক, ইহাকে আরও রহন্তময় করিয়া দিলাম ।” 

দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্থয়। 

শ্রর্শনশান্ত্রমতে জগতের যাবতীয় পদার্থ, কি স্থাবর, কি জজম, মৃফলই 
ক্ষিত্যাপতে ্মরুদ্‌ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতে নির্িত। এখন উন্নত জড় রিজঞান 
এই দ্ীর্শনিক মতের মন্তকে পদ্দাধাত করত সাহক্কারে বলে, রসায়নশান্ত্রে যে 
গোত্র প্রকার ভৌতিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহারাই জগতের যাবতীয় 
পদার্থ নির্দাণ করে। এখন কোন্‌ মত সত্য? 


দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্থয়। ৯৩ 


দেশের পিক্ষিত সম্প্রদায় বিজ্ঞানের অধিক পক্ষপাতী । টোলের পণ্ডিতের 
যাহাই বলুন না কেন তাহার! বেশ জানেন, উন্নত বিজ্ঞ।নই সত্যে পরিপূর্ণ 
এবং ইহার চাক্থ্য প্রমাণগ্ুলি দর্কাথা অথগুনীদব। অতএব তাহাদের মতে 
দার্পনিক মতটি দর্বোব অন্্মানসিদ্ধ বা কাল্পনিক । তাহাদের মনন্তির অন্ত 
দর্শনও বিজ্ঞানের বিরোধ ভজন করা আবশ্তক। 

ধিওনফির মতে জড়বন্তরর প্রকৃতি বস্ততঃ নপ্তধা; তন্মধো অামরা ক্বেল 
ইহার বাস্থ স্তরটী ইন্জরিরযোগে বুঝিতে পারি। অগ্ান্ত শুরগুলি ইন্দরিগ্নাতীত 
হুক্ম বলিয়া আমাদের মনোগ্রাহ নহে। হিন্মশান্ত্রও বলে, পৃথিবী ও ইহার 
প্রত্যেক স্থল জড়পদার্থ সপ্তাবরণে মাবৃত। সপ্তাবরণ যথা (১) মহত্ত্ব 
(২) অহংতত্ব (৩) আকাশ (৪) মরু (৫.) তেজ (৬) .সলিল 
(৭) ক্ষিতি। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটা আবরণ ইন্দরিয়া ভীত বলিয়! 
আমাদের আদে। মনোগ্রাহ্থ নয় এবং শেষোক্ত চারি আবরণ উহাদের তন্মাঞ্জ 
ন্ধপে আমাদের ইন্জিদগ্রহ হইলেও বস্ত্তঃ সুক্মা। কিন্তু উহাদের বিমিশ্রণে 
ইন্জিয়গ্রাহ স্থুল পদার্থ উৎপন্ন হয়। এখন যে বিজ্ঞান কে বল শু পদার্থের 
বাহ ইন্তিয়গ্রাহ স্তর আলোচন! করে, তাহার কথা কি প্রকারে এক মাক্ত 
শিরোধার্ধা করিয়া দর্শনের কথা উড়াইয়! দিব? * 

সত্য বটে, বিজ্ঞান অনাধারণ অন্ুমন্ধান ও পর্যবেক্ষণ বলে ভৌতিক 
পদার্থগুলি ( £19010069) ক্রমশঃ আবিষ্কার করিতেছে এবং কি প্রকারে 
উহাদের সংযোগে ও বিয়োগে রাপায়নিক আকর্ষণের তারতম্যবশত! 
ভিন্ন ভিন্ন যৌগিক পদার্থ (007109070) উৎপক্ধ হয়, তাহাও ইহা 
নির্দেশ করিতেছে ; কিন্তু আজকাল অনেক পঞ্জিতের মত, যেমন জড় জগতের 
ভিন্ন ভিন্ন শাক্গুলি কোন এক মহাশক্তির বিকার ব! রূপাস্তর, সেইরূপ 
জগতের যাবতীয় ভৌতিক পদার্থ কোন এক মহাভূতের বিকার। 

তাহারা সেই মহাভূতকে প্রোটাল ( £701519) নামে অভিহিত করেন। 
দর্শপপ্রতিগাদিত মহাভৃত ক্ষিতিকে অনেকে প্রোটাল মনে করেন। ইহাতে 
দর্শন ও বিজ্ঞানের বিরোধ কিয়ৎ পরিমাণে তঞ্জন করা হইতেছে। 

মহাত্বাগণের বিশ্বান, প্রত্যেক জীবগ্রবাহে বা কল্পে পঞ্চ মহাতৃতের 
মধ্যে এক একটা মহাতৃত ইহার স্থুলরূপে জীবের ইন্দ্রিয় গ্রাহথ হই থাকে । এখন 


৯৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধশ্মী। 


যেমন এই বরাহকল্লে চতুর্থ জীবপ্রবাহ চলিতেছে, তেমনি পঞ্চ মহাতূতের 
মধ্যে চারিটী মহাতৃত উহাদের স্থুলকূপে জীবের ইন্্িয়গ্রাহ, যথ! ক্ষিতি; 
অপ তেজ ও মকুৎ এবং পঞ্চম মহাভূত আকাশ এখনও ইন্জিগ্রাহথ হয় নাই। 
বিজানও অন্থমানবলে আকাশের অস্তিত্ব শ্বীকার করে এবং ইহাকে ইথর 
নামে অভিহিত, করে। শুনিতে পাই, এই আকাশের গুণাগুণ বুঝিতে 
পারিয়া যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণ সংসারে অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখান । 

সুধ্যের নুযুঙ্নাদি যে সাত প্রকার রশ্মি আছে, উহার! আকাশের উপাধি 
এবং উহাদের দ্বারা জড়শক্তিগুলি জড়বন্তদংযোগে জড়জগতে গ্রকটিত হয়। 
আকাশ আমাদের ইন্জিয়গ্রাহ ন! হওয়াতে আমর! ইহাকে শৃন্ত জান করি 
বটে; কিন্ত ইহা অনন্ত গুণে গুণাহিত। অনন্ত আকাশ অনন্ত ব্রা 
ব্যাপিয়া আছে। পরমাণুহইতে অগণ) নক্ষঅমণ্ল পর্যান্ত ইহা সর্ধজ্জ সমভাবে 
বর্তমান। লক্ষ লক্ষ যোজন দুরে অবস্থিত গ্রহনক্ষত্রগণ এক আকাশ বারা 
পরস্পর পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ রূপে মঙ্ন্ধ ও আকৃষ্ট। হুূরধ্য আকাশ ছারা 
পৃথিবীকে আক্োকিত করে ও জীবসমূহে পূর্ণ করে। 


গ্রলয়। 


সৃষ্টির বিষয় কিকিৎ লেখ! গেল। এখন ইহার বিপরীত অবস্থা! গ্রলঃ 
সম্বন্ধে কিঞ্িং লিখিতেছি। 

গ্রলয় দুই প্রকার, যথা :-» 

(১) মহাগ্রলয় ঝ৷ প্রাকৃতিক প্রলয়। 

(২) খগ্গ্রলয় ব। নৈমিত্তিক প্রলয় । 

প্রথমটী হুষটিকর্ডা বদ্ধার শতবৎসর আযুর শেষে এবং দ্িতীয়টা তাহার 
দিবাবসানে প্রত্যেক মন্বস্তরের শেষে সংঘটিত হয়। মহাগ্রলয়ে সমগ্র রন্ধাও 
লয় পায়। এই পরিদৃশ্মান স্থুলজগৎ ভ্রমশঃ হুম্ম হইতে হইতে গরবদ্ধে 
মিলিয়া যায়। খগুগ্রলয়ে গৃথিবীর বা জগতের অংশবিশেষ পরিষ্জিত হইয়া 
অগ্তরূপ ধাগণ করে অথব। আকাশের কোন নক্ষজলোক ধ্বংস প্রাপ্ত হ্‌য। 
এরূপ খণ্গ্রলয় জগতে মধ্য মধ্যে ঘটিতেছে। 

মহাপ্রলয়ে মহামায়ারপিনী ত্বিগুপাত্ম্ি গ্রকৃতি পরব্রক্ষে লীদ হইয়া 


প্রলয়। ৯৫ 


অব্যক্ত মৃলপ্রকৃতিতে পরিণত হয় এবং ভবিষ্যৎ সৃষ্টির উপাঁদানকারণ স্বরূপ 
অবস্থিতি করে । এই যে গ্রতক্ষগরিদৃশ্তমান জগৎ ও ইহার চন্নুধ্যগ্রহনক্ষজাদি 
লোকমমূহ, যাহারা বু পূর্ব হইতে হুগ্ো পরিণত হইতে থাকে, উহারা 
তৎকালে পরব্রদ্ষরপ মহাকাশে বিলীন হইয়া তমোময়, শুন্থময় আধার, 
্বযূপ রহিয়! যায়। যে চব্বিশ তত্ব লইয়া সাংখ্যকার স্ষ্টিরহস্ত উদ্ঘাটন 
করেন, তৎসমুদায় তৎকালে সৃলগ্রক্কতিতে লীন হই! যায়।: ত্রদ্ধাদি দেবগণ 
গরব্রে লয় পান এবং ব্রহ্মলোকাদি সকল লোক তৎকালে বিনাশ পায়। 
মছাপ্রলয়ের সেই ভীষণ অবস্থ। আমাদের কল্পনাতীত ও বর্ণনাতীত। 

যেমন স্ুযুণ্তির অবস্থায় মনের মানসিক কিয়া রহিত হইয়া যায়, সেইরূপ 
মহাপ্রলয়ে পরব্রদ্দের চিৎশজির ক্রিয়]! রহিত থাকে। তৎকালে ভীহার মেই 
নিশ্চেষ্ট অবস্থাটী তোমার স্ুলমনের সম্যক বোধগম্য করাইবার জন্ত তোমার 
শ্রেষ্ঠ সনাতন হিন্দুধর্ম প্রলয়পয়োধি মধ্যে অনস্তকালরূপ শেষনাগোপরি 
জধিশয়ান ও নিদ্িত বিষুরূপ কল্পন। করে এবং জরামুগর্ভে গর্ভোদক মধ্যে 
ভাসমান ভ্রণের ভ্ায় গ্রলয়পয়োধিজল মধ্যে অধিশয়ান নারায়ণরূপ 
 কল্পন। করে। এপ কল্পনা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। 

মহাগ্রলয়ে বিশ্বের প্ররত অবস্থ! কিরূপ হয়, তাহা! আরও বিশগরণে 
বুঝা! আবস্ঠক। তৎকালে নিখিল বিশ্ব সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাণ্ত হইয়। কেবল 
ভষোময় ও শুন্তময় হয়। যেমন নয়নঘ় নিমীলিত করিলে সম্মুখস্থ দৃষ্ঠপটল 
অদৃষ্ঠ হইয়া তৎক্ষণাৎ শূন্তম় ও তমোময় হইয়। যায়, মহাপ্রলয়ে বিশ্বের 
অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইয়! থাকে । তখন কিছুই থাকে না, অথচ সকলই 
অব্যক্ত অবস্থায় খাকে। সমগ্র আকাশ গাঢ় তমিম্রায় অভিব্যাপ্ত। সকলই 
একাকার ও সাম্যাবস্থায় পতিত । কোন জীব, কোন দেবতা, কোন তৃতাদি 
কেহই থাকে না। থাকেন একমান্র পরব্ন্ম নিশ্টেষ্ট ভাবে! চর্শচক্ষে 
এখন যে সকল লোক দেখা যায, ভৌতিক পদার্থ ও ভৌতিক শক্তি রহিত 
হওয়াতে উহ্থারা ক্রমশঃ ক্র হইতে থাকে। মহাগ্রলয়ে সেই সকল সুক্ম 
লোক পরত্রঙ্গে মিশিরা যায়। 

পুরাণের মতে মহাএলয়ে বিশ্বের ভীষণ অবস্থ| ভীষণ পয়োধি-শ্বরূগ। 
যেমন মহাসাগরের উদ্বেলিত মহোর্শি দশনে মনে স্বতঃ আতঙ্ক উপস্থিত হয, 


৯৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম 


সেইরূপ মহাগুল:য়র ভীষণ বার্ড ভাবিলে আমাদের মনে স্বত্ঃ আতঙ্ক 
স্বাইষে। এজন্য শাস্তে প্রলয় ভীষণ গয়োধি বলিয়! উক্ত | 
খ্যমতে মহাগ্রলয় কিরপ? সাংখ্যকার বলেন, তঙ্ঃপ্রধান! সাম্যা- 

বস্কাপন্না মূলপ্রকৃতি সৃি প্রজিয়ায় গুণক্ষোভ বশত: কেবল বিষম, বিষিপ্র ও 
জটিল অবস্থায় পরিণত হয়। এজন্য মহাপ্রলয়ে যে সকল তত্ব বার! অনন্ত: 

্দ্গাঙড বিরচিত,, সে সকল তব স্বত্ব উৎপত্তিস্থলে লয় পাইয়। সির বৈষগ্য 
নাশ করত পুনরায় সাম্যাবস্থা গ্রাপ্ত হছ) যথা পঞ্চতৃত পঞ্চতন্াতরে, 
পঞ্চতম্মাজ অহংতত্বে, অহংতত্ব মহত্বত্বে লয় পাইয়া সকল তত্বগুলি মূল-. 
গ্ররুতিতে মিলিয়! যায়। হৃষি প্রক্রিয়ায় উহ্ার। ক্রমশঃ ব1 একাদিক্রমে বিবন্তিত 
হইতে থাকে, মহাগ্রলয়ে উহারা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া যায়। এই প্রকারে 
তৎ্কালে মুলগ্রকৃতি কেৰল অব্যক্ত অবস্থায় থ|কে। 

এখন্‌ বিশ্বের সেই অব্যক্ত অবস্থ| বুঝাইবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত প্রস্থোগ 
কর! আাবশ্তক। দেখ, অয্নজান ও উদজান রাসায়নিক আকর্ষণে সংযুক্ত হইয়া 
উদক প্রস্তত করে। উদকাবস্থায় এ ছুই বাষ্প (08৪) অবাক্তাবস্থায় থাকে, 
কারণ উদক বিপ্লিষ্ট করিলে পুনরায় উহাদিগকে পাওয়! যায়, বান্পা বস্থায় 
ব৷ ম্বাভাবিক অবস্থায় উহার আমাদের নিকট ভালরূপ ব্যক্ত; কিন্তু উদকা- 
বস্থায় উহার সপ্পর্ণ অব্যক্ত । সেইরূপ মহাপ্রলঘজে বিশ্বের বৈষম্য নষ্ট হ্য় 
বটে, কিন্তু ইহ! কেবল অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। 

সিক্ত ব্রহ্মার আয়ু; শেষে মহা প্রলয় উপস্থিত হয়। যখন তাহার রান্ত 
হয় এবং তিনি নিষ্্ী যান, তৎকালে জগতে খগুগ্রলয় সংঘটিত হয়। ত্ 
কালে ব্রহ্ধাণ্ডের স্থলবিশেষ পরিবর্তিত হইয়া বিভিন্ন আকার ধারণ করে 
এবং উহার যাবতীয় জীবজস্ত ও উদ্ভিজ্জাদি নাশ গ্রা্থ হয়। 


ভূতগ্রামঃ স এবায়ং তত্ব ভূত প্রলীয়তে 
রাআজাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে। 
(গীতা) 


রক্ষার রাব্রি হইলে( খণ্ড গ্রলয়ে ) আীবজন্ত ওউদ্ভিজজাদি লয় প্রা হয় 
এবং তাহার দিন হইলে সকলে আবার উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে জব্শ হইয়া 


শেষ মন্তধা”। ৯৭ 


(শর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্তী হইয়! প্রকৃতির পরিণাম বশত; উহাগ্গের 
উৎপত্তি ও লয় হইতেছে ।” 

পৃথিবীর খগ্ুপ্রলয় ভূগর্ভস্থ সংকষ্ণাদি অগ্লিসংযোগে অথথ ভূমিকম্প ও 
জলপ্লাবন শ্বার। সংঘটিত হয়। ইহাতে ইহার মহাদ্বীপবিশেষ বিগ্রুবের পর 
বিগ্রব অতিক্রম করিতে করিতে কখনও বা জলধিগর্তভে নিমগ্ন হইয় ধায়, 
কখন ব। মহাসাগর হইতে উখিত হয়। ধাহারা ভূতত্ব পাঠ করেন, তাঁহারা 
অবগত হন, অতীত যুগনমূহে পৃথিবীর নান। অংশ কত বিপ্লবের পর বিপ্লব 
অতিক্রম করিতে করিতে আধুনিক আকার ধারণ করিয়াছে। 
খগগ্রলয় ঘার। লিমুরিয়। আটনান্টিণ মহাদ্বীপদ্বযর এবং মৌন মহাতীপ জলমন্্ 
হইয়া! ৰার এবং আধুনিক পৃথিবী ব| জন্ুদ্বীপ সমুদ্রগর্ভ হইত্ত উত্থিত হয়। 


শেষ মন্তব্য। 


এধা।আবিজ্ঞান, দখন ৭ -ড়াবজ্ঞামের মভামত পইথ। *ইরহসা উঠে 
করিছে চেষ্টা পাইলাম বটে, কিন্তু চরম রহপা যেমন তেমনি রহিগ্। গেপ এবং 
যন. কিছুম।নধ সষ্তোষ লাভ ক্ষবিল না । আসব যন.খেকণ সীমাবধ। « অম*গখ 
»1হ105 এ বিযয়ে আমাদোন সকণ। টষ্টাই ব্থহহবে। পভ) বটে, বিজ্ঞান 
বলে গৌতিক পদার্থ ৭ ভৌতিক শক্তি অশাদি ৭ অবিণশ্বধ; কিগ্ত থিওসফি 
বলে, করে কল্পে 9 মন্বস্তরে মন্বপ্তরে উহাদের বিস্তর পরিবর্তন খটিতেছে | 
এস স্থলে কলিকালের মানব হইয়া গষ্িরহস্য উদঘাটন করিত যাএয়াঈ 
আমাদের বাঁতুলতা। ভোল। মন মানে না তাই সঞ্কলে এবিষয় জানিতে 
ইচ্ছ। করে। 

অতীত যুগে ধরিত্রীর পরিবর্তন । 


' সকলেই ভূগোলে পাঠ করেন, ভূমগ্ডল দুই মহাদ্বীপে বিভক্ত, পর্ব মহাম্বীপ 

ও পশ্চিম মহান্বীপ। প্রথমটা আবার 'এসিয়া, ইউরোপ ও আফিকা এই হিন 

মহাদেশে বিভক্ত এবং দ্বিতীয়টী উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভক্ত। এই 

ছুই মহান্বীপ মবণাক্ত নীলা ্থরাশি দ্বারা বেষ্টিত। ভূমগ্ুলের সমস্ত বারিধি 

পাচ মহাসাগরে বিভক্ত, তয্মখো গ্রশাস্ত মহাসাগর আমেরিকাকে এসিয়া হইতে 
১৩ 


৯৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


এবং আট্‌লা্টিক মহাসাগর উহাকে ইউরোপ ও আফ্রিকা হইতে পক 
করিতেছে) এসিয়ার দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, স্বমেরুর নিকট উত্তর মহাঁসগর 
এব কুমেরুর নিকট দক্ষিণ মহাসাগর পৃথিবীতে স্থল এক ভাগ ও জল 


তিন ভাগ। 
বিশ্ববিষভালয়ের কলযাণে আমরা বাল্যকালেই ভূগোলের এই নকল সারকথা 


শিক্ষ। করি। মনে হইলেই এখন আমরা খাশ্পীয় পোতযোগে মহাসাগরের 
বঙ্ষোগরি যাতায়াত করিয়। এ সকল মহাদেশ ৪ মহাসাগর দর্শন কবিয়। নয়ন 
সার্থক করি। এখন যদি ইহার বিপরীত কোন কথ। কেন শাঞ্জে দেখি, সে 
শান আমর। হ্বতঃ প্রত্যাখ্যান করিয়। থাকি। 

অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন, হুষ্টির প্রারস্ত হইতে ভূমণ্ডলের 
ভৌগোলিক সংস্থাপন এইরূপ সমভাবে চলিয়া আসিতেছে এবং ইহার কিছুমাত্র 
পরিবর্তন ঘটে নাই। কিন্তু জগতের অনন্ত পরিবর্তনের মধ্যে এরূপ হওয়া 
অসস্ভব। ইহা এক অমোঘ সত্য, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ ও অত্যন্তর যুগে ২ 
নানারূপে পরিবন্ধিত হইয়া আমিতেছে | বিজ্ঞান অসাধারণ পর্যযবেক্ষণাদি বলে 
সপ্রমাণ করে, যাহা 'মাজ মহাদেশ বা দেশবিশেষ নামে ভূগোলে পরিচিত, 
তাহা অতি প্রাচীনকালে সমুদ্রগর্তে নিহিত ছিল এৰং যে শ্বলে আজ 
মহাসাগর উত্তাল তরঙ্গে তরঙ্গা্রিত হইয়া মহাশবধে বহমান, সে স্থলে পূর্বে, 
মহাদেখ বৃহদাকার জীবজন্ব ও উদ্ভিজ্জ লইয়া! বিরাজমান ছিল। আধুনিক 
আকার. ধারণ করিবার পুর্বে ধরিত্রীর পৃষ্ঠদেশ ও অভ্যান্তর যে কতগ্রকার 
ভৌতত্বিক বিপ্লব ব। খণ্ড প্রলয় অতিক্রম করিয়াছে অথব! কত দেশ দেশাস্তর 
সমুদ্রগর্ভ হইতে উিত ব। উহাতে নিমগ্ন হইয়াছে তাহার কিছুমান ইযন্ত। নাই। 

যাহা হউক, এ বিষয়ে বিজ্ঞান, থিওসফি ও হিন্দৃশাস্ত্রের মতামত পেখা 
আবশ্বক। 

বিজ্ঞানের মতে ধরিত্রীর পরিবর্তন । 
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বিজ্ঞানের মতে ধরিত্রীর পরিবন্তুন। ১০১ 
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ইহার ভ।বার্ধ__ভৌতত্বিক যুগসমূহে পৃথিবীর 
ভৌগোলিক সংস্থান । 


আধুনিক পুঝ ও পশ্চিম মৃহাীপের পবিবর্দে পুবের উত্তর ৪ দক্ষিণ মৃহাদ্বীপ 
ছিল। অঙ্গারমীবী ধুগের পূর্বের ডাদের ম্হাদেশগুলি স্থলযোগে একত্র 
ংল% ছিল; কারণ উহাদের জীবজস্র বন্কাল ৪ উদ্ছিজ্জের ওগাবশেষ দেখিয়া 
কপ সিদ্ধান্ত কর! হয়। যুগের মধ্যভাগে প্লে সকল বিশ্লবের পর বিপ্বব 
পৃথিবীকে একম্পিত করে, তাহাতে অনেক দেশ সমুদ্র হইতে উথিত হয় ও 
অনেক গ্লেখ সমূত্রে নিমগ্র হইয়! যায় এবং বৃহৎ ২ পর্বতশ্রেণী কষ্ট হয়। এই 
নকল বৃহৎ পর্বত এখন পৃথিবীতে আর দেখা বার না) উহার জলবৃষ্টতে ধৌত 
হইয়।ক্্রতর হইয়। গিয়াছে অথবা সমুদ্রগর্ভে পুনরায় নিমগ্ন হইয়াছে। এইরূপ 
নানীদেশের উত্থান ও নিমজ্জন বশত; পৃথিবীর মধ্যভাগে উহাকে বঝেষ্টন করিয়া 
এক বিশান মহাসাগর উৎপন্ন হয়। ইহার নাম টিদিম। তৎকালে এই মহাসাগর 
উত্তর ও দক্ষিণ মহাত্বীপকে পুথক করিত। পারমিষান যুগে উহারা সম্পূর্ণ 
পৃথক হইয়া যায়। দক্ষিণ মহান্ধীপন্থ মহাদেশে ভারতের দাক্ষিণাতা, লঙ্কাদ্ীপ, 
অস্ট্রোলয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ৭ দক্ষিণ আমেগিকা ছিল) উহারা স্থলযোগে সংগগ্ন 
ছিল। পরে ব্যবিত দেশগুণি আটুণা্টিক ও তাত মহাসাগরে নিন হইয়া 


খবাস্ত। 


১০২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধশ্ম। 


অঞ্গারবাহী খুগে নান। স্থানে যে সকল বৃহ্‌ৎ বৃহৎ গর্ধধতঞ্জেণী উৎপন্ন হয় 
পারমিয়ান যুগে উহাদের শিখর দেশ বরফাবৃত থাকায় স্তপাকার বরফরাশি 
নান। দিকে বহিত থাকে। ইহাতে বিষুবরেখার পাশ্স্থ দেশনমুহ আজকালের 
মের ও কুমেরুর গ্তায় শীতগ্রধান ছিল। এ কারণ অনেকে অনুমান করেন, 
পৃথিবীর উত্তর দিকের গ্যায় দক্ষিণ দিকে এক মহাদেশ উৎপয্ন হয়। এই 
মহাদেশের স্থলভাগগুলি এখন ভারত মহাসাগরে ও দক্ষিণ আট্লট্টিক মহাসাগরে 
নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। 

ভৌতত্বিক তৃতীয় যুগে যে সকল বিপ্রবের পর বিপ্লব ঘটে, ভাহাতেই 
পৃথিবী আধুনিক আকার ধারণ করে। ইহার অন্তর্গত ইয়োনিয়ান যুগ্রের শেষ 
ভাগে অনেক দেশ আর একবার সমূত্রগর্ভ হইতে উখ্িত হয়; একারণ টিদিশ 
মহাসাগরের শুলদেশও নানাস্থলে উিত হয় এবং উত্থিত অংশের শৈলরাশি 
স্থলবিশেষে সঙ্কুচিত হইয়া হিমালয়, আল্পস, পিরীনিস প্রভৃতি পর্বতশ্রেণী 
উৎপাদন করে। যদিও টিদীস মহাসাগর নানাস্থলে উথিত হয়, ইহার চিহ্ন 
সম্পূর্ণরূপে লগ হয় নাই। উখিত অংশগুলি আবার নানাস্থপে জলমগ্ন হইয়া যা 
এবং রেতময় শৈলরাশি ( 380056026 ) নিয়্তলভূমিতে থাকিয়া যায়। 

তৃতীয় মহাযুগের অন্তগত মাইয়োসিয়ান যুগের মধ্যভাগে নমুন্রগর্ত হইতে 
দেশসমূহের উত্থান আর একবার ঘটে। ইহাতে হিমালয় ও আল্লস্‌ আরও 
অধিক উচ্চ হয় এবং রেতময় প্রস্তর নানা স্থলে উখিত হয়। ইহাতে টিদীস 
মহাসাগর ভূমধ্যস্থিত কয়েক সাগরে ও হ্ুদে ভিন্ন হইয়! পড়ে । ইহার অধিকাংশ 
তলদেশ উতিত হইয়া নান। দেশ উৎপাদন করে, ইহার অপর অংশগুলি 
সমূদ্রে মিশ্রত হইয়। যায় এবং উহাদের উপর মাট্গাটিক ও প্রশান্ত মহাসাগর 
বহিতেছে। 

তৃতীয় মহাযুগের অস্তগত প্রিযোসিয়ান ধুগে পৃথিবার চরম বিপ্রব ঘটে। 
ইহাতে হিমালয় ও আল্লদ্‌ পর্বত আধুনিক উচ্চতা! গ্রাণ্থ হয়, টিদীস মহাসাগরের 
ভূমধ্যস্থিত মাগরগুলি উত্থিত হয় এবং যাহারা ও আরবদেশের মরুভূমি প্রভৃতি 
হষ্ট হয়) কেবল মাত্র ভূমধাসাগর বহিয়া যায়। এই যুগে নানাদেশের উত্থাণ 
ও পতন বশতঃ আধুনিক" পৃথিবী ভৌগোলিক সংস্থান সম্পূর্ণ হইয়। যায়। 

অনেকে অন্থুমান করেন, টিদীস মহাসাগরের এক বাছ হিমারয়কে 


থিওসফিঙ্গাতে ধরিত্রীর পরিবর্তন। ১৩৩ 


নাক্গিপাত্য হইতে পৃথক করিত। কালক্রমে ইহা শুষ্ক হওয়াতে বে নিষ্নতল ক্ষেত্র 
পড়িয়া থাকে, তাহা গঙ্গাদির পলি পড়িয়া পূর্ণ হয়) তাহাতে এ সকল অঞ্চল 
অতুর্বর হইয়াছে। . 

ভূত্ত্ব নিয়লিখিত দিদ্ধান্তগুলি করিতেছে ? যথা-_ 

(১) অধ্ধুনিক পুর্ব ও পশ্চিম মহাত্বীপের পরিবর্তে অতি প্রাচীন কালে 

স্তর ও দক্ষিণ মহাদীপ ছিল। 

(২) উচ্ভারা টিদীস্‌ মহাপাগব ছার! বিভিন্ন ছিল। এই মহ।সাগরের 
তগ্রাবণেষ ভূমধ্যসাগর, কষ্খাগর, কাম্পীয়নসাগর। সাহারা মরুভূমি ইত্যানি। 

(৩) আজকাল স্থুমের 'ও কুমের বরফাবুত ও শীত্তপ্রধান; প্রাচীন 
কালে বিষুবরেখার সম্পিকটস্থ দেশগুপি ধরফাবুত ও শীতপ্রধান ছিল। ইহাতে 
স্থমেক ও কুমেরু অঞ্চলে বসন্ত বিরাজমান ছিল। ১ 

(৪) নানাদেশের উত্থান ও পতন বশত: ত্পৃষ্ঠের জলভাগ ও স্থলভাঁগ 
বিশেষরূপ পরিবর্তিত হইয়াছে । 

(৫) ভৌতদ্বিক তৃতীয় মহাধুগে পৃণিবী 'মাধুনিক আকার ধারণ করে। 


থিওসফিমতে ধরিত্রীর পরিবর্তন । 


মাডামরাতাঙ্কি নিঙ্গ পুশ্তকে এভং সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়া যান, এস্থলে 
তাহারই কিঞ্চিং আভাস দিতেছি । এ সকল কথ| জানিলে পুবাণোক্ত অনেক 
অলীক উপাধ্যান পাঠকবর্গের নিকট মত্য বলিয়। বোধ হইবে। 

থিওসফিমতে অতীত ঘূগে ধরিত্রীর পৃঠদেশ ষেরূপভাবে পরিবরিত হয়, 
তাহাতে পঞ্চ মহাদ্বীপের পূর্ণ নিদর্শন পাওয়া যায়। বথা :-- 

" (১) স্থমের মহান্বীপ। 

সখেরুর চতুঃপার্স্থ দেশসমূহ। ইহাই সর্বাগ্রে মহাঘীপকপে পরিণত হয়। 
আজ তুষারাবৃত, তৎকালে চিরবসম্ত বিরাজমান ছিলি। ভূমগ্তলের খেকদত্ডেল 
( 4যাও ০6 09 8970) স্থানচ্যাতিবশতঃ স্থুমেক্ ও কুমেরু তুদাবাবৃদ ও 
শীতপ্রধান হইয়! গিয়াছে এবং বিষুবরেখা গ্রীঘপ্রধান হইয়াছে। 

(২) হাইপারবোলা | 

আধুনিক এমিয়৷ ও ইউরোপের উত্তরাংশ। আঙজ্গ শীতপ্রধান, তৎকালে 


$*৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ | 


চিরবসনগযুক্ত। উপরোক্ত মহান্থীপন্ধয় দেবতৃমি বলিয়। খ্যাত। ইহারা 
বিজ্ঞানোক্ত উত্তর মহাত্বীপের অংশীভূত । 

(৩) লিঙুরিয়। 

ম্)ডাগাস্কার হইতে অস্ট্রেলিয়া পর্যযন্থ বিস্বৃত। এখন ভাগত মহাসাগরে 
নিমগ্ন। ইহা! অন্থ্রদ্দিগের বাসভূমি। বিজ্ঞানের মতে আঙ্গারবাহী যুগে এই 
মহাদেশ গঠিত হয়। ইহা! দক্ষিণ মহাীপের অংশীনূতি। 

(৪8) আট্লাটিস মহান্বীপ। 

ইহার উত্তরাংশ বিজ্ঞানোক্ত উত্তর মহাতীপের এবং দক্ষিণাংশ দক্ষিণ মহী- 
দ্বীপের অংশীভূত। এ মহাদেশ এখন আট্লা্টিক মহাদাগরে নিমগন। ইহা 
দীর্ঘকাঘ দৈত্যদিগের বাপভূমি। আটলার্টিস মহাত্ধীপ যে আটলাটিক 
মহাসাগরে নিমগ্ন হইয়া ষায়। ইহার কিনবদস্তি হুবিখ্যাত গ্রীক পঙ্ডিত মহাত্ম। 
প্লেটে উল্লেখ করিয়া সান। 

(৫) জগুদ্বীগ। 

আধুনিক পৃথিবী, যাহা কলে চক্ষে দ্রেখিতেছেন ও ভুঁগে।লে গাঁঠ করেন। 

বিজ্ঞান ৭ খিওসফি শৃথিবীৰ গ্লভাগের পরিবর্তন সম্বন্ধে যেকণ নিদশ 
করে, 'চাহাই এন্বলে উপ্লেথ কথা খেশ। |কন্ত উহ্থার। হছার জলভাগের 
গরিবর্ধন মন্থদ্ধে কিছুই উপ্লেখ করে না। উঠাধের বিশ্বা”, খ্বাদুদক কালকে 
লবণান্ত হইয়া নীলাবুরাশি হইস্কাঞ্ছে। 


হিন্দুশান্্র মতে ধরিত্রীর পরিবর্তন ব! সপ্তপ্বীপ 'ও সপ্ত 


সাগরের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা! | 


এদেশে সকলই প1ঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট শিক্ষা করে, একে চন্দ্র, 
ছুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চতুর্কেদ, পঞ্চবান, ছয়ে খতু, সাত সমুক্র, অঙ্বন্থ 
নয়ে নবগ্রহ, দশে দ্িক। শৈশব কাল হইতে আমাদেন মনে বদ্ধমূল হয় 
যে পৃথিবীতে সাত মমুদ্র আছে। এক জন টোলো গণ্তিত পুরাণ খুলিয়া 
চৈতস্ত নাড়ি বাহু আক্কালন পূর্বক বলিবেন ছেদদিনী সপ্ত্বীপা ও সঞ্তসাগরা 
(অর্থাৎ) ইহাতে সাত সাতট। মহাত্বীপ আছে এবং একএকটা মহান্বীপ এক 
এক ঞ্কার সাগরে বেষ্টিত ; য্থ| :- | 


সপ্ত সাগরের বৈজ্ঞানিক -ব্যাখ্য। ৬০৫ 


“মহাদ্বীপের নাম.'****৮*********-**৮ কিরূপ সাগরে বেত । 
(১) জদ্ুত্বীপ'..****,১৮*০*১০৭০০৭০৮ ৭৯০৯১ জবণ সমুন্্। 
(২) প্রক্ষ'**১০*০১৭০১১**৪০*০ ০০০৯০০১১০১০ ***ক্ীয়োদ সাগর । 
(৩) শান্সলী * ** ***০১০০০*১১* ****ইস্ছরস সমুন্্। 
(৪) কুশ-"'**, ৯১৪৪৪১৪৪৪৪১০৪৪০৩ ৪৪৪ ০১৪০০১) 5% *****০*****জরাসমুদজ | 
(৫) ক্রৌঞ্চ....১., '১০০০১০০১০১১০০০৩৭০০০০১১৯*১৯**০***দ্ তসমুজ ) 
(৬) শাক ,***১১*5১৪১০০ ১০০০ ১০০০১০১৭০১৭ ছ্ধিসমূত । 
(৭) পুফর'.......১১*১**০৮ 12৪5:5, ১25৯৯, ০৮ ০৪০৪৯০, স্বাদূদক সমুজ 
শাস্ত্রের এই সকল কথা শ্রবণে আমাদের স্বতঃ হাস্যোস্্রেক হয় এবং মনে 
হয়, ইহার! অলীক পুরাণের অলীক .উপকথামাত্র । পৌরাণিকগণ অধিক মানায় 
গঞ্জিক! সেবন করিয়াই এরূপ অজাগুবি গল্প রচন। করিয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ্। : 
পণ্ডিত ইহাদিগকে সামান্ত উপকথ| বলিয়। উড়াইবেন ন!। ধর্দিও ভৃতত্ব 
মোটামুটি নির্দেশ করে, আধুনিক পূর্ব ও পশ্চিম মহাত্বীপের পরিবর্তে অতি 
প্রাচীন কালে উত্তর ও দক্ষিণ মহাঘীপ ছিগ, তথাচ তৃপৃষ্টঠের নান! দেশ যুগে 
যুগে সমুদ্র হইতে উদিত ও উহাতে নিমগ্ন হওয়াতে পৃথিবীর যে কত পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে, কোন্‌ যুগে ইহা কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, ত'হার প্রকৃত 
তথা এখনও নিরূপিত ব। আবিষ্কৃত হয় নাই; সেস্থলে হিন্দুশাস্ত্বের কথা 
কি একেবারে অমুলক বলিয়া! উড়ান উচিত? 
মেদ্বিনী সপ্তত্ধীপা বলাতে আমানের বুঝ| উচিত, অতীত টু যুগ- 
সমুহ তৃপৃষ্ঠ ইহার ন।ন| অংশের উত্থান ও পতন বশতঃ নানারূপে পরিবর্তিত 
হওয়ায় মেদ্দিনী ষখন যেরূপ পরিচিত বৃক্ষের বা পক্ষীর আকার ধারণ 
করিয়াছিল, তাহাই শান্্রকারের] বূপকভাবে বর্ণন করিয়াছেন। ইহা আদৌ 
তাহাদের গেঁছ্ছেলি বা বর্পনাপ্রস্থত নহে। যৌগসিদ্ধ মহধিগণ যোগবলেই 
জগতের এ সকল মহাসত্য অবগত হন। তুমি আমি অস্বীকার করিলে 
সত্যের অপগাপ হইবে না। 
ইহাদের মধ্যে পুস্কর মহাঘীপ, যাহা স্ব'দুদক সমুক্রে বে, তাহা সর্বাগ্রে 
দেখা দেয়। ইহাই খিওসফিনিদদিষ্টি সুমের মহাতীপ। শাকদীপ যাছা 
দৃখি সমুদ্রে বেষ্টিত, তাহা থিওসকিনিদ্দি্ট হাইপারবোলার অংশীভৃত। 
১$ * 


১৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


পরক্ষমহাত্বীপ, যাহা ক্ষীরোদলাগরে বেষ্টিত, তাহাই লিমুরিয়া মহাদেশ! 
ঞ্রোঞ্চ ও কুশ দ্বীপ বিজ্ঞানোক্ত দক্ষিণ মহাত্বীপের অংশীভূত। ইহারা 
কুমৈকুর নিকট উধিত হয়। শাল্পালী মহাত্বীপ যাহা ইক্কুরসসমূদ্রে বেষ্টিত, 
তাহা আট্লার্টিন মহাদেশ। অদ্তীপ যাহা লবণাক্ত নীলাদুরাশি দ্বারা 
বেহিত, তাহ! আধুনিক পৃথিবী । ইহা ভৌতত্বিক তৃতীঘ় যুগে সমূত্র 
হইতে উিত হয় 

জু দ্বীপ সকলেই স্বচঙ্ষে দেখিতেছেন। তবে শান্ত্রো আর ছয়টা 
মহান্বীপ কোথায় গেল ব| কোথায় আছে? কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, 
যুগে ২ পৃথিবী বিপ্লবের পর বিপ্লীব অতিক্র করিতে করিতে যে ২ মহাত্ধীপ গঠন 
করিয়াছিল, তাহা কালক্রমে ভূগর্ভে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে বা মহালাগরের তল 
দেশে নিমগ্ন হইয়া গিগ্াছে । ইহাতে অনুমান করা উচিত, আজকাল তৃপৃষ্ঠে যেমন 
অনুষ্বীপ দেখ। যায়, পূর্বে ২ যুগে অন্তান্ত মহাদ্বীপ তৃপৃষ্ঠে দেখা দিয়াছিল এবং 
কালপুর্ণ হইলে উহার সকলে ভূগর্ভে মিশ্রিত হইয়। গিযাছে। অতএব 
শান্্কারের! মেদিনীকে যে সপ্তত্বীপা বলিতেছেন, তাহ! সর্ব্বৈব মত্য। পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান এধনও উহাদের নিদর্শন পায় নাই বলিয়া শাস্ত্রের কথা অমূলক জ্ঞান করা 
উচিত নহে। এসকল কথা আবিষ্কৃত হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে । 

এখন শান্ত্রোক্ত সগ্চদমুদ্রের যুক্তিদঙ্গত ব্যাথান কিরূপ হইতে পারে ? 
সর্ব প্রথমে মহাসাগরের জল স্বাদুদক ছিল। এজন্ পুষ্ধর ব৷ স্থমের মহাত্বীপ 
স্বাদৃকে বেঠিত ছিল। কালক্রমে এই স্বাদৃদক লবণাক্ত হইয়া পড়ে; এজন্য 
অ্ষ্বীপ বা আধুনিক পৃথিবী লবণাক্ত মহাসাগরে বেষ্টিত; ইহার বর্ণ সটরাচব 
নীলাভ হইলেও স্থলবিশেষে বর্ণের পার্থকা দেখা যায়, যেমন লোহিতপাগ«, 
গীতসাগর, কষ্ণসাগর ও শ্বেতসাগর। এ সকল স্বরে কীটাণু ও উপাদানের 
পার্থকাবশতঃ উহার] বিভিন্ন বর্ণের দেখায়। ইহাতে অনুমান কর! উচিত, 
শান্ত্রকারেরা বর্ণের ও উপাদানের পার্থক্বশতঃ রূপকভাবে ক্ষীরোদাঁদ 
সাগরের উল্লেখ করিয়া গিয়াচেন। 

অতীত যুগসমূহে ভূপৃষ্ঠের জলীয় তরল অংশ ইহার স্থলভাগের ন্তা় 
নানারূপে পরিবর্তিত হইয়াছে | এখন সমুদ্রের জলে লবণ (9০৭1807 0107139) 
অধিক পরিমাণে পাওয়া ধায় । অন্যান্ঠ যুগে ইহাতে অন্যান্ত লবণ অধিক পরিমাণে 


সপ্ডসাগরের বৈজ্ঞানিক ব্যাধ্যা ১৫৪ 


পাওয়। যাইত) সেজন্য ইহার বর্ণ ও পৃথক ছিল। যে অঙ্গারবাহী যুগে ভূপৃষ্টে_ 
নান। বৃহৎ ২ পর্বতশ্রেন হই হয় এবং যাহার! বৃষ্টির জগে ধোঁত হইয়া 
আধুনিক পৃথিবীর ম্ৃত্তিক। গঠন বরে, তৎকালে সমুদ্রঞ্জলে কালসিয়াম 
কার্বনেট ও মিলিকেট অধিক পরিমাণে থাকায় উহার বর্ণ শ্বেত ছিল। ইহাই 
শান্তরোন্ত ক্ষীরোদ ও দধি সমুদ্র। বিজ্ঞান বলে, তৃপৃষ্ঠের তরল জলীয় অংশ 
লক্ষ ২ বৎসর পুর্ব্বে তরল কার্বিনিক এসিডে (15001090 981১01710 4010) 
পূর্ণছিল। ইহার বর্ণ জন হইতে পৃথক, স্থরার ন্তায়। ইহাই শাস্ত্রোজ 
স্বরাসমূত্র। সেইরূপ তৃপৃষ্ঠের তরল জলীয় অংশ যখন অধিক পরিমাণে ধাতু" 
ত্রবের সহিত মিশ্রিত ছিল, তখন ইহ ঘৃতের ন্যায় দেখাইত। ইহাই শাস্ত্র 
স্ব লমুদ্র। ক্রৌঞ্চ মহাম্বীপ ঘ্বৃত ঘ্বার। ও কুশ মহাদ্বীপ হুরাসমুদ্রত্বারা বেহিত 
ছিল। এই ছুই মহ্াতীপ কুমেরুর নিকট উখিত হয়। সেইরূপ শান্মলী 
মহাদ্বীপ যাহাকে অনেকে আটলার্টিন মনে করেন, তদীয় মহালাগরের বর 
ইক্ষ্রসের স্তায় ছিল, ইহাই পরিশেষে লবণ দমূত্রে পরিণত হয়। 


ভূগর্ভ খনন করিয়া ভারতে যে সকল প্রন্তরফলক পাওয়। গিয়।ছে, উহাদের 
খোদিত চিত্তরলিপি পাঠ করিম বৌদ্ধপপ্তিতগণ স্থির করিতেছেন, প্রাচীন কালে 
গ্রশাস্ত মহাসাগরে মৌনামে এক বিস্তৃত মহাম্বীপ' ছিল। তথায় স্্ধ্যবংশীয় 
রাজাদের এক বিশাল সাম্রাজ্য ছিল। ১৮০* বৎসর হইল এ সমগ্র মহাদেশ 
ভূগর্ভস্থ সংকর্ষণ অগ্নৎপাতে একেবারে জলমগ্ন হইয়া যায় এবং তচুপরি প্রশান্ত 
ম্থাসাগর বহমান হয় । বোঁধ হয় এই মহাদেশ থিওসফিপ্রোক্ত হাইপারবোলার 
অংশীভৃত ছিল। 

যে পৃথিবীর ব্যান ৮*** মাইল, উহার অগ্যন্তর কিরূপ তরল ও কঠিন 
পদার্থে পূর্ণ, তাহ! এখনও আবিষ্কৃত হর নাই। ভবে কেন আমর! জীপ 
ব্যতীত অগ্ঠান্য মহাত্ীপ নিজ ২ নাগরের সহিত ভূগর্ভে মিলিয়। ঘিশিয়া গিয়াছে, 
এ কথায় অবিশ্বাস করিব? বেশ জানিবে, মেদিনী সধ্ত্থীপ। ও সগ্চসাগরা 
নির্দেশ করাতে হিন্দুশান্ত্র আমাদের নিকট জগতেব এক অমোঘ সত্য প্রচার 
করিতেছে । আমরা কেবল নিজ বুদ্ধির দেষে শাস্ত্রের কথ। বুঝিতে পারি ন। 
ও গেঁজেলি মনে করি। 


১৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধশমী। 
মানবন্থষ্টি | 


যে মানব আজ সপাগর] ধরণীর অধীশ্বর, তিনি কোন্‌ যুগে কোন্‌ অবস্থায় 
প্রথম উদ্ভূত হন, তাহা নির্ণয় করা স্ুকঠিন। এতদর্থে অদাধারণ অনুসন্ধান ও 
পর্যবেক্ষণের গুণে ভূতত্ব, জীবতত্ব, গ্রত্বতত্ব, প্রভৃতি নান! বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুশীলন 
করিয়া মানবতত্ব (47707020106) ) বিরচিত হইয়াছে । কিন্তু ছুঃখের 
বিষয়, এ বিষয়ে এখনও মানবতত্ব সর্ববাদিগম্মত যথার্থ মত প্রকাশ করিতে 
পারে নাই। | 

ৃষ্টধর্্ঘ বলে, আদাম ও ঈভ মানবজাতির আদিপুরুষ এবং ছয় সহ বৎসর 
হইল, ঈশ্বর স্থট্িকালে উহাদিগকে নিজের প্রতিমুত্তি অনুসারে স্থঞ্জন করেন। 
এ ধর্ম এক কথায় সব গোলযোগ মিটাইয়া দিয়াছে। স্থকুমারমতি বালক 
বালিকাগণ উপরোক্ত সামান্ত উপকথায় বিশ্বাস করিতে পারে। কিন্তু বিবর্ত- 
বাদী বিজ্ঞান এ কথায় হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না। 

সকল দেশের জনসাধারণের বিশ্বান, পরমপিত। পরমেশ্বর পৃথিবীর যাবতীয় 
উদ্তিজ্ঞ, জীবন্ত ও মানবজাতি শ্বতস্্রভাবে স্থজন করিয়াছেন । এ কথার উপরও 
বিজ্ঞান যথেষ্ট উপহাস করে। একজন কুস্তকার যেমন মৃত্তিক1 লইয়া ঘটা 
নিষ্ধাণ করে, সেইরূপ কি ঈশ্বগ এ জগতে বসিয়া! বিবিধ উপাদান লইয়া এক 
এক জাতির স্ত্রীপুর্ুষ গঠন করিয় সংসার প্রবর্তন করেন? বিজ্ঞান বলে, ইহা: 
জপেক্ষ1! অজতার কথা মুর্খতার কথ! আর কি হইতে পারে? এ সকল উপ- 
কথা জ্ঞানজগতে আর শোভ। পায় না। বিংশশতাবীর এমন অত্যুজ্জল 
আলোকের মধ্যে মুর্খ লোকেরাই এ নকল উপকথায় বিশ্বাম করিবে মাত্র। 

বিজ্ঞানের মতে জীবঞ্গগতের ললাম্ভূত মানব নিকষ্ট স্তর ক্রমবিবর্তনে 
বিবঞ্ঠিত হইয়া এ জগতে আবিভূ'ত হন এবং লক্ষ লক্ষ বংসর ব্যাপিয়া 
পরিবর্তনের পর পরিবর্তন অতিক্রম করিতে করিতে আধুনিক আকার ধারণ 
করেন । ইহার প্থির সিদ্ধান্ত এই, পৃথিবী জীবজন্তদ্দিগের বসবাসের উপযুক্ত 
হইলে গ্রথমে অমেক্কাপ্তীয় জীবসমূহ ( 108:605:269 ) দেখ! দেয়। ইহার! 
উচ্চ ও নিঙ্গ পিলুরিয়ান যুগে উৎপর হয়। ইহাদের কতকগুলি বংশধর ডিভো- 
নিয়ন যুগে মহামৎস্যজাতিতে পরিণত হয়। অঙ্গারবাহী যুগে মহামৎস]- 
জাতির কতকগুলি বংশধর মহাকুর্দজাতিতে বিবর্তিত হয়। উচ্চ ও নিষ্ন 
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ক্রীটেসান যুগে মহাকুর্ম হইতে মহাসর্প ও পতন্ববিশিষ্ট গোধা উৎপন্ন হয়। 
ভৌতত্বিক তৃতীয় যুগে বৃহদাকার স্তন্তপায়ী জীবসমূহ দেখা দেয়। চতুর্থ যুগে 
বানর ও মানবাদি উৎপক্ন হয় এবং বৃহদাকার জীবজস্তগণ লয় প্রা হয়। 

বিজান বলে, শুস্তপায়ী বানরজ্জাতির কতকগুলি বংশধর কালক্রমে বিবর্তিত 
হইয়া বনমানুষের টায় একপ্রকার জীব উৎপাদন করে। উহাদেরই বংশে 
নাধুনিক মানবজাতি উদ্ভূত হয়। বৃক্ষশাখারঢ বানর তাহার পিতামহ । কিন্তু 
তাহার পিতা বহুপূর্বে পৃথিবী হইতে চির বিদায় লইয়! যান। ভূধরশায়া 
কঙ্কালরাশি পর্ধ্যালোচনা করিয়া এখনও তাহার পিতার নিদর্শন পাওয়া ধায় 
নাই। এই প্রকারে বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করে, মানব অধমাধম বানর হইতে 
সমুৎপন্ন। পাশ্চাত্য জগতে ভার্বিপ্রম্খ পণ্ডিতগণ এই হাস্যোদ্দীপক মণ্ত 
প্রচার করিতেছেন। ইহাতে তাহারা দেখান, নিকুষ্ট জীবোৎপন্ন বর্ষর,মানব 
কি গ্রকারে জ্ঞানান্ুশীলন করিতে করিতে এ জগতে এত শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত 
হইলেন। 

হে ভার্ষিবন প্রমুখ পঞ্ডিতগণ ! আপনারা আজ জ্ঞানজগতের অধাশ্বর। 
আপনাদের সিদ্ধান্ত সমগ্র জগৎ নতশিরে গ্রহণ করিবে । মানবের স্থুন্দেহ 
সন্ধে জীবজগৎ হইতে যে সকল প্রমাণাদি লইয়া, আপনার! এরূপ অপরূপ 
সিদ্ধান্ত করিতেছেন, তাহা অনেক স্থলে অথগুনীয় হইলেও কয়েকটা যংসামান্ত 
কথা স্মরণ রাখা উচিত। 

(১) জীবজগতে যাবতীয় জীবের গঠনপন্ধতি এক্রপ বলিয়া বানর 
ও মানবের ভিতর এত সৌসাদৃস্ত দেখা যায়। 

(২) মানবমনটী ক্দাচ নিকউজীবোৎপন্প হইতে পারে না। এতৎ, 
সম্বন্ধে উহাদের ভিতর বিস্তর পার্থক্য আছে। | 

(৩) কেবল স্থুলদেহ লইয়া মানব গঠিত নহে। তাহার আত্মা আছে 
এবং তিনি আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিভূঁষত | কোন নিকট জন্তর এ শাক্ত নাই। 
এন তিনি যাবতীয় ইতর জন্ক হইতে মন্পূর্ণ পৃথক্‌। 

অঙএব বলা উচিত, যে বিজ্ঞান কেবলমাত্র মানবের স্থুলদেহ পর্ধযালোচন! 
করিয়া এরূপ অপরূপ দিদ্ধান্ত করে, তাহা এঁকদেশীক সত্য মাত্র এবং তাহা 
কালে খণ্ডিত হইবে। 


১১০ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


এখন থিওসফি ও হিনুশান্ত্র একাঁসনে বলিয়া বিজ্ঞানের এ মপন্ধপ মতের 
তীব্র প্রতিবাদ-করিতেছে। উহাও। স্পষ্ট নির্দেশ করে, আধুনিক মানবজাতি 
নিকষ্ট জীবোৎ্পন্ন হওয়া দুরে থাকুক, পূর্ণ অ।ধ্যাত্মিকশক্তিদম্পয় দেবষোনি 
হইতে ভ্রষ্ট হইয়! বহুকাল দীর্ঘক।য় দৈত্যান্ুররূপে বিচরণ করিবার পর কাল- 
ক্রমে এ জগতে জ্ঞানশক্তিসম্পন্ধ বামনরূপে আধুনিক মানথাকারে দেখ দেয়। 
এখন থিওসফির মতামত অন্লগণ ফরিতেছি। 
- ইঙার মতে মানব একমুত্তি হইলেও বস্ততঃ তিনি ত্রমুত্তিধারী | (15106) | 
আত্মা, মন ও স্ুলদেহ এই [তন মৃত্তি একাধারে (মিলিত হইয়া তাহাকে গঠন 
করে। এই ত্রিমুত্তির বিবিধ বিবর্তন ও পরিবর্তন বশতঃ তিনি আধুনিক 
আকারে একজগতে দেখ দিয়াছেন। বিজ্ঞান যেমন নির্দেশ করে, তাহার বাহ্‌ 
স্থূল দেহ কালবশাৎ নানাবূপে বিবন্তিত হইয়া! উৎপন্ন, মেইরূপ আধ্যাত্মবিজ্ঞানও 
স্পষ্ট নির্দেশ করে, তাহার আত্মা ও মন এই ছুই অভ্যন্তরীন সুক্্র মুর্ঠিতেও 
কালক্রমে অনেক বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইহার মতে যুগধর্দে তদীয় 
আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তির যেমন অপকর্ষ অবনতি ব। সঙ্কে/চন ঘটে, তেমনি 
মনও জ্ঞ।নশক্তির উৎকর্ষ ব। ক্রমোন্তি লাভ করে। তাহার বাহস্ুলদেহ 
কালশাৎ যে পরিমাণে অঙ্থসৌষ্টৰ ও সৌন্দর্য লাভ করে, মেই পরিমাণে তদীয় 
মনের জ্ঞানশক্তি ক্রমশঃ স্ফুরিত ও পরিবর্দিত হয়) কিন্তু সেই মঙ্গে আত্মার, 
আধ্যাজিক শক্তি ক্রমশঃ হাঁস পার। আত্মার এই অবনতি বা পতন বশতঃ 
চতুষ্পাদ ধর্ম এ কল্যুগে একপাদে পরিণত এবং জ্ঞানশক্তির ক্রমোগ্নতি বশতঃ 
ককম্তিম সভ্যতানত্রোত জগতে বর্ধনশীল। 

ইতিপূর্বে স্থলন্ুস্ম্ের তারতম্য লইয়া পৃথিবীনদ্বপ্ধে যে সপ্ত লোক উল্লেখ 
কর। হইয়াছে, তাহাতে সপ্ত জীবগ্রবাহ (8০87769) ধাঁরাবাহি করূপে প্রবর্তিত 
হয় এবং এক ২ জীবপ্রবাহ প্রত্যেক কল্পে দেখ! দেয়। এ সপ্ত লোকের মধ্যে 
আধুনিক স্থুল পৃথিবী চতুর্থ । এখন চতুর্থ বরাহকল্প চলিতেছে এব' পৃথিবীতে 
চতুর্থ জীবগ্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে । প্রত্যেক জীবগ্রবাহে ব কল্পে স 
মূলঞ্জাতি সমূৎপন্ন হয় এবং এক ২ মুলজাতি আবার সপ্ত শাখা্জাতিতে বিভক্ত 
হইয়। থাকে। 

গ্রতেক মুলজাতি, প্রত্যেক মন্বগ্তরে দেখা দেয়। ছুই মন্থর আবির্ভাবের 


মানবস্থ্টি। ১১১ 


মধাধর্তী অস্তবাল বা বাবছিত কালকে মন্বস্তর বলে । এক্প্ত এখন সপ্থস মহ 
অধিকার সত্বেও চতুর্থ জীবপ্রবাহ চলিতেছে। এক্থলে হিদুপান্থো্ মবপ্তর ও 
কল্পের সহিত বৌদ্ধশাস্্রোজ মন্বস্তর ও কল্পের এনেক প্রভেদ দেখা যায়। 
ভগবান শ্রীরুষ্ণ গীতার বলেন £- 
মহ্ষয়ঃ সপ্তপূর্ব্বে চত্বারো মনবাস্তথা মন্ভাব। 
মানসাজাতা। যেযাঁং লোক! ইমে প্রন্গাঃ। 
(গীতা ) 

“প্রথমে তৃগড আদি সপ্ত খ্াষি ও চারিজ্জন মনু মামার মানল পুত্র হইয়। 
আমার প্রভাব বশতঃ এই সকল লোক ও এই সকল প্রস্থ স্ট্টি করেন।» 
এস্থলে যোগেশ্বর শ্রী কেন দাভ জন মন্গুর পরিবর্তে ৪জন মন্থর কথ 
পিথিলেন? পৃথিবীতে এখন চতুর্থ জীব প্রবাহ চপ্িতেছে, দেক্গন্ত তিনি ৪ জন 
মন্থুর কথ। উল্লেখ করেন। এক ২ মঙ্গ দ্বারা এক ২ জীব প্রবাহ বুঝ| উচিত। 

ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, অতীত ভৌতত্বিক যুগদমূহে এই পৃথিবী সথমের? 
হাইপারবোলা, লিমুরিয়।, আট লাটিস ও জন্বৃদ্বীপ এই পঞ্চ মৃহাব্বীপে পরিবর্তিত 
হউয়া আসিয়াছে। এক ২ মহাথীপে এক ২ মুলক্জাতি এক ২ মন্বপ্তরে আবিভূরতি 
হইয়। সাংসারিক লীলা প্রদর্শন করে এবং উহাদের কাল পূর্ণ হইলে তৃগরতস্ 
সংকর্ষপাদি অগ্নিসংযোগে দগ্ধ হইস্স] ব। খপ্তপ্রলয়ে সমগ্র দেশ সমুদ্রগর্তে নিমগ্ন 
হইয়। উহার! মহান্বীপের সহিত কাঁলগর্ভে বিলীন চইগা গিয়াছে। এখনও 
উহাদের গ্রৃত স্থায়ী নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তুুত্ব এখনও সমৃত্রেঃ 
তলদেশ পর্ধযালোচন। করিতে সঙ্গম হয় নাই। 

উপরোক্ত পঞ্চমূল জাতির মধ্য প্রথম দুই জাতিতে দৈবী প্রতি অধিক 
পরিমাণে ও মানবী প্রকৃতি অত্ল্প ভাবে ন্কুরিত হইফাছিল এবং 
শেষোক্ত তিন জাতিতে দৈবীপ্রকৃতি ক্রমশঃ হাস পাইছ। মানবী 
প্রন্কতি বলবতী হইয়াছে । প্রথম ছুই জাতি হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সত্যমুগের মানব, 
দেহ একবিংশতিহস্ত পরিমিত, প্রাণ মজ্জাগঙত, আধ্যাত্মিক শর্জি পূর্ণভাবে 
বিকসিত। ইহারা অযোনিসম্তব। ইহাদের দেহের মেদ, মাংস, অস্থি 
প্রভৃতি সধ ধাতু কিরূপ ন্ফুরিত ছিল, তাহা আমরা অবগত নহি। 

খিওসফিমতে চন্ত্রলোকের তেজ পৃথিবীতে সংকলামিত হইলে ইহা নববলে 
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বলীয়ান হয় এবং চক্দ্রলোকন্থ পিত্‌গণ প্রকৃত মানব স্থা্ট করেন। প্রথম কল্পে 
ঠাহাদেরই ছাল হইতে সুক্রূপধারী দেবমানব সমুৎপক্ন হয় এবং ইাদদিগকে 
আধুনিক ভ্িমুত্তিধারী মানবের অভ্যন্তরীণ হুক্করূপ জ্ঞান করা উচিত । এই 
নৃক্মরূপ বিগত কয়েক কল্পে বিরপ্িত হইতে ২ প্রপঞ্ষীকৃত হুইয়৷ আধুনিক 
সুলকায়বিশিষ্ট মানবে পরিণত হয়। 

এ.পৃধিবীর 'প্রথম মুল জাতি ধাহারা সত্যযুগে একবিংশতিহস্তপরিমিত 
দেহ ধারণ করিয়। স্থ্ হন, তাহার! হথমেরু মহাত্বীপে বিচরণ করেন। আজ 
স্থমের মহাথীপ চিরবরফাবৃত , ছয় মাল ধারয়া আলোকে ও অন্ধকারে পূর্ণ । 
তৎক্চালে ইন্থাতে, চিরবসন্ত বিরাজমান ও পারিঙ্গাতপুষ্পালঙ্কত নন্দন কাননে 
সুশোভিত ছিল। ভূত্ত্ব বলে, পুরাকাগে বিষুবরেধার সমীপন্থ দেশগুলি 
এইরূপ তুষারাবৃত ছিল। ভূমগ্ুলের মেরুদণ্ডের স্থানচ্যুতি বশতঃ এখন 
স্থুমের ও কুমেরু চিরতুষারাবৃত হইয়াছে। যখন স্থমের মহাদেশ ভালরূপ 
আবিষ্কৃত হইবে, তখন প্রথম মূলজাতির পূর্ণ নিদর্শন পাওয়া যাইবে । মেকৃসি. 
ফোদেশে এস্বিংশতিহস্তপরিমিত মানবদেহের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে ।' 

এই স্থমেরু মতাদেশই প্ররুত দেবভমি। কি ভারত, কি গ্রীশ, কি রোম, 
কি মিপর, লকল দেশের কিন্বদন্তি এই যে, দেবভূমি উত্তরে । আঞ্জ ভারতের 
কবিগণ-হিষালয়কে ইহার দেবভূমি স্থির করেন এবং যুধিট্টিরের সবর্ীরোহণ 
হিমালয়ের উপর দিয়! গমন বর্ণনা করেন; কিন্তু স্থমেরু মহাত্বীপট সকলের দেব- 
ভূমি । একস্থলে চতুঙ্পাদধর্দমবিশিষ্ট মানব প্রথম আবির্ভত হুন। খৃষ্টধর্ম মতে 
ইহাই ইডেন গারডেন। পঞ্ডিতবর তিঙ্লক মহোদয় বেদ হইতে সম্প্রমাণ করেন 
স্থমেরু মহাদেশ আধ্যজাতির পুর্ববপুরুষদিগের আদিম বাপঙ্কান। ইহাতে 
তিনি জগত্তের এক মহাসত্য আবিষ্কার করিয়া যান। 

তীয় মূলজাতি দ্বিতীয়" মন্ৃস্তরে হাইপারবোল! মহাত্বীপে আবির্ভ,ত হয়। 
এই হাইপারবোল।মহাত্বীপ আধুনিক এসিষা, ইউরোপ ও আমেরিকার উত্তরাংশ 
অধিকার করিয়াছিল। বিজ্ঞানের মতে ইহাই উত্তর মহাথীপ, যাহা দক্ষিণ 
মহান্বীপ হইতে টিদীন, মহাসাগর ত্বারা বিভিন্ন ছিল। তৎকালে ইহাতে চির 
“বসন্ত বিরাজমান ছিল। তাহার সাক্ষা, এখনও সাইবিরয়া দেশে বরফরাশির 
নিয়ে মহতী, মহাঘেটকাদির আস্থিপঞ্জর যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া বায়। এই 
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দ্বিতীয় মূলজাতি অধোনিসন্তব, দীর্ঘকায় ও দীর্ঘায়ু ছিল। ইহারাও শাঙ্জোক 
সত্য যুগের চতুষ্পাদধর্্রবিশিষ্ট মানব | ইহাদের বাহৃদেছ সম্বন্ধে জামর| কিছুই 
অবগত নহি। ইহার! জ্িনয়নবিশিষ্ট । ইহাদের যোগবল সহজাত ছিগ।, 
অযোনিসম্তব হইলেও ইহাদেয় লোকসংখ্যাবৃদ্ধি অন্ত প্রকারে ঘটিত। ইহারা, 
শানে দেবমানব নামে খ্যাত। তৃতীয় মূলঙ্গাতি যাহারা লিমুরিয়া মহাদেশে 
আবিভূতি হয, জ্ঞানশাস্ত্রে অনুর নাঁমে খ্যাত। লিমুরিয়1 মহাদেশ বিজ্ঞানোক্ক: 
দক্ষিণে মহাত্বীপের অন্তর্গত এবং ম্যাভাগাস্তকার হইতে অগ্েলিয়! পর্যযসত 
বিস্তৃত ছিল। আধুনিক পৃথিবীর যে স্থলে ভারত মহাসাগর উত্তাল তরছে 
বহমান, তথায় ত্রেতাযুগেলিমুরিয়া মহাদেশ বর্তমান ছিল। ইস্ার অধিবাসীগধ 
চতুদ্দিশত্ত্তপরিমিত দেহ ধারণ করিয়। তদানীন্তন পৃথিবীতে সাংসারিক লীলা! 
প্রদর্শন করিয়। যার। ইহাদের স্থায়ী চিত এখন ভারতমহাসাগরের. তলদেশে। 

এই তৃতীয় সুলজাতিতে জানশক্তির আধার মানব মন সর্বপ্রথম সক 
হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় মূলজাতি পূর্ণ আধাত্মিক শক্তিতে বিসৃষিত হইলেও 
উহ্বারা মনশুন্ত ও জানশক্তি .রহিত ছিল। উহাদের ক্রিয়াকরাপ এখন 
আমরা বুস্বিতে পারি না। মান্বমনস্থপ্টিবিষয়ে শাস্ত্রে একটি অদ্ভূত 
উপাখ্যান পাওয়| যায়। যখন দেবরূপী মন্পুত্রগীণ জগতে বিচরণ করেন, 
তৎকালে সুর্ধ্য-লোকস্থ অঙ্জিসব পিতৃগণ, সনকাদি কুমারগণ, নারদার্দি দেবগণ 
মানবমন সৃষ্টি করিয়া প্রজা বৃদ্ধি করিতে আদিষ্ট হন। কিন্ত তাহার! সকলে 
অন্বীকার করাতে হৃষ্টিবর্ত। ব্রদ্মার অভিসম্পাতে পতিত হন। ইহাতে তীহায়া 
সকলে শশীগভষ্ট হইয়। মত্যে আগমন করিতে বাধ্য হন। যখন তৃতীয় 
মূলজাতির বাহ্‌ দ্রেহ বিভিন্ন চর্াবরণে (০০8৪ ৪1) আবৃত হইয়! 
কথঝ্িৎ কনার হইতে থাকে এবং সেই সঙ্গে মনের যন্ত্র মন্তিকফ ও অল্লাধিক- 
শ্ষুরিত হয়, তখন উপরোক্ত দেবগণ মানবমন সৃষ্টি. করিম! গ্রজ| বৃদ্ধ করেন । : 

মানবমন ক্যি হইলে ইহাতে জ্ঞানশক্রির উন্মেষ আরম্ভ হয় এফং 
সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা! হবামের স্ুত্রপাত্ত হয়। বাইবেল মতে জ্ঞানবৃক্ষের 
ফলাম্বাদনে সমগ্র মানবজাতির যে পতন উল্লিখিত আছে, তাহাঁতেও মানবের 
জানশজির উন্মেষ ও আধ্যাত্বিক অধঃপতন জানায় । ছুঃখের বিষয়, এ মফল 
কথার কোনরূপ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই। অনেকে মনে কারন, ইহারা ধর্ম 
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শানের প্রলাপ বা! বুজরুকি মান্। কিন্তু যোগসিদ্ধ মহাত্মাগণ যোগবলেই 
অ্রগ্ের এ লকল মহাসত) অবগত হন। সকল ধরব শান্তেই ইহাদের 
কিছু না কিছু উদ্বেখ আছে। হিন্দু শান্তও বলে, স্বর্গের দেবগণ শাপজষ্ট হইয়া 
মর্ধে গন লন। 
 ভৃতীয় মূলজাতি কিন্তৃত কিমকার অন্থররূপী। হিন্দুশাঙ্জও অন্থরদিগের 
অন্ভীৰ কদাকার রূণ বর্ণন করে। কিন্তু এই জাতি হইতে বাহু স্ুলদেহে অঙ্জ- 
যৌষ্টৰ প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হয়। এজাতি অ্রিনয়ন বিশিষ্ট, ইহাদের ঘোগ- 
বল সহজাত। এ জাতি প্রথমে উভলিঙ্গ ছিল। ইহাদের উভয় প্রকার জন. 
লেস্কিয় একাধারে মিলিত ছিল। বস্তিদেশে জরায়ু ও বক্ষ দেশে গুনদবম সমধিক 
স্কুরিত ছিল। লকলেই সন্ভ।ন গ্রসব করিত এবং শুন হুথধ দ্বার! উহার লালন 
পালন ফরিত। পরে প্রর্কতির পরিণাম বশতঃ এই মৃলজাতির চতুর্থ শাখাজাতি 
একলিছ হয়! আধৃনিক মানবের ভায় স্ত্রী পুরুষে বিভক্ত হইয়! পড়ে। এট 
স্থলেই জগতে টমধুন ধর্শের প্রবর্তন আরস্ত হয়। 
এই দীর্ঘকায় অস্থর জাতি হইতে আধুনিক বামনরূপী মানব উদ্ভূত হন। 

বিজ্ঞাননির্ছি্ বৃক্ষশাখ।রূঢ বানর তাহার পিতামহ নহে। ফিন্তু এই চতুদ্দশহত্াদেহ- 
ধারী স্ীর্ঘকায় অহরগণ যাহার! লিমুরিয়। মহাদেশে আবিভূর্তি হইয়া স্ত্রীপুরুষে 
রিত্তক্ক হইয়। আধুনিক মৈথুন ধর্ম প্রবর্তন করে, তাহার়াই আমাদের যথার্থ, 
পিতামহ. লিঙ্গভেদের পর এ জাতিতে জানশত্তি ও কামপ্রবুত্তি ক্রমশ: ল্ক,রিত 
ইইতে থাকে এবং সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিক অধঃপতন ঘটিতে আরঘত হয়। এ 
কারণ সকল ধর্ম শাস্ত্রে দেখ] যান, স্ত্রীজাতি উত্তবের সঙ্গে মানবের জাতীর অধঃ- 
গতন ঘটে এবং থৃষটধর্মও ঈভকে দিয়া আদামের পতন ঘটায়। পতন কি 
গরকারে ঘটে? জানবৃক্ষের ফল আস্বাদন করিয়া সমগ্র মানবজাতির পতন ঘটে ও 
সংসাহে বিবিধ শোকতাপ প্রবেশ করে। জ্ঞান বৃক্ষ আর কিছুই নয়, উহ দ্বার! 
কেবল মানমনে জানশক্তির উন্মেষ বুঝায়। সকলেই এ কথ! জানে, কিন্ত 
ককহই হার প্রকৃত তাৎপর্ধ্য বুঝে না। 

.১ চষভুর্থ মূলজাতি চতুর্থ মন্বন্তরে আটলান্টিক মহান্বীগে আবির্ভ ত হয়। ইহার! 
শা দৈত্য নামে খ্যাত এবং স্যর দ্বাপর যুগে উড্ভৃত বোধ হয়। হিরণ্যাক্ষ, 
ছিরগাকশিপু, প্রহলাদ, বলি গ্রভৃতি য়ে সকল দৈতা রাজের কথ! শান্ত পাওয়া! 


মানব-সৃটি ১৯৫ 


ধাঁ, উহার সকলে উক্ত মহাত্বীপ বাসী। জুত্বীপবাসী আধুনিক মামবের 
তুলনায় উহার! দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী ছিল; কিন্তু ততদূর সর্বার বুদ্ধ 
ছিল না। যেমন লোকে শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়িয়া ফেলে, সেইরূপ 
প্রকূতিদেবীও আধুনিক সর্ধাঙগস্ন্দর মানব গড়িবার পূর্বে নান। কিন্তু তকিমা- 
কার মৃত্ঠি গড়েন ও ভাঙ্গেন। উহাদের মধে/ শাস্ত্রে্ত অস্থর, দৈত্য, দানব 
ও রাক্ষলাদি গণনীয়। পাশ্চাতা পঙ্িতগণ উহাদ্দিগকে ভারতের বর্বর অ:দিঙ্ 
নিবাসী মনে করিতে পারেন কিন্তু তাহাদের কথা কতদূর যুক্তিমঙ্গত, তাহা 
কালে নির্ণাত হইবে। | 
এই চতুর্থ জাতি জগতে বাক্যকথন ভাঁষ৷ প্রন্ষ,রিত করে, এন্সগ্ত আদিম ভাষাকে 
রাক্ষসী ভ্তাধা বলে। ইহারা সডাদেশোচিত শিল্পা্দি প্রচলিত করিয়া সভাতা- 
সোপানে আক্ষঢ় হয়। এক্স শান্ত্রকারের! যুধিষ্ঠির মহারাজার বাঁজনুমযজর 
অলৌকিক সভাগৃহ ময়নানব কর্তৃক বিরচিত বলিয়া বর্ণন করিতেছেন। এই জাতি 
কুষিকার্ধের উন্নতি সাধন করিয়া আধুনিক গোধুমার্দির ব্যবহার প্রচলিত করে। 
পাশ্চাত্তা পঞ্ডিতগণ খকবেদাদি- প্রাচীন গ্রস্থাবলী অধ্যয়ন করিয়াষে সভ্যতার 
নিদর্শন পান, তাহা পূর্ববন যুগের সভাতার তগ্জাবশেষ মান্র। প্রাকৃতিক মহা- 
বিশ্লব ব৷ ভৌতততিক ধণ“গ্রলয় হার। আটল!প্টিস মহাঘীগ সমগ্র অধিবাসীগণের 
সহিত আটলান্টিক মহাসাগরে নিমগ্ন হইয় যায়। হিন্মুশান্তও দৈত্যরাজ বলিকে 
চিরদিনের অন্ত পাতালে নিবদ্ধ রাখে। শুনিতে পাই, বলিরাঞ্জার পুরী আট- 
লাশ্টিক মহাসাগরের তলদেশে অবস্থিত। এই প্রাকৃতিক দূর্ঘটনা! বশতঃ 
পূর্বতন যুগের সভাতার পূর্ণ নিদশন এখনও পাওয়া যায় ন1। 

আধুনিক মানবজাতি পৃথিবীর পঞ্চম মূলঙ্জাতি এবং বহুকাল হইতে চলিত, এ 
জাতি পৃথীভলে আবিকূত ইইয়াছে। ইহারা বৈবস্থত মনুবংশীয় ব! জাদীমজাতীয় 
(81870107809 )। ইহারা পূর্বব-পুরুষদিগের তুলনায় ধর্বাকার, অথচ সর্বাজ- 
সুন্দর । প্রকৃতির পরিণাম বশত: ইহাদের দেহ ধর্বকৃতি ধারণ করে, কিন্ত 
সর্বাঙ্গ শৌন্ধ্যশালী হয়। ইহাদের আমুর্বলও অল্প) কিন্ত জানশক্তি 
অধিক স্ফুরিত হওয়ায় ইহারা বিশেষ চতুর ও চপল। ইহাদের আধিভৌতিক 
উন্নতি যে পরিমাণে বদ্ধিত হইতেছে, আধ্যাত্বিকতাও সেই পরিমাণে ঠাস 
পাইডেছে। ককেনিয়ান মক্গোলিয়ান কাঁফরী, এলকিউমে। প্রস্ততি থে গধ 


১১৬ বৈজ্ঞানিক হিনদুধর্শ। 


শাখা জাতি এখন পৃথিবীতে দেখা যায়, তন্মধ্যে আর্ধ্যজাতি সর্বপ্রধান। 
ইঙ্নাদের বংশাবলি জদ্ুদ্বীপের অধিকাংশ স্থল ক্রমশঃ অধিকার করিতেছে। 
ইহারা কত কাল ধরিয়৷ নান! দেশে জ্ঞানাঙ্ছশীগন করিতে করিতে ক্রমশঃ 
সভ্যত! পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহা এখন ভালরূপ সপ্রমাণিত হয় নাই। 
ইহাদের পূর্ববপুরুষগণ কুমেকরমহাত্বীপবাসী। পৃথিবীর মেরুদণ্ডের 
স্থানচ্যুতি বশভঃ এ মহাদেশ শীত প্রধান হইয়। চিরতুষারাবৃত হইয়া পড়ে। 
ইহাতে আধ্য জাতির বংশধরের| ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে অগ্রলর হইতে থাকে । 
এনিয়! ও ইউরোপের অধিকাংশ ভাগ শীতপ্রধান হইয়া! অনুর্ধর হইলে 


উহারা, আরও দঙ্গিণদিকে অগ্রসর হয়। এই প্রকারে উহার ভারত, পারস্য 
গ্রীশ, রোম গ্রভূতি নান! জনপদবর্গে উপনিবেশ স্থাপন করিয়! স্বরাজ ও স্বধন্শ 
বিস্তার করে। 


আঠার হাজার বৎসর হইল যে মৌ মহাত্বীপ অধিবাসীগণের সহিত, 
একদিনে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাংশে নিমগ হইয় যায়, তথায় মঙ্গোলিয়ান 


জাতি বাস করিত। উহারাও জ্ঞানান্ুশীলন করিতে করিতে অপূর্ব সভ্যতা 
লাত করিয়াছিল। 


পরিশেষে বক্তব্য, যে বিজ্ঞানের স্থিরসিহ্াস্ত এই যে, ভৌতদ্বিক তৃতীয় 
খুগে (1668 61০৫)পৃথিবী আধুমিকণআকার ধারণ করিলে গর চতুর্থ যুগে 
(4987687) £8710৭ ) মানবজাতি অতি বর্বর অবস্থায় এ জগতে আবিতৃতি 
হয়। সে বিজ্ঞান পাঠ করিয়া অনেকে থিত্তসফি ও হিদুশান্ত্রের কথা 
হাঁসিয়। উড়াইয়া! 'দিবেন। কিন্ত পুরাকালের সকল সভ্য জাতির পুরাণ. 
ফাহিণী সাক্ষ্য দেয়, আধুনিক মানব জাতির পূর্বের দেবাস্থরগণ পৃরীতলে 
বিচরণ করিয়া গিয়াছে । এখন বিজ্ঞানের কথা সত্য, না শাস্ত্রের কথা 
সতা, তাছা! কালে মীমধাসিত হইবে। যত দিন না আটপান্টিক মহাসাগর 
খু প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশ ভালদ্প গরীক্ষিত হইতেছে, ততদিন ৩ 
কল কথার সত্যতা সগ্রমাণিত হইবে না। 

জগতে মৈথুন ধর্ম প্রবর্তন । 

অনেকের ধারণ! হৃষ্টিরক্ষাহেতু সকল জীবজন্তর ভিতর টমৈথুনধর্থ 
শির প্রারস্ত হইতে চলিয়া আপিতেছে। এই রূপে সন্তান উৎপয় হওয়ায় 
আটিরক্ষা। হইতেছে। আবার পাস্্পাঠে অবগত হওয়া খাঁর,  গুরাকালে 


জগতে মৈথুন-ধণ্ম প্রবর্তন ১১৭ 


অযোনিসস্তব মানব ও মানবী উৎপন্ন হইত। শাস্ত্র এ কথ| অনেকে 
গেঁজেলি বলিয়া! উড়ান। শাস্ত্র যে আদৌ অমূলক নহে, তাহ! দেখাইবার 
জন্ত এ প্রবন্ধের অবতারণ! করিলাম। 

সষ্টিরক্ষাহেতু সম্তানোৎপত্তি-গ্রথ। লংগাবে নানাবিধ । তন্মধো সাধারণতঃ 
চারি প্রকার পদ্ধতি দেখ] যায় ষথাঃ-_ 

(১) মিশ্র সংন্বোগ। 

্্ীপুরুষের সঙ্গম বশত 

( 365৫91 11)661090156 ) 
(২) অমিশ সং্বোগ। 
্ত্রীপুরুষের সঙ্গম ব্যতীত 
ডা188০৪৮ 89509] 10091008189 ) 
(৩) ম্ুুবুছল জন্ম 
(73900100 0: 29101086101) ) 
(৪) ন্বৰিভাগ কল্প 
(1)1515100 ) 

প্রশ্থম পাজ্সার্তি জীবজগতে যাবতীয় উচ্চজাতীয় শ্রাণীদিগের ভিতর 
হৃষ্ট হয়। যাহাদের ভিতর স্ত্রীপুরুষ ভিন্ন, তাহাদের সঙ্গম ব্যতীত স্ত্রাণু 
(০4৪০) ও পুমণুর (99126028 ) সংযোগ ঘটে নাও সন্তান উৎপন্ন 
ইয় না। সরীক্থপ, পক্ষীজাতি ও ্তন্তপায়ী জীবদিগের ভিতর এই 
প্রথা বা মৈথুন ধর্ম বন কাল হইতে চলিতেছে। উহাদের সঙ্গমার্থ ভ্রীপুরুষ 
উভয়ে মনে কামগ্রবৃতি সম্যক স্ষুরিত হইয়াছে | 

ন্বিতীম্্প পন্জর্তি জীবজগতে উতলিঙ্গ জীবদিগের ভিতর দৃষ্ 
হয়। বাহাদের স্ত্রীপুরূষ জআদে৷। বিভক্ত হয় নাই, যাহাদের ছুই প্রকার 
জননেক্িয় একাধারে মিলিত থাকে, ত্যহারা উভভলিঙ্গ, স্ত্রীপুরুধের সঙ্গম 
ব্যতীত ভাহাধের নস্তানোৎপত্তি হ। এ সকল স্থলে প্রকৃতি'দ্বয়ং ইজিয়- 
ঘয়ের মিলন ঘটাইয়। বা স্যণু ও পুমণুর শরীরাভভ্তরে সংযোগ হটাইয়া 
সন্তান উৎপাদন কয়ে। মেরুদণ্ডীয় জীবদিগের ভিতর অধিকাংশ মৎস্যজাতি 
এবং 'অমেক্ষদণ্তীয় জীবদিগের ভিতর অধিকাংশ উভলিঙ্গ। 


১১৮ বৈজ্ঞানিক-হিদুর্্ | 


ততীস্্ প্রথা -পুরুহূ্জ, স্পঞ্জ, প্রবাল প্রভৃতি জীবজগতে অঙ্তি 
নিরষ্ট জাতীয় জীবদিগের ডিতর দৃষ্ট হয়। উহাদের দেহের সুলবিশেষ ক্ষীত 
হই! মুকুলের ন্যায় হয় পরে উহা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হই! নৃতন জীবে 
পরিণত হয়। 

চতুর্থ প্রশ্থা তদপেক্ষা আরও নিক্ষ্ট জীবসমূহে দৃষ্ট হয়। এ সকল। 
স্থলে উহাদের দেহ ছুই ঝ| ততোধিক ভাগে বিডক্ত হইয়া নূতন জীবে পরিণত 
হয়, যেমন আমি বা, মনিরা ফারামিনিফেরা ইত্যাদি । ইচীতে বুঝ! উচিত, 
প্রথম ও দ্বিতীয় প্রথা দ্বারা যোনিমন্ভব জীব এবং তৃতীয় ও চতুর্থ প্রথ| দ্বারা 
অযোনিসম্ভব জীব জগতে উৎপন্ন হইতেছে । 

বিজ্ঞান বলে, মানবও এক সময়ে উভভলিঙ্গ (79:018001%791169 জীব : 
ছিল। এক্ন্ত পুরুষজাতিতে এখনও ভ্তনযুগল ও জরায়ু অস্ফুট ভাবে 
দেখা যায়। পূর্বে পুরুষঙ্জাতির যে স্তনদ্ব সন্তানের লালন পলন করিত, 
এখন উহ্থাদের সে কর্ম না থাকার উহার বক্ষ; স্থলে এমন অক্ফুট ভাবে 
থাকে যে জরায়ুতে জণ বর্ধিত হয়, তাহ! বাবচ্ছেদ করিয়া এখন 
পুরুষ্জাতির বস্তিঙজেশে অস্ফুট ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। জরাযুও স্তনদ্বর 
এমন অন্ফুট রাখিবার কি প্রয়োজন? ইহাতে প্রকৃতি আমাদিগকে 
জগতের এক অমোঘ সত্য জানায়। 

এক সময় এ পৃথিবীর উভলিঙ্গ সমগ্র মানবজাতি ত্্ীপুর্রধে আদৌ 
বিভক্ত না হইয়া অমিশ্রদংঘেগ দ্বার! সন্তান উৎপাদন করিত ও নিজের 
ুনছুগ্ধ বারা উহার জালন পালন করিত, একথ| শ্রবণে অনেকে হান্ঠ 
সম্বরণ করিবেন না সত্য, কিন্তু ইহা উন্নত বিজ্ঞানের কথাও জগতের 
অথেোঘ সত্য। গিজাদ| করি, প্রকৃতি কি সামান্য শেভ! বর্ধনের জন্ত 
পুরুষ্তির বক্ষস্থেলে এমন অস্ফুট ঘনঘন রাখিয়া দেয়? বেশ জানিবে। 
এ জগতে কোন বস্ই অনর্থক হট হয় না। প্রতোক বস্ব, প্রত্যেকে - 
উদ্তিজ, প্রত্যেক জীব, এমন কি জীবদেহের প্রত্যেকে যন্ত্র ও ইহার 
অংশবিশেষ গ্রক্কতির মহৎ উদ্দেন্ট সাধনের জন্ত সৃষ্ট হয়। 

এখনও সময় বিশেষে ও স্থল বিশেষে উদ্তলিজ মানব দেখা বার। 
এ স্থলে গ্রকৃতি পূর্বান্থকরণে উভলিঙ্গ মানব উৎপাদন করিয়া! জামাদিগকে 


জগতে মৈথুন ধর্ম প্ীবর্তন । ১১৯ 


জানা, অতি . প্রাচীন কালে মানবজাতির এই অবস্থা ছিল। এই যে 
নপুংসক ব| হিজড়া তৃমি সচরাচর দেখিতে পাও, উহারাই বাকি, জান? 
ক্ষন উহাদের জননেক্দ্িয় রীতিমত ক্ষুরিত না হুইয়৷ এমন অক্ষুট ভাবে 
রহিয়। যায়? ফেন প্রকৃতি নিজের প্রবাদ বসতঃ উহাদের জননেজিয়ের 
বার্থ ক্ষি করিতে তুলিয়া যায়? বোধ হুয়, পুরাকালে উভলিঙ্গ মানবকে 
স্বীপুরুষে বার্থরূপে বিশ্কক্ত করিবার পূর্বের প্রকৃতি নপুংসক মানবের ভর 
অনেক জাতি এ জগতে গড়ে ও ভাঙ্গে, উহাদেরই নিদর্শন এখন হিজড়ায় 
পাওয়! যায়। কদাচ মনে ভাবিও না, এ সকল প্রকৃতির খেয়াপমাত্র 
(1988৪ ০£ 86৪09.) প্রকৃতি তোমার আমার স্তায় খামখেয়াল নছে। 
উহার কার্ধ্য প্রণালী অপূর্ব্ব পারিপাট্যে ও শৃঙ্খলতায় পূর্ণ । 

এখন অনেকের মনে কৌতূহল হইতে পারে, ষদি পুরাকালে মানবজাতি 
উ্ভলিঙ্গ ছিল, তবে কোন্‌ যুগে বা কোন্‌ সময়ে এ জাতি স্ত্রীপুরুষে বিওক্ত 
হওয়ায় আধুনিক মৈথুন ধর্ম জগতে প্রবর্তিত হইল? বিজ্ঞান পাঠে আমর! 
এনমন্ত।! আদৌ মীমাংসা করিতে পারিনা । বিজ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ 
এবিষয়ে যথেই্ প্রমাণ সংগৃহীত হয় নাই, যদ্দারা ইহ! স্থিরীকৃত করিতে 
পারে, কোন্‌ যুগে মানবাদি উৎকৃষ্ট জন্তগুলি যৌননির্বাঠনের বশবর্তী 
হইয়। বিভিন্ন-গননেক্জরিয়বিশিষ্ট পুংজাতি ও স্ত্রীজাতিতে বিত্ত হওয়ায় 
মৈথুনধর্্ম জগতে প্রবর্তিত হইল। 

স্থুসভ/ ইউরোপ খণ্ডের স্থলত্য খৃষধর্দ্দ এ সমস্ত! এক কথায় মীমাংস! 
করে। ইহার মতে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর স্টিকালে আদিমানব আমাদের 
এক ধণ্ড পঞ্জরান্থি লইয়া আদি ভ্ত্রী ঈভকে ্যঙ্গন করেন। স্বকুমারমতি 
বালক বালিকাগণ এ কথায় বিশ্বাস করিবে মাত্র; কিন্তু বিবর্তবাদী পণ্ডিত- 
ধিগের নিকট এ মতটা সম্পূর্ণ হাস্যোদ্দীপক। 

-স্বাহাছউক, এ বিষয়ে থিওসাফি যথার্থ যুক্তিনঙ্গত মত প্রকাশ করিতেছে 
ইহার মতে মানবন্থট্টির বর্ণন কালে উল্লেখ করিয়াছি, প্রথমে দেবরপী 
মন্ুপুত্রগণ অযোনি সম্ভব ছিলেন) তাহাদের বংশবৃদ্ধি কিরূপে ঘটিত 
তাহা আমরা অবগত নহি। পরে দক্ষিণ মহাথীপের অস্তগ্ত লিমুরিয়া 
মহাদেশে অন্বররূপী যে তৃতীয় মুলজাতি উৎপন় হয়, উহার! বনৃকাল 


১ বৈজ্াদিক হিন্বৃধর্থ. 


লিক ছিল।. গরিপেষে এই জাতির-টুর্ব শাখান্বাতিত্তে সী পু বি 
রি গড়ে। তঁবধি- সংসার মৈথুন ধর্ম চলিতেছে 
- সনাতন িদুধর্দ পরোক্ষভাবে বিয়সফিষতের সম্পূর্ণ পোষবা : কলা, 
নী এব দেখা বান, ক্ষ গ্রঞ্াপতি স্বাপর ঘুগে জগতে বৈধ 
জীবন্ত করেন যখন তাহার পুত্রগণ প্রজাবৃদ্ধি করিতে অস্বীকত 
মুন "তিনি বাটা: কল্প! উৎপাদন করিয়া! উহাবের বার! এরজানৃদধি বরার 1 
“উহাদের গর্তে দৈত্য, দানব, তির্ধ/বকল, পক্ষিজাতি ও মামধজাতি উৎপর্ হয়? 
এরধন দক্ষ প্রঙ্গাপতির পৃত্রগণ গ্রজাবৃদ্ধি করিতে অস্বীকার করাতে বুঝা উচিত; 
্রক্গাবৃদ্ধি কথা (নর্থাৎ) সন্তান গ্রমব করিয়া স্বনভু্ধ হবার! উহার লালন-পালন, 
করা তীয় পুত্রগণের প্রধান কর্তব্য কর্ম ' ছিল এবং উহার উত্ভলিদ ছিল 
ইহাতে আরও বুঝ! উচিত, উভলি্ধ জীবজস্ত ছারা প্রজাবৃদ্ধি ফয়াতে গ্রকৃতির 
'মহং উদ্ধেন্ত ভালরূপ সিদ্ধ হয় নাই, সেজন্ত সংদারে উৎকৃষ্ট জীবজনহিগের 
ভিতর জীপুরুষের বিভাগ ঘটে এবং উহাদের মনে কামপ্রবৃত্তি সমাক স্মুরিত 
রঃ আর উক্ত প্রজাপতির যাটা কল্তার গর্ভে প্রথম দৈত্য ও দানব. উত্ু্ 
স্। ইহাতে বুঝ। উচিত, আধুনিক মানব জাতির আিপুফ দৈত) ও দানব, 
পের ভিতর প্রথম হ্ীপুরকষের বিভাগ ঘটিয়া গতে দৈথ,নধর্থ প্রবর্তিত 
হয, ূ 
্ীপুরুষের বিভাগ দ্বাপর যুগের মধ্য ভাগে ঘটে । এখন স্বাপর যুগ শান্ত্াহদারে 
৮৬৪৯৪ বৎসর এবং কলিষুগের সবে মাত্র ৫০** বংসর গত হইয়াছে। 
ইহাতে অনুমান কর! উচিত, 81৫ লক্ষ বৎসর হুইল, সংসারে মৈখ ন ধা প্রব- 
রি হুইছাছে। কলিকালে শিক্োদরপরায়ণ মানব কামপ্রবৃত্ি চরিতার্থ 
করিষার জন্য কি রূপ উদ্নত্ত! কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা কর্তবয, যে সত্য 
বের ছ্বাপর যুগ গথ্যন্ত কাদদেব কি, তাহা কেহ জানিত ন1। 
জীপুরুষের জননে্িয়ের পার্থক্য পর্ধযালোচনা করিলে বুঝা যার, জল্পপান 
সইতিচলিল উহাদের প্রভেদ ঘটিয়াছে। পুরুষ জাতির অগুকোষের সু 
ভাগে ঠিক মধ্য্থলে ঘে লীবদ আধে, তাহাই স্্ীক্যাতিকে লি না হওয়ার 
যোনি (75885) উৎপন্ন হয়। এ অওকোবের বাহ্‌ চর্দ: যোনির ওঠ বয়প 
(55 01০5. ৪০৫ 105 )হয়। শ্রীলোরের গুধ্দেশের নাসিকান্ধপ 


জগতে মৈথুনধর্মাগ্রবর্তন 1 ১২১ 


ক্লাইটরিসটা. (011600215 ) বর্ধিত হুইয়! পুরুষ জাতির শিশ্ন উৎপাদন করে। 
স্ত্রীজাতির মুক্্নিঃসরণঘ্থার (1409৮) ০? 68 0195)1%) এ ক্লাইটরিসের 
ঠিক নিয়দেশে এবং যোনির ঠিক উপরে থাকে; কিন্তু পুরুষজা তিতে উহা 
থোবনায় (91878 8018) থাকে এবং মৃত্রণালীটা শিশ্নের মধ্যদেশে যাওয়াতে 
উহার নিস দেশে সীবন পড়ে। শরীরের অন্ত কোন স্থানে পীবন দেখা যায় ন1। 
ইহাতে সিদ্ধান্ত করা উচিত, যতকাল মানব জগতে স্থষ্ট হইয়াছেন, উহার শেষ 
ভাগে তিনি স্ত্রীপুরুষে বিভক্ত হন। অনেকে অনুমান করেন, ৪.৫ লক্ষ 
বৎসর হইল, স্ত্রীপুরুষের এরূপ বিভাগ ঘটিয়াছে ক্বগতে মৈধুনধন্্ম এবং প্রবর্তিত 


হইয়াছে। 
গ্রন্থকার বু'দেলখণ্ডে একবার এক উভপিগ্গ মানব স্বচক্ষে দর্শন করেন । উহার 


বয়স ১৬ বংসর। এক সন্্যানী উহাকে পালন করিত। যোনিদেশ ভালরূপ 
ছিল) তছুপরি শিশ্পও ছিল তাহ! অন্য পুরুষের ন্তায় দণ্ডায়মান ' হইত। 
কিন্তু মুত্রনিঃসরণঘার ভ্রীলোকের স্তায় যোনির ঠিক উপরে ছিল বলিয়া শিশ্নের 
নিম্ন দেশে সীবন পড়ে নাই, কেবল খাঁজকাটাছিল। যোনির এক দিকের 
চশ্ব কিঞ্চিত ম্ফীত থাকায় বোধ হইল, পুরুষের অণ্ডকোষ একদিকে ছিল। 
স্তনঘয় স্ত্রীলোকের মত ছিল না, পুরুষের ম্যায় ছিল। মে লোক সত্রীপুরুষ 
উভয়ের কাজের যোগ্য ছিল এবং সামান্ত রেতম্থন হইত । 

এদেশের পুরাণাদি গ্রন্থে উভলিঙ্গ মানবের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 
শ্রীমপ্তাগবতে হুছায় রাজার উপাখ্যান পাঠ করিতে করিতে অনেকে হাস্ত 
সম্ব৪ণ করিতে পারেন না। স্ছাষ্ন রাজা ইলাবৃতবর্ষে মৃগয়া করিতে 
গিয়া স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন এবং বুধের ওরষে তাহার পুরোরব। সন্তান উৎপন্ন 
হয়। অতঃপর মহাদেবের বরে তিনি ১ মাঁস স্ত্রীলোকের কার্য, আর ১ 
মাস পুরুষের কার্য করিতে থাকেন। বিজ্ঞানের মতে তিনি উভলিঙ্গ 
মানব এবং তীহার উভয়প্রকার জননেন্দ্ির় একাধারে মিলিত ছিল। 
শরীরততত্ব এইরূপ উভলিঙ্গ মানবের অনে হ দৃষ্টান্ত দিয়া থাকে এবং উহাদের 
শুক্রের পুমণু তেজন্বী নির্দেশ করে। 

শাস্ত্রে পাঠ করি, মান্ধাতার পিতা যুবনাশ্ব রাজ! নিশাকালে পুংসবন 
জলপান করিয়! গর্ভ ধারণ করেন। তিনিও বিজ্ঞানে মতে উভলিষ্ক 

১৬ 


১২২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


মানব। ভগীরথের জ্মবিষয়ে এক অদ্ভুত উপকথা গাওয়া যায়। যখন 
সগর রাজার সমস্ত বংশ কগিলদেবের শাপে তত্বীতৃত হইল, তখন ভগীরথের 
ছুই মাতা পরস্পর লঙ্গম করিয়া তাহার জন্ম দেন । এ স্থলে নিশ্চয়ই 
তাহার এক মাত। উভলিঙ্গ ছিলেন। .দেখ, দেখি, নাঃ পুরাণের 
ভিতরও কেমন বৈজ্ঞানিক সত্য পাওয়া যায়! ষে শান্তর আজ অনেকে 
অপাঠা মনে কবেন, তাহার ভিতরও বৈজ্ঞানিক সত্য আছে, কিমা্চ্য 
মতঃপরং ! 

নারীজাতির উৎপত্তিবিষয়ে শাস্ত্রে এক অদ্ভূত উপাখ্যান পাওয়া যাঁয়। 
ঘৎকাঁলে দেবাস্থরগণ ক্ষীরোদসাগর মন্থন করিতে থাকেন,তৎকালে দেবচিকিৎসফ 
ধন্বস্তরিদেব স্থুধাভাণ্ড লইয়] সাগর হইতে উখিত হন। স্থধাভাণ্ডের লোভে 
দেবানুরগণ তুমুল সংগ্রামে লি হন। বহুকাল এ যুদ্ধ চলিল। পরে 
দেবকার্ধ/মাধনার্থ বিষুঃ মোহিনীমৃত্তি ধারণ করিয়া সকলের সমক্ষে 
দেখা দেন। হ্থধাবন্টন কালে তিনি দেবগণকে এ স্থধা পাঁন করান এবং 
টৈত্যদিগকে নিজ মোহিনী মূর্তিতে মোহিত করিয়! ছলন| করেন। 
দেবগণ স্ধা পান করিয়া অমরত্ব লাভ করেন, আর দৈত্যাস্থ্রগণ উহা 
হইতে বঞ্চিত হইয়া মৃত্যমুখে পতিত হয় । 

এই শ্রুতিমনোহর  উপাখ্যানের প্রকৃত তাৎপর্ধয কি? কেন, 
বিষ্ণু মোহিণী মুর্তি ধারণ করিয়া দৈত্যাস্থরগণকে ছলনা! করিতে 
গেলেন? 

শান্ত্রকারের৷ এই ঘটনা লইয়া কত হাম্ত বিদ্রেপ করিয়াছেন? কিন্ত 
কেহই ইহার প্রকৃত মণ উদঘাটন করেন নাই। লোকেও শাস্ত্র ষেমন 
পড়ে, তেমনি বুঝে । উহার গুড় অর্থ কেহই বুঝিতে চেষ্টা পান না। 
পুরাণের উপাখ্যানম!ত্েই রূপকে পূর্ণ। এখন দেই রূপক ভেদ করিয়া 
উহার বিজ্ঞানসম্মত অর্থ কর আবশ্যক । 

নারীজাতির যে মোহিণী মূর্তিতে জগৎ বিমুগ্ যাহাদের (সৌনদর্ধয দর্শনে 
মুনি খধিদের মন পধ্যপ্ত টলে, এস্থলে বিষুণর মোহিণী মূর্তি ধারণে সেই 
নারীজাতির উৎপত্তি বুঝায়। ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, নারীজাতি 
র্বপ্রথমে 'ৈত্যান্থরদিগের ভিতর উদ্ভূত হয় এবং উহারা তাহাদের সৌন্দর্য্য 


জগতে মৈুনধর্প্রবর্ধন। ১২৩ 


বিমুগ্ধ হয়। এসকল কথ। বিজ্ঞান এখনও জানিতে গারে নাই বলিয়া 
আমরা থিওসফি ও হিন্ুশান্ত্ের কথা অগ্রাহ্‌ করিতে গারিনা। 

এখন স্থধ পান করিয়া দেবগণ অমর হন এবং অন্থ্রগণ তাহা না 
পাইস্কা মরণশীল হয়। এ কথার প্রকৃত তাৎপর্ধ্য কি? হিন্ুশান্ত্রমতে যে 
দেবরূপী মন্ুুত্রগণ অতি প্রাচীন কালে পৃথিবীতে বিচরণ করেন, তাহারা 
অযোনিসম্ভব 'ও অমর ছিলেন। এখন তাহারা মহলেণকাদি হুন্প্গতে 
অধিষিত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকে হ্ৃষ্টিকর্তা ব্রদ্ধার অভিশাপে 
অস্রযোনি প্রাপ্ত হইয়া মর্ততলোকে আইসে; ইহারা স্ত্রীপুরুষে বিভক্ত 
হইয়া জগতে গ্রথম যোনিসস্তব হয়? ইহারা আবার অমর দেবযোনি হইতে 
রষ্ট হইয়| প্রথম মৃত্ামুখে পতিত হয়। একন্য হিন্দুধর্ম সামান্য উপকথা" 
চ্ছলে আমাদিগকে জগতের এ সকল মহাসত্য শিখায়। 

যে বস্ততে যতই স্থুলত্বের বিকাশ হয়, মেই বস্ত এ মর জগতে ততই 
মরণশীল হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতির উৎপর্তির সঙ্গে যখন দৈতাদিগের ভিতর 
জানশক্তি ও কামগ্রবৃত্তি ্ুরিত হইতে থাকে, তখন হইতে সংসারে 
দুলত্বের বৃদ্ধি দ্রুতগতিতে আরস্ত হয় এবং সকলই নশ্বর হইয়া পড়ে। এ 
স্থলে হিন্দুধর্শের গৃঢ় রহস্ত সহজে বোধগম্য হয় না। 

যেস্থলে খুষটধর্মী উপদেশ দেয়, মানবজাতির আদি স্ত্রী ঈভ সয়তানের 
গ্রলোতনে প্রলোভিত হইয়! নিজ্জ স্বামী আদামকে নিষিদ্ধ জ্ঞান বৃক্ষের ফল 
আস্বাদন করাইয়া সমগ্র জাতিকে মৃত্যুমুখে গাতিত করে ও সংসারে অশেষ 
শোক তাপ আনয়ন করে, সে স্থলে সনাতন হিনুধর্খ শিখায়, বিশ্বপালনবর্তা 
প্বিষুঃ দেঁবকার্ধ্য সাধনার্থ মোহিনী স্ত্রী মুর্তি ধারণ করিয়। মানবের আদি পুরুষ 
দৈত্যগণকে নিজ সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ করতঃ জীবনামত পানে বঞ্চিত রাখেন এবং 
এই প্রকারে সমগ্র জাতিকে মরণশীল ও শোকতাপের তাগী করিয়া দেন। 
ভালন্ধপ অন্থধাবন করিলে বুঝা যায়, উভয় ধর্্ের উদ্দেন্ত এক । 


যুগধর্্ম | 


আজকাল হ্থশিক্ষিত মন্প্রদায় ভাবেন, শান্ত্রোজ চতুযুগ সর্বৈষ মিথয। 
ও কবিদিগের কল্পীনামাত্র। পাশ্চাত্য গুরুকুলে স্ুশিক্ষা পাইয়া! যে সকল 
্থমংস্কার তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইতেছে, তাহাতে থে পুস্তকে কলিযুগের 
উত্তেখ দেখেন, তাহার! সে পুস্তকথানি দুরে প্রক্ষেপ না করিয়া নিরন্ত হন না। 
তীহারা কি কোথাও শুনেন নাই, আধুনিক উন্নত বিজ্ঞান ভূতত্বাদি অনুশীলন 
করিয়। স্থিরপিদ্ধান্ত করিতেছে, লক্ষ ২বৎসর হইল, পৃথিবী ও মানবজ্জাতি হুট 
হইয়াছে এবং ইহা প্রকাশ্য ভাবে খুষ্টবর্ধের অলীক মতামতের উপর 
পদ্দাঘাত করিতেছে । তবে কেন তাহার! শাস্ত্রের কথা অগ্রাহ্থ করেন? 
সির চতুযুগ সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহা জানগরিষ্ঠ মইধিগণ 
যোগবলে প্রাপ্ত হছন। সকল শাস্ত্রে ও মকল পণ্ডিতের মুখে একই কথা চিরদিন 
প্রতিধ্বনিত হইতেছে । কিন্তু বিজ্ঞানজগতে নান! মুনির নানামত চলিয়। থাকে। 
কেহ বলেন, এক কোটা বৎসর হইল, পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে; অপরে তাহা খণ্ডন 
করিয়। বলেন, ১০ কোটী বৎসর হইল। এই প্রকারে সকলেই নিজ ২ জ্ঞানের 
গর্ব দেখান। 
সির চতুহু'গ সন্ন্ধে শান্তর এইরূপ লিখিত আছে, যথা :-- 
সত্যযুগ : ১৭২৮০ 
ভ্রেতাযুগ...১২৮৬*৯০ 
ঘ্বাপরযুগ...৮৬৪০৬* 
কলিযুগ...৪৩২৯০* 
মহাযুগ...৪৩২৯০০৪ 
ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, ঘ্বাপর কলিযুগের দ্বিগুণ, জেতা উহার অ্রিগুগ, সত্য 
উহ্থার চতৃগ্তএ এবং ম্হাষুগ উহার দশগ্ুগ। 
ইতিপূর্ে উল্লেখ করিয়াছি, ন্ধাদি দেবগণ যে সৃষ্টি রচনা করেন, তাহা 
টবৈকারিক কুষ্টি। ইহাতে সমস্তই বিকার প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ অধোগত ও 
অপগভ হইতেছে। এজন যুগ-ধন্মান্গসারে পৃথিবীর কি উদ্ভিজ্জ, 
কি জীবজন্ব। কি মানব সকলেই দীর্ঘকায় হইতে কালক্রমে 
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ধর্ধকায় হইতেছে। তাহার সাক্ষা দেখ, বিজ্ঞান ভূধরশায়ী কঙ্কালরাশি 
পর্যযালোচনা করিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করে, পুরাকালে মহাকৃষ্ব, মহাহন্বী 
মহাধোট ক, পত্ুব্রবিশিষ্টগোধা গ্রভৃতি অক্বুহদাকার জীবজন্তগণ তৃপৃষ্ঠে বিচরণ 
করিয়। গিয়াছে । এখন উহার! নুপ্তপ্রায় হইয়াছে, মথবাঁ উহাদের বংশধরেরা 
কালক্রমে অপগত হইতেছে । ডিভোনিয়ান যুগে বুহদাকার মহামৎস্তজাতি, 
অঙ্গারবাহী যুগে মহাকৃর্ণ,মহাভেক প্রভৃতি, ক্রিটেলান যুগে বৃহদাকাঁর সর্প ও 
পতন্্রবিশিষ্টগোধা, তৃতীয় যুগে বৃহদাকার স্তন্তপায়ী জীবসকল উৎপন্ন হয়। 
এখন উহাদের বংশধরেরা সকলই. অপগত ও ধর্বকার। তৃপৃষ্ঠের নিয় স্তরে 
পাথুরিয়া কয়লারাশি আছে, উহার! বৃহৎ ২ বৃক্ষের ভগ্নাবশেষ। অঙ্গারবাহী 
যুগে উহার! উৎপক্ন হয়। 
হিন্দুশাস্ত্াহ্থসারে মানবের যুগধন্ম এইরূপ যথ। :-- 
সত্যযুগে - ধর্ম চতুষ্পাদবিশিষ্ট । 
দেহ একবিংশতিহস্ত | 
প্রাণ মজ্জাগত। 
ভ্রেতাযুগে--ধর্ম্ ক্রিপাদবিশিষ্ট | 
দেহ-__চতুর্দিশহস্ত। 
প্রাণ--অস্থিগত । 
স্বাপর যুগে-_ধর্্ম ছিপাদবিশিক্ট । 
দেহ সপ্তহস্ত। 
গ্রাণ--রুধিরগত। 
কলিযুগে-_ধর্ম--একপাদ বিশিষ্ট । 
দেহ--সার্ধত্রিহস্ত। 
প্রাণ--অন্নগত। 
এখন জিজ্ঞাশ্ত, শাস্ত্রের এ সকল কথ! কি উপকথামাক্র, না জগতের 
মহাসত্য? যেবিজ্ঞানের স্থিরসিদ্ধাস্ত, পৃথিবী ভৌতত্বিক তৃতীয় যুগে আধুনিক 
আকার ধারণ করিবার পর মানবজাতি সর্ব্বশেষে নিরুষ্ট জ্তদিগের ক্রমবিবর্তনে 
ও ক্রমোক্নতিতে উত্ভৃত হয়, সে বিজ্ঞান পড়িয়া শাস্ত্রে এদকল অপরূপ কথায় 
কেহ আদৌ বিশ্বাস করিবেন না। ইহাকি কদাচ সম্ভব, মানবদেহ সত্য" 
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যুগের ২১ হস্ত হইতে ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে ২ এখন কিনা এ হস্তে পরিণত? 
আর তদীয় দেহে মজ্জা, অস্থি ও রুধির কি যুগে২ উৎপক্ন হয়? বিজ্ঞানের 
মূ এ সবল কথা গেঁজেলি ও উপকথা -মাত্র। কিন্তু থিওসফি হিন্ুশাস্ত্রের 
বিশেষ পোষকতা করে। 

ইতিপূর্বে থিওনফি মতে মানব-স্ষ্টি যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, উহার সহিত 
শাস্ত্োক্ত যুগধর্মেথ কোনরূপ প্রভেদ দেখা যায় না। যে মানব এখন খর্বকায়, 
বামনরূগী, সন্ধাঙ্গহুন্দর, অল্লীযু, শঠ ও চতুর, দে মানব অতি পুরাকালে 
দীর্ঘকায়, অস্থরব্ধগী, টৈত্যবূপী, সবল ও ধর্শিষ্ঠ ছিলেন। যে মানব এখন 
জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন হুইয়। জগতের আধিভোতিক উন্নতিপাধনের অন্ত বাগ্র, সে 
মানব অতিপুরাঁকালে দেবাম্থররূপে যোগবলে বলীপান হইয়! আধ্যান্মিক 
উদ্মতিসাধনের জন্য ব্যগ্র ছিলেন। যেমানব এখন স্থুলর্ূপে যোনিলস্তব ও 
মরণশীল, সে মানব অততিপ্রাচীনকালে সুক্মরলিঙ্গশরীরবিশিষ্ট দেবরূপে 
অযোনিসম্ভব ও অমর ছিলেন। 

এখন দীর্ঘকায় জীবজস্তদিগের অস্থিপঞ্জরের সহিত দীর্ঘকায় মানবের কঙ্কাল 
কোথাও পাওয়া যায় নাই। এজন্য বিজ্ঞান শেষোক্তের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে। 
ইহার কয়েকটা প্রধান কারণ আছে। 

(১) ষে লিমুরিয়া ও আটলাটিক মহাত্বীপে দীর্ঘকায় অস্থর ও টৈত্যগণ বিচরণ 

করিত, তাহা এখন জলধিগর্ভে নিমগ্ন। ভূবিষ্ঠা! এখনও সমুদ্রগর্ত অহথসন্ধান * 
করিতে সক্ষম হয় নাই, সবেমাত্র পর্বতের ভিন্ন ভিন্ন স্তর অনুনন্ধান করিতেছে। 

(২) যদ্দি দৈত্যাস্থরদিগের ভিতর অগ্নিসৎকারপ্রথ! প্রচলিত থাকে, 
উহাদের কঙ্কাল না পাইবার কথা । 

(৩) ঘষে মানব হুক্্রলিঙ্গশরীরবিশিষ্ট দেবরূপ হইতে ক্রুমশঃ অধোগন্ত 
হইয়া চণ্ম হইতে মজ্জী পর্য্যন্ত সপ্তধাতুতে বিনিশ্মিত স্থল্দেহে পরিণত এবং 
যাহার দেহের সপ্তধাতু যুগে যুগে ক্রমস্ফরিত, তাহার অস্থিপঞ্জর পাওয়া দুর্ঘট |. 

যাহ। হষ্ক, যখন বিজ্ঞান প্রাচীন যুগের দীর্ঘকায় জীবজস্তদিগের অস্তিত্বে 
পুর্ণ বিশ্বাস করে, তখন এ নকল প্রাকৃতিক গ্রতিঘন্দিবর্গের সহিত জীবনসংগ্রামে 
জী হইবার জন্ত প্রতি যে তদানীন্তন মন্তুপুত্রগণকে টৈত্যান্থররূপে দীর্ঘকায়. 
করিয়াছিল, পে বিষয়ে কি কিছুমাত্র সন্দেহ করিতে আছে? 
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আজ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে টৈত্যান্থরগণ ভারতের বর্ধর আদিম 
নিবামী অথবা! পারসীকদিগের সহিত পাঞ্জাবের আর্ধাজাতির বিরোধ উপস্থিত 
হইলে, প্রথমোক্তের দেবমণ্ডলী গংস্কৃত ভাষার অন্্রাখ্য৷ প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি ষে 
সকল সিদ্ধান্ত তাহার! করিতেছেন, তাহা অগ্রাহ্থ করিয়া আমরা শাস্তরা্ছণারে 
বলিব যে, দৈত্যাস্থরগণ পূর্ব পূর্ব যুগে পৃথীতলে বিচরণ করিয়া গিয়াছে। 


শাস্ত্রে সকলেই পাঠ করেন, যুখধর্দে মানবের আযুর্ধল ক্রমশ: হাঁস 
পাইতেছে। শাস্ত্রের এ কথ। কতদূর প্রমাণসিদ্ধ? জীবজগত্ের সাধারণ নিষ্ম 
এই, যে জীব বৃহদাকার, তাহার আমুর্বল ততোধিক এবং যে জীব খর্বকান্ 
তাহার আযুর্বলও সেই পরমাণে অল্প। ইহাতে অনুমান করা উচিত, বদি 
কলিযুগে মানবের আয়ু পতবৎসর হয়, দ্বাপরে ইহা। সাধারণতঃ ২০০ বংসর 
বা ততোধিক ছিল; তাই বলিয়া স্রেতামুগে রাজ! দশরথ দশ হাজার বৎসর 
রাজত্ব করেন, এ কথা কবিগণের অতি রঞঙ্চিত বোধ হয়। 


এই চতুর নির্দেশে শান্্কারদিগের আর একটা গুড উদ্দেস্ত আছে। 
আরধ্জাতি যতকাল ভারতে আশিয়াছেন, তাহারা সেই কালকে স্থির চতুযুা- 
ছুপারে চারিযুগে বিভক্ত করেন। এজন জাতীয় সত্যযুগে ইক্ষবাকু, মান্ধাতা 
প্রভৃতি অধীশ্বরবর্গ ভারতে, আধিপত্যগ্থাপন করেন, জাতায় ব্েতাযুগে পরশ্তু- 
রাম ও শ্রীরামচন্দ্র আবিভূ্তি হন, জাতীয় দ্বাপঃযুগে শ্রী ও বৃদ্ধদেব ্বতার 
গ্রহণ করেন এবং জাতীয় কলিযুগে ভারত প্রেচ্ছ রাজাধিগের অধীনস্থ হইয়া 
নানাদিকে' নান! নিগ্রহ ভোগ করিতেছেন । ইংরাজ ইতিভাসলেখকেরা 
হিন্দুজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে থেরূপ কাল নিরূপণ করেন, জাতীয় চতুুগ নির্দেশে 
উহ্থার সহিত কোনরূপ অগামগ্তন্ত দেখা যায় না। অতএব পাঠবগণ শান্োক্ত 
চতুযুগের উপরোক্ত ছইপ্রকার অর্থ করিগ্কা দেশীয় ও পাশ্চাতা গন্থাদির 
সামঞ্জস্য করিয়া লইবেন । 

এখন উন্নত ভৃবিদ্যা ভূগর্ত ও পর্বতের ভিন্ন নন স্তর ও উহাদের ভিন্ন ভিন্ন 
প্রস্তর পর্দ্যালোচন। করিয়া পৃথিবীর অতীত যুগসধন্ধে যাহা নির্দেশ করে, 
তাহা নায় প্রদত্ত হইল। কিন্তু কালে এ তাণিঙ্গার অনেক পরিবর্তুন 
ঘটিবে। 
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জান জগতে আজকাল ছুই প্রকার বিবর্তবাদ প্রচলিত দেখ! যায়। যখ।-.. 

(১) গ্রাচ্য দার্শনিক বিবর্তবাদ । 

(২) প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক বিবর্তবাদ। 

কপিলাদি মহ্র্ষিগণ যে সাংখ্যমত প্রাচ্যঙ্জগতে প্রচার করিয়াছেন, তাহা 
দার্শনিক বিবর্তবাদ? আর ভার্ষিনপ্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্য জগতে 
যেবিবর্তবাদ আজকাল প্রচার করিতেছেন, তাহা (বৈজ্ঞানিক বিবর্তবাদ। 
ইততিপুর্ব্বে সাংখ্যমতের ব্যাখ্যান দিয়াছি) এখন বৈজ্ঞানিক বিবর্তবাদ সন্ধে 
কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। 

এই বৈজ্ঞানিক বিবর্তঝাদ উনবিংশ শতাকীতে জ্ঞানজগতের 'একটি সৃমহৎ 
কাঁতিত্তস্ত। আজকাল বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এই উৎকৃষ্ট মত প্রচার করিয়া 
জান জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। পাশ্চাতা জগতে ইহার এত অধিক 
গ্রতিপত্তি ও সমাদর যে, যাহা ইহার বিরুদ্ধ ব1 অনভিমত, তাহ। অসত্য জ্ঞানে 
সচরাচর পরিত্যক্ত হইয়৷ থাকে। 

এই শ্রেঠ মত উপদেশ দেয়, এ জগতের যাবতীয় পদার্থ ও জীবজন্ত ক্রম 
বিবর্তনে বা ক্রমবিকসনে কালক্রমে উদ্ভূত ও ক্ষরিত হয়। রোমের স্তায় 
স্থবিশাল নগরী একদিনে নির্মিত হয় না। আরব্য উপন্তাসে আলাউদ্দীন 
তাহার আশ্চরধ্য প্রদীপ বলে একরাত্রের ভিতর স্থরম্য হন্দ্য নির্বাণ করাইতে 
পারেন। কিন্তু কাধ্যত: বিশ্বব্যাপারে আমর! সেরূপ কিছুই দেখি না। প্রাকৃত 
হউক ব| অপ্রারুত হউক, বস্তমাত্রেই একদিনে একপ্নপে স্বতন্ত্রভাবেস্থ্ট বা 
উদ্ভূত হয় না। কিন্তু উহ! কালে কালে, যুগে যুগে, অল্পে অল্পে, অনম্ৃভূত ভাবে 
ক্রমশ: রূপান্তরিত হইয়া পরিবর্তনের পর পরিবর্তন সহ করিতে করিতে আধু- 
নিক আকার ধারণ করে। 

দেখ সর্ষপকণাবৎ ক্ষুত্রাদপি ক্ষুদ্রতম বীজ হইতে কি প্রকারে প্রকাণ্-শাখা- 
পল্পব সংবলিত স্থবিশাল বটবৃক্ষ কালসহকারে উৎপন্ন হইতেছে। দিনের পরদিন, 
সঞ্চাহের পর সপ্তাহ, মাসের গর মান, বৎসরের পর বৎসর অতীত হইতেছে, 

১৭ 
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সেই বীঞ্জ বা বীজোৎপন্ন অঙ্কুর নিঃশবে ও অবিরামে অন্তনিহিত শক্তিবলে বাহ্‌ 
জগৎ হইতে ভিন্ন ভিন্ন ভৌতিক পদার্থের পরমাণুপুঞ্ক আকর্ষণ পূর্বক .দেহস্থ 
যন্ত্রসংযোগে উহাদিগকে টজবনিক পদার্থে পরিণত করিয়া ম্বদেহ পোষণ ও 
বর্ধন করে এবং কালক্রমে প্রকাণ্ড বৃক্ষবিশেষে পরিণত হয়। এস্থলে বটবৃষ্ষ 
্ষুত্র বীজের ক্রমবিবর্ততনে বিবর্তিত বা! উদ্ভূত বলা উচিত। 

এইরূপ ব্রক্ষাণ্ডের যাবতীয় বস্ঘ ক্রমবিবর্তনে ও ক্রমবিকসনে উৎপন্ন 
ও স্কুরিত হয়। প্রক্ুৃতিপুস্তক অধায়ন করিলে বুঝ! যায়, মানব, জীবজন্ত 
ও উদ্ভিজ্ব সকলই বটবৃক্ষের বীজের ন্তায় অতি সুক্ষ জীবাণু বা জীবকোষ হইতে 
বর্ধিত হইয়। সাধারণ স্থপরিচিত দেহ ধারণ করে। এই যে অণুবীক্ষণদৃষ্ট অতি- 
ছল স্ত্রাু (0%80780, ) ও পুমণু (97600960808 ) মৈথুনযোগে একত্রিত 
হইবার পর উহারা জরাযগর্ভে অ্রপরূপে আবিতৃতি হইয়া মাতৃশোণিত প্রাপ্তির 
সহিত ত্বদেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্ প্রত্যঙ্গ স্ুরণ করতঃ দশমাসে হস্তপরিমিত দেহে 
বর্ধিত হইয়া ভূমিষ্ট হয় পুনরায় এ সংসারে মাতৃত্তনছুপ্ধ বা অন্য গ্রকার 
আহার্ষে/র সহিত বাহৃজগতের পরমাণুপুঞ্জ আকর্ষণ পূর্ববক স্বদেহ পোষণ ও বর্ধন 
করিয়! কালক্রমে সার্ধত্রিহস্ত পরিমিত অশেষ সৌন্দর্যযশালী দেহে পরিণত হয়। 
এস্লে তুমি তোমার নয়নসমক্ষে কি দেখিতেছ? এই মানবদেহ কি এক্খদিনে 
উৎপন্ন হইল, ন1 কালসহকারে ক্রমবিবর্তনে বিবর্তিত হইল? , 

এই ষে সংস্কত দেবভাষা যাহার লালিত্য ও মাধূধ্য দর্শনে জগৎ বিমুগ্ধ 
যাহার ব্যাকরণঘটিত নিয়মাবলিদর্শনে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্তম্ভিত, তাহাও কি 
একদিনে উৎপন্ন হইয়াছিল? একবার ভাব দেখি, কত ২ প্ররুতির মহাঁকৰি ও 
গ্রতিভাশালী পণ্ডিত আলীবন পরিশ্রম করিয়া ইহার অবয়ব বদ্ধন করিয়াছে? 
কত কাল ব্যাপিয়। উন্নতির পর উন্নতি ঘটিতে ২ ইহা আধুশিক আকার ধারণ 
করিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষে ইহাতে কত নূতন ২ ভাব ও সত্য 
কালক্রমে আনীত ও ক্ফুরিত হইয়াছে? এইন্*প জগতের ভাামান্্েই 
কালক্রমে উদ্ভূত ও বিকসিত ইইত্ডেছে? 

এই থে একথ্ড মিষ্টান্ন, যাহার উপাদদানরাশি প্রস্তত করিতে সহঅলোক 
যুগপৎ নিযুক্ত, যাহ! ভোজন করিয়া তোমার রসন। অনুক্ষণ পরিতৃপ্ত, যাহ! 
বন্ধুজনকে ভোজন করাইয়। তোমার মন সদা পরিতৃপ্ত, তাহাও কি একদিনে 
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এক ব্যক্তিত্বার। উদ্ভাবিত হইয়াছে? কত ২ বুদ্ধিমান মোদকের উদ্তাবিনী 
শক্তি ইহাতে বায়িত হইয়াছে, তাহা কি একবার তুমি ভাবিয়া দেখিবে? 

ধেশ জানিবে, এ জগতের যাবতীয় বন্ধ, কি রুত্রিম, কি অকৃত্রিম, সকলই 
কালবশে ক্রমবিবর্তিত হইতেছে। যে প্রক্রিয়াবলে উহাদের ক্রমবিবর্ভন ঘটে 
তাহার নাম বিবর্তন (3০11607)। এখন যে উৎকৃষ্ট মতহ্বারা পৃথিবীস্থ 
যাবতীয় জীবজস্কুর উৎপত্তিবিষয়ে ক্রমবিবর্ভন দেখান হয়, তাহার নাম 


বিবর্তবাদ। 
এখন পাশ্চাত্য বিবর্তবাদের প্রকৃত তাৎপর্ধ্য ব্যাখান কর! আবস্টক। 


এতদ্বারা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ দেখান, মানব ও অন্যান্ত জীবজন্ক কি প্রকারে 
ক্রমবিবর্ভূনে বিবর্তিত হইয়! এ জগতে কালক্রমে উদ্ভূত হইল।'এতকা'ল মানবধর্ম্ 
নকল দেশে গ্রচার করিয়। আলিতেছে, যে মানব ওযাবতীয় ইত্তর প্রাণিগণ ঈশ্বর 
কর্তৃক স্বতন্ত্রভাবে স্্ট হয় এবং সকল দেশের জনসাধারণ ও এই'রূপ বিশ্বাস 
করিয়া থাকে । এখন বিজ্ঞান বিবর্তবাদ দ্বারা ধর্মের এই চিরাদূত মতের 
মন্তকে পদাঘাত করত সাহস্কারে বলে, সমুদ্রগর্ভস্থ একথণ্ড প্রোটোপ্লাদমনির্শিত 
মনিরা নামক ক্ষুপ্র(দপি ক্ষুদ্রতম জীব কোটী ২ বৎসর ব্যাপিয় প্রাকৃতিক 
নির্বাচন দ্বার। চালিত হইয়া প্রকৃতিজগতের অসংখ্য অবস্থায় পতিত হওয়াতে 
পরিবর্তনের পর পরিবর্তন সহা করিতে ২ পৃথিবীর যাবতীয় জীবজন্ত উৎপাদন 
করে। সত্য বটে, এ সকল জীবজন্ত সচরাচর প্রাকৃতিক চিন্তে চিত্ত থাকিয়! 
্বতন্্রভাবে সংসারে বিচরণ করে; কিন্তু সুদীর্ঘ কালে স্ব ২ দেহের অনাটনা! 
ও চতুর্দিকস্থ অবস্থার তীব্র তাড়ন! বশত; অল্পে ২ ক্রমশঃ অনমুভূতভাবে 
দেহস্থ যন্ত্রবিশেষের রূপান্তর ঘটিতে ২ উহার] অন্যজীবে পরিণত হয়। এক 
জীব হইতে অন্ত জীবের উৎপত্তি বহুকালসাপেক্ষ। যে নকল পরিবর্তন 
অতিক্রম করিতে ২ জীববিশেষ কালক্রমে অন্য জীবে পরিণত হয়, দে সকল 
পরিবর্তন যে সকল জাতিতে স্থায়ী, উহ্বারা সকলে তৃপৃষ্ঠে লয় পাদ্স এবং উবার 
নিদর্শন ভৃধরশায়ী কস্কালরাশি পর্ধ্যালোচন৷ করিয়া পাওয়া ঘায়। 

সীবতত্ব নির্দেশ করে, প্রথম জীব মনিরা হইতে কৃষ্টি চরম পরিণতি 
মানব পর্যন্ত যতগ্রকার অমেরু-দত্তীয় ও মেরুদণ্তীয় জীবজন্ত সংসারে বিদ্যমান, 
উহাদের শ্রেনিৰিভাগ ও জাতিবিভাগ লইস্জ! পরস্পর পরম্পরের সহিত এত 
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অধিক ঘনিষ্ঠত। দেখা যায় যে একটা উৎরুষ্ট জীব উহার ন্মিস্থ জীবের 
ক্রমবিবত্তনে উদ্ভূত হওয়া ব্যতীত অন্য কোন প্রকার -যুক্তিনঙ্গত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া যায় না। মনিয়া হইতে কালক্রমে অমেরু দত্তীয় 
জীবগুলি এবং অমেরু দত্তীয় জীব হইতে মেকু-দত্তীয় মস্ত জাতি 
উদ্ভূত হয়। এই মৎস্য জাতির কতকগুলি বংশধর চতুন্দিকস্থ এবস্থার তীব্র 
তাড়নায় ম্ব স্ব দেহের অনাটনাম্গসারে যস্ত্রবিশেষের পরিবর্তন করিতে 
করিতে কৃর্মাদি উভচর জন্ততে পরিণত হয়। এই উভচর ক্তস্ত এদিকে 
গরিবর্ডনের পর পরি-বর্তভন সহ করিতে করিতে পক্ষিজাতিতে পরিণত, 
অপরদিকে অশেষরূপে পরিবত্তিত হইয়া স্তন্তপায়ী জীবে গরিণত। 
বেশ জানিবে, যুগুগাস্তরে লক্ষলক্ষ বৎসর ব্যাপিয়া৷ পরিবর্তন ঘটিতে ঘটিচে 
জীবজগণ্ডের আধুনিক শ্রেণ'বিভাগ উৎপন্ন হইয়াছে। পরিশেষে মানবদেহের 
সহিভ বানর দেহের এত অধিক সৌ'সাদৃশ্ঠ দেখ! যায়, যে মানবজাতি ও 
বানরজাতির ক্রমবিবর্তনে উদ্ভুত হওয়া ব্যতীত অন্য কোন প্রকার 
সিদ্ধান্ত করা যায় না। এই প্রকারে বৈজ্ঞানিক বিবর্তবাদ পৃথিবীস্ক যাবতীয় 
জীবজস্তর উৎপত্তিকারণ নিশি করিতেছে । 

কোন কোন বিবর্তবাদী পণ্ডিত বলেন, মূলস্ট্টি কেবল অচেতন পদার্থ এবং 
এক অচেতন পদার্থের ক্রমবিবর্তনে চেতন ও অচেতন উভগ্বিধ, 
পদার্থ উৎপর়্ হয় অন্তান্ত পগ্ডিতদিগের মতে মুলনৃট্ি দ্বিবিধ চেতন ও অচেতন 
চেতনের ক্রমববর্তীনে চেতন পদার্থ ও অচেতনের ক্রমবিবর্তনে অচেতন 
পদার্থ উদ্ভূত হয়। এদেশের বেদান্ত চিরদিন উপদেশ দেয় কি স্থাবর, 
কি জঙ্গম, সকল পদার্থে জীব বা জীবনীশক্তি সমভাবে বর্তমান। বঙ্গমাতার 
স্সস্তান জগদীশ বস্থ মহাশয় তাড়িৎ স্পন্দন দ্বারা জগতের সমক্ষে 
বোন্তের কথা সপ্রমাণ করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়। একমাত্র অচেতন 
পদার্থের বিবর্তনে চেতন ও অচেতন দ্বিবিধ পদার্থ উৎপন্ন হয়। থিওসফ ও 
একথার সম্পূর্ণ পোষকতা! কবে। ইহার মতে একখণ্ প্রন্তর কালে বৃক্ষ, বৃক্ষ 
ফালে প্রাণী, প্রাণী কাজে মানব, মানব কালে দেবতায় পরিণত হয়। 
এস্থলে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিবর্তৰাদের উপর কিঞিৎ সমালোচন! করা 
উচিত। ইহাদের উদ্দে্ট সম্পূর্ণ গৃথক। এখমোক্ত দেখায়, কি প্রকারে অতীব 
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হুপ্র পদার্থ ক্ষোভিত হইয়! বা ক্রমশঃ কলুষিত ও অধোগত হইয়া, ইন্জিয়- 
গ্রান্থ প্রপঞীকৃত স্থুল পদার্থে পরিণত এবং কোন্‌ কোন্‌ স্বর অতিক্রম করিয়া 
মুপ্তাবরণসংযুক্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ উদ্ভৃত। ইহাতে সমস্ত জীবজন্ত, উদ্ভিজ্জ ও অচে- 
তন পদার্থের উতৎ্পতি জানায় । শেষোক্ত দেখায়, কি প্রকারে একথণ্ড স্থূল 
ইন্জরিয়গ্রাহ্ন জৈবনিক পদার্থ প্রকৃতির অসংখ্য অবস্থায় পতিত হ্ইয়! 
ক্রমবিবর্তন দ্বারা জগতে অসংখা জাতীয় জীব উৎপাদন করে। 
ইহাতে যাবতীয় জীব-জন্তদ্িগের উৎপত্তি জানায়। এই গ্রপঞ্ীরুত স্থুল 
জগতে আগ্ন্তরে যে অতীন্দ্রিয় হুস্্ম জগত বর্তমান অথবা যে হুক্কম জগতের ক্রম- 
বিবর্তনে এই ইন্দ্িয়গ্রাহা সুলজগৎ সমুৎপন্ন, সেই নুম্র্জগৎ সম্থদ্ধে মানবের 
সপীম জ্ঞানশক্তি যতদুর বুঝিতে, পারে, তাহাই প্রথমোক্ত নিদ্দেশ করে| 
আর জগতে যাবতীয় জীবজন্ (ক প্রকারে উ্ৃত অথবা কি প্রকারে উহার! 
প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বার চালিত হইয়া ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতে হইতে আধু 
নিক আকার ধারণ করে, তাহ শেষোক্ত দেখায়। 

প্রথমোক্ত বিবর্তবাদ যোগবলে বা অগাধ অন্ৃচিন্তনবল্গে পাওয়া যায় আর 
শেষোক্ত বিবর্তবাদ অগাধ পর্যযবেক্ষণাদি বলে পাওয়া! যায়। প্রথমের সপক্ষে 
কোনরূপ চাক্ষুষ প্রমাণ নাই; কিন্তু দ্বিতীয়ের সাঁপক্ষে জীবজগৎ হইতে অনেক 
চাক্ষুষ প্রমাণ দেওয়া যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রথমটীকে অন্ুমানসিদ্ধ বলিয়া 
উড়ান সত্য ; কিন্তু ইহা জ্ঞানজগতে যাবচ্চন্দ্রদিবাকর দেদীপ্যমান থাকিবে। 


জীবনসংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও যৌন নির্ববাচন। 


_ জীবন সংগ্রাম। 

এ সংসারে আমর যে দিকে নেআপাত করি, সেই দিকেই দেখিতে পাই, 
কেবল অনন্ত সমরানল অনুক্ষণ প্রজলিত ও প্রধূমিত হইতেছে । মানব মানবের 
সহিত, প্রতিবেশী প্রতিবেশীর সহিত, এক জাতি অপর জাতির সহিত, এক 
জীব অপর জীবের সহিত চিরদিন সমরে লিগ আছে । এ সংসারে সকলেই 
স্বজীবন রক্ষায়, স্বোদর পূরণে ও স্বকীয় অবস্থার উন্নতিসাধনে তৎপর । কেহ 
কাহারও মুখাপেক্ষী নয়, কেহ কাহারও প্রতি দয়া ও মমতা দেখায় না, সকলেই 
্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া নিজ উদ্োস্ত সাধনে একান্ত তৎপর । 
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এ সংসারে একগ্রকার জীব অন্থগ্রকার জীবকে হত্য| করি! তদীয় মাংসে 
স্বীয় উদর পুরণ করে। বণবান ছুর্বলকে, হি অহিংস্্কে, ক্রর অক্জেবকে 
অনুক্ষণ গ্রাস করে। মনুষ্য মৎস্যকে, মস্ত কীটাণুকে, কীটাণু পুনরায় মনুষ্যকে 
ভক্ষণ করে। যে যাহার আহার, তাহাকে হত্য। করিতে কাহারও [কছুমাত্র 
দ্বিধা বোধ হয় না। কেন তুমি মস্ত ধরিতে ও মারি তে অথবা মা কালীর 
লম্মুখে ছাগ বলি দিতে এত উৎস্থক ! কেন শ্বাপদকুল দুর্বল তৃণভোজী জস্ত 
দিগকে বধ করিতে এত তৎপর? কেন এক জাতি অপর জাতিকে যুদ্ধে পরাস্ত 
করিয়া উহার গ্বাধীনতারপ অমূল্য রত্ব হরণ করিতে এত ব্যগ্র? 

এইবপ জগতের চতুর্দিকে অহরঃ কেব্গ অনন্ত সমরানন্স প্রজ্মলিত 
হইতৈছে। এ সমরানলে প্রত্যন যে কত কোটা কোটা জীব গ্রাণাহুতি দিতেছে; 
তাহার কিছুমাত্র ইয়ত্। নাই | হে দয়াময় জগদীণ! তোমার দয়ার রাজ্যে 
এ কি ভীষণ দৃহ্ঠয আমাদের নয়নপথে সদা পতিত? হে শাস্তিপ্রিঘ় ঈশ্বর 
কোথায় তোমার বিশ্বরাঁজ্য সর্ব্দিকে শান্তিময় হইৰে, না কোথায় অনস্তকাগ 
ব্যাপিয়৷ অনন্ত সমরানল অনস্তদিকে প্রজ্জলিত ও প্রধূমিত হইতেছে! হা হত- 
বিধে! তোমার একি বিড়ম্বনা! আমর এক মুহূর্ণ সংগ্রাম ব্যতীত জীবন 
ধারণ করিতে পারি না। 

সংসারে কেন এমন সমরানল চতুর্দিকে চিরপ্রদীপ হইল? কেন জগতে 
এত অশান্তি, এত অস্বস্তি, এত কাটাকাটি, এত মারামারি ও এত হুড়াছড়ি? 
গভীরতম প্রদেশ অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পার! যায়, সংসারের প্রকৃত মঙ্গল 
সাধনের জন্ত স্বয়ং প্রকৃত্যিদবী এত নিষ্ঠুর ও নিশ্মম ভাবে এমন জীবনস:গ্রাম 
সর্বন্্ সমভাবে প্রচারিত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাতে যোগ্যতমের উত্বর্ত 
(98515 ০£ 989 1165956 ) হইয়! সংসারের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতেছে । 
ইহাতে প্রত্যেক জাতির দুর্বল ত্বন্তগুলি অনাজাতির বলবান জন্ব দ্বারা কবলিত 
হওয়ায় প্রতোক জাতির বলবান্‌ অন্তগুলি জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়া উৎকষ্ট 
সম্ততিবর্গ উৎপাদন করত স্বজাতির ক্রমোন্নতি সাধন করে। ইহাতে প্রতেঃক 
ব্যক্তির বুদ্ধিশক্তি ও বলবী্ধ্য সম্যক্‌ স্ফুরিত হওয়ায় তিনি নিজের প্রতিদবনি 
বগকে সংসারে পশ্চাৎপদ করিয়া নিজের উন্নতি-সাধন করেম। এই গ্রকারে 
এই বিশ্বজনীন জীবনসংগ্রাম দ্বার। প্রত্যেক মানবজাতির, প্রত্যেক জীবজাতির 


জীবন সংগ্রা ১৩৫ 


এমন কি প্রত্যেক ব্যক্তির ও জীবের ক্রমোন্নতি সাধন হইয়া জগতের অশেষ 
মঙ্গল সাধিত হইতেছে । ৃ 

গ্রকৃতি স্বভাবতঃ অবনতির দিকে ধাবমানা। যেমন নদনদী উচ্চ পার্বত্য 
গ্রদেশ হইতে উিত হইয়া ক্রমশঃ নিম্নগামিনী হয়, সেইরূপ স্থত্টিও মহোচ্চ স্থান 
হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত অধোগামিনী হইতেছে । এজন্য সুষম জগং 
ক্রমশ: অধোগ ত হইয়া স্থল জগতে পারণত হয় এবং প্র'গীন শ্বুগের বৃ্দাকার 
জীবজন্তগুলি কালক্রমে তৃপৃষ্ঠে লুপ্ত হয় ব| খর্বকায় হইয়া পড়ে। এক্্প 
অবস্থায় যদি জীবনসংগ্রামরূপ সর্বজনীন উন্নতির উপায় সকল জীবজস্তর 
ভিত্তর প্রচপিত না থাকিত, সাই অচিরে ধ্বংস পাইত। এখন বুঝিয়! দেখ, 
কোন্‌ মহৎ উদ্দেশ্টা পাধণের জন্য এমন কঠোর জীবনসংগ্রাম সংসারে 
চলিতেছে । 

এই প্রকারে জীবন সংগ্রাম দ্বারা জগতের অশেষ মঙ্গল সাধিত ' হইতেছে। 
ইহাতে প্রত্যেক জাতির বলিষ্ঠ সম্তানগুলি ক্রমশ: উ দষ্ভিত হওয়ায় জাতীয় উন্নতি 
সথচারুরূপে সংসাধিত হয়। ইহাতে প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক জীবজস্বর বুদ্ধ- 
শক্তি ও বলবী্ধ্য সম্যক্‌ স্ফুরিত হয়, জীবনমংগ্রামের সেই ভীষণ শোণিতপাত 
দেই ভীষণ যন্ত্রণা, সেই ভীষণ 'ার্ভনাদের ভিতর, সর্বমঙ্গল! সংসারের যে কত 
মঙ্গল সাধন করিতেছেন, 'তাহ|! অবোধ আমর! কি বুঝিব? অশেষ ছুঃখানলে 
স্থধসলিল প্রধান করা, অশেষ ঝঞ্চাবাতে শান্তিতেল নিক্ষেপ করা 
সর্ধবমঙ্গলার ইচ্ছ।। 


আমরা অন্ুক্ষণ যেরূপ জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হই, প্ররতি জগৎ জীবজগৎ, 
ও সমাজজগতের প্রতিদবন্দিবর্গের সহিত আমর] জীবনের প্রতি মুহূর্তে যেন্ধপ 
ভীষণ সংগ্রামে ব্যাপৃত হই, তাহাতে আমাদের বুদ্ধিশক্তির কত উন্মেষ, শারী. 
রিক ও মানিক বলবীর্য্যের কত স্ফুরণ হয় এবং কালোচিত শঠত। ও চাতুর্ধ্যে 
কত নৈপুণ্য লাভ হয়, তাহ। কি তোমর1 একবার ভাবিয়া দেখিবে? 

এই আবনসংগ্রামের অন্থকরণে আজকাল সভ্য জগতে প্রতিযোগিতা 
গ্রথা এত আদরণীয়া ও প্রশংসনীয় । যে কোন বিষয় হউক না, যিনি প্রতি- 
যোগিতায় শ্রেষ্ট, তিনি সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়! আজকাল সংসারে 
যিনি পাচ জনের চক্ষে ধূলি প্রদান করিয়। নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিতে পারেন, 
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তিনি জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করেন৷ সভাজগতে আজকাল কুটরাক্মনীতির কত 
সমাদর ও প্রশংসা দেখ। যায়। 
প্রীকৃতিক নির্বাচন 


এই মহাবাকা ব্যবহার করিয়া ভার্কিনগ্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ 
জীবতত্বেব নানা রহস্য মীমাংসা করেন। এস্কলে উহার প্রকৃত অর্থ ব্যাখান কর! 
কর্তব্য । 

জীবজগতে দেখ! যায়, যে জীবে ষে কোন বিষয়ের অনাটন, অভাব 
ও প্রয়োজন উপস্থিত হয়, সেই অনাটন কালসহকারে শ্বতঃ পূর্ণ হইয়া থাকে। 
এইরূপে অনাটন পুরণ করাই প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। প্রকৃতি 
ষে প্রক্রিয়া বলে জীবজগতের অনাটন পুরণ করে, তাহা উহা শ্বয়ং পছন্দ করিয়া 
লয় বলিয়া এ প্রক্রিয়াকে তাহার! প্রাকৃতিক নির্ববাচন ( 6০৪] 56190800 ) 
'এই মহদাখ্যা প্রদান করেন। 

কয়েক দৃষ্টান্ত দ্বার! এ বিষয় বুঝান আবশ্তক | মনে কর, নিকৃষ্ট জীচুবাৎ 
পন্ধ মানব এক সময়ে পঞ্ুর ন্তার় লোমাবৃত ছিল। এখন ওদীয় দেহে সেই 
গলোমাবলির অবশিষ্ট মাত্র দেখ! যায়। এখন জিজ্ঞান্ত, আদিম মানবের রোমগুলি 
তদীয় বংশধরদিগের গাত্র হইতে কে প্রকারে উৎ্পাটিত হইয়া! গেল? নিশ্চয় 
জানিবে, বহু চাল ধরিয়। কৃত্রিমবন্ত্রাদি বাবহার করিতে করিতে রোমগুলি ত্দীয়, 
দেহ হইতে স্বতঃ উঠিরা গিয়াছে। প্রকৃতির শ্বতঃসিদ্ধ নিয়ম এই, ষে বস্তর 
আদৌ প্রয়োজন নাই, সে বস্ত দেহে অক্ফুটভাবে থাকিবে । এজন্ত রোমপগুলি 
দেছ হইতে উঠিয়া গিয়। অক্ফুটভাবে রহিয়াছে। এস্থলে জন সাধার বলিবে, পর- 
মেশ্বর মানবজাতিকে ইতর জন্ত হইতে পৃথক করিবার জন্ত রোমশুন্য স্জন 
করিয়াছেন। কিন্তু বিজন বলে, স্বয়ং প্রকৃতি প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘ'রা বন্ধ 
পরিহিত মানবের দেহ হইতে রোমগুলি কালক্রমে উঠাইয় দিয়াছে । রোমশুন্য 
হওয়াই তাদৃশ মানবের প্রকৃত অনাটণ এবং প্রকৃতি স্বয়ং কালক্রমে পে 
অনাটন পূর্ণ করিয়াছে। 

এই যে মানব এত কাল ধরিয়া অগ্নিপক ভক্ষান্ব্য ভোঞ্জন করিতেছেন । 
ইহাতে তাহার দত্তের বল ক্রমশঃ হাস পাইবে, এবং কালে তিনি আন্ত হইয়! 
যাইবেন। এই থে তিনি আজকাল বিছ্যুতালোক বাবহার করিতে শিখিয়াছেন। 


প্রাকৃতিক ব্বাচন। ১৩৭ 


ইহাতে তাহার চক্র তেজ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইবে অথবা বনৃকাল পরে ইহা 
নষ্ট হইয়া যাইবে। 

জীবজগতে আর একটী সাধারণ নিয়ম দেখা যাঁয়, জীবগণের চতুর্দিকস্থ বা 
পারিপার্থিক অবস্থার যেরূপ পরিবর্তন ঘটে, নূতন অবস্থাপ্প অবস্থিতির জন্য 
উহাঁর। অবস্থাপষোগী শারীরিক ও মানপিক প্রকৃতি পরিবর্তন করিতে শিক্ষ! 
করে। এরূপ পরিবর্তন ন! ঘটিলে উহার! জীবনদংগ্রার্মে জম্বলাভ করিয়া 
জগতে স্থায়ী হইতে পারেন।। যেমন সংসারে সকল বিষয়ে পরিবর্ভনই যুগধন্ম, 
সেইরূপ যুগপরিবর্তনে যাহারা অবস্থার বৈষমো পতিত হইয়া আপনাদের 
শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটাইতে সক্ষম হয়, তদীম় বংশধরের! 


জীবজগতে উদ্নতিসাধন করিতে থাকে । আর যাহার! দে বিষয়ে অপারগ 
হয় তাহারা কালক্রমে ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। 


এইব্প অবস্থাবিপর্যায়ে প্রয়োজনান্বসারে জীবের শারীরিক ও" মানসিক 
প্রকৃতির যে পরিবর্তন ক্রমশ: ঘটিতে থাকে, তাহা প্রকৃতি স্বয়ং ঘটাইয়া 
উহাকে জীবজগতে স্থায়ী করিম্লা দেয়। যে সকল প্রক্রিয়। বশতঃ প্রকৃতির 
পরিবর্তন ঘটে, তাহা! প্রাকৃতিক নির্বাচনে সম্পাদিত বল! উচিত। এস্থলে 
প্রকৃতি স্বয়ং পছন্দ করিয়! এ নকল পরিবর্তন, ঘটায়; এজন্য ইনার নাম 
প্রাকৃতিক নির্বাচন । 
দেখ, জলচর ইংসজাতির পাদঘয়ের অঙ্ুলিগুলি চর্দলি্চ। জলে থাকিয়া 
সম্তরণ দিয় আহার অন্বেষণের জগ্ত প্রতি স্বদ্ং এরূপ ঘটাইয়। দেয়। 
কিন্তু স্থলচর হংসজাতির এরূপ আবশ্তকত। নাই বলিয়া উহাদের অস্ুলি 
চম্মলিধ নয়। এস্থলে জনসাধারণ ঝলিবে, ঈশ্বর হংসজাতিকে জলচর করিবার 
দন্ত উহার অস্কুলিগুলি চশ্দবলিপ্ধ করিয়া দিয়ছেন। কিন্ধু বিজ্ঞান একথার 
উপর উপ্‌্হাঁস করিয়া! বলিবে, যে মকল উড্ডযনশীন স্থ্লচর হংস জলে থাকিতে 
ভাল বাঁসিত, উহাদের বংশধরদিগের পদদ্ধয়ের অন্ুলিগুলি কালে চর্শপিপ্ত 
ও পক্ষদ্বয় ক্ষুদ্র হওয়াতে উহার! জলচর হংসজাতিতে পরিণত হইয়াছে । এধনও 
উতয় প্রকার হংসজাতি দেখা যায়। 
দেখ, উট্রের পঞ্চম পাকস্থলী আছে। ইহাঁতে এত জল সঞ্চিত থাকে 
বে৭৮দিন জলপান না করিয়াও উদ্ট অনায়াসে ছত্তর মরুভূমি পার হইয়া 
১৮ 
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যায়। এস্বলে সকলেই বলিবেন, জলাশয়বিহীন মরুভূমিতে ভ্রমণের উপযুক্ত 
করিবার জন্ পরমেশ্বর উ্রুঞ্জাত্িকে পঞ্চম পাকস্থলী দিয়াছেন । বিজ্ঞান এ কথার 
উপর উপহাস করিরা বলিবে, এ জ।তির পঞ্চম পাকস্থলীগঠন প্রাকৃতিক নির্বা- 
চনে ঘটি্কাছে। সহস্র সহন্্র সর মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতে করিতে এ জাতি 
জলের অনাটন বিশেষরূপে অনুভব করিত। সে স্থলে প্রকৃতি স্বয়ং উহাদের 
অনাটন পুরণ করিবার জনয স্বতন্ত্র পাকস্থনী কালে গঠন করিয়াছে । এক দিনে 
বা! এক বৎসরে উহা! গঠিত হয় নাই; পরস্ত সহজ সহশ্র বৎসর ব্যাপিয়া অল্পে 
অল্পে বাড়িতে বাড়িতে এ শ্বতন্ব পাকস্থলী গঠিত হইয়াছে। 

ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, ভৌতত্বিক বিপ্লব দ্বারা যুগে যুগে পৃথিবীর কত 
দেশ দেশাস্তর জলধিগর্ভে নিমগ্ন ব] উহ! হইতে উখিত হইয়াছে। এরপ প্রাক 
তিক বিপ্লবে কত হবলচর জস্ত কালসহকারে জলচর জন্ততে এবং কত জলচর 
জন্ধ কালসহকারে স্থলচর জন্ততে পরিণত হইয়াছে। বলি, জীবদেহে এতদূর 
পরিবর্তন কি প্রকারে ঘটিতে পারে? যখন দেশবিশেষ জলমগ্ন হয়, যে স্থলে 
অগাধ জল; তথায় সমুদয় স্থলচর জন্ত নষ্ট হইয়া যায়? কিন্তু যে স্থলে অল্প জল 
থাকে, তথাঁন অধিক!ংশ স্থলচর জন্ব কায়রেশে জীবন ধারণ করে। অবস্থা- 
ঠবধষ্যে পতিত হইয়া উহ!রা যে সকল অনাটন অনুভব করে, উহাদের বংশধর- 
দিগর দেহে গ্রক্কতি স্বয়ং সে সকল অনাটন কালে পূরণ করিয়া থাকে । এই 
গ্রকারে [নানা স্থলচর জন্ত কালে জলচর জন্ততে পরিগত হইয়া যায়। এই 
প্রকারে সমুদ্রের জলহস্তী, জলপিংহ, জলকুকুর প্রভৃতি জলচর পশ্ুগুলি জগতে 
উদ্ভৃত। সেইন্ধপ যখন দেশবিশেষ সমূত্রগর্ভ হইতে উখিত হয়, অনেক জলচর 
জন্তও কালসহকারে স্থলচর জন্ততে পরিণত হইয়া থাকে। এই প্রকারে অনেক 
উভচর জন্ত উৎপন্ন হইয়াছে। বিজ্ঞান বলে, জীবদেহের এতদুর পরিবর্তন 
একমাত্র প্রাকৃতিক নির্বাচনের কাঁ্ধ্য। 

ভার্বিণপ্রমুখ ইউরোপীয় পপ্ডিতগণ প্রারুতিক নির্বাচনকে জীবজগতে 
সর্ঝকর্তৃত্বপদে ও সর্বদনিযনস্থ তব পদে আরূঢ় করেন। তারা যে পরক্রদ্ধ বিশ্বের 
অজ্ঞে্র আদ্দিকাঁরণ, তাহার বিশ্বব্যাপিনী চিৎশক্তি স্বীকার করুন বা! ন! করুন, 
তাহারা বলেন, প্রাকৃতিক নির্বাচনই জীবজগতে সর্বস্ব এবং ইহাই সকল 
প্রাণিজাতির হুষ্টিকর্তা। তাহাদের মতে পুথিবীস্থ যাবতীয় জীব্জন্ক একখণ্ড 


যৌন নির্ববাচন। ১৬৯ 


প্রোটোপ্রচানমের ক্রমবিবর্তনে কে।টী কোটী বদর পর্বির্বনের পর পরিবর্তন 
সহ করিতে করিতে নানা অবস্থায় পতিত হইয়! ও ত্রমেোম্নত হইয়া আধুনিক 
শ্রেণিগত প্রভেদ ও উন্নত অবস্থ! প্রাঞ্ হইয়াছে । 


( যৌন নির্ববাচন) 


(96:09] 9910061018. ) 

জীবজগৎ অনুপন্ধান করিলে, আরও বুঝা যায, অনেক স্থলে পুংঞ্জাতীয় জীব 
স্্রা জাতীয় জীব হইতে অল্লাধিক পৃথক্‌। যেমন প্রর'ত যাবতীয় জীবঞ্জন্তদিগের 
মধ্যে শ্রেণীগত নান। পার্থক্য আনয়ন করে, সেইরূপ ইহা প্রত্যেক জাতির মধ্যে 
লিঙ্গতেদবশতঃ আবার নান। পার্থক্য রাখিয়া দেম। হস্তীর দ্ধ, সিংহের 
কেশর, বৃষের কুকুদ্‌ প্রভৃতি এ বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে। 

লিঙ্গভেদ বশতঃ জীবদেহে যে সকল অনাটন অনুভূত হয়, তাহাও স্বতঃ 
পূর্ণ হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, এরূপ স্থলে যৌননির্ববাচন দেহের 
অনাটনগুলি পুরণ করিয়া! দেয়। পুংজাতীয় কোকিলের কলকণ্ স্ত্রীজাতীয় 
কোকিলের মন মুগ্ধ করিবার জন্ত স্কুরিত হয়। মধুব মঘুরীকে মোহিত করিবার 
জন্য নৃত্য করিতে শিখে এবং উহার পুচ্ছদেশ নান! বর্ণে চিত্রিত হইয়া থাকে। 
এইরূপ যাবতীয় জীবজন্তদ্িগের ভিতর লিলভে্দবশতঃ পার্থক্যগুলি যৌন নির্ববা 


চনে সম্পাদিত হয়। 
সমালোচনা । 


গ্রাক্কৃতিক ও যৌন নির্বাচন এই দুইটা শ্রুতিমনোহর বৃহৎ শব । হঠাৎ 
শুনিলে সকলের মনে চমক লাগিবে। এখন জিজ্ঞাদ্য, ইহারা কি জগতের 
মহাশক্তি, যে ইহারা যাঁবতীয় জীবজস্ত জন করে এবং উহাদের শ্রেদীগত 
ও লিঙগগত পার্থক্য আনয়ন করে? এ কথ| কি বিশ্বাসযোগ্য? পুর্বে নাস্তিক 
গণ ষেমন প্ররুতির দোহাই দিয়া ঈশ্বর অস্বীকার করিতেন, আজকাল ইউ* 
রোপীয় পণ্ডিত বর্গ এ ছুই মহাঁশব বাবহার করিয়া কাধ্যতঃ ঈশ্বর মানেন ন|। 

জড় ও জড়শক্তি লইয়! প্রকৃতি । এই প্ররণতি অন্ধ ও চিৎশক্তিরহিত। 
একটা অন্ধ শক্তির অন্ধক্রিয়ার উপর এ জগতের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ আরোপ 
করা কি ধুকিসঙগত? জড়বাদিগণের ইহা একটী মহৎ ভ্রম, যে তাহারা অন্ধ 


১৪5 বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম 


প্রকৃতির স্বন্ধ চিংশক্তির কার্য্যগুলি আরোপ করেন। প্ররুতির যে সকল 
ক্রি্নাকগ্গাপ তাহারা প্র।কৃতিক ব| যৌন নির্ধাচনে সম্পাদিত মনে করেন, ভাঁল- 
রূপ অনুধাবন করিলে বুঝা যায় যদিও এ সকল ক্রি! প্রাকৃতিক নিয়মাবলি 
অনুসারে ঘটিতেছে, তথাচ পরত্রান্ষের বিশ্ববাঁপিনী চিৎশক্তি উহাদের মুলাধার। 
প্রকৃতির অভাব ও অনাটন স্বতঃ পর্ণ হর বলিয়া আমর! কেমন করিয়া বলিব, 
অদ্ধ প্রক্কতি নিজের অভাব নিজে পূরণ করিতেছে । এ মায়া জগতে আমর! 
মায়াঠুলি গরিয়া আছি, দে জন্ত মায়াতীত পর্রদ্ধ জানি না বা বুঝি না; তাই 
বলিয়া তাহার অনন্ত চিংশক্তির অনন্ত কার্য প্রণালী চতুর্দিকে চক্ষে দেখিয়াও 
তাহা স্বীকার করিব না, এ কেমন কথা? এস্থলে সাংখ্যকার প্রকৃতির সহিত 
পুরুষের অবতারণা করিয়া যথার্থ মত প্রকাশ করিয়াছেন । পুরুষ আর 
কিছুই নয়, কেবল পবব্রদ্ষের অনন্ত চিৎশক্তি। 

এ বিষয় মীমাংসা করিবার জন্ত শাস্ত্র অন্ধপন্ুর ন্তায় উল্লেখ করে। প্ররুতি 
অন্ধ ও পুরুষ পন্থু। গন্তব্য পথে যাইতে উভয়েই একাকী অসমর্থ । কিন্তু 
যখন পঙ্গু অন্ধের স্বপ্ধে আরূঢ় হয়, তখন পঙ্গু অন্ধকে চালিত করিয়া যথার্থ গন্তব্য 
পথে লইয়া ষায়। সেইন্গপ ব্রহ্ষাণ্ডের যাবতীয় ব্যাপারে অন্ধ জড়প্রকুতি 
একমাত্র গন্গুন্বরূপ পরব্রঙ্ষের চিত্শক্তি দ্বারা চালিত হইতেছে | প্রকৃতি 
নৌকাবিশেষ, চিৎশক্ভি উহার কর্ণধার। 

হুম্ধ্র পরমাণু হইতে বিশাল স্র্যয পর্য্যন্ত জগতের প্রত্যেক বস্ততে পরক্রন্ষের' 
যে চিৎখক্তি বা এশ্বরিক বুদ্ধি অস্তনিহিত আছে, যাহার গুণে ভৌতিক শক্তি 
গুলি যাবতীয় ভৌতিক পদার্থকে কেক স্থুমহৎ উদ্দেশ্ঠমাধনের জন্য চালিত 
করে এবং যাহার গুণে বিশ্বণংসারে এমন সার্বজনীন অলৌকিক সামগদ্য ও 
সৃশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই বিশ্বব্যাপিনী চিৎশক্তি সকল বিষয়ের মুপাধার 
এবং অন্ধ জড় প্রকৃতি ইহার পরিচারিকা মাত্্। তবে কেন তোমরা বিজ্ঞানোক্ত 
প্রাকৃতিক নির্ববাচনক্ূপ মহৎ বাক্যে বিমোহিত হইতেছে? বেশ জানিবে 
নবোখিত নববিজ্ঞান যে সকল উপায়ে লোকের মনে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস 
মন্দীভূত করিতে চেষ্ট। পায়, তন্মধ্যে ইহা একটা উহার প্রধান উগায়। ল্মরণ 
ঘ্লাখিবে, প্রাকৃতিকনির্বাচন কেবল একট! কথার কথ! মান্র। 


(৯ সনি 


চতুর্থ অধ্যায়। 
মানবধর্ম। 


ধণ্ম শবের প্রকৃত অর্থ কি, ইহা লইঘা আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর 
বিদ্তর বাদাহ্বাদ চলিতেছে। ইংর।জি প্রতিবাঁকা (1)9112100 ) লইয়া ইহার 
অর্থ করিতে গেলে বাঙ্গালাঁভাধায় ধর্ম শবের ভিতর যেবিশ্বোগর ভাব 
অস্তণিহিত আছে, তাঁহা সম্যক ব্যক্ত কর! হয় না। 

ধর্খ ম্দ্বে পাশ্চাত্য জগতের সহিত প্রাচ/জগতের বিস্তর গ্রভেন দেখ| যায়৷ 
পাশ্চাত্য জগতে জ্ঞানোকতির সহিত ধর্শের অস্তনিহিত ভাব ক্রমশঃ" সন্বীর্ণ ও 
মন্ুচিত ইইয়। পড়িয়াছে। তথায় গরর্থিব জানের যত উন্নতি সাধিত হইতেছে, 
ইহা! ধর্মবিষয়ক জন হইতে তত বিভিন্ন হইয়া গড়িতেছে। তথায় এহিক 
সমাঁজবন্ধন.ও পারত্রিক মঙ্গলসাধন ধর্দের মুখা উদ্দেশ । সপ্তম দিবসে গিজ্জীয় 
পাঁচজন মিলিত হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা! কর! সর্বপ্রধান ধধ্ধানুষ্টান এবং ঈশ্বর 
ও পরনোকে বিশ্বাম ধর্দের প্রধান অঙ্গ । প্রাচ্যজগতে ধর্মের অস্তুনিহিত ভাব 
জ্রানোন্নতির সহিত ক্রমশঃ বিস্তারিত ও প্রসারিত হইয়াছে । তথায় গার্ধিৰ 
জান ও ধর্দমজ্ঞাদের ভিতর স্বপ্ন গ্রভেদ এবং যে পরিমাণে পার্ধিব জানের উন্নতি 
মাধিত হইয়াছে, তাহ! কেবঙগ ধর্দের বিশ্বোদার ভাব ক্ফুরণ করিতে গ্রযুত 
হইয়াছে। 

যাহা ধারণ করে, তাহাই ধর্ম। যেবস্থর যে গুগ, তাহাই উহার ধর্ম | 
আত্মা, মন, দেহ, পরিবার, সমাজ ও রাজ্্যশাদন এই সকল বিষয় লইয়া ধর্ম 
প্রাচ্যগতে প্রযুক্ত বা অঙ্থঠিত হইয়! থাকে। ধর্ম অবিনশ্বর আত্মার প্রধান গুণ। 
ইহা উহার সর্বপ্রধান আধার ও সহায়। ইহা অনন্ত কাল ব্যাপিয়া উবার এক- 
মার সাথের সাথী। এীহিক ও পারত্রিক ম্গল সাধন, শারীরিক ও মানসিক 
মঙ্গল সাঁধন, আধ্যাত্বিক ও আধিভৌতিক মঙ্গল সাধন, পারিবারিক ও গামা" 
জিক মঙ্গগ দাঁধন, ইত্যাদি আমাদের ধর্দের প্রধান উদদেশত। 


১৪২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধশ্মী। 


ধন্দ আমাদের জীবনের প্রত্যেক কণ্মের উপর, সমাঙ্গের প্রতোক অন্ষ্ঠান 
ও রীতিনীতির উপর স্বীয় গ্রীতিপ্রদ অন্ুণাসন চিরদিন পূর্ণ ভাবে চালাইতেছে | 
ধর্ম আমাদের এহিক ও পারত্রিক স্থখের উপায়স্বরূণ এবং ভবপাগাবারে 
আমাদের একমাত্র কাগ্ডারী। 

জগতের ইতিহাস অন্ুদন্ধীন করিলে বুঝ1 ধায়, ধশ্ধ সকল দেশে ক্ষি স্মৃহৎ 
কাধ্যসম্পাদন করিয়াছে। ইহাই মানবকে পরিবারবর্গে বেষ্টিত ও সমা দবন্ধ 
করিয়া লোকালয়ে হুধসচ্ছন্দে বদবান করিতে শিক্ষ। দিগ্লছে। যে জাতীর 
লাধনার গুণে বা যে জ্ঞানাহুশীলন বলে তিনি আজ জগতের জীবরাজ হইয়া 
নন্দন-কাননতুল্য। বহ্ৃন্ধরা ভোগ করিতেছেন, ধর্মই সে বিষয়ে তাহার 
প্রধান সহায়। সত্য বটে আজকাল সভ্যজগতে ধর্্ের তাদৃশ্ত সমাদর নাই 
এবং তৎপরিবর্তে জ্ঞানের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি ক্রমশ: বর্ধিত হইতেছে; 
কিন্তু পূর্বে তাহার জাতীয় জীবনে সর্বপ্রকার উন্নতি এক্ষ"মাত্র ধর্শ 
. সম্বদ্ধে সংঘটিত হইগাছিল। ভাষা, সাহিত্য, কাব্য, দর্শন, সঙ্গীত, শিল্প, 
স্থাপতিবিস্তা, আযৃর্ব্দ, ধনূর্ক্দ, কৃষিকর্ম, দেশীচার, রাজনীতি, সমা্জ- 
নীতি, দিগিয প্রভৃতি সকল বিষয়ে ধর তাহার একমাত্র চালক ও পথদশক, 
ছিল। এমন কি, এক ধর্শের উন্নতিতে সমাঞ্জের উন্নতি এবং ইহার অবনতিতে 
সমাজের অবনতি সর্বা্র দৃষ্ট হইয়াছে। 

ধর্মবিজ্ঞান বলে, ধর্ম মানবহদয়ে বিশ্বতর্টা ঈশ্বরের জ্ঞান প্রন্ফুরিত করে, 
আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে তাহাকে অশেষ গুণের পূর্ণ আদরশন্বরূপ দেখায় এবং 
সংসাররূপ মহাদাবানলে দগ্বীভূত মানবন্ৃদয়ে সান্তনা করি। ধর্ম সকল 
দেশে মানব পরিবারকেন্ছু প্রণালীতে গঠিত করিয়া হৃদয়ে নান অভিষিঞ্চন 
পারিবারিক ভাব স্ুরণ করে এবং মানবসমাজকে স্ুপ্রপালীতে ও সুশৃঙ্খগতার 
সহিত আবদ্ধ করিয়া জাতীয় উন্নতি পধনে সম্যক সাহাধ্য করে। 

যে ধর্ম সমাজের এত মহোপকার সাধন করিয়াছে সে ধর্দ আবার লোকের 
বুদ্ধি্ংশবশতঃ বিষম অনর্থপাত আনয়ন করিত। তাহার সাক্ষ্য দেখন।) মুসল" 
মানযুগে ধর্দপ্রচারোদেশে নানা দেশ কিরূপ নরকবিনিঃস্থত শোশিতপ্রবাহে 
প্লাবিত হইয়াছিল, তাহা ভাঁবিলে কাহার ন| শরীরে লোমহ্র্ষণ উপস্থিত হইবে। 
চারিশত বৎসর পূর্বের হুসভ্য ইউরোপথপ্ডে ধন্ধাত্মাগণ ভিন্নমতাবল্বী বিপক্ষ- 


মানবধর্্ম। ১৪৩. 


বর্গের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া কিরূপে জসন্ত অগ্নিকুণডে প্রাপাহুতি দিয়াছেন 
বা চিরজীবন কারাগারে কিরূপ অসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, তাহ! ভাবিলে 
এখনও আমাদের হৃংকম্প উপস্থিত হয়। কিন্ত সুখের বিষয় এই ষে, ধর্মসন্বস্থে 
যাহা কিছু সংদারে সংঘটিত হইয়াছে,তাহ1 অপাতদর্শনে বিষম অনিষ্টকর হইলেও 
পরিণামে তাহাতে সমাঞ্জের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইয়াছে । দেখ, ধর্ম প্রচারো- 
দেশে একজাতি অপর জাতির সংঘর্ষে আনীত হওয়ায় উহাদের জাতীয় উন্নতি 
কতদিকে সাধিত হইয়াছে! ধর্দজীবন মহাত্মগণ অগ্িকৃণ্ডে দগ্ধ হইয়! লেক- 
বর্গকে কিরূপ উতর ধর্ধোপদেশ দিয়া গরিয়াছেন! সেই ভীষণ সমরানল, সেই 
ভীষণ নরহত্যা সেই ভীষণ নগরলুঠন, সেই ভীষণ যনত্রণ। রাশির ভিতরও ধর্ম 
স্বীয় হ্থবিমল জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়! সকলকে স্থুধের পথ, শাস্তির পথ ও উন্নতির 
পথ দেখাইয় দিয়াছে । 

পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম প্রচলিত আ।ছে, তয়ধ্যে বৌদ্ধ, খুষ্ট, "মুসলমান, 
হিন্দ প্রধান। আবার প্রত্যেক ধর্খ্ব যৎসামান্য মতভেদ লইয়! ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় 
বিভক্ত। বৌদ্ধদ্িগের ভিতর মৃহায়ন ও হীনান, খুষ্টানদিগের ভিতর প্রটেট্রা্ট, 
রোমান ক্যাথলিক ও গ্রীকচার্চ, মুসলমানদিগের ভিতর সীয়! ও সুন্নী, হিন্দুদিগের 
ভিতর শব, শাঞ্জ ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায় বর্গ এ বিষষে সাক্ষ্য দিতেছে। 
চিরকালই ধর্ঘবজগতে ধশ্মের মতামত লইয়] ঘোরতর বিবাদবিসম্বাদ চলিতেছে। 
এক ঈশ্বরের রাজো এক প্রকার ধর্ম সংস্থাপন করিবার জন্ত সকল দেখের ধর্খাত্বা- 
গণ সাধ্যমত চেষ্ট। পাইয়াছেন, এমন কি তাহারা পুরাকালের সহশ্র সহমত 
গ্রন্থ নষ্ট করিয়া! মানবের জাতীয় জ্ঞানভাগার সম্যক লুগ্ঠন করিয়াছেন এবং 
শত শত দেবালয় ভগ্ন করিয়া পূর্বতন ধর্মের সমূলোচ্ছেৰ সাধন করিতে চেষ্টা 
পাইয়াছেন ; কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে । এ জগতে কেহই 
এক ধর্ম স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই ব। হইবেন না। অনন্ত 
বৈচিত্র্যবিশিষ্ট পৃথিবীতে ধর্ম সন্বদ্ধে একমত হওয়া! অসম্তব। 

শান্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়, স্থত্ির সত্যত্রেতা ঘাপর যুগে দেবাস্থরদিগের 
ভিতর সনাতন অকত্রিম ধর্ম প্রচলিত ছিল । দিগুণ ত্রন্মোগাসনা ও যোগাভ্যাস - 
ইহার প্রধান অঙ্গ। তদানীন্তন পৃথিবীর অধিবাপিগণের আধ্যাত্মিক শক্তি পূর্ণ- রী 
ভাবে বিকপিত ছিল বলিয়া তাহারা যোগাভ্যাস বা ঘোর তপণ্যা করিয়া অলৌ- 
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কিক ক্ষমতা সহজে প্রাপ্ত হইতেন। শাস্ত্রের এ দকল কথা উন্ন্ঠ বিজ্ঞানের 
নিকট অলীক উপকথা বলিয়৷ বোধ হয়; কিন্তু যে সকল প্রাৃতিক বিপ্রুব দ্বারা 
পৃথিবী ইহার অধিবাসিগণের সহিত পরিবর্তিত হইয়৷ আনিয়াছে, যতদিন না 
বিজ্ঞান সে সকল ঘটন। ভালরূপ প্রমাণিত করিতে পারিতেছে, ততদিন আমরা 
পুরাণের কথাই শিরোধার্ধ্য করিয়। লইব। 

পরে এই কলিধুগে মানবের আধ্যাত্মিক অধঃপতন ও কৃত্রিম জানশক্তির 
ক্রমক্ফুত্তি বশত: সংসারে সনাতন ধশ্মের পরিবর্তে কৃত্রিম ধশ্ম প্রবল হইয়। উঠে। 
যে সকল ধর্ম নোকবিশেষ কর্তৃক প্রচারিত তাহাই কৃত্রিম ধর্ম) এ জন্য খুষ্টানি 
ধর্দমগুলির গ্রাহুর্তাব ও প্রতিপত্তি জগতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি গাইতেছে। 

সকল ধর্ম তন্ন তন্ন করিয়। পর্যযালে'চন] করিলে বুঝ ঘায়, গুত্যেক ধর্ে 
ছুইটা রূগ বিদ্যমান, একটা ইহার ব্যক্ত বূপ (95060910108), অপওটী ইহার 
অব্যক্ত রূপ ([5০69710 £০1) )। ইহার অব্যক্ত রূপ প্রাচীন কালের যোগেশ্বর 

প্রকটিত. অধ্যাত্মবিজ্ঞ/নসন্মত সেই সনাতন অরুত্রিম ধর্দম। ইহা চিরদিন গৃঢ় ও 
অপরিবর্তন শীল। সকল দেশের মহাত্মাগণ এ ধর্তের বিষয় ভালরূপ অবগত 
আছেন। তাহার! বাহ দর্শনে যে ধশ্মীবলম্বী হউন ন| কেন, তাঁহারা গোপনে 
ইহার অন্থশীলন করেন। ধর্মের বাহু রূপ সাধারণপ্রচলিত ধর্শববিষয়ক 
মতামতের সমষ্টিমাত্র ; ইহা চিবদিন কালোচিত ও দেশে।চিত। কালে কালে, 
ইহার অনেক পরিবর্ধন ঘটত্েছে। 

_ ধর্দ্বের অব্যক্ত দ্ূপই সকল ধর্মের আগ্মস্তব বা উহাদের প্রধান আকর। ইহ! 
যোগেশ্বর গ্রকটিত বলিয়! গঙ্গোত্রীনিঃহত গঞ্গোদকের ন্যায় চিরদিন পবিত্র ও, 
বিশ্তদ্ধ। কিন্ত কলিকালে মানবেব আধ্যাত্মিক অধঃপতনবশতঃ ইহ| ক্রমশ: 
কলুষিত হইয়। বিকৃত ভাঁব ধারণ করিঘাছে। সকল দেশের অজ্ঞ জনসাধারণের 
বিছবাবুদ্ধি যখন যেরূপ বিকগিত, উহার! যখন যেরূপ ধর্দোপদেশ বুঝিতে সঙ্গম, 
যোগেশ্বরগণ তৎকালে উহাদিগকে তদন্থরূণ ধর্শে(পদেশ দিয়]! গিয়!ছেন। 
যখন উহার! কেবল যাগযজ্ঞ বুঝিতে সক্ষম, তথন যোগেশ্বরগণ ( বশিষ্ঠাদি মহধি- 
টগণ ). উহাদ্দিগকে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইয়াছেন। যখন উহার! সামাজিক 
*ধর্দ পালন করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভে ও সম!জের উন্নতি সাধনে ব্যগ্র, তখন 
' যোগেশ্বরগণ (বৃদ্ধা) উহাদিগকে সামাঞ্জিক ধর্ধধ শিক্ষা দিস্াছেন । যখন 
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উহার! মায়াঁতীত পরবগ্ধের মামারূপ বুঝিতে ব্যগ্র, তখন যোগেখরগণ (খুষ্টানি) 
উহ্বাদিগকে মানবমনের প্রকৃত্যনুষায়ী লৌকিক ঈশ্বর দেখাইয়াছেন। এইরূপ 
ধর্ধের বাকরূপ চিরদিন পরিবর্তিত হইয়। আসিতেছে । বশিষ্টা্দি আধ্্য খষিগণ, 
প্রীকষণ, বুদ্ধদেব, ঈশা, মুলা, মহম্মদ, শঙ্করাচার্যা, চৈতন্য প্রভৃতি সকলেই 
কালোচিত ধর্্ধমত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তত্তিন্ন জনসাধারণকে যথার্থ 
ধশ্মপথে লইয়। যাইবার অন্য উপায় নাই । 


ইতিহাস পাঠে বুঝ! যায়, জ্ঞ।নজগতে মধ্যে মধ্যে প্রতিভাশালী কবিবর ও 
পঞ্ডতবর দেশাবশেষে আবিভূত হইয়। জ্ঞানের অনাধারণ উন্নতি সাধন করিয়! 
থাকেন। তীহারাই নিজ নিজ দেশে জাতীয় হয় গঠন করেন। ইংলগ্ডে 
সেক্ষপিয়র ও মিপ্টন, এ দেশে বালীকি ও কালিদাস এইরূপে জাতীয় হৃদয় 
চিরদিন গঠন করিতেছেন । সেইরূপ ধর্শজগতেও এক এক ষোগেশ্বর মহাত্মা 
মধ মধ্যে আবিভূর্ত হইয়া! ছুন্দুভিষ্বরে নৃতন ধন্মমত প্রচার করত ধর্তের উন্নতি 
সাধন করিয়া যান। তঁহারাও জাতীয় জীবন ও জাতীয় স্বর বিশেষরূপে গঠন 
করিয়৷ থাকেন। 


আবার প্রত্যেক ধর্মকে অন্ত প্রকারে বিশ্লিষ্ট করিলে বুঝ। যায়, ইহা ছুই 
ভাগে বিভক্ত, গ্রাকৃতিক ধর্ম ও বৈশেধিক ধর্ম ।' সকল ধর্ধের মৌলিক সাধারণ 
বিশ্বাস ও মতামতের সমট্টিকে প্রাকৃতিক ধর্ম বল! উচিত। পরমাত্ম! বা পরমে- 
শ্বর বিশ্বের ত্ষ্টা ও নিয়স্তা, আত্ম। অমর, চুরিকর। মহাপাপ ইত্যাদি ধম্বের 
মাধারণ মতামত প্রারুৃতিক ধর্মের অন্তর্গত। যাবতীয় ধর্ম অন্তান্ত বিষয়ে ভিন্ন 
মতাবলম্বী হইলেও উহাদের অন্তর্গত গ্রাকুতিক ধর্মে কোন প্রকার ভেদাভে? 
নাই। মানবপ্রকৃতি সকল দেশে একরূপ বলিয়া এ ধর্ম সর্বত্র একরূপ। 
কিন্তু ইহা সকল দেশে টৈশেষিক ধর্ণের সহিত অল্লাধিক মিশ্রিত হইয়া! গিয়াছে। 
ধর্মের বৈশেধিক অংশ দেশবিশেষে বা! জাতিবিশেষে উদ্ভৃত। এই অংশ লইয়া 
একধর্ধ অন্যধন্মের সহিত চিরদিন বিবাদবিস্থাদে লিগ্ত। টৈবশেষিক মতামত 
লইয়াই সংসারে এভ ধর্ম্মবিদ্বেষ ৪ জাতিবিত্বেষ চলিতেছে । জাতীয়তা রক্ষ! 
করিয়! শ্বজাতিকে অন্তান্ত জাতি হইতে চিরদিন বিশিষ্ট রাখিবার জন্ত সকল 
দেশের জনসাধারণ কেবল বৈশেষিক ধর্মগালনে একান্ত তৎ্পর। 

৯ম 


১৪৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধর্মা। 


প্রাকৃতিক ধর্ম । 
প্রথম অংশ। 


ষে প্রাকৃতিক ধর্দদ সকল ধর্মের মূলে বর্তমান, উহার গ্ররুত ম্বরূপ বুঝিতে 
ছইলে, মানবের প্রর্ৃতি কিরূপ, তাহার শারীরিক, মানসিক ও আধ্য।ত্বিক 
প্রকৃতির বিশেষত্ব কি, তিনি সমাঞ্জবদ্ধ ও পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া কিরূপে 
দিনযাপন করিক্ছেছেন, ইত্যা্ি নানা বিষয় পর্যালোচনা করা উচিত। 

এ জগতে মানব শরীরের গঠন, উপাদান ও ক্রিয়াসন্বন্ধে ইতর জস্থপ্দিগের 
মহিত অল্লাধিক সমতুল্য হইলেও মস্তিফের অধিক ক্ক্তি বশতঃ তিন বুদ্ধিবৃত্তি 
ও ধর্দগ্রবৃত্ি সম্বন্ধে উহাদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উহাদের জ্ঞানশক্তি নাই 
বলিলেই হয়। যাহ! আছে, তাহ অল্পমাত্র। ধর্মপ্রবৃত্তির ত কথাই নাই। 
উহার! সকল বিষয়ে প্রকৃতিদত্ত নৈসর্গিক সংস্কার দ্বারা চালিত হয়। কিন্ত 
মানবের জানশক্তি যে পরিমাণে স্কুরিত, তাহার নৈষ্র্গিক সংস্কার সেই পরিমাণে 
মন্দীতৃত। তাহার মন্তিফের বাহ্স্তরস্থিত কর্ত,লাকার স্বৃতবৎ পদার্থ (৫০0- 
01608 ০1 019 10:10) যে পরিমাণে ক্ফুরিত, ইহার অভ্যন্তরীণ 
পঞ্েজিয়ের ন্াধুগ্স্থি সেই পরিমাণে অপগত | ইহাতে তাহার নৈসর্ণিক সংস্কার 
খর্ব হওয়ায় তাহার জ্ঞানশক্জির অধিক উন্মেষ হইয়াছে। 

অন্যান্ত জীবজন্ত নৈসর্গিক সংস্কার ঘ্বারা চালিত হইরা স্ুখদুঃখ সম্বন্ধে সাম্যা- 
ৰস্থায় আছে। উহাদের স্থখের ভাগ যেমন অল্প, ছুঃখের ভাগও তেমনি অত্যন্প। 
বিজ্ঞানের মতে আদিম অবস্থায় বর্বর মানবও নৈসর্গিক সংস্কার ধারা চ'লিত 
হইয়া গ্রারতিক সাম্যাবস্থায় ছিল। পরে বহুকাপ্ব্য।পিনী জাতীম্ব সাধনার 
গুণে তদীয় মানসক্ষেত্রে টনসর্গিকসংক্কারখর্বকারিণী জ্ঞানশক্তি ক্রমশঃ উড্ভৃত 
হয়। এইজ্ানশক্তির অনুশীলন করিয়। তিনি অপ্রাকৃত অবস্থায় থাকিতে 
আরম্ত করেন। এইস্থলে তাহাব সভ্যতার স্ুত্রপাত হয় এবং অশন, বগন ও 
বদবান সম্বন্ধে তিনি কৃত্রিম উপ! য় অবলম্বন করেন। 

যে প্রকৃতিদেবী এতকাল বর্ধর অবস্থায় তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, 
জ্ঞানশকির সাহর্ধ্য পাইয়া তিনি তাহার বিপক্ষে গমন করিতে থাকেন। 
নুতরাং তিনি তাহার কোপানলে পতিত হইয়া সংসার সমূত্রের ন্বখছুঃখরূপ 


প্রাকৃতির ধর্ম । ১৪৭ 


মহাবর্ভে পতিত হন। একদিকে যেমন তিনি কৃত্রিম উপায়ে নিজের স্থধ সম্ভ।র 
বন্ধন করিতে চেষ্টা পাঁন, অপরদিকে দুঃখরাশিও তাহার অন্গমন করিতে থাকে, 
ঘে কল আপদবিপদ ও রোগশোক ঘর তান অহরহ এমন নিষ্ুর ও নির্মম. 
গাবে প্রপীড়িত হন, সে সকল প্রকৃতিদেবীর ক্রোধদভভূত। তাহার সাক্ষ্য দেখ 
না, একটী অশেষ প্রীতিকর সুকুমার সন্তান পৃথিবীতে তৃমিষ্ট হইবে, অথচ 
উহার মাতাকে শুজ্জন্ত কতই 'ন! ছুঃর্ধবিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এন্থলে 
অনেকে দয়াময় ঈর্থরে দোষারোপ করেন। কিন্তু ধাহারা প্রকৃত তব্বজ্ঞ, তাহারা 
বলিবেন, অপ্রাকৃত অবস্থায় থাকাই এরপ বন্ত্রণাভোগের গ্রধান কারণ । 
বিজ্ঞানের মতে মানব প্ররুতিদেবীর একপ্রকার বিদ্রোহী সন্তান। ততিদ্দি্ 
দহজ পণ উল্লঙ্খন করিয়! তিনি পরমসঙ্কুল কৃত্রিম জ্ঞানশক্তিবলে এ জগতে 
শ্রেষ্ঠ প্রপ্তির অভিলাষী। তাহার সভ/তা বর্ধনই গ্রকততদেবীর সহিত সংগ্রাম- 
সংঘটশ। যে সমরে তিনি তাহার কোপানলে পতিত হইয়। পদে পদে দপিত 
হন, সে সমরে বুদ্ধিশক্তি তাহার একমাথ নহায়। এই বুর্ধিণক্িবলে তিনি 
পুরাকাল হইতে ধর্শরূপ কল্পবৃক্ষের সশীতল অনাতপে থাকিয়! সংলারের বিপ্ 
আপদকে তুচ্ছজ্ঞন করিতে শিক্ষা করেন। যথার্থ বলিতে কি, ধর্ম তাহাকে 
নংসারের অযেষ বিপদ রাশির মধ্যে প্রকৃত্ব স্থখের পথ প্রদর্শন করে। 
ভবসাগরে ধর্ম তাহার পোতদীপস্বরূপ (15181)61108১6 ), স্বীয় স্থুবিম্ল জ্যোতি 
বিকীর্ণ করিয়া প্রবল বঞ্চাবাতের মধ্যে তাহাকে সথখবনদরে লইয়। যায়। ধন্ধ 
যে পতিত মানবের পরিভ্রাতা, তাহ! পূরাকালের দর্শনশান্্রই দেখাইয়াছিল। 
কিন্ত আধুনিকবিজান ধর্মের পরিবর্তে জ্ঞানকে তাহার পবিজ্ঞাতান্বরূপ 
দেখাইতেছে এবং শতমুখে উহার নিন্দাবাদ করিতেছে। 
অধ্যাআবিজান জড়বিজ্ঞানের উপরোক্ত মত খগ্ডন করিয়া বলিবে, মানব 
আদৌ প্ররুতিদেবীর বিদ্রোহী সন্তান নহে; তিনি উহ্বার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ 
করেন নাই। তিনি প্রাকৃত অবস্থায় থাকুন, ব| অপ্রক্কৃত অবস্থায় থাকুন, 
অসভ্য হউন ঝ| সভ্য হউন, তাহার কোন অবস্থা প্রকৃতির ত্রিগুণের বছি- 
ভূত নহে। ইহাদের অনন্ত লীলাবশতঃ তাহাকে সকল অবস্থায় বিবিধ স্থধ 
দুঃখের ভাগী হইতে হয়, ও নানা বিপদ আপনে পড়িতে হয়। যুগধর্দ। মৃদারে 
ডাহার আধ্যাত্মিক শক্তি, আতুব্ল ও শীরীর্রিক বল হাস পাওয়াতে তিনি এখন 
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এ কলিধুগে রৌগশোকে ও বিপদ আপদে এত জর্জরীভূত ইন, যে ধর্মধন, 
তাহার চিরসহায় ও মহচর, সেই ধশ্মের বলে তিনি সংসারের যাবতীয় বিপদ 
আপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। কৃত্রিম জ্ঞানবলে তিনি আপনার বাহ্যাবস্থা যতই 
কেন সমৃদ্ধ য| সমুন্নত করুন না, তাহাতে তিনি ত্রিগুণের ক্রি হইতে অব্যাহতি 
পান না। বিজ্ঞান ঘতই কেন আম্ফাগন করুক না যে এক জ্ঞানানুশীলন 
দ্বারা তাহাকে যাবতীয় বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে, উহার সে আগ্ষ'লন 
অনেক সময়ে ব্যর্থ হইবে। 

এ জগতে মানব প্ব্যাষ্টি ভাবে অতি দুর্বল ও অগহায় জীব) কিন্তু সমষ্টি ডাবে 
তিনি গ্রভৃত শক্তির আধার। অতি পুরাকাল হইতে তিনি সমাজবদ্ধ হইয়া 
শমবেত চেষ্টা দ্বারা নিজের অভাবপূরণ ও স্বকীয় অবস্থার শ্রীবৃদ্ধিলাধন 
করিয়া আপিতেছেন। এইপ্রকারে তিনি চতুর্দিকস্থ প্রাকৃতিক প্রতিদন্থিবর্গকে 
পরাস্ত করিয়। জীবনসংগ্রামে জগ্গলাভ করেন এব' নিকৃষ্ট জন্তবর্গকে স্থায়ত্ত 
করিয়! উহাদের ঘারা নিজের স্থধবর্ধন কবাইমা লন। এমন কি, স্থলবিশেষে 
অমিভত্তেজন্থিনী চিররহম্তমমী প্রক্কৃতিদেবার শক্তিবিশেষকে ভূত্যের ন্যায় স্ব ভীষ্ট- 
মাধনে নিযুক্ত করেন। জনসমাঞ্জে বনবানই তাহার এতাৃশ স্থধভোগ ও 
জাতীয় উন্নতির মুলীভূত কারণ। থে জাতীয় সাধনার গুণে তিনি এজগতে 
এমন শ্রেষ্ঠত্ব পাইয়াছেন, ধন্জঈই উহার প্রধান উপায়ন্বূপ এবং যে সমাজের 
নিকট তিনি স্বীয় উন্নতির জন্য এতদূর খণে আবদ্ধ, দেই নমাঞ্জের বন্ধনই 
ধর্মের এক প্রধান উদ্দেশ্া। 

আবার মানব পরিবারবর্গে বেত হইয়া চিরদিন লোকালয়ে বলবা 
করিতেছেন। অসংখ্য ভিন্ন ২ পরিবার লইয়া এক ২ সমাজ গঠিত হয়। 
নমাজের অনংখ্য নব্বন্ধ নিকপণ করিয়া উহাকে হ্ুশৃঙ্খলতাঁর সহিত পরিচালন 
কর! যেমন গ্রাক্কৃতিক ধর্ধের এক মহৎ উদ্দেশ্ট, পেইরূপ পরিবারের অনংখ্য 
সম্বন্ধ নিকূপণ করিয়। উহ্বাকে স্থচারুরূপে পরিচালন করাও ইহার আর এক 
প্রধান উদ্দেস্ট। একারণ অতিপুরাকাল হইতে ধন্ম সকল দেশে বিবাহাদি 
মংস্কারগুরি দ্বহস্তে পরিচালন করিতেছে এবং সমাজে পারিবারিক গঠনপদ্ধতি 
অটুট রাখিবার জন্ত সর্বত্র নানাবিধ অবস্ঠগ্রতিপাল্য রীতিনীতি স্থাপন 
করিয়াছে। 


প্রাকৃতিক ধর্ম | ১৪৯ 


“ «খন মানবেগ আধ্যাত্মিক ও মানগিক প্রকৃতি কিবুপ, তৎসঘন্ধে কিঞিৎ 
উল্লেখ কর! আবশ্তক। বিজ্ঞান ত মন হইতে আত্মার পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার 
করে না বলিঘ্না আধ্]াত্মিক শক্তিবিষয়ে ইহ! একপ্রকার নীরব | মানব মনকে 
পু সুপুখরূপে বিলি করিয়া বিজ্ঞান নির্দেশ করে, তিন প্রকার গ্রবৃত্তি লইয় 
মানব মল গঠিত, যথ| £_- 

(১) স্বার্থ গ্রবৃত্তি। 

(২) পরার্থ প্রবৃত্ি। 

(৩). বুদ্ধিধৃত্তি। 

ইহাদের মধ্য স্বার্থ প্রবৃতি গুপি নিকষ প্রবৃত্তি বা মানবরিপু, আর পরার্থ 
প্রৃতিগুলি ধর্বপ্রবৃত্তি ব| সর্বোৎকৃষ্ট প্রবৃতি।  স্থার্থপ্রবৃততি গুলি 
অযথ| চরিতার্থ হইলে আত্মন্থধ বর্ধন হয বটে, কিন্তু ইহাতে সমাজের 
থোর অমঙ্গন ঘটিতে পারে) আবার ইহারা যাবতীয় ইতরপ্রাণীতেও দৃষ্ 
হয়। একস ইহারা সামাঞ্জিক মানবের নিকট গ্রবৃত্তি বলিয়া চিরদিন অবজ্ঞাত | 
অপরপক্ষে পরার্থপ্রবৃত্তিগ্তপি যত অধিক চালন। কর! থায়, সমাজের তত 
ম্দল সাধিত হইয়া থাকে; আবার ইহার! ইতর প্রাণীবর্মে আদৌ দৃষ্ট হয় ন|। 
এজন্য ইহার! সামাজিক মানবের উৎকৃষ্ট ধর্ম প্রবৃত্তি বলিয়। চিরদিন প্রশংসিত । 
ইহাদেরই উৎকর্ষলাভে তিনি প্রকৃত মন্্যযত্ব লাভ করেন। সাধারণতঃ নিকৃষ্ট 
প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইলে ধশ্ধগ্রবৃত্তি নীরব হইয়া থাকে । এক্ন্ত সংসারে পাপ. 
কর্দ এত অধিক দেখা যায়। 

বলি, নিকষ্টপ্রবৃতিগুদি মানবহ্বদরে কেন এত বলবতী হইল? ইহার 
কয়েকটা কারণ দেখান হুয়। 

(১) স্বার্থপ্রবৃভিগুলি দেহ্যাত্। ও সংসারযাত্র! নির্বাহের জন্ত এবং 
বঃশবৃদ্ধির গগন্ত অত্যাবস্তীক বলিয়। প্রতি শ্বয্ং উহাদিগকে হৃদয়ে বলবতী 
করিয় দেয়। 

(২) সমধিক অন্থুশীলন বশত: উহারা হ্বদয়ে এখন এত বলবতী। 
তাহার মাক্ষা, মানব ইতর প্রাণী অপেক্ষ! অধিক কামপরার়ণ। 

(৩) নিকষ জীবোৎপন্ন মানব চিরকালই উহ্বাদিগকে সমাক চরিতার্থ করি- 
তেছেন বলয়! উষ্কারা পূর্ববনংস্কার বশত; তদীয় হৃদয়ে এত বলবতী। 
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অপর পক্ষে যতদিন হইতে তিনি সমান্্বদ্ধ হুইপ! সমাজে বসবাঁদ করিতেছেন, 
ততদিন পরার্প্রবৃত্বিগুলি সমাঞ্জের মঙ্গলের জন্ত, স্বজাতির উন্নতির জন্ত 
তদীর হৃদয়ে ্কুরিত ও ক্রমশ: ন্ফুরিত হইয়াছে; এজন্ত উহ্ারা এখনও তাদৃশ 
বঙ্গবতী হয় নাই । 


অধ্যাত্মবিজ্ঞান ধর্মবিজ্ঞানের এ সকপ কথার তীব্র প্রতিবাদ কবে। যুগ- 
ধর্মে তাহার আধ্যাক্সিক পতন ও জ্ঞানশক্তির ক্রমস্ত্তি বতঃ তাহার নিক 
প্রবৃত্তি এত বলবতী ও ধর্মপ্রবৃত্তি এত নিপ্তেজ। এ কলিযুগে তিনি সমধিক 
শিক্নেদরপরারণ ও কামিনীকাঞ্চনের জন্য সদ! বিব্রত। এ কারণ তাহার 
ষড়রিপু (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাংসর্ধ। এত প্রবল। ইহার 
অনিবার্ধ) ফলম্বন্ূপ পাপকন্ম সংসারে এত আঁধক দেখ ঘায়। 


সংসারে মানব ষে অবস্থায় অবস্থিত, তাহাতে স্বার্থপ্রবৃত্তি হার! চালিত 
হইয়া সকল বিষয়ে ঘোর স্বার্থপর হইলেও পরার্থপ্রবৃত্ি চালনা করিয়া জন 
সমাজে বসবান ন। করিলে তাহার একদণড চলে না) আবার নমাজে থাকিতে 
হইলে উহাদের বিরোধ অনিব(্য। সুতরাং তিণিও ঘোর বিপদে পতিত 
হন। এই বিশদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত ও তাহাকে প্রর্কৃত সুখের পথ 
দেখাইবার জন্য ধন্প কল দেশে উদ্ভাবিত হয়। ধশ্মবিজ্ঞান বলে, সামাজিক 
মানব যাহাতে সমাজে হধ স্চ্ছন্দে থাকিতে পারেন, ইহার জন্য ধর্শের একমাত্র 
আবশ্কত]। 


বিজ্ঞান ধর্দ সন্ধন্ধে যাহ। বরে,তাহাই কি জগতের অমে।ঘ সত্য 1 মনের ধশ্ম 
্রবৃত্তিগুণি কি গামাজিক মানবে সমাজের মঙ্গলের জন্ত অস্কুরিত ও স্কৃরিত 
হইয়াছে, সমাজে পাঁচগ্জন লইয়| বদবাদ করিবার জন্ত কি উহাদের একমাত্র 
আবশ্তকত।? ইহাতে বোধ হয়, বিজ্ঞানের মতে ধর্ম আমাদের এহিক ক্ষণ- 
স্থারী ভাব মাত্র। ইহঙীবন নষ্ট হইলে, ইহাও শরীরের সহিত নাশ পাইবে! 
হায়! হার! স্বর্গীদ্ ধর্ধের কিরূপ অবমানন! | 

এখন আইল, অধ্যাত্মবিজ্ঞ(নের অমৃতময়ী কাহিনী শ্রবণ করিয়া আমর! 
কর্ণধয় জুড়াই। ইহার মতে ধর্ম জীবাত্মার চির লহচর বা অনন্ত কালের জন্ত 
ইহার সাথের দাথী এবং ইহার অবিনশ্বর তাব। 
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এক এব হৃহ্বদ্ধর্ম্ো নিধনেহপু!নযাতি যঃ। 
শরীরেণ মমং নাশং সর্বমনত্ত, গচ্ছতি। 


(হিতোপদেশঃ )। 


গ্যে ধর্ম মৃত্যুর গর আত্মার অঙ্গগমন করে,সেই ধর্মই ইহার একমাত্র গ্রক্কত 
বন্ধু। ততিন্ন অপরাপর বস্ত শরীরের গহিত সমভাবে নাশ পায় )* আমাদের 
আধ্যাত্মিক গ্রক্কৃতি যেরূপ, তাহাতে ধর্শই জীবাত্মার সর্বপ্রধান অবলম্বন। 
একমাত্র ধর্মই ইহাকে অনন্ত কাল ধারণ করিয়া থাকে। যেস্ছক্্র জীবাত্মা 
নানালোকে ভ্রমণ করিতে করিতে কিছুদিনের জন্য এই স্ু-দেহে আবদ্ধ হইয়] 
যুগধর্্ানুমারে কলুষিত ও অধোগত হইয়া থাকে, সেই জীবাত্মার আধ্যাত্মিক 
তির জন্য ধর্মই ইহার প্রধান সহাগ়। 

ষে জীবাত্মা ইহংসারে জন্মগ্রহণ করাতে নিজ কর্ধাথুলারে যন, শরীর 
ও বাহুজগতের সহিত বিবিধ সমন্ধে সববদ্ধ হইয়া অশেষ স্থখছুঃখের ভাগী হয়, 
মেই জীবাত্বাকে যথার্থ স্থখের পথ প্রদর্শন করিবার জন্য ধর্ম ইহার প্রধান 
সহায়। যে জীবাত্ম। নিজ কর্মা্সারে নানালোকে জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য, 
পর্ণ আধ্যাত্মিক ক্রি বারা ইার কর্ন্ত্্র ছেদন করিয়া ইহাকে ক্রমশঃ নির্বা- 
ণোস্মুধ করিবার জন্ট ধর্দ ইহার প্রধান মহায়। ধর্ম জীবাত্মাকে ইহার প্রকৃত 
শ্রের দেখাইয়া! দেয় এবং ইহাকে গ্রক্কত পথের পথিক করে। ধর্ম জীবাখ্মাকে 
অনস্ত উন্নতির পথে ক্রমশঃ অগ্রপর *রাছ। অতএব আধ্যাত্মিক স্দৃষ্ি দ্বারা 
জীবজ্মার প্রকৃত উন্নতিসাধন করা প্রাকৃতিক ধর্দের সর্ধপ্রধান ও প্রথম 
উদ্দেশ্ট। 

এই উদ্দেশ্য লইয়া বিচার করিলে দনাতন হিন্দুধশ্মকে জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ 
বলিয়। মানিতে হয়। যে যোগাভাম ও তপশ্চরণ দ্বারা স্থুলদেহের সুলত্ব নাশ 
করিয়! দর্ধবজ্ঞ আত্মার অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি ক্কুরণ করত পূর্ণ আধ্যাত্মিকতা লাভ 
করা যায়, এমন কোন্‌ ধর্ম এ জগতে শিখায়, বল? দেখ খুষ্টাদি ধর্ম কেবল 
অসার নিরাকারোপাসনা শিক্ষা দিয়া এবং ঈশ্বরোদ্দেশে কতকগুলি ভক্তিব্যগনক 
বাক)সমন্য় উচ্চারণ করাইয়৷ আত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করিতে চেষ্টা 
পাঁয়) কিন্ধু তাহাতে তাদৃশ ফলগলাভ হয় না। 


১৫২ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধর্্ম। 
প্রাকৃতিক ধর্ম । 


দ্বিতীয় অংশ। 


আত্মার আধ্যাত্মিক স্ুত্তির পর মনের উৎকর্ষ।ধন প্রাকৃতিক ধর্ষের দ্বিতীর 
উদ্দেস্ত। মানব সমার্জবদ্ধ ও পরিবারবর্গে বেষিত হইয়া চিরদিন লোকালয়ে 
বসবাস করাতে ভিনি স্বজাতি ও শ্ব্জনবর্গের সহিত বিবিধ গ্রীতিকর সম্ঘন্ধে 
সন্বদ্ধ হন। এই নকল বিবিধ সম্বন্ধ বশত; তীহার মনে অনুক্ষণ নান! সাত্বিক 
ভাবের উদয় হইতেছে। সমাজ ও পরিবার মধ্যে স্থখসচ্ছন্দে থাকিতে হইলে 
সকল দাত্বিক ভাবের সম্যক উৎকর্ষণাধন কর! তাঁহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক; 
নতুবা তাহার জীবন নিকষ্ট জন্তর স্টায় অসার হইয়া থাকে। 

ভক্তি, প্রেম, বাৎসল্য, সব্য, সৌন্রাঞর, দয়াদাক্ষিণ্যাদি ধে সকল সাত্বিক 
ভাব আমাদের মনে সদা উত্থিত হইতেছে, উহাদের সম্যক অনুশীলন করিয়! 
উৎকর্ষমাধন করাতে আমরা প্রকৃত মনুযত্ব লাঁভকরি ও দেবতুল্য হই। 
ইহাদের উত্্যসাধনই আমাদের প্রধান ধর্দমশিক্ষা । যিনি যতই ইহাদের উৎকর্ষ 
সাধন করিবেন, তিনি ততই দেবোপম হইবেন। নাস্তিক হও বা আতিক হও, 
ঈশ্বরের নিরাকারোপানক হও ব| সাকারোপাসক হও, দীনদরিত্র হও বা ক্রোর- 
পতি হও, যদি সংসারে পরমানন্দে থাকিতে চাহ, ইহাদের উৎকর্ষ সাধন করিয়া 
চিরদিন উৎকৃষ্ট ভাবরনে ভাসিতে থাকিবে । ইহাদের অন্শীলনপদ্ধতি শিক্ষা 
দেওয়া গ্রত্যেক ধর্ধের একাস্ত কর্তব্য। 

ভাবশিক্ষাবিষয়ে ঈশ্বর আমাদের পূর্ণ আদর্শ । এখন নিরাঁকারোপাসক 
হউক বা সাকারোপাসক হউক, সকল ধর্ম পরমপিত পরমেশ্বরের উপর একান্ত 
ভক্তি দেখাইয়! ভক্তিভাবের সমাক স্ৃত্ি করিতে চেষ্টা পায়! কিন্তু স্য়গ 
অন্তান্ত ভাবের শিঞ্গাবিষয়ে উহার| এক প্রকার মৌনাবন্বন করে। সে. বিষয়ে 
উহারা আদৌ মাথ। ঘামায় ন। 

কাব্যনাটকে সাধারণ মানবচরিত পাঠ করিয়া ভাববিষয়ে যে শিক্ষ! হইয়া 
থাকে, তাহা সামান্ত শিক্ষা্াত্র। অলৌকিকগুণসম্প্ন মহাপুরুষদিগের 
জীবনচবিত পাঠে ভাঁববিষয়ে কথঞ্িৎ শিক্ষা হইতে পারে। এখন যদি সাধ 


প্রাকৃতিক ধর্ম! ১৫৩ 


 রণে এমন বিশ্বাস করে, যে হ্বয়ং ঈশ্বর মানবাঁকারে আবিভূ তি হইয়া সাংসারিক 
লীলায় এ সকল ভাবের পুর্ণ অভিনয় দেখান, ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার লীল! পাঠ 
ও শ্রবণ করিলে ভাববিষয়ে যেরূপ স্থশিক্ষ! হইবে, এমন কিছুতে সম্ভব নয়। 
ইহার জন্য সনাতন হিন্দুধর্্ পরব্রন্ধের পূর্ণ অবতার শ্রীরুষের লীলা বর্ণন করিয়! 
ভাববিষয়ে আমাদিগকে যেরপ স্থশিক্ষা দিতেছে, তাহ! ধর্মহ্দগতে অতুলনীয় 
এবং তাহা অন্তান্ত ধর্ম ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারে নাই। : ভাবশিক্ষাবিষয়ে এ 
দেশের পৌরাণিক ধর্ম চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে । এজন্য শতমুখে ইহার 
সুখ্যাতি কর! উচিত। 

যে সকল নিকষ প্রবৃতি হৃদয়ে স্বাভাবতঃ বলবতী, যাহাদের ছুনি'বাধ্য বেগ 
বশতঃ মানব সদ| বিপথে চালিত হন এবং যাহাদের উচ্ছৃস্থলতাম সমা জধবংস 
অবশ্থন্তাবী, ইহাদের দমন প্রারুতিক ধর্মের তৃতীয় উদ্দেশ্ত। কাম, ক্রোধ, লোভ, 
মোহ, মদ ও মাৎসর্ধ/ এই ষড়রিপু লোকযাত্রানির্বাহছের জন্য আবশ্তক হইলেও 
ইহাদের সামান্য উচ্ছ্‌ খলতায় মানব সময়ে সময়ে বিপথে চাগিত হন ও সমাজের 
অনিষ্ট সাধন করিয়। বসেন। ইহারা যে কেবল সমাজের অপকারী, তাহা নহে; 
কিন্ত মনকে পাপপস্কে লিগ্$ করায় ও জীবাত্মার অধোগতি আনয়ন করে। 

ক্রিবিধং নরকস্তেদং দ্বার; নাশনমাত্মনঃ 
স্কামক্রোধস্তথ। লোভ স্তম্মাদেততভ্রম্নং ত্যজেৎ। 
(গীতা) 

“কাম, ক্রোধ ও লোভ ইহার! মানবকে নরকে লইয়া যায় এবং জীবাত্মার নাশ 
সাধন করে। অতএব ইহ্ার্দিগকে সদা পরিত্যাগ করিবে ।” এই ষড়রিপুর 
কার্ধ; বশতঃ অনেকে নরক গুলজার করে। আর যে জীবাত্মা পঞ্চ ইন্দ্রিয়, 
পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চভৃত লইয়া! সংসারে খেলিতে আইসে, যাহার দাসন্বরূপ মন 
ধড়রিপুর সরদার, ইহাদের কুমন্ত্রণায় উহারও ঘোর অনিষ্ট সাধন ঘটে। 

এই সকল নিকষ প্রবৃত্তি দমন করিবার জন্য মানবধর্্ম সকল দেশে নানা- 
বিধ সছুপদেশ প্রদান করে, নানাবিধ সংকর্ধানু্ঠান বিধিবদ্ধ করে, এমন কি 
উহাদের মূলোৎপাটনের জন্য নিবৃত্যাদি মার্গ স্থঞ্জন করে। সাধ্সন্্যাপিগণ 
ইন্জিয় দমন করিবার জন্ত কিরূপ সংযম শিক্ষ! করেন, কামিনীকাঞ্চন হইতে 
দুরে থাকিবার জন্ত সাধ্যমত্ত কত চেষ্টা পন এবং শ্ব স্ব সমাজে কত দৃষ্টান্ত 

খ$ 


১৫৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুর । 


দেখান! কিন্তু হুঃখের বিষয়, এতদর্থে ধর্মের সক চেষ্ট! ব্যর্থ হইডেছে। 
কলিযুগ বর্ধনের সঙ্গে নিকষ প্রবৃতিগুলি হ্বদয়ে এত বলবতী, যে সর্বত্র কেবল 
পাপের জয় দেখা যায়। 

গ্রাকৃতিক ধর্খের এই উদ্দেশ লইঘ! বিচার করিলে সনাতন হিন্দু ধর্মকে 
সর্বশ্রেষ্ঠ মনিতে হয়। বল দেখি, পাঠক ! রিপু দমনের জন্ত, ইন্জিয় নংঘমের 
সন্ত এ ধর্ম যে সকল ক্রিয়াফোগের ব্যবস্থা করে, তাহ। অন্য কোন্‌ ধরছে 
দেখিতে পাও? যোগাভ্যাস। তপশ্চরণ, তান্ত্রিক সাধনবিধি প্রভৃতি ধর্মের যে 
সকল উচ্চ অঙ্গ শাস্ত্রে উপদিষ্ট, সে সকল ক্রিয়াষোগ কি থুষ্টাদি ধর্ম একবার 
স্বপ্নেও ভাবিতে পারে? উহার। ইন্দ্রিয়সং্যমের জন্ত কতকগুলি মৌখিক 
উপদেশ দেয় মান, যাহা এক কর্ণ দিয়! যেমন প্রবেশ করে, তেমনি, অপর 
কর্ণ দিয়। বহিগত হইয়া যায়। 

আত্ম! ও মনের পর শরীরের উপর ধর্টের তীক্ষ নজর। ইহার স্বান্থারক্ষ। 
ও দীর্ঘামু্লাভ প্রাকৃতিক ধর্ষের চতুর্থ উদ্দেশ্য । এজন্য ইহা নান দেশে 
থাদ্যাথান্তের স্ুবিচাঁর করে ও উপবাসাদি পালনে সকলকে বিশেষ প্রোৎসাহিত 
করে। জীবনের স্থখ অধিক পরিমাণে শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করেঃ 
বলিয়া ধর্ম এ বিষয়ে এত যত্ববান হইয়। থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম 
এ বিষয়ে আদৌ হস্তক্ষেপ করে না। টু 

যে পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়। লোকালয়ে বদবাস ব্যতীত দুর্বল অসহায় 
মানবের গত্যন্তর নাই, সেই পরিবারের গঠন ও সংরক্ষণ? এবং ইহার বিবিধ 
সান্বিক ভাবের ন্কুরণ প্রাকৃতিক ধর্মের পঞ্চম উদ্দেশ্য । বিজ্ঞান বলে, আদিম 
অবস্থায় যে মানব নিরুপায় শৈশবকালে একমাত্র মাতার পরিচয় পান, সেই 
মানৰকে ধর্ম এতকাল পিতামাতা, ভ্রাতাভগি শী, স্্ীপুত্র কন্ত প্রভৃতি পরি- 
জনবর্গের সহিত সুপরিচিত করায় এবং চিরদিন উহ্বাদের লইম্না একত্র 
বসবাসের জন্ত তদীয় হৃদয়ে নানা পারিবারিক ভাব স্ফ,রণ করে। 

ইহার গুণে পিতামাতা পুত্রকন্ঠার জন্ত আজ এতদুর অপত্যন্েছে পরি- 
গত, পুত্রকন্ত!- পিতামাতার প্রতি এতদূর ভক্তিমান, ভ্রাতায় ভ্রাতায় এতদুৰ 
গ্রণন্ধ ও সন্ভাব এবং দম্পতির ভিতর এমন পবিভ্র প্রেম ও ভালবান1। এই 
পারিবারিক সংস্থান অটুট রাখিবার জন্য ধর্ম সকল দেশে পরিবারস্থ প্রত্োক 


প্রাকৃতিক ধর্। ১৫৫ 
“ব্যক্তির সম্বন্ধ ও কর্তব্য ভালরূপ নিরূপণ করে এবং পরিবার মধ ঝ।ভিারে 
যে কত মহাঁপাতক, তাহা৪ ভালনধপ নির্দেশ করে।” এই উদ্দেখ্য লইয়! 
বিচার করিলে হিন্দুধশ্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হয়। বল দেখি পাঠক! 
আর কোন্‌ ধর্ম এ জগতে পারিবারিক ভাব এতদুর প্কুরণ করে এবং স্ত্রপুক্র 
ব্যতীত অন্চান্ত পরিজনবর্গ লইয়া এতদূর ঘনিষ্ঠ ভাবে একত্র বসবান করিতে 
শিক্ষা দেয়? 
যে সমাঞ্জে বসবাস ব্যতীত ছুর্ববল মানবের উপায়ান্তর নাই, যে সমাজে বাস 
করিয়াই তিনি এতদুর জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ, সেই সমাজের বন্ধন 
ও পরিচালন প্রাকৃতিক ধর্মের ষ্ঠ উদ্দেশ্য । এই হথমহথ উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্ত ধর্ম স্ব স্ব সমাজে এক প্রকার ঈশ্বরোপাননা ব। দেবাবাধন| পদ্ধতি স্থাপন 
করিয়া জননাধারণকে এক পথের পধিক করে। ইহার জগ্য*ধর্ম বিশ্বের 
আদ্িকারণ, পরলোক, এঁহিক সুখ ছু:ধের কারণ প্রভৃতি নানা বিষয় সম্বন্ধে 
কতকগুলি সাধারণ মতামত প্রচার করিয়া জনমাধারণের লরল বিশ্বামকে এক 
পথে চালিত করে । ইহার জন্ত ধর্ম মানবর্জীতনের অত্যাবশ্যকীয় বিবাহাদি 
ঘটন| সম্বন্ধে একগ্রকার সংস্কার ও আচার ব্যবহার প্রচারিত করিয়া! সমাঞ্জ 
মধ্যে যথেচ্ছাচার নিবারণ করত এক দেশস্থ র| কয়েক দেশস্থ যাবতীয় লোককে 
এক রজ্জুতে আবদ্ধ করে এবং স্থশৃঙ্খগতার সহিত চিরদিন ম্বসমাজ চালায়। 
ধর্ম বিজ্ঞান বলে, এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্ত যে সকল ছৃক্প্ম 
সমাজের বিশেষ অনিষ্টকর, যাহ! সর্বদা অনুঠিত হইলে ইহার ধ্বংস অবশাস্তাবী, 
সেই সকল কর্মকে ধর্ম সকল দেশে মহাপাপ আখ্যা প্রদান করিয়া চিরদিনের 
জন্য ভ্হাদিগকে অভিশপ্ত করে। অপর পক্ষে যে সকল সৎকর্ম সমাজের অশেধ 
কল্সাণকর, ধন্বারা ইহার শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি ক্রমশঃ সাধিত হয়, সেই সকল 
কর্বকে ধর্ম মহাপুণ্য আখ্য| প্রদান করিয়া উহাদের অন্থষ্ঠানে সকলকে বিশেষ 
প্রোৎসাহিত করে। 
এই উদ্দেশা লইয়া বিচার করিলে হিন্দুধর্মাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে 
হয়। বল দেধি, পাঠক! জগতে কোন্‌ ধন্ম এ ধর্মের সায় শ্বলমাজকে এমন 
নিগড় বন্ধনে আবদ্ধ করে? জাতিভেদাদি প্রবর্তিত করিয়া ইহা রাজাধিরাজ 
হইতে পথের কাঙ্গাল পর্যন্ত সকলকে এক রজ্জ তে সমভাবে বাধে এবং বর্ণা- 


১৫৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধন্ম। 


শ্রমধন্থ্ নির্দেশ করিয়া স্বমাঞ্জের অলৌকিক উন্নতি সাধন করে। বিঝাহাদি 
বিষয়ে ইহা যে সকল রীতিনীতি স্থাপন করে, তাহাও জগতে অতুলনীয়। 
মানব বুদ্ধির অজ্ঞেয় জীবন ও বিশ্বদস্বন্ধে গুঢ় রহস্যগুলি সরল বিশ্বাস 
দ্বারা মীমাংসা করা প্রার্কতিক ধর্ের সপ্তম উদ্দেশ্য। এই পৃথিবীর আদি 
কোথায়, অস্তই বা কোথায়, আমরা] কোথা হইতে আিলাম, কোথায় 
যাইব, ইত্যাদি বিষয়ের প্রশ্ন আমাদের মনে শ্বতঃ উিত হয়। এই সকল 
প্রশ্ন মীমাংসার জন্য আমরা আমাদের সীম বুদ্ধি যতই কেন: চালনা 
করি নাঃ আমরা চিরদিন যে তিমিরে সে তিমিরে থাকি । যেস্থলে আমাদের 
বুদ্ধি পরাস্ত হইতেছে, সে স্থলে আমাদের পরল বিশ্বাদ জয়লাভ করে। 
এস্থলে ধন্ম ঈশ্বরে ও পরলোকে সরল ভাবে বিশ্বাস স্থানন করাইয়া আমাদের 
স্বাভাবিক চিরপ্রদীপ্ত কৌতুহলশিখ। নির্ববাপিত করে । সকল ধর্শের মূল- 
(ভিত্তি কতকগুলি সরল বিশ্বাদের উপর প্রোথিত আছে। ঈশ্বরে ও পরলোকে 
বিশ্বাস প্রায় সকল ধন্মের প্রধান অঙ্গ। 
গ্রাক্কৃতিক ধন্দের অষ্টম উদ্দেশ্য সথমহৎ ও সর্বোচ্চ । এই ছুঃখময়, পাপময় 

ভবসংসারে ধর্ম দুর্বল ও অসহায় মানবের একমান্তর গ্রকুত বন্ধু নিষ্টুর প্রর্কৃতি 
তাহাকে ষে পরিমাণে গ্রপীড়িত করে, তিনি সেই পরিমাণে ধর্মরূপ মাতৃক্রোড় 
আশ্রয় করেন। ধন্দধন পাইয়া বা ধণ্দবলে বলীয়ান হইয়া তিনি সংসারের 
যাবতীয় বিপদ আপদকে ও রোগশে।ককে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে শিক্ষ। করেন। 
যখন তিনি ঘোর ছুঃখলাগরে, শোকসাগরে বা বিপদসাগরে নিমগ্ন হইয়া 
হাবুডুবু খান, তখন ধর্দদ অস্মতবর্ষ হস্ত প্রসারণ পূর্বক তাহার উদ্ধার সাধন 
করে। যখন তিনি রোগশোকে জজ্জরীভূত হন, তখন ধর্টের অমুতমমী 
কাহিনী শ্রবণে আশ্বাদিত হইয়! তিনি সংসারের নকল জালা ও যন্ত্র 
বিস্ত হন। 

সর্বাবাধাস্থ খোরাস্থ বেদনাভ্যদ্দিতাহপি ঝা 

স্মরন্ন মৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যতে নঙ্কটাৎ। 

মমপ্রভাবাৎ সিংহাগ্চ। দস্যবে। বৈরিণ স্তথা 

ছুরাদেব পলামন্তে স্মরতশ্চরিতং মম। 

(চণ্ী) 


প্রাকৃতিক ধর্ম । ১৫৭ 


“সর্বপ্রকার ঘোর বিপদে পতিত হইয়। ও অশেষ যন্ত্রণা গ্রপীড়িত হইয়া 
থিনি আমায় ম্মরণ করিবেন, তিনি বিপদ হইতে ম্বতঃ মুক্তিলাভ করিবেন। 
আমার নামের গুণে দিংহাদি হি'অজন্তগণ, দহ্থ/ ও শত্রগণ তাহাকে দূর হইতে 
দেখিয়া পলায়ন করিবে ।৮ বস্তঃ ধর্মের এবূপ আশ্বাদবাণী প্রা হইয়া 
আমর! ছুঃখের জীবন অনায়াসে বহন করি। ধর্্ধন প্রাপ্ত হইয়া আমরা ছুস্তর 
ভবসাগর অনায়াসে পার হই। 

এস্থলে বিজ্ঞান ধশ্মের উপর উপহাস করিয়া বলিবে, বিপদে পতিত হইয়া 
ঈশ্বরকে ডাক! বা তাহার উপাপনা। করা কেবল দুর্বল মনের গ্রবোধমাত্র। 
রোগগ্রস্ত হইয়! ঘন্ত্রায় অস্থির হইলে তুমি অভ্যাসবশতঃ কাতরকে ভগ- 
বানের নাম লইবে বটে) কিন্তু তাহাতে কি তোমার ঘস্ত্রণার কিছুমাত্র লাঘব 
হইবে? এই যে এদেশে উতৎপট রোগের সময় অনেকে স্ব্তয়ন ও চণ্ডীপাঠাদি 
করান, তাহাতে কি রোগের উপশম হইয়া থাকে । বরং আরোগ্য লাভের জন্য 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের আশ্রম লও তুমি লকণ যন্ত্রণ। হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। দেখ 
্রার্কতিক নিয়মের ব্যত্যয় নাই। তুমি রোরুগ্ঘমান হইয়া! মহজ্রবার কাতর 
কঠে ঈশ্বরকে ভাক না কেন, নিষ্ুর প্রক্কৃতি স্বীয় ভবি বা ঘটাইবেই ঘটাইবে। 
ভবে কেন ঈশ্বরকে ডাকিয়া অনর্থক জিহ্বা অপি কর? মনে কর, বিজ্ঞানের 
কথা সর্বৈব সত্য এবং বিধাতৃবিহিত মার্গ উল্লজঘন কর! কাহারও সাধ্য নাই) 
'তথাচ আমাদের চতুর্দিকে বিপদরাশি অন্ক্ষণ এমন ঘনীভূত হইতেছে, যে 
দীনবন্ধু ঈশ্বর ব্যতীত আমাদের উপাদ্নান্তর নাই, গতন্তর নাই। বিজ্ঞান বল, 
দর্শন বল, আমুর্ধ্বেদ বল, (য যাহা করুক না কেন, এস্থলে সকলের দর্প সমভাবে 
চর্ণ হইতেছে এবং মকলকেই মানবের প্রত বন্ধু ধর্ধ্ের নিকট মস্তক অবনত 
করিতে হইতেছে । 

বিজ্ঞান যতই কেন আন্কালন করুক না, অনেক সময় ইহা আমাদের 
কোনরূপ উপকারে আইসে না। দেখ সংসারে কত অপাধ্য ব্যাধি রহিয়াছে । 
সে স্থলে টিকিৎসাবিজ্ঞান কিছুমাত্র গ্রতীকার করিতে না পারিয়! হতবদ্ধের সায় 
বিয়া কেবল মন্তক কতুয়ন করিতে থাকে। খোদার উপর কে খোদকারী 
করিতে পারে? কাটা ণুকীট মানব আজ ছুই পৃষ্ঠা বিজ্ঞান রচনা করিয়া ঈশ্বরের 
উপর কলম চাইতে চাহে। উবার কি আশপর্দা! কিগর্ক' উহার কথায় 


৫৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ | 


আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । আমরা মা জগদন্বার দীনহীন তাপিত 
সম্তান। বিপদে পতিত হইলেই আমর! মা! ছুর্গাকে প্রাণভরে ডাকিব ও কাতব 
কণ্ঠে বলিব-- 
শরণাগতদী নার্তপরিত্রাপপরায়ণে 
সর্ধস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোহস্ততে | 
(চণ্ডী) 

এ সংদারে টি কালম্বীয় করাল বদন ব্যাদান করিয়া সকলকে গ্রাগ 
করিতে উদ্যত । ইহার বিভীষিকামী মৃতি দর্শনে মানবমাত্রেই সদা শঙ্কিত, 
সদ অস্থিরচিত্ত। মৃত্যু সকলের শিয়রে বলিয়া আছে, ঘাড় মট্কাইল্লেই হইল । 
যখন ইহার খাড়া ওয়ারেন্ট আইসে, তখন মৃহ্্ত মধ্যে প্রলয় হইয়া যায় ও সব 
ফুরাইয়া ষায়। 

বিজ্ঞানের মতে মৃত্যু গ্রকতির অপরিহার্য পরিণাম বিশেষ। ইহাকে 
ভয় করিলে চলিবে কেন? কিন্তু ধর্ম মৃত্যুরূপ বিষধরের বিষদস্ত ভগ্ন করিয়। 
দেয়। ধর্শধন প্রাপ্ত হইয়া আমরা মৃতৃযকে অগ্ন/নবদনে, হাস্যমুখে বন্ধুভাবে 
আলিঙ্গন করি। পরলোক বা মানবের অস্ত ঘোরাম্ধকারে আবৃত থাকিলেও 
ধর স্বীয় স্থবিমল জেযোতি বিকীর্ণ করিয়া ইহাকে আমাদের চক্ষে অনন্ত 
স্থখের আগারস্বর্ূপ দেখায়, ইহার দ্বারস্বরূপ মৃত্যুকে ধার্মিকদিগের নিকট সৃহ্জ 
ও স্থগম করিয়! দেয়। জননাধারণকে সৎপথে চালিত করিবার জন্ত নরকের 
ভীষণ দৃশ্ত দেখাইয়। অধার্টিকদিগের নিকট মৃত্যুকে ভীষণ হইতে ভীঙণতর 
করে। 

গ্রারতিক ধন্দ্ের মহৎ উদ্দেস্ঠ গুলি যথাক্রমে লিখিত হইতেছে । 

(১ আত্মার আধ্যাত্থিক ক্ফুর্তি। 

(২) মনের ধর্ধগ্রবৃত্তির উৎকর্ষলাধন ও সাত্বিক ভাবাবলির রঃ | 

(৩) নিকট প্রবৃত্তির দমন ও ইন্জিয় সংঘম। 

(৪) শরীরের স্বাস্থ্যবর্ধন ও দীর্ঘাযুলাভ | 

(8) পরিবারগঠন ও সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন পারিবারিক ভাবের ক্কুরণ। 

(৬) সমাজগঠন ও সংরক্ষণ এবং ইহার শ্রীবৃদ্ধিসাধন। 

(৭) প্রক্কতির মহারহন্ত সরল বিশ্বাস খারা মীমাংসা করা । 


প্রাকৃতিক ধর্্ম। ১৫৯ 


+(৮) রোগ শোক ও বিপদকালে মনকে প্রবোধ দেওয়া । 
এই সকল মহৎ উদ্দেস্ত সকল ধর্দের মুলে দেখ| যায়। তম্মখো কোন কোন 
ধর্ম ইহাদিগকে অল্লাধিক সংধাঁধন করে। জগতের মধ্য একমান্ত্র সনাতন 
বিনুধর্ণ ইহাদিগকে অধিক পরিমাণে সংলাধন করিতে চেষ্টা পায়। এ জন্ত 
শতমুখে ইহার গ্রশংপা করা উচিত। 


বৈশেষিক ধর্ম । 


বৌদ্ধ, থৃষ্, মুললমান, হিন্দু ও জড়োপাপন। প্রভৃতি যে সঞ্ল ধর্খব দেশবি- 
শেষে প্রচলিত দেখা যায়, উহাদের অধিকাংশ ভাগ টবশেষিক ধর্ধে পূর্ণ। 
বৈশেষিক মতামত) বৈশেধিক পৃজাপদ্ধতি ও বৈশেষিক আচারব্যবহার লইয়া 
বৈশেষিক ধর্ম বিরচিত। এই বৈশেষিক অংশ লইয়া প্রত্যেক ধর্ম অন্ঠান্ত 
ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । | 

জগতের সকল ধর্দ এক পরমেষ্ঠিপদ প্রাপ্তির অভিললাধী হইলেও উহার 
ভিন্ন ভিন্ন মার্গ অন্পরণ করিতেছে । ইহাতে সংসারে ধর্দমবিষয়ক মতামত সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন হইয়াছে। এই বিভিন্ন মতামতবশতঃ এক ধর্থ অন্ধন্দমের সহিত 
চিরদিন বাকৃবিতপ্তায় বা বিবাদবিসম্বাদে লি । একারণ সংসারে এত ধণ্মবিছ্বেষ, 
জাতিবিদ্বেষ, অনর্থপাত ও শোণিতপাত ঘটিয়া থাকে। যখন যে জাতি সাম- 
রিক বলে জগতে অগ্রগণ/ হয়, তখন সে জাতি অন্ত ধর্শের বিলোপসাধন করিয়া 
নিজ ধর্ম নান! দেশে প্রচার করিতে অতীব বাগ্র হয়। মুদলমান ভাগ্যোদয়ে 
মুঘগমানজাতি এইরূপ নানাদেশ স্বধর্থে দীক্ষিত করিয়াছিল। এখন খৃষ্টান 
ভাগ্যোদয়ে খৃষ্টান জাতি এইরূপ স্বধর্থে দীক্ষিত করিতেছে । 

জগতের ইতিহাম অনুসন্ধান করিণে বুঝা যায়, যখন কোন নূতন ধর 
জগতে উত্িত হইয়াছে, তখন সে ধর্ম ইহার পূর্বববক্ী ধর্তের মাল্মগল। কয় 
নৃতণ হয নির্মাণ করিয়াছে । এই হম্খ্যনিশ্থাণে ইহা আবার অনেক নুতন 
খাল মসলাও যোগ করিয়াছে । তাহার সাক্ষ্য দেখ, বৌদ্ধধন্্ সনাতন আধ্যধ্খ 
হইতে, খু পর্ব্বতন পৌত্বলিক ধর্ম (05821802) ও বৌদ্ধ ধর্ম হইতে এবং 
মুসলমান ধর্ম, থৃষধন্ম হইতে নানা পুরীতন মতামত লইয়াছে বটে, কিন্ত ইচার! 
আবার নানা নুতন মতামত বাইয়া! স্বদেহ পোষণ করত আপনাদিগকে সম্পূর্ণ 


১৬০ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


পৃথক রাধিয়াছে। ইহাদের বৈশেষিক অংশ বত অধিক প্কুরিত হয়, ইহার! 
মংসারে ততোধিক বিভিন্ন হইয়া থাকে । যেমন শাসনতন্ত্র স্বরাঞ্জাকে নানা প্রাক 
তিক ও অগ্রারতিক চিত্রে চিহ্রিত করিয়া ইহাকে জগতে বিশিষ্ট রাখে, সেইরূপ 
প্রত্যেক ধর্মও নান! বৈশেষিক মতামত ও আঁচার ব্যবহার প্রবর্তিত কবিয়া 
স্বসেবকমণ্ডলীকে জগতে বিশিষ্ট রাখিতে সাধ্যমত চেষ্টা গাঁয়। 

মানব প্রকৃতি দাধারণতঃ একরপ হইলেও প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক 
মানবের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্খ প্রবৃত্তি নান! কারণে বিভিন্ন। তাহার শারীরিক প্রকৃতি 
যেমন বিভিন্ন, মানসিক প্রকৃতিও সেইরূপ বিভিম্ন। আবার প্রত্যেক দেশের 
শিক্ষা ও দীক্ষা! সম্পূর্ন বিভিন্ন। এই মকল কারণে যাহ। এক জনের বিঃবচনায় 
মত্য, ভাহা অপরের বিবেচনায় অপতা? যাহ একজনের নিকট মহাপুণ্য, তাহ! 
অপরের নিকট মহাপাতক। এই প্রকারে সংসারে এক বিষ লইয়। নান। 
মুনির নানা মত প্রচলিত হইয়াছে। এই প্রকারে দংসারে নান। ধর্ম ও নানা 
সম্প্রদায় উিত হইয়াছে। 

অনেকের ধারণা, অতি প্রাচীন কালে জগতে ধন্মবিষয়ে একপ্রকার 
মতামত প্রচলিত ছিল; এজন্ত ভারত, মিপর এসিরিয়া, ব্যাবিলন; কান্ডিয়া 
্রীশ গ্রভৃতি পূর্বতন সভ্যদেশগুলির প্রাচীন ধর্মের আদান্তর প্রায় একপ্রকার 
মতামতে পূর্ণ। পরে কালঙ্রমেএ সকল দেশে বিভিন্ন ভাষা উত্থিত হইলে 
ুর্বতন মতামতের বিভিন্ন প্রকার অর্থ ও প্রতার্থ হইতে থাকে। বাইবেল 
মতে ব্যাবেল মন্দির নির্দাণ কালে (1106: 0? 9891) যে ভাষ। বিপধ্যঘ 
একদিনে মজুরদের ভিতর ঘটে, দেই প্রকৃত ঘটন। জগতে দটিতে বহুকাল 
ব্যতীত হয়। যাহা হউক, নান। দেশে বিভিন্ন ভাষ৷ উিত হইবার পর ধর্ম 
সম্বন্ধে নানা মত প্রচারিত হইয়াছে। এই প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভি 
ধর্ম কালক্রমে উিত হইয়াছে । 

সমাজনেত! প্রতিভাশালী পণ্ডিত দিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম প্রবৃত্তি ষে দেশে 
যেরূপ বিকশিত, তর্রত্য বৈশেষিক ধন্দ সেই রূপ আকার ধারণ করিয়াছে। 
আবার যে মাজের যেরপ শিক্ষা ও দীক্ষা, যেরূপ অনাটন ও অভাব, সেইখান- 
কার বৈশেধিক ধর্দও সেইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। বেদ, আিপিটক, 
বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি ধর্দপ্রন্থগুলি ্ব স্ব সমাঞ্গে ঈশ্বরপ্রকটিত বলিযা 


বৈশেষিক ধর্ম । ১৬১ 


বিবেচিত হইলেও উহ্হাদের*্ভিতর নান! প্ডিতের লেখনী চালিত হইয়াছে 
এই প্রকারে বিভিন্ন মতামত জগতে গ্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে । আবার প্রার্কতিক 
ধর্টের মুল উদ্দেস্তগুলি প্রত্যেক টবশেধিক ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সম্পাদন করে 
বলিয়া উহাদের ভিতর মতামত লইয়| এত পার্থক্য দেখা যায়। 

ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস গ্রায় সকল ধর্মের প্রধান অঙ্গ ; তথাচ এতৎ সবঘ্ধে 
ও প্রতোক ধর্শে বিস্তর পার্থক্য দেখ! যাঁয়। খুষ্ট ও মুসলমান ধর্ম গুণাতীত 
মায়াতীত পরব্রক্ম আদৌ বুঝিতে পারে নাই? কিন্তু তৎপরিবর্তে উহার! মানব- 
মনের প্ররৃত্যনুষায়ী সগ্তণ নিরাকার লৌকিক ঈশ্বরের আরাধনা করে। হিন্দু 
ও বৌদ্ধ ধর্ম গ্ুণাতীত পরত্রন্ম সম্যক বুঝিয়াছে এবং এই মায়াময় জগতে তাহার 
মায়ারপ ব্রক্ষাবিষু মহেশ্বরকে এক ধশ্ম পূজা করে,অপর ধশ্ম স্বপ্রবর্তক বুদ্ধদে বকে 
অর্চনা করে। আবার ভূমগ্ডলে এমন অনেক অপভ্য মমাজ আছে, যাহাদের 
ভাষায় ঈশ্বরের নামগন্ধ নাই। উহার তৎপরিবর্তে ভূতপ্রেতাদির 'পৃজ1 করে। 

গ্রতেক বৈশেষিক ধর্খে ঈশ্বরের এক এক লৌকিক প্রতিনিধি দেখা যায়, 
খ্রীধন্ম স্ব প্রবর্তক ঈশাদেবকে তাহার প্রিয়পুত্র ও পতিত মানবের একমাত্র পরি- 
আতাক্ঞান করে। মুসলমান ধর্ম স্বপ্রবর্তক মহম্মদেবকে তাহার প্রিয় পয়- 
গঞ্থর ও প্রিয় হৃহৎ আন করে এবং তীহারই, উপদ্দেশ মনে চলিতে বলে। 
বৌদ্ধধশ্ম স্বপ্রবর্তক বুদ্ধদেবকে ঈশ্বরের স্থানে পুজা করে। হিন্দুধন্দ শিব ও 
ছর্গীকে জগতের পিতামাতাত্বরূপ জান করে এবং শ্রীরাম ও প্রীকুষকে ঈশ্বরের 
অবতার জ্ঞানে পুজা করে। 

উপাসন! ও পৃজার্চনা বিধি লইয়া সকল ধর্মের ভিতর বিশ্তর প্রভেদ দেখা 
যায়। এমন কি, প্রত্যেক ধশ্মের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর এতৎ 
সম্বন্ধে অল্লাধিক পার্থক্য আছে। নিরাকারবাদিগণ নিরাকার ঈশ্বরের উদ্দেশে 
জানু পাঁতিয়া কতকগুলি বাক্যসমদ্বয় উচ্চারণ পূর্বক মনের আস্তরিক ভক্তি 
প্রকাশ করে ও তাহার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করে। সাকারবাদিগণ তাহার 
পাকার প্রতিৃত্তির সমক্ষে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া! অপারভক্তিপুর্বক উহাকে 
পাদ ও অর্থ দিয়! পৃঞ্জ। করে ও জীবনের শ্রেয় লাভ করে। 

ুষ্টধশ্ম স্বসেবকদিগকে রবিবাসরে গির্জায় গিয়। ঈশ্বরোপাসনা করিতে ও 
ধন্মযাজকের নিকট ধর্দ্রোপদেশ শ্রবণ করিতে বলে,মুমলমান ধর্ম গ্রতাহ পাঁচবার 

২ঃ 


১৬২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্শা। 


মামাজ পাঠ করিতে ও শুক্রবারে মস্জিদে গিয়। পাচঙ্জনে মিলিয়। ঈশ্বরোপানন।| 
করিতে বলে। হিন্দুধন্ম সকলকে ভ্রিসন্ধা। গায়ত্রী ও ইট্ট্মন্ত্রজপ করিতে বলে 
এখং বৎসরের মধ্যে মধ্যে কয়েক দেবোৎ্সব করিয়। উহাদ্দিগকে আনন্দে 


উৎফুল্ল করে। এইরূপে প্রত্যেক ধর্ম স্বসমাজের মঙ্গলের জগ্ভ বিবিধ 
ঈশ্বরারাধনা পথ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে । 


মৃত্যুর পর পরলোকে প্রেতাত্মার মঙ্গলের অন্ত প্রত্যেক ধর্ম বিবিধ ক্রিয়া” 
যোগ অনুসরণ করে। নিরাঁকাঁরো পাসকগণ মৃতবাক্তিকে কবরে রাখিয়। উহার 
প্রেতাঝ।র মঙ্গলের জন্য গিঞ্জায় ও মসজিদে উপানন। করে। সাফারোপানক- 
গণ অগ্নিতে মৃতব্যক্তির সংকার করিয়া প্রেতাত্মার মঙ্গলের জন্ত শ্রান্ধে পিগ 
দানাদি করে। সকল ধন্দই বলে, ধর্ম্আগণ স্বর্গে গিয়া অনন্ত সুখভোগ 
করে এবং পাপাত্মার়া কেবল নরক গুলজার করে। ৃ 

আবার প্রত্যেক বৈশেধিক ধর্শের স!মাজিক রূপ ততোধিক বিভিন্ন। এক 
দ্বেশে এক ধর্ম বিবাহাদি বিষয়ে একরূপ আঁচার ব্যবহার ও রীতিনীতি স্থাপিত 
করে, অন্ত ধর্ম অন্ত দেশে অন্ত প্রকার রীতিনীতি প্রবর্তিত করে। এমন কি 
প্রত্যেক ধার্মর অন্তর্গত ভিন্ন তম মন্প্রদায়ের ভিতর এ লকল রীতিনীতি 
লইয়! ইতরবিশেষ দেখা যাঁয়। 

সামান্য মত্তভেদ লইসা প্রত্যেক ধর্শ কয়েক সম্প্রদায় বিভক্ত । শ্রীষ্টজগতে 
প্রটেষ্টা্ট, রোমানকাথলিক ও গ্রীকচার্চের ভিতর, মুসলমানজগতে সীয়া 
ও সুম্নীদিগের ভিতর, বৌদ্বজগতে মহায়ন ও হীনায়নদিগের ভিতর এবং হিন্দু 
জগতে শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্তদিগের ভিতর যে। ক'ত মতভেদ, তাহা এস্কলে 
উদ্তেখ করিবার প্রয়োজন নাই । এই মাত্র মনে রাখা উচিত, যেমন জীবজগতে 
শরীরের গঠন সম্বম্ধে যৎ্সামান্ত পার্থক্য লইয়া নান। জাতীয় জীৰ উৎপন্ন হয়, 
নেইরূপ ধর্শজগতেও ষৎসামান্য মতভেদ লইয়। নান! মশ্প্রদায় প্রবর্তিত হইয়াছে । 
জগতে সকল বিষষে অনন্ত বৈচিত্র্য গ্রদর্শন করাই লীলাময়ী প্রকৃতির মহৎ 
উদ্দেশ । 

মানবের ইহা স্বভাবসিদ্ক, বাল)কালে যে সকল সংস্কার মনে বদ্ধমূল হয়, 
উহার মস্তিষ্কের অর্গীভৃত হইয়া যায় এবং আজীবন বলবৎ থাকে। এজন্ত 
মকল দেশের জনসাধারণ স্বধর্দের উপর বালাকাল হইতে অতীব আস্থাবান 


ধর্মের ক্রমোন্নতি বা ক্রমাবনতি। ১৬৩ 


হইয়া থকে এবং ম্বধন্দের মতামতকে জগতের অমোঘ সত্যজ্ঞান করে। উহার 
তনির্দিষ নিয়মাবলি অতি যত্বের সহিত পালন করিয়া স্বধন্মের বৈশেধিকত্ব বা 
স্বজাতির জাতীয়তা চিরদিন রক্ষ। করেতে একান্ত তৎপর । 


সস অর 


ধর্মের ভ্রমোন্নতি বা ক্রমাবনতি | 


ংসারে ধন্ম ক্রমোন্নত বা ক্রমাবনত হইতেছে, ইহাই এ প্রবন্ধে বিচার্ধ)। 

পাশ্চাত্য ধর্মবিজ্ঞানের মত এই যে, ইহা মানবের সভ্যত। বৃদ্ধির সঙ্গে 
সংসারে ক্রমোক্পত হইতেছে । কিন্তু অধযাত্মবিজ্ঞান ও হিন্দুধর্মের মত ইহার 
সম্পূর্ণ বিপরীত। উহারা স্পষ্ট নির্দেশ করে, যুগে যুগে ইহা সংসারে অবনত 
হইতেছে । তবে ইহাদের মধো কাহার মত নতা? 

বিজ্ঞানের মতে সংসারের যাবতীয় বন্ত, কি কৃত্রিম, কি অকৃত্রিম, সকলই 
ক্রমবিবর্্নে বিবর্ঠিত ও ক্রমবিকসনে বিকমিত হইতেছে। ধর্্দও ভাষার স্তায় 
সকল দেশের মানবের বুদ্ধি বিকাশ ও সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে কালক্রমে বিকসিত 
হইযাছে। প্রাচীন কাল হইতে ইহা কতকগুলি শুরের পর স্তর অতিক্রম 
করিতে করিতে আধুনিক উন্নত অবস্থ! ধারণ করিয়াছে। 

সকল দেশের ধর্ম তন্ন তন্ন করিয়া পর্যযালোচন1 করিলে বুঝিতে পারা যায়, 
ইহ! কালক্রমে কোন্‌ কোন্‌ স্তর অতিক্রম করিতে করিতে আধুনিক আকার 
ধারণ করে। ধর্মমবিজ্ঞানের মতে প্রধানত: ইহাতে তিনটা বিশেষচিন্থিত স্তর 
দেখা যায় যথা £-_ 

(১) জড়োপাননা। 

(২) পৌত্বলিকত| | 

(৩) এবেশ্বরবাদ। 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদ্িগের মতে অতি প্রাচীন ,কালে বা সমাজের আদিম 
অবস্থায় সমগ্র মানব জাতি ঘোর অজ্ঞানাদ্ককারে আচ্ছন্ন ও বর্বর ছিল। পরে 
জানাহুীলন আরভ হইলে জগতে সভ্যতার স্থঅপাত হয়। এই সভ্)তাবৃদ্ধির 
সঙ্গে ধর্ম সকল দেশে ক্রমোস্নত হইয়। আমিতেছে। তাহার সাক্ষা, আজকাল 


১৬৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 
ে নকগ জাতি অসভা, উহার! জড়োপানক, যাহারা অর্ধপভা।উহীরা পৌত্তলিক 
এবং যাহার! সমভা, উহার! একেস্বরব।দী । 
এখন আদিম বর্বর মানবের ধর্দদ কিরূপ ছিল, অথবা তদীন্ন মনে ধর্মভাব 
আদ উদ্দিত হইত কি না, তাহা নিরূপণ করা স্থকঠিন। অনেকের বিশ্বাস, 
ভীতি ও বিশ্ব হইতে মানব মনে প্রথম ধর্মভাব উদ্দিত হয়। যেমন এবটী 
হুপ্ধপোধ্য শিশু সাসান্ত কারণে ভী ত হইয়। মাতৃক্রোড় আশ্রয় করে; সেইরূপ 
জাতীয় জীবনের শৈশব জ্বস্থায় মানব৪ জগতের ভয়াবহ দৃশ্ঠপট সে দর্শনে 
ভীত ওবিম্মিত হইয়া ধর্মরূপ মাতৃক্রোড় আশ্রয় করিয়াছিলেন। তৎকালে 
বৃদ্ধশক্তি তাদৃশ স্কুরিত ও মাঞ্জিত ন! থাকায় তিনি কল্পনাবলে সফল বিষয়ের 
কাল্পনিক তত্ব উদ্ভাবন করত নিঙ্গের ছুর্বধল মনকে গ্রবোধ দিতেন। প্রকৃতি 
জগতে যেস্থলে তিনি কিছু অসাধারণত্ব দেখিতেন, সেই স্থলে তিনি প্রথমে 
প্রাণিত্ব, পরে দানবত্ব, তৎ্পরে দেবত্ব কল্পন! করিয়া! যান। 
বায়ু, মেঘ, অ।কাশ, পৃথিবী, চন্দ্র, হুর্ধ্য, অগ্নি সপ, বৃক্ষ, মহানদী প্রভৃতি 
যে সকল প্রাকৃতিক দৃষ্ঠ তাহার অশিক্ষিত দুর্বল মনে ভীতি ও বিন্ময় উৎপাদন 
করিত, উহাদের প্রকৃত কারণতত্ব বুঝিতে ন| পারিয়া স্বীয় অসম্পূর্ণ জানালার 
ভিনি উহ্বাদ্িগকে দানব, ভূত ঝ| দেবত1জ্ঞান করিতেন এবং নিঞ্জ জীবনের 
স্থখছঃখের নিয়ন্তাজ্ঞানে উহাদের গ্রীতি বর্ধনার্থ কতকগুলি অবোধ্য মঙ্্োচ্চূরণ 
পুর্ব উহাদের পৃজ! করিতেন । এই প্রকারে জগতে জড়োপাসন। প্রবর্তিত 
হয়। অসভ্য মানবসমাজ জন্ুপন্ধান কর। ধর্মের এ অবস্থা নম)ক 
বোধগম্য হইবে। | 
পরে জ্ঞানান্ুশীলন করিতে করিতে যখন মানব উন্নতির পথে, সভ্যতার 
গথে কিমদা,র অগ্রসর হন, তখন তিনি অসভ্যোচিত জড়োপাসনায় সন্তষ্ট "৷ 
হইয়া ধর্মবিষয়ে আরও উন্নতিলাভ করেন। পূর্বের যে প্রাকৃতিক দৃশ্যপটলে 
ধৈবশক্তির বিকাঁশ উপলব্ধি করেন, এখন সেই বিশ্বাসে আরও বদ্ধনূগ-হইয়। 
শক্তির উগ্র বাসৌম্ভাব দর্শনে ' দেবতারও উগ্র বা সৌম্যমুহ্ঠি কল্পনা 
করত পাষ্ঠ ও অর্থ/দানে উহার পুজা করিতে শিক্ষা করেন। এ অবস্থায় 
হৃদয়ের উৎকষ্টাপরৃষ্ট মনোবৃত্বিগুলি দেববর্গে আরোপিত করিয়া উহাদের 
অলৌকিক সাংসারিক লীল! পুরাপাদি গ্রস্থে বর্ণন করত নিজমনের উন্নতির 


ধর্মের ক্রমোন্নতি বা জমীবনতি। ১৬৫ 


প্রার্থী হন। এই সময়ে বীরধর্ঘ্দ শিক্ষা করিবার জন্য বীরপৃজা (17910 
০1901) ) সংসারে গ্রব্তিত হয়। এই সময়ে লৌক-বিশেষের লোকাতিগুণ 
দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে নিঞ্জ জীবনের আদর্শন্বরূপ জ্ঞান করত তাহার পৃজা 
করিতে থাকেন। এই গ্রকারে পৌত্তলিক্ষতা জগতে প্রবর্তিত হয়। আধুনিক 
একেস্বরবাদ প্রচলিত হইবার পূর্বে পুরাকালীন সঙ্য রে এইরূপ 
পৌত্তলিকতা প্রচলিত ছিল। 

কালসহকারে জগতে জানের অশেষ উন্নতিলাভ হইলে মানবের বুদ্ধিশকি 
যখন পূর্ণভাবে বিকমিত হয়, তখন তিনি পুরাণক।হিনী অগ্রাহ করিয়া! পুজ্য- 
দেবতাদিগের নদসৎগুণদর্শনে দৌবাবহ পৌত্তলিকতায় ব্রীতশ্রদ্ধ হন। তখন তিনি 
প্রকৃতি জগতের দৃপ)পটল দর্শনে ভীত ও বিম্মিত ন| হইয়া দোখ্নাহে উহাদের 
কারণপরম্পরার অন্ুুলন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং মনোবিজ্ঞান অনুশীলন করিতে 
করিতে যখন তিনি বুঝিতে পারেন ফেজীবাত্মা ব| মন তাহার যাবতীয় কার্য্যের 
একমান্ত্র মূলীডূত কারণ, তখন তিনি নিঙ্গ মনের আদর্শে বনৃসংখ্যক দেবতা* 
দিগের পরিবর্তে অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে চরাচর বিশ্বের একমাত্র আদিকারণ জান 
করেন। এইরূপে তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারেন, একেম্বরই জগতের প্রাণস্ব্ূপ, 
মনন্বরূপ, সর্বধনিয়ন্তা, তিনিই ইহার কৃষি, স্থিতি ৪ মংহারকর্তা। তখন তিনি 
তাহাকে যাবতীয় স্থখহঃখের একমাত্র নিয়ন্তা জ্ঞানে ভ্তি ও গ্রেমরসে পরিগুত 
হইয়া নিরাকাররূপে তাহার উপাপনা করিতে আরম্ভ করেন এবং অসার 
পৌত্তলিকঙাকে অন্তরের সহিত স্বণা করিতে থাকেন। যে লকল ধর্শজীবন 
আত্মোৎসগী মহাজ্মাগণ তাহাকে উপরোক্ত অেষ্ঠ ধর্মমত উপদেশ দেন, 
তাহাদের শিল্তান্থুশিস্তগণ তদীয় উপদেশ যে সকল ধর্গ্রন্থে লিপিবন্ধ করিয়! 
ধান, নেই সকল শাস্ত্াঙ্সারে তিণিও নিজ জীবন ও চরিত্র গঠন করিতে শিক্ষা 
করেন। এই প্রকারে শ্রীষ্টাদি ধর্শের শ্রেষ্ঠ একেশ্বরবাদ জগতে গ্রাদুভৃত 
হইয়াছে। 

ধর্মববিজ্ঞান জড়োগাঁসনা হইতে একেশ্বরবাদরূপ ধর্থের যে ক্রমোগ্নত অবস্থা 
নির্দেশ করে, তাহা আদৌ অধ্যাত্মঞজ্িনসপ্মত নহে | এ বিষয়ে উহাদের 
সম্ূর্ণ মতভেদ দেখা ধায়। বিজ্ঞান কলিমুগের পঞ্চ দহ বৎসরের ইতিহাসাদি 
অস্থন্ধান করিয়া যে সকল সিদ্ধান্ত করে, তাহা দত্য ও প্রমাগসিদ্ধ হইলেও 


১৬৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


ইহা স্থষ্টির সত্যন্তেতা হবাপর যুগের বিষয় কিছুই অবগত নয়। কিন্তু প্রাচীন 
কালের অধ্যাত্মববিজ্ঞান এ সকল বিষয় ভালরূপ অবগত আছে। উপরোক্ত তিন 
যুগের দেবরূপী ও টৈত্যব্গী মন্পুত্রগণ, ধাহারা পূর্ণ অধ্যাত্মিক শক্তিতে বিুষিত 
ছিলেন, তীহাদের ভিতর যে নিগুণ ব্রহ্মোপাসন। ও যোগাড্যাস প্রচনিত ছিল, 
তাহাই এ জগতে সর্ববশ্েষ্ঠ ধর্শমত। ইহারই ভগ্নাবশেষ ঝকবেদা্দি গ্রাচীন 
্রস্থগুলিতে পাওয়া যায় এবং বেদান্তস্থত্রে ও উপনিষদে ইহাই অনেকে গাঠ 
করিতেছেন । ইহার সহিত তুলনা! করিলে আধুনিক সভ্যদেশগ্রচলিত একেস্বর- 
বাদ অপকষ্ট যুগের অপকষ্ট ধর্মমাত্র। 

মন্তিষবের পিনিয়াল গ্রাণ্ড। 01069] 01810) নামক তৃতীয় নয়নের যন্ত্র 
যুগধর্থে ক্রমশ অপগণ্ত হইতে আরম্ত হইলে, আত্মার আধ্যাত্মিকতা কালে হ্বাস 
পাইতে খাঁকে। মনের জনশক্তি ক্রমশঃ স্কুরিত হয় এবং মানবগ্রকৃতির 
বিস্তার পরিবর্তন ঘটিয়া ষায়। মহাআ্মাগণের বিশ্বাস, দ্বাপরযুগের মধ্যভাগে 
এই ঘটন! সংঘটিত হয়। তদবধি আধ্যাত্মিকতার পরিবর্তে আধিভৌতিক 
উপ্নতিসাধিকা জঞানশক্তি, সংসারে দেখা দেয়। যখন এই জ্ঞানখক্তির ঈষৎ 
উন্মেষ ঘটে, তখন অনভ্য মানব জড়োপাসনার আশ্রয় লয়) এজন্ত এখনও 
জগতে অনভয জাতিবর্গ জড়োপাঁসক যখন এই জ্ঞানশক্তির অধিক উন্মেষ 
হওয়াতে জগতে সভ্যতার বৃদ্ধি হইতে থাকে, তখন সভ্যজতিবর্গ তৎ্ক]লীন 
মানবের গ্রক্ত্যাম্যাযী পৌত্তলিক া। অবলম্বন করে। যখন জ্ঞানশক্ভির পুর্ণ 
উদ্মেষ হওয়াতে মানব স্থস্য হন, তৎকালে তিনি নিজ মনের গ্ররৃত্যানুসারে 
এবেশ্বরবাদ গ্রহণ করেন। এজন আঙ্রকাল জগতের সণ জাতিবর্গ একেস্বর- 
বাদী। এখন জানশক্তির তারতম্য বশতঃ তিনি জড়োপাস, পৌত্তলিক বা 
একেস্বরবাঁদী হউন, যুগধর্শামূমারে ব। কলিযুগের প্রভাববখতঃ তাহার আধ]; 
ঝ্বিকতা ব। প্ররুত ধর্দ্ভাব বিশেষকূগে অপগত হইতেছে। 


ননাতন হিন্দুধর্দ মপষ্ট নির্দেশ করে, নংলারে ধর্মের ক্রমোন্গতি হওয়া. দুরে 
ধাকুক, কালক্রমে ইহা ত্রমাবনত হইতেছে। তাহার সাক্ষ্য, সত্য যুগে ধ্ 
চতুম্পাদবিশিষ্ট,সংসারে পাপের লেশ মাত্র ছিল না! এবং জীবাত্মার আধ্যাত্মিক 
পূর্ণভাবে বিফপিত ছিল। এক এক যুগে যেমন ধণ্দখেন্ুর এক একটা গা 
নষ্ট হইয়া যায়, জীবাত্মার আধ্যাত্মিকতা তেমনি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে এবং 


ধর্মের ফ্রেমোক্লতি বা ক্রমাবনতি ১৬৭ 


সংগারে শোকতাপ ও পাপরাশি ক্রমশঃ প্রব্গ হইতে থাকে। পরিশেষে এই 
কলিযুগে ধর্মের একটামান্র পাদ অবশিষ্ট আছে, তাহাও আবার ভগ্নাবস্থায়। 
এখন সংসারে অধ্যাত্মিকতার পরিবর্তে আধিভৌতিকতার পূর্ণ বিকাশ, ধর্শের 
গরান্র়। অধর্থের জয়, প্রবঞ্চন ও চাতুরধ্য সর্বত্র জল্প জল কবিতেছে? কেন এ 
কলিযুগে ধার্শিকদিগের এত কষ্ট,এত যন্ত্রণ। ও এত লাগ্চনা এবং অধার্মিকদিগের 
এত সমৃদ্ধি, এত সম্মান ও এত এই্বধর্য ? শ্রীরাম, বুদ্ধদেব, ঈপা, মহন্মণ প্রভৃতি 
সকল ধর্মাত। সংসারে কষ্টরাশি বহন করিয়৷ গিয়াছেন। সংসারে এ কলিষুগে 
পাপের আত প্রবলবেগে বহমান বলিয়া বেচা র! ধার্মিকপ্িগের ঘস্তকোপরি 
এন্ড ঝঞ্চীবাত বছিতে থাকে। 

এখন ধর্ম্মবিজ্ঞানের মত সতা, ন। হিন্দৃধর্শের মত সত্য অথাৎ লংসারে ধর্ের 
ক্রমোন্নতি বা ক্রমাবনতি হইতেছে, ইহার মীমাংসা করা কর্তবা। এ 
বিষয় মীমাংস! করিবার পূর্বে পাশ্চাতা পণ্ডিতদিগের একট! মহৎ ভ্রম 
দেখান আবশ্তক। ইতিহীনও প্রত্বতত্বাদি অনুশীলন করিয়া তাহার! সিদ্ধান্ত 
করেন, পুরাকাঁগে মিমর, ভারত, চীন, ক্যাণ্ডয়া, এসিরিয়া, ব্যাবিলন, পারন্ত, 
গীশ,রোম প্রভৃতি জনপদবর্গ কালোচিত সভ্যতানোপানে আরোহন করিয়াছিল। 
তৎপূর্কে সমগ্র মানবজাতি নকল দেশে ধোর অনভ্য'অবস্থায় নিপতিত ছিল। ঝক- 
বেদাদি জগতের প্রাচীন গ্রস্থাবলি পাঠ করিয়। তাহার! সিদ্ধান্ত করেন, যৎকালে 
আর্ধ্জাতি তাহাদের আদিম নিবাণস্থল হইতে বহির্গত হন, তৎকালে তাহারা" 
কালোচিত সভ্যতাসোগানে আরঢ় ছিলেন। তঠাহার। মনে করেন, এই আর্য 
জাতির পূর্বে সমগ্র জগৎ ঘোরাম্বকারে আঙ্ষন্ন ছিল। 

লক্ষ লক্ষ বৎসর হইতে চিল, মানবজাতি জগতে আবিভূর্ত হইয়াছে; 
তন্মধ্যে বিগত পঞ্চসহম্র বৎসর দেশবিশেষ জ্ঞানান্থশীলন করিয়া! সভ্যতা লাভ 
করে ; আর এতকাল নমগ্র মানবজাতি অসত্য অবস্থায় ছিল, এ কথা কি যুক্তি 
সঙ্গত ? অনেকের ধারণ! চিরদিনই জগৎ অসভ্য, অর্ধসভ্য ও সভ্য জাতিতে 
পরিপূর্ণ । যে সকল ভৌতব্বিক বিপ্লব বারা ধবণীর পৃষ্ঠদেশ পরিবর্তিত হইয়াছে, 
যদ্দার। মহান্ীপবিশেষ জলধিগর্ভে নিমগ্র বা ইহা হইতে উত্থিত হইয়াছে, 
উহ্বারাই আমাদিগকে প্রকৃত তথ্য জানিতে দেয় না। যখন কোন মহাদেশ 
অধিবাসীদিগের সহিত সমুজ্জে নিমগ হইয়া যায়, উহার পুর্ববঙন সভাতার কোন- 
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রূপ নিদর্শন থাকে ন।। আবার যখন কোঁন মহাদেশ সমুত্র হইতে উদিত হয়, 
উহার অধিবাদাদিগকে অদভ্য অবস্থা হইতে কাগক্রমে নভ)তা লাভ করিতে 
হুয়। 
তাহার সাক্ষা, আঠার হাজার বৎসর হইল, যখন মৌ মহান্বীপ হঠাৎ প্রশান্ত 
মহাসাগরে এক মুহূর্তে নিমগ্র হইয়া যায়, তখন উক্ত মহাতীপন্থ হু্ধ্যবংশীয 
সম্রাট্দিগের সথবিশা'ল সাআ্রাজ্য কোথায় ভানিয়! গেল এবং উহ্বাদের সভ্যতার 
কোনরূণ নিদর্শন এখন জগতে নাই। সেইরূপ যধন আট্লাটিশ মহাীপ দীর্ঘ 
কায় দৈত্যজাতির সহিত আট্লা্টিক মহাসাগরে নিমগ্ হইয়। যার, উহাদ্বেরও 
সভ্যতার কোন নিদর্শন এখন জগতে নাই । অনেকে অনুমান করেন, 'যখন 
পূর্বোক্ত ছুই মহান্বীপ সমুদ্রে নিমগ্র হইয়! গল,তখন আধুনিক আমেরিক। ভূগর্ত 
হইতে কালক্রমে উিত হয় এবং অসন্য জাতিতে পূর্ণ হয়। ইহাতে বুঝা 
উচিত, পাশ্চাত্য পগ্ডিতগণ ভ্রমবশতঃ ভাবেন, আর্ধ্জাতির পূর্বে সমগ্র মেদ্িনী 
অসভ) অবস্থায় ছিল। 
হিন্দুশান্্র পাঠ করিয়া আঙর। ম্পষ্ট বুঝিতে পারি, এ কলিষুগে মানবের 
আধ্যাত্মিক, মানসিক ও শারীরিক অবনতির সহিত তাহার সভ্যতারও ক্রমাব- 
নতি ঘটিতেছে। আজকাল যেমন তাহার আল্ম। ও মনের তাঁদুশ শক্তি নাই, 
তাহার শরীরও ক্রমশঃ খর্ববাকৃতি ধারণ করিতেছে এব" তাহার আমুবলি হাস 
পাইতেছে; সেইনূপ সকল দ্বিকে তাহার অবনতি দেখা যাইডেছে। ধাহাব। 
পাশ্চাত্য গুরুকুলে ুশিক্ষা পান,তীহানা শাস্ত্রের এ সকল কথায় বিশ্বাস করিবেন 
না। তাহারা ত ভালরূপ জানেন, আজকাল বিজ্ঞনের কল্যাণে পাশ্চাত্য জগং 
অভূতপূর্ব মভ্যতা-জেটোতিতে উদ্ভাসিত হইতেছে; এমন সভাতা! অগতে কোন" 
কালে কোন জাতি লাভ করিতে পারে নাই। কিন্ধুনৃতন নৃতন আবিষ্কারের 
সঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। 
শান্ত্রোন্সিথিত কয়েকটা ঘটন! হইতে স্পষ্ট বুঝা যার, আধুনিক আর্্যজাতির 
পূর্বে অন্তান্ত জাতি জগতে সভ্যতা লাভ করিয়াছিল। মহাভারতে সকলেই 
পাঠ করেন, ময়দ।নব মহারাজ যুধিষ্টিরের রাঙ্জনুয় যঞ্জের অত্যদ্ভুত সভাগৃহ 
নির্বাণ করে। ময়দানৰ কোথা হইতে আগমিগ এবং কেন সভাগৃহ নির্মাণ 
-করিল। মে সব কথ| ছাড়িয়া দেও। তেমন অপরূপ সভাগৃহ আধুনিক মানব 
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ছার! রচিত হইতে পারে ন| বলিয়া শস্ত্রকারেরা তাহা ময়দ।নবকর্তৃক নির্িত 
উল্লেখ করেন। ইহাতে বুঝা উচিত, দানবরূপী মন্পুত্রগণ পূর্ব হন যৃগে শিল্প 
ও স্থপতিবিদ্যায় অসাধারণ নৈপুন্ত লাভ করিয়াছিল। রামায়ণে পাঠ করি, 
প্ররামচন্দ্র লঙ্কায় যাইবাঁর জন্য বাঁনরবাহিনী দ্বার মান্গীর উপসাগরের উপর 
বৃ্ং বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা সমুদ্র বন্ধন করেন। ইহাকে রামেশ্বর সেতুবন্ধ ব! 
আতাম সেতু (49709887029 ) বলে । যাহার। এই €সতু দেখিয়াছেন, 
সাহারা বলেন, ইহা সাগরোখিত কোন শৈলের ভগ্নাবশেষ নহে। দীর্ঘকায় 
দানৰের। বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা ইহাকে নিশ্মাণ করিম়াছিল। আধুনিক খর্ব 
কায় মানব দ্বাঁর| ইহ কাচ রচিত হইতে পারে ন।। এজন্য মহর্ষি বান্মীকি 
পধননন্দন হন্ুমানকে দীর্ঘকায়.বর্ণন করেন। রাবণবংশ ধ্বংস করিয়। শ্রীরাম 
চন্্র সন্ত্রীক পুম্পকরথে করিয়া লঙ্কা! হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন । 
পু্পকরথ আধুনিক এরোপ্লেন অপেক্ষা সহঙ্গ উপায়ে শূনতমার্গে চালিত হইত। 
ইহাতে অুমান কর! উচিত, পূর্ব পুর্ব যুগে মানবগাতি দেশবিশেষে সথসভ্য 
ছিল। 

যাহ হউক, কোনরূপ এ্তিহাপিক গ্রমাণ ন! থাকিলেও আমবা শান্তা 
মারে চিরদিন স্বীকার করিব, আর্ধ/জাতির পূর্বে অন্থান্য দীর্ঘকায় জাতি বিশেষ 
দেশবিশেষে সভ্যত। লাভ করিয়। গিয়াছে এবং পৃথিবী সকল যুগে অসভ্য ও 
সুত্্য জাতিতে পূর্ণ আছে। 

অনেকে মনে করেন, ষে পাশ্চাত্য জগৎ বহুকাল ঘোরান্ধকারে আচ্ছন় ছিল 
এবং অল্পদিনমাত্র জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে, তত্রত্য পণ্ডিতগণ স্বতঃ- 
নিদ্ধান্ত করেন, যে পুরাকালে সমগ্র জগৎ অজ্ঞানান্বকারে আচ্ছন্ ছিল এবং 
জগতে দত)তার ক্রমোন্নতি হইতেছে । আর যে গ্রাচ্যজগৎ পুরাকালে অতুযন্তত 
ছিল এবং এখন অবনত হইয়াছে, তত্রত) পগ্ডিতগণ শ্বতঃ সিদ্ধান্ত করেন, জগতে 
সভ)তার ক্রমাথনতি ঘটিতেছে। যাহা হউক, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত 
সত্য, ন! প্রাচ্য পণ্ডিতদিগের মৃত সত্য, তাহ1 কালে মীমাংলিত হইবে। 

এখন মুলবিষয় অনুসরণ করা যাউক। ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, ঝুগ- 
ভেদে মানবের আ্ম্যাতিক শক্তি ক্রমশঃ হাস পাওয়াতে ভ্ঞানাঙ্গশীলন বশতঃ 
তাঁহার আধিভৌতিক বাহ্‌ সভ্যতা যেমন একদিকে বর্ধিত হইতেছে, তেমনি 

২ 


১৭০ বৈজ্ঞানিক হিন্বধর্দ। 


অপর দিকে অশেষ পাঁপতাপ ও রোগশোক সংসারে প্রবল হইতেছে। এই 
প্রকারে তাহার মনের প্রকৃত ধর্দভাব ক্রমশঃ মন্দীভৃত হইতেছে। 

ধর্ম সমন্ধে এখন পৃথিবীর যেরূপ অবস্থা উপস্থিত, তাহাতে শান্তরো্ কলি- 
মুগবর্ণনের সহিত ইহার অক্ষরে অক্ষরে মিলন দেখা যাঁয়। এখন জনদাধারণ 
যেব্প অধর্দরপরায়ণ, শঠ) ধূর্ত ও মিথ্যাবাদী, তাহাতে বোধ হয় কলিযুগবর্ধনের 
সঙ্গে এ সকল পাপ সংসারে এতদূর প্রবল হইতেছে। অতএব হিন্দুশান্ত্রের কথা 
যে সম্পূর্ণ সত্য (অর্থাং) ধর্ম যে সংসারে ক্রমণঃ অবনত হইতেছে তঘ্ধিষয়ে কোন- 
রূপ সম্দেহ কর! উচিত নয়। তবে বিজ্ঞানোজ ধর্মের ক্রমোন্গতি কোথায়? 
মানবের জতীয় ইতিহাঁদ অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায়, কলিযুগে তাহার জ্ঞাপ- 
শর্তি যেরূপ ক্রমবিকসিত হইতেছে, ধর্ম্মবিষয্নক মতামতও সেইকপ কালসহকারে 
পরিবর্ঠিত ও ক্রমোরত হইয়া আদিতেছে। কিন্তু ইহাতে তঁহ।তে মনের প্রক্কত 
ধর্মভাব আদৌ উন্নত হয় নাই; বরং ইহা আরও অবনত হুইয়। পড়িতেছে। 

অসত্য অবস্থায় লোকে ঈশ্বর মান্থুক বা না মানুক,মুখে ধর্মের বড়াই করুক 
বা না করুক এবং সর্বদা ভূত প্রেতাদির ভয়ে অস্থির হইলেও উহাদের গ্রকৃতি 
সকল দিকে সরল ৪ বালোচিত থাকে । কিন্তু সভ্য দেশের জনসাধারণ 
ঈশ্বরকে সর্বান্তঃকরণে মান্য করে ও অশেষ ভক্তিপূর্ববক তাহার উপাসনা করে 
এবং মুখে সদ ঈশ্বরকে ডাকিতেছে, অথচ উহাদের মন শঠতা ও কপটতায় 
পূর্ণ। মনটা যেরূপ জিলিপির পাঁচে ভরা, সে প্যাচ খোলা দায়। হুসড) 
সমাজে কুট রাজনীতির বেন এত সমাদর ও প্রশংস! ? 

বাহার! মনে করেন, সভ্যতা] বৃদ্ধির সঙ্গে ধর্ম সংসারে ব্রমোন্নত হইতেছে, 
তাহারা নেক্রোন্সীলন করিয়া একবার স্থুসত্য ইউরোপীয় সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করুন, বুঝিতে পারিবেন, কৃত্রিম সভ্যতা খুদ্ধির সঙ্গে সংসারে ধর্থের কিরূপ 
প্রকৃত অবনতি ঘটিতেছে। দেখ না, স্থসভ্য জাতিবর্গ, ধাহারা খৃষ্টধর্মে উদার 
প্রেম ও আপনাদের সভ্যতার বড়াই করেন, তাহারা কয়েক বৎসর ধরিয়া 
মহাকুকক্ষেত্র সমরে লিগ হইয়া জগতের কি না৷ সর্বনাশ ঘটাইলেন। এই সকল 
দানবদিগের তাগুব নৃত্য দেখিয়! সংসারে ধর্ম আছে ৰলিয়া কি মনে হয়? 

সভাতা বৃদ্ধির সঙ্গে সমাজের অবস্থা এখন যেরূপ, তাহাতে যে বেচারা 
মর্দভীরু ও ধর্্মপরায়ণ, তিনি হন পদে পদে প্রতারিত ; এখন যিনি হন লরল, 


ধর্শের ত্রমোন্নতি বা! ক্রমাবনতি। ১৭১ 


তিনি হন মহানির্ব্ধোধ। এখন যিনি মনের কথ! খুলিয়া! বলেন)ভিনি হন পাগ। 
এখন ধিনি লোকের চোক্ষে যত ধুলি দিতে পারেন, তাহার ততোধিক সন্মান 
ও প্রতিপত্তি। এখন যে সমাজে অধর্দররূপিনী নারী জাতির যত অধিক সম্মান 
ও সমাদর, মে সমাজ তত সভ্যতাসে।পানে অগ্রদর| এখন যে দেশে পার্থিব 
অর্থকরী বিদ্যার যত অধিক গৌরব ও উন্নতি, সেদেশ তত মত্ত! পথে 
অগ্রঘর। এখন একজন স্বার্থসিদ্ধির জন্য শরের সহিত মিরর! করে, স্বার্থ- 
সিদ্ধি হইবার পর উহার গলায় ছুরি বগাইতে সঙ্কুচিত হইবে না। এখন তুমি 
গ্রাপপণ করিয়া এক জনের মহোপকার কর, শেষোক্ত তোমার দিকে মুখ 
তুলিয়া আদৌ চাছিবে না, প্ত্যুপকা) কর| ত ্বপ্রের কথা। ধর্দদ করবা অধর 
কর, সংসারে সকলেই কৃতত্ব ও বেইমান। ইহাকেই বলে ঘোর কলির রাজয। 
তবে শাস্ত্রের কথায় কেন অবিশ্বাস করিতেছ? 

পণ্ডিতবর মোক্ষমূলার মাহেব বেদের তথা কথিত জড়োপাসনার মধ্যে 
অতুয়ত একেশ্বরবাদের পূর্ণ নিদর্শন পাইয়। বিজ্ঞাননির্দিষ্ট ধর্দের ভ্রমোন্নতিমত 
খণ্ডন করিয়! যান। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনিও বুঝিতে পারেন নাই, 
এই অতুযু্নত একেশ্বরবাদ পূর্বতন যুগের নিগুণ বঙ্দোপাসনার ভগ্লাবশেষ মাত্র। 

পরিশেষে বক্তব্য, পাশ্চাত্য বিজাননি্দিষ্ট ধার ক্রমো্নতিতে আমাদের 
বুঝ! উচিত্ত, এই কলিযুগে মানবের জানণাক্তির ক্রমোক্পতি ও ক্রমধি বাঁশের 
মহিত ধর্শবিষয়ক মতামত কিরূগ ক্রমোননুত হইচেছে ) এজন্ত জগতের অনড্ 
জাতিবর্গ জড়োপান $, অ্ধপভ্য ভাতিবগ পৌত্ুণিক এবং স্থগত্য জাতিবর্গ 
এবেস্বরবাদী। আর হিনুশান্বের কথানুলারে আমাদের বুঝ! উচিত, সমাজের 
ধর্মবিষয়ক মতামত যেন্ধপ হউক না কেন, কি প্রকাবে কলিধুগবর্ধনের সঙ্গে 
মনের প্রকৃত ধর্শভাব দেশে দেশে ক্রমশঃ অবনত ব| অধোগত হইতেছে, এমন 
কি, লোগ পাইতেছে। যাহা হউক, বিজ্ঞানের কথ। একদিকে কিঞিৎ সত্য 
এবং শাস্ত্রের কথাও মপ্ূর্ণ সতা। 


পপি? আকিজ 


পঞ্চম অধ্যায়। 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ। 


এই নিধন বিশ্নংসার, যাহার অত্যতভূত কৌশল ও বৈচিত্য দর্শনে আমর 
অনুক্ষণ বিমুগ্ধ হই, ধাহ! নদ্দনকাননের ন্যায় আমাদের অনন্ত খের আগার, 
ইহার সষকর্তা কে, কে ইহার রচদিতা, তিনি কেমন, তাঁহার শ্বরূপ কি গ্রকার 
তিনি কোথায় থাকেন, এনকল কথা জানিতে আমরা চিরদিন সমুত্সৃক। 
সামান্ বুদ্ধবিকাশের সর্ধে এ সকল প্রশ্ন আমাদের মনে দ্বতঃ উতিত হয়। 
ইহাদের হুমীমাংলার জন্ত ধন্ম মকল দেশে জগহ্জষ্ট। ঈশ্বরের অদ্থিত্বে বিশ্বাস 
স্থাগন বরায়। 

এখন আমরা বাল্যকালে জ।নোদয়ের মঙ্গে পরমগিত| পরমেশ্বরকে বুঝিম। 
থাকি এবং তাঁহার মধুর নাম লইঘা ভবগাগরের নান! বঞ্চাবাত উত্ীর্ণ হইতে 
চেষ্ট। পাই। প্রায় সকল দেশের জনসাধারণ ঈশ্বরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে এবং 
 অগার কৃতজ্ঞতারধে আগুত হইয়। সর্ধান্তঃকরণে অশেষ তক্তিপূর্বক তাহার 
উগাসনা বা আরাধন| করে। আজ ধর্খের কল্যাণে আমাদের ঈশ্বরজান 
একরপ গ্রক্কতিসিদ্ধ বা স্বঃপিদ্ধ। মকলেই জানেন, আমর| নৈসর্ণিক সংস্কারে 
([0601007 ) ঈশ্বরজ্ঞান লাঁত করিয়া থাকি। 

ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাম এখন প্রায় সর্ববাদিসম্মত | ধর্ধের এই জে 
মতটা এখন গ্রা্ মকল মানবসগাজে প্রচলিত দেখা যায়। কেবল নাস্তিকগণ 
ঈশ্বর মানেন না, কিন্তু তৎগরিবর্তে তাহার! অন্ধ গ্রক্কতির শরগ লন। আর 
, ক্কাল বিজ্ঞানের কল্যাণে নুসভ্য সমাজে নান্তিকমত ক্রমশঃ গ্রবল হইতেছে। 
এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত) মানব ধর্ণ সরল বিশ্বাসে ঈশ্বরসন্দ্ধে যাহ! ঘা! 
নির্দেশ করে, ভাহাই নাস্তিকগণ মানেন ন|। কিন্তু তৎপরিবর্তে তাঁহারা অন্ধ 
প্রককাত বিশ্ব।স করেন। 

জনসাধারণের বিশ্বাস, পরম পিতা পরহেশ্ব বিশ্বের সৃষ্টস্থিতিসংহারকত্ধা। 
তিনি ইহা স্বহন্তে রচন! করিয়াছেন এবং তিনি ইহার পান করিতেছেন । 


ঈশ্বরের অস্তিত্ব. স্বরূপ। ১৭৩৬ 


তাঁহার ইচ্ছায় ইহার যাবতীয় ব্যাপার ঘটিতেছে। তিনি আমাদের সুখছুংখের 
একমান্ত্ নিয়ন্তা। কেহ বলেন, তিনি জগতের অন্তরালে বা স্বর্গের একান্তে 
বনিয়া সকল করিতেছেন ও দেখিতেছেন ; কেহ বলেন, তিনি সর্বত্র বিষ্কমান 
থাকিয়! সকল করিতেছেন ও দেখিতেছেন। শিক্ষিত সম্প্রনায় ভাবেন, যদিও 
সকলই তাহার ইচ্ছায় ঘটিতেছে, তথাচ গ্রত্যেক বিধয়ে তাহার অথগ্নীয় 
ভৌতিক নিয্মাবলী বর্তমান, যদস্থসারে সংসার চলিতেছে । আবাদের বিশ্বাসে 
তিনি সর্বশক্তিমান, দর্ববমঙ্গলময়, সর্ববদয়াময় ও পরম ন্যায়ধান। মানব মনে 
যেসকল উৎকষ্ট গুণ আছে, তাহা অনন্ত গুণিত করিয়া আমর সাধারণতঃ 
ঈশ্বরে আরোপ করিয়া থাকি। এইরূপ যে ঈশ্বরের উপর লাধারণ লোকের 
বিশ্বাস বহুকাল হইতে মানবসমাজে বদ্ধমূল, তিনি লৌকিক ঈশ্বর বা 'লাক- 
প্রখ্যাত ঈশ্বর ( &78700101010 0০) 

এখন ঈশ্বর সম্বন্ধে জন নাধারণের বিশ্বাপ আদে অধ্যাত্মবিজ্ঞামের অঙ্থ- 
মোদিত নহে। যে স্থলে উহার! সরল বিশ্বাসে লৌকিক সপ্তণ নিরাকাগ ঈশ্বর 
মানিয়া চলে, সে স্থলে অধ্যাত্মণবজ্ঞান নিগুণ পরব্রদ্ষের অস্তিত্ব স্বীকার করে। 
অনেকে মনে করিতে পারেন পরব্র্দে ও লৌকিক ঈশ্বরে কোনরূপ প্রভেদ নাউ, 
উহার এক কিন্তু উহাদের ভিতর যথার্থ তঃ বিজুর গ্রডেদ আছে। যিনি পরব, 
তিনি মায়াতীত ও গুধাতীত ; তিনি সংশ্বরূপ ও চৈতন্স্বরূপ) তিনি অবিতর্ক, 
অগ্রজ্ঞাত ও অপরিমেয়, তিনি পিতাও নন, মাতাও নন তিনি নিরাঞারও নন, 
সাকারও নন। এই অপকৃষ্ট কলিষুগে তিনি কদ[চ মানবমনের ভাব্য নন। 

যন্তামতং তশস্মমতং মতং যন্ত নবেদস, 
অবিজ্ঞানং বিজানতাং বিজ্ঞানম্বিজানতাং | 
(উপনিষদ ) 

শ্যনি নিশ্চয় জানেন, ব্রঙ্গীকে জান! যায় না, তিনিই তাহাকে জানেন) 
আর ধাহার এপ নিশ্চয় হয়, আমি ব্রক্ষকে জানি? তিনি তাহাকে জানেন 
না। জ্ঞানবান ব্াকিদিগের বিশ্বাস, ব্রন্ষকে আদৌ জানা যার না.। অজ 
ব্যক্তিরাই মনে করে, তাহাকে জানা যায়|” 

আমরা প্রক্কৃতিদত্ত পঞ্চেন্দ্য়ক্ূপ মায়াঠুলী পারিয়া ভবের হাটে থুরিয়া 
বেড়াইতেছি। মহামায়া আমাদিগকে যাহা দেখিতে দিগাছেন। আমরা তাহাই 


১৭৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুর | 


দেখি মা; তত্তি্ন আর কিছু দেখিবার উপায় নাই। তবে আমরা কি 
প্রকারে পরব্রদ্ধ, দেবতা ও স্বর্গাদি সুক্মলৌক এই চর্দচক্ষে দেখিব? এজন্ত 
তিনি আমাদের জ্ঞানের অতীত। 
অনাদদিকারণ তুমি জনের অতীত, 
রেখেছ'আমার বোধ করে আচ্ছাদিত। 
(ঈশ্বর চন্্ুপ্ত ) 

শাস্ত্রে পাঠ করি, সত্য ভ্রেতা ঘবাপর যুগে দেবরূপী ও অস্থররূপী মন্ুপুত্রগণ 
সহজাত যোগবলে নিগুপ পরত্রক্ম অনায়াসে বুঝিতেন। এ কলিযুগে আমাদের 
আধ্যাত্মিক শক্তিক্ষয় ও সংসারে স্থুলত্বের সম্যক বৃদ্ধি পাওয়াতে আমরা এখন 
পরর্রন্ধ ও দেবমণ্ডলী হইতে বহুদুরে পতিত হইয়াছি। এখন আমরা নিগুণ 
পরব্রহ্ধ আদৌ বুঝিতে বা! ভাবিতে পারি না। অথচ আমাদের অধঃপতিত 
আত্মায় ষে আধ্যাত্মিক শক্তি অবশিষ্ট আছে, উহার গ্ররোচনায় ও মনের 
স্বাভাবিক আকাজ্। বশতঃ আমর! পররুন্ধের স্থানে নিরাকার লৌকিক ঈশ্বরে 
বিশ্বীম করিয়। থাকি। অতএব বলিতে হইবে, মান্াতীত, গুণাতীত পরব্রহ্মকে 
নগ্ুণ নিরাকার ঈর্বররূপে ভাবিষ্ন| আমর! তাহাকে মামীমুগ্ধ মনের ভাব্য করি 
এবং ইহার উংকষ্ট গ্ুগবণী তাহাতে আরোপ করিয়! তাহার গুণান্থবাদ করি। 
ইহ বাভীত পরব্রক্ধ ভাবিবার বা বুঝিবার এ কলিযুগে আমাদের উপায়াস্তর 
নাই। 

থৃষ্ট ও মৃদলমান ভ্রগতে যে লৌ(কক ঈশ্বরের ( গড ও আল্ল।) উপর বিশ্বীস 
প্রচলিত দেখ। যায়, তিনি মায়াতীত পরব্রঙ্গের মায়ারূপ & হিন্দুঙ্গগতে যে 
্রক্ধ বিষণ মহেশ্বরের উপর লোকের বিশ্বাস বন্ধমূল,তাহারাও তাহার মায়ান্বপ। 
বৌদ্ধ জগতে ষে বুদ্ধদেবকে লোকে পরব্রহ্ধ স্থানে পূজা করে, তিনিও তাহার 
মান্কারূপ। এই মায়াময় জগতে মামামুগ্ধ মনের প্ররুতানমারে মানব সর্ব 
মায়াতীত পরব্রহ্মকে মায়াক্ধপে ভাবিতে বাধ্য । ইহা ভিন্ন তাহার উপাদ্বান্তর 
নাই। 

এখন পরত্রহ্ধ মান ব। ঈশ্বর মান ন্ট মান না কেন, এ জগতের যে এক 
অজে॥ আদিকারণ আছে, সে বিষরে কোনরূণ সন্দেহ নই । সেই আদিকারণ, 
আমাদের নিকট যতই কেন জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর হউক না, সেই কারণের 


ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ। ১৭৫. 


কারণ, সেই অনাদিকারণ যে বর্তমান, এমন কি সর্বত্র দেদীপ্যমান ও জাজ্জল্য- 
মান, তাহা কে অস্বীকার করিবে? ওহে নাস্তিকবাদী পঞ্ডিতগণ! তোমর! 
যে একটা কথার কথা তথা-কথিত প্ররুতির, দোহাই দিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
মানিতে চাহ না, বল দেখি, তোমাদের সেই পরমপূৃজনীয়। গ্রকৃতি কিরূপ শক্তি 
শালিনী? চিৎশক্তি ব্যতীত অন্ধ জড় শক্তি দ্বারা কি এমন টৈতন্ঠময় জগৎ 
সষ্ট বা চালিত হইতে পারে? জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাগুলি বানরকর্তৃক উদ্ভাবিত 
ও অস্কিত বল! যেরূপ অসঙ্গত, এমন সর্বাপ্স্ন্দর, অনন্ত কৌশলময়, অনন্ত 
বৈচিজমর, জনন্ত সামঞ্জশ্থময় জগৎ জড় প্রকৃতির অন্ধ শক্তি ঘর! স্থষ্ট ও চালিত 
বলাও সেইরূপ অনঙ্গত। দেখ, তোমাদের আদিগুরু কপিলদেব ধিনি লৌকিক 
ঈশ্বর মানেন নাই, তিনি প্রকৃতির সহিত পুরুষের অবতারণ| করিয়। যথার্থ মত 
প্রকাশ করিয়াছেন। তবে কেন তোমরা চিৎশক্তির ক্রিয়া! উড়াইয়। দিয়। অন্ধ 
প্রকৃতির উপর সমস্ত আরোপ করিতেছ ? বেশ জানিবে, যে অনন্ত 'চিৎ্শক্তির 
কণামাত্র পাইয়া তোমর। আজ জগতের অথীশ্বর, সেই চিৎ শক্তি অনন্ত জগৎ 
ব]াপিয়া আছে এবং সমস্তই উহার একমাত্র ক্রিয়া । 

ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ বলেন £-- 

ময় ততমিদং সর্বং জগদব্যকতমৃতিন! 
মংস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেঘ বস্থিতঃ | 
(গীতা) 

“আমি অব্যক্ত মুষ্ঠিতে সমস্ত জগতে অভিব্যাপ্ত আছি, আমি যে ভাবে জগৎ 
জুড়ি! আছি, তাহা কেহ জানে না। যাবতীয় জীব ও পদার্থ আমাতে বর্ত- 
মান আছে, আমা ব্যতীত বা আমার চিৎশক্তির ক্রিয়া ব্যতীত কোন জীবজ্ত 
ও পদার্থ থাকিতে পারে না। কিন্তু আমি এ সকল জীবে ও পদার্থে অবস্থিত 
নহি, উহার! মায়ার ব্রিগুণের লীলাস্থল বলিয়া আমি উহাদের হইতে নিলি ।” 

পরত্রক্ষের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার জগ্ত আমাদিগকে দূরদেশে যাইতে হয় 
না। মনের গভীরতম প্রদেশ অনুসন্ধান করিলে আমরা ইহার অস্তিত্ব উপলব্ধি 
করিয়া থাঁকি। যে জীবাতবু। দেহপিপরে নিবন্ধ থাকিয়া আমাকে আমিত্ব জ্ঞান 
্র্গান করে এবং সমস্ত দেহকে চৈতস্তময় করে, সেই জীবাত্ম! পরমাত্মার অংশ 
বিশেষ। 


১৭৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


মমৈবাংশে। জীবলোকে জীবন্ৃতঃ সনাতনঃ 
মনঃযষ্ানীন্দিয়াণি গ্রৃতিস্থানি কর্ষতি। 
(গীতা) 
“বে সনাতন অবিনশ্বর আত্মা আজ্গ ভীবলে!কে জীব ন।মে ব্যজ, উহা 
আমারই অংশবিশেষ এবং শরীরস্থ হইলে দেহের পঞ্চেন্ত্রিয় ও মনের সহিত 
সংযুক্ত হইয়। জীবনের কাঁধ্য করে।” 

স্থলে কেহ কেহ বলিবেন। মন ও দেহ লইয়াই ত মানব, আবার জীবাত্। 
কোথ। হইতে আসিল? তবে জীবাত্মার প্রমাগ লইয়1 কি প্রকারে পরষাত্মার ব| 
পরত্রন্ধের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চাহ? এখন দেখ, স্বীবাত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে 
মরা কিরূপ প্রমাণ পাইয়া! থাকি। সাধারপতঃ আমর! দেছ ও মনের পৃথক 
অস্তিত্ব ঘেরূপ উপ*ব্ধি করি, মনও আত্মার অস্তিত্ব সেরূপ অন্তর করিতে পারি 
ন।। কিন্তু মময়ে সময়ে অনেকে উহাদের পৃথক অস্তিত্ব ভালরূপ বুঝিতে পারেন। 
ঘোগিগণ যোগবলে আঁত্া। ও মনের পৃথক সত্তা ভালরূপ বুঝিয়৷ থাকেন। সমা- 
ধির অবস্থায় যখন তাহার! ইন্দ্িয়গণের সহিত মনের লয় সাধন করে, তখন 
আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষুরিত ও জাগরিত হয়। এই প্রকারে তাহার। 
ভালরূণ বুঝিতে পারেন, আত্মাও মন মম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ যদি ভণ্ড ঘোগীর 
কথায় বিশ্বাস না হয়, স্বযুণ্তির অবস্থার যখন মানসিক ক্রিয়! রহিত হইয়া মাঃ, 
তখন এমন স্বপ্ন কথন কখন দেখা যাঁয়, যাহা! হুবহু সত্য ঘটনায় পরিণত হয়। 
এস্থলে সর্বজ্ঞ মাত! ভবিষ্যৎ ঘটনার আভাদ পাইয়! খামাদ্দিগকে ত্বপ্নযোগে 
জান।ইয়। দেয়। অতএব মানবমনের গভীরতম প্রদেশে আত্ম! বর্তমান এবং 

উদ্ধার আকরম্বরূপ পরময্সাও সর্বত্র বর্তমান। 
এখন গরমাত্মার অনন্ত চিৎশক্তি অনন্ত ব্রক্ধাণ্ডে কিরূপ ভাবে ইহার অনন্ত 
ক্রি! চালাইতেছে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা! করা উচিত। যেমন একমাত্র গগন 
বিহারী কুরধ্যদেব মকল জলাশয়ে প্রতিবিস্বিত হয় ও সকল পদার্থকে আলোকিত 
করে, সেইকপ পরমাত্মার অনন্ত চিৎশক্তি সংগারের যাবতীয় জীবেও পদার্থে 
প্রতিভাত ও প্রতিফলিত আছে। সেই চিৎশক্তি এই স্থাবরজরজমাত্মক জগতে 
এমন কি জগতের গ্রতেঃক জীবাণুতে ও প্রত্যেক পরমাধুতে প্রকটিত আছে। 
ফেমন শরীরের, প্রত্যেক অংশ চৈত্ঠময় ও অনন্ত ক্রিয়ার আধার, সেইরগ 


ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ। বে 


এই নিখিল বিশ্বের প্রত্যেক অংশ সেই চিত্শক্তিযোগে চিরদিন টৈতগ্তময় ও 
অনস্ত ক্রিয়ার আধার | জরগণ্ঠের যে অনন্ত ভৌতিক শক্তি অনস্ত ভৌঠিক 
পদার্থের যোগে অনস্ত লীলা দেখাইতেছে, উহার! কেবল দেই চিৎশক্তি যোগে 
এখন সামঞ্জন্ত ৪ নুশৃঙ্খলতার নিত চলিতেছে । 
যেমন সর্বাব্যাপী অ|কাশ সমস্ত জগৎ জুড়িয়! আছে, ইহার প্রত্যেক বস্থর 
অভ্যন্তর ভাগ ও বহির্ভাগ যুগপৎ ব্যাপিয়া আছে, সেইনধপ পরব্রহ্মও নিখিল 
নংসার জুড়িয়া আছেন, ইহার অন্যান্ত্ররে যেমন আছেন, ইহার বহির্তাগেও 
তেমনি আছেন। সর্দ্দং ব্রন্ষময়ং সণৎ ইহা! অধ্যাত্মবিজ্ঞানের একটী জলন্ত সত্য 
বেদান্তমতে এই পরিদৃশ্তমান নশ্বই পতব্রদ্মেন বিবাটরূপ। তিনি যে 
কেবল আকাশখরূপে সর্মত্র অছিবাপু আছেন, ডাহা নে । তিনিই মামাযোগে 
বর্ধিত হইয়া! এই মায়ামর স্থৃ, শিশ্বগ্রপূর্গে পরিণত হইয়াছেন। 
ঈশ্বর সম্বন্ধে জনতে নাপ। প্রফাব মত প্রচলিত আছে। যখ। ২7 
(১) অছ্ৈতবাদ ও দ্বৈতবা1। 
(২) নিরাকারবাঁদ ও সাকারবাদ। 
(৩) একেশ্বরবাদ ও বহবীশ্বরবাদ। 
প্রশ্থ মতিঃ। যাহারা অদ্থৈ তবাদী, তাহার! ত্রচ্ধ ও বিশ্বকে আদৌ পৃথক 
জান করেন না) মনে ভাবেন, বিশ্বই ব্রহ্গের বিরাটরূপ। অপর পক্ষে ধাহারা 
স্বৈতবাদী, ভাহর! অষ্ট। ৪ হক চিরদিত্ পৃথক জ্ঞান করেন ) মনে ভাবেন, 
শষ্টা ও পাতা স্বগের একান্তে বসিগ! বিশ্বের স্থ্টি ও পালন করেন। 
দ্বেভীল্জত2 | বাচার নিগাঁতারবাদী, তীর! নিরাহার মানব, 
মনের প্ররুত/ভবামী --উশ্বরেব নিবাকাবরূপ কন্পনা করিয়া তাহার উপামন। 
করেন । অপরণকষে ধাহার। সাকা!সাদী, তাহার! ইীন্দররগ্র।স্থ মানবদেহের 
প্রকত)লুণাবে ঈগরেব সকার মৃদ্ধি গঠন কল্ছা তাভাকে দন্যক উন্দিদগ্রাহ্থ 
করত তাহার আরাধন] বা 'অ্চণ] বথেন। 
তুতীল্লতঃ। ধাহারা একেশ্বরবাদী, তাহারা জগৎপাা জগদীশ্বরকে 
স্ব স্ব পিতার ম্যায় অদ্বিতীয় জ্ঞান করিয়া ভক্তিপুর্বাক তীহাব উপাসনা করেন। 
অপরপক্ষে ধাহারা বহবীশ্বরবাদী, তাঁহার! মানবগনের হিবিধ দাত্বিক ভাবে 
অথব। পিতামাত। পতি পুত্র ভাবে ঈশ্বরকে পুজিঝার জন্য তাহার বিভিন্ন রূপ 
ও 
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কল্পনা করেন। সচরাচর দেখ! যার, ধাহারা সংসারে দ্বৈতবাদী, তাহার। 
একেন্বরবাদী ও নিরাকারবাদী, আর ধাহার! অদ্বৈতবাদী, তাহারা মাকারবাদী 
ও বহ্বীস্বরবাদী। 

এখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ঈশ্বর সম্দ্ধে কিরূপ সিদ্ধান্ত করে,তাহার জঙসন্ধান 
লওয়া উচিত। এত মহোক্পতি, এত গৌরবান্বি আবিষ্কার, এত সমুজ্জল 
জানালোকের মধ্যে বিজ্ঞান বিষম গোলকধাধায় পতিত হইয়া ক্ষীণদ্থরে বলে, 
বিশ্বের মাদিকারণ ( [095 4৪3৪) মানববুদ্ধির অগমা ) আমর। কন্মিন কালে 
স্বীয় সদীম বুদ্ধি চালন| করিয়া এ রহদ্য মীমাংসা করিতে পারিব না। এই- 
ক্রপে বিজ্ঞান পাকে প্রকারে বিশ্বের অজেয় আদিকারণ স্বীকার করে বটে, কিন্ত 
ইহা লৌকিক ঈশ্বরের উপর খড়াহস্ত। উহাকে এক তুড়িতে উড়াইতে চেষ্ট 
পায়; এজন্ত ইহার পুস্তক।বলীতে উহার নামগন্ধ উড়িয়। গিয়াছে। যাহ! 
হউক, এ স্থলে মুক্ত₹ঠে শ্ীকার করা উচিত, বিজ্ঞানপ্রতিপািত বিশ্বের 
অংজয় মার্দিকারণ আমাদের বেদান্তের পরত্রদ্ধ। 

বিজ্ঞান স্পষ্ট নির্দেণ করে, যখন বিশ্বের আদিকারণ আমাদের নিকট সম্পূর্ণ 
অজেয়, তখন সেই আর্দিকারণ অন্বেষণ করিবার কি প্রয়োজন? বরং ইনার 
পরিবর্তে যে সকল অপরিবর্তনীয় ভৌতিক নিপ্পমাবলি দ্বারা এ জগৎ পরিচালিত, 
উহাদের বার্তা লওয়াই আমাদের প্রধান কর্তব্য। ইহার মতে বিশ্বনধ্সার 
কতক গুলি অপরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক নিয়মাবলী দ্বার চালিত হইতেছে এবং 
জড় ৪ শক্তির ভিন্ন ভিন্ন সমবায়ে ভিন্ন ভিন ঘটনাবলী সংঘটিত হইতেছে। 
ঈশ্বরের হস্ত দ্বারা এ সকল সংঘটিত বলা এখন প্রকৃত মূর্খতা ; জনসাধারণ 
নিজের অজ্ধনভাবশত; ঈশ্বরকে সর্বনিযন্ত। জ্ঞান করে। হায়! আর 
কত্তকাল এ দকল কুসংস্কার মানবসমাজে বদ্ধমূল থাকিবে। এজন্য যে ধর্ম 
এ কল অপত্য জগতে শিক্ষ। দেয়,সেই ধর্দের উপরও তৎপ্রতিগাদিত শৌকি? 
ঈশ্বরের উপর ন্জ্ঞিন এখন এত নারাজ। | 

ুষ্টধন্দ উপদেশ দেয়, মানব ঈশ্বরের প্রতিক্কতি অনুসারে সাষ্ট হন ( পথ 
জা3৪ 11806 20001010010 019 170906 ০£0০0 )। বিজ্ঞান ধর্মের দেই 
চিরাদূত মত খণ্ডন করিয়া স্পর্ধার সহিত বলিবে, ঈশ্বর মানব স্থষ্টি করেন নাই। 
কিন্তু মানবই নিজ মনের মাদর্শে ঈশ্বর স্টটি করিয়াছেন। ইহার মতে ঈশ্বর- 


ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ। ১৭৯ 


ভ্ঞান আমাদের নৈসর্গিক বা সহজ জ্ঞান নছেন বাল্যকাঁলে অন্তান্ত সংস্কারের 
সহিত আমর! ঈশ্বরজ্ঞান প্রা হই। ৃঁ 

দেখ শরীর রক্ষার জন্ত আহার একান্ত আবশ্তক। যাবতীয় জীবজন্ত ও 
মানব সকলেই ভোজনার্থ ক্ষুধা ভাবে অনুভব করে। ক্ষুধ। আমাদের একটা 
নৈসর্গিক সংস্কার। কামপ্রবৃত্তিও অপত্যন্েহ প্রাণিজগতে দেইরূপ সহজ 
জ্ঞান। কিন্ত এক মানব বাতীত অনু কোন জন্ক এ জগতে ঈশ্ব: জানে ন1 
বাঁ ভাবিতে পারে ন।। ভূমগুলে অনেক অসভা জাতি আছে, যাহাদের ভাষায় 
ঈশ্বরবাচক শব আদৌ নাই। তবে ঈশ্বরজ্ঞান কি প্রকারে আমাদের 
নৈসর্গিক হইল? 

নৈসর্গিক জানের পর বাল্যকালাজ্জিত সংস্কার মনে চিরদিন বলবৎ থাকে। 
ধালাকালে আমরা মাতৃভাষা! শিক্ষা করি। ইহার অনুশাসন মনে যাবজ্জীবন 
বঙ্গবং থাকে । সেইরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস বাল্যকাল হইতে মনে বদ্ধমূল হওয়াতে 
মাতৃভাষার নায় ইহা মণ্ডিষ্কের অলীভূত হইয়া যায়। এক্ন্ত বিপদে পতিত 
হইলেই আমরা স্বতঃ ঈশ্বরকে ডাকিয়। থাকি। মানবমন্তি্ক কালপহকারে 
যেনধপ স্ুরিত হয়, বুদধিগক্তিও তানুবূপ বিকদিত হইতে থাকে। এই উন্নত 
বুদ্ধিশক্তিপ্রভাবে ও সংসারের বিবিধ তাড়নায় তাড়িত হইয়া তিনি নিজের 


মঙ্গজের জন্য নিজ মনে ঈশ্বরবিষয়ক জান উদ্ভাবিত করেন। 
একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে বিজ্ঞান আরও বলে, মানবের ইহা স্বভাবপিদ্ধ। কোন 


বিষয়ের কারণ পরম্পরার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে তিনি নিজ মনের আদর্শে 
একমাত্র আর্দিকারণে উপনীত হইতে চেষ্টা গান। যেমন জীবনের যাবতীয় 
ঘটনাবলী বিবিধকারণৌডুত হইলেও তিনি উহাদিগকে এক অদৃষ্ট হইতে উৎ- 
পল্প জান করেন, সেইরূপ জগতের ঘটনাপরম্পর! বিবিধ কারগোড়ুত হইলেও 
তিনি সমস্তই একেসবরে অর্পণ করিয়। থাকেন। 

দেখ, তোমার মন এক এবং এক আমিতজ্ঞাপে পুণ। বখন তুমি সেই 
মন দিয়া বিশ্বের আদদিকারণ নির্ণয় করিতে যাঁও, তখন নিজ মনের আদর্শে তুমি 
স্বতঃ ভাবিবে, এ জগতের একজন কৃষ্টিস্থিতিপংহার কর্ত। আছেন। তোমার 
মনের প্রকৃতি যে এবং তুমি যেরূপ শিক্ষা দীক্ষা পাওডতাহাতে এরপ দিদধান্ত 
করাই তোমার শ্বভাবসিদ্ধ। বিজ্ঞানের মতে এই গ্রকার যুক্তি অবনস্বন 


১৮০ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধন্ম । 
করিয়া পুর্ধতন দাশানক পপ্ডিতগণ জগতে ওল্পত একেশ্ববণাদ প্রচার করিয়া 
- সবান। 

এইবপ নানাপ্রধার নাগ্ডিক মতাম্ চার করিছ। বিজ্ঞান ঈশ্বরের উপর 
জনসাধারণের বিশ্বাস মন্দীভূত কঁতে চেষ্টা পায়। ইহাতে কালে সমাজের 
ঘোর আনষ্টোতগন্তি হইবে। যে করুণাময় গরমেশ্ববে বিশ্বাস করিয়া নিরুপায়, 
অসহায়, দূর্বল দাণৰ এই দাপতাগপূর্ণ সংসারে অশেষ শাস্তিন্থখে দিন অতি- 
বাহিত কারতৈছেন,যুনি ভবগারাবাগে তাহার একমাত্র কাগ্ডারী এবং ধাহাকে 
তিনি জীবনের আদর্শ কাপয়া ধশ্মপথে ও উন্নতির পথে ক্রমশঃ অগ্রনর, নেই 
পরম গপিত। পরমেশ্বর হতে বিজ্ঞান আজ তাহাকে চিমবঞ্চিত করিতে চাহে। 
ক্েবিজ্ঞান। তোমার কুহকজাদ আর আরধক বস্তার করিও না। সাজ 
জচিরে অধঃগ।তে যাইবে । 

এখন বিজ্ঞানোজির প্রতিবাদ করা উচিত। নিরষ্ট জন্তগণ আধ্যাত্মিক 
শ্জি হইতে চিরবঞ্চিত। উহাদের ধশ্রগ্রবৃত্তি ৭া থাকায় উহার কি প্রকারে 
ঈশ্বর বুঝতে সক্ষম হইবে? যেমন ঝাকৃশক্তি ও জ্ঞানশক্তি থাকাতে মানব 
উদ্থাদের হইতে চিরদিন পৃথক, তেমনি ধর্গ্রবৃত্তিগুলি থাকাতে তিনি আরও 

»পৃথক। বিজান যত্তই কেন সদ্ধান্ত করুক না, সমাজে বসবাদ করাতে তাহার 
রমগ্রবৃত্িগপি ক্রমস্ুরিত হইয়াছে; কিন্ত উহাদের শস্কুর হৃদয়ে না থাকিলে 
উহার! কি প্রকারে এতদূর স্ফারত হইতে পারে? এ কলিষুগে তাহার অধঃ- 
পৃতিত আত্মায় যে আধ্যাত্মিক এক্তি অবশিষ্ট আছে, উহারই প্ররোচনায় 
ভিন ঈশ্বরঞ্ঞান গ্রা্ধ হন। অতএব হহা তাহার নৈসর্গিক সংস্কার। 

এ মায়াজগতে জীবাত্মার সহিত মনের যেরূপ সম্বন্ধ, তাহাতে শেষোক্ত 
জানশক্তির ক্ঘুত্তির সহিত প্রথমোক্ত ঈশ্বর জ্ঞান লাভ করে। যেমন কামগ্রবৃত্তি 
নৈসর্গিক সংস্কার হইলেও ইহা যৌবনকাে প্রন্দুরিত হয়, সেইরূপ বয়সে 
মস্তিষ্কের রীতিমত ব্মৃি হইলে দনের জ্ঞানশক্কির স্যত্তির সহিত আত্মার ধর্থ- 
প্রবৃত্তিগুলি ন্ফুরিত হয় এবং সেই সর্শে ঈশ্বরজ্ঞান ও পাঁপপুণাজ্ঞান হয়ে উদ্দিত 
হয়। অতএব ইহার। আমাদের নৈসর্গিক সংস্কার । যখন মন চৈতন্যে ও জ্ঞানে 
পূর্ণ, তখন সেই চৈতন্য ও জ্ঞানের যে এক অনন্ত ভাণ্ডার আছে, তাহা ও 
একপ্রকার দ্বতঃসিদ্ধঃ। 


ঈশ্বরে অস্তিত্ব ও স্বরূপ । ১৮5 


“আও বুঝা উচিন্ত, মানীমনের নৈনাগক আকাঙ্ষাবণতঃ ঈশ্বরজ্ঞান 
উহাতে নিগৃঢ় ভাবে পাকে) পরে জ্ঞানশক্তির উদ্মেবের মনে ইহা প্রচ্ষ,রিত হয়। 
এখন যে সকল অপত্য জাতি ঈশ্বর বুঝিতে পারে না, উহ'দের আধ্যাত্মিক শক্তি 
ততদুর স্ফ,গিত হন নাই বলিস; উঠংদের এমন ছুর্গাত। 

যখন দুপ্বগ মানবের গ্রকাত «উবপ, (ঘ ঈশ্বরে বিশ্বান ব্যতীত ভবসংসারে 
তাহার গতান্তর নাই, তখন এজ্ঞান যে বয়মে উদ হউচনা কেন। হা 
তাহার নৈসর্মিক সংস্কার | ঘখন ইহা সংল দেশে সর্ধবাধিমন্মত, ৩খন ইহা 
তাহার নৈসর্গিক। 

চিরকালই মানবধখ্ৰ তীহাকে এরূপ উপদেশ দিয়। আগিতেছে এবং তিনিও 

ঈশ্বরের হথমধুর নাম লইয়। এই 'ছুস্তর ভবন।গর সুখে পার হইতেছেন। 
অতএব তাহাকে ঈথর, গড, ভর, কচ, আল্লা, খোদা, বুদ্ধ প্রভৃতি যে নামে 
ডাক না কেন, সকল নামে একগাত্্র পররদ্ধকে ডাক! হইতেছে । ষখার্থ 
৷ বলিতে কি, সংসারের নকল ধন্মই এক পথের পথিক। 
বহতা )দটৈ ভিন পন্থানঃ সিদ্ধিহোতবঃ 
স্বয্েব নিএতস্তোথাঃ জাহুবীয়। ই বার্ণবে। 
(রঘুবংশ) 
“যেমন গঙ্জোদক যেনিক দিম মাগুক না কেন, ইহা এক মহাসাগরে পতিত 
হইতেছে, দেইরূপ জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্শশান্ত্র প্রকৃত সিদ্ধিলাভের উপায়গুলি 
বিভিন্ন কূপে নির্দেশ করাতে উহার! ধতই কেন বিভিন্ন হউক না, উহার! সকলে 
একমান্র। সরক্রদ্ধে লইয়! যাইতেছে ।” 
এখন পরক্রদ্ষের ব। ঈগ্বরের স্বরূপ নম্বদ্ধে কিঞিৎ উল্লেখ করা কর্তব/। 
ছুঃখের বিষয়, এতৎমন্বন্ধে স্থমীমাংস! করা কাহারও সাধ্য নাই। তাহাকে সগ্ডগ 
ধা নির্প ভাঁবে ভাব, সাকার বা নিরাকার ভাবে ভাব, তাহার যথার্থ স্বরূপ 
নির্্ধ করিতে পারিবে না। তাহাকে দেবমুক্তিতে ভার বা মানবমৃত্ঠিতে 
ভাব, তাহার যথার্থ স্বরপ নির্ণয় কাঁরতে গারিবে না? আগম। নিগম, পুরাণ 
ভ্িপিটক, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি লংদারে যত প্রকার ধশ্বশান্ত্র আছে, কোন 
শান্বই তাহার যধার্থশ্বরূপ নির্দেশ করিতে পারে না। ঈশা, মুযা, মহ, 
বদ্ধদেব, শ্ীরুষ্ণ, শব্করাচার্ধাদেব প্রভৃতি ঘোগেশ্বরগণ তাহার যথার্থ স্বরূপ পান 


১৮২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


নাই। তাহার! দেশে দেখে যাহ বলিয়া! গিয়াছেন; তাহাই সকলে জানে মাত্র। 
তত্তিশ্ন আর কেই কিছু জানে নাও জানিবার উপায়ও নাই। আখরা কম্মিন 
কালে আমাদের সসীম জ্ঞানশক্তি চালন। করিয়। যুক্তিবলে ও তর্কবলে পরমাত্মার 
অস্তিত্ব ও ম্বরূপ জানিতে পাখি না। সকল দেশের যোগেশ্বরগণ যোগবন্দে 
অন্তর্জগৎ অন্বেষণ করিতে করিতে এতৎসন্বদ্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়া! গিয়া- 
ছেন, তাহাই জনসাধারণ জানে ও মানি চলে। সকল দেশের ধর্ষশান্ত্র যেক্প 
নির্দেশ করে, ভাহাই সকলে অন্ধবিশ্বীসের সহিত শিরোধার্) করিয়! লয়। 
সংসারে ফাহার। নিরাকার বাদী,তাহীরা শাস্ত্রের কথানুসারে নিজ নিজ হদয়া- 
কাঁশে মনগড়। একট। ঈশ্বরের রূপ কল্পন। করিয়। তাহার উপাসনা করেন; আর 
ধাহারা সাকারবাদদী, তাহারাও শাস্ত্রের কথাগ্লারে ঈশ্বরের ব| তাধার অধতার 
বিশেষের সাকার প্রতিমুদ্ঠি নিশ্মাণ করিয়া পৃজ| করেন। বিস্ত উতয় স্রদারহ 
ভাবেন, তাহার নিজ নিজ মনের বিশ্বাসানুনারে ঈশ্বরের স্বরূপ পাইয়াছেন। 
জগতে একমাত্র বেদান্তধন্ম পরত্রন্ষের যথার্থ স্বরূপ নির্দেশ করিতেছে । তিনি 
বেদে গত তৎসৎ ও সচ্চিদানন্দ নামে কথিত হন। তিনি সত্যন্বরূপ, চৈওম্বন্ব৫প- 
ও আনন্দ স্বরূপ। মায়াতীত বলিয়! তিনি সৎ, এজন্ত তিনি নিত্য নিন 
সত্য সনাতন, নির্বিকার ও নির্রিকল্প? তিণি নিগুণ বা গুণাতীত, অথ!ং 
মায়ার জিগুণের ক্রিয়ার সম্পূর্ণ বহিভূ্তি। ভিগুণ আদৌ তাহাকে স্পর্শ করিতে 
পারে না। ত্রিগুণের অনন্ত লীলাবশতঃ জগতে এত পরিবর্তন, এত মঙ্গল মঙ্, 
এত পাপ পুণ্য ও এত হ্ৃখছুঃখ দেখা যায়। পরব্রহ্ম এসকল হইতে বহুদূরে 
আছেন। তিনি সকল বিষয়ে উদাসীন ও নিরপেক্ষ । তাহার রূপ চিন্ময় 
ও আনন্দময় | তাহার চিৎশক্তি বিশ্বব্যাপিনী ও তাহার আনন্দও বিশ্বব্যাপী । 
আমাদের চৈতন্ত ও বুদ্ধিশক্তি তাহারই অনস্তচিৎশক্তির কণাবিশেষ এবং 
আমাদের ক্রচ্মানন্দ, প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ তাীহারই অনস্ত আনন্দের কণা 
বিশেষ। | 
আধুনিক একেশ্বরবাদিগণ নিগুণ পরব্রন্ম বুঝিতে না পারিয়া ঠাছার স্থানে 
ধগুণ লৌকিক ঈশ্বরকে মায়াময় মানবমনের আদর্শে ব্যক্ত করেন। ঘেমন 
ইহা নিরাকার ও নীরূপ, ঈশ্বরও তাহাদের নিকট নিরাকারও নিষ্প। ইহাতে 
যে সকল শ্রেষ্ঠ গু আছে, উহাদিগকে অনন্ত গুণিত করিয়া! তাহারা ঈশ্বরে 


ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ । ১৮৩ 


আরোপ করিয়। থাকেন। এজন্য তিনি তাহাদের নিকট সর্ধখক্তিমান, সর্বমঙ্গল 
ময়, সর্বদয়াময় ও সর্ধন্তায়বান। তাহাদের নিকট ইশ্বর সর্বাবিধ সদ্গুণে 
বিভূষিত। সংনারের অসংগ্রণরাপি ব্যাধ্যা করিবার জগ্ত তাহার! তাহার 
প্রতিন্দী নয়তানের অবতারণ! কবেন। কিন্তু এক জনহিন্বু নিপুণ পরব্রস্ে 
মানবোচিত কৌন গুণ বা ভাব দেখেন না।তিনি কেবল তাহার মায়াূপ 
রদ্ধাবিষু মহেস্বরে মায়াময় মানবমনের মায়া গুণ দেখেন। 

বিজ্ঞান বলে, পাশ্চাত্য জগতে মানবগনের শ্রেষ্ঠ গুণাবলী ঈশ্বরে আরোপ 
করাতে তাহার এক অপরূপ রূপ দেখান হইয়াছে? তিনি দয়াময়, অথচ ম্তার- 
বান। যিনি দয়াময়, তিনি কিরপে গ্তায়বান হইবেন? যিনি ম্যায়বান, তিনি 
ঘদা কঠোর, তিনি তুলাদণ্ড লইয়! সদা ন্যায় বিচার করিবেন। তবে তিনি 
কিরূপে দয়াময় হইলেন? দয়া ও স্টায়পরতা ছুই বিরুদ্ধভাবাপন্ন ধর্ম; উহারা 
একাধারে থাকিতে পারে না। তাহার সাক্ষ্য, জজপাহেব সকল সময় স্তায়বিচার 
করেন) কিন্ত লাটসাহেবই দয়। দেখাইতে পারেন। জজপাহেব দয় গ্রকশ 
করিলে ঘোর অবিচার করিয়! বলিবেন। 

সেইরূপ ঈশ্বর সর্ধবণক্তিমান অথচ মঙ্গলময়। যিনি সর্বশক্তিমান তিনি ত- 
যথেচ্চাচারী, ভিনি কিরূপে মঙ্গলময় হইধেন? যখন জগৎ অঙ্লৌকিক 
নিয়মতক্ত্রের অধীন এবং কোন প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যত্যয় নাই, তখন তাহাকে 
বেন সর্ঘিশকিমান বল? যখন সংসার মঙ্গলামঙ্গলে ও স্থথুঃখে পরিপূর্ণ, তখন 
তাহাকে কেন মঞ্গলময় বল? বিজ্ঞান বলে, এইরূপ বিরুদ্ধ গুণাবলি ঈশ্বরে 
আরোপ করিয়া পাশ্চ[ত্য জগৎ তাহা উপর কেবস বিদ্রণ করিতেছে। 

ইহা আমাঁ'দর পরম গৌরবের বিষণ, যে সনাতন হিনুধশ্শ পরবঙ্গে 
জমম্পূর্ণ মানবমনের অম্পূর্ণ গুণরাশি আরোপ করিয়া কোনরূপ দোষে দুষিত 
হয় শাই বা কোনরূপ ব্ভ্রিটে পতিত হয় নাই। বিজ্ঞান সকল ধর্মের উপর 
উ“হাস কারবে, কিনব ণেদান্তধন্মের স্বীয় ভাব দেখিধা চিরদিন শুষ্ভিত 
থাকিনে। 

পরিশেষে বজব্য, এই পাপন্চাপপূর্ণ ৪ বিপদআপণ্নমাধুল সংসাগে 
ভগবান বাতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। ভবপাঁরাবারে তিনিই আমাদের 
একমাত্র সহায় ও বন্ধু। গ্রীহরির পাদপদা স্মরণ না করিয়া কেহ উবপাগর 


পার হইতে পারেন না। যে জীর্ণ তরণী লইয়। আমর! ভবসাগর পার হইতেছি, 
তাহা ত পদে পদে বাঞ্চাল হইবার সম্ভাবনা। সেই দানবন্ধু কাণ্ারী ব্যতীত 
কে ইহাকে পরগারে লইয়া যাইবে? যদি ভবপাগর হুখে পার হইতে ইচ্ছা কর 
অন্ুক্ষণ ভগবানকে স্মরণ করিবে। একমাহ তীহার কয় লকল বিপদ আপদ 
তরিয়। যাইবে । আর যদি মূ প।শ্চাঙ্যবিজ্ঞ।নেয বথায করাত কর, 
তোমার ইহকাল ও পরকাল নষ্ট হইবে এবং তুমিও জাহান্নমে যাইবে। 


পেশি সিসি পি 


ঈশ্বরের অবতার গ্রহণ | 


প্রত্যেক ধর্দে মানবন্পে ঈশ্বরের এচ এক প্রতিনিধি বেখ। যায়। ঈশা, 
মহমদ, বুদ্ধদেব ও শ্রী প্রভৃতি মহাপুঞ্ষগণ এ জগত তাহার প্রতিনিধি। 
ধর্ম বগ্রবর্তক ঈশাদেবকে তাহার প্রিয়পুত্র মনে করিয়া পতিত মানদের 
পরিস্বাত। জ্ঞান করে এবং উহাকে মধ্য রাখিয়। হার নিকট মুক্ত প্রার্থনা 
করে। মুপলমান ধন্ম স্বপ্রবর্তক মহ'মণদেবত? উহার প্রি পর়্গন্থর ও প্রিয় 
সত্বৎ মনে করিয়া উহার উপদেশ মতে চলে | বৌদ্ধধন্শ স্বপ্রবর্তক বুদ্ধদেবকে 
য় ঈশ্বর বলিগা পু করে। হিন্দুধর্ম ইীরষণপি মহাপুক্ষষগণকে ঠাহার 
অবতার জানে পূজ। কবে। 

যে ক্বৈতবানী ধর্ম জগৎ ওভ্রয্পাকে পৃথক জ্ঞান করে, সে রন 
প্রতিনিধিকে তীহার প্রিরপুলর ব। প্রি্তবং জান করিয়। থাকে । আর যে 
অধৈতবাদী ধর্ধ জগৎ ও আটকে আদৌ পৃথক জান করে না, সে ধন্দ পুজা 
প্রতিনিধিকে স্বয়ং ঈখবর ব! তাহার অবতার জন কারয়। থাকে । ধর্মজগণে 
খৈতবাদ ও অটতবাদ চিবদিন পরস্পিত বলিয়া ধর্সের মতাত লইয়। এন 
পার্থক্য দেখ। যায়। 

্রিয়গু প্রিষ্পয়গ্ধর ও অবতার এই তিনটা কথার তাৎগর্ধে বিস্তর 
গ্রতেদ থাকিলে ও উহাদের উদ্দেশ প্রায় একরূপ। যখন উহাদের মধ্যে কোন 
না কোনরূপ প্রত্যেক ধর্দে দেখা যায়, তখন বুঝ। উচিত, নিশ্চই উহাদের 


ঈশ্বরের অবতারগ্রহণ। ১৮৫ 


“ সম্যক আবশ্তকতা আছে। কঠোর আবশ্তকতাই সংসারে সকল কর্মের মু্গীতূত 
কারণ। কঠোর আবশ্যকত। ব্যতীত উহীরা কদাচ সর্ধবাদিসম্মত হইতে পারে 
না। মানবমনের প্রক্কতি যেরপ্‌, তাহাতে উহাদের মাবশ্তকত। সর্ধন্ঞ সমভাবে 
অন্থভূত হইতেছে। 

এ কনিযুগে আত্মার খাধ্যাত্মিক পতন বশতঃ লোকে গুণাতীত, মান়্াতীত 
পরক্রদ্ধ আদৌ বুঝিতে পারে না এমন কি, তাহারা সগ্ুণ নিরাকার ঈশ্বর ভঙ্গন| 
করিয়াও মনে তাদৃশ তৃপ্তি বোধ করে না। নিরাকার ঈশ্বর ভজন করিতে 
গেলেই তাহার। মনের অধিকাংশ ভাগ শ্ম্ময় ও অন্ধকারময় দেখে এবং বাধ্য 
হইয়া ভাহার এক এক প্রতিনিধির শরণ লয়। তাহারা এ সকল মহাপুরুষ 
রিগকে স্ুদদেহধারী উশ্বরিক কপ জ্ঞান করত তাহাদিগকে জীবনের আদর্শ 
করিয়া ধন্দপথে অগ্রসর হয়। 

নিরাকার ভন দ্বার! স্থূল দেহধারী মানবের মন যথার্থ তৃথ্ি বৌধ করে 
না বনিয়। পৃথিবীর অথিকংশ জাতিবর্স এখন সাকারবাদী। 
ভগবান প্র বলেন :₹- 

কেশোহধিকতরস্তেযা মব্যক্তচেতসাং 
অব্যক্তা হি গতি ছুঃখং দেহবদ্তিরবাগ্যতে। 
(গীতা) 

দ্যাহার। অব্/ক্ত নিরাঁকাঁর ঈশ্বরের উপাসনায় রত,তাহাদের একপ উপাসন। 
অতি ক্লেকর, কারণ স্কুনদেহ ধারণ করিয়া লোকে অতিকষ্টে নিরাকার ঈশ্বর 
পাইয়। থাকে।” 

নিরাকরবাদী খু্ধর্দের রোথান কাথলিক ও ্বীকচ:্চ সম্প্রদায় ঈশ! ও 
মেরীর মূর্তি ও আলেখ্য কেন গিজায় দেখাইয়া থাকে? নিরাকার ঈশ্বর ভজনা 
করিয়া লে।কে আদৌ তৃপ্তি বোধ করে না বলিয়া উহারা এরূপ করিতে বাধ্য 
হয়। উহার! একরূপ সাকারোপাসক ; এই অনুপাতে হিসাব করিলে পৃথিবীর 
অধিকাংশ জাতি এখন সাকারোপামক ও মাকারবাদী। 

প্রিপুত্র,প্রিমস্থহ্বৎ বা অবতান মানাতে প্রত্যেক টবশেধিক ধর্ম গ্রারুতিক 
ধন্মের এক্ক মহৎ উদ্দেশ্তা সাধন করে। ধর্মমাত্রেই লোকশিক্ষার জন্ধ এক 


মহোচ্চ আদর্শ সকলের সমক্ষে ধারণ করে। ুষ্ট ও মুসলমান ধর্দদ সগ্তণ নিরা- 
২৪ 


$৮৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


কার ঈশ্বরকে সকলের আদর্শস্বরূপ দেখায়। কিন্তু মানবমন সেরূপ নিরাকার 
ঈশ্বরের উপাসনাক়্ প্রকৃতকপ তৃপ্তি বোধ না করাতে উহার! দ্ব স্ব প্রবর্তককে 
তাহার প্রিয়পুত্র ব। প্রিয়ন্থহ্ৃৎ জ।নে অলৌকিক ভক্তি ও সন্মান দ্বেখায়এমন কি 
উহাদ্দিগকে পুত্র ইশ্বর ব! পয়গণ্'র ঈশ্বর বলিয়া সম্মান করে এবং মধ্যস্থ রাধিয়!] 
কাহার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করে। যদিও মুসলমানধন্মী মহম্মদদেবকে সাক্ষাৎ- 
মন্বদ্ধে মধাস্থ মানে না) কিন্ত যধন তাহার উদ্দেশ মতে সকলকে চলিতে বলে, 
তখন তিনি সদ্গুরু বলিয়া পরোক্ষভাবে মধাস্থ। 

বৌদ্বধন্্ বুদ্ধদেবকে নিন পরবরদ্গের স্ুলরূপ জ্ঞানে পৃজ! করে। হিন্দুধর্ 
রঙ্ধাবিষুখমহেশ্বরকে পরবদ্ধের মায়!রপ জ্ঞানে পুজা করে) এমন কি, এক এক 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তক লোকবিশেষও স্বসম্প্রগায়স্ত পোকবর্ত্বার। সদর জ্ঞানে 
পৃজিত হন। ফলতঃ এ সকল মঙ্াপুঞ্ষদিগের প্রতি জনদাধারণের তাদৃ 
অলৌকিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা না জন্মিলে, উহাব| কি প্রকারে তাহাদের উপগিষ্ট 
ধর্ঘামৃত পান করিয়া সকল বিষয়ে তাহাদের অন্করণ করতঃ নিজীবনের উন্নতি 
সাঁধন করিতে পারে? এস্থলে তাহাদের উপর যিনি ঘত ভক্তি ও যত বিশ্বাস 
দেখাইবেন, তিনি ততই ধর্মপথে অগ্রসর হহবেন। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, যখন পরমেশ্বর আমাদের সাধারণ পিত1 এবং 
আমরাও তাঁহার সাধারণ পুর, তখন পিতার নিকট পুত্রের যাইবার বাঁধ! কি? 
তবে কেন আমর! মধাস্থ ( 116৭18601 ) মানিতে যাইব? পিতা মাতা ও পতি 
থে ভাবে তুমি নিরাকার ঈশ্বরকে ভাব না কেন, যখন তোমার মন অসম্পূর্ণ, 
তখন তিনি কিছুতেই তোমার সম্যক্‌ মায়ত্ত হইবেন না। এজন্ত একজন 
মধ্যস্থ রাখা বিশেষ প্রয়োজন। প্রিয়পুক্র, প্রিয়পয়গন্থর, অবতার ও সদ্গুরু 
সকলেই নিরাকার ঈশ্বর ও অনন্পূর্ণ মানবমনের মধ্যস্থ | যদি নিরাকার ভজন! 
করিয়। মানবঘন যথার্থ তৃপ্তি বোধ করত অথবা নিরাকার ঈশ্বরে যদি আস্তরিক 
প্রগাঢ় প্রেম ও ভক্তি প্রদর্শন কর! যাইত, কোন দেশের কোন ধর্ম এ সকল 
মগ্ডণ মধ্যস্থের শরণ লইত ন1। 

আরও দেখ, নিরাকার ঈশ্বরকে স্থুলমনের সম্যক ভাব্য করিবার জন্য তাহার 
একট! স্ুলরূপের বিশেষ প্রয়োঞ্জন। অগ্রে তাহার স্থুলরূণে অপার ভক্তি ও 
গেম গ্রর্শন করিতে শিক্ষ। কর, তবে তুমি বন্দি বসাস্তে নিরাকার ভজনের 


ঈশ্বরের অবতার গ্রহণ । ১৮৪ 


উপযুক্ত হইবে। প্রিয়পুত্র, প্রিয়পয়গন্থর, অবতার ও নদগুরু উার। সকলে 


নিরাক্কার ঈশ্বরের স্থুপরূপ দা উহ দিগকে দেখা ইগ। মানবধন্্ সকল দেশে 
ঈশবরারাধন! সহ ও ন্থুগম করিয়।ছে। 


এখন বুঝিতে চেষ্ট! কর উচি£, খাহার| ঈশ্বরের প্রিদপুত্র, প্রিযপয়গন্থর 
বা অবতারকে মধ্য মানেন,তাহানের মধ্যে কে অতি সহজে ঈশ্বর লাভ করিয়। 
থাকেন? ইনি ঈশ্বরের [গ্রসপুত্র বা প্রিঃস্থযং) হহাকে মানিলে লোকে সহজে 
ঈশ্বর পাইবে, না ইানই ঈধর ৰা তাহার অবতার, ইহাকে মানিলে তাহারা 
আরও সহঙ্গ উশায়ে ঈশ্বর গাঃবে? সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন, 
শেষোক্ত উগায়ে (হিন্দ ও বৌদ্ধ মতে) আতি সহজে ঈশ্বর পাওয়া যায়। 
প্রিয়পুত্রকে ধর ঝা প্রিয়নথ্বংকে ধ7, ইহাতে ঈশ্বরের সহিত তোমার বিশেষ 
ববধান রহিয়। গেল) কস্ত অবতার পৃ্জন করিলে, যেমন ঈশ্বরে ও তদীয় 
অবতারে কোনরূপ ভেদাভেদ নাই, তুমিও অতি গহজ উপায়ে ঈশ্বর পাইয়া 
থাক. অতএব মুক্তকণে স্বীকার করা উচিত, হিন্দুধর্ম অবতার পৃ্জন করিয়া 
অগ্ঠান্ত ধর্ম অপেক্ষা ঈশ্বরারাধনা আরও মইজ ও স্থগম করিয়াছে। 

ঘে অধৈতবাদী হিন্দু নিপুণ পরবন্ষের অস্তিত্ব বুঝিয়া সমণ্ড জগৎ ব্রহ্ধময় 
বলেন, তাহার নিকট তুমিও ব্রহ্ম, আমি৪ বক্ষ এবং সকলই ব্রহ্ম। তাহার 
নিকট কি সাকার পৃজন, কি অবতার পৃজণ, কিছুতেই পরক্রদ্ষের অবমাননা 
কর! হয়ন|। বরং ইহ।তেই তাহ।র এন্ধগক্তি সম্যক প্রকাশ পায়। থে 
সনাতন হিন্ুধশ্ম মায়াতাত পরব্রদ্ষের মায়ামযী ত্রিমৃত্তি দেখাইয়। তাহাকে 
তোমার মারামুগ্ধ স্থলমনের সম)ক ভাবা করিতে চেষ্ট! পায়, সে ধর্খ আবার 
তোমার আত্মার প্রকৃত মঙ্গলের জন্ঠ, তোমার মনের সান্বিক ভাবাবলির সম্যক 
ুর্তির জন্য সেই পরক্রঙ্গের সাব্িক রূপ বিশ্বপালক শ্রীবষুকে কয়েক অবতারে 
পৃথিবীতে অবতীপ করায়? যেখানে অসাধারণ গুণের বিকাশ দেখে, সেইস্থলে 
পরমাত্মার অলৌকিক রূপ দর্শন করিগা তাহাকেই মানবজীবনের আদশন্বর্প 
দেখায়) ততপ্রদর্শিত ধর্দজীবনের অনুকরণে লোকবর্গকে প্রোৎসাহিত করিবার 
জন্ তাহার অসাধারণ গুণগ্রথম ও কাঁর্তিকলাপ করিব সথললিত কণ্ঠে অতিরঞ্িত 
ভাবে গান করায়। এখন বুঝিয়া দেখ, অবতারপুজনে হিশ্ধর্শের কি মহৎ 
উদ্দেস্ত সাধিত হইতেজে 
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এস্লে জিজ্ঞান্) লোকবর্গকে যথাথ ধর্ম শিক্ষা দিবার জন্ত, বাঁ মংস]রে 
ধর্ের উন্নতি সাধনের জন্ম ঈশ্বর কি স্বয়ং জগতে অবতীর্ণ হন? মানবের জাতীয় 
ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায়, যখন সংমারে ধন্দ লোণ পাইয়া অধর্শ 
প্রবল হয়, তখন এক এক মহাত্মা দেশবিশেষে আবিভূ্ত হইয়া ধর্মজগতে 
মহৎ আন্দোলন করেন এবং নৃতন ধর্মমত প্রচার করিয় স্বদেশের মহোপকার 
সাধন করেন। সকল বিষয়ে অবনতির দিকে প্রকৃতি এত অধিক প্রবণা, 
যে মধ্যে মধ্যে এরূপ মহাত্মার আবির্ভাব ব্যতীত মংসারে ধন্মোন্গতির সম্ভাবনা 
অভাল্প। 

এখন দেখ, জগতের ইতিহাম এ বিষয়ে কিনপ সাক্ষ। দিতেছে। যৎকালে' 

বুদ্ধদেব ভারতে অবতীর্ণ হন, তৎকালে জনসাধারণ সামাজিক ধন্ম ভুলিয়া গিয়া 
যাগযজ্ঞে বিবিধ পণ্ুহত্য। করিতে করিতে হিংসাপ্র হইয়া উঠে। উহাদিগকে 
বথার্থ ধর্ম শিক্ষা দিবার জন্য তিনি সমাজধন্ম ও অহিংসাপরম ধর্ের জয় 
ঘোষণা করেন। যৎকালে ঈশাদেব পেলেষ্টাইনে আধিভূতি হন, তৎকাঁলে 
তত্রত্য জনসাধারণ পৌত্বলিকতার বীভৎম কাগুগুলি অনুষ্টান করিতে করিতে 
অধন্দপরায়ণ হইয়া উঠে। তগ্গিবারণার্থ তিনি এবেশ্বরবাদের জয় ঘোষণা 
করিয়া ও তছৃদ্দেশে নিজ জীবন উৎসর্গ করি! ধর্থের মাহাত্মা বর্ধন করিখ়া যান। 
যখকালে মংম্মদদেব আদব দেশে আবিভূতত হন, ততৎকাল জনসাধারণ 
পৌত্তলিকতায় অংন্দাচারী হইতে থাকে) ভক্জিবারণার্থ হিনি নিখুঁত নিরাকারো- 
পাসন প্রবর্তিত করিয়া ও সকলকে ধর্শদ্ব করিয়! ন্বদেশে উৎসাহবহি প্রজ- 
লিত করিয়! যান। 

যৎকালে শঙ্করাচার্ধাদেব ভারতে আবিভূতি হন, তৎকালে বহুমংখ্যক 
লোক নিরীস্বরবাদী বৌদ্ধধন্ধের আশ্রয়ে অধন্মপরায়ণ হইয়া উঠে) তঙ্নিবারপাথ 
তিনি সনাতন হিন্দুধন্মের আমূল সংস্কার করিয়া উহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া 
যাঁন। যৎকালে বঙ্গীয় সমাজে মহাপ্রভু চৈতন্তর্দেব আবিস্ূতত হন, শৎকালে 
জনসাধারণ তস্ত্রোক্ত কুলক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিতে করিতে অধশ্মপরা*্ণ হইয়া 
উঠে; তঙ্নিবাঁরণার্থ তিনি বৈষ্ণব ধর্ধের জয় ঘোষণ| করিয়া যান। যৎকাঁলে 
গুরু নানক পাঞ্জাবে আবিভূ্ত হন, তৎকালে তএত্য বন্ুসংখ্যক লোক মুপলমান- 
দিগের সংঅবে ম়েচ্ছত্ব প্রাপ্ত হয়; তন্নিবারণার্থ তিনি তথায় শিখসম্প্রদদা 


ঈশ্বরের অবতার গ্রহণ । ১৮৯ 


স্থাপন পূর্বক হিন্ুধর্শের পুনরুজ্জীবন সাধন করেন। যৎকালে মান্তবর রাম- 
যোহন রায় বঙ্গদেশে আবিভূতি হন, তৎকালে পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া অনেক 
বঙ্গীয় যুবক খৃষ্টানধর্্ধ অবলম্বন করিতে থাকে? তন্পিবারণার্থ তিনি ব্রাঙ্ধদমাজ 
স্থাপন পূর্ধবক বঙ্গদেশের মহোপকী'র করিয়া যান। সেইরূপ যখন বঙ্গের শিক্ষিত 
সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষার হলাহল পান করিয়৷ সনাতন হিন্দুধর্দে বীতশ্রদ্ধ হইম] 
উঠে, তখন পরমহং রামকষ্ণদেব মা! কালীর সাধনে সিদ্ধ হইয়! সকঙ্পকে সছু- 
পদেশ দিয়া স্বধন্মে শ্রদ্ধাবান করিয়া যান। 
এইরূপ যখন মংসারে ধর্ের গনি ও অধর্দের অভ্যুথান হয়, তখন ভগবদি- 
চ্ছায় ধর্ধাকআগণ আবিভূতি হইয়া ধর্দের উন্নতি সাধন করেন। 
ভগবান শ্রীরুষ্ণ বলেন £-- 
যদ| বদ। ধশ্মন্য গ্লানি তবতি ভারত 
অভ্যুখানমধন্মন্ত তদাত্ানং হ্জাম্যহম্‌। 
পরিত্রাণায় চ সাঁধূনাং বিনাশাম চ দুক্কৃতাম্‌ 
ধর্দসংস্থা" নার্থায় সশ্তবামি যুগে যুগে । 
| (গীতা) 
“্যখন পৃথিবীতে ধর্দের ঘানি ও অধশ্মের অভ্যুথান হয, তখন আমি আপনাকে 
হজন করিয়া থাকি। নাধুদিগের উদ্ধার, পাপাস্মাদিগের বিনীশ ও জগতে 
যথার্থ ধশ্ম মস্থাপনের জন্ত আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।” গীতোক্ত মহাসত্য 
মানবের জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাঞ্ষরে লিখিত আছে। কেবলই কি ধর্জগতে 
এইরূপ ঘটে, গাহা নহে । জ্ঞানজগতে ও রাজনৈতিক গগনে কবিবর ও বাগ্ি- 
বর মধ্যে মধ্যে দেখ! দিয়া! দেশের কত মহোপকার করিয়া ঝান। 
এস্থলে কেহ কেহ বলিবেন, পাপাত্মা্দিগের বিনাশ, সাধুদের পরিত্রাণ, 
ষ্টের দমন ও শিষ্টেব পানের জন্য ভগবান স্বয়ং পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, এ 
কেমন কথা? যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সামান্য ইচ্ছায় এমন লক্ষ লক্ষ পৃথিবী 
নিমিষ মধ্যে চূর্ণ হইতে পারে, তিনি কি না এই সামান) কাজের জনয মানব- 
জন্ম গ্রহণ কাঁরয়। অশেষ ছুঃখের ভাগী হইবেন শান্্কারদিগের উদ্দে্ 
অন/রূপ। এস্থলে তাহারা যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়জ(তিকে ধর্যু্ধ পিখাইবার 
জনয ভীহাদের আদর্শ পুক্রষের কথ উল্লেখ করিতেছেন । কি প্রেকারে রুদ্ধ 
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করিয়। দেশ উদ্ধার করিতে ২ইবে, কি প্রকারে দুষ্টেগ দমন ও শিষ্টের পালন 
করিতে হইবে,তাহাই জগৎকে দেখাইবাঁর জন্য তাহীরা ঈশ্বরের অবতার গ্রহণ 
শ্বীকার করেন। যে খিন্ুধর্ম সমাজের সকল কর্মের উপর নিঞ্জের প্রীতিকর 
অন্ুশাদন পূর্ণভাবে চালায়, সে ধর্ম কি যুদ্ধবিষয়ে আদশপুক্ষধ দেখাইয়া 
লোকবর্দকে ধর্শযুদ্ধ শিখাইবে ন? রামচন্দ্র ও শ্রী ইহাব জন্য 
ভারতে অবতীর্ণ 'হন, 

প্রীতম, শ্রীকৃষ্ণ মুষ বৃদ্ধদেব, ঈশা, মংস্মদ, চৈতগ্ত এভূ তি থে সবল মহাত্ব। 
পৃথিবীতে অবতীর্ঘ হইয়। ছুন্দুিত্ব:র ধর্মের গু ঘোষণা কেন ও মানবধর্মের 
উন্নতিদাধন করেন, তাহারা সকলেই এ জগতে প্রক্কৃত দেবতাঃ তাহা9| পর- 
মাতার সর্বশ্রেঠ অংশ লইএ। জন্মগ্রহণ করেন। তাহার! প্রকৃত যোগেশ্বর। 
যোগবলেই তাহার! জগতে মত্যভুত ক্রিয়াকলাপ দেখাইয়। সকলের মন আ কর্ষণ 
করেন ও অলৌকিক ধশ্মোপদেশ দিয়। যান। 

এই সক মহাপুরুষগণ দেশে দেখে মানবজাতির আদর্শপুরুষ। তাহাদের 
উপদেশানুমারে চলিয়া ৭। ভ্রাহাদের জীবনী অন্গকরণ করিয়া সকলে ধশ্মের পখে, 
উন্নতির পথে অগ্রপর হয়। তাহাদিগকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি ব৷ অবতার বলিয়া 
মানাতে জগতের মহোপকার সাধত হইতেছে। নিরাকার ঈশ্বরে মানবের 
অসপপূর্ণ গুপাবলী হ্বারোণ করিয়া তাহাতে পূর্ণ গাপর্শ বলিয়। ভ।বাতে মনে 
তাদৃশ ভৃপ্তিবোধ হয় না। অশেষ গুগশালী মানবই মাণবঙগতির পূর্ণ আদর্শ। 
আবার সেই মানব যদি ঈশ্বগেন প্রিয় পুত্র, প্রিয় সহৃৎ বা অবতার বলয়! 
সাধারণের বিশ্বাস জন্মে, তাহার উপদেশ ও জীবনী দ্বারা সকলের যতদূর 
উপকার হইবে, এমন কিছুতে সম্ভব নম্ন। অত এব মানবমণের প্রকৃত তৃপ্তি- 
সাধনের জন্য,সম।জের প্রকৃত মঙ্জলের জন্য ঈশ্ববকে মাণবাকারে ভাবাই শ্রেয়। 

এস্কলে স্মরণ রাখ। উচিত, খৃুষ্টধর্খে ঈশা ঈশ্বরের প্রিয়পুত্। মুসলমানধর্দে 
মহম্মদ তাহার প্রিয় হুহ্ং ও হিন্দুধর্থে শ্রারুষণ বিষ্ণুর মবতার,উহাদের তাৎপর্ধ্য 
এক? গ্রভেদের মধ্যে ছৈতবাদিগণ তাহার অবমাননার ভয়ে অবতার কথাটি 
ধাবহার করেন নাই )'আর অঙ্বৈতবাদিগণ পক্ষপাত শুন্য হইবার জন্ত 
প্রিয়গুত্র ও প্রিয়হৃহ্ধং ব্যবহার ক্রেন নাই?) কারণ ভগবানের চঞ্গে 
সকলই সমান। 


আত্মার প্রকৃতি 1 ১৯১ 


এই অপষ্ষ্ট কলিযুগে শিক্পোদরপরায়ণ মানবের যথার্থ ধর্দশিক্ষার জন্য 
অবভারপৃজন সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। দেখ, এখন তাঁহার পক্ষে নিরাকার সত? 
ঈশ্বয়ের সামান্য মৌখিক উপাপন! বিড়ম্বনামাত্র । তাহার পক্ষে এখন 
ঈশ্বরের অবতারপুজন সর্ঘাপেক্ষা সহজ ও স্থগম। ইহার জন্য হিন্দু যুগধর্থে 
বাধ্য হইয়া আমাদিগকে ধর্মপথে অর্থঃ অগ্রপর করাইবার জনা অবতার 
পুজন বিধিবন্ধ করে এবং অবতারদিগের বিবিধ সাংসারিক লীলা! শ্রবপ করায়। 
আমরাও সেই সকল লীলা শ্রবণ করি আননদাশ্র ও শোকাশ্র বর্ণ করিতে 
করিতে মনের সান্বিকভাব নম্যক্‌ ক্ফুরণ করত ধর্পথে অধিক অগ্রসর হই। 

উন্নত একেশ্বরবাদিগণ অবতারপৃ্ছনকে হিনুধর্ষ্ের একটা মহৎ কৃসংস্কার 
মনে করেন। কিন্তু শাস্ত্রোক্পিখিত অবতারগণের লীলাদি শ্রবণ ও পাঠ করিলে 
মাধারণ লোকের যেরূপ ধর্ণশিক্ষ। হইবে অথব| মানবমনের উচ্চং্বীয়, সাত্বিক 
ডাবগুলি যেরূপ ক্ষুরিত হইবে, ঈশ্বরকে কেবগ দয় ময়, দয়াময় বলিয়! ডাকিলে 
অথবা তাহার মাখান্যরূপ মৌখিক উপাপন। বা সংবীর্তন করিলে মেক্ধপ 
হইবার সম্ভাবন] নাই। অভএব হিন্দুপমাক্ের অশেষ মঙ্গল ভাঁবিয়। অবতার 
পুজন এ ধর্মের কুসংস্কার জ্ঞান করা উচিত নয় পরমপ্পতা৷ পরখেশ্বরে আস্তরিক 
প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেম শিক্ষ। দিবাঁন জন্য*শাঙ্্ে সবতারের সথটি হইয়াছে। 
আমাদের যথার্থ মঙ্গলের জন) হিন্দুধর্ম ঈশ্ববকে কয়েক মানবাকারে দেখাইয়। 
তাহার আরাধন| ও ধর্খসাধন। আমাদের নিকট গতি সহঙ্গ ও সুগম করিয়াছে। 


আত্মার গ্রকৃতি। 


বিদ্যাপয়ে সকলেই শিক্ষ। করেন, আত্মা, মন ও স্থুলদেহ লইয়া ম'নব গঠিত 
পরে হখন তাহারা কলেজেব উচ্চশিঙ্গ। গাইয়। বিজ্ঞনের আন্বাদ পান, তখন 
তাহারা অন্ধকার হইতে আলোকে আইসেন এবং শিক্ষা করেন, আহ্ম। কেবল 
একটা কথার কথা মাত্র, উহার অস্তিত্ব আদৌ নাই, মনও দেহ লইয়াই মানব 
গঠিত। চিরকাল মাঁনবধধ্ম সকল দেশে যে শ্বিনশ্বর আত্মার অন্থিত্ব স্বীবার 
করে, বিজ্ঞান আজ সেই চিরাদূত মতকে পদে দলন করে ও এক তুঁড়িতে 
উড়ায়। 


১৯২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


ুষ্ট গ্রভৃতি একেস্বরবাদী ধর্মের মতে পরমপিতা পরমেশ্বর মানবের 
আত্মাকে শ্বতন্ত্র ভাবে নৃতন স্থঙ্টি করেন। যতদিন প্রাণ জীবদেহে বর্তমান 
থাকে, ততদিন আত্ম! দেহপিঞ্চরে আবদ্ধ থাকিয়া দেহকে টচওন্যময় করে এবং 
মর্বংবিধ কর্থানুষ্ঠানে ও জ্ঞানোপার্জনে মনকে নিয়োজিত করে। মানবমন 
আত্মার দাস এবং উহা দ্বারাই অন্ুঙ্ষণ চালিত। স্বাধীন ইচ্ছায় বিভূষিত বলিয়া 
আত্মা ইহজন্মে পাপপুণ্যের পথ স্বয়ং পছন্দ করে; তজ্জন্য ইহা দংলারে বিবিধ 
মুখতুঃখ ভোগ করে ও অস্তে স্বর্গগামী বা নিরমগামী হয়। আজ যেমন 
সংসারের অনন্ত চিন্তায় চিন্তায়মান ও যে দেহ অনন্ত কর্ধে ব্যাপৃত, প্রাণপক্ষী 
উড়িয়া গেলে ধুলার শরীর ধুলা মিশিয়! ঘার, আত্মাও দেহত্যাগ করিয়! 
স্বধামে চলিয়! যায়। যতদিন জগতে উপ্নত একেশ্বরবাদ প্রচলিত হইয়াছে, 
ততদিন জনসাধারণ উপরোক্ত মত মানিয়। আসিহেছে ! 


এখন আত্ম। ও মন সব্ষপ্ধে বিজ্ঞানের কিরূপ দিদ্ধান্ত, তাহা সকলের শুনিয়া 
রাখ! উচিত। শবব্যবচ্ছেদ ও রাসাগনিক বিশ্লেষণ দ্বাগ। ইহ শরীরকে তপ্ 
তন্ন রূপে পরীক্ষ! করিয়! নির্দেশ করে, জীবদেহ ঘটি ক। যন্ত্রের ন্যায় চলিতেছে 
কিন্তু ইহা ঘটিকাযন্্র অপেক্ষা সহন্্ঞ্ণ জটিল। যেমন ঘটিকার কোন এক 
আবশ্তকীয় কল বিরুৃত হইলে, উহা আর চলে না) সেইরূপ দেহের হৃপিগু 
ফুসফুস্‌ ও মন্তি্াদির ক্রিয়া অধিক পরিমাণে বিকৃত হইলে ইঠাও অ$ল হইয়া 
মৃত্যুমুখে প তত হয়। 


যেমন বান্পীয় কলে উদক অগ্নিলংযোগে অমিওবলশালী বাপ্পে পরিণত 
হইয়। ও হঙ্ত্রবিশেষ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়। মুলচক্র (ঢা আ)০৫1) ঘুর্ণামমান 
পূর্বক বাম্পীয় পোতাদি চালায়, সেইরূপ জীবদ্দশায় জীবমাত্রেই নিজদেহে 
নানাযস্ত্র সংযোগে উত্ভিচ্জনিহিত স্থর্যোর অন্যক্ত তেজোরাশিকে (2০628] 
876. অঙ্গসঞ্চালন ও মানদিক ক্রিগ্াদিরূপ ব্যক্ত তেজোরাশিতে 
[00969 ০8125, গ্রকটিত করত সংসারের অনস্ত ক্রি! সম্পাদন 
করে। 

এন্থলে গ্রর্কুতিদ্বগতে উদ্ভিজ্জেন দহিত জীবজন্তর কিরূপ সম্বন্ধ, তাহার 
কিঞিৎ অঙ্থন্ধান লওয়া উচিত। উডভিজ্জদেহে সৌরতেজ অবক্ত ভাবে নিহিত 


আত্মার প্রকৃতি ] হি 


থকে । যৎকালে উদ্ভিজ্বপত্রেব হরিবর্ণীয় জীবাণুগুলি স্্যালোকের সমক্ষে 
বাযুবলীন কার্বলিক এসিড গঠানকে বিশ্লিষ্ট করিয়া উহার কার্কনকে স্বাভ্যন্তরে 
গ্রহণ করে, তকালে সৌরছেজ অব্যক্ত ভাবে উত্ভিজ্ঞদেহে নিহিত হই যায়। 
পরে যে জীব সেই উদ্ভিজ্জ ভক্ষণ করে, উহার দেহে সেই নৌরতেজ 
ব্ক্তরূপে প্রকটিত হয়। এজ জীবণেহ ঙ্গপঞ্চালনাদি জীবনীশক্তির বিবিধ 
ক্রিয়া সম্পাদন করে। নলিজ্ঞানেব মতে, কি উদ্ভিজ্জ, কি জীবজন্ব, পকলেই 
সুর্ধোর পুত্রম্বরূপ। হিন্দুধন্মও সেই দাঁধারণ পিতা সবিভৃদেবকে পুজা করিতে 
বলিয়া! আমাদিগকে বিপথে লইয়া যায় নাই! 

মানবদেহে স্ফুরিত ও বিবর্তিত মহিষ্কই মানদিক ক্রিয়ার যন্ত্র। এই মন্ত্র 
সংযোগে জড়পনার্থ ইহার চরম পরিণতি স্থক্্ম মানববুদ্ধি গ্রকাশ করে। যাবতীয় 
জীবন্বন্ধতে যে বুদ্ধি অল্লাধিক বিক্ষিপ্ত আছে, তাহাই সমষ্টিভাবে একাধারে 
মানবমন্তিষ্কে স্কুরিত হয়। যতক্ষণ বিশুদ্ধ শোণিত মস্তি বহিতে থাকে, 
ততক্ষণ ইহার যাবতীয় ক্রিশা সুচারুদ্ণে সম্পন্ন হয়। পঞ্চেন্িয়যোগে বাহু 
বস্থর জ্ঞানলাঁভ বল, বাহ্‌ঙ্গগত্ের কোনবূপ ক্রিয়। সম্পাদনার্থ যন্ত্রবিশেষের 
উদ্দীপন! বল, চিন্তা, মনন বা অন্থভব বল, কোন অতীত ঘটনার স্মৃতি বল, 
যাবতীর মানপিক ক্রিয়। মপ্তিফ্েব ঘ্বৃতবৎ ৰর্তলাকার পদ্দার্থের পরিবর্তন ব 
নিচীবন বশত: উৎপন্ন হয়। মস্তি শোণিতপ্রবাহের ব্যতিক্রম ঘটিলে, বা 
স্বতবৎ পদার্থের কোমলতা উপস্থিত হইলে মানসিক ক্রিয়ারও ব্যতিক্রম 
উপস্থিত হয়। 

মস্তিষ্ক দেহের রাঙ্গ। এবং ইহার আদেশ মকল যন্ত্র পালন করে বটে 
কিন্ত থে সমস্ত যন্ত্রের ক্রি! জীবনধালণের জন্য অত্যাবশ্যক, বেমন ফুস্ফুস্‌ 
স্বায়, অস্ত্র প্রভৃতি, উহাদেব কিয় মন্ত্র অপ্ঞাতসারে সম্পাদত হয়। যাহ 
হউক, বিজ্ঞানের মতে মানব্গন, যাহ! এক শামিতজ্ঞানে পূর্ণ, উহা সমস্ত 
মস্তিকের ক্রিয়ার সমস্িমাত্র এবং মন নামে পৃথক বস্ত আদৌ দেহে বর্তমান 
নাই। 

এই সকল মতামত প্রচার করিয়া বিজ্ঞান স্পষ্ট নির্দেশ কবে, আত্মা নামে 


অভিহিত কোন থম পদার্ঘও মানবদেহে বর্তমান নাই। আত্মা মানবমনের 
কল্পিত আকাশকুস্থমমাত্র 'এবং ভ্রান্ত দর্শন ও ভ্রান্ত ধর্ম এতকাল এই ভ্রান্ত 


১৯৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


জগতে প্রচার করিয়া রাখিয়াছে। এইরূপে ধর্দের ধত বুগগকুকি, বিজ্ঞান 
তাহ! একে একে উদঘাটিত করিতেছে । মহামহিম, অতুযুজ্জল ও অতিদর্দা 
বিজ্ঞানের ভয়ে ধণ্ম বেচারা সদ! শঙ্কিত ও শশব্যন্ত, কোন্দিন উহ! ইহার 
আর কোন সর্বনাশ করিয়া বনে। 


জনসাধারণের বিশ্বাস, গর্ভাবস্থায় চতুথ মাসে যধন ভ্রণের অঙ্গসঞ্চালন মাতা 
প্রথম অনুভব করেন, তখন উহাতে জীব গ্রদত্ত হয় এবং সেই নে জ্বত্মাও 
উ্ছাতে অন্থপ্রবেশ করে। বিজ্ঞান এ সকল কথার তীব্র প্রতিবাদ করে। 
ইহু। স্পষ্ট নির্দেশ করে, যে দিন স্ত্রণু ও পুমণু জরাযগর্ভে একক্রিত হঃয়। পরি- 
বন্তিত হইতে আরস্ত হয়, সেই দিন হইতে ভ্রণে জীবনীশক্তি স্বতঃ আইসে 
এবং জরাফুদ্বীবনের কোন সময়ে আত্ম! নামে কোন হ্থক্ম বস্ত প্রবেশ করে ন|। 
তবে যে চতুর্থ মাধে মাও ভ্রণের স্পন্দন অঙ্কভব করেন, তাহা কেবণ জরায়ু 
বর্ধিত হওয়ায় উহার স্পন্দন উদরের এচ্ছিক মাংসপেশী দ্বারা অনুভূত হয়! 
থাকে। শরীরের অনেক স্থলে এমন নানাবিধ ক্রিয়া অন্থক্ষণ চলিতেছে; যাহা 
আমর! আদে৷ অনুভব করিতে পারি ন|। সেইবপ প্রথম তিন মাস ভ্রণের 
গর্ভাত্যন্তরে অবস্থিতি আদৌ অনুভূত হয় ন1। 


সেইরূপ জীবন নাশেও প্রাণ বা আত্মা নামে কোন বস্ত দেহ হইতে বহির্গিত 
হয়না। নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইলেই মৃত্যু উপস্থিত -হয়। কখন কখন ফুপ- 
ফুসের শেষ বায়ু মুখবিবর দ্বারা নিঃস্থত হওয়ায় উহ1 ব্যাদিত থাকে। তাহ! 
দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন, আত্ম! মুখবিবর দিয়া বহির্গত হইয়াছে 
বিজ্ঞান সে কথা? উড়াইয়! দেয়। 

বিজ্ঞানের মতে যেমন অন্যান্ত জীবজন্ত পৃথিবীতে জনম গ্রহণ করে এবং কিছু 
দিন থাকিয়া কালগ্রাসে পতিত হয় উহাদের প্রধান কর উদর পূরণ ও 
বংশবৃদ্ধি) সেইরূপ মানবও এ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে, কিছুদিন এখানে 
স্থখছুঃখ ভোগ করিয়! মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং চিরদিনের জন্ত অস্তরিত হয়। 
উদঃপূরণ, বংশবৃদ্ধি ও দমাজধন্মপালন তীর জীবনের গ্রধান উদ্দেশ্ত। ইহার 
মতে আত্মার অস্তিত্ব নাই, পরলোকের অস্তিত্ব নাই, আমরা কেবল ছাগছাগির 
ায় জনবিয়া থাকি। ধর্্মাধন্্ অ(মাদের সকলই মিখ্যা। আছে ফেবল আমাদের 
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জানশক্তি ও সমাঞ্জ। এই জানশক্তিবলে মামব1 সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন 
করিয়৷ থকি। 

ইহার মতে এই নশ্বর দেহ নষ্ট হইলে আমর| পুনরায় জন্মগ্রহণ করিব না। 
যে দকল পরমাণুপু্ একব্রিভ হইয়া আমাদের দেহ নির্মাণ করে, হয়ত মৃত্যুর 
পর উহাদের পুনরায় একা ধারে এক্ধণ সমাবেশ কশ্মিলকাঁলে ঘটবে না। আর 
ধদি কখন কোন যোগাযোগে উহাদের এরূপ সমাবেশ ঘটে, তবে আমরা 
এ জগতে পুনরায় আপিতে পারি। এইন্সপ জড়বাদী জড়বিজ্ান কত 
অপরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছে। 

অ।জকাল বিজ্ঞান এই সকল নান্তিক মতামত গগনভোদ রবে গ্রচার 
করিতেছে। বাহার! উহার প্রিষ্ন শিষ। ও উহার কুহ্‌কে মুগ্ধ, তীহার! উহার 
কথায় বিশ্বাস করিয়া ধর্শের কাহিণী অশ্রদ্ধা করেন। সুখের বিষয়, উহার 
মহামত এখনও সাধারণের নিকট পৌছাম নাই। তাহার। এখনও আন্তরিক 
ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত ঈশ্বর ও পরলোক মানিয়া চলিতেছে। 

বিজ্ঞানের অপার কথ। দুরে প্রক্গেপ করিয়া আইন এখন আমর! অধ্যাত্ম- 
বিজ্ঞানের স্থুমধুর কথ। শ্রবণ করিয়া আত্মাও প্রাণ জুড়াই। পুরাকালে 
আর্ধ/ধবিগণ যোগগলে মানবপ্রকতির বিষম ম্নেরূপ অবগত হন, তাহা এখন 
বেদান্তে ও যোগশাস্্রে দেখা যায়। তাহারা সমাধির অবস্থায় স্পষ্ট বুঝিতে 
পারেন, মন ও আত্ম। সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ। সমাধির অবস্থায় মন ইস্জিহাদির 
করিন্নার সহিত লয় পায়) কিন্তু তৎকালে আত্মা জাগরিত হয় ও ইহার সর্ববজ্ধ 
অনন্ত শক্তি প্রকাশিত হয়। যুগধর্টে ইহার মাধ্যাত্মিক অধঃপতন ও বর্তমান 
শরীরলন্ধ অপরিহার্য অভ্যাসবশত: এখন আমরা জাত্মার অস্তিত্ব পৃথক 
উপলরি ন। করিয়। মন ও আত্মাকে এক পদার্থ জান করি। 

আত্মার যথার্থ গ্রকৃতি নির্দেশ করিতে হইলে, মানবপ্রকৃতির সম]ক 
বিশ্লেষণ কর! কর্তব্য। এখন সাংখ্য, খিওসফি, বেদাস্ত ও যোগপান্্র ইছাকে 
ধের ভাবে বিশিষ্ট করে) তাহা নিয়ে গ্রদর্শিত হইল-- 

প্রথমতঃ | সাংখ্যমতে-_ 

(১) বাহদেহ ও পঞ্চজানেজিয়ের বাহ্যস হহারা বাহ জগৎ হইতে 
পঞ্চত্মাআ সংগ্রহ করে। 
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(২) মণ্ডিষ্ষাত্যন্তরস্থ পঞ্চেন্দিধ়ের নাযুকেন্দ্, যদ্থার। পঞ্চ তন্মাত্রগুলি উপ- 
লব্ধ হয়। 

(৩) মন (00100) যাহ। পঞ্চান্দ্রয়ে সংলগ্ন হই বাহাজগতের উদ্দীপন! 
গ্রহণ করে। 

(৪) নিশ্চয়ত্বিক। বুদ্ধি (1২695070108 89916) ) যাহা বাহাজগতের 
উদ্দীপনাগুলি চৈভন্তময় আত্মার নিকট লইয়] যায়। 

(৫) চৈতন্তময় আত্ম। ধিনি বাহ্যাজগৎ অনুভব করেন। 

দ্বিতীয়তঃ । থিওসফি মতে সপ্চবিধ তত্বে মানব রচিত, যথা +--- 

(১) স্থুলদেত। 

(২) প্রাণ। 

(৩) লিঙ্গ শরীর। 

(৪) কামরূপ । 

| ইচ্ছা, ভাব, 

মন 


রা বিজ্ঞান। 

(৬) বুদ্ধি 

(5) আত্মা। 

ধেমন আমূর্কেদ মতে সুলদেহ সপ্তবিধ ধাতুতে নিশ্দিত, তেমনি স্থুলসথক্ 
জ্ধপধারী মানব ও উপরোক্ত সগুবিধ তত্বে বিরচিত হইয়। থাকে। 
তৃতীয়ত্তঃ। বেদাস্তমতে মানবে পাচটা কোষ আছে। যথা £-_ 

(১) অন্নময় কোষ। 

(২) গ্রাণময় কোধ। 

(৩) মনোময় কোষ। 

(৪) বিজ্ঞানময় কোষ। 

(৫) আনন্দমন্ন কোষ। 

€৬) আত্মা । 

যেমন একটী খলিয়ার ভিতর অপর একটা থলিয়। প্রবেশ করাইলে, তর 
পর আর একটা এই প্রকারে পাটা থলিয়া প্রবেশ করাইলে যেরূপ দেখায়, 
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“ঠিক মেইরূপ মানবের খাহ্য দেহ হইতে সুক্ষ আত্মা পর্যন্ত পাচটী কোষ যথা- 
কমে অঙথপ্রথিষ্ট আছে । যেমন পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ স্তরে স্তরে নির্মিত, সেইরূপ 
সুলস্থন্রূপধারী মানবও উপরোক্ত স্কুল ও হক্ম হারে গঠিত হইয়া থাকে । 
তন্মধ্যে তাহার অঙ্গমন কোষ বা স্কুলদেহ আমাদের ইন্জরিয়গ্রাহ্য এবং অপর গুলি 
সক্্ম বা অতীন্দরিয়জ্ঞান সাপেঙ্গ। এখন বুঝিনা দেখ, যে বিজ্ঞান মানবদেহের 
কেবল স্থুল অন্নময় কে|ষটা পর্যয(লোচন। করে, উহার পি্ধান্ত কতদূর অপন্পূ্ণ! 

চতুর্থতঃ; | রাজযোগশান্্মতে মানবে তিনটা উপাধি আছে, যথা :-_ 

(১) সুুলোপাধি। 

(২) সুম্মোগাধি। 

(৩) কারণোপাধি। 

(8) আত্ম! । | 

যোগীগণ যোগবলে উপরোক্ত উপাধি গুল্লিকে পৃথক করিতে পারেন । 
যোগবলে তাহারা উহাদের পৃথক সত্ব। অন্গভব করেন। পরকায় প্রবেশ, 
আতীন্জিয় দর্শন, দূরদর্শন, অতী্্রয় শ্রবণ প্রভাত যে সকল অলৌকিক ক্রিয়া 
তাহারা দেখান, তাহাতেই আত্মর যথার্থ অন্তত্ব সপ্রমাণিত হয়। এ সকল 
কথা ম্বীকার করিলে নিজের আবিষ্কৃত নিয়মাবলি মিথ্যা হইবে বলিয়া বিজ্ঞান 
ইহ্থাদ্িগকে উড়াইয়। দেন। 

এখন উপরোক্ত তিনটা মতের পরস্পর মন্বন্ধ এইরূপ-- 


থিওসফি ** তি বেদান্ত 22১১, যোগশান্ত 
স্থদশরীর ৮ ১ ১ অন্নময় কোষ 
প্রাণ স্থলোপাধি 
লিঙ্গশরীর | গ্রাণময় কোষ 
কামরূপ 
ত ইচ্ছাভাব ] মনোময় কোধ | 

মন রাডার ] হাল্মোপাধি 
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এই নকল তত্বের মধ্যে আত্ম! পরমাত্মার অংশ । যেমন পরমাত্ম। নিগগ ও 
নির্বিকার, এবং নকল বিষয়ে নির্লিপ্ত, মানবের সাত্মা ও নিগুগ, নির্বিকার ও 
সক্কল বিষয়ে নির্লিপ্ত । ইহ! অবিনাপি, নিত্য ও অজ। ইহারজন্ম ও 
মৃত, কিছুই নাই। 

ভগবান শরীক বলেন :-- 


ন জায়তে ন থ্রিয়তে বা কদাচি 
্নায়ং তৃত্ব। ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। 
অজে৷ শিত্য শাশ্বতোহয়ং পুরাণঃ 
নহন্ততে হন্তমানে শরীরে। 
(গীত্তা) 
"আত্মার জগু নাই, মৃত্যুও নাই; ইহা হইয়। কদাচ হয় নাই বা হইবে না 
ইহাজন্ম লয় নাই বা লইবে না। ( ইহার কোনরূপ পরিবর্তন নাই)। 
ই অন, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। শরীরকে হত্যা করিলে, কেহ ইহাকে 
হত্যা করিতে পারে না1” 
মনের অভ্ঞান্তরে যে সথম্মাতিস্্ম আস্ম। বর্তমান,ইহা পরমাত্মার অংশ বলিয়া 
মায়াভীত ও গ্রণাতীত। ইহা নিত্য নিরপ্ধন ও নত্য সনাতন। ইছাতে ও 
জীবাত্মাতে অনেক প্রভেদ। যখন নিপুণ আাত্ম। দ্বিতীয় তত্ব বুদ্ধির সহিত 
যুক্ত হইয়া সপ্তণ ও উপাধিবিশিষ্ট হয়, তখন ইহাকে পুরুধ, ক্ষেত্র ও জীবাত্ম! 
বলে। আত্ম! সকল অবস্থায় ও সকল লোকে বুদ্ধির সহিত নংযুক্ত থাকে। 
একমাজ নির্ঝাণাবন্থায় ইহা বুদ্ধি হইতে বিয়োজিত হইয়। পরমাত্মায় মিপিত 
হ্য়। 
জীবাত্মার অপর নাম পুরুষ, কারণ ইনি দেহরূপ সপ্তপুরে বাস করেন। 
দেহনপ ক্ষেত্রকে নি তালরূপ জানেন। এজন ইহার নাম ক্ষেঅজ। ইনি 
মমগ্র দেহকে চৈতন্তময় করেন। 


আঙ্ার প্রকৃতি। ১৯১ 


কর্দফল বশডঃ জীবাতু! ভিষ্ন ভিন্ন লোকে জন্মগ্রহণ করিতে বাধা । সেজন্ু 
এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতে জঙ্গম্তার্ূপ যে ছুইটা ঘটনা সঙ্ক 
করে না; কিন্তু ইহার জীবোপাধি ব। উপাধিবিশেষ জীব তাহ! সহ্য করে। 
বাঁসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় | 
নবানি গৃহাতি নবোধপরানি। 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণ নি 
অন্তানি সংঘাতি নবানি দেহী। 
(গীতা) 
“ঘেমন জীর্ণ পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করিয়। লোকে নববস্ত্র পরিধান করে, 
সেইরূপ জীবাত্মাও জরা গ্রস্ত পুরাতন দেহ ত্যাগ করিয়া! নূতন দেহ ধারণ করে।” 
এস্কলে ছীবাত্ম। দেহে দেহে বিচরণ করে বলিয়! দেহী নামে উক্ত হইল'। 
দ্িতীয় তন্বের নাগ বুন্ধি। জনদাধারণ যে বুদ্ধিকে জানশক্তি বলে এবং 
যাহার বলে আমর! পার্ধিব জান লাভ করি, ইহা সে বুদ্ধি নঘ়। ইহা! মহ- 
তত্বের অংশ এবং আমাদের চৈতন্যের মূল কারণ। মাতম মায়াভীত হইলেও 
ুন্ধরূপ ইহার অংশটুকু মায়াময়, ইহারা অনক্ষণ একত্র থাকে বণিয়া জীখাত্মাও 
মায়াময়। 
যাহ] বোধ করায় ব। জান জন্মায়, তাহাই বুদ্ধি। এই বুদ্ধি জীবাত্মায় 
সংযুক্ত থাকাতে পূর্ধজন্াঙ্দিত কর্মফল উহাতে সংলগ্ন হওয়া যায় এবং ইহ! 
অনন্ত কালের জন্ত উহার পঙজে যায়। মোটামুটি পাপপুন্ত হইতে যে আত্মগ্নানি 
ও আত্মগ্রসাদ লাভ হয়, তাহাই জীবের কর্্রফল। এই কর্মফল ভোগ করিবার 
সন্ত জীবাত্ম। ভিন্ন ভি লোকে জন্স গ্রহণ করে। 
বেরাস্তে বুদ্ধি মানন্দময় কোষ পিয়া উক্ত। কারণ জীবাতু। স্থুলদেহ 
হইতে বিমুক্ত হইলে বুদ্ধি যোগে হর্গে, দেবলোকে বা হক্মজগতে বিমল 
পরমানন্দ ভোগ করে। ইহ আ্বীবনের এত কষ্টরাশি ও হন্ত্রণারাশি 
ভে'গ করিবার পর এই পরমা নন ভোগেই জীবাত্মার প্রধান অয়োলাভ হয়। 
আবার ইহলোকে কৌন পুণ্যকণ্ধ করিলে যে আত্ম প্রমাদ লাভ করা যায়, তাহাও 
এই বুদ্ধি হইতে উৎপরধ হয়। এদন্ত গীতার শ্রফ আত্মবৃদ্ধিপ্রসাদকে 
দান্বিক হুখ বলেন। 


২০০ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


যোগশাস্ত্রে বুদ্ধি কারণোপাধি বলিয়া! উক্ত। এই উপাধি হইতে জীবে 
অবিনশ্বর বা কারণ দেহ মাইনে, তত্তিন্ন অন্যান্য মশ জীবের জন্ত বা 
নশ্বর দেহ মাত্র। এক মাত্র জীবাম্ব। অমর ও অবনশ্বর, তত অন্যান 
অংশ ক্ষণবিধ্বংসী। 

জীবাত্মার যথার্থ প্রকৃতি আরও বিশদরূপে বুঝ। আবশ্যক আমিত্বজ্ঞাণ 
বিশিষ্ট জীবাত্যা ব। পুরুষ সর্বপ্রকার ুধ দুঃখের এক দাত্র ভোক্তা! 


পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহপি তুঙক্তে গ্রর তঙ্জান্‌ গুনান্‌ 
কারণং গুণসঙগেহন্য সদলদযোনি জন্মস্থ। 
ৃ (গীতা) 
“জীবাত্া! দেহনিবদ্ধ হুইয়াও প্রকৃতির ত্রিগুণ সব্বরজন্তম ভোগ করে, 

উহাদের দ্বার। চালিত হইগা বিবিধ স্থখ দুঃখের ভাগী হয়। এই ত্রিগু- 
পের আপত্তি বশতঃ ইহা পুনরায় উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট যোনিতে জন্ম গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হয়।” যে জীবাত্ম। পঞ্চভৃতের দেহ পাই পঞ্চেন্দ্ি়্ যোগে 
জগতের পঞ্চ তন্মাত্র ভোগ করিতে আইসে, সে জীধাক্সা প্রকৃতিণ্ুত 
ত্রিগুণেঃ ক্রিয়ার বশীভূত্ত বশিয়। যখন যে গুণ অললম্বণ রে, তন মেই 
গুণান্্যায়ী সুখ ছুঃখ ভাগ করে এবং সেই সঙ্গে উৎকৃষ্ট বা অপর 
যোণিতে জন্যগ্রহণ করে। 


জীবাত্ম। আব।র কি প্রকার? 
উপত্রষ্টানথমস্ত। চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ 
পরমাত্মেতি চাপু]ক্তে। দেহেহস্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ 
(গীত ) 


“ইনি শরীরের উপদ্রষ্ট। বা উপদেশকারী চাঁলক। ইহার ইঙ্গিতে দেহের 
যাবতীয় ক্রিয়া! সম্পন্ন হইতেছে। ইহার আদেশ ব্যতীত কোন যন্ত্র চলিতে 
পারে না। 

ইনি শরীরেয় অন্ুমত্ত। বা অনুভবকারী। আমরা পঞ্চন্দ্রিযযোগে 
যাহা অন্থভব বা উপলব্ধি করি এবং মন দ্বারা যাহা মনন করি, ইনি 
সেই সব করাঁন। ইনি শরীরের ভর্তা বা ইহার ভরণ পোষণ পর্বপ্রকাণে 


আত্মার প্রকৃতি। ২৪১ 


করেন। যে ভোজন দ্বারা ইহার পোষণ হয়, জীবাত্ব। না থাকিলে কেই 
বা তাগা গ্রহণ করে,জীর্ণ করে ও শোষণ করে? ইনি শরীরের রাজা । 
ইহার আজ্ঞা লর্বত্র পালিত হইতেছে । ইনি এই দেহের পরমাত্থাস্বপ্নপ 
পরম পুরুষ। যেমন পরমাত্ম। এই নিখিল বিশ্বের অনন্ত চিৎশক্তির মূলাধার 
এবং ইহার ক্রিয়াপরম্পরার মূর্লীভূত কারণ, সেইরূপ জীবাত্াও সমস্ত শরীরের 
টৈতন্তের মূলাধার এবং ইহার ক্রিয়াপরম্পরার মৃলীভূত ক্কারণ।* 

খিত্বসফিমতে মনস্তত্ব ছুই ভাগে বিভক্ত, বিজ্ঞান ও ইচ্ছা! ভাব প্রভৃতি। 
পরমার্থজান, পাপপুণজান ও জ্ঞানশক্তি লইয়া মনের বিজ্ঞানততব 
গঠিত। বেদাস্তে ইহাকে বিজ্ঞুনময় কোষ বলে। দেহনাশে ইহা জীবা- 
আর সহিত মিলিত হয়। ইহাতে বোধ হয়, মৃত্ঠুর পর আত্মা বৃদ্ধি ও 
বিজ্ঞানতত্ব লইয়া শ্বধামে চলিয়া যাঁয়। আমব! জন্মে জন্মে ধে পরমার্থ, 
জ্ঞান লাভ করি, তাহা এই বিজ্ঞানময় কোষের অংশীভূত। জীবের ধন্ধা- 
ধর্ম, পাপপুণয বা কর্মফল. সংসারে আত্মগ্রসাদ ও আত্মপ্রানি ভোগ দ্বারা 
মনের গভীরতম প্রদেশে চিরাক্কিত হওয়ায় বিজ্ঞানতত্বের অংশীভূত হয়। 
যে জানশক্তিবলে আমরা সংসারে হিতাহিত বিচার করি ও সর্ববিধ 
পার্থিব জ্ঞান লাভ করি, তাহাও বিজ্ঞানতত্বের অংশীতৃত | দেহনাশে পার্থিব 
সন্বদ্ধও যাবতীয় পার্ধিব জ্ঞান ন্ট হইলেও প্রকৃত জানশক্তি জীবাত্বায় 
সংলগ্র থাকে এবং উহ্থার সঙ্গে যায়। এ কারণ এক পিতামাতার সন্তান- 
দিগের ভিতর বুদ্ধিবৃত্তি লইয়া অনেক পার্থক্য দেখা যায় এবং লোক- 
বিশেষ কোন না কোন বিষয়ে অসাধারণ প্রতিভাশালী হইয়া জন্মগ্রহণ 
করে। আর পূর্ব জন্মের পরমার্থজ্ঞানের পার্থকাবশতঃ সমাজে ধর্ম প্রবৃত্তি 
লইয়া বিস্তর ভেদাভেদ দেখা যায়) এজগ্ত কেহ এ সংদারে অসাধারণ 
ধর্মপরায়ণ, কেহ বা ঘোর পাপাচারী হইয়। থাকে । 

কখন কধন নোকবিশেষের আধ্যাত্মিকতা অধিক ন্ফুরিত তওয়ায় 
প্রাজন বিজ্ঞানতত্ব পূর্ণভাবে সহজাত হয়; তাহাতে তিনি জাতন্মর হন 
'এবং পূর্বজয্মের কথ! সহজে বলিতে পারেন অথবা প্রান জন্মবিদ্যা মাতৃ- 
গর্ভে লাভ করেন। সংসারে এমন লোক দেখ| যার, ধিন ভূষিষ্ঠ হইবা-' 
মাত্র সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ পা্ডিত্য দেখান । সকলেই জানেন, শঙ্করা 

২৬ 


২২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


চাধ্যদেব একাদশবর্ধ বয়ঃক্রম কালে বেদবেদাঙ্গে অপাধারণ পণ্ডিত হইয়া- 
ছিরেন। কিন্তু সাধারণত; জীবাত্বার জড়ত্ব বশত বিজ্ঞানতত্ব আদো স্্তি 
পায় না এবং সকলে পূর্বজন্মের কথা আদৌ বলিতে পারে না। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ক বলেন £-- 

বুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চাঙ্জুন 
* তান্তহং বেদ সর্ধযানি ন তং বেখ পরস্তপঃ। 
(গীতা ) 

ণহে অঞ্জুন! তোমার ও আমার অনেক জন্ম অতীত হুইয়াছে। 
আমি আমার সকল জন্মের কথ! জানি; কিন্তু তুমি তাহা কিছুই জান 
না” বস্ততঃ কলিযুগে আমাদের আধাত্মবিক অধঃপতন বশতঃ আমরা! পূর্বব- 
জন্মের কথা কিছুই অবগত নহি। এখন বয়োবুদ্ধির সঙ্গে আমাদের জ্ঞান 
শক্তির উদ্মেষ হওয়াতে স্মরণশক্তি যতই কেন বদ্ধিত হউক না, আমরা 
ইহজন্মের কথাই মনে করিব, পূর্ব জন্মের কথ| কিছুই বলিতে পারিব 
না। কেহ কেহ পূর্বজন্মের কথ! ভালরূপ বলিতে পারেন, এরপ দৃষ্টান্ত অনেক 
পাওয়। যায়। 

ধিওসফিমতে ইচ্ছাশক্তি ও ভাবাবলি লইয়া মনের দ্বিতীয় অংশ 
গঠিত। যে ইচ্ছাশাক্ত বলে আমরা সংসারে আবশ্যকমত যাবতীয় কার্ধা 
করি, তাহা! মন হইতে উৎপন্ন। এই ইচ্ছাশক্তি মক স্ফুরিত হইলে 
আমর! অনেককে বশীভূত করিতে পারি ও সংসারে অনেক অসাধ্য সাধন করিতে 
পারি। ফোগবলে মনের একাগ্রতা লাভ হইলে ইচ্ছাশক্তি সম্যক বর্ধিত হয়। 

সমাজ ও পরিবার মধ্যে বসবান করাতে যে সকল উৎকষ্ট ভাবাবলি 
হায়ে অনুক্ষণ উখিত হয়, উহার সকলে মন হইতে উৎপন্ন এবং এরিক 
ভাবমাত্র। দেহনাশে পার্থিব সম্বন্ধ ঘুচিলে উঠারা নাশ পায়, এজগ্ 
শাস্ত্র বলে “কেউ কাহারও নয়, কেবল পথের পরিচয়।* কিন্তু উহাদের 
মার অংশটুকু (অর্থাৎ) স্ছুরিত সাত্বিক ভাবাবলি বিজ্ঞানমর কোষের সহিত 
মিনি হইয়। মৃত্যুর পর জীবাত্মায় সংলগ্ন হয়। 

কাম, ক্রোধ। লোভ প্রভৃতি নিকষ্ট প্রবৃত্তি লইয়া থিওসফিমতে 
দেহের কামরূপ গঠিত। ইহারা ইতর জন্ধতেও সমধিক গ্রবল। দেছনাশে 


আত্মার প্রকৃতি। ২০৩ 


কামন্ধপ কামলোকে মিলিয়া যায়। কামরূপ হইতে দেহের নিয়স্থ তববগুরি 
ইতর জন্ধবর্গে দেখা যায়। ইহাতে বুঝা উচিত, উহ্বারা মানব হইতে 
কত পৃথক! উহার জীবায়া, ধর্ম প্বৃত্তি, গাপপুণ্যজ্ঞান, জ্রানশকি, 
: বাক্যকথনশক্তি কিছুই নাই। আছে কেবল নিরু্ প্রবৃত্তি বা কামরপ। 

কামনূপ (নিকট প্রবৃতি) ও মনের প্রথম অংশ (ইচ্ছা ও ভাব) 
বেদান্তে মনোময় কোঁধ বণিয়া উক্ত। কারণ বেদান্তমতে ইহারা মনের 
ক্রিয়ামাত্র এবং মন হইতে উংপন্ন । যোগশান্ত্র মত বেদাস্তের মনোময় ও 
বিজ্ঞানময় কোষ ছুষটী দেহের স্ক্মোপাধি, কারণ ইহারা ভগ্ম জগতের 
ক্র উপাদানে নির্মিত ও ক্র জগৎস্থ দেবগণ কর্তৃ€ সদ] নিয়ন্ত্রিত। 

দেহের মনোময় কোষ জল্মানুগারে বা! অবস্থা ভেদে পরিবর্তিত হইয়া 
থাকে। যে কর্মফল ভোগ করিবার জন্ত জীব ইহসংসারে আইসে, সেই 
কশ্ফলাহথসারে ইহার মনোময় কোষ (ইচ্ছা, ভাব ও নিকট প্রতি) 
হন্জগৎস্থ দেবগণ কর্তৃক সংযোগ্িত হয়। ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, 
সনকাদি দেবগণ ও নারদাদি দেবর্ধিগণ মানবমন ক্জন করেন। এন্থলে 
বেশ বুঝা যাইতেছে, নিজের কর্মফলবশতঃ জীবাত্ম। যে বিভিননরূপ 
সুধ দুঃখে ভাগী হয়, তাহা কেবল ইছার মনোময় কোষের বিভিন্নতা 
প্রযুক্ত ঘটি়া থাকে। এ সংসারে যাহার নিকষ প্রবৃত্তি প্রবল, সে লোক 
কামিনীকাঞ্চনের লোভে অসৎ কর্ম করিয়া দুঃখের ভাগী হইবে, আর 
যাহার ধর্শপ্রবৃত্তি প্রবল, সে লোক বিবিধ সংবর্খ করিয়া সখসলিলে ভাদিবে। 

লিঙ্ষশরীর (90191 ০৫5) সুলদেহের ছায়ান্বরপ। ইহার আদর্শে 
বা নমুনায় বাহন স্থুলদেহ পার্থিব উপাদানে নির্দিত। জীবদ্দশায় যতদিন লিঙ্গ 
শরীর, প্রাণ ও স্থুলদেহ, এই তিন তত্বের অবিচ্ছি্ন সংযোগ থাকে, তত. 
দিন উপরোক্ত তিন তত্বের বিচ্ছেদ একেবারে অসম্ভব। 

খিওসক্ষির লিঙ্রশরীর ও প্রাণ বেদান্তে প্রাণময় কোষ বলিয়া উক্ত 
এই প্রাণময় কোষ জীবের জীবনীশক্ির আধার এবং উহাদ্বার! সমগ্র দেহ 
জীবিত থাকে বাহ্‌ স্কুলদেহ অন্ন দ্বারা গালিত বলিয়া উহা! বেদান্তে 
অনবময় কোষ বলিয়া উক্ত। যোগশান্ত্রে উপরোক্ত তিন তত্ব স্মুলোপাধি 
বলিয়া খ্যাত, কারণ উহার! অল্লাধিক স্কুল উপাদানে গঠিত। 


২০৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম 


যখন প্রাপতত্ব দেহ হইতে বহিরগত হয়, তখন ইহার অস্ঠান্ত তত্বগুলি 
ছি ভিন্ন হওয়াতে সলদেহ বিনাশ প্রাণ হয় এবং ইহার পঞ্চভূত বাহ্‌জগতের 
পঞ্চভুতের সহিত মিলিত হইয়া খায়। তৎকালে লিঙ্গশরীর ক্রমশঃ স্থলদেহ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া আকাশে বিলীন হয়। স্থলবিশেষে ও অবস্থাভেদে এই লিঙ্গ 
শরীরণ্প্রাণ, কামরূপ ও মন দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়। আকাশে সুক্ষরূপে বিচরণ 
করে এবং প্রেতাদিরূপে আত্মীয় স্বঙ্জন ও বন্ধুবর্গের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। 

উপরোক্ত তত্বগুলি একাধারে ক্রমান্থয়ে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া আমিত্বজ্ঞান- 
বিশিষ্ট জীব উৎপাদন করে। ইহার আমিতবজ্ঞান সর্বথা মান়্াসস্ভৃত। জনে 
জগ্ে জীব বিভিন্ন শরীরে নিবদ্ধ হইয়া নূতন নৃতন আমিত্বজ্ঞান পায়। এক 
দেহ হইতে দেহাস্তরে জন্ম লইবার পূর্বে সন্্র জীব (17081098100 10080) 
ক্রমশঃ নিয়লিখিত স্থান অধিকার করে, যথা-- 

(১) স্থধ্য মণ্ডল (২) পঞ্চ মহাভূত (৩) অন্ন (8) রক্ত 
(৫) রেত (৯) মাতৃগর্ত। বেদান্ত মতে স্থক্্র জীব মৃত্যুর পর চন্ত্র 
মগ্ডলে গমন করে। তথ! হইতে ইহা চত্ত্রকিরণ যোগে উধধিতে বা অল্ধে 
গমন করে। যেজীব সেই অন্ন ভোজন করে, উহার রক্তে সেই জীব ভ্রমণ 
করে। তাপ পর রক্ত হইতে ইহা শুক্রে গমন করে, পরিশেষে শুক্রের স্থিত 
ইহ। মাতৃগর্ভে গমন করে। এই শেষোক্ত স্থানে ইহা ব্যক্রূপ ধারণ কৰে। 
তন্ি সকল স্থানে ইহ। অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। যেমন বসস্তাদি ধাতু নিজ 
নিজ সময়ে দেখ! দেয়, সেইরূপ জীবের কাল পূর্ণ হইলে এবং ইহার প্রাক্তন 
বর্ধ ফলোমুখ হইলে ইহা ইহসংসারে বা অন্য কোন লোকে জন্ম গ্রহণ করে। 
কর্মফলাহুলায়ে উপযুক্ত মাতৃগর্ভ ও রাশিচত্রের গ্রহনক্ষত্রাদির উপযুক্ত সন্ধি 
লন পাইয়। ইহা জন্ম গ্রহণ করে। একবারও মনে ভাবিও না, অন্ধদৈব ইহাকে 
এজগতে আনয়ন করে এবং অন্ধ দৈবই ইহার ক্ষণস্থামী জীবনকে চালিত 
করে। সকল বিষয়ে পরব্রদ্মের অথণুধ্য ও অপরিবর্তনীয় নিয়ম চঞ্ষিতেছে। 

অধ্যাত্ববিজ্ঞানের সুমধুর কথ শ্রবণ করিয়া আমাদের মন প্রাণ জুড়াইল। 
এখন ষে বিজ্ঞান একমাত্র স্ুলদেহ পর্যালোচনা করিয়া অবিনশ্বর আত্মা 
ও পরলোকের অস্তিত্ব ঘুচাইয়া আমাদিগকে নৈরাশ্য সাগরে নিমগ্ন করে, 
উচ্ছার কথ কর্মনাশার জলে প্রক্ষেপ করিয়া দেও। রর 


মানব জীবনের উদ্দেশ্য । ২৯৫ 
মানব জীবনের উদ্দেশ্য | 


অশেষ পুণ/বল না থাকিলে কেহ মানবজন্ম গ্রহণ করেন না। ছুলভ 
মানব্ীবন পাই আমাদের প্রধান কর্তব্য কি, কোন্‌ কোন্‌ মহৎ কার্ধয 
করিবার জন্য আমরা এ সংসারে আসি, তাহাই এ প্রবন্ধে বিচার্ধ্য। 
জগৎ অপংখ্যজাতীয় জীবন্স্ততে ও উদ্ভিজ্ঞে পরিপূর্ণ; গ্রত্েকের কোন না 
কোন মহৎ উদ্দেপ্ত আছে। সকলে গ্রকৃতির মহৎ উদ্দেন্ঠ সাধন করে এবং 
প্রক্কৃতি সকলকে স্বোদ্দেশ্টয নাধনের জন্ত তদনুরূপ অবস্থায় স্থাপিত করে। 
সকলে নিজ নিজ অবস্থায় নিজ প্রকৃতি সমূপারে জীবন যাপন করে) ইহাতেই 
গ্রককৃতির মহৎ উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হয়! 

তাহার সাক্ষ্য দেখ, লক্ষ লক্ষ প্রবাল সমুদ্রগর্ভে একস্কলে একজ্রিত হইয়াছে। 
উহবারা জীবন যাপন করিতেছে, বংশবৃদ্ধি করিতেছে ও মৃত্তামুখে পতিত হই 
তেছে। কিন্তু উহাদের কঙ্কালরাশি একত্রিত হইতে হইতে বহুকাল পরে 
স্থবিশাল প্রবালদ্বীপ উৎগন্ন হইবে এবং কারক্রমে ইহ! মহুষ্যাদি উৎকৃষ্ট 
জীবসমূহের বানভূমি হইবে। শ্বীপনিষ্ধাণ প্রবালের জাতীয় জীবনের যে এক 
মহৎ কার্ধা, তাহা উহার! অবগত নয়। গৃ্নকুল পুতিগন্ধযুক্ত গলিত শবমাংস 
ভক্ষণে একাস্ত আসক্ত ;এমন কি, শবমাংসই উহাদের একমাত্র আহার্ধ্য। জগতে 
আসিয়] উহার! প্রকৃতির যে মহৎ কার্ধা করিতেছে, তাহাও উহার অবগত 
নয়। 

এই যে উষ্টগণ মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশির মধ্য দিয়া প্রায় নিরদু 
উপবাসে চলিতেছে, উহীরা কি নিজ জীবনের উদ্দেশ্ত বুঝিতে পারে ? খায় দায় 
এই মাত্র জানে, মানবের ভার বহন করিতে আমাদের জন্ম। এই যে গরুগুলি 
মাঠের মুন্িমেয় তৃগ ভক্ষণ করিয়া! বিধিমতে মানবের সেবা করিতেছে, উহছারাও 
কি নিজ জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে? খায় দায় এই মাত্র জানে, মানবের 
সেবা করিতেই আমাদের জন্ম। এই যে মানব সর্বোতরৃষ জানশক্তিতে 
বিভূষিত হইয়া জীবরাজ্যে একাধিপত্য করিতেছেন, যিনি পর্বতজঙলাকীর্ণ 
বহুদ্ধরাকে নদনকানন করিয়া! নানাদিকে নানা নুখৈশ্বধ্য ভোগ করিতেছেন, 
তিনিই ফি নিজ জীবনের মহৎ উদ্দেশ বুঝিতে গারেন 1 সকলেই যে ভাবে 
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জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করুক না কেন, উহারা কেবল প্রক্কৃতিক মহৎ উদ্দেশ্ত সাধন 
করিতেছে। 

জগতে প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক উদ্ভিজ্জ ও প্রত্যেক বস্তর কোন না কোন 
মহৎ উদ্দেশ্া আছে। €কহই এ জগতে অনর্থক সৃষ্ট হয় না। কেহ তোকা- 
রূপে, কেহ বা আহার্ধ্যরূপে, কেহ বা ভেষঙ্জরূসে, কেহ ব| সেবকরূপে, কেহ বা 
প্রক্কতির শোভাবর্ধনার্থ ও ভূভার হরণার্থ সৃষ্ট হন্ব। লীলামস্নীর মহালীলা 
কীটাগুকীট মানব কি বুঝিবে? 

প্রকৃতির উদ্দেস্ত ধাহাই হউক না, সাধারণতঃ বুঝ| যায়, মানবজীবনের 
উদ্দেস্ট ছুই প্রকার) যথা. 

(১) জাতীয় উদ্দেশ্ত। 

(২) ব্যকিগত উদ্দেহা। 


আবার এই দুইপ্রকার উদ্দেস্ড দুই প্রকার উন্নতিতে সংসাধিত হয়, 
যুখা ১০» 


(১) আধিভৌতিক উন্নতি । 

(২) আধ্যাত্মিক উন্নতি। 

প্রথমোক্ত দ্বারা পার্থিব জানানুশীলন ও বাহ্‌ সভ্যতাবর্ধন বুঝায় , আর 
শেযোজ দ্বার! ধর্োন্লতি ব! আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তি স্ফুরণ বুঝায়। জাতি- 
বিশেষ হউক, ব্যক্তিবিশেষ হউক, এই ছুইপ্রকার উন্নতি সাধন করিলে 
জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইবে। 

এ জগতে মানব সর্বশ্রেষ্ঠ জীব । তিনিই ইহার রাজা এবং সাক্ষাৎ সম্বদ্ধে 
তিনি ইহার দেবতা । এই রমনীয় বন্ুন্ধরা তাহার প্রমদোন্ভান। ইহাই 
তাহার নন্দনকানন। তাহারই পাদপক্প সেবার জন্ত যাবতীম জীবজন্তু এ 
সংসারে সৃষ্ট । তাহারই সুখৈর্বর্যবর্ধনের জন্য যাবতীয় পদার্থ রচিত। তাহারই 
ভোগবিলাস চরিতার্থতার জন্য যাবতীয় বিশ্লাস দ্রব্য পরিকল্পিত। তিনি ন৷ 
থাকিলে কেই বা জগতের শোভ। দেখে, কেই বা ইহার ্থখৈশ্বর্ধং ভোগ করে? 

জ্ঞান শক্তিতে বিভূধিত হওয়ায় তিনি পুরাকাল হইতে অশেষ জান ও 
'ধর্ের অঙ্তুশীলন করিয়া ও গাক্কতিক উপাদান রাশির (80191 768001088) 
সন্ধ্যার করিয়া জাতীয় সভ্যতাবর্ধন করিয়া আসিতেছেন। ইহাই তাহার 


মানব জীবনের উদ্দেশ্য । ২০৭ 


জাতীয় জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য । এই সভাতার গুণে শশানসদৃশ পর্ববত- 
জঙ্গলাকীর্ণ মেদনী আজ অুরম্য লন্দনকাননে ও সমৃদ্ধ মগরীগুলি আজ হ্র্গের 
অমরাবতীতে পরিণত। 

বিজ্ঞানও বলে যে, মানব আদিম বর্ধর অবস্থায় বনজঙ্গলে থাকিয়। বস্তা 
ভাবে, গৃহাভাবে ও অন্নাভাবে অশেষ কষ্টরাশি বহন করিত, সে মানব এখন 
সুদভায অবস্থায় স্থরম্য হর্ট্যে অধ্যুষিত হইয়া,স্থথাস্ঠে উদর পৃড়ি করিয়। ও বিবিধ 
মনোহর সজ্জায় সুশোভিত হইয়া যেরূপ স্থখসচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছেন 
তাহ! ভাবিলে মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ কি, তাহ। ভালরূপ বুঝ! যা। যে 
জাতীর সভ্যতার গুণে তিনি স্বকীয় অবস্থার এতদুর শ্রীবৃদ্ধিদাধন করিয়া ছেন, 
যাহার গুণে তিনি এখন অনন্ত স্থখে কালাতিপাত করিতেছেন, সেই লভাতার 
ক্রমোক্পতিসাধনই তীয় জাতীয় জীবনের প্রধান উদ্দেন্ত। ৃ 

এতদর্থে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, জ্ঞান, বিজ্ঞানান্থশীলন, শাসন প্রণালী 
প্রভৃতির জন্ত যে সকল অনুষ্ঠান অত্যাবখ্যক এবং যাহাদের উন্নতিতে 
দেশের প্রকৃত মঙ্গলসাধন' ও শ্রবৃদ্ধিসাধন হইবে, তাহাতে সকলে মনো- 
নিবেশ কর এবং কায়মনোবাক্যে তাহাতে একনিষ্ঠ হও, ইহাই জাতীয় 
জীবনের মহৎ উদ্দেষ্টা ও লক্ষ্য। অতএব স্থিবনিশয় জানিবে, জগতের বাহু 
সভ্যতা বর্ধন বা আধিভৌতিক উন্নতি সাধন সমগ্র মানবজাতির জাতীয় 
জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য এবং যে জাতি মতই সভ্যতা সোপানে অগ্রনর 
হইবে, সে জাতি প্রকৃতির ম£ঘ উদ্দেশ্য ততই সাধন করিবে। 

এ সংসার একটী বিশাল কর্ক্ষেত্র। কর্মদেহ পাইয়া সকলকে এ 
বর্ধক্ষেত্্রে কর্মজীবন যাপন করিতে হয়। আবার এ সংসার এক মহানাট- 
শালাম্বরূপ । এখানে নকলে বিবিধ সাজ সঙ্জীয় সঙ্সিত হইয়া নিজ নিজ 

ংশ অভিনয় করিতে আইসে। যাঁর ভাগ্যে যেরূপ পাল1 পড়ে, তাহাকে 
সেই পাল। অভিনয় করিতে হয়। একবার ভাবিয়া দেখ সংদারে কত লোক 
কতগ্রকার কাজে ব্যাপূত আছে। কেহ তরবারি ও বন্দুক হস্তে লইয়া! অমংখ্য 
ভ্রাতার প্রাণনাশে ধাবমান; কেহ বা ভৈষজ্যপুট্টলী লইয়া! অনংখ্য ভাতার 
শারীরিক যন্ত্রণা দূর করিতে বা! গ্রাণরক্ষা! করিতে অগ্রসর ; কেহ কৃষিশিল্ 
বাণিজ্যাদি বর্তে ব্যাপৃত হইয়! অক্লান্ত পরিশ্রমে সমাজের বিবিধ অনাটন দূর 
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করিতে তৎপর ; কেহ বা প্রগাঢ় পরিএম সহকারে দিবানিশি স্বাধ্যায়পর হইয়। 
বিস্তোপার্জনে বা বিদ্যাধনবিতরণে ব্যন্ত ) কেহ ধর্মযাজক হইয়া পকলকে ধন্ো- 
প্ধেশ দিয়া পরসেবায় একান্ত তৎপর) কেহ বা রাজসেবায় নিষুক্ত হইয়। 
রাঁজাদেশ পাঙ্গন করিতে একান্ত যত্ববান; কেহ আদালতে অপরাধী ব। নিরপ- 
রাধ ভ্রাতার শান্তিবিধানে বা দৌষস্থালনে তৎপর; কেহ ৰা স্থপতিবিদ্যায় 
নিপুণ হইয়া রাজবত্ম্ণদি নিম্দাণ করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধিদাধনে ও শোভাবর্ধনে 
ফত্ববান। 


এই প্রকারে সমাজবিশেষের ব| জাতিবিশেষের বিবিধ অনাটন বিবিধ 
উপায়ে দুরীভৃত হইতেছে । এস্থলে সকল শ্রেণীর লোকবর্গ নিজ নিজ কর্ড] 
পালন করিস! সমাজের মহৌপকাঁর করে, ঈশ্বরের প্রিয়কার্ধ্য করে ও প্রকৃতির 
মহৎ উদ্দেশ্ত সাধন করে। সমাজসেবার জন্য যাহা কিছু আবশ্যকঃ তাহাই 
ঈশ্বরের প্রিষ্ব কার্য । অতএব কি ধর্দযাজক, কি কৃষক, কি শিল্পকার, কি 
চর্বকার, কি মেতর,সকলেই সমাজের সেবা করিয়। ঈশ্বরের প্রিয়কার্ধ্য করিতেছে 
ও প্ররুতির মহৎ উদ্দেশ্য দাধন করিতেছে । এই প্রকারে নানা উপায়ে 
সমাজবিশেষের জাতীয় উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে । 


খু 


এখন জীবনের ব/ক্তিগত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখ যাউক। অবনীমণ্ডলে 
জন্মগ্রহণ করিয়া মানব আত্মা, £ন, দেহ, পরিবার, সমাক্জ ও বাহঞগতের লাহত 
যেরূপ বিবিধ সম্বন্ধে জড়িত হন, তাহাতে তিনি কতকগুলি অবশ্য প্রতিপাল্য 
কর্তব্য ক্মন্ত্রে ্বতঃ আবদ্ধ হইয়া থাকেন। এই সক্কল কর্তব/পালনই তাহাব 
জীবনের মহৎ ব্রত । ইহাদিগকে এই প্রকারে নির্দেশ কর! যায়) যখা £-- 


(১) দেহ্যাত্্া নির্বাহ ও ব'শবৃদ্ধি। 

(২) পারিবারিক ধর্পালন। 

(৩) সামার্জিক ধর্দ্পালন। 

(৪) স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন। ৃ 
(৫) জ্ঞানানুশীলন দ্বারা মনের উন্নতি সাধন। 


আধিভৌতিক ভন্নতি 


মানব জীবনের উদ্দেশ্য । ২০৯ 
(৬) মনের লাত্বিক ভাবাবলিরক্ৃত্তি। 


আধ্যাত্মিক উন্নতি 


(৭) আত্মার উদ্নতিলাধন | 


ইছাদিগকে অন্ত গ্রকারে নির্দেশ করা যাঁয়। যথ| ;- 
(১) জানাহ্থশীলন। 

(২) অর্থোপার্জন। 

(৩) শরীরের স্বাস্থরক্ষ| | . 

(৪) ধর্ান্থশীলন। 


ইহাদের মধ দেহ্যাত্রানির্বাহ ও বংশবৃদ্ধি জীবমাজেরই সংখারণ ধর্ম 
বলি উহ্বারা মানবের মন্থয্ত্বপরিচায়ক নহে, কিন্কু দ্মপরগুঞ্ধি তাহার 
বৈশেধিক ধর্ম ও প্ররুত মনুষ্যত্ব পরিচায়ক | এই সকল বৈশেধিক ধর্ম পালন 
করিয়াই তিনি এ জগতে এত শ্রেষ্ঠত্ব পাইয়াছেন। ' যদিও জনসাধারণ বিবিধ 
উপায়ে অর্থোপার্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালনকে আপনাদের জীবনের প্রধান 
উদ্দেশ্য জান করে, তথাচ শ্বধর্মের আদেশমত অশেষ ধর্মনুষ্ঠান করিয়। আত্মার 
আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করা ও দেশকালোচিত বিদ্ঞা/ শিক্ষা! করিয়া মনের 
জ্ঞানোন্নতি সাধন করা সকলের পক্ষে সমান কর্তৃব্য। ঘিনি যে অবস্থায় পতিত 
হউন না, মনের জ্ঞ।নোক্নতি ও ধর্মোন্নতি ব্যতীত মন্থ্যাত্ব লাভ হয় না। এই 
মন্থয্যত্ব লাভ করিলেই ছুল্ভ মানবজন্ম সার্থক হয়। 

তুমি যে হও, নে হও, শারীরিক নিয়ম পালন করিয়া শরীরের স্বাস্থা রক্ষা 
কর! যেমন তোমার কর্তব্য, দেশকালোচিত বিবিধ সৎ উপায়ে অর্থোপার্জন 
করিয়! পরিবার প্রতিপালন করাও তেমান তোমার কর্তব্য। অগাধ বিদ্যা- 
শিক্ষা করিয়া মা সরস্বতীর বরপুত্র হওয়া যেমন তোমার কর্তব্য, অশেষ পুণ্য- 
কর্ম করিয়া ম্ববিবেকের নিকট আত্মপ্রসাদ লাভ করাও তেমনি তোমার কর্তব্য। 
বিবিধ সংবর্ধে অর্থব্যয় করিয়। নিজবংশ উজ্জর করা যেমন তোমার কর্তবা, 
স্বদেশের ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্ত বিবিধ নদন্্ঠানে যোগদান করাও তেমনি 
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তোমার কর্তব্য। প্রাপাপেক্ষা প্রিয়তম! মাতৃভূমি শক্রবগকর্তৃক আক্রান্ 
হইলে ইহার স্বাধীনতা রক্ষা কর! যেমন তোমার কর্তব্য, ইহা পরাধীনতারূগ 
নিগড় শৃঙখলে আবদ্ধ হইলে দেশোদ্বারের জন্য অকাতরে প্রাণ বিসঙ্জন কর 
ব! হামিতে হাদিতে জেলে যাওয়াও তেমনি তোমার কর্তব্য। এ ভবসংসারে 
আদিয়া তুমি এইরূপ নানা কর্তব্যপাশে আবদ্ধ আহ এবং নির্ভীকচিত্তে ও 
প্রাণপণে এই সকল কর্তবা পালন করিয়া নিঞ্জ জীবন বরীয়ান ও মহীয়ান কর। 


নংসার সরাজণে যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে 
ভয়ে ভীত হও না মানব। 
কর যুদ্ধ বীর্যাবান যায় যাবে যাক্‌ গ্রাণ 
মহিমাই জগতে ছুল'ভ। ৃ 
(হেমচন্ত্র বন্দ্যো) 
পরলোক । 


যে মানবের জীবন জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, এই আছে ত এই নাই, 
ধাঁহার শিল্পরে কাল অশুক্ষণ উপবিষ্ট, ঘাড় মটকাইবেই হইল, তিনি মৃত্যুর পর 
কোথায় যান, দেহনাশের সহিত তাহার অস্তিত্ব কি একেবারে লোপ পায়, না 
তিনি কোন অরৃশা লৌকে চলিয়া যাঁন, বা গুনরার ইহলোকে আইসেন, এ 
লব কথ। জানিবার জন্ত আমর! চিরদিন অতীব ব্গ্র। কৌতুহল হইলেই বা 
কিতইবে? আমর! এখন যে অবস্থায় অবস্থিত, আমাদের আধ্যাত্মিক শি 
যে পরিমাণে অপগণ্, তাহাতে আমরা কম্মিন কালে এ রহস্ত মীমাংসা করিতে 
পারিব না। আমরা এক্ট পর্যন্ত জানি, 
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"সেই অনাবিষ্কৃত দেশ, যাহার প্রান্ত সীম! হইতে কোন পথিক কোন 
সময়ে গ্রত্যাগমন করে না।” 

এখন মানবধন্ম কপ দেশে পরলোকে বিশ্বাস স্থাগন করাইয়! উপরোক্ত 
রহস্ত মীমাংস! করিতে চেষ্টা পায়। পরলোকে বিশ্বাস. এখন সর্ববাঁদিসম্মত। 
ঈশ্বরে বিশ্বাসের স্তায় ইহ! এখন সকল ধর্দের অন্গীভূত। এজন্য প্রতোক ধর 
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, পরকালে প্রেতাত্মার ম্্রল্ের জন্ক কতকগুলি অবশ্ঠ প্রতিপাল্য অস্ত্োষ্ট ক্রিয়া 
উপদেশ দেয় এবং জনসাধারণ সেই দল অুষ্ঠান অতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির মহিত 
পালন করে। কোন ধর্ম প্রেতাত্বার উদ্দেশে গিগুদান ও তর্পন|দির ব্যবস্থা 
করে এবং কোন ধর্ম তছুদ্দেশে ঈশ্বরের উপামনা বা নামাজ পাঠ করিতে বলে। 

পরলোক লইয়৷ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দহিত ধর্খের ঘোরতর বিবাদ 
চলিতেছে । যে বিজ্ঞান আন্মা, ঈশ্বর কিছুই মানে ন।, সে বিজ্ঞান কি প্রকারে 
পরলোক মানিতে পারে? ইহা এই পর্যপ্ত জানে. 
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"পরাক্রান্ত স্রাট তুল্য দিজরের মৃত্যুর প9 তদীয় দেহ কর্দিমে পরিণত হইবে 
এবং হিমনিবারণার্থ গ্রাচীরে লেপনশ্বরূপ ব্যবস্থত হইবে। হা! হায়! 
ষেধূলার পরীর সমগ্র জগৎকে থরহাঁর কম্পমান করিয়াছিল, সেই শরীর ধুলায় 
পরিণত হইয়া শীতকালের লামান্ত হিম নিবারণ করিবার জন্ত বাবহৃত হইবে! 
কিন্ত বিজ্ঞান জানে না বা স্বপ্নেও ভাবে না, যে বক্তি আজ পথের কাঙ্গাল, 
তাহার আত্মাও অনন্ত কালে অনন্ত উন্নতি করিবে এবং পরিশেষে দেবতার 
পরিণত হইবে। 

ইহার মতে যেমন জন্মপরি গ্রহের পূর্বে মানবের কোনব্ধপ অস্তিত্ব ছিল না, 
সকলই অন্ধকার ছিল; সেইরূপ মৃত্যুর পর তাহার কোনরূপ অস্তিত্ব থাকিবে 
না, পুনরায় সকলই অন্ধকার হইয়া যাইবে; কেবলমাত্র দিন কয়েকের জন্য 
জগতের পরমাণুপুঞ্জ প্রাকৃতিক নিয়মে একঝ্িত হইয়। চৈতন্তময় জীব উৎপাদন 
করত তাহাকে সুখছুঃখের ভাগী করে। যেমন অন্যান্য জীবজন্ত সংসারে 
আসিতেছে ও যাইতেছে, কে কার খপর রাখে, সেইরূপ মানবও আম্চেন ও 
যাচ্চেন, কে কার খপর রাখে, "কাকস্ত পরিবেদনা”। যেমন উহারা মৃতু 
পর একেবারে লয় পায়। তিনিই সেইরপ মৃত্যুর পর চিরদিনের পন লয় 
পাইবেন। বিজ্ঞানের মতে কেবণ ভ্রান্ত দর্শন ও ত্রাস্ত ধর্ম এতকাল এই নকল 
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অলীক মতামত জগতে গ্রচার করিয়া আসিতেছে এবং নির্ধোধ মানবও উহা- 
দের ভ্রান্ত মত লইয়! নিজের ছুর্বল মনকে চিরদিন লীত্বনা করিতেছেন। 

এখন জিজ্ঞান্ত, যে বিজ্ঞান আমাদের অনন্তকালের মাশ] নিমু'্ল করিয়। 
আমাদিগকে নৈরাশ্ঠ সাগরে ডূবায়, উহ্থার কথাই কি অমোধ সত্য? বন্তততঃ 
কেবল মরিবার জনাই কি আমরাঁ এ সংসারে আসি ? আমাদের ধর্্মাধশ্ম, পাঁপ- 
পুণ্য ও স্খছুঃখ সকলই কি একমাত্র মৃত্/ুতে প্যবলিত ? জগতের ক্ষণবিধ্বংসী 
আধিভৌতিক উল্নতিই কি মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য ? জড়বাদী জড়বিজান 
যাহাই বলুক ন1 কেন, উহার কথায় কর্ণপাত করা! আমাদের উচিত নয়। যে 
বিজ্ঞান ইন্জি়গ্রাহ স্থুলপদার্থ ব্যতীত আর কিছুই জানে না সে বিজ্ঞান ইন্্িয়া- 
তীত সুপ পরলোক সম্বন্ধে কি ভাবিবে বা কি জানিবে? মানবধর্্ম বলিবে, 
তবে স্্রান্ত বিজ্ঞানের কথ! 'অমৃতং বাঁলভাধিতং বলিয়। উড়াইয়। দেও। 

এখন দেখা উচিত, জী'বাত্বা যে অবিনশ্বর, তদিষয়ে আমর! কিন্ূপ প্রমাণ 
পাই। প্ররুতিপুত্তক ভালরূপ অধায়ন করিলে বুঝ! যায়, এ 'জগতে কোন 
বস্তর বিনাশ নাই। অবস্থীভেদে সকল বস্তর পরিবর্তন ও রূগাস্তর ঘটিতেছে 
বটে, কিন্তু যে সকল পরমাণু দ্বার উহার! বিরচিত, তাহাদের আদৌ বিনাশ 
নাই, অথবা যে সকল ভৌতিক শক্তি দ্বার! উহার! অন্থুক্ষণ চলিত; তাহাদেরও 
বিনাশ নাই । দেখ, একথণ্ড জলম্ত মোমবাতি দেখিতে 'দেখিতে তোমার্‌ 
নয়ন সমক্ষে অদৃশ্য হইতেছে। লাধারণতঃ তোমার মনে হইবে, মোমবাতিটি 
ধ্বংস হইয়। গেল, কিন্তু তাহ। নহে। অঙ্গার ও উদজানের থে নকল পরমাণু, 
দ্বারা উহ! বিনির্দিত, সেই সকল পরমাণু জলন্ত অবস্থায় বায়ুর গল্নঙ্জান যোগে 
জলীয় বাপ ও কার্বণিক এনিড গ্যাসে পরিণত হইয়া আকাশে বিলীন 
ইইতেছে। সেইন্পপ জীবদেহ মৃত হইলে, ইহার জটিল জৈবনিক পদার্থের 
অঙ্গার, উদজান ও যবক্ষারজানের পরমাধুপুঞজ বায়ুর জান যোগে বিশ্লি 
হইয়া জলীয় বাষ্প, কার্ধনিক এসিভ গ্যাস ও এমোনিয়ায় পরিণত হয়। 
এস্থলে উদ্ধীদ্দের নাশ হয় না, বূপাপ্তর হয় মান্্র। 

সেইরূপ সুক্ষ অগতের হুক্ পদার্থেরও আদৌ বিনাশ নাই। যে দৃশ্য এক- 
বার নয়নপথে পতিত হয়, উহ! মস্তিষ্কের জায়বীয় আকাশে অঙ্কিত হওয়ায় 
চিরদিন স্বতিপথে উদ্দিত হয়। যে চিত্ত! একবার মনে উত্থিত হয়, উহারও 
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বিনাশ নাই। উহ মানসাকাশে শস্কিত হওয়ায় অতীন্িয়জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা- 
দিগের দিব)চক্ষে প্রতিভাত হয়। এজন্ত তাহারা ভোমায় দেখিয়। তোমার 
মনের কথা বলিয়! দিতে পারেন। ুল্্র জগতের যে সকল সুক্ষ উপাদানে মানব 
মন গঠিত, প্রাণনাশে উহ নষ্ট হইয়া গেলেও উহার স্ক্ম উপাদানের নাশ হয় 
না। ইহার। পুনরায় দ্বিতীয় মন গঠনে প্রযুক্ত হয়। 

যখন স্থুল্জগতে ভৌ।তক পদার্থের বিনাশ নাই এবং.সথক্ম জগতে সঙ 
পদার্থের বিনাশ নাই) তখন যে সুক্াতিস্থক্ষ চৈতন্যন্বরূপ জীবাত্া স্থলদেহছ ও 
সুক্্ মনের রাজ! এবং পরমাত্মার অংশ, ইহাগ নাকি প্রকারে সম্ভব হইতে 
পারে? সত্য বটে, নূতন নূতন অবস্থায় পতিত হইয়! ইহার আমিত্বজ্ঞান জমে 
জন্মে পরিবর্তিত হয় এনং নূতন, নুতন, দেহে নিবদ্ধ হয়) কিন্ত ইহ! যে নিখিল 
সংসারে অবিনরখবর, নিতা, শার্বত ও পুরাণ, সে বিষয়ে নন্দেহ কি? 

মৃত্যুর পর প্রেতাত্ম। পরলোকে কি ভাবে থাকে,তাহা লইয়া গ্রত্যেক ধর্ষের 
বিস্তর মতভেদ আছে। কোন কোন ধর্ম কর্মফল ও পুনর্জন্ম মানে? অন্য ধর্ম 
তাহা আছে মানে না। কিন্তু সকল ধশ্বই গ্র্গ ও নরকের অস্তিত্বে বিশ্বাস 
করে এবং উপদেশ দেয়) ধর্খাত্মার৷ মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে গিয়া পরমানন্দে 
থাকেন এবং পাপাত্মার৷ নরক গুলজার করে। তবে শ্বর্গ ও নরক কোথায়? 

কেহ কেহ বলেন, দেহনাশে ইন্জিয়াদি নষ্ট হইলে জ্ঞীখাত্বা কি প্রকারে 
স্বধ দুঃখ অনুভব করিবে? অতএব স্বর্গ ও নরক কবিদিগের কল্পনা মাত্র। 
ভাহাদের মতে জীবদ্দশায় পুণ্যকর্ম করিয়া! যে স্বর্গোপম আত্মপ্রবাদ লাভ 
করা ষায় অথব1 পাপকন্ম করিয়া যে নরকোপম আত্মগ্লানি অনুভব করা 
ধায়, ভাহাই প্রকৃত স্বর্গ ও নরক। ধর্্াত্দিগের মনই স্বর্গ ও পাপাত্মা- 
দিগের মনই নরক । | 

আবার কেহ কেহ বলেন, জীবাত্ব। যাবতীয় সুখ দুঃখের একমাত্র ভোক্তা । 
বাহ্‌ ইন্জিয়াদি থাকুক বানা থাকুক সংসারে অশেষ পুণ/কম্ম করাতে ইহা 
গরলোকে যে ব্রক্ষান্দ ভোগ করে, তাহাই ইহার ম্বর্গলাভ এবং অশেষ 
পাপকর্ম করাতে ইহা যে আত্মগ্রানি অন্গক্ষণ ভোগ করে, তাহাই ইহার 
নরকযন্ত্রণা। 

যথার্থ বঙ্গিতে কি এই গুল জগতের মূলে যে সুক্ম অধ্যাতমঞজগৎ বিস্যমান, 


২১৪ , বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


যাহা হইতে দেব্গণ পরব্রদ্ষের প্রতিনিধিস্বরূপ এ সংসার চালনা করিতেছেন, 
তাহাই আমাদের প্রকৃত স্বর্গ বা দেবলোক এবং তাহাই আবার পাপাত্মা- 
দিগের নিকট নরককুওম্বরূপ বিবেচিত হয়। 

যে জ্বাতির যেরূপ অভিরুচি, পরলোক সমন্ধে সে জাতি সেইরূপ কবল্পন৷ 
করে। অসভ্য শিকারী মানব ম্বৃতব্যক্তিকে অস্ত্শস্ত্রের দহিত কবর দিয়! ভাবে, 
পরলোকে পুনরায় এ বাক্তি শিকারে ব্যাপৃত হইবে। অর্ধনত্য কামাসক্ত 
মুলমান ভাবে, পরলোকে প্রেতাত্মা স্বর্থের পরীদের সহিত বিবিধ ইন্তিয- 
স্থখ ভোগ করিবে। হুসভ্য কতবিদ্য ভাবেন প্রেতাত্ম! হর্গের ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলে 
অশেষ জ্ঞানোন্গতি করিতে করিতে অপার আনন্দ ভোগ করিবে। ধর্মাত্ম! 
একেশ্বরবাদী ভাবেন, পরলোকে প্রেতাত্ম। অনন্তকাল ঈশ্বরের উপাসনায় ব্রহ্ষা- 
নন্দ ভোগ করিবে। ধর্মাতব| হিন্দু ভাবেন, পরলোকে প্রেতাত্মার ভোজ- 
নের জন্ত আতপ চাউল ও রস্ভার পিগুদান না দিলে তিনি সুখে থাকিতে 
গারিবেন না। এইরূপ প্রেতাত্ম। সন্ধে নান। জাতি নানারূপ কল্পন! 
করিয়া থাকে। পু 

ুষট ধর্ম বলে, মৃত্যুর পর প্রেতাত্মা কবরে নিদ্রিত থাকে । পৃথিবীর প্রলয় 
হইবার পর প্রধান বিচার দিবসে (9688 090810160৪১) স্বর্গের বাগ্যধবনি 
শ্রবণে প্রেতাত্মাগণ কবর হইতে উখ্িত হইয়া ঈশ্বরের সন্নিধানে উপস্থিত হইবে 
এবং ইহুজন্মকৃত পাপপুণ্যের হিপাব নিকাশ দ্িবে। তৎকালে ঈশ্বরের প্রিয়- 
পুত্র পরিভ্রাতা -ঈশাদেব খুষ্লানদিগের জগ্ত স্বপিতার নিকট স্থপারিশ করিলে, 
উহার! ইহজন্মকৃত সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অনস্ত কান স্বর্গন্থখ 
ভোগ করিবে। কিন্ত অন্তান্ত জাতি ঈশা! ভজনা করে নাই বলিয়! নিরয়গামী 
হইবে। সেইরূপ মুসলমান ধর্দমও সমস্ত কাফেরদিগকে নিরয়গামী করে। 

খু্ধর্দের মতে এ সংসার কেবল পরীক্ষাঙ্ষেত্র। আমর! ম্বাধীন ইচ্ছায় 
বিভূধিত হওয়াতে নিজকৃত পাপপুণের জন্য ঈশ্বরের নিকট সম্পুর্ণ দায়ী। 
ইহার মতে প্রত্যেক মানবে নৃত্ন জীবাত্ম। স্থষ্ট হয় এবং এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের 
পাঁপপুণ্যের জন্য জীবাত্মাকে অনন্ত কাল স্থথ ছুঃখ ভোগ করিতে হয়। এই 
দুইটা মত আদৌ যুক্রিলঙ্গত নয়। গ্রত্যাহ পৃথিবীতে লক্ষ লোক জন্ম পরিগ্রহ . 
করে ও লক্ষ লোক মৃত হয়, সকলে যে নূতন জীবাত্ম। লইয়! ইহসংসারে আইনে 


পরলোক। বন 


এ কথ কি বিশ্বাস যোগ্য ? অথব। যে খু্টধর্্ব বলে ছয় সহশ্র বৎসর হইল, পৃথিবী 
সৃষ্ট হইয়াছে এবং ছুই সহল্র বংমর পরে ইহার প্রলয় ঘটিবে, উহার পক্ষে এরূপ 
সঙ্গত উক্তি আদৌ বিচিত্র নহে। 

পরলোক সন্বদ্ধে হিন্দুধর্শের মতামত গায় মহোচ্চ। জনসাধারণকে ধর্ব- 
পথে অধিক অগ্রসর করাইবার জন্য এ ধর্দদও অন্যান্ত ধর্মের তায় নরকের ভীষণ 
দৃস্ত দেখায়; তত্তির উহাদিগকে পাপপথে আরও অধিক নংঘত রাখিবার জন্য 
ইহা জাবার নিক্ৃউটযোগিভ্রঘণ উপদেশ দেয়। ইহার মতে মৃত্যুর পর জীবা তব 
দেবলোকে বা স্বর্গে কিছুকাল শাস্তি হুখ ভোগ করিবার পর পুনরায় ইহলোকে 
বাঅন্ত কোন লোক জন্মগ্রহণ করে। 

এ ধর্শা বলে, তুমি এ সংসারে এক। এসেছ, একাই ঘাবে, রিক্ত হস্তে এসেছ 
রিক্ত হত্তে চলে যাবে। দারাপুত্র ও ধনদৌলত যাহাদের 'জন্ত এত 
হুড়াছড়ি ও দৌড়াদৌড়ি, সকলই পড়িয়া থাকিবে। কেহই সাথের সাথী 
হবে না। যাঁ করে গেলে, তাই কেবল সঙ্গে যাবে। কালসমৃত্রে তৃণ- 
বৎ ভাস্তে ভাম্‌তে এ জধীপে এসেছ ! আবার কালসমূদ্রে ভাস্‌তে ভাস্তে 
অন্য কোন দ্বীপে চলে যাবে । কে কোথায় যাবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। 

পরলো কষুষাং স্বকর্মাভিঃ 
গতয়ো ভিন্পপথাহি দেহিনাম্‌। 
( রঘুবংশং ) 

“দেহধারী মানবগণ গরলোকগত হইলে নিজ নিজ কর্দফলবশত: ভিন্ন 
ভিন্ন পথে গিয়! ভিন্ন ভিন্ন গতি প্রাণ্ত হয়।* পঞ্চতৃতের দেহ পাইয়! পঞ্চ তস্াত্র 
লয়ে এ ভবে খেল্‌তে এসেছে । খেলা সার্দ হলে সকলকে ফেলে যেতে হবে। 
যখন রবিন্ৃতের দুতে বাঁধিবে, তখন সকলের সম্মুখ হতে টেনে হিচড়ে 
লয়ে যাবে। শেষে একটা বাঁশের ঠাট্রী, একগন্জ কাপড় ও একট! কলসী 
দিয়ে আত্মীয় স্বজন তোমায় চিরবিদাগ দিবে। ভবের সঙ্গে তোমার সন্ব্ধ 
এই পর্ধ্স্ত। তবে কেন মিছে মায়ায় তুলে আছ? 

হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম পুর্বরজন্মে ও পরজন্মে বিশ্বাস করে। 


জাতন্ত হি ধরবো মৃত্যু্কবং জন্ম মৃতস্তচ । 
(গীতা)। 


২১৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


শ্যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার মৃত্যু নিশ্চিত ও অপরিহার্য । ঘিনি 
মৃত হন, তাহার পুনজপ্নও নিশ্চিত। 


বহৃনাং জন্মনামস্তে জ্ঞানবান মাং গ্রপদ্তে। 
বাসুদেব; সর্বমিতি স মহাত্মা হছুলভঃ ॥ 
(গীতা )। 


“অনেক জন্ম জন্মাস্তরবাদ জ্ঞানীলোক আমাকে গ্রাণ্ত হন। সকলই 
বাস্থদেব এ জ্ঞান যে মহাত্মার জন্মে, তিনি এ সংসারে দুল ভ।” 

পুনর্জন্ম সন্ধে প্রকৃতিজগৎ হইতে আমরা কিরূপ প্রমাণ পাইয়া থাকি? 
এ সংসারে সকলই চক্রাকাঁরে পরিভ্রমণ করিতেছে । জীবনের স্থখছুঃখ বল, 
দিবারাত্রি বল, যড়খতু বল, চন্দ্র কথ্য গ্রহ নক্ষত্রগণ বল, সকলই চক্রবৎ 
পরিভ্রমণ করিতেছে । দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর পুনরায় দ্রিন আসিতেছে। 
যে বারিবিন্দু আঞ্জ সমূত্রের গর্ভস্থিত, কল্য নুর্ধ্যরশ্মি কর্তৃক শোষিত হইয়া 
আকাশে মেবরূপে দেখ! দিতেছে, পুনরায় সলিলাবস্থায় পতিত হইয়া. সমুদ্রে 
মিলিত হইতেছে। যে ধূমকেতু আজ আকাশে উদীদমান, উহা বিছুকালের 
জন্য অদৃশ্য হইয় পুনরায় আাকাশে দেখা দিতেছে। যে সৌরশক্তি আঙগ 
উদ্ভিজ্জদেহে অব্যক্ত ভাবে নিহিত ও কল্য জীবদেহে ব্যক্ত অবস্থায় প্রকটিত, 
দেহনাশে উহ! পুনরায় কুরধ্যরশ্িতে মিলিত হয়। সেইরূপ যে জীবাত্ম আজ 
দেহনিবদ্ধ হইয়া সংসারে অবতীর্ণ, দেহনাশেও উহা কিছুকাল এদিক, ওদিক 
ঘুরিয়া পুনরায় দেহবদ্ধ হইবে। 

বাসনাদ্বার| কর্মনবন্ধে জড়িত হইয়| জীবাত্ম। ইহলোকে বা অন্তান্ত লোকে 
বিচরণ করে। যে লোকে ইহ! যে দেহ ধারণ করে, তাহা ইহার কর্মদেহ মাত্র। 
কেবল প্রাক্তন কর্্মকল ভোগ করিবার অন্য ইহার সে দেহধারণ। যেমন জপ- 
মালাঁয় এক একটা গুটিকা! সুত্র দ্বারা আবদ্ধ থাকে, সেইবূপ এক জীবাত্মাই 
ভিন্ন ভিন্ন লোকে বিভিন্ন আমিববজ্ঞান পাইয়। বিভিন্ন রূপ ধারণ করিলেও কর্ম 
বন্ধরূপ এক দুশ্ছেগ্ত স্থন্্ দ্বার! আবদ্ধ থাকে। এই কর্ণস্থত্রের বন্ধনবশতঃ 
ইহার এত জন্মপরি গ্রহ, এত স্থধছুঃখভোগ ও এত উদ্নতিলান। থুষ্টধন্দ যাহাই 
বলুক ন1 কেন, নির্দিষ্ট সংখ্যক জীবাত্মাই যে কর্খফলবশতঃ ইহগোকে বা 


পরলোক । ২১৭ 


অন্থান্ত লোকে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে এবং ইহার কর্মফল যে অধ্যাত্ম- 
বিজ্ঞানের অমোঘ সত্য, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

যেমন ব্যক্তিবিশেষ দিবাভাগে নানাকর্শে ব্যাপৃত থাকিয়া নিশ।গমে 
বিশ্রামস্থধ ভোগ করে, পুনরায় প্রভাত হইলে আবার নানাকর্থে ব্যাপৃত হয়, 
সেইরূপ যে জবা! আজ দেহনিবদ্ধ হইয়া ইহসংসারে গ্র।কুন কর্মফল ভোগ 
করিতেছে, সেই জীবাত্। মৃত্যুর পর কিছু কাল দেবলোকে* বাস্বর্গে বিশ্রাম 

সুখ ভোগ করত পূর্নজন্মরূত কর্ধফগ ভোগের জন্ত পুনরায় দেহ পরিগ্রহ 
করিবে। 

ভগবান শ্রীরুষ্ণ বলেন-_ 

তে তং তুক্ত। স্বর্গলোকং বিশাঁলং। 
গ্ষীণে পুণো মর্তালোকং বিশস্তি | 
(গীতা) 

"তাহারা পুথাবলে বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্াঙ্ষয়ে পুনরায় মর্ত- 
লোকে আগমন করেন।” 'ইঠাতে বুঝা উচিত, যতদিন পুখ্যবল থাকে, তত- 
দিন ছ্গীবাজু। দেবলোকে অবস্থিতি করিবে; পরে.পুণক্ষয »ইলে ইহ! নিষ্গের 
কর্মফল ভোগ করিবার জন্য মর্ত্যলোকে আগমণ করিবে। 

কেহ কেহ জিজ্ঞান। করিতে পারেন, মৃত্যুর পর 'জীবাত্ম! দেষলে।কে কি 
ভাবে থাকে ? তথায় ইহা কি কেবল ব্রচ্ষোপাঁসনা করিতে করিতে অপার বঙ্ষ- 
নন্দ ভোগ করে, ন| অশেষ জ্ঞান লাভ করিতে করিতে বিশুদ্ধ আনন্দনীরে 
অভিষিক্ত হয়? সত্য বটে, ব্রহ্ানন্দ ও জ্ঞানানন্দ আমাদের পরম সাত্বিক সুখ, 
তথাচ উর] সর্বথ। মায়/জনিত। কোনগ্রকার এহিক সুখে আমাদের প্রকৃত 
্বপ্তি বা শান্তি নাই। কিন্তু সুযুপ্তির অবস্থায় যখন আমর! অজ্ঞানে আচ্ছপ্ন থাকি। 
তাহাই আমাদের প্রকৃত শান্তি। প্রকৃত শান্তি যাহাকে বলে, তাহা আমরা 
হযুস্তির অবস্থায় ভোগ করি। সেইরূপ যখন একজন যোগী সমাধিস্থ হন, 
তথন মনের ক্রিয়। রহিত হওয়াতে আত্ম! বদ্ধাননে পূর্ণ থাকে। ইহাতে অন্থ- 
মান করা উচিত, মৃত্যুর পর দেবলোকে যখন জীবাত্ম। দেহ, লিঙ্গশরীর ও 
মন হইতে বিচাত হইয়া আমিত্বজ্ান ভুলিয়া যায়, তখন ইহা আনন্দময় কোধের 
সহিত সংযুক্ত থাকাঘ ত্রক্ধানন্দে পূর্ণ থাকে। যেখন দিবসের গাঢ পরিশ্রমের 

২৮ 


২১৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম। 


পর শিত্্। একান্ত আবশ্তক, লেইবূপ ইহলোকের এত কষ্টরাশি ও যন্ত্রণারাশি 
ভোগ করিবার পর নুতন অবস্থায় নৃতন কর্ধদদেহ পাইয়া কর্মজীবন আরম 
করিবার পূর্বে দেবলোকে জীবাত্মার এইকপ বিশ্রামস্থথভোগ এক্কাস্ত 
আবশযক। 

আবার অপধাতে মৃত্যু ও নানা! কারণবশতঃ জীবাত্মার প্রেতত্ব যায় না। 
তখন ইহা লিঙ্গশরীর ও মন দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ও আমিত্বজ।ন না ভুলিয়া 
গিয়! সথক্রূপে আকাশ মার্গে কিছুকাল ঘুরিয়! বেড়ায়, কখন কখন লোকের 
দুষ্টিপথে পতিত হয় এবং আত্মীয় স্বঙ্জন ও বন্ধুবান্ধবকে আহ্বান করে। 
প্রকৃতির মহাকবি সেক্ষপীয়ার বলেন, হ্যামলেট তদীয় পিতাকে প্রেতরূপে 
এইভাবে দেখেন, এমন কি, তাহার সহিত কথোপকথন করেন । শুনিতে 
পাই, গ্রেততত্ববিৎ পণ্ডিতের! প্রেতাত্মাদিগের মহিত কথোপকথন করেন। 

কেহ কেহ জিজাসা করিতে পারেন, স্বর্গ বা দেবলোক কোথায়? 
এ কথার উতাপনে সকলে উদ্ধ্দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মাত্র। বন্বতঃ 
অর্গ যে কোথায়, তাহ! কেহ বলিতে পারে না। জরায়ুজীবনে ও পার্থিব 
জীবনে যেক্প প্রভেদ, ইহলোকে ও পরলোকে সেইরূপ প্রভেদ। যতদিন 
মানবন্ণ জরাযুগর্ভে অবস্থিত করে, ততদিন ইহা! পৃথিবীর বিষয় ভাবিতে 
পারে না, কারণ ইহার সে মন তখনও ক্ষুরিত হয় নাই। সেইরূপ মর্ত্যের 
লোক স্বর্গের বিষয় আদৌ ভাবিতে পারে ন।। উহা আগাদের জান ও ইন্জিয়- 
গণের অগোচর। একমাত্র মৃতুঃরূপ দ্বার দিয়া সেই অনাবিষ্কৃত দেশে প্রবেশ 
কর! যায়। 

_ দেবলোকে শান্তিসথখে ভোগ করতে করিতে যখন জীবাত্মার কর্মফল ফলো- 
স্থুখ হয়, তখন ইহা পুনরার জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। যেলোকে ওযে 
অবস্থায় পতিত হইলে কণ্দুদেবি ইহার কম্মকল স্থচারুরূপে ও স্থুশৃঙ্খলার 
সহিত বিতরণ করিবেন, ইহা সেই লোকে ও দেই অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। 
এ বিষয়ে প্রকৃতির কি নিয়ম, তাহ! কীটাণুকীট মানব কি বুঝিবে? কেহ কেহ 
অনুমান করেন, এক তৌর জগতে অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন গ্রহে ও উপগ্রহ এক 
জাতীয় জীবাত্ম! সকল জন্মগ্রহণ করে। এজন্য শাস্ত্রে বলে এক দেহ হইতে 
দেহাস্তরে জন্ম লইবার পূর্বে সর্বপ্রথমে জীব (10095108670 070290 ) 


নির্ববাণ ও মুক্তি। ২১৯ 


ইধযমগ্ডুল অধিকাগ করে এবং উহার রশ্মি যোগে এক গ্রহ হইতে অপর গ্রহে 
চলিয়া যায়। 

এই প্রকারে জীবা। পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ কগাতে ভিন্ন ভিন্ন মায়াজগতের 
মায়াজনিত জ্ঞান লাভ করিতে করিতে এবং মায়াজনিত সথখছুঃখ ভোগ 
করিতে করিতে ইহা ক্রমোমতি লাভ করিতে থাকে ? পরিশেষে ইহ! বড়েশ্ব্যয 
লাভ করত দেবতা পরিণত হয়। তৎকালে ইহ! দেবতাদিগের স্থায় পর- 
্রদ্ধের প্রতিনিধিষ্বরূপ মায়াজগৎ শাসন করে। ইহাই অন্ষ্্তস্ব্যাশ/লী জীবা্মার 
চরমোৎকর্ষ। ইহাই মানবের অধ্যাক্মিক উদনতির পরাকাষ্টা। বিজ্ঞানোপদিষ্ট 
এ জগতের ক্ষণস্থায়ী আধিঠোৌতিক উন্নতিনাত অবিনশ্বর জীবাত্মার চরমোংকর্ষ 
নছে। অতএব নিশ্চয় জানিবে, ইহার ভবিষ্যৎ অনন্তকাল ব্যাপী। এই অনন্ত 
কালে ইহা অনন্ত জ্ঞানোপান্রন, অনন্ত স্থধ ভোগ ও অনন্ত বশ্ব্যা লাভ 
করিবে। 

নির্বাণ ও যুক্তি: 

খনর্ববাণ শৰের প্রকৃত অর্থ কি, তাহ। এক দৃষ্টান্ত বারা বুঝান আবশ্যক। 

মনে কর, একবিন্দু সলিল ₹ণ। সূর্য/রশ্মি কর্তৃক পোধত হইয়। আজ মহ1- 
নমুক্রের গর্ভ হইতে উিত হইল। এখন সেই থারিবিন্দু এ জগতে কতকাল 
কতম্থানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পুনরায় মহ।সমূত্রে লীন হইবে, তাহ! নির্ণয় 
কর! স্থকঠিন। সেই বারিবিন্দু কখন বাস্পাকারে, কখনও বা মেঘাকারে 
বায়ুবেগে তাড়িত হইয়া কত দেশ দেশীস্তর দর্শন করে, অথবা আকাশে 
কত চিত্র বিচিত্র রূপ দেখার; কখনও ব! ধরায় বৃষ্থিবূপে পতিত হইয়া নদ, 
নদী, হুদ, পর্োল ও সরোবর আশ্রম করে, কখনও বা তৃগর্তে, উদ্তিজ্ঞদেহে ও 
জীবদেহে সঞ্চরণ করত গ্রকৃতির নান! কাধ; সম্পাদন করে। এইরূপে মেই 
বারিবিনদু নানাস্থানে, নানাদেহে ও নান। অবস্থায় পরিভ্রমণ করিবার পর পুস* 
রায় মহাসমুদ্রে মিলিত হইয়া যায়। 

জীবাত্বার গতিও অবিকল বারিবিশুর স্যায়। হষ্টির প্রারস্তে মহার্ণবরূপ 
পর্রদ্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উহ! নিজ কর্দফল কতৃক চালিত, হই! কত বিভিন্ন 
লোকে পরিভ্রমণ করে, কত বিভিন্ন অবস্থায় পতিত হয়, কত বিভিন্ন হুখহ্ঃখের 


২২০ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধম্ম। 


ভাগী হয় ও কত [বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান অঞ্জন করে, তাহার |কছুমান্্ হয়ত 
নাই এবং কত যুগ যুগান্তগ বাদ ইহা পরব্রঙ্দে মিপিত হইবে, তাহাও কে: 
জানেন ন। 

পর্রঙ্ধে জীবাত্ম।র পুণাম'লনকে নির্বাণ কহে। জীবাআ। নামে যে মহান 
এতকাল পংসারে প্রজ্জঞপিত ছিল, তাহা স্বোৎপত্তিগ্থলে লীণ হইয়া নিবিয় 
গেল। অথবা যে' কর্মফলরূপ মহানলে ইহ! এতকাল দগ্ধ হইতেছিল। তাহ 
শেষ হওয়াতে মহ।গ্রি নিবিরা গেণ এবং ইহাও পরত্রন্মে মিলিত হইল। আর 
যাহারা বলেন, জীবদ্দশায় যে জীবাগ্নি গ্রজলিত ছিল, মৃত্যুর সম লেই মহাগ্রি 
নিবিয়া যায়, তাহার! নির্ববাণের কদর্থ করেন। 

নির্ধ্বাপাবস্থায় জাবাখ্মার পৃথক অস্তিত্ব থাকে না| যেমন মহা প্রলঞ্জে বিশ্ব 
পরব্রদ্ে লীন হওয়াতে ইহার অস্তিত্ব আদৌ থাকে না) যেইরূপ নির্বাণেও 
জীবাআার পৃথক অন্তিত্ব আদৌ থাকে ন17) ইহাও পণব্রহ্ষসনাতনে মিলিত 
হইয়া পূর্ণরঙ্ষসনাতন হইয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্মমতে মহাত্। বুদ্ধদেব অসাধারণ 
সাধন বলে মৃত্যুর পর এইকপ নির্বাণপদ প্রাপ্ত হন। এজন্য তিনি বৌদ্ধজগতে 
পুর্ণতর্থ সনাতন বলি পুজিত হন। যে সকল ধর্ম জগতে অধ্ৈতবাদী “এবং 
ধাহাদের মতে জীবাআায় ও পরমা্মায় কোনরূপ ভেদাভেদ নাই, উহার! জীবা- 
আর নিব্বাণ স্বাকার করে এবং উহাদের মতে নির্ববাগপদ লাভ ইহার চরমোৎ- 
কর্ধ সাধন। এক নির্বাণ ব্যতীত সকল অবস্থা জীবাত্ম। নিজ কর্মমফ লাছসারে 
পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেও স্থখছুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য। 

নির্বাণ সম্বন্ধে জগতে ছুইপ্রকার মতামত প্রচলিত আছে। কেহ কেহ 
ধলেন, নির্ববাগ প্রকৃতির অপরিহরধ্য পরিণামবিশেষ । যৎকালে মহা প্রলয় ঘটে, 
ভৎকালে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও অন্তান্ত ভূত গ্রাম পরব্রক্ষে লীন হইয়! নির্বাণপদ 
লাভ করে) তন্তিঙ্ন মহাপ্রলয়ের পূর্বে কেহই নির্বাণপদ লাভ করিতে 
পারে না। তাহাদের মতে জন্মজন্মীন্তর বাদ অসাধারণ সাধন বলে জীবাত্ব। 
ধড়েস্বর্ধ্যশালী দেবমণ্লীর ভিতর উন্নীত হইলেও ইহা মহাপ্রলয়ের পুর্বে 
প্রকৃত নির্বাণপদ পায় না, কিন্ত পরম ধামে থাকে । 

আবার কেহ কেহ বলেন, একমাত্র অসাধারণ যোগনাধন বা তপঃসাধন 
বলে জীবাত্ম! কোন এক জন্মে বা কয়েক জন্মে নির্ববাপপদ গাইতে পারে, 


নির্বাণ ও মুক্তি। রহ 


যেমন বুদ্ধদেব যোগলাধনবলে মৃতু পর নির্ববাপপদ প্রাপ্ত হণ। যে কম্মহুত্র 
দ্বার জীবাত্ু। আবদ্ধ, অশেষ সাধন বলে নেই কম্মবদ্ধন ছেদন কাঁরতে পারিলে 
ইহাকে কোন লোকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না এবং ইহাই ইহার 
নি্বাপপদলাভ। বৌন্ধধর্থে নির্বাণের অর্থ এই প্রকার এবং বৌদ্ধ ভিক্ষ 
ভিঙ্ছণীগণ অস্তে নির্বাগলাভের জন্ত আজীবন একা গ্রচিত্তে যোগদাধন করিয়া 
থাকেন। 


যেসকল ধন্ম জগতে টবতবাদী এবং যাহার! জীবাম্থায় ও পরমাত্মায় 
স্ূর্ণ পার্থক্য স্বীকার করে, উহার! জীবাত্মার মুক্তি বা মোক্ষলা ধন্মসাধনার 
চগমফল বলিয়া উপদেশ দেয়! মাপব্জন্ম গ্রহণ করাতে জীবাত্ম( ইহার আধ্য।- 
ঝ্মিক অধঃপতনবপতঃ ব| আদিপুরুষের পতনবশতঃ যে সকল সাধারণ পাপ 
তাগে জড়িত হয়, তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া যাহাতে ইহা স্বগধামে নির- 
বচ্ছিন্ন সখ ভোগ করে ও নরকমন্ত্রণা হইতে অব্যাগতি পায়, অথবা ষে কন্ম- 
ফলাহুসারে ইহা পুন; পুন: ইহলোকে বা অন্তান্স লোকে জন গ্রহণ করিতে বাধ, 
সেই কর্মফল সাধনবলে লয় পাওয়াতে ধখন ইগাকে কোন লোকে জন্ম 
গ্রহণ করিতে হয় না এবং স্বর্গলোকে দেবগণের মধো থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন 
সখ ভোগ করে, তখন ইহ। মুক্তি লাভ করে বা মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। 


মোক্ষপদ প্রাণি জীবাত্মার অশেষ সান দাপেক্ষ। যোগাভ্যাস ও তপস্টরণ 
করিতে করিতে পরক্র্ষের শিগুণ উপাসনা দ্বারা হউক, আসাধারণ ধর্মাচরণ 
করিতে করিতে সপ্ত ঈর্বরোপাসনা তারা হউক, অথবা একান্ত ভক্তিভাবে 
ভগবানের সাকার সৃতি পৃজন বার! হউক, যে কোন নাধনবিধি অবলগ্থন করিয়। 
যদি জীবাত্ম। পরমার্থজ্ঞান লাভ করিতে করিতে তগবানের তন্ময়ত্ব লাভ করিতে 
পারে, তবে ইহা মোক্ষপদ লাতের উপযুক্ত হয়। 


হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্র মতে বিষনবাসন| জীবাত্মার জন্মপরি গ্রহের যুলীতৃত 
কারপ। এইজন্ত এই বিষয় বাসনাকে যথাসাধ্য সংযত করিয়৷ সংসারের নকল 
বিষয়ে প্রন্কৃত বৈগাগ্য অবলদ্বন করত অশেষ ধর্মানুষঠাঁন করিলে ইহা কর্ধবন্ধন 
হইতে মুক্ত হইয়। পরম ধামে যার ও পরমাত্ব। প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে জন্মে 
জন্মে অশেষ ধন্খানুষ্ঠটান করিতে করিতে পরমার্থজান মনে উদিত হয়। 


২২২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


ভগবান শ্রীকষ্ণ বপেন :-- 
বহৃণাং জন্মণামন্তে জানবাণ 
মাং প্রপদ্ঠতে। 
। গীত।) 

যিনি জন্ম জন্মান্তরবাদ লাধনবলে পরঘার্থজ্ঞন লাভ করেন, তিনি আমাকে 
পান। 

এখন ভগবানের পরম ধাম কি প্রকার, তাহ। একবার শ্রবণ করুন। 

ন তাপয়তে হধ্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ 
যাশত্বা ন নিবর্তস্তে তদ্ধাম পরমং মম, 
(গীতা) 

প্যেবানে চন্দ্র, সুর্য ও অগ্নি দীপ্তি পায় ন1 (যাহা হ্থশ্ম ও ইন্জ্রিয়াতীত) 
এবং যেখানে গমন করিলে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না, দেই লোক 
আমার পরম ধাম।* শান্ত্রমতে ব্র্ষলেক, গোলক গ্রভৃতি দ্রেবলোক। ভগ- 
বানের পরম ধাঁম। 

জীবাত্ম! পরম ধামে পৌছিণে ইহ! দেবতাদিগের স্তায় অতুযন্নত অবস্থ। 
প্রাপ্ত হয়। তখন ইহা বড়ৈশবর্ষেয ও অনন্ত শক্তিতে বিভূষিত হইয়। দেবতা- 
দিগের স্যার তৃত্বাদি শাসন করিতে খাকে। এতকাল ইহ। শালিতবর্গের 
মধ্যে ছিল এবং নিঞ্জ কথ্মক্ ভোগের জন্য দেবতাদিগের হস্তে ক্রীড়া পুত্তলি 
ছিল। পরমধামে যাইয়। ইহা! খানকবৃন্দের মধ্যে উন্নীত হয় এবং দেবতা- 
দিগের ন্তা স্ুলহক্্ম বিবিধ জগৎ শাসন করিতে থাকে। এই প্রকারে 
অসাধারণ লাধনবলে কোটী কোটী বৎসপ্পে জীবাত্মার ক্রমোন্নতি হইয়া 
থাকে। 

দেখ, অবিনশ্বর জীবাত্ম(র ভবিষ্যৎ কত সমূজ্জল ও আশাগ্রদ! যে 
জীবাত্ম। আজ ক্ষণবিধ্বংসী মানবদেহে নিবদ্ধ হইয়। সংসারের বিবিধ জালা যন্ত্র 
পায় অস্থির ও ইহার নান। বঞ্ছাবাতে ও এরঞে সদ। আলোড়িত, সেই জীবাত্মা 
জন্ম জন্মাস্তরে বিভিন্ন লোকের মায়াজ্ঞন লা ও মার়াস্খছুঃখ ভোগ করিতে 
করিতে ক্রমোন্ত হইবে এবং অশেষ লাধনবলে ফড়শ্বধ্যশাণী দেবতায় 
পরিণত হইয়া ভূতাদি শাসন করিবে, ইহ। অপেক্ষ। জীবের ভাগ্য আর অধিক 


নির্বাণ ও মুক্তি। ২২৩ 


প্রসন্ন কি প্রকারে হইতে পারে? জীবাঝ্মার অনস্ভ উন্নতির কথা ভাবিলে 
কাহার না হৃদঘচকোর পরমানন্দে। নৃত/ করিয়। উঠিবে? রে অধ 
বিজ্ঞান! ধন্ত তোমার উপদেশ! দন্ত তোমার আশ।প্রদ কাহিনী! তুমি 
অবিনশ্বর জীবাত্মার অনস্ত উন্নতির কথ যাহা নির্দেশ কর, তাহার সহিত তুলন। 
করিলে, যে জড়বিজ্ঞান আত্মার অস্তিত্ব ও অমর ঘুচাইক্স| এই নগণ্য মেদি- 
নীর বাহাড়গ্বরবৃদ্ধি ও বাহ্‌ ্রীবৃদ্ধিাধন মানবন্দীৰনের প্রধান উদ্দেশ্ত বলিয়া 
উপদেশ দেয়, উহার কথা কিরূপ তুচ্ছ ও হেয়? 

মুক্তিদ্ঘন্ধে হিন্দু ধরে উপদেশ স্বর্গীয় ও মহোচ্চ। কি নিগুণ পরত্রঙ্গের 
স্বরূপ, কি জ্ঞ!নযোগ, কি ভক্তিযোগ, কি. কম্মগোগ, নকল বিষয়ে এ ধর্ম যেমন 
পরাকা্টা! দেখায়, সেইরূপ মুক্তিবিষষে ইহা যাহা কল্পন! করে, তাহ! ধর্ঘজগতে 
অতুলনীয়। কোন দেশের কোন ধর্ম কোন কালে মুক্তির এমন বরা ভাব 
ক্ষরণ করিতে পারে নাই। বোধশক্তি থাকে, স্বধর্থের মুক্তিতত্ব বুঝিয়। নিজের 
বোধশক্তি চরিতার্থ কর; আর না. হয় সকলই এ ধর্দের কুসংস্কার বলি 
মনের সাধে উড়াও। 

শান়্াছুসারে মুক্তি পচ প্রকার ঘথ। :-_ 

(১) সাধুক্গা। 

(২) সারূপা। 

(৩) সালোকা। 

(৪) সাষ্টি। 

(৫) সামীগ্য। 

সাস্মুজ্য মুক্তি লাভ হইলে জীবাত্ব। পরমাত্থায় সংযুক্ত না লীন 
হইয়া যায়। নির্ববাণের সহিত ইহার কোনরূপ গ্রভেদ নাই। 

সান্দপ্য স্মৃক্তিৎ লাভ হইলে জীবাত্ম। পরব্রদ্ষের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত 
হয় (অর্থাৎ) অনন্ত এশ্বধর্য লাভ করিয়া ইহা সাক্ষাৎ পরব্্ববরূপ হয়) 
কিন্তু এ অবস্থায় পরব্রদ্ধ হইতে ইহার পৃথক অস্তিত্ব থাকে, নির্ধাণের ভা 
গরক্রদ্মে মিলিয়া মিশিয়৷ যায় না। 

সালোক্য মুক্তি লাভ হইসে জীবাত্ম। পরব্রদ্ষের সহিত পরম ধামে 
থকে ও অপার ব্রন্মানন্দ ভোগ করিতে থাকে। 


২২৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


আার্ডি মুক্তি লাভ হইলে জীবাঝা। পরমাত্মার সহিত সমান এশ্বর্ধ 
ভোগ করে। যেমন পরব্রদ্ষেং অনন্ত এষ্বর্ধ্য, সেইরূপ জীবাত্মাও অনস্ত 
সাধনবলে কালে অনস্ত শক্তি ও অনস্ত জ্ঞান লাভ করিয়! পৃণত্রহ্ষপনা তন 
হইয়া থাকে। 

আা'লীপ্য ভিন লাভ হইলে, জীবাত্ব। পরমাত্মার সমীপে বা সন্ধি 
ধানে অবস্থিতি করে। যেমন রাজার অনুচরবর্গ রাজপগ্রসাদ লাভ করিয়া 
কুতার্থ হয়, সেইরূপ জীবাত্মাও অনস্ত সাধন বলে ভগবানের পার্খবর্তা অন্থচর 
হইয়! অপার ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে থাকে। 

নৈষ্ঠিক হিন্দু জীবাত্বা ও পরমাত্মা, উভয়কে অদ্বৈতভাবে দেখেন বলিয়! 
তিনি নির্বাণ অথব| সাযুজ্য ও সারপ্য মুক্তিঙাভকে তাহার ধর্মনাধনার 
চরম ফল মনে করেন। আবার তিনি উভয়কে দ্বৈতভাঁবে দেখেন বলিয়! 
সালোক্যাদি মুক্তিলাভ তাহার সাধনার চরমফল, জ্ঞান করেন । এখন 
এক বার ভাব দেখি, তাহাব সাধনার প্রধান উদ্দেশ কি? তিনি সাধন 
বলে অনন্তশক্তিশালী সর্বজ্ঞ জীবাম্বার পূর্ণ আধ্যাম্িক' শ্কর্তি দ্বার! যে 
কেবল ব্রঙ্ধলোকে যাইতে না পবব্রদ্দেব সমীপে খাঁকিতে অভিলাষ করেন, 
তাহা নহে; কিন্ক তিনি অনস্ত কালে অনস্ক সাধন বলে অনন্ত এশ্ব্যে বিভূ- 
বিত হইয়! স্বয়ং পর্ণব্ক্গসনাতিন ভঈতে ইচ্ছা করেন। ঘষে জীবাখা। 
পরমাঝ্সার অংশ, এই গ্রকাঁণ উহার পূর্ণ আধ্যাত্মিক উন্নতি কল্পন! কর! 
উচিত। 

এ জগতে এক সনাতন তিন্দুধশ্ম বাতীণত অন্ানা ধর্ম মনের এমন উচ্চা- 
ভিলাষ বা উচ্চাকাজ্| স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই । উহারা না হম 
অশেষ ধর্মাচরণ কবি! স্বর্গলোকে বা ঈশ্বরের সমীপে যাইতে অভিলাষ 
করে? কিন্ক মামব| কালে ন্ব্গং ঈবর হইব এব্ধপ উচ্চাশা কদাচ তভীহাদের 
মনে স্থান পা না। আ্গপর পক্ষে পূর্ণবদ্ষলনাতন হইবার জন্য 
নৈষ্টিক হিন্দু ইহ্সংসাবে. পরব্রক্ষের পূর্ণ অবতার £ প্রীহরির প্রতি 
প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন পূর্বক তন্মরত্ব,লাভে একান্ত যত্ববান হন। তন্ময় 
কাহাকে বলে থুষ্টাদি ধর্ম তাহ! আদৌ বুঝিতে পারে না। 

এস্কলে ধাহারা খুষ্ট ধর্মের অশেষ প্রশংল। করেন, তাহাদের ভ্রম দূর 


নির্বাণ ও মুজি। ২২৫ 


করিবার জনত তহপদিষ্ট মুক্তির বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ কর। আবহক। ইহার 
মতে এ সংসার কেবল পরীক্ষাক্ষেত্র। আমরা স্বাধীন ইচ্ছায় বিভূষিত 
বলিয়া প|পপুণ্যের জন্য ঈশ্বরের নিকট মন্পর্ণ দারী। এজন্য এক বিচার 
দিন (07৩৮ 783810928 ৫25) আসিবে; সে দিন সকলকে ইহজন্মু- 
কত পাপ পুণ্যের হিসাব দিতে হইবে। জীবনে যত পাঁপ কর! ঘায়, 
একমাত্র ঈশা ভঙ্জনা করিলে উহার জন্য আমাদিগকে . নরক ভোগ 
করিতে হইবে না। পরমেশ্বরের ্িয়পুত্র ঈশার অনুগ্রহে সকল পাপ 
হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বর্গলোকে নিরবচ্ছিন্ন স্থখ ভোগ করার নাম মান- 
বের মুক্তিলাভ। 

থে খৃ্টধর্দ মানবের আধ্যাত্বিক পতনের বিরুত অর্থ করিয়! প্রচার 
করে, সে ধর্ম তাহার মুক্িরও বিকৃত অর্থ করিতেছে। যে ধর সমতা 
নের প্রলোভনে জানবৃক্ষের নিষিদ্ধ ফলাস্বাদনে সমগ্র মানবজাতির পত্তন 
ঘটাইক়| যাবতীয় শোকতাপ সংসারে আনয়ন করে, পে ধর্খ আবার যে 
মহাত্ম। ধর্শ প্রচারোদেশে ক্ুসে বিদ্ধ হইয়া হত হন, তিনি জগতের মঙ্গলের 
জন্ত নিজ প্রাণ বিসঙ্জন করেন ভাবিয়া তাহাকে পতিত মানবের একমাত্র 
পরিআতা। ব| মুক্তিদাতা বলিয়া ঘোষণা করে। ঈশার ন্যায় শত শত 
খোগসিদ্ধ মহাপুরুষ হিন্দু ও বৌদ্ধন্জগন্ে আবির্ভতত হইয়া! যোগবলে 
অলৌকিক ক্রিদ্নাকলাপ দেখাইম়াছেন। কিন্তু কেহই মানবের পরিজ্ঞাত! 
বলিঘ। কোথাও পুজিত হন নাই। 

এ ধর্ট্ের মতে রবিবাপরে একবার গিঙ্জায় গিয়। মুক্তিদাভাকে মধ্স্থ 
রাখিয়! ছইট কথায় ঈশ্বরের উপাঁসন! করিলে প্রকৃত ধর্শসাধন হয় এবং 
অস্তে মুক্তিনাভ করাযায়। যেন ইহার সাপনবিধি যসামান্ত, তেমনি 
ইহার মুক্তিবিধিও যংসামান্য। কি এশর্ধ্যের বিষয়, পূর্বে সুশিক্ষিত সঞ্জয় 
কি ভাবিয়। ওকি দেখিয়! সনাতন ধর্ম ত্যাগ করিয়। এ অপরুষ্ট ধর্দের 
ক্রোডদেশে আশ্রয় লইবার জন্য ব্যগ্র হইত? তাহারা যদি স্বধর্খের মহোচ্চ- 
ভাব স্বায়ঙ্গম করিতেন, তাহারা কি এহিক সখ ভোগের জন্য নিজ ধর্ম 
ত্যাগ করিয়া এমন জাঁহাক্সমে যাইতেন? 

ধদি বল বুদ্ধদেব যেমন বৌদ্ধধর্দে পরব্রঙ্মের প্রতিনিধি এবং শ্রীকৃঞ্ণ যেমন 

২ 


২২৬ বৈজ্ঞানিক হিন্ুধর্্ম। 


হিন্দুধর্থে পরক্রদ্মের প্রতিনিধি, মেইরূপ যীশুধুষ্টও খুষ্টধর্খে পরমেস্বরের 
সাক্ষাৎ প্রতিনিধি, তবে কেন এ ধর্মের নিন! করিয়। নি্র লেখনী অপবিজ 
করিতেছ? এ দেশের হশিক্ষিত সম্প্রদায়কে স্বধর্দের শেষ্টত্ব বুঝাইবার জগ্ত 
অপর ধর্দের এমন দোষ দেখান হইল। অপরাধ হইয়া থাকে, পাঠকগণ ক্ষমা 
রকরিবেন। 


ঈশ্বরপ্রকটিত ধর্শান্ত্। 


সংসারে ধর্্মমান্জেই প্রচার করে, ইহার আছ্গ্রস্থ ঈশ্বর গ্রকটিত। হিন্দ- 
দিগের চতুর্কেদ, পারসীকদিগের জেন্দাভেন্তা, ইছদিদিগের পুরাতন বাইবেল, 
বৌদ্ধনিগের জরিপিটক, খুষ্টানদিগের নৃতন বাইবেল, মুধলম।নদিগের কোরাণ, 
লকলই ঈশ্বরপ্রকটিত বলিয়া স্ব স্ব সমাজে চিরদিন পূজিত হইতেছে । সকল 
দেশের জনসাধারণ স্ব গ্ঘ ধর্মগ্রাস্থর উপর আস্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
পূর্বক উহার বাক্য ও উপদেশ সাক্ষাৎসন্বন্ধে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়! পালন 
করে। ঈশ্বরের বা তদীয় প্রতিনিদির উপ5 তাহাদের যে্ধপ প্রগাঢ ভক্তি ও 
বিশ্বান, আগ্ধর্ গ্রন্থের উপর৪ তাহাদের সেইরূপ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা দেখ! যায়। 
বস্ততঃ ইহার উপর তাহাদের তাদৃণ ভকি 9 বিশ্বাম না থাকিলে তাহার! 
কি প্রকারে ইহার আদেশ পালন করিয়া ধর্মপথে অধিক অগ্রসর হইতে গারে ? 
"্যাদৃশী ভাবনা! যন্ত, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।” মুসলমানদিগের ভিত্তর দেখা যায়, 
কোরাণসরিফ যাহ! আদেশ করে, তাহা তাহার! সর্ধান্তঃকরণে ও প্রাণপণে 
পালন করে। এমন ধর্মান্ধ জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নাই 

এখন জিজ্ঞান্ত, এই সকল আগ্ ধর্দশাস্্ব কি সঙ্গা মত) ঈশ্বরগ্রকটিত? 
ঈশ্বর কি স্বয়ং দিনাই পর্্নতের উপর প্রজলিত দ।শালির মধ্যে আবিভৃত হয়া 
মুযাদেবকে দশ মহাজ। (97. 0০00101211110)15 ) প্রদ!ন পর্বাক জনসমাঁজে 
তাহা গ্রচার করেন? তিনি কি প্রিয়পুল ঈশাদেবের শ্রীকণ্ঠে অধিষ্ঠিত হইমা 
তদীয় মুখারদিন্দ হইতে স্বর্গীয় নতোচ্চ পর্দোপদেশ নিঃসরণ পূর্বক আনসমাজে 
তাহা প্রচার করেন? তিনি কি প্রি স্বষ্ধৎ মহণ্ম? দেবকে নিড়তে কোরাণ 
সরিফ উপছেশ দেন? 


ঈশ্বরপ্রকটিত ধর্শান্ত্। ২২৭ 


বিজানবিৎ পণ্ডিত বলেন, মুর্খ জন॥াধারণ যাহাই ভাবুক ন। কেন, ধর্খের 
এ দল রুজরুকি বিজ্ঞানের সমক্ষে আর খাটিতেছে না এবং এ.সকল কুমংস্কার 
সমাজ্জ হইতে ক্রমশ: দুরাতৃত হইতে চপিল। তিনি আরও বলেন, এ সকল 
ধর্গ্র্থ কদাচ ঈশ্বরপ্রকটিত হইতে পারে ন|। ইঠারাও অন্ঠান্ গ্রন্থের ন্যায় 
শ্রাস্ত মানবরচিত। কেবল মাত্র স্ব্ব ধর্গ্রস্থের উপর জনসাধারণের আব্ব- 
রিক শক গবিশ্বান উংপাদনার্থ প্রত্যেক বৈশেধিক ধন্ম কঠোর আবশ্বকতাম় 
বাধ্য হইয়া ইহার আগ্য ধর্গরস্থকে ঈরপ্রকটত 'বনিম চিরদিন প্রচার করিয়! 
আঙিতেছে। 


বিজানের কথ! ছাড়িয়। দিয়া এখন আলল কথ। কি, তাহ। বল! আবন্ঠক। 
অনেকের মতে দূষণ বৃদ্ধ, ঈশ।, মত্ন্মন প্রভৃতি মহাত্মাগণ পরব্রন্ষের শ্রেঃ অংশ 
লইয়! সংসারে জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদের আধ্াত্মিকতা গ্বভাবতঃ অধিক 
কৃত থাকায় বিস্তাশিক্ষ! না করিছাও তাহারা শ্বশিষ্যমগ্ুলীর ভিতর যে সকল 
বায় উপদেশ দেন, তাহা তাহারা ধ্যানবলে স্বদষ্ষের গভীরতম প্রদেশ হইতে, 
নিজ আত্ম! হইতে প্রাপ্ত হন। 

যে আত্মা পরমাত্মার অংশ, সেই আত্মাই তাহাদিগকে সেই সদ সর্গীয় 
উপদেশ দেন এবং ঈশ্বর স্বয়ং উহ্াদিগকে প্রকটিত কবেন। অত এব তাহাদের 
উপদেশ ঈশ্বর প্রকটিত (13১538181 %) 4০৫) বলাই উচিত। এই ধে মেরিন 
ূর্ব রাম পরমহংসদেব মা কালীর সাধনায় সিদ্ধ হইয়া বঙ্গীয় স্থধী সমাঞ্জে 
যে সকল স্বর্গীয় উপদেশ দিলেন, অনেকের বিশ্বাস, তাহা মা কালী স্বয়ং তাহার 
স্বদয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

আবার অনেকের মত, লকম দেশের যেনশিদ্ধ মহাত্মাগণ প্রাচীন কালের 
মেই লুপ্তপ্রায় ধ্যাত্মবিজ্ঞান হইতে স্বর্গীয় উপদেশ পাইয়া স্ব স্ব শিষ/ম্- 
শীর ভিতর কালোচিত ধর্মমত প্রচার 'করিয়! যান। বুদ্ধদেব ও ঈশ। উভভ- 
যেই অধ্াত্মবিজানে পুর্ণ বিশারদ ছিলেন। 

ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, অতি প্রাচীন কালে বা সত্যবুগে দৈব- 
বাণী যোগে অধ্যাত্মববিজ্ঞান দেংরপী মন্থপুত্রগণের ভিতর প্রথম প্রকটিত 
হয়। ইহাই প্রাথমিক ব। প্রকৃত বেদ (2010091%1 13৩/010150) ইহারই অঙগু- 
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করণে বৈশেধিক ধর্খের প্রবর্তকগণ স্ব স্ব ধর্মগ্রস্থকে ঈশ্বরপ্রকটিত বলিয়! 
চিরদিন গ্রচার করিতেছেন। 

শাস্ত্রে সকলেই পাঠ করেন, পুরাকালে আকাশে দৈববাণী হইত এবং 
এতদ্বারা নান! গুপ্ রহস্য সংসারে প্রকটিত হইইত। আমাদের সুশিক্ষিত 
বান্ধবগণ শাস্ত্রের এ কথায় বিশ্বাস করিবেন না। তাহার! ভাঁবেন,.শাস্ত্রকারেরা 
এক দৈববাপীর দোহাই দিয়া শাস্ত্রে আষাঢ়ে গল্প জমাট বাধেন। যাহ! এখন 
ঘটিতে দেখি না বা শুনি না, তাহা পূর্বে ঘটিত, এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস 
করিব? 

শাস্ত্রের কথা আদৌ অমূলক নহে। থিওনফি বলে, মন্স্তরে মন্বস্তরে জগ- 
তের ভৌতিক নিয়মাধলির কথক পরিবর্তন ঘটিতেছে) এজন্ত যাহা 
এখন অসম্ভব ও অতিগ্রক্কৃত, তাহা পুরাকালে ঘটিত । কলিযুগে আত্মার 
আধ্যাত্মিক অধঃপতন ও সংসারে স্ুলত্বের সম্যক বৃদ্ধি বশতঃ যদিও আমরা 
দেবমগ্ডুলী হইতে অনেক দুরে গতিত হইয়াছি এবং দেববাপী বা দেবতা- 
দিগের কথা এখন আমরা আর শুনিতে পাই না, তথাচ শান্ত্রের কথায় 
অবিশ্বান করিবার কোন কারণ নাই। তাহার সাক্ষ্য, এখনও মধ্যে মধ্যে 
আমাদের হৃদয়াকাশে দৈববাণী হইয়া থাঁকে এবং টৈবযোগে আমরা অনেক 
নৃতন বিষ? অবগত হই। এদেশের জনসাধারণ মা কালীর ধা তারক- 
নাথের স্বপ্াদেশে সম্পূর্ণ বিশ্বাদ করে। 

প্রত্যেক ধর্শের আদ্যগ্রন্থকে ঈশ্বরপ্রকটিত বলাতে জগতের মহোপকার 
সাধিত হইয়াছে। ইহার উপর জনদাধারণের আত্তরিক তক্তি, শ্রদ্ধা ও 
বিশ্বাস না জন্মিলে কি প্রকারে উহার ইহার উপদেশ সাক্ষাৎসন্বন্ধে 
ঈশ্বরের আদেশ বলিয়। সর্বান্তঃকরণে পালন করিতে ব্যগ্র হইবে? অতএব 
জগতের অশেষ মঙ্গনকর ভাবিয্ব। আত্ঘ ধর্মশান্তরকে ঈশ্বর প্রকটিত বলাই 
পর্ধতোভাবে বিধেয়। বেদ বল, কোরাণ বল, বাইবেল বল, উহাদের 
ভিতর এমন কঠিন ভাব নিহিত আছে, যাহা সহঞ্জে বোধগম্য হয় না। গীতার 
অর্থ কত জায়গায় কত কঠিন! যোগেশরএকটিত বলিয়া উহার! স্থলবিশেষে 
এত কঠিন ও কিিষ্ট। যাহার! উহাদিগকে প্রণয়ন করিয়ছেন, তাহার! থে 
অধিক আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিভূ্ঘত ছিলেন, তন্ধিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই। 


ঈশ্বরগ্রকটিত ধর্শশান্্। ২২৯ 


ধেমন গ্রত্যেক ধর্খে এক এক গুন ঈশ্বরের এঁতিনিধি বা অবতার ন। 
থাকিলে সে ধর্ম জগতে আদৌ ক্ফুত্িপায় না এবং ইহার সেবকবৃদ্দ 
অত্যধিক হয় না, সেইরূপ প্রত্যেক ধর্শে এক এক খানি ঈশ্বরপ্রেরিত 
আস্ঘধধ্মগ্রস্থ না থাকিলে ইহাঁও জগতে ক্ষতি পায় না। যে ধর্শের মেবক- 
বৃন্দ এক শাস্ত্রের উপদেশাহগসারে নিজ নিজ জীবন ও চরিত গঠন করে 
এবং ইহার আদেশ সাক্ষাৎস্ন্বে ঈশ্বরের মহাজ্ঞ। বলি! নর্ধাস্তঃকরণে 
পালন করে, সে ধশ্ব বছদেশ বিস্তৃত হয় ও বহুকালস্থায়ী হয়। অতএব 
জগতের অশেষ মঙ্গল ভাবিয়া আদ্য ধর্ধগ্রন্থকে ঈশ্বরপ্রকটিত বলাই 
প্রেয়। ও | 

এদেশে যে অষ্টাদশ মহাপুরাঁণ বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত এই তিন সম্পর- 
দায়ের বিঘেষন্থচক মতামতে পূর্ণ, উহার! সকলে এক বেদব্যাম রচিত 
বলিয়া কেন জগতে প্রচারিহ হইল? উহাদের উপর নিজ নিজ সম্প্রর্ঘা" 
য়ের অন্ধ বিশ্বাম উৎপাদনার্থ উহার! সকলে আরদিপুরাগরচয়িত। বেদব্য- 
সের রচিত বলিয়া জগতে খ্াতিলাভ করিয়াছে । যাহাতে দেশের অশেষ 
মঙ্গল, ভাঁহা মিথ্যা হইলেও জগতের মহীসত্য । রর 

সনাতন হিন্দুধন্মের আগ্গ্রস্থ চতুর্বেদ স্থটটিকর্তা রক্ষার চতুর্দাথ হইতে 
নিঃস্থত। বে? অনাদি কাল হইতে চপিয়। আমিতেছে। নৈট্টিক হিন্দু 
ভাবেন, গ্রক্কৃত বেদ অনাদি শবব্রষ্ষের রূপ। হটিবিষয়ক যে জান 
পরব্রপ্ধ হইতে সৃষ্টিকর্তা ব্র্গার হাদয়াকাশে প্রতিভাত হয় এবং য্থারা 
তিনি এই বিশ্বগ্রপঞ্চ স্থষ্টি করেন, তাহাই প্রকৃত বেদ। কেহ কেহ 
ভাবেন, দতাযুগে দেবরূপী মন্ুপুত্রগণের ভিতর দৈববাণীযোগে যে অধ্যাত্ব" 
বিজ্ঞান প্রকটিত হয়, তাহাই প্রকৃত বেদ। যুগপরিবর্জনে এ বেদের 
অনেক পরিবর্তন হইয়া ধায়। কিন্তু আমরা সত্য ত্রেতা স্বাপর ধুগে বেদ 
কিরূপ ছিল, তাহা আমরা আদৌ অবগত নহি। যে অধ্যাত্ববিজ্ঞান চতু- 
যুগের যোগেশ্বরগণ চিরদিন অগ্গশীলন করিয়৷ আলিতেছেন, তাহাই গ্রকত 
বেদ। আর তুমি আমি আঙ্জকাল যে বেদ দেখিতে পাই, যাহ! গলিতে 
গানতে ছড়াছড়ি যাইতেছে ও গাশ্চাতা পণ্ডিতদিগের হন্তে কলুষিত হইতেছে, 
তাহা প্রকৃত বেদ নহে, তাহা প্রাচীন কালের বেদের আপভরংশ মাত্র। কুলিযুগে 
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বেদ এখন অপ্রকাশিত অথব। ঈবক্সাত্রপ্রকাশিত। ইহার শ্রেষ্ঠ অংশগুলি 
মানবসমাঞ্জে ধর্মের অবনতির সহিত ক্রণশঃ লুপ্ত হইয়। গিয়াছে। এ 
কলিষুগে মানবের অধ্যাত্মিক অধঃপতনবশতঃ যথার্থ বেদে গোপন করা 
হইয়াছে ( থিওসফিরমত )। 

কলিষুগে আধ্যসমাজে বাগযজাদি প্রবষ্ঠিত হইবার পর ব্রাঙ্গণগণ উহাদের 
অনুষ্ঠানের জন্ত বেদের যে সকল অংখ হ্রুতিপরম্পরায় প্রয়োজন মত রক্ষা 
করিতে সমর্থ হন, তাহাই এখন সংসারে বেদ নামে খ্যাত | 

এখন বেদ ছুই ভাগে বিভক্ত ।-- 

(১) জান কাণ্ড। 

(২) কনম্ম কাণ্ড। 

জ্ঞানকাণ্ড মহধিগণ বনঙ্রঙ্গলে অনুশীলন কাঁরতেন। ইহাতে নিগুপ পর- 
অন্ধের যথার্থ শ্বরূপ ও উপাসনা দেখাযায়। তত্তিন্ ইহাতে দর্শন, আযুর্ষ্বেদ 
জ্যোতিষ, পুরাণ ও ইতিহাসের যূল কথা পাওয়। যায়। কর্কাণ্-যাগযজা- 
দির অনুষ্ঠানে যে সকল মন্ত্রা্দ বাবহৃত হইত, তাহার কথায় পূর্ণ। খত্বিক- 
দিগের জন্ত খকবেদ, উদশগাতাদিগের জন্ত সামবেদ, অধূর্ধ্য ও ভ্বারপাল 
প্রভৃতির জন্ত যজুবেদ সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইন্্র, বরুণ, অগ্নি ও সুর্য প্রতৃতি 
দেবগণ কিরূপে স্তবনীয় হওয়া উচিত, তাহাই উহাতে দেখান হইয়াছে । জড়- 
জগতের জড়শক্তিতে দৈবশক্তির কিরূপ বিকাশ, তাহাই দেখান হইতেছে । স্থক্ 
গৎস্থ দেবগণ স্থুলজগতে পঞ্চমহাভূত্তের মহালীলায় কিরূপ প্রকাশিত, তাহাই 
দেখান হইতেছে । 

বেদমন্ত্রের অর্থ ছুই প্রকার, ব্যক্ত ও অব্যক্ত বা গুঢ়। ব্যক্ত অর্থের 
মমালোচন। করিয়! পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন, যে বেদ অসভ্য 
জড়োপাসক আধ্য কৃষককুলের ভীতিসংবলিত গীত মাত্র! তাহাই পরে 
হজ্ঞাদির অনুষ্ঠান কালে মন্ত্রূপে ব্যবহৃত হয়| ইহার গৃঢ় অর্থ যোগীরাই 
বুঝিতে পারেন; কিন্তু তাহারা সে কথ! কিছুই প্রকাশ করেন নাই! 

সপ্তন্থরের সহিত মন্ত্রুলির সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ । 'এক একস্থরে গীত 
হইলে মন্ত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন ফল উৎপাদন করে। যেমন দেহ হইতে প্রাণ + 
উড়িয়া গেলে সর্বশেষে উহ্বার কঞ্ষালমাত্র পড়িয়! থাকে, সেই বূপ বেদের | 


পাপপুণ্যের বিচার। ২১ 


প্রাণস্বর্ধপ মন্ত্রশক্তি এখন উড়িয়া গিয়াছে, পড়িয়া আছে মাত্র উহার 
কুকুরদষ্ট কন্াল। এখন উহার সে তেছ, সে.প্রভাব ও সে জেঠোতি কিছুই 
নাই। ধাহারা উহার রক্ষক ও তব্বাবধায়ক, তাহাদের সহিত বেদের 
কিছুমাত্জ আলাপ পরিচ্ নাই। তাহারা এখন কালসমুক্রে মগ্ন হইয়া 
হাবুডুবু খাইতেছেন। 


যষ্ঠ অধ্যায়। 
পাপপুণ্যের বিচার | 


গাগপুণোর বিচার সবন্ধে ভালরূপ লিখিতে হইলে, ইহাকে কয়েক প্রবন্ধে 
বিত্ত করিয়া লেখ! উচিত। সেই লবণ প্রবন্ধ যথাক্রমে লিখিত হইতেছে । 
প্রথমে দেখাইতে চেষ্টা পাউব, হিতাঠিত আনে ও পাপগুণ্যজ।নে কতদূর 
গ্রতেদ। 


আদনবের হিতাহিত জ্ঞান। 


অনীমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া সংসারের যেন্ধণ অবস্থায় আমাদিগকে জীবন 
যাত্রা নির্বাহ করিতে হয়, পরিবারবর্ণে বেটিত ও সমাজবন্ধ হইয়া আমরা! 
চিরদিন ষে ভাবে জীবন যাপন করি, হৃদয়ে বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির সমাবেশ হওয়াতে 
আমর! যেরূপ ইট্টানিষ্টের মঙগাঘবন্দে অনুক্ষণ লিপ্ত তই, তাহাতে আমর! হিতাহিত 
বিবেচন| বাতীত জীবনের এক মুহূর্ত যাপন করিতে পারি না) পদে পদে এ 
সকল বিষয়ে আ'গাদিগকে হিতাহিত বিচার করিয়া চলিতে হয়। 

বালাকালে জানোদয়ের সে হিতাহিত জ্ঞানে মনে প্রন্ফুটিত হইতে আর্ত 
হসক। পিতামাত| ও গুরুজন সছুপদেশ দিয়! এ জ্ঞানের পত্তন করেন। পরে 
সংসারের নান। বিষয় পর্যবেক্ষণ, শ্রবণ ও মনন করিয়া আমাদের এ জান 
আজীবন পরিষর্ধিত তটতে থাকে । আমর! ইহা দ্বারাই আজীবন চালিত 


্ট। 


২৩২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


ইতর জন্তগণ নৈণর্গিক সংস্কার দ্বারা সকল বিষয়ে চালিত হয়। উহাদের 
ধন্বপ্রবৃতি আদৌ নাই। প্রন্কৃতি উহাদিগকে থে ভাবে চালায়, উহ্ারা সেই 
ভাবে চিরদিন চালিত হয়| ক্ষুধার উদ্রেক হইলে উহার! ষেন-তেন-প্রকারেণ 
ইত্বার শান্তি করে; ছল, বল ও ক্র,রত। প্রয়োগ করিতে কিছুমান্জ সঞ্চিত হয় 
না; কামোড্রেক হইলে মা, মাপী জান থাকে না, ইহাকে চরিতার্থ করে। 

অপরপক্ষে নানব অত্যুজ্জল জানশক্তিতে ও ধর্শ প্রবৃত্তিতে বিভৃষিতত। 
ইহাদের প্ররোচনায় তিনি পদে পদে নিজের হিতাহিত বিচার করিয়। চলেন। 
বালাকালে বিবিধ সাঙ্কার ও উত্তর কালে বিবিধ শিক্ষা পাইয়! যে বিৰেক 
ভদীয় ্বদয়ভযন্তরে গঠিত হয়, উহার আদেশমত নিজের হিতাহিত বা কর্তব্যা- 
কর্তব্য বিচার করিয়! তিনি ছুত্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা! পাঁন। 


মানবহৃদয়ে ছুই গ্রকার বিরুদ্ধভাবাপন্ন গ্রবৃত্ির সমাবেশ দেখ! যায়। যথ! £-- 
(১) ম্বার্থসাধিকা। 
(২) পরাথসাধিকা। 


প্রথমোক্তগুলির প্রধান উদ্দেশ্য আম্মস্থধবর্ধন ও আত্মোক্জতিগাধন। 
নীতিবিজ্ঞানের মতে ইহার! আমাদের নিকষ্ট প্রবৃত্তি। ধর্খের মতে ইহারা 
আমাদের ষড়রিপু। ইহার! সদ। আমাদিগকে বিপথে চালিত করে। আর 
শেযোজ গুলির প্রধান উদ্দেগ পরসেন| ও পরহিতপাধন | বিজ্ঞানের মতে 
ইহার! আমাদের ধর্ম প্রবৃত্তি এবং সমান্দধন্ম পালনের জন্য ইহার! অত্যাবস্তক। 
ধর্মের মতে ইস্থাদের উন্নতিতে মন ও আত্মার গ্রকুত উন্নতি ঘটে। 

মানবের স্বার্থ নিই জন্তর স্বার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। তিনি চিরদিন 
পুত্রকলত্রাদি পরিজনবর্গ লইয়। একগৃহে বাস করিতেছেন। যেমন অরামুগর্ভে 
সন্তান মাতার অঙ্গীভূত, একই শোণিত উভয়ের দেহকে পুষ্ট করে) সেইক্প 
নিজের পরিজনবর্গ তাহ।র অঙ্গীভূত; তাহাদের লইয়াই তাহার সংপার। 
ইহাতে তাহার স্বার্থ ও উহাদের স্বর্থ অপরিহীর্ধ/রূপে জড়িত হইয়। গিয়াছে। 
তিনি নিজ্জের জন্তট যেমন নানা কারণে চিন্তিত হন, উহাদের জন্তও তিনি তেমনি 
নানাকারণে চিন্তিত হইতে বাধা হন। কিন্ত নিকৃষ্ট জন্ধ নিজের প্রাণরক্ষা, 
উদরপুরণ ও কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থত| ব্যতীত আর কিছুই জানে না। উহার 


পাপপুণ্যের বিচার। ২৩৩ 


পরিবারও নাই,সমাজও নাই। যাহা হউক, উভয়েই স্বার্থ গ্রবৃতি চালন! করিয়া 
নিজের স্বার্থ রক্ষ। করিতেছে। 

আবার হৃদয়ে পরার্থপ্রবৃত্তি থাকাতে তিনি পরের জনা অনেক সমম্ব সম- 
বেদন৷ অনুভব করেন ও পরছুঃখে কাতর হন। উহাঁদের প্ররোচনায় তিনি 
প্রতিবেশীমণ্ডলীর উপকার, স্বসমান্জের মঙগলসাধন ও স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন 
করিতে লাধ্যমত চেষ্টা পান। 


উপরোক্ত ছুই প্রকার বিরুদ্ধ প্রবৃত্তি দ্বাবা অন্ুক্ষণ চালিত হওয়াতে, নানা- 
স্কলে, নান! সময়ে ও নানাকারণে তাহার স্বার্থে ও পরার্থে বিরোধ উপস্থিত 
হয় এবং তিনিও সদা সর্বদা ইষ্টানিষ্টের বা হিতাহিতের সংঘর্ষে লিপ্ত হন। 
যাহ! তাহার এক সময়ে মহৎ ইষ্ট, তাহাই আবার অন্য সময়ে মহৎ অনিষ্ট হইয়। 
পড়ে; যাহা তাতার বা তীহার পরিজনের ইষ্ট, ভাঠাই তাহার প্রতিবেশীর 
অনিষ্ট হইয়া থাকে । যদি তিনি আত্মসেবাঁয় অধিক অনুরক্ত হন, তিনি পরসেব! 
অগ্রাহ্থ করিবেন। যদি তিনি 'লোভের বশীভূত হইয়া অসৎ উপায়ে 
অর্থোপাঞ্জন করিতে যান, তিনি আত্মৰিনাশের পথ পরিষ্কার করিবেন। 

এই স্বার্থপরার্থের বিরোধ, এই ইষ্টানিষ্টের মহৎ সংগ্রাম তীয় জীবনের 
গ্রতিমুহূর্তে ঘটিতেচে । তিনিও ঘোর বিপদে পতিত হইয়া সময়ে সময়ে 
কিংকর্তবাবিমুড় হন। তৎকালে জদ্স্থ বিবেক ভাহাকে মৃত বিপদ হইতে 
উদ্ধার কবে এবং উহ্ঠার বাণী শ্রবণ করিয়। তিনি বিষম পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। 
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(১) সমাঙ্গনীতি। 

(২) অর্থনীতি । 

(৩) রাজনীতি । 

(৪) ধর্মনীতি। 

আমাদের যাবতীয় হিতািত উপরোক্ত চারিনীতিমূলক। ইহাদের 
আদেশ শ্রবণ করিয়। আমর] নৈতিক জীবন গঠন করি এবং চরিজ্বান হইয়! 
মাজে গ্রশংসাভাজন হই । 

৩৪ 


২৩৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


সুশৃঙ্ঘলতার সহিত সমাজ চালাইবার জগ্চ যে সকল দেশাচার ও রীতিনীতি 
লোকপরম্পরাম্থ প্রচলিত হয়, উহাদের প্রতিপালন সমাঞজনীতির উদদেন্তী। . 
সছুপায়ে অর্থোপার্জন ও স্থনিয়মে ইহার সদ্্যবহার করিয়! পরিবার প্রতিপালন 
ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা অর্থনীতির উদ্দেশ্য । রাজ্যসৃশাসনের জন্ত রাজজ- 
তগ্রযে সকল আইন কাছুন প্রতিষ্ঠিত করে, উহাদের প্রতিপালন রাজনীতির 
উদ্দেস্টা। লোকহিতের জন্য ধন্ম যে সকল রীতিনীতি, অনুষ্ঠান ও উপাসনা 
পদ্ধতি গ্রবর্তিত করে, উহাদের প্রতিপালন ধর্্মননীতির উদ্দেশ্ট। 

সমাঁজনীতি পালন না৷ করিলে আমাদিগকে সমাজে নিন্দনীয় হইতে তয়। 
অর্থনীতি পালন না করিলে আমাদিগকে দারি্র্দশায় পতিত হইয়া স*দারে 
অনেক কষ্ট পাইতে হন । রাঞ্জনীতি পালন ন! করিলে আমাদিগকে রাজদ্বারে 
দণ্ডনীয় হইতে হয়। ধর্শবনীতি পালন ন। করিলে আমাদিগকে পাপপক্কে লিগ 
হইতে হয়। অতএব হিতাছিত বিচার করিগ্না জীবন সুখে ও শান্তিতে যাপন 
করিতে হইলে, আমাদের প্রধান কর্তব্য কি, তাহ! সকলের বুঝ। উচিত। 


মানবের পাপপুণ্যজ্ঞান। 


যেমন নীতিশান্ত্র হিতাহিতজান হৃদয়ে প্রশ্যুরিত করে ও বিবেক গঠিত 
করে, সেইরূপ যে দেশে যে ধন্ম প্রচলিত, উহার বিবিধ শাস্ত্র হৃদয়ে 
আত্মার পাপপুণাজ্ঞান সম্যক প্রশ্ষুরিভ করে এবং বিবেককে তদস্থ্ঘারী গঠিত 
করে। দেশাবশেধে এত সম্বন্ধে কিঞিৎ ইতরবিশেষ থাকিলেও মানব 
মাত্রেরই [ন্জ নিজ ধর্শানয়ায়ী পাপপুণ্যজ্ঞান আছে। সংসারের এই 
কন্মে পাপ ও এই কমে পুণ্য, তাহা তিনি বালাকাল হইতে শিক্ষ! কারয়। 
থাকেন। ইইহাদের সংস্কার তাহার মনে আজীবন, বদ্ধমূল থাকে এবং 
আজীবন তিনি এই সংস্কার দ্বার! চালিত হন | 

মনের যে সংস্কার হইতে পাপপুণাজ্ঞান জন্মে, তাহার নাম বিবেক। 
সকলের ধারপ| বিবেক হ্বদয়াভ্স্তরে ঈশ্বরের প্রতিনিধি । ইহার দেশকে 
উহার সাক্ষাৎসত্বন্ধে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া সর্বাস্তঃকরণে মান্য 
করে এবং তাহা! পালন করিতে অতীব ঝাগ্র হয়। ইহার অভিমতে কাজ 
করিলে আমর! আত্মগ্রসাঙ্গরপ ঈশ্বরের চরণামৃত লাভ করি এবং ইছাব 


পাপপুণ্যের বিচার । ২৩৫ 


অনভিমতে কাজ করিলে আঝ্মমনিক্পপ তাহার কোপানলে দগ্ধ হই। 
সাধারণের বিশ্বাস, আত্মগ্রসাদ হইতে পুণ্য এবং আত্মগ্র/নি হইতে আমাদের : 
পাপ জম্মে। 

এই যে বিপঞ্পের বিপছুদ্ধার করিয়া একজন মনে মনে বিমল আনন্দ 
ভোগ করে, তাহ।ই উহার পুণাকণ্ধ এবং অপরের অনিষ্ট সাধন করিয়া 
থে গতান্ইশোচনা অঙ্গঙব করে, তাহাই উহার পাপকর্ণ.। এই যে একজন 
হিন্দু গঙ্গান্নান করিয়! ব| কাশীধামে বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া যে বিমল আনন্দ 
ভোগ করে, তাহাই উহার পুণ্যকর্দ;) আর গোষ্তত্যা দর্শন করিয়া! মনে যে 
হৃদয়বিদারণ কষ্ট অন্গুভব করে, তাহাই উহার পাপকশ্ম। এই যে একজন 
মুদপমান অশেষ কষ্টের পর মকা দর্শন করিঘা যে বিমল আনন্দ ভোগ 
করে, তাহাই উহার পুণ্যকণ্দ এবং শৃকব মাংগ স্পর্শ করিয়া (য়. ঘোর 
অহ্ুতাপানলে দগ্ধ হয়, তাচ্াই উহার পাপকম্খ। আত্মগ্রপাদ ও আত্মশ্লানি 
হবায়ের মর্শস্থরে অন্কিত হওয়ায় উহাদের হইতে যে পাপপুণ্য উধিত হয়, 
তাহ! আত্মার চিরমহচর | 

ধর্শের মতে যে সকল সৎকর্ধ স্বারা আত্ম! ইহলোকে ও পরলে।কে 
সদ্‌গতি প্রাপ্ত হয় ও বিমল আত্মপ্রসাদ লাভ করে, তাহাই ইহার পুণ্যকন্ম 
বা ধর, আর যে সকল ছুষ্্ম দ্বারা ইহা! উভয়লোকে ছুূর্গতি প্রাপ্ত হয় ও 
আত্মগ্নানিতে গরিপগ্ধ হয়, তাহাই ইহার পাপকর্ম বা! অধশ্ম। 

প্রাচাজগতে ধর্মশান্ত্রই পাপপুণ্য বিচারের কেন্তুস্থল। যাহা করিতে শান্ত 
আদেশ দেয়, তাহাই আমাদের পুণ্যকম্ম এবং যাহা উহা নিষেধ করে, তাহাই 
আমাদের পাপকর্্দ। হিন্দুশানত্রাদারে ধণ্মাত। হিন্দুর নিকট গঙ্গাঙ্গানে 
মহাপুণ্য ও গোহত্যায় মহাপাতক এবং কোরাণ মতে কাফরকে তরবারি 
বলে স্বধর্মে দীক্ষিত করায় মহাপুণয ও শুকরমাংস স্পর্শে মহাপাতক | এই 
রূপ বৈশেষিক ধর্মাধন্দ ব্যতীত প্রত্যেক ধশ্শান্ত্র নিঞ্জ নিজ সমাজে দাধারণ 
ধর্মাধশ্মও তালরূপ নির্দেশ করে। জনসাধারণ প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে 
ইহার সকল আদেশ ও নিষেধ বিধিবৎ পালন করেন। ইহার মতে পাপ 
পুণা বিচার করিবার ক্ষমতা তোমার এক প্রকার নাহ বঙগিলেই 
হয়। 


২৬৬ | বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


ধর্ধশাস্ত্র নানাবিধ ধশ্মাধম্ঘ [নর্দেশ করিয়া তোযার বিবেককে যে তাবে 
গঠিত কারবে, তুমিও তান্থরূপ ইহার আদেশ মতে চালিত হইয়া ভব- 
লাগর পার হইবে। এস্থলে তোমার বিবেকাদেশে ও শাস্্রাদেশে কিছুমাত্র 
. পাথকা নাই। জনসাধারণের বিশ্বাস, শান্তর ধর্াধন্ম সম্বন্ধে যাহ| নির্দেশ করে 
ভাহাই মকলকে অন্ধ বিশ্বাসের সহিত পালন করিতে হইবে এবং তাহ। হইতে 
কেহ কোন কারণে এক চুলও স্থলিত হইতে পারিবে না। শিক্ষিতাশিক্ষিত 
যাবতীয় লোকব্গকে এক মারে চালিত করিয়া সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধন 
করাই ধর্শশান্ত্ের প্রধান উদ্দেশ । সমাজে ন্বেচ্ছাচারিতা ও উদচ্ছত্খলতা 
নিবারণ করিবার জঙ্য ইহ। এক প্রকার মত।মত স্থাপন করিয়া সকলের বিবে- 
ককে এক পথের পথিক করিতে চেষ্টা! পায়। 

অপর পক্ষে পাশ্চাত্য জগতে বিবেক পাপপুণ্যবিচারে মানবের গ্রধান 
সহায়। যাহা উহ্হার অনুমোদিত, তাহাই পুণ্যকশ্ম বা ধন্দম এবং যাহা 
উহার বিরূদ্ধ, তাহাই পাপকন্দদ বা অধন্ম। খুষ্টধর্্ম এ সংসারকে পরীক্ষা ক্ষেব্র 
ভাবে বলিয়! স্বাধীন ইচ্ছাও বিবেকের এত প্রাধান্ত শ্বীকার করে। 

তথাকার সুশিক্ষিত সম্প্রদায় বলেন, বিবেক তোমায় যে পথে লইয়া 
যাইবে, তুমি কেবল সেই পথে যাইতে বাধা। যদি সে পথ শাস্ত্রবিরুদ্ 
হয়, শান্ত্রকে অমান্য করিয়! একমাত্র বিবেকের আদেশ শিরোধাধ্য করিবে । 
দেখ, শাস্ত্র মানবরচিত, অঙএব ভ্রমসঙ্কুল; কিন্ত হ্বদয়স্থ বিবেক অস্্াস্ত 
ও সাক্ষাৎসম্বন্ধে এ জগতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি ( 1860:90% ০ 9০ ) 
আমর। নৈসগিক জানে স্বীয় বিবেক পাইয়। থাকি। ইহার আদেশ ও 
ঈশ্বরের আদেশ একই কথা। অতএব হহার আদেশ সর্বতোভাবে 
পালনীয়। 

পাপপুণযজান আমর! জাতীয় ধর্শশীন্ত্র হইতে শিক্ষা করি অথবা! হৃদয়ের 
বিবেকবাণী হইতে শিক্ষা করি। ইহা স্থনিশ্চিত, কোন পাপ কর্ম করিয়া 
আত্মমানি বোধ করিলে, উহ্বার কালিম। আত্মার গভীরতম দেশে সংলগ্ন হয়, 
সেইরূপ কোন পুণ্যকশ্ধ করিয়৷ আত্ম প্রসাদ লাভ করিলে, উহার সুন্দর ছাপও 
আত্মায় সংলয় হয়। উহাদের সম্টি আমাদের কর্মফল। এই কর্খফল জীবা- 
আ্মাকে জগ্নে জন্মে চালিত করে। 


পাপপুণ্যের বিচার । ২৬৭ 


নীত্যুপন্দিষ্ মমাজের হিঙাহিত, আর ধর্মনি্িষ্ট পাপপুণা ইহাদের ভিতর 
আকাশপাতাল গ্রতেদ। একটী ক্ষণওগগুর দেহের এহিক ক্ষণস্থায়ী ভাব 
যাত্র, অপরটী অবিনশ্বর আত্মার অবিনশ্বর ভাব। মৃত্যুর পর পাপপুণা আত্মার 
সঙ সঙ্গে যাইৰে। 

লোকসমাজে নিন্দার ভয়ে গু রাঞদণ্ড ভয়ে যাহ! আমর! কর্তব্য জ্ঞান করি, 
তাহাতে আমর! ন্বতঃ প্রণোদিত হই ন! বা তাদৃশ আনন্দ লভ করি না। কিন্ত 
ধাহা ধর্শের মতে আমাদের পুপাকশ্ম, তাহাতে আমর! স্বতঃপরতঃ প্রণোদিত 
হই,তাহাতে মন প্রাণ সমর্পণ করি এবং তাহাতে প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করি । 
সত্য বটে, সমাঙ্গে যশোলাভের জন্ত অনেকে নানা সংকর্খে প্রবৃত্ত হয়, তথাচ 
ধশ্রনির্দি্ট পৃণ্যলাভের জন্য যাহা আমরা করি, তাহা আমানের কর্তব্য অপেক্ষ। 
গুরুতর। কর্তবাপরার়ণ ইংরাঞ্জ নিজের কর্তবাকে ধশ্ম অপেক্ষা গুরুতর, জ্ঞান 
করিতে পারেন। কিন্তু ধন্রপরায়ণ হিন্দু ধণ্মকে কর্তবা অপেক্ষ। গুরুতর জ্ঞান 
করেশ। আমার্দের কোন কোন সুশিক্ষিত বান্ধব বলিবেন, ধর্মের সম্মুথে 
কর্তব)কে অবছলা কর জাতীয় চরিত্রের একটা মহৎ কলঙ্ক। সেজন্য কর্তবঃ 
পরায়ণ ইংরাজের নিকট কর্তব্যজ্ঞান শিক্ষা করা আমাদের একাস্ত উচিত। 
পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তুতির নঙ্গে এখন অনেকে অধিক কর্ব্যপরায়ণ হইতেছেন। 


হিতাহিত ও পাঁপপুণ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানের মতামত । 


বিজ্ঞানের মতে সমাজের হিতাহিত ও ধর্মের পাপপুণা উভয়েই এক কর্থা। 
শেষোকের মূলে প্রথমোক্ত পূর্ণমাত্রায় নিহিত আছে। ইহাদের সম্বন্ধে 
নীতিশাস্তর, ধর্মশান্ত্র ও বিবেক যাহাই বলুক না কেন, ইহাদের বিচারে বিজ্ঞা- 
নের মতে একটা প্রধান মানদণ্ড ব! তুলাদগ্ড থাক উচিত্ত, তাহা কে বল সমাজের 
মঙলামঙ্গল। যন্্বারা সমাজের বহুদংখ্যক লোকের মঙ্গল সম্পাদিত হয়, 
তাহাই আমাদের হিতকর্ধ, তাহাই আবার পুণা কর্ন বা ধশ্ম ) আর যারা, বহু 
লংখ্যক লোকের অনিষ্টোৎপত্তি হয়, তাহাই আমাদের অহিত কর্ধ, তাহাই 
আবার পাপকম্ম বা অধপ্ম। 

বিজ্ঞান ধর্ম্শান্ত্র ও বিবেক, উতয়ের মধ্যাদা লাঘব করিতে সাধ্যমত চেষ্টা 
পায়। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলেন, ধর্দশান্ত্র যতই কেন স্পন্ধার সহিত. বলুকনা, 


২৩৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধন্্ম। 


ইহা ঈশ্বপগ্রকটিত ব! মহাত্মাবিরচিত, তথাঁচ ইহা ন।না কুসংস্কারে ও প্রমে 
পূর্ণ। যখন জগৎ ঘোর অজ্ঞনাদ্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, যখন ইহা বিজ্ঞানের 
আলোক গাদৌ পায় নাই, তখনই ধর্মশান্ত্রের ব্য হয়। এই বিংশ শতাবীর 
এমন সমুজ্জল বিজ্ঞানালোকের মধ্য কে সেই স্থবির মুমূর্ধ শাস্ত্রের কথ! মান্ত 
করিবে? সেইরূপ হৃদয়ের বিবেক বাল্াযকালের সংস্কার ও উত্তরকালের শিক্ষা 
অনুসারে গঠিত হয় এবং ইহা সর্বথা পরিবর্তনশীল । কে বলে, ইহা! ঈশ্বরের 
প্রতিনিধি ব। নৈণর্মিক সংস্কার? যদি তাহাই হইবে, তৰে এতৎসম্বন্ধে সংসারে 
কেন এত পার্থকা দেখা যায়? 

দেখ, হিন্দুর নিকট গঙ্গান্মানে মহীপুণ্য। কিন্তু ইংরাঞ্জের নিকট কি 
গলানান, কি টেম্স সান, উভয়ই সমান। মুসলমানের নিকট মক্কাদর্শনে 
মহাপুণ্য; কিন্তু খৃষ্টানের কি বোম্বাই দর্শন, কি মক্কাদর্শন, উভয়ই সমান। 
ধশ্মাত্ু। হিন্দু বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া সাষটাে প্রণত হইবেন; কিন্তু গিজনীর 
মামুদ মোমনাথদেবকে এক পদাঘাতে ভগ্র করিতে ছাড়েন নাই। বিবেক 
লইয়া! সংসারে কত পার্থক্য আছে! তোমার বিবেক তোমার নিকট 
তোমার বিশ্বাসে অভ্রান্ত বটে, কিন্ত তোমার বিবেক আমার নিকট আমার 
বিশ্বাসে স্্ান্ত। তবে কেন বিবেৰকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া এত আশ্ষালন 
কর? ভ্ত্ান্ত ধর্মের এ সকল বুজরুকি বিজ্ঞানের নিকট আর থাটে না। 
এখন ধর্ধবেচারা শীজ্রই সংসার হইতে পাততাড়ি গুটাইতে বাধ্য হইবে। 

বিজ্ঞান বলে,মানব সামাজিক জীব; সমাজই তাহার জাতীয় উন্নতির গ্রধান 
কারণ) ইহ। ব্যতীত ঠাহার গত্যন্তর নাই; ইহা! বাতীত তাহার এক মুহূর্ত 
চলে না। অতএব সামাজিক মঙ্গলামঙ্গলের উপর তাহার হিতাছিত ৭ পাপপুণ্য 
নির্ভর কর! কর্তবা। চিরকালই নীতিশান্ত্র ও ধম্মশান্ত্র একমাজ সমাজের 
মঙ্গলামঙ্গল লইয়া হিতাহিত ও ধশ্মাধন্রের বিচার করিয়া আলিতেছে। কিন্ত 
মু জনদাধারণ তাহ! বুঝিতে না পারিয়া কেবল ধশ্মশান্ত্র ও তৎপ্রতিষ্ঠিত 
বিৰেকের গৌরব বর্ধন করিয়! বেড়ায় । এই মতের প্রকৃত নাম “টৈজ্জানিক 
হিতবাঁদ।” 

যাই! হউক, ভার্ধিণ প্রমুখ বৈজ্ঞানিক পঞ্ডিতগণ ঈশ্বরের প্রতিনিধি 
বিবেককেও এক তুড়িতে উড়াইতে চেষ্ট। পান। মনের বিরুদ্ধ ভাবাপক্নগ্রবৃত্ধি 


পাপগুণোর বিচার । ২৩৯ 


সমূহ ঘর! চালিত হওয়াতে সামার্জিক মানব নানাবিষয়ে নিজের ও পরের 
হিতাহিত বিবেচন। করিতে বাধ্য হন। এই প্রকারে তদীর হদয়ে বিবেকরূপ 
সংস্কার কালক্রমে ক্ফুরিত হয়। ইহা আদৌ তাহার টনসর্গিক সংস্কার নহে। 
মাতৃভাষা ও ঈশ্বরজঞানের তায় ইহ! তাহার মনে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমবিকসিত 
হইয়া থাকে । আজকাল যেমন তিনি বাল্যকালে অন্যান্ত সংস্কারের সহিত 
হিতাহিত জান লাভ করেন, সেইগ্সপ তদীয় জাতীয় জীবনের বাঁল্যকালে অনন্ত 
জানের সহিত হিতাহিতজ্ঞানও মানবসমাজে প্রথম উদ্ভূত হয়। 


বিজ্ঞান বলে, চুরি কর] মহাপাপ, তৃমি কোথা হইতে শিখিগে? তুমি 
সমাজে বসবাধ কর বগিয়াই ভালরূপ বুঝিতে পার, পরের দ্রব্য অপহরণ করিলে 
তাহার মহৎ অনিষ্ট হইবে; দেইরূপ যদি অপরে তোমার দ্রব্য অপহ্রণ করে, 
ভাবিয়। দেখ তোমার কত অনিষ্ট হইবে এবং তোমার মনে কত কষ্ট হইবে? 
একারণ ধন্ম লকল দেশে উপদেশ দেয়। চুরি কর| মহাপাপ এবং রাজতন্ত্রও 
চোরকে গুরুতর শান্তি দিয়। রাজ্যশাদন করে। এই প্রকারে তুমিও বাল্যকাল 
হইতে শিক্ষা কর, চুিকরা মহাপাপ ও রাজদগুনীয় অপরাধ। 


দেখ, একটা শঙ্খচিল তোমার হস্ত হইতে অগ্জান বদনে একখণ্ড মিঠা ছো! 
মারিয়। লইয়া যাইবে? উহার মনে|কোনরপ দ্বিধা বোধ হইবে না। শঙ্খচিল 
নিজের উদরপুরণ ভালরূণ বুঝে, স্ষুধাতৃষ্থির জন্ত ছল ও বরপূর্বক কোন জিনিন 
অপরের নিকট হইতে গ্রহণ কর| যে অন্তায়, তাহা উহার জ্ঞান নাই। ভাল 
তুমি ত এ মংসারে গ্রেট ও বিবেকী জীব। গ্রাভীর ষে ছুষ্ধে উহার বৎস পরি- 
ৃষ্ট হইবে, তাহাকে জীর্ণ ও শীর্ণ করিয়া কেন তুমি উহার সে ছৃষ্ধ বলপূর্ববক 
দোহন করিয়া নিজে পান কর বা গস্তানবর্গকে পান করা৪1 এস্থলে তোমার 
স্বার্থপর বিবেক তোমায় কি বলে? আরও ভাবিয়! দেখ, সংসারে কেন এমন 
কথ! উঠিল *ঞ্জোর যার মুক্পক তার*। ইহাতে কি পরের ভব লুস্তিত ব। 
অপন্ৃত হয় ন1? কিন্তু এরূপ লুনকে কেহ চুরি বলেন না, বলে গৌরবাছিত 
দিগ্বিজয়। 


এইরূপ নানাপ্রকার যুক্তি দেখাইয়! বিজ্ঞান পষ্ট নি্েশ করে, বথার্থতঃ 
€ভোষার ধর্মও নাই, অধশ্মও নাই, বিবেক একটা কথার কথা মাত্র 


২৪, বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


এবং তোমার আছে কেবল একমাত্র সমাজ এই সমাজ বশতই তোমার 
যাবতীয় ধশ্াধর্্জান বা হিতাহিতজ্ঞান জন্মে এবং এই সমাজ বশতই তোমার 
ভ্বদয়ে তোমার পুজ্যতম বিবেক ক!লবশে ক্রমশঃ স্ফুরিত হয়। আরও দেখ, 
শিক্ষার তারতম্যবশতঃং বিবেকের কত বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। যে হিন্দু: 
এখন গোহত্যায় মহাপাপ জ্ঞান করে, তাহারই প্রপিতামহগণ গোমেধ যজ্জে 
গোবধ করিয়া গোমংস তক্ষণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। যে গ্রীশান 
এখন ঈশ্বরের আরাধন৷ করিয়া! সর্বাস্তঃকরণে পরিতৃপ্ত, ভাহার প্রপিতা- 
মহগণ একেশ্বরবাঁদ গ্রচারের জন্ঠ পণ্ডিতবর সক্রেটিশকে বিষ প্রষোগে হত্যা 
করিতে কুন্ঠিত হয় নাই। অতএব 'তথাকথিভ ঈশ্বরের প্রতিনিধি রিখে- 
কও সর্বথ। পরিবর্তনশীল । 


সকলের বিশ্বাস, পাপপুণাজ্ঞান আমাদের নৈসগিক সংস্কার। বিজ্ঞান 
এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করে। ইহার মতে পাপপুণ্যজান ও বিবেক 
আমাদের বাল্যকালার্জিত সংস্কার মাত্র, কদাঁচ নৈনগিক সহে। যাহা টৈস- 
গিক সংস্কার, তাহা! সকল দেশে ও সকল জীবে সমভাবে অনুভূত হয়। ক্ষুধা, 
কামপ্রবৃর্তি ও ভয় জীবের নৈসগিক মংস্কার! কিন্ত পাপপুণ্যজ্ঞান এক 
মান মানবে দুষ্ট হয়। এজন্ত বিজ্ঞান বলে, ভাষাজ্ান, ঈশ্বরজ্ঞান গ্রস্ৃতি 
ন্যান্ত সংস্কারের ন্যায় পাপপুণাজ্ঞানও আমর বালাকালে শিক্ষা করি। 
মন্তিষের ক্ষতির সহিত আমাদের জ্ঞানশক্তি যেরূপ বিকপিত হইতে থাকে, 
অদ্ধি শৈশব কাল হইছে সংসারের বিবিধ বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়া এবং গুরু 
জনের নিকট স্ুশিক্ষ1 পাইয়া যে সকল সংস্কার সয়ে বদ্ধমূল হইতে থাকে, 
তদনসারে আমাদের বিবেক গঠিত হয় ॥ এ কাবণ বিবেক লইয়। দেশে দেশে 
এত পাথক্য দেখা ঘায়। 


যাহ। সমগ্র মানবসমাজের অনিষ্টকর, তাহ! সকল দেশে পাপজ্ঞানে ঘ্বণিন 
হয়; আর যাহ। সমাঁজমান্রেরই কলাাণকর, তাহ! সকল দেশে এ সকল সময়ে 
পুণ্যজ্ঞানে আদৃত হয়। তাহার লাক্ষা, চৌর্ধ্যনরহত্যাদি লমাজের অমজলকর 
দৃষ্ষন্ম গুলি সকল দেশে গাপজঞানে ঘ্বণিহ হইতেছে এবং পরোগকারাদি সমাজের 
মজলকর সৎকর্শাগুলি পু)জ।নে সর্বত্র আদুূত হইতেছে । সেইনধপ যাহা 


পাপপুণ্যের বিচার। ২৪১ 
বিজ্ঞানের মতখণগুন । 


বিজ্ঞান যেমন বলে, সমাজের হিতাহিতই আমাঁদের একমান্তর পাপগুণা ; 
ইহাতে ধর্পের ঘোর অবমাননা কর! হয় , এমন কি, ইহাঁর সর্বনাশ কর! হয়। 
কোথায় ধর্মের মতে পাপপুণা আমাদের অবিনাশী আত্মার অবিনাশী 
ভাব ও চিরপহচর, না কোথায় ইহার! বিজ্ঞানের মতে ক্ষণস্থায়ী ইহজীবনের 
ক্ষণস্থায়ী ভাবমাআ্। যে পাপপুণ্য জীবাত্সার প্রকৃত কর্ণকর, যেজন্ত ইহ। 
জন্মে জগ্থে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন সুখহ্ঃখের ভাগী হয়, সে 
পাপপুণ) কিন! আজ সমাজের সাগান্ত হিতাহিত! যে বিজন ইশ্বর, আত্ম! 
ও পরলোক কিছুই মানে না, সে বিজ্ঞান পাপপুণেঃর একপ বিকৃত অর্থ 
করিয়া ধর্শের সর্বনাশ করিতে উদ্ভত হইবে, তাহাতে ইহার কোন্‌ বিচিত্রতা? 

বিজ্ঞানের মতকে ভালরূপ বিশ্সিই করিলে বুঝা যায়, পাপপুণা শষের আমর! 
যেক্ধপ অর্থ করি, ইহার মতে সেব্ধপ পাপপুপ্যের অস্তিত্ব সংসারে নাই, ইহারা 
ধর্পের বৃজরুকি মাত্র। বিজ্ঞান বলে, মানবধর্দ সকল দেশে সমাজের হিতা- 
হিতকে পাপপুণ্য নামে অভিহিত করিয়া উহাদের গৌরব এরূপ ভাবে বর্ধন 
করে, যাহাতে জনদাধারণ নৎকর্ধানথঠানে শ্বতঃপ্রোৎসাঠিত হইবে ও অসৎকণ্টে 
স্বত: সংঘত থাকিবে । ইহাতে বোধ হয়, বিজ্ঞানের মত এই, কলের মন 
কুলাইয়। সমাদ্ের চিতসাধন করিবার জন ধর্মী সকল দেশে পাপপুণোর ফাদ 
পেতেছে। 

বিজ্ঞানের এই সকল্প কথ৷ শুনিয়া ধর্মাবাদিগের মনে শ্বতঃ ছান্টোড্রেক 
হয়; মনে জানেন, সকলকে জাহান্নমে পাঠাইবার জন্ত উ€ার এইরূপ 
অপরূপ কথা আজকাল শুনা যাইতেছে। 

ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, .আত্মাও মনের উন্নতিদাধন, দেহের স্বাস্থারক্ষ 
এবং পরিবার ও সমাজকে সুচারুরূপে চালনা, ইহারা ধর্দের পঞ্চ অঙ্গ | এই 
পঞ্চাঙ্গের উন্নতি নাধনই উহার মূল উদ্দেস্ঠ। ইহাদের মধো যদি বিজ্ঞান এক- 
মাত্র সমাজের হিতাহিতকে ধর্মের পাপপুণ্য বলে, কে উহার কথায় কর্ণপাত 
করিবে? কে উহার বথান্গধারে চলিৰে? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভাবেন, 
একমাত্র সমাজবন্ধনই ধর্দের মূল উদ্দেস্ট ) এজন্ত ভাহার! সমাজেব ঠিতাঠিতকে 


ধর্মের পাপপুণয বলিয়া! উহার এতদুর অবমাননা করিতেছেন। 
ঙ১ 
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আরও দেখ, বিজ্ঞান যেরূপ ভাবে সমাজের হিতাহিত দন্বন্ধে উপদেশ দেয়, 
তাহাতে জনসাধারণের কিছুমাত্র উপকার হইবার সস্ভাবনা নাই। সে উপ- 
দেশ অনেক স্থলে অসার বলিয়! ব্যর্থ হইবে বা কথায় পর্ধযবদিত হইবে। তে 
বল পরের খাতিরে, সমাজের খাতিরে এ মকল কর্তব্য পালন করিবে? স্বার্থ- 
পর মানব নিজের জন্য প্রাণপণ করেন; কিন্তু পরের জন্ত তিনি কিছুই করিভে 
চাননা। এজন্ত মুক্তকঠে বল! উচিত, বিজ্ঞানের হিতবাদ বাক্যালঙ্কারে ও 
বাগাড়ম্বরে শোভা পায় বটে, কিন্তু কাযাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যথ হইয়া থাকে । তবে 
উহ্থার কথায় কর্ণপাত ন। করাই শ্রেয়; | 


বিজ্ঞানের মতে বিবেক আমাদের বাল্যকালার্জিত স'স্কার,আদৌ-নৈসর্গিক 
সংস্কার নহে, এবং হৃদয়ে বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির সমাবেশ হওয়াতে ইসা ক্রমশঃ উত্থিত 
হয়। এই ছুই কথার প্রতিবাদ করা উচিত। 


কামপ্রবৃত্তি বল, জ্ঞানশক্তি বল, বিবেক বল, ইহার! বন্বোবৃদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ে 
ক্রমস্ফুরিত হয়। যথন শুক্র অণ্ডকোষে উৎপন্ন হইতে আরম্ত হয়, তখন মনে 
কামপ্রবৃত্তির সঞ্চার হয়। যখন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মণ্ডিফ স্ফুরিত হইতে থাকেঃ 
তখন জঞানশক্তি ও ধশ্ম প্রবৃত্তি গুলি ক্ফষুবিত হইতে আরম্ভ হয়। টটহার্দের যেরূপ 
্র্তি হইতে থাকে, নানা প্রকার শিক্ষ! পাইয়া বিবেক তদমুরূপ গঠিত হয়। 
যখন জ্ঞানশক্তি ও ধর্মগ্রবৃত্তি আমাদের নৈসর্গিক বা প্রকৃতিদত্ত, তখন উহাদের 
হইতে উৎপন্ন বিবেকরূপ সংস্কারটি বালাকালার্জিত হইলেও, ইহাও নৈসর্গিক 
বা প্রকৃতিদত্ত। প্রকৃতি মন্তিষ্ধের অহনিহিত শক্তিগুলি এরূপভাবে বিকমিত 
করায়, যে এখন আমরা বয়োবৃদ্ধিব সঙ্গে জ্ঞানশক্তি, ঈশ্বরজ্ঞান ও বিবেক প্রাপ্ত 
হই। কৈশোরে প্কুরিন কামপ্রবৃত্তি যখন আমাদের নৈসর্গক সংস্কার, তখন 
বালাকালার্ভিত বিবেক কেন নৈনর্সিক হইবে না? 


যে মকল বিরুদ্ধ গ্রবুত্তির সমাবেশ হওয়াতে ববেক হৃদয়ে উত্থিত হয়, 
উষ্ভাদের এরূপ সমাবেশ কেন হুইল? পাপ ও পুথা। ধশ্ম 9 অধর, হিত ও 
অহিত, সখ ও দুঃখ এই নকল খিক্দ্ধ অবস্থ। উদ্পা্ন করিবার জ্গ্থ প্রকৃতি 
স্বদয়ে এইরূপ বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির সমাবেশ করিয়া দেয়। মানবসমাজে ও মানব- 
গদয়ে এপ বৈষমা আনয়ন না করিলে, জীবাত্মা এ সংসারে কর্দদেহ পাইয়া 


পাপপুণ্যের বিচার । ২৪৩ 
কি প্রকারে ইহার প্রাক্তন কর্ধফন ভোগ করিবে এবং শুবিষ/তের জন্ত কাল- 
ক্ষেতে নূতন নৃতন কর্শবীজ গোপণ করিবে ? 

বিবেক সম্বদ্ধে বিজ্ঞান যে নকপ নাস্তিক মতামত প্রচার করে। তাহাতে 
সমাজের ঘের গনিষ্টোৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা । সে সকল কথায় কর্ণগান্ছ না 
কবাই শ্রেয়। 

নৈসর্গিক ধন্বপ্রবৃত্তির প্ররোচনা ঈশ্বরজ্ঞান যেমন আমাদের প্রকৃতি সিদ্ধ, 
সেইরূপ বিবেকও আমাদের গ্রকৃতি-সিঙ্ছ। এই বিবেকবলে আমরা যাবতীয় 
বর্তব্যাকর্তব্য বা হিতাহিত বিচার করি। ইহার আদেশ সকণ সময়ে পালন 
করিয়া আমর! দুস্তর ভবসাগর পার হই। অতএব বিবেকবাণীই আমাদের 
নিকট ঈশ্বরের আদেশ স্বরূপ । সকলেই জানেন, একমাত্র বিবেকের আদেশ।- 
মুসাবে আমরা পাপপুণোর ভাগী হই। অতএব বিবেককে তুচ্ছ করিবার 
কিছুমাত্র কারণ নাই এবং বিজ্ঞ/নের উক্তিতে কর্ণপাত না করাই শ্রেয়। 


পাপপুণ্যমন্বন্ধে হিন্দুধন্দের মতামত। 


পাপণুণা সন্বস্ধে হিন্দুধর্দের উপদেশ স্বগঁয় ও মহোচ্ট। এ ধর এত সম্বন্ধে 
যে সকল উদার ভাব সেবকম্বদয়ে প্রন্ষুটিত কবে, তাহা অন্ত ধর্ম ঘুপাক্ষরে৪ 
ভাবিতে পারে না। 

ইহার মতে ঘাবতীর পাপপুণা এ স্থখছুঃখ মারার ত্রিগুপের ক্রিয়াবশতঃ 
উদ্ভূত হয়। এই মায়ার ব্রিগ্ুণ জীবাত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন লোকে অনন্তকালেব গন্য 
চালিত করে। ইহার এমনি গুণ, জীবাত্মা যখন যে লোকে বিচরণ করে, 
তধন উহা]! সেই লোকের মায়া জন্য অবস্থায় পতিত হইয়। পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল 
ভোগ করে ও নৃতন কশ্মফল সঞ্চয় করে। কক্্ফল ভোগের জন্ মায়ার 
ত্রিগুণ জগতে অনস্ত বৈচিত্র্য ও বৈষমা আনয়ন পূর্বক উহাকে নানা অবস্থায় 
নিক্ষেপ করে এবং উহা নিজ কর্াহুসারে সুখ ছুঃখের ভাগী হয়। এখন 
উহার কর্মমফলই পাপপুপ্যের সমষ্টি । 

হিন্ুশাস্াস্থসারে পাপপুণ্যের কিরূপ অর্থ কর! উচিত? সংসারের বিবিধ 
অবস্থায় পতিত হইয়া জীবাত্ম! যে সকল সঙ্ষ্ঠান দ্বারা ইহলোকে সাত্বিক 
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ভাব ৪ সাত্বিক সুধ এবং পরলোকে দদ্গতি প্রণ্ত হয, য্দারা ইহা! অধ] 
অ্বিক পথে আগ্রদর হইয়। উৎকৃষ্ট লোকের উপধুক্ত হইতে থাকে, তাহাই 
ইহার পুণাকণ্ম। আগ যে সকল অনৎকর্্ দ্বারা ইহ। তামপিক ভাব 
প্রাপ্ত হইয়া ইঙলৌকে অশেষ কষ্ট ভোগ করে ও পগলোকে অধোগতি 
বা নিকষ্ট যোনি প্রাপ্ত হয়, তাহাই ইহার পাপকর্ধথ; যন্ধার! ইহা 
আত্মপ্রসাদরূণ পরমানন্দ তোগ করিতে করিতে দেবতুলয হয় এবং অস্তে 
দেবলোকে যাইবার উপযুক্ত হয়, তাহাই ইহার পুণাকর্দ এবং হন্ধার| ইহ- 
সংসাবে দত্মগ্লানিকগ নরকাগ্সিতে দৃখ্ধ হইতে হইতে ক্রমশঃ পণ্ুতুল্য হয় 
এবং অস্তে নিরষ্ঘোনি প্রাপ্ত হয়, তাহাই ইহার পাপকর্। 

হিন্দুধর্ম পাঁপপুণোর যেরূপ অর্থ করে, এমন অন্য কোন ধন এ জগতে 
মেগ্ণ অথ করিতে পারে নাই। ইংরাঞ্জিতে পাপপুণা শবের প্রঃত অন্বা। 
হয়না। যদি 11918 010 1000016 বা 166 200 ৬1৮10 বল, ইহা. 
দের গর্ত ভাব প্রকাশ পাইবে না। পাঁপপুণ। কথার উত্থাপন এক জন 
নৈষ্টিক হিন্দুর মনে যে সকল স্বর্গা ভাব উদ্দিত হয়, তাহা কি একজন 
্্ছ ভাবিতে পারে? যে কুকর্থে হিন্দু মহাপাপ জানেন, তাহা! করিৰার 
পূর্বে তাহার হংকম্প উপস্থিত হইবে, তাঁহার সর্ববপরীর শিহরিয়া উঠিবে, কে 
ধেন তাহাকে পশ্চাৎ হইতে টানিয়া রাখিবে। অথবা! হয়ত তিনি বালকের 
সায় রোদন করিতে থাকিবেন। ধর্দি এদেশের সতী সাধবী স্ত্রীলোককে পর- 
পুরুষ স্পর্শ করে, তংকালে তাহার মনের ভাব কিরূপ হয়, বল দেখি? 
তাহার ধর্নাশ করিতে গেলে তিনি ত গলার ছুরি দিয়! প্রাণ বিসর্জন 
করিবেন। বল দেধি, জগতের কোন্‌ ধর্ম এতদূর পাপপুণাজান 
শিখাইতে পারে? 

সনাতন হিদদুধন্দের প্রধান গৌরব এই যে, গাপপুণ্যনির্দেশে ইহার 
গ্রসার যেমন একদিকে বহুবিভৃত, তেমনি অপরদিকে অতীব সুক্ম। যে 
সকল কর্থ আত্ম, মন, দেহ, পরিবার ও সমাজের পরমকলযাণকর, তাহাই 
ইহার মতে পুণ্যকর্ম; আর যাহ। উহাদের প্রকৃত অপকারক, তাহাই পাপ- 
কর্ম। যে স্থলে পাশ্চাত্য পর্ডিতগণ কেবলমাত্র সামার্জিক হিতাহিতে 
ধর্মাধন্ম নির্দেশ করিয়া ধর্শের অবমানন| করেন, লে স্থলে হিমুধন্ধ 
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আধ্যাত্মিক, মানমিক, শারীরিক, পারিবারিক ও সামাজিক হিতাহিতে পাপপুণ্য 
নির্দেশ করিয়! নিজের বিশ্বোদার ভাব ক্ফুরণ করে ও নিজের গৌরব বর্ধন করে। 

যেমন দেহপিঞ্জরবন্ধ জীব! যুগধশ্মে জড়দেহের সহিত জড়ত্ব প্রা 
হহয়। বাহ জগতের দহিত বিবিধ লথ্বদ্ধে অশেষরূপে সন্বদ্ধ,। সেইরূপ) 
ধ্মও এপকল সম্দ্ধা বিশদরূপে প্রকাশ করিয়া উহাদের সবার! 
ইহার স্বাভাবিক আধ্যাত্মিকত| কিরূপে কথঞ্চিৎ ন্ফুত্তি পাইবে, দে 
বিষয়ে বিশেষ যত্্বান | ইহার জন্য এ ধন তোমার অশেষ মঙ্গলের জগ্য 
তোষার সামাজিক, পারিবারিক, শারীরিক ও মানপিক অসুষ্ঠানগুলির উপর 
স্বীয় গ্রতিপদ অস্থণানন স্চারুরূপে চালায় এবং উহার্দের উপর পাপপুণ্যের 
ছুরপনেয় ছাপ দিয়া জীবাত্মার গভীরতম প্রদেশে চিাঙ্কিত করত বিবেককে 
তদছ্ছদারে গঠিভ ৭ চাঁলত করে। অগ্যান্ত ধ্দ এতদুর পাপপুণ্য 
নির্দেশ করে না বলিয। কদাচ মনে ভাবিওনা, ইহারা স্বধর্মের 
কুলংক্কার ৷ 

দেখ, গঙ্গাঙ্গানে ও পুক্করিণী প্রতিষ্ঠায় হিশুর মহাপুণ্য এবং গোহত্যার 
মহাপাতক। স্থাস্থাকর। আমযুফর ও অশেষ রোগনাশক ল্রোতের 
জলে অবগাহন করিতে লোকবর্ণকে অন্তরের সহিত প্রোৎসাহিত 
করিবার জন্ই কি গঙ্গাম্নে এত পুণা নির্দিই হইল? ক্ষণবিধ্বংসী 
শরীরের সামান্ত উপকারের জন্য কি গঙ্গামাত। আমা- দের পতিতপাবনীও 
জগংতারিণী হইলেন? বিশুদ্ধ পানীয় জল সেবন করাইয়া গ্রামস্থ 
লোকবর্গের উপকারার্থে জলাশয় প্রতিষ্ঠায় কি এত পুণ্য নির্দিষ্ট 
ইইল? আপাতদর্শনে এরূপ প্রতীয়মান হয় বটে, সমাজের ব 
শরীরের সামান্ত উপকারের জন্ত এ সকগ কর্দে এত পাপপুণা নির্দিষ্ট 
হইয়াছে) কিন্তু উহাদের ভিতর ধর্দের আরও গুঢ় উদ্দেস্ত আছে, তাহা 
উদ্ঘাটন কর! আবহীক। 

ধন্মজগতের নিয়ম এই, "যাদণী ভাবন। যন্ড, সিদ্ধির্বতি তাৃশী* 
যাহার যেরূপ ভাবনা, তাহার ফললাডও তদন্থর্ূপ। ধাহার বাহা!তে 
অটল বিশ্বাস, তিনি তাহা সম্পাদন করিয়া হৃদয়ে আত্মগ্রমাদ ও আত্মব- 
মানি ডোগ করত জীবাত্মাকে পাপপুণ্যের ভাগী করেন। অতএব গঞ্জা- 
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নান ও গ্রণ(শগ প্রতিঠ। কায়। শৈষ্টক হিন্দু অশেব পুণাপাভ করিবে 
এবং গোহত্য। কািয়। [তিশি পাপপক্কে পিপ্ত হইবেন । আর এক জন মুদলমান 
গঙ্গান্নান করিয়া কিছুমাত্র কল পাইবেন না এবং গোহত্য। করিয়। নিরয়গামী 
হইবেন ন!। ধর্মনদিষ্ট পাপপুণ] বিষয়ে লোকে শরীরের ব| সমাজের সাগান্ত 
উপকারের দিকে পক্ষ্য রাখে না, পরস্থ পরক।লের মঙ্গণের জন্ত পৃণা 
গাভের দিকে বিশ্বেষলক্ষ্য রাখে । অতএব বেশ জানিবে, আমাদের প্রতোক 
গাঁপকশ্মে ও পুণাকর্ধে ধর্মের গৃঢ উদ্দেশ আছে। বন্ধ! হিন্দু সে সকল 
উদ্দেশ্ত বুঝিতে চেষ্টা করেন ন; তিনি কেবল পুণালাভের জন্ত লালায়িত 
হন। ইহাতেই তাহার প্রকৃত শ্রেয়োলাভ হইয়। থাকে । 
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এতৎ সম্বন্ধে সৃলত্য ইউগোপধগ্ডের স্থদ্য খৃষ্টধন্ম একটী অপরূপ উপা. 
ধ্যান র$ন| করিয়াছে। যখন সয়তান ঈশ্বর কর্তৃক ্বর্গরাজয হইতে বিতাড়িত 
হয়, তখন সেই মৃহ্রিমান অধশ্ম তাহার নবস্থটি ধংস করিবার মানসে সর্পরূপ 
পারণ করিয়। ইডেন উদ্যানে প্রবেশ করে এবং আদি স্ত্রী ঈভকে প্রলো. 
ভিত করিয়া মিধিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের ফল আম্বাদন করায়। পরে ঈভ নিঙ্গ 
স্বামী আদামকেও সেই শিষিদ্ধ ফন ভোজন করান। ইহাতে উভয়ে পতিত হইয়া 
অখেষ শোকভাপে জড়িত হন ও মৃত্ামুখে পতিত হন। তদবধি সমগ্র মানৰ 
জাতির পতল হইয়াছে এবং ঈশ্বরের শাগ্তিরাজ্যে অপেষ পাপতাপ প্রবেশ 
করিয়াছে । ইউরোপের আবালবৃদ্ধবনিত। মকলেই এই সুমধুর উপা- 
ধ্যানে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে। কিন্তু কেহই ইহার গুঢ় অর্থ বুঝিতে চেষ্টা 
করে না। 

অধ্যত্মবিজাণের মহাসত্য উল্লেখ করিলে, উপরোক্ত উপাথ্যানের গৃঢ 
রহস্য ও মুল উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ বোধগমা হইবে। যংকালে যুগধন্মে সংসারে 
সথলত্ববৃদ্ধির সঙ্গে স্ত্রীজাতি উৎপন্ন হয়! আধুনিক মৈথুপধর্্দ জগতে প্রবর্তিত 
হয়, তৎকালে মানবমাপ্ুক্ে জ্ঞানশক্তির উন্মেষ আরম্ত হয়। এই জ্ঞান 
শক্তির ক্ষতির সহিত তাহার পূর্বতন আধ্যাত্মিকত| ক্রমশঃ লোগ পাইতে 
থাকে | এই প্রকারে তিনি পতিত হইয়া মংপারের অশেষ পাপতাপে 
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জড়িত হইয়। পড়েন এবং মৃত্যুও তাহার অনুধাবন করে। এস্থলে কৃতিম 
জ্ঞানশক্তির উন্মেষ ও খুষ্টধর্োক্ত নিষিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের ফলাস্বাদন উভয়ই এক 
কথা। আর আদিস্ত্রী ঈভ আদিমানৰ আদামকে এই নিষিদ্ধ ফল ভোঞ্ন 
করান। ইহাঁত বুঝা উচিত, সংসারে স্ত্রীজজাতির উদ্ভব, মৈথুনধর্খপ্রবর্তন 
এবং কামপ্রবৃত্তি ও জানশক্কির উন্মেষ, ইহারা এক সময়ে ঘটিয়াছে। 

জ্ঞানশক্তির উন্মেষেব সঙ্গে মানব পূর্বতন অবস্থা ত্যাগ করিয়া আধৃ- 
নিক অগ্র।রূত অবস্থায় থাকিতে আরম্ভ করেন এবং বন্্রদ্ধারা নিজের লজ্জা 
নিবারণ করিতে শিখেন। এই অপ্রাকত অবস্থায় থাকিয়া জ্ঞানবলে যেমন 
একদিকে তাহার অশেষ স্থখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমনি অপর দিকে 
কাহার শোকতাপ ও ছুঃখরাশি বাড়িতেছে। সংসারের নিয়ম এই যাহাতে 
যত মধ, তাহাতেই তত ছুঃংখ। মায়ার ব্রিগুণেৰ অনন্তলীলাবশতঃ সংসারে 
এত স্থুখ ও ছুংখ, এত পাপ ও প্রণ্য এবং এত ধর্ম ও অধম দেখ 
বায়। 

বিজ্ঞান বলে, পুরাকালে যে আদিমানব বর্ধার অবস্থায় প্রাকৃত অব. 
্থায ছিল, সেই মানব জ্ঞানান্ুশীলন কবিতে করিতে স্সভা হইয়া অপ্রা- 
রত অবস্থায় থাকিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে তিনি প্রক্ৃতিদ্েবীর কোপা” 
নলে পতিত হইয়া অশেষ শোকতভাপের ভাগী হন। ইহার মতে মানব- 
মমাজের গঠনপদ্ধতি যেরূপ এবং মানবহৃদয়ে বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির যেরূপ সমাবেশ, 
উহার অনিবাধা ফলম্বরূপ সমাজের হিতাহিত ও ধরন্মাধন্ম স্বতঃ উত্থিত হয়। 
এখন যদি বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাস! কর, কেন সমাজের গঠনপদ্ধতি ও মানব 
প্রকৃতি একপ হইল, যাহাতে তিনি অন্তক্ষণ শ্বাথপরার্থের সংঘধে পতিত 
হয় সমাজের হিতাহিত ও নিজেও ধন্দাধন্ম বিচার করিতে বাধ্য হইলেন? 
সে কথায় বিজ্ঞান প্রায় নিকুত্তর | 

হিন্ুধ্দের মতে যুগভেদে ধর্দধেষ্র এক একটী পাদ নষ্ট হওয়াতে 
সংদারে পাপ্তাপ ক্রগশঃ বর্ধিত হইতেছে । সতাযেগ সকলেই ধ্দাত্মা, 
পৃাতা ৪ সুখী ছিলেন। জেতা ও ছ্বাগর যুগে সংসারে পাগতাপ 
প্রবেশ করিতে আর করে। পরিশেষে এ কলিযুগে পাপতাপের 
আতিশধ্য সকল দিকে দেখ! যায়। 


২৪৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধশ্মা। 


আলোক ও অন্ধকার, সখ ও দুঃখ, ধর্শ ও অধর, সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ, 
সুত্বর ও কুত্বর, প্রভৃতি সকলই নম্বন্ধবাচকশধ। সংসারের এই সকল 
স্বন্বজ ভাব সর্বথা মায়াজনিত। একটী না থাকিলে অপরটা বুঝা যায় 
না। অধর্দ না থাকিলে ধর্ম কি, তাহা! কেহ বুঝিতে পারে না। যে 
সংসারে ষহামায়ার অনস্তলীল। সকল বিষয়ে চলিতেছে, সে সংসারে যেমন 
একদিকে পুণ্যের ছড়াছড়ি, তেমনি অপর দিকে পাপেরও ছড়াছড়ি দেখ] যায়। 
সমাজে ধর্মগ্রবৃত্তি ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি লইয়! বিস্তর বৈষম্য আছে, সেজন্য 
সংসারে এত ধর্ম ও অধর, এত পাপ ও পুণ্য দেখিতে পাণ। 


শীস্াদেশ ও বিবেকাঁদেশ কোন্‌ পালনীয় ? 


কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, শান্ত্াদেশ ও বিবেকাদেশ ইসা" 
দের মধ্যে কাহার আদেশ সর্বাগ্রে পালনীয়? আমাদের স্শিক্ষিত বান্ধব- 
গণ বলিবেন, এসংপারে স্বদযস্থ যে বিবেক সাক্ষাৎসঘবন্ধে ঈশ্বরের প্রতি- 
নিধি, উহার আদেশ সর্বাতোভাবে পালনীয়। যিনি নিজ বিবেকের অনভি- 
মতে কর্শ করেন, স্িনি ঈশ্বরের নিকট প্রকৃত দোষী হন। যে কোন 
অসৎ কণ্ম কন না কেন, খন ভুমি সেই কম করিয়া নিজ বিবেকের 
নিকট অপরাদী হ9, তখন তুমি যথার্থতঃ ঈশ্বরের নিকট অপরাপী হইয়। 
পাপপক্কে লিপ্ত হও। অতএব বিবেকাদেশ সর্বাগ্রে পালনীয়। 

যে সমাজে একমাত্র ধর্দশাগ্ব প্রচলিত, তথায় শাস্ত্র ও বিবেকের মধ্যে 
কোনরূপ বিরোধ ঘটে না, কারণ একই শাস্ত্র সমাঞ্জস্থ যাবতীয় লোকের 
বিবেককে গঠিত করে। ইহার অন্ত মুললমান ও খৃষ্ট ধশ্ম জগতে প্রচারিত 
হইবার পর উহারা নিঙ্গ নিঙ্গ দেশে পূর্বতন ধর্গ্স্থরাশি দমূলে ধ্বংস 
করিয়া নিজ নিজ শাস্ত্র প্রচার করিয়াছিল। 

যে সমাজে ভিন্নমতাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন শান্তর প্রচলিত থাকে, তথা শান্্র- 
বিশেষ ও লোক বিশেষের বিবেকের নধো বিরোধ উপস্থিত হয়। সে 
স্থলে যে শাস্ত্র পাঠে যে ধর্ম তোমার বিবেকসম্বত হয়, তৃমি তাহা অৰ- 
লম্বন করিয়া নিজের ধর্মপিপাস! শান্ত করিয়। থাক। তাহার সাক্ষ দেখ, 
যদি তুমি একমাঅ হিনদুশান্্র পাঠ ও শ্রবণ করিতে, এ শান্ত্রান্সারে তোমার 
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বিবেক গঠিত হইত এবং হিন্দুধর্দে তোষার প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধ। থাকিত। 
কিন্ধু কালগতিকে এখন তুমি পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিভূষিত হইয়াছ, তোমার 
মনও পাশ্চাত্য ভাবরসে আকঠ ভামিতেছে, হিন্দুয়ানী ও ক্রমশঃ তোমার 
চক্ষুশূল হইতেছে । এখন তুমি একেশ্বরবাদের প্রকৃত মাহাত্মা বুঝিয়াছ, 
হিন্দুধন্মও তোমার নিকট অসার পৌত্তলিকতা! বোধ হইতেছে। 

যে সমাজে ভিন্ন ভিগ্ন ধর্খশান্ত্র প্রচলিত থাকাতে লোকবর্গের বিবেক 
বিভিন্নরপে গঠিত ও পরিচালিত হয়, সে সমাজে ঘদি জনপাধারণ স্ব হব 
বিবেকের অভিমতে কাজ করে, তথায় বথেচ্ছাচারিত। ৪ উচ্ছঙ্থলত। অনা- 
য়াসে প্রশ্রয় পায়। এই ছুই দোষ, সমাঞ্জমাত্রেরই বিশেষ অপকারক। 
যে সমাজে যথেচ্ছাচারিতা যত প্রবল, দে সমাজ তত অধিক ক্ষীণবী্ধ্য 
এবং অল্ল কারণে ধ্বংস পাইবার সপ্ভাবন।। অতএব যে বিবেক লোককে 
ঘথেচ্ছাচারী করে, উহার আদেশ স্থলবিশেষে লঙ্ঘন কর! উচিত। আর 
যে ধর্ধপান্্র সমাঞ্ন্থ যাবতীয় লোককে এক পবের পঁথক করে ও উচ্ছত্খল 
হইতে দেয় লা, উহার আদেশ সকল সময়ে সর্বতোভাবে পালন কর! বিধেয়। 

দেখ, সমাজ্জের সঙ্গে তোমার জীবনের স্থখছুঃখ অপরিহাধ্যরূপে জড়িত ; 
স্বরমাজের সাধারণ ৭ বৈশেধিক নিয়মাবলি পালন করা তোমার একান্ত 
বিধেয়। যদি তুমি শ্ববিবেকের অভিমতে যথেচ্ছাচারী হইয়া সমাজের 
কোন নিয়ম উল্লজ্ঘন কর, প্রকৃতপক্ষে তুমি সমাজদ্রোহী হইবে। চৌর্ধ- 
নর€ত্যাদি করিলে কেবল সমাজগ্রোহী হইতে হয়, এমন নহে; কিন্ত 
সমাজপ্রতিষ্ঠিত কেন নিম উল্লজ্ঘন করিলেও সমাজদ্রোহী হইতে হয়। 
শ্বগণীয় কেশবচন্দ্রসেন স্বীয় স্বার্থপর বিবেকের অভিমতে হিন্দুমতে নিজ কন্তার 
বিধাহ দিয়া ত্রাঙ্গমাজের বিশ্তর গ্রৃতি করিয়া যান। ইহাই তাহার জীবনের 
মততৎ কলঙ্ক। 

আরও দেখ, বদি কেহ নিজের বকৃত বিবেকের মিমতে শান্ত্রবিরুদ্ধ 
ও লোকাচারবিরুদ্ধ বিধবাবিবাছ করেন বা করান, তিনিও হিন্মুসমাজ- 
প্রোহী হইয়। থাকেন। অতএব সমাজের মঙ্গলের জন্ত স্থলবিশেষে বিবেক- 
বাণী অগ্রাহ করিমা একমাত্র শান্্াদেণ ও সমাজাদেশ পালন করা 
[বিখেষ। 

৩২ 


২৫০ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


ষঃ শান্ত্রবিধিমুত্জ্য বর্ততে কামচারতঃ 
নস সিদ্ধিমবাপ্নোতিন স্থখং ন পরাংগতিং। 
ত্মাচ্ছান্ত্রং প্রমাণস্তে কার্ধযা কার্ধ্য ব্যবস্থিতৌ 
্বাত্ব। শান্ত্রবিধানোজ' বর কর্ম মিহার্হসি। 
(গীতা) 


“ধিনি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া বা শান্ত্রকে অমাগ্ভ করিয়া ষথেক্ছাচারী 
হইবেন, তিনি ইহজীবনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন না, সংসারে যথার্থ 
সখা হইতে পারিবেন না এবং অন্তেও উতকষ্ট গতি প্রাপ্ধ হইবেন না। 
অতএৰ কর্তব্যাকর্তন্য বিষয়ে শান্ত্রই তোমার একমাত্র প্রমাণ এবং শাস্োক্ত 
সকপ বিধিব্যবস্থ। অবগত হইয়া নিজের কর্তবা কর্ম করিতে থাক।” 

ভগৰান শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ কইভে যে অম্বতাক্মান উপদেশ নিঃল্যত 
হইয়াছে, উহার প্রত মন্দ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুপারে চলা সকলের 
একান্ত কর্তব্য। ধর্মশান্্র ও সমাজের পাঁচজনে যাহা বলিবে, তাহাই করিবে 
এবং স্বলবিশেষে বিবেকবাণী অগ্রাহ করিবে। 


পাপপুণ্যের সহিত যশাশ,আত্মপ্রমাদ ও আত্মগ্লানির সম্বন্ধ । 


লোকসমাজে বসবাসের দরুণ হয়ে যশোলিপ্প। স্বতঃ স্কুরিত হয়। তুমি 
যে দেশে বা ষে গ্রামে বান কর, তত) লোকেরা তোমার কাদৃশ স্থখ্যাতি 
বা অখ্যাতি করে, তাহা জানিতে ব। শুনিতে তুমি একান্ত ব্যগ্র। হিতাহিত 
জ্ঞানের ভার, পাপপুণাজ্ঞানের স্তায় মানাপমানজ্ঞানও হ্দয়ে সমধিক বলবৎ। 
এমন কি শেষেক্ত গ্রথমেঞক্ত অপেক্ষ। বলবন্তব। পাপপুণ্যজ্ঞান হৃদয়ের 
নিভৃতস্থলে একমাত্র বিবেকবাণী হইতে উখিত হয়;কিস্তু মানাপমান 
বাহ জগতে পাঁচজনের মুখে উথ্থিত হইচা সকলের হ্বদসুকন্দরে খিষটিত 
হ্য়। ্ 

মানসম্্রম নকলের একান্ত প্রিয়। কি ধনবান। কি নিধন, কি পণ্ডিত, 
কি মুর্খ, সকলেই নিজ সিজ সমান্জে মানসম্ত্রম রক্ষা করিতে যথাসাধা চেষ্ট! 
করেন। যখন প্রথ্িবেশীমগ্ডলী একজনের কুৎ্স! গায়, তিনি লোকালয়ে মুখ 
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দেখাইতে পারেন না) তিনি মনে মনে ভাবেন, তীহার মাথ। কাট। গিয়াছে! 
পোকে যথাসর্বস্থ ব্যয় করিয়াও শি্জের মানদন্ত্রম রক্ষা করে। রাঞজদ্বারে অভি- 
যুক্ত হইলে কেন উহাঁর। অঙ্গন্র অর্থবায় করিয়া উকিল মোক্তার ও পুলিশের 
পেট ভরা? 

হিতাহিতজ্ঞানের নায় মানাপমানজ্ঞান সকলের মনে বাল্যকাল হইতে 
জাগরিত হয়। যিনি যে অবস্থায় অবস্থিত। তাহার অবস্থানযাী এই জ্ঞান জন্মে। 
মানাপমানজ্ঞ।ন হৃদয়ে অধিক বলবৎ হইলে কেহ কেহ অহঙ্কারী ও অভিমানী 
হয়া খাকে এবং অল্প কারণে ভাহাদের মন স্কু্ন হওয়াতে তাহারা ক্রোপান্থিত 
হইয়া থাকে । 

হুসঙ্য দেশে অর্থও বিগ্ভার প্রাচ্ধ্য মানসন্থমের মুলকারণ। এজন 
মকলেই নিঙ্গ নিঙ্গ মানসন্্রম বজায় গাখিবার জন্ত প্রাণাস্ত পরশ্রম করিয়া 
বিষ্ঠার্ধোপার্জন করিতে লাধ্যমত চেষ্টা পান। ৃ 

পাপপুণোর দহিত বা সামাঞ্জিক হিতাহিতের সহিত আমাদের যশাধশের 
ঘণিষ্ঠ সম্বন্ধ । সমাজের মঙ্গলের জন্য সংকন্ম ব। পুণ/কণ্ম করিলে আমাদের 
যশোবৃদ্ধি হয়। আর অনৎকর্খ বা পাপকণ্ম করিয়া সমাঞ্জের অমঙ্গলপাধন 
করিলে আমাদিগকে অপধশের ভাগী হইতে হয়। * 

সচরাচর দেখ যায়, যেমন সমাজে অপধশ ও রাজদগুভয অনেকে গহিত 
কণ্ম সম্পাদনে সংষত রাধে, তেমনি মানসম্রমও উহাধিগকে পুণাকন্সে গ্রোথ 
সাহিত করে। এই যে অনেকে দোলছুগোৎ্সবাদি সংক্মে অজস্র অর্থব্যর 
কারতেছেণ,কেহ ঝ। গুণাপাভের গগ্ঠ করেন, কেই ঝ| সমাজে ম্ধ্যাতি পাতের 
জন্ত করেন। এহ যে ধণখানেরা স্ষুন দাহব্যাচ(কৎ্সালয়াদি স্থাপন করিয়। 
অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেছেন, কেহ ব। পুণ্যলাভের জন্য করে) কেহ বা গাজ- 
সম্মান লাভের জন্ত করেন। পুণ্যলাভের গন্য বা সম্মান লাভের জগ্ত কর, 
বাহ। গাবিষ্ক। কী ন। কেণ, তাহাতেই সমাঞ্জের অশেষ মঙ্গল। 

পুপ্যকর্ম করিলে যেমন আমাদের পুণ্যলাও, আত্ম প্রসাদলাত, সন্মানলাভ 
ও শ্রেযোপাভ, মনকলই ঘটে) তেমনি পাপকণ্ম করিণে অন্তরে আত্মগলানি, দমাজে 
অধ্যাতি এবং জীবনের প্রধান শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হহতে হ্ছ। যখন তুমি 
৫কাণ সৎকর্ম কর) যেমন পোকে শতমুখে তোমার হ্ধ্যাতি করিতে থকে, 


২৫২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধগ্ম । 


তুমিও তেমন হৃদয়ের গভীরতম গ্রদেণে গুণাজনিত আত্ম প্রসাদ পাভ কাঁপিয়। 
্তার্থ হও। যখন তুমি কোন অসতকর্ধম করিয়া সমাজের অমঙ্গল সাধন কর, 
শোকে যেমন চতুর্দিকে তোমার অপধশ গাইতে থাকে, তুমিও তেমনি অস্তরে 
অত্মগ্লানিতে দ্ধ হও। আত্মপ্রদাদ পুণ্যকর্মের সমূচিত পুরস্কার 'এখং আত্ম- 
মানি পাপকদ্ধের গুরুতঠগ দণ্ড। একের সহিত যেমন শের সংযোগ, তেমনি 
অপরের লহিত অপধণের নংযোগ। 

স্থলবিশেষে ধন্মজ(নত আত্ম গ্রসার্দের সহিত লোকের যশাযশের [বিরোধ 
উপস্থিত হয়। যাঁদ তুমি ধর্শের ধাতিরে, সত্যের খাতিরে উচ্চ আদালতে 
অক্নদাতা স্বপগ্রন্থুর বিপক্ষে ষথার্থ সাক্ষ্য প্রদান কারয়। তাহাকে দণ্ডনীয় কর, 
দেশস্থ লোকে তোমার পর! ছি! কগিবে ওচতুর্দিকে তোমার অপষশ 
গাইবে বটে? কিন্তু তুমি ধন্মজনিত আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়। চরিতার্থ হইবে। 
ঘদি তুমি নিজ ।ববেকেএ আঁভমতে স্বধন্্বকে পৌগুলিক জানে পরধর্শে দীক্ষত 
হও, দেশস্থ লোকে তোমাদের [বিস্তর অপবাণ করিবে বটে; কন্ত তুমি শ্ব- 
[ববেকের নিকট আদৌ অপরাধী ন। হইয়। আত্মগ্নানিতে দগ্ধ হইবে না। 

পুনঃ পুনঃ পুণ্যকম্ম করিলে আত্মপ্রসাদ পদে পদে লাভ করাযায়; কিন্ধ 
পুনঃ পুনঃ পাপ কর্ম করিলে আত্মগ্লানি আদৌ অনুভূত হয় না এবং অভ্যাল 
বশতঃ মন প্রশ্তরবৎ কঠিন হহয়। পড়ে। যে ছুবৃত্ত পাপাত্মা কপাহ প্রথম 
গোহত্যা করে, গাভীর মৃত্যুকালীন ঘন্ত্রণাদর্শনে প্রথমে তাহার মনে আত্মগানি 
উপস্থিত হয়। পরে প্রতাহ গোহত্য। করিতে করিতে তদীয় মন প্রস্তরবৎ 
কঠিন হইয়। পড়ে এবং গাভীগুলির মৃত্যুন্জণ। চক্ষে দেখিয়াও দেখে না। এই 
প্রকারে সেই পাপিষ্ঠ নরাধম মনের আনন্দে সহন্্র হত্র গোবধ করিতে থাকে 
ও গোমাংস ভক্ষণ করিতে থাকে । পারশেবে ঘধণ তদীয় হস্ত কুষ্টরোগে 
আক্রান্ত হইয়া গলিত হ্হয়। যায়, তখন সে শিজ্কৃত পাপের ফল ভালরূণ 
সূগিতে থাকে এবং আল্লা আল্লা! করিতে থাকে। 

এই ষে একজন জম্পট চুরাট ফুকিতে ফুকিতে মনের আনন্দে প্রতিদিন 
বেশ্যালয়ে যাইতেছে ও কত আমোদ করিতেছে, পরে যখন বাও, বাগী,উপদংশ 
ও প্রমেহ রোগে জজ্জ্রগাভৃত হইয়া ষগ্রণায় আস্থর হইবে, তখনই সে ব্কি 
[নজকৃত পাঁপের জন্ত গতাছুশোচনায় দগ্ধ হইবে? এইযে একজন মাতাল 


পাঁপপুণ্যের বিচার ২৫৩ 


ধত্যহ স্থুরাপান কারতে করিতে স্বর্গের সপ্তম মৃণ্ডলে ভখিত হইতেছে, 
পরে যখন যকতাদ পাকিয়া মৃত্যুণধায় শায়িত হইবে, তখনই সে ব্যক্তি নির্জ- 
কত পাপের জন্য গতানূশো5নায় দগ্ধ হইবে! এই ঘষে একক্ন দহয অকাতরে 
দন্থাবৃত্তি করিতে করিতে লুঠনাদি করিতেছে, পরে যখন রাজ? দণ্ডিত হইয়। 
কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবে, তখনই নেই পামর নিষ্ধরুত পাপের জন্ত অন্ত্ণাহে 
দগ্ধ হইবে। এই প্রকারে মংসারে পাপকর্ণ করিয়া কেহ কর্দদণ্ড ৪ গতানু- 
শোচনা হইতে অব্যাহতি পায় না। 


পাপানুচিন্তনে কতদূর পাঁপ। 


মকলেই জানেন) পাপা্রণ করিলে প।পপন্কে পিধ হইতে হয়। পাপান্ু- 
'চস্তন করিয়। কি কেং পাপের ভাগা হইয়া থাকে? দেখ, পাপাচরণ দ্বাপা লখা- 
জের ঘোর অনিষ্ট পাঁধন করা হয় এবং কোন না কোন পোঁক তদ্থারা বিশেষ 
ক্ি্ট ও প্রপাঁডিত হয়। ([কন্ত পাগাচ্ুচিন্তণ ছারা সমাজেস কোনপ্রকার 
অনিষ্ট সাধন কণা হন ন। বা কোন লোক প্রপাড়িত হম না। তবে কেমন 
করিয়া ইহাতে পাপম্পর্শ কারবে? যখন কোন লোক বিরলে বসিয়া 
পাঁপান্থুচিন্তন করে এবং উদ্ধিখয়ে মনে মনে নান। আন্দে।লন করিতে থাকে, 
অন্তর্ধামী ঈশ্বর না হয় চে বিষয়ে অবগত হইঙ্গেন। কিন্তু যখন স্থষোগের 
অভাবে সে কুচিন্ত। কার্ধে; পরিণত হইল পা, তখন সে ণোক কি প্রকারে 
সেই পাপচিস্ত। করিয়। পাপপক্কে লিপ্ত হইবে? 

ষথার্থ বলিতে কি, পাপাহুচিস্তিন করিয়াই আত্মা পাপপক্কে লিপ্ত হইয়। 
থাকে। কোন পাপকন্থ কাঁরব।র পূর্বে, পরে বা তৎকালে যে নকল কু/চস্তা 
মনোমধ্যে উদ্দিত হয়, তর্ব।গা আত্ম! বথাররূণ কলু'ষত হইয়া পৃপগ্রস্ত 
হয়। ্থচিস্তার হুন্দর ছাপ, কুচিস্তার কালিম। সকলই আত্মার গভীরতম 
গ্রদেশে আর্কত হওয়ায় ইহ! চিন্তাজন্ত পাপপুণেঃর ভাগী হয়। 

অশেষ চিন্তারাশি লইয়। আমরা মনোরপ মহাকাশে যে সুক্ষজগৎ হ্জন 
কার, তাহাতে আমাদের পাপপুণ্ের ছাপ হ্বায়ীভাবে থাকে । ঈশ্বর কি 
কোন [ব্যস চক্ষে দোখতেছেন? কি স্তুগজগৎ, কি সুক্ষজগৎ, সকলই তাহার 


২৫৪ বৈজ্ঞ|নিক হিন্দুধর্ম । 


নিষ্মতঙ্ত্ের অধান। পাপকণ্দের ফলাফল বাহ্‌ স্তূপ জগতে দেখিতে পাওয়। 
যায়। কিন্তু পাপচিন্তার ফলাফপ স্ুশ্ম জগতে থাকে । যেমন পাপকশ্ধ 
তরঙ্গের পর তরঙ্গ উ।পিত করিয়! স্থুলক্রগৎ তোলপাড় করে, সেইক্প 
পাপচিস্তাও তরঙ্গের পর তরঙ্গ উখাপিত করিয়া স্থম্ম জগৎ তোলপাড় 
করিতে থাকে। 

যেমন ফটোগ্রাফী পোকের সামান্ব ছাঁয়। লইয়া রালায়নিক ভ্রব্যযোগে 
উহার প্রতিকূতি চিত্রফলকে মুদ্রিত করে, সেইরূপ মনের চিন্তারাণি সুক্ষ 
জগতের আকাশপটে অঙ্ক্ষণ অঙ্কিত হইয়া থাকে, সত্য বটে, এসকল 
চস্তা উখিত হইয়াই স্ৃদয়ে বিলীন হইয়া! যায় এবং মস্তিফ্কে উহাদের কোন 
স্থায়ী চিত থাকে না, তজ্জন্ত উষ্ভার! স্মতিপথে উদ্দিত হয় না, তথাচ উহার 
হুস্ম জগতে স্থায়ীভাবে প্রতিফলিত ও অঙ্কিত হইয়। থাকে। 

মানবমন অসম্পূর্ণ বলিয়া চিন্তার কোন হাযী চিত উহাতে থাকে না। কিন্ত 
যে দৃশ্ত একবার নয়নপথে পতিত হয়, উহার ছাপ বাবজ্জীবন মস্তিষ্কে থাকে 
এবং স্থৃতিপথে উদিত হয়। চিন্তা গুলি উহাতে গরলবুদ্ধদের ন্তায় উত্থি্ঠ হইয়। 
পরক্ষণে মিলিয়া যায়। ধাহার মন যোগবলে বলীয়ান ও অতীন্জিয়জঞান 
সম্পর্জ। তিনি একজন লোক দেখিঘ্া উহার যনের কথা বলিয়া দিতে পারেন । 
এস্থলে উহার মানে যে মকল চিন্তা উদ্দিত হয়, ভাহা আবার যোগীর 
হদয়াকাশে গ্রতিফ'ণত হইয়া যাকে) এজন তিনি উহার মনের কথ। 
ধাঁপয়। দিতে পারেন । হহাঠে দি্ধান্ত করা উচিত, মনে চিন্তারাশি খতই 
কেন ক্ষণণ্থারী হউক লা, উহার! সুক্মঞ্জগ০৫ চিগাঙ্কিত হয় এবা পাপচিন্ত। 
কারয়। জাবাজ্ম। পাপপক্কে লিপ্ত ইহয়! থাকে । 

হিনুশান্ে ধন্দরাজ যষের যে চিত্রপ্প্ত লেখক যাবতীয় লোকের পাপপুণ্ের 
হিসাব রাখেন, ইনি কে, জান? তিনি সকল বিষ গোপনে চিত্রিত ব। 
অঞ্কত কেন বলিয়। তাহার নান চিন্রপুপ্ত । এখন এ কাজে একজন দেবতা, 
না অনেক দেখত! আছেন, তাই। কাটাপুকীট মানব কেমন কগিয়। জানিবেণ ? 
আমরা এই পর্যন্ত জানি, আমর। দেবতাদধিগের হস্তে কীড়াপুগুলি মানত 
তাহারা হুম্র্জগৎ হইতে তারযোগে আামাধিগকে যে ভাবে নচান। আমরা 
মেই ভাবে নাচ। 1৩ এখন আমএ। অবোধ খনকে বুঝাই যে, এক ঈশ্বর 
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এই সকল বিধান করেন এবং সকপ বালাই তাহার উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিত 
হই । 

সুগম জগতের সচি'ত এই স্থুলক্গতের সগ্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ। ইহাদের মপো 
মনোজগৎ বর্ধমান। যাহা এই মনোজগতে আন্দোলিত হয়, তাহা! তৎক্ষণাৎ 
স্ক্মরজগতে আন্দোপিত হওয়ায় দেবভারদিগের গোচর হয়। অতএব 
পাপক্ব কর বাঁ পাপচিস্ত্! কর, উদ্ধার তুমি গমভাবে পাপগ্রস্ত হয়া 
থাক। সকল দেশের ধর্মশান্্র তোমায় চিরদিন এইরূপ উপদেশ দিয়া 
জাসিতেছে। 


ধন্মাধর্ম্ের ব্চার | 


ষে পৃথিবীতে হৃদয়ে বিরুদ্ধ প্রবৃতির সমাবেশ হওয়াতে স্বার্থে ও পরাখে 
অস্থক্ষণ সংঘর্ষ উপস্থিত, যে পৃথিবীতে দেশে দেশে বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন 
শিক্ষাপদ্ধতি থাকায় নানামুনির নানামত প্রচলিত, সে পৃথিবীতে ধর্ম্াধর্দের 
বিচার অতীব স্থুকঠিন, সে পৃথিবীতে যাহা এক জনের নিকট ধর্ম, তাহা অপ- 
রের নিকট অধর্খ, যাহা একজনের নিকট মহথাপুণ্য, তাহা অপবের নিকট 
ম্হাপাতক। 
_. দেখ, গৌত্যায় হিন্দুর ম্গাপাতক, কিন্তু মুসলমানের মহাপুণ্য। শৃকর- 
মাংস ভোঞ্নে ( হারাম্‌) মুসলমানের মহাপাতক কিন্ত খৃষ্টানের (কছুমাত্র পাপ 
নাই। আীবহিংসায় জৈন ও বৌদ্ধের মহপাতক, অপরের তাদশ নহে। 
কেচ বলে, শালীবিবাহ দোযাবহ, কেহ বলে, ইহা আদৌ দোষাবহ নহে; 
কেহ বলে, বিধবাবিঝাত টৈধ, কেহ বলে ইহা অবৈধ। কোন ধন্ম জীতিতেধ 
9 উচ্ছিষ্ট প্রথা মানে, কোন ধর্ম এ সকল কিছুই মানে না। এই প্রকারে 

সারে ধর্মাধর্ম'সন্বন্ধে নানামুনির নানামত চলিতেছে। 

আরও দেখ, নরহত্য।, আত্মহত্যা ও লুঠন একস্থলে মহাপাপ, অন্তস্থলে 
উচ্ঠারা মহাপুণ্য । প্রত্যেক কর্ণের উদ্দেশ্য ও ফলাফল দেখিয়া! উহার গুণাগুণ 
বিচার করা কর্তব্য। যে কর্মের দ্বারা সমাজবিশেষের মঙ্গল অশেষরূপে মাধিত 
হয়, দে কর্ম সে সমাজে প্রশংসনীয়, যশক্ষর ও পুপাদায়ক। আর যেকর্ণ দ্বারা 
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সমাজবিশেষের অমঙ্গল সাধিত হয়, সে কণ্্ সে সমাজে গর্ত, অযশস্কর ৭ 
পাপজনক। 

তুমি সমাজস্থ কোন ব্যক্তিকে ক্রোধপরব হুইয়। বা কোন ছুরভিসন্ধি 
পূরণার্থ হত্য। কঃ, তুমি স্বদেশ গ্রতিঠিত রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, স্বসমাজে 
নিন্দনীয় হইবে এবং ত্ব বিবেকের নিকট অপরাধী চইয়া ঈশ্বরের নিকট, ধর্মের 
নিকট মন্থাপাপী-হইবে। অপর পক্ষে তুমি ম্ান্বরক্ষার্থ মাততামীর প্রাণবধ 
কর, তৃমি রাঞ্জদণ্ডে দণ্ডিত হইবে না, স্ববিবেকের নিকট অপরাধী হইয়া ধর্দেব 
নিকট মহাপাপী হইবে ন1) অথবা সংগ্রামক্ষেত্রে ্বদেশ রক্ষার্থ বা অন্য দেশ 
বিজগার্থ তুমি সহজ সহন্র নরছত]! কর, তোমার হ্বঞ্াতীয্ের। তোমার পাদপুজ। 
করিবে, তুমিও জয়োল্লাসে অপাঁর আনম্দনীরে অভিষিক্ত হবে ৭বং সকলেই 
তোমার যশো গণ মুক্তকণে কীর্ভন করিবে । 

তুমি সমাজের কোন বাক্তিকে লুন কর, তুমি গাঁজদ্বারে দণ্ডিত হইবে এবং 
সমাঞ্জের লোকের। তোমার উপর খড়গহত্ত হইবে। কিন্ত সৈম্ত সামন্ত লইয়া 
তুমি দিগ্রজয়ে বহিগগত হও এবং গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পণ নগর দগ্ধ 
করিতে করিতে অন্তদেপ লুঠন কর, তুমি স্বপমা্জে বার বলিয়া! পূর্ত হইবে 
এবং শ্বদ্দেপের ইতিহান৪ তোমার শৌরধাবীর্ধোর অশেষ প্রশংসা জনস্তাক্ষে 
ঘোষপ! কারিবে। 

তুমি আত্মহত্য। করিতে চেষ্টা পাও, রাজধারে দণ্ডিত হইবে। শান্তা: 
সারেও আত্মহত্য। কর! মহাপাপ। কিন্ত স্র্গাপি গণীয়সী মাতৃত্থমির স্বাধা- 
নত রক্ষার জন্য বা ইচাকে পরাধীণত্াশৃঙ্খল হইতে উদ্ধার করিবার মানপে 
সংগ্রামক্ষেত্রে অশেহ বীবহ দেখাইয়। প্রাণবিলঞ্জন কর, তুমি শান্াঈসারে 
সশরীরে স্বগর্ণর়োহণ করিবে এবং জাতীয় ইাহিহানে চিরস্থরণীর় হইবে, অথবা 
স্মরণার্থ তোগার প্রতিমৃত্তি মহাধমারোহে দেপের মহানগরাতে স্থাপিত হইবে। 
উপরোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বার! বুঝা যায়, ধর্দাধন্মের গতি এ নংসারে কত হুক ও কন 
জটিল। 

ন্যায়ের ফাকি নৈয়ারিক পণ্ডিত বুঝেন; আইনের ফাকি উকিলবাবু বুঝেন, 
উধধের ফাকি ডাক্তারবাবু বুঝেন। সেইরূপ ধর্মণাস্ত্রেও অনেক ফাকি 
আছে, যাহা পপ্ডিত্গণ বুঝেন । তাহার সাক্ষ্য দেখ, মিথ! কথ। কহিলে পাপ 
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হয় এবং সত্যকথ! কহিলে পুণ্য হয়। কিন্তধর্মমণান্্র বলে,সত্যং কয়া নানু তং 
ক্রাৎ ন সতামপ্রিরধ ভ্রয়াৎ” সদা সত্য কথা বলিবে, মিথ্য। বলিবে না, আর 
অপ্রিয় সত্য কথাও বলিবে না। ইহার প্রকৃত তাৎ্পর্ধ্য এই, সদা সত্য বলিবে, 
মিথ্যা বলিবে না, আর ষদি সত্য কথ বলিলে লোকবিশেষের ব! সমাজের . 
মহৎ অনিষ্ট ঘটে, তাহ বলিবে না। তবে দেখ, সতা কথার প্ররৃত মাহাত্ম্য 


থাকিতেছে না। ধশ্বশান্ত স্থলবিশেষে আমাদিগকে মিথা। কথাও কহিতে 
বলে। 


আরও দেখ, যর্দি কোন লোক দৈবহূর্ধিপাক বশত: অকারণ হত্যা করিয়া 
বাজদ্বারে অভিযুক্ত হয়, তাহার পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া তাহাকে ফানিকা্ঠ 
হইতে রক্ষ। করাকি ধশ্মসঙ্গত নয়? আইনের চক্ষে ইহ! কদাচ ন্যায়সঙ্গত 
হইতে পারে না। যে উকিল ব ব্যারিষ্টার হত্যাকারীব পক্ষ সমর্থন করেন, 
তিনি যদি সাক্ষীর জেরায় গোলমাল বাধাইয়৷ আইনের ফাকি বাহির করিয়া 
আসামীকে ফাঁসি হইতে বাচান, চতুদ্দিকে তাহার বাব। পড়িয়া যায়। এরূপ 
স্থলে ধর্্াধন্ম্ের মীমাংস! করা স্থকঠিন। 
সংসারে এমন অনেক নৃশংস 9 অত্যাচারীপুরুষ আছেন, যাহার আইনের 
অন্তরালে থাকিয়৷ অপরের নিকট অপরিমিত স্ব খাইয়া ব। অমানুষিক অত্যা- 
চার করিয়া আপনাদের বিষয়সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। ঈদৃশ লোকদিগকে 
শাসন করিবার জন্ত ত্াস্তিয়া ভীলের ন্যায় দন্থা যদি উহাদিগ্কে লু্ঠন করে 
'এবং লুন্তিত ত্রব্য অকাতরে দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করে, আইনাহ্মপারে 
সে বাক্তি দণ্ডার্ হইলেও ধন্ধান্ছমারে সে লোক কি মভাপাপী? এরপ স্থলে 
ধন্মাধন্্ম মীমাংদ। করা স্থকঠিন। 
সংসারে এই প্রকাৰ অনেক ঘটনা ঘটিতেছে, যে স্থলে ধন্থাধশ মীরাংসা 
করা ম্বকঠিন। এক্জসনা শান্রকারেবা বলেন £-- 
বো। বিভিন্নাঃ স্বতয়ো বিভিন্নাঃ 
নাঁসৌ মুনির্যস্ত মতং ন ভিন্নং। 
ধর্্ন্য তত্বং নিহিতং গুহায়াং 
মহাজনে। যেন গতঃ স গস্থাঃ 
€( মহাভারতং ) 
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“চতুর্ববেধ ভিন্ন ভিন্ন মতাবলশ্বী, স্থতি গুলিও ভিন ভিন্ন মত প্রকাশ করে। 
এমন মুনি নাই, ধাহার মতামত বিভিন্ন নয়। প্ররূত ধর্মতত্ব পর্বত গহায় 
লুকায়িত আছে, (লোকে তাহ! জানে না) দেশের গণ্যমান্য লোকের। যে পথ 
অবলম্বন করিবেন, তাহাই সকলের পক্ষে স্ুপথ (দেশের বড় ঝড় লোকের। যদি 
, জাতিভেদ না মানেন 'ও বিধব! বিবাহ দেন, তোমাদেরও তাতাই করা উচিত)। 


ধর্মাধর্্ম মীমাংস। করিতে গিয়। শান্ত্রকারের| বিষম বিদ্রাটে পতিত হইয় 
এরূপ পিখিয়া যান। বে উহাদের মীমাংসা কি প্রকারে করিলে যুক্তিসঙ্গ 5 
হইতে পারে? সাধারণতঃ উহাদের বিচার চারিপ্রকারে করা উচিত ঘথা £-- 


(১) শাস্্াদেশমত । 

(২) বিবেকাদেশ মত। 
(৩) সামাজিক ছিতবাদ মত। 
(৪) লোকমুখে । 


প্রশখন্মত2--যাহ। শান্ত্রম্মত, তাহাই ধশ্ম এবং যাহ! ইহার বিরুদ্ধ, 
তাহাই অধন্দ। যদি শাস্ত্রে তোমার অটল বিশ্বাস থাকে, ইহার উপদেশমত 
ধন্মাধশ্মের বিচার করিয়া চলিবে । 


ভ্বিতীহ্সত৪-ষদি নানাশাস্ত্র পাঠ করিয়া হিন্দুশাস্ত্রে তোমার অবি- 
শ্বঈস জনে, হ্ৃয়স্থ বিবেক যাহা উপদেশ দিবে, তাহাই তোমার ধশ্মাধন্ম। যাহ] 
ইচার মতে ধর্শ, তাহাতেই তোমার পুণ্যলাভ, আর যাহা ইহার মতে অধশ্ম, 
তাহাতেই তোমার পাপ নান! লোকের বিনবেক বিভিন্ন হইলেও প্রত্যেকে 
নিজ নিজ বিবেকামুযায়ী পাপপুণ্যের ভাগী হইয়া থাকে। 


তুতীন্লত৪- বিজ্ঞান সব গোলযোগ মিটাইয়া স্পষ্ট বলে, যাহ! 
পাচঙ্জনের ইস, তাহাই তোঁমার ধর্ম, আর যাহা পীচন্গনের অনিষ্ট, তাহাই 
ভোমার অধন্ম। 

চতুণ্বত৪- আমি শান্স, বিজ্ঞান কিছুই জানি ন।। দেশের পাচজনে 
যাহাকে ধন্ম বলে, তাহাই আমার ধর্ম এবং উভারা যাহাকে আনব বলে, তাহাই 
আমার অধর্শ। আরম উহাদের কথামত চলিব। 


পাঁপপুণ্যের বিচার। ২৫৯ 
স্বাধীনইচ্ছ। ও দৈবইচ্ছ1। 


পাপণুণ্যবিচারে একট! মহুৎ প্রশ্ন সময়ে সময়ে উত্থিত হইয়া থাকে, মানবের 
স্বাধীন ইচ্ছা না দৈব ইচ্ছা বলবতী? ম্বাধীন ইচ্ছ। বলবতী না হইলে তিনি 
কি প্রকারে নিজরুশু পাপপুণোর জন্ত দায়ী হয়! কালক্ষেত্রে নূতন নুতন বর্ষ্ম- 
বীজ রোপণ করিবেন? আবার দৈবইচ্ছ! বলবতী না হইলে আমরা কি 
প্রকারে নিজ নিঙ্গ প্রাক্তন কর্মফল ভোগ করিব? 

পাশ্চাত্য জগৎ এ সংসারকে পরীক্ষাক্ষেত্র মনে করির| স্বাধীন ইচ্ছার যত 
অধিক প্রাধান্য স্বীকার করে, টৈব ইচ্ছার ততদুর স্বীকার করে না। অপর 
পক্ষে প্রাচ্যজগৎ কম্মফলে বিশ্বাস করে বলিয়া ঠৈব ইচ্ছার যত অধিক প্রাধান্ত 
স্বীকার করে, স্বাধীন ইচ্ছার ততদৃর করেনা । এখন কাহার মত সত, 
তাহাই এস্থলে বিচার্ধয। 

অগতা। হিন্দুশান্ত্র আমাদিগকে উপদেশ দেয় :-- 


ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জন তিষ্ঠতি 
ভ্রাময়প সর্বভূতানি যন্ত্ররূঢানি মায়ুয়া | 
€( গীতা ) 


“হে অজ্জুন! যেমন ্ুত্রধর দারুযন্ত্রে আর পুত্তলিগণকে ইচ্ছামত নাঁচায়, 
সেইরূপ ঈশ্বরও সকল জীবের হৃদয়ে থাকিয়। নিজ মায়! হ্বারা সকলকে নাচাই- 


তেছেন। তোমার আমার ইচ্ছায় কিছুই হয় না, সকলই তগবদিচ্ছায় 
ঘটিতেছে।* 


জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ 
জানামাধম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। 
বয় হববীকেশ হৃদিস্থিতেন 

য্থ। নিষুক্তোহন্মি তথ করোমি। 


“আমি ধর্ম জানি? কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই। আমি অধশ্্বও 
জানি; কিন্ত তাহাতে আমার নিবৃত্তি নাই। হে খ্াধীকেশ! তুমি আমার 
হৃদয়াভান্তরে থাকিয়। আমাকে যেমন প্রেরণ কর, আমি সেইরূপ করি।” 


২৬০ ”... বৈজ্ঞানিক হিন্দুধশ্। 


ধন্মাধন্ জানিলেই বাকি হইবে? ঈশ্বর যেমন করাইবেন, তুমি তেমনি 
ক!রবে। কোথায় বা তোমার স্বধান ইচ্ছ।? কোথায় বা তোমার বিবেক ? 
সকলই সে জনার হচ্ছ! জানিবে। 


, এস্কলে একেস্বরবাদী বলিখেন, হিন্দুপাগ্রকার কিরূপ অধ্বাচীন! এমন 
কথাও কি শান্ত পিখিতে আছে, আমি ধম্ম জানি, অথচ তাহা করিব না, অধ- 
ন্মও জানি, অথচ তাহ! ত্যাগ করিব না? অধশ্ের প্রশ্রয় দূর দিতে গাগা যায়, 
ঠাঙ্কাই এই এক গ্লোক দ্বারা দেওয়া হইতেছে । এমন অপদাগ শ্লোক কেন 
শাস্ত্রে লেখা হইল? 

এস্কলে শান্ত্রকারের উদ্দেহা মহৎ । হিন্দুধশ্ম স্বাধীন ইচ্ছার পরিবর্তে দৈব 
ইচ্ছার অধিক প্রাধান্ত স্বীকার ঝরে বলিধা এরূপ উপদেশ দিতেছে । তাহাদের 
এমন উদ্দেস্তা নয়, তুমি ধন্ম জানিয়াও তাহা করিবে না, অধন্ম জানিয়াও তাহ! 
ত।1গ করিবে না। এই শ্লোকের প্রধান তাৎপর্য, আমর! সুক্ষ জগৎস্থ দেব৩।- 
1দগের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলি মাত্র। তাহার! উপর হইতে যেমন কল টিপিতেছেণ, 
আমর! তেমনি পালা গাহিতেছি, নাচিতেছি, হাঁসিতেছি ও কাদিতেছি। 

যখন ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে থাকিরা আমাদিগকে যে ভাবে 
চাঁলান,আমরা সেই ভাবে চলি, তখন তিনিই আমাদের দ্বারা পাপকর্ম করাইয়া 
অনেকের নিগ্রহ করান বা সংকম্্ করাইয়৷ উহাদের মঙ্জল করান। তুমি আমি 
সংসারে নিমিত্ত মাত্র। তাহারই ইচ্ছান্ুসারে সকল ঘটিতেছে। সংসারের 
ঘটনাচক্র এমন জটিল, যে কিছুই বুঝ! যায় না। চক্রীর চক্র কে বুঝিতে 
পারে? তাহার অঘটনঘটনপটিয়সী মায়া কে বুঝিতে পারে ? 

যদি ঈশ্বর ব। দেখগণ আমাদের দ্বার সকল করান, প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা 
কর্তা হই না; বিশ্ব যখন সমন্ত ফলাফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হয় বা 
দমন্ত হাঙ্গাম আমাদিগকে পোয়াইতে হয়, তখন ষথার্থত: আমরাই কর্তা । 

মনে কর হিন্দুশাস্ত্রের কথ! সম্পূর্ণ অমূলক এবং সংসারের ঘটনাচক্রে দৈব- 
ইচ্ছার অন্গশাসন আদে। নাই, আমর! কেবল নিজ নিজ গ্বাধীন ইচ্ছানুলারে 
সকল কার্ধয করিয়া! পাপপুণ্যের ভাগী হই। সাধারণতঃ এইরূপ বোধ হয় বটে, 
কিন্ধ হার ভিত গুঢ় রহস্য আছে। 


পাপপুণ্যের বিচার। ২৬১ 


যখন দেখি, মানবমাজেই চতুদ্দিকগ্থ অবস্থাপরম্পরার দাস, তাহার 
স্বাধীন ইচ্ছ! যেরূপ হউক না কেন, চত়ু্দিকস্থ অবস্থাস্ত্রো৬ তাছাকে যে ভাবে 
চালিত করে, তিনি সেই ভাবে চাপিত হণ, তখন তিন কিন্ধপে নিজকুত 
পাপপুণ্যের জন্য দায়ী হইলেন! ধখন দেখি, পিতৃমাতৃদতত ঝ! প্ররুতিদত্ত 
গুণাগুণবশত: ধন্মপ্রবৃত্তি বা শিকুষ্টপ্রবুত্তি হৃদয়ে সমধিক বলবর্তী হইয়া! 
স্বাধীন ইচ্ছাকে চালিত করও তাহাকে ধন্মাধশ্মে প্রণোদিত কুরে, তখন তিনি 
কি প্রকারে নিজকৃত পাপপুণোর জন্ভ দায়ী হইলেন? যখন দোঁখ, গ্রহাদর 
মধশার ব। অনৃষ্ট বশতঃ তিনি বাবধ সদসৎ কশ্ম করেন, এখন তিনি কিরূপে 
নিজকত পাপপুণোর জন্ত দায়ী হবেন? সকলকে গ্রবোধ দিবার জন্য 
ওগবাম শ্রীরুষ্চ বলেন -- 

নাদণ্ডে কন্যা পাপং ন চ স্থকৃতং (বুঃ 
আজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্স্তি জন্তবঃ | 
(গীতা) 

“ঈশ্বর কাহারও পাপপুণ্য গ্রহণ করেন না। আমাদের জ্ঞান অজ্ঞানে 
আবুত, সে জন্ত আমরা যোহান্ধ হইয়। কিছুই বুঝিতে পারি না।» 

মাঁনবমাত্রেই নিজ নিজ কশ্মফলে আবদ্ধ। এই কর্মফল ভোগ করিবার 
জন্ঠ তিনি এ জগতে আইসেন। সকলের কর্মফল স্থচারুরূপে বিতরণ 
করিবার জন্ত সংসারে দৈব ইচ্ছা বলবতী। এই দৈব ইচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছা 
ব। দেবতার্দিগের ইচ্ছা! তোমাগ ম্বাধীন ইচ্ছাকে অন্ুশামিত করিয়া বিবিধ 
সদসৎ কর্মে প্রেরণ করত পাচ জনের নিগ্রহ করায় বা পাচ জনের মঙ্গল 
করায়। গ্রহবৈলক্ষণ্য থাকিলে ব! ছুরদৃষ্টবশতঃ টব ইচ্ছায় তুমি নানাদিকে 
নানা কষ্ট পাও, শুভগ্রহ বা শুভাদৃষ্ট বশতঃ দৈবইচ্ছায় তুমি নানাদিকে 
স্থখ ভোগ কর। 

এই টৈব ইচ্ছার অঙস্গণাসন তোমার চতুদ্দিকগ্থ অবস্থাপরম্পরার উপর 
পূর্ণভাবে চালিত হয়! থাকে । যে স্বলপে যেরূপে, বা যে লোক মারফৎ তোমার 
অদৃষ্টচক্র পরিবন্তিত হইবে, সে স্থলে সেইবূপে বা সেই লোক মারষ্ৎ তোমার 
পক্ষে বা বিপক্ষে নানা স্থযোগ বা কুধোগ আনয়ন করিবে । এই ঠদব ইচ্ছা 
তোমার স্বাধীন ইচ্ছাকে অস্ুক্ষণ চাঁপত করিতেছে ॥ এজন্য উহা যেরূপ হউক 
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না কেন, তুমি ১তুদ্দিঞ্ছ অবষ্কাপরম্পরাগ দাশ এবং ততামাগ অনৃষ্ঠ বা নিয়তি 
সম্পূর্ণরূণে দৈবাধান। 

অনেক স্থলে তোমার স্বাধীন হচ্ছ! দৈবইচ্ছাগ সমক্ষে পিপীলিকাবং 
দলিত হ্ইয়! যায়। দুভিক্ষ, মহামাগী, গাষ্ট্রবিপ্রব প্রস্তুতি দুর্ঘটনায় লোকের 
স্বাধীন ইচ্ছা কি করিতে পারে? তৎকালে সকলকে দৈবনিয়তির সমক্ষে 
মন্তক অবনত করিতেই হয়। 

অপর পক্ষে তোমার মন স্বাধীন ইচ্ছায় ও বিবেকে বিভৃধিত বলিয়৷ তুমি 
উহাদের প্ররোচনায় [ববিধ সদসৎ কশ্ম করিয়া কর্ণক্ষেত্রে নৃতন নূতন 
কন্মবীজ রোপন কর এবং উহাদের ফলাফল ইহজন্মে বা পরঞন্মে তোমায় 
ভোগ করিতে হয়। অতএব স্থিরনিশ্চয় জানিবে, একদিকে যেমন তুমি প্রাক্তন 
কশ্মফল ভোগের জন্ত দৈবের অস্থশাসনে সম্পূর্ণরূপ চালিত হইতেছ, অপর 
দিকে নিজের স্বাধীন ইসছাবশতঃ নুতন নুতন কণ্ম করিয়া নৃতন নৃতন পাপ- 
গুণের জন্ দায়ী হইতেছে। 

আমরা মনে করি, আমাদের স্বাধীন হচ্ছ! মনে নানাবিধ চিন্ত। আনন 
করিয়া বি'বধ কশ্ধে আমাদিগকে প্রেরণ করে এবং ত্দঙ্গরূপ ফলভাগী করে। 
কিন্তু বিশেষরূপে অন্থধাবন করিলে বুঝ! যা, অনেক সময়ে টব ইচ্ছা 
আমার্দের চিস্তারাশিকে পরিচালিত করিয়৷ বিবিধ কশ্মে প্রেরণ করে ও 
প্রার্তন কন্মফল প্রদান করে। হ্থায়স্থ চিস্তাগাজ্যে শ্বাধীন ইচ্ছার ব| দৈব 
ইচ্ছাগ অন্থশাসন কতদুর চলিতেছে, ভাহ। কীটাণুকীট মানব কি বুঝিবেন? 
ঙনি এইমাআ জানেন, আমিই ভাবিতেছি। কিন্ত কে তাহাকে এরূপ 
ভাবায়, তাহা তিণি বুঝিতে পারেন না। তিনি ত দেবতাদ্দিগের হস্তে ক্রীড়া- 
পুত্তলি মান্তর। তাহারা তাহাকে যেরূপ ভাবাইবেন, তিনি সেইরূপ ভাবিবেন। 
তাহার নিজের এবং অপর পাঠ জনের কঞ্খফল দিবার জন্য তাহারা তাহাকে 
এরূপ ভাবাইয়া বধিধ কম্মে প্রেরণ করেন। 

ভগবান ভীষণ বলেন ২০ 


স্থেন কর্দণানিবন্ধে! যৎ তৎ কর্তং 
নেচ্ছলি কর্তৃবামবস্তমেবতৎ। 


( গীতা ) 


পাপপুণোর বিচার । ২৬৩ 


“তুমি যাহ। এখন (ন্বাধীন ইচ্ছার প্রেরণে) করিতে ইচ্ছ। করিতেছ না, নি 
কর্মফলে আবদ্ধ বলিয়া (দৈব ইচ্ছা বশত; তুমি তাহা করিতে অবস্ঠ 
বাধ্য হইবে।” প্রত্যেক মানবের জ্বীবনে এমন অনেক ঘটন! ঘটে, যে স্থলে 
তাহার স্বাধীন ইচ্ছা কোথায় চলিয়! যায় এবং তাহাকে অবস্থাঙ্যায়ী বা 
দৈবইচ্ছান্থসারে নান! ভাবন| ভাবিতে হয় 9 সেইরূপ কার্ধা করিতে হয়। 
ইহাতে সিদ্ধান্ত কর! উচিত, কর্খফল হইতে জীবনের যে সকল স্থধছুঃখ উৎপন্ন 
হয়, তাহা অধিক পরিমাণে টৈব ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। 

শান্ত পাঠ করি 
কর্ণ। বাধাতে বুদ্ধিঃ 
ন বুদ্ধিঃ কর্্দবাধিকা। 

“প্রত্যেক যানবের বুদ্ধি নিজ নিজ কর্মফলে বাধা, আবার সেই বৃদ্ধি 
কাহার কর্মফল যেখন হনে, তোমার মনে তাঙ্গরূপ চিন্তার উদয় হইবে। 
সংসারে সকলের মন এক এক প্রকার চিস্তাবাহে ছড়িত। পাপাত্বার মনে 
নান। পাপচিন্তার উদয় হয়, ধর্্মাত্বার মনে নান ধর্মরচিস্তার উদয় হয়। মাম্লা- 
বাজ কেবল মাম্লার কথ! ভাবে। ঘোর সাংসারিক ,কেবল স্তরীপুত্রের অন্ত 
ভবে । এই সঃল চিন্ত করিয়। উহার! কর্মক্ষেত্রে নানাবিধ কর্ম করিয়! 
নিজের কর্মফল ভোগ করে এবং ভবিষত্ের জন্য কর্শবীজ রোপন করে। এখন 
যাহাকে যেপ্প কর্মফল ভোগ করিতে হইবে, তদীয় মনে তদন্থধপ চিন্তার উদয় 
হইবে। নিজ নিজ কর্ফলে বাধা হইয়া সে সেইরূপ চিন্তা করিবে, অন্ত চিন্তা 
কদাচ করিবে না। আবার বুদ্ধি বা হৃদযস্থ চিন্তা আমাদের বর্দ্মফল ভোগে 
বাধ! দিতে পারে না। তোমার মনের চিন্তা যেমন হউক না কেন, তোমার 
কণ্মফল তোমার জীবনে নিশ্চয়ই ফর্সবে। তুমি নিজ বদ্ধির বা স্বাধীন ইচ্ছার 
প্রেরণে যেরূপ ভাব না কেন, যাচ৷ তোমার শৃষ্টেব লিখন বা বিধাতার ভবি 
তবা, তাহা! অবশ্ঠই ঘটিবে। নিঙ্গ নি জীবনের অতীত ঘটন। শ্মরণ করিয়া 
দেখ এ কথা অমোঘ সত্য বলিয়! বুঝিতে পারিবে। | 

এ সংসারে সকলই বুদ্ধিমান ও মহাজানী। যে বাক্তি গণডমুর্ধ সেও ভাবে, 
আমার মত বুদ্ধিমান ও বোঝদার আর কে আছে? পণ্ডিত ধিনি, তিনি ত 
নিজ জ্ঞানের বড়াই লইয়৷ মরে আছেন। তবে জিজ্ঞাসা করি, কেন সকলে 
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নান! সময়ে নান। ভূলচ্ক করিয়া! বসে? কেন উহাদের এমন ছুবুদ্ধি ঘটে, যে 
জন্ত ঘোর বিপদে বা কষ্টে পড়িয়া! চিরদিন অনুতাপনলে দগ্ধ হইতে থাকে? 
সংসারে দৈব ইচ্ছা! বলবতী বলিয়া, উহার প্রেরণে উহার তুলচুক্‌ করিয়া নিঞ্জের 
কম্মফল ভোগ করে। 

সোণার মগ ত কেহ কখন দেখে নাই। তবে কেন শ্রীরামচন্ত্র এত বড় 
বুদ্ধিমান হইয়! দ্বর্ণ মগের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন? জগতের মহৎ কার্ধ্য 
সাধনের জন্থ দেবতাবা তাহার প্রীরূপ বুদ্ধিত্রংশ ঘটান । লোকবর্গের কম্মফল 
দিবার জন্ত দেবতারা এইরূপে লোকবিশেষের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটাইয়া থাকেন। 
সংসারে দৈবইচ্ছ।ই বলবতী ; ইহাব লমক্ষে কীটাণুকীট মানবের ইচ্ছা কোন্‌ 
ছার! 


রাঁজদগুবিধি | 


কলিকালে হৃদযের নিরুষ্ট প্রবৃত্তিগুলি এমন বলবতী, যে অনেকে উহাদের 
সম্যক চরিতার্থতার জন্ত শীন্্রাদেশ, বিবেকবাণী ও মানাপমান সকলই তুচ্ছ 
কারা অসৎপথে ধাবিত হয় । এই সকল দুশ্চরিক্র লোকদিগের শাসনের জন্ত ধশ্ম 
যতই কেন উপায় অবলম্বন করুক না,উহার সকল চেষ্টা! অনেক সময়ে ব্যর্থ হইয়। 
থাকে। কামিনীকাঞ্চনের জন্য, শ্বার্থসিদ্ধির জন্য উদ্দাম কাম, ক্রোধ ও 
লোভের বশীভূত হইয়। উহারা সমাজের ঘোর আনষই সাধন করে। উহাদের 
স্থশাননের জন্য সমাজে রাজদণ্ডের একান্ত আবশ্ঠক। 

তি পুরাকাল হইতে রাজদগ্ুবিধি সকল দেশে প্রচলিত আছে । চৌঘা 
নরচত্তযা্দি ষে সকল ছুষ্ধশ্ম সমাঙ্জেণ অতাঁব জনিষ্টকারক, তন্নিবারণাথ রাঞ্জ- 
দণ্ড সকল দেশে নানাবিধ শারীরিক ঘন্ত্রণ। দিয়। সকলকে কঠোর ভাবে শাসন 
করে। এই রাজদগুভয়ে জনসাধারণ কোনরূপ শসঘকশ্মে বা বে-আইনী কাঙ্ছে 
হস্তক্ষেপ করিতে চায় না। 

দেখ, রাজদণ্ড কত কঠোর ভাবে লোকশানন করিতেছে! অর্থদণ্ড, 
বেত্রাঘাত, কারাবাস ; দীপাস্তরবাস, প্রাণদণ্ড প্রভৃতি যে সকল দণ্ড শাসন 
বিধান করে, তাহাতেও লোকশাসন ভালরূপ হয় না। ভাহার সাক্ষ্য, সংসারে 
কত দাক্জাবাজ, ফোরেবধাজ, চোর,ডাকাত ও গুপ্তা আইনের চক্ষে ধুলি দিয়া 
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আপনাদের বদমাইদী নানাদিকে চালাইতেছে। দ্গ্ুনিধি একপ প্লোকের 
স্থশানন করিতে পারে ন1। 

রাজতন্ত্র এরূপ দুশ্চরিত্র লোকদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। সকল 
দেশের কারাগারগুলি নরককুগস্বরপ। ইহাদের কষ্টরাশি ও যন্ত্রণারাশির 
বিষয্ন ভাঁবিলে কাহার না অন্তরাত্ম। কাপিয়। উঠিবে ও মুখমণ্ডল পরিশুক হইয়! 
যাইবে? ভদ্রলোকের পক্ষে কারাবাদ দুঃপহ যন্ত্রণাদায়ক"! লোকে রাজ- 
দ্বারে অভিযুক্ত হইলে, খ!সর্ধবস্ব ব্যয় করিয়। কারাদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাই- 
বার চেষ্ট! পাম । অনেকে ছুরভিসান্ধি পূরণার্থ ছুক্ষশ্ৰ বা বে-আইনী কাজ করিয়া 
কারাদণ্ড ভোগ করে; আবার অনেকে. গরহবৈলক্ষপ্যবশতঃ বিপাকে পড়িয়। 
রাঙ্জদণ্ড ভোগ করে। সংসারে কত কত নিরীহ নিরপরাধ লোক পাপিষ্ঠদিগের 
ষড়যন্ত্রে রাঙ্গদ্বাবে নিগ্রহ ভোগ করিতেছে! শাস্ঠিরক্ষক পুলিশ কর্মমচারীবর্গ 
রূপঠাদের লোভে কান নিবীহকে জেলে দিতেচ্ছে ও কত বদ্মাসকে ছাড়িয়া 
দিতেছে । 

সভ)তাবুদ্ধির সঙ্গে রাজদগ্ুবিছিত শারীরিক যন্ত্রণা ক্রমণঃ হাস পাইতেছে। 
পূর্ণের সামান্ত অপরাধীকে শুলে দেওয়া হইত ব| কুকুরকে দিয়া খাওয়ান হইত। 
সে সকল বিভৎ্ম দণ্ড এখন আর কোন দেশে প্রচলিত' নাই। স্থগভ্য দেশে 
কারাগারের বন্দোবস্ত ক্রমশ: উৎরুষ্ট হঈতেছে। কিন্তু কারাগারে লোকের 
চরিত্র আরও দৃষিতহয়। দেশের যত বদমাইস, উহার! প্রায় নানা জেলে 
নিক্ষিপ হয়। ইছাতে কুসংসর্গবশতঃং ভাললোকও দছুশ্চরিত্র হইয়া উঠে। 
মাবার জেল হইতে দিরিয। আসিবার পর অনেকের মানাপমানজান ও 
জেলেব ভয় হাঁস পায়; ইহাতে উহ্ারা আরও ছুর্ন্মশীল হইয়া উঠে। এমন 
স্থদিন কৰে হইবে, থে দিন শাসনতন্ত্র কারাগাবের সবন্দোবন্ত করিয়া ছুশ্চরি্র 
পোকদিগের চরিত্র সংশোধন করিতে সাধামত চেষ্টা পাউবে। 

ধর্ম্ঘনীতি ও রাঙ্জনীতি উভরেই সমাঙ্জ শাসন করিতেছে। প্রভেদের মধ্যে 
প্রথমৌক্ত ইহাকে সান্বিকভাবে শাসন করে, আর শেষোক্ত ইহাকে রাঙ্জসিক 
ভাবে শাগন করে। মনে কর, যেমন বিজ্ঞান বলে, আমাদের যাবতীয় পাপ 
পুণা সর্ব্বধ! অমূলক এবং উহার। একমাঞ্জ সমাজের মঙ্গলামঙ্গল' হইতে উখিত, 
তথাচ যে ধণ্ম সামাজিক হিতাহিতকে পাপপুণ্য নামে অভিহি্ঠ করিয়া হবদয়ের 

৩৪ 


২৬৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম 


গভীরতম প্রদেশে চিরাস্কি ত করে, সকলের বিবেককে তদনুসারে গঠিত করে 
পুণের নামে সকলকে সমাজের মঙ্গল্গায়ক সং কন্ধানুষ্ঠানে শ্বতঃ প্রোৎসাহিত 
করে, এবং পারৎপক্ষে অসৎকর্মে হস্তক্ষেপ করিতে দেয় না, মে ধর্দের যাৰতীয় 
বিধিব্যৰস্থ! সাত্বিক ভাবে কর! হয়; আর যেরাজনীতি ইহার দগ্ডুৰিধি দ্বার 
বিবিধ শারীরিক যন্ত্রণা! প্রদান পূর্ববক সাধারণের মনে ভীতি উৎপাদন করত 
সমাজের গর্হিত কর্দসন্পাদনে উহ্বাদিগকে সংযত রাণে, সে রাজনীতির বিধি- 
বাবস্থা রাজসিক খলিয়! মনে হয়। সাত্বক হউক বা রাজদিক হউক, গ্রজ।” 
বর্গের ধনগ্রাণ স্থরক্ষিত করিয়া! রাজ্যের হৃশাসন ও শ্রীবৃদ্ধিমাধন করাই রাজ- 
দণ্ডের প্রধান উদ্দেস্ত। 

আজকাল স্থসভ্যদেশে ধর্মনীতি অপেক্ষ! রাজনীতির প্রাধান্ত অধিক । 
এজন্ত ধন্দশাস্ত্রের সহিত দগ্ুবিধির কোনরূপ সংশ্রব নাই। কিন্ত পুরাকালে 
এদেশে রাজনীতি অপেক্ষা ধর্মনীতির অধিক প্রাধানা থাকায় ধর্শান্ত্র সমাজ 
শাননের জন্য দণ্ডবিধি প্রণয়ন করিত এবং রাজন্যবর্গকে অনেক বিষয়ে সংযত 
রাখিত। তাহারা যথেচ্ছাচারী হইলেও ব্রাঙ্গর্দিগের স্থপরামর্শে চলিয়া 
প্রজীবর্গের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতেন ন|। 

এদেশে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা অধিক বলিয়। তাহারা চিরঙ্িন হিন্দুসমাজকে 
ধর্দভাবে ও সাবিকভাবে শাসন করিয়া আপিতেছেন। রাজদণ্ড যে সকল 
মঙ্গলদায়ক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না, সে সকল বিষয়ে প্রায়শ্চিত্তাদি বিধান দিয়] 
তাহার সমাজ শাসন করিতেছেন । তাহাদের গুণে জনসাধারণ এখনও নিতান্ত 
ধর্দ্রভীর ও ধর্্মপরায়ণ। 

প্রায়শ্চিতবিধাঁন। 

ধর্শান্তজে নানা প্রার়শ্চিত্তবিধান বিধিবদ্ধ আছে। এখনও ভারতের 
নানা অঞ্চলে উহ্ারা যথাবিধি পালিত হইতেছে । তত্রত্য জনগাধারণ 
অধ্যাপকবর্গের ব্যবস্থ। মতে চলিয়। থাকে । কিন্তু আমাদের স্থশিক্ষিত বান্ধব 
গণ এ সকল ব্যবস্থা অন্য কোন ধর্মে না দেখিতে পাইয়। উহাদিগকে হিন্দুধশ্ধের 
কুসংস্কার মনে, করেন। তাহাদের মঙ্গলার্থে প্রায়শ্চিত্ববিধানের গুঢ় রহস্ত 
উদঘাটন করিতে গ্রবৃত্ত হইলাম। ূ্‌ 

শান্ত্রোজ প্রায়শ্চিতবিধানের চারিটী মুখ্য উদ্দেশ্য আছে। 


পাপপুণোর বিচার । ২৬৭ 

(১) পাপক্ষয়। 

(২) রোগশাস্তি। 

(৩) ধর্শযাজকদ্বিগের প্রতৃত্ববিখার। 

(৪) সাত্বিকভাবে সমাজশাসন। 

কলিকাল কেবল পাপের! । ফড়রিপুর বশীভূত হইগ্া লোকে কত দিকে 
কত পাপ না করিতেছে! মিথ্যাকথন, চৌর্য/, প্রতারণা, জীবহত্যা, নরহওযা, 
লতীত্বহরণ, বলগাৎকার প্রভৃতি নান কুকন্্ করিয়া অনেকে পাপভাগী হইয়! 
থাকে। যথার্থ বলিতে কি, আমর! উঠ্‌তে বস্‌তে পাপ করি এবং অনেক সময় 
জানিয়া শুনিয়া পাপ করি। অপরের দনে কষ্ট দিলেই পাপভাগী হইতে হয়। 
একমাজ পাপকর্দ হইতে আমর সংসারে নানা রোগশোকে জঞ্জরাভূত 
হই। 

এই নকল পাপ হইতে মুক্তি লাভের জন্য হিন্দুধন্্ নানাবিধ প্রানশ্চিত্ত- 
বিধান উপদেশ দেয়। এখনও আশঙ্িত সম্প্রদায় পাপক্ষয়ের জন্য এ সকল 
শান্োক্ত বিধান অবলম্বন করিয়! থাটে। কুসংস্কার হউক বা স্থসংস্কার 
হউক, যখন উঠার! এ নকল প্রায়শ্চিন্তকে বর্থাহুষ্ঠান জ্ঞানে অনন্ত ভক্তি ও 
বিশ্বাসের সহিত সম্পাদন করে, তখন উহার! প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নিশ্চই 
পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। যদি গুষ্টানের একমাত্র ঈশ! ভজন। 
করিয়। এবং মৃনপমানের। পাচ বার নামাজ পাঠ করিয়। সমস্ত পাপ হইতে 
মুক্তি লাভ করিতে পারে, আমরাও সেইরূপ আন্তরিক ভক্তির সহিত প্রায়- 
শ্চিত্ত করিয়া পাপ হইতে মুক্তি লাভ করি, কথায় বলে, "ভক্তিতে মুক্তি।* 

পাপকথ্ম করিলে মনে যে আত্মগ্নানি বোধ হম, উহাকে অন্তান্ত ধন্ন পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত জান করে। কিন্ত দেখা যায়, পুনঃ পুনঃ পাপাচরণ করিলে আত্ম- 
মানি আদৌ অনুভূত হয় না| পেক্জন্ত পাপের দগ্ডবিধানের জন্য হিন্ুধন্ 
কেবলমাত্র আত্মপ্নানির উপর নির্ভর করে না। 

মনের জত্মগ্লানি পাপের পিগুণ প্রামশ্চিত্তমাত্র | ইহাতে নিরাকারোপাসক 
খুষ্টানদিগের মনে তৃপ্তি বোধ হইতে পারে; কিন্তু সাকারোপাসক 
ধর্ম হিন্দুর মনে তাধৃশ গপ্িবোধ হয় ন।| হতরাধ পুরাকাল হইতে শা 
কারের! নংসারে পাপকর্ষের সম্যব্‌ শাসনের গন্ত নানাবিধ সগুণ প্রায়শ্চিও 


২৬৮ বৈজ্ঞানিক হিন্টুধশ্ম। 


বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। তীহার। পাপকে মহাপাপারদি চারি শ্রেণিতে বিভক্ত 
করিয়৷ পাপের গুরুত্ব অঙগসারে গ্রারশ্চিত্ত ও ওরধাহুষ'ক বয়ভূষণ শিদ্ধারিত 
করিয়। দেন। মহাপাপে যেরূশ কষ্টন্বীকার ও খরচপক্র, উপপাপে তন্রগ নহে। 
যে কাজে যেরূপ কষ্টস্বীকার ৫ খরচপত্র করিতে হয়, সে কাজ সেইরূপ সকলের 
মন্বস্থলে বিদ্ধ হয় বা আতে লাগে। ইহাতে পাপকশ্ম সহজে সমূলে হাস 
পাইতে থাকে। . 


যদি তুমি কোনরূপ পাস কণ্ম কারয়। আয্মগাণ অন্থুতব কর, ড'ম হছে 
গভীরতম প্রাণে স্ববিবেকের নিকট, পা হয় অণ্তধামী ঈশ্বরের নিকট অপরাধা 
হইলে বটে; কিন্ত সমাজস্থ বোন ব্াজ্জি (চামা্ পাপকাহিনী স্বকর্ণে শ্রবণ 
করিল না। তুমিও কাহারও নিকট কিছুমান্ত্র কৃঠিত হইলে না, সকলকে 
বৃদ্াঙ্থুলি প্রদর্শন পক স্বচ্ছন্দ মণে বিহার কঠিতে লাগিশে। ইহাতে বুঝা 
উচিত, আত্মগ্রানি দ্বার। ডাণরূপে সমজশাপন হয় পা। 


যেস্থলে অসার খৃষ্টধন্ম একজন থুষ্টানের পাপকাহিনী পাদরী সাহেবের 
নিকট গোপনে বর্ণন করাইয়া কেবল মাত্র উহার নিকট তাহাকে কুণ্ঠিত করায়, 
কিন্তু তদ্দারা সমাজকে ভালরূপ শান করিতে পারে না, সে স্থপে'তোমার 
সনাতন হিন্দুধশ্ম পাপের প্রায়শ্চিত বিধান দিয়া, তৃমি যে হও গে হও, তোমার 
পপকাহিনী ডস্কা বাজাইয়া সমাজে ঘোধণ। করত শকলের নিকট তোমায় 
যথা ভাবে কুন্তিত করায়, তোগার বিস্তর অর্থব/য় করাইয়া সে বিষয়ে তোমার 
আরও সাবধান করায় এবং এইরপে সমগ্র সমাজকে ভালরূপ শান করি- 
তেছে। 


বিবেকানতুত আত্মগ্তানিতে নমাঞজের খিক্ষোগযোগী কোনরাপ শুপৃষ্ান্ত পর- 
শিত হয়না। কিন্ত বায়ধছগ প্রারশ্চিতবিধান দারা সমাজস্থ যাবতীয় লো 
ুযৃষটান্ত গ্রাণত হয়? ধর্ধভাবে অনুঠিত হওয়ায় উহাদের ভালরূপ হুশিক্ষা হয় 
এবং তাহার! অপবাদকারী ও বায়ধছল প্রায়শ্চি বিধানকে যেরূপ অন্তরের 
মহিত ভয় করিবে,এমন শাসনভ্গ্রতিষ্িভ কারাগারকে ৪ তত ভয় করিবে না। 
ধর্বশাস্ত্ে প্রায়শ্চিত বিধান নানা গ্রকার। সমা্নায়ক ত্রাঙ্ষণগণ স্বহণ্ডে 


পাপপুণে;র বিচার । ২৬৯ 


পাপাচারীর দপ্ডাবধানের জগ এসকল দন্মানঠান চালাইয। মামিতেছেন। 
প্রায়চ্চিত্তবিধানগুলি ধথা £__ 

(১) সাস্তপণ। 

(২) মহাদাস্তপণ | 

(*) প্রঞ্জাপত্য। 

(৪) অতিকচ্ছ। 

(৫) পরাক। 

(১) তথকচ্ছ। 

(+) কচ্ছাতিকচ্ছ। 

(৮) চাম্্রায়ণ। 

অগম)াগমন, এক্ষহত্য!, নরহত), গোহত্যা, চৌধা।পরাধ প্রভৃতি নানা 
গুঞ্ণতগ দুর্মে ইহা। গ্রযোজা। আজকাল চন্ত্রায়ণ ব্যতীত অন্ত কোন প্রকার 
প্রায়শ্চিত্ত দেখা যায় না) যদি সমাজে বর্দতন্ত্রের ক্ষমতা অধিক থাকিত, 
অপর গুলিও দেখা যাইত এবং সেই সঙ্গে সংসারে পাপের ম্রোত যথার্থ ভাবে 
মন্দীভূত হইত। এখনও এ সকল রহিত হইস়া গিয়াছে । হহাদ্ধের বিষয় 
শান্রে পাঠ করিতে করিতে আমাদের বিলক্ষণ বিরক্তি জন্মে মান্্। 

এই সকল উংকষ্ট বিধান অন্য কোন ধন্ৰে দেখ| যায় না বলিয়া! উহার। 
যে হিন্দুধশ্মের কুসংস্কার। তাহা কদাচ ভাবিও না। জ্ঞানগরিষ্জ মহধিগণের 
জ্ঞানগরিমায় চিরোস্তানিত ভারতের থে কোন বিধান বা অনুষ্ঠান দেখনা 
তাহাতেই তাহারা অগাধ প্রতিভা ও চিন্তাশীলতার পূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন। 
মমাজকে ভালরূপ গ্শাসনে রাখিতে হইবে, বল দেখি জাতিভেদ গ্রথ। 
এ বিষয়ে যেরূপ সিদ্ধিপ্রদ। এমন আর কোন্‌ প্রথ। আছে? সেইবপ 
সমাজে পাপাহুষ্টান সমূলে নাশ করিতে হইবে, গ্রায়শ্চিতবিধানের গায় 
আর, কোন অঙ্ষ্ঠান এঁবষয়ে এতদূর দিদ্ধিপ্রদ। 

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, প্রায়শ্চিত্ত ঘারা রোগশাস্তি কি প্রকারে 
হইবে? যদি ২*তক্রম হোমিওপ্যাথি উধধের ১ ফোটা] খাইয়া অনেক ব্যাধি 
আরোগ্য লাভ করে, যাঁদ তারকনাথের বা বন্ত্রীনাথের চরণাম্বতি পান করিলে 
ছঃসাধা রোগ আরোগা লাভ করে, তবে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা কেন বাধি আরোগ) 


২৭০ বৈজ্ঞানিক হিন্ুধন্ম। 


হইবে না? (কিসে যেরোগ শান্ত হয়, তাহ। কেহ জানে ন1। আন্তরিক 
বিশ্বাসে অনেকে রোগমুক্ত হইয়া থাকে । যদি তোমার প্রায়শ্চিত্তের উপর 
অটল বিশ্বাদ থাকে, তুমি তাহাই করিয়া রোগমুক্ত হইবে। যক্ষা, কুষ্ট, ক্যান্সার 
প্রভৃতি এমন অনেক অসাধ্য পীড়া! আছে, যাহ। পূর্বজন্মের কর্মফল বিয়া 
সচরাচর বিবেচিত হয়। সে স্থলে যা্দ পাপক্ষয়ের জন্য চান্জ্রায়ণব্রত করা যায়, 
তাহাতে ক্ষতি কি? গোগ আরোগ্য না হইলেও ইহাতে ত মনে সংসাহদ 
বাড়িবে। 

মমাজশাসনই প্রায়শ্চিত্তের মহৎ গুণ । দেখ রাজতন্ত্র পাজনীতিবিহিত 
নৃগুবিধান করিয়। সমাজকে যতই কেন রাজদ্দিক বা তামপিক ভাবে শানণ 
করুক না, ধশ্মনীতি ইহাকে চিরদিন সাত্বিক ভাবে শানন করিবে। ইহাকে 
মাঁস্িক ভাবে ও ধন্মভীবে শান করিবার জন) প্রায়শ্চিত্রের ন্যায় স্ব্গীর ও 
মহোচ্চ বিধান শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ আছে। সমাজের অশেষ মঙ্গলের জন) ইহারা 
অনুষ্ঠিত হইয়া খাকে। আর বাহার! ভাবেন; ব্রাদ্ষণঠাকুরেরা গ্রতারণা পূর্বক 
আপনাদের জীবিকানির্বাহার্ঘে কিঞিৎ আতপচাউল ও কাঞ্চনমুদ্র! পাইবার 
আশায় এই সকল বিধান দেন, তাহারা আদৌ ইহাদের মহোচ্চভাব বুঝিতে 
পারেন ন]। 

শাসমতন্ত্রের অনুমোদিত বেস্্রাধাত, কারাদণ্ড দীপান্তরবাস ও প্রাণদণ্ড 
কৈবল রাঞ্জলিক বা তামসিক দণ্ড। কিন্তু এদেখের ধশ্মতস্ত্রেদ অন্থমোদিত 
প্রায়শ্চিত্ত পাপের পান্বিক দণ্ড। ইহাতে লোকের যেরূপ স্ুশিক্ষা হইবে, 
আজীবন কারাগারে থাকিলেও তাহার শতাংশের একাংশ হইবার সম্ভাবন। 
নাই। তাহার সাক্ষ্য দেখ, গোহত্যার জনা শাস্ত্রে প্রায়শ্চিপ্ড বিধিবদ্ধ আছে। 
ধ্দি তোমার গাভী অকারণ তোমার দোষে হত হয়, দাতে কুট। করিয়া গলায় 
বস্ দিয় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষ। করিঘা (ক্ষালন্ধ কড়িতে প্রায়শ্চিত্ত করিলে তুমি - 
গোবধজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। এইনপ প্রায়শ্চিত্ত বইকাল 
হিন্দুদমাঞ্জে প্রচলিত থাকাম গোহত] আমাদের নিকট মহাপাতক এবং প্রাণ 
যায়, মেও শ্বীকার, তথাপি কোন হিন্দু ন্বপ্পেও গোহত্যার বিষয় ভাবিতে পারে 
ন।। এইক্প বহুকাল হইতে বছুপাপের নান। প্রায়শ্চিত্ত থাকাতে এ দকল 
পাপ হিন্ুনম।জে অস্ত ছিল। 


পাঁপপুণ্যে বিচার । ২৭১ 


ধনয ধনথাতমাআ্বণথণ ! ধন্য তোমাদের বুদ্ধিকৌশল ! ধন্য তোমাদের 
সমাজততজান। সমাজস্থ কোন ব্যজিকে কারাগারে নিক্ষেপ না করিম! 
বীপাস্তর প্রেরণ না করিয়া বা কোনরূপ শারীরিক যন্ত্রণ। না দিয়া তোমরা প্রায় 
শ্ি্তাদি প্রবর্তন করিয়া স্বসমাজকে যেরূপ স্থশাসনে স্থশাসিত করিয়াছিল, 
সভ/তাভিমানী ইউরোপবাসী রাজনীতি দিগ্বঙ্গ পণ্ডিতগণ বৃহৎ বৃহৎ দণ্ডবিধি 
প্রণয়ন করিয়। স্বসমাজকে কন্দিন্‌ কালে সেকপ স্থশাঁসন করিতে,পারিবেন না। 
তাহাদের দণ্ডবিধি, তাহাদের আইনকানুন, তাহাদের বিচারালয়, সকলই সভা- 
তার চিতুমাজ, কিন্তু কাজের-বেলায় সমাজশাসন প্রকষ্টরপ হইতেছে না) 
চৌধ্যাদি দুষ্প্রগুলি চিরদিন সমভাবে চলিতেছে । তাহারা যন্তই কেন 
পাশ্চাত্য সভ্যতার বড়াই করুক না, তাহাদের সমাজশাসন অতীব শিখিল। যে 
দেশে এক গৃহম্বামিনী কয়েক অর্নবরস্ক। স্ন্দরী বেইঠ। আমদানি করিয়া 
বৎসরে লক্ষ টাকার মায় করে, সে দেশে কিসের সভ্য | কিসের ধর্দ 1 
কিসের নীতি! দকলই ছারখারে গিয়াছে জানিবে। 

অপর পক্ষে আমাদের জাতীয় জীবনে এমন হৃসময় গিয়াছে, যখন মিথ]. 
কথন, চৌর্ধয, প্রতারণা ও বেশ্যাবৃত্তি প্রভৃতি অসৎকর্রগুলি হিন্দুলমাজে কেহ 
জানিত না। এখনও পল্লী গ্রামে বেস্ত! দেখ। যার না। ' কেন যবনদূত মেগা- 
স্থেনিস আমাদের পূর্বপুরুষদিগের মততা, সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরতার এত 
স্থখাতি করেন? কেন চীনদেশের পরিব্রাজকগণ উহাদের এত ন্বখ্যাতি 
করেন? হিন্দুধর্দের গুণে, ধর্্দাত। ব্রাঙ্মণদিগের সমাজপাসনের গুণে হিলুলমাজ 
চিরদিন ধর্দভীরু ও ধর্দপরায়ণ। কিন্তু বণিতে হ্বয় বিদীর্ণ হইতেছে, বক্ষ: 
স্থল অশ্রজলে প্লাবিত হইতেছে, “তে হি নো দিবস| গতাঃ," হায়! আমা- 
দের মে সকল সুখের দিন এখন কোথায়? পুরাকালের সেই সোণার ভারত 
এখন রসাতলে ডুবেছে। এই কপটধর্্মঘুগে আমর! বিজ্বাতীয় বিস্টী 
রাঞ্জতম্ত্রের শাপনে কেবল কপট ও পাপাচারী হইতেছে। 

এখন ভিন্ন ধর্ম্মাবগন্ধী ইংরাঁজের রাজনীতির সহিত অনেক স্থলে আমাদের 
চিরস্তর ধর্্মনীতির বিরোধ ঘটিতেছে। আমরাও চতুর্দিকস্থ অবস্থার তীব্র 
তাড়নায় কপটত। আশ্রয় করিয়া! প্রাণে প্রাণে জাতিধর্খ ও মানসন্রম রক্ষা 
করিতে চেষ্ট। পাই। যে কৃত্রিম সভ্যতান্ুলভ পাপশ্রোতে এখন আমর। 


২৭২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


বাহ্মান, তাহা প্রত্যাবর্তন কর! দুর্বল মানবের সাধ্যাতীত | কোথায় হে 
বিপদভঞ্জন মধুহ্দন! তৃমিই আমাদের একমাজ্র সথাম। 


শশা বাপতসপা পাশা গজ 


সপ্তম অধ্যায়। 


স্খছ্ুঃখের বিচাঁর | 


মংসারে সখছুঃখের তারতম্য । 


এ ভবনংসার কেবল হখদুঃখে পুণ। চক্রবস্তী অধীশ্বর হইতে কৌপিন- 
ধারী পথের ভিখারী পর্য্যন্ত সকলের জীবন স্থখছুঃখে জড়িত। প্রতে।ক 
মানব জীবনের কোন না কোন সময়ে সুখসাগরে ভাসমান হন, বা কোন 
না কোন সময়ে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হন। এ সংসারে কেহ রাজনিংহাসনে 

উপবিষ্ট হইয়! স্থথের পর স্থধ ভোগ করিতেছে; কেহ বা মুগ্টিমেম ভিক্ষায় 

দেহ্যাত্রা নির্বাহ করিয়া দুরন্ত শীতে চীরবসন পরিধান করিয়া কষ্টের পর 
কষ্ট বহন করিতেছে। কেহ সুরম্য হশ্ধো বাস করিয়া ও বিবিধ স্ম্বাদ খাদে 
উদর পূরণ করিয়! পরমন্থখে কালাতিপাত করিতেছে ; কেহ বা! পূর্ণকুটারে 
বাস করিয়া 9 শাকামে দঞ্চোর পূরণ করিয়। নিজ অদৃষ্টকে ধিকার 
দিতেছে। 

স্ব্ণময় পর্ম]স্কেতে তোমার শয়ন) 

আমি করি বুক্ষমূলে যামিনী যাপন। 

তোমার অরুচি হয় দধিছুপ্ধসরে, 

দ্বারে দ্বারে ফিরি আমি মুষ্টিভিক্ষ! তরে। 

পরিধান কর তুমি বিচিত্র বদন, 

আমি করি তরুত্বকে তনু আচ্ছাদন | 

(সন্ভাব শতক ) 


শুখহুঃখের বিচার। ২৭৩ 


কেহ পুদ্রকলঅশোকে জীবন্ত হইয়া অগাধ প্শ্ব্।র মধ্যে দীর্ঘ নাস 
ফেলিতে ফেগিতে মানবজীবনকে অপার ভাবিঠেছে। কেহ ব| যং্পামাপ্ত পর্ণ 
কুটারের মধ্যে স্ত্রীপুত্রের সহানাবদনে পরিবেষিত হইয়া আপনাকে সার্ঘক- 
গস্মা জ্ঞান করিতেছে । কেহ অশেষ রোগ হস্্রায় অগ্থির হইয়া অতুপ সম্প্তি 
ও অতুল বিস্তবের ভিতরও আপনাকে হতভাগা জ্ঞান কারতেছে। কেহবা 
খ্বাস্থযহথখে সুখী হইয়। গ্রাম।চ্ছাদনের অশেব কষ্ট সংত্বও অগ্রনাকে ভাগাসান 
মনে করিতেছে । কেহ ক্রোড়পতি হইয়া পুজ্ররত্তে বঞ্চিত হওয়াতে রাড 
প্রানাদেও স্বজীবনকে বিড়খন। মা ভাবিতেছে। কেহ বা কপর্দংশৃঃ 
হইয়া নবকুমাণের মুখারবিদ্দ দশনে অপার আপনানীরে অভিষিত্ত হইতেছে | 
কেছ কারাগারে শৃ্খনাবদ্ধ হইয়। খাটতে খাটিতে ছুঃখেব দিন দুঃখে অবণান 
করিতেছে; কেহ ঝ। মহানগরীর মহাবত্মে মোটরকার আরোহণ কাজা 
সগর্ষের মেদিনীমগ্ডগ কম্পায়মান পূর্বক বিস্কা'র হহনথে গমন করিতেছে । 

এই গ্রক্কারে সংসারে হখহ্ঃখ টিরদিন অলমভাবে বর্টিত রহিয়াছে। 
ধনপুত্রে লক্মাপাড কর! অল্প লোকে ভাগে; ঘটে। অপিকাশ লোকই 
নানাশ্রকার শোকতাপে ৪ জালামন্ত্রায় আস্থর হয়| প্রকৃত শান্তিসধ 2৩১৯ 
পান না। |] 

দমকল দেশে মানবসমাজ ধনবান, মধাবিত্ত ও দরিদ্র এই তিন শ্রেশিতে 
বিভজ্। প্রত্যেক প্রেণর লোকে বিশেষ বিশেষ সৃখহ্ঃখেব ভাগী হই 
থাকে । দরিদ্রের যেষন একদিকে গ্রালাচ্ছাদনের অশেষ কষ্ট) অপর দিকে 
গাঢ় পরিশ্রম করিয়! ও শুনিদ্র। যাইয়। মশঙপে থাকে। ধনবানে। তেমন 
একাদতে গ্রাসাচ্ছদনের কিছুখাজ কই লাই, শর দিকে তিন দান। 
ছৃশ্চিগ্কাবষে জর্জরিত হইয়া মননধে পিদ্র। যাইতে গলপ লা) মন 
পোকেরও এইরূপ নান। কষ্ট আছে) 

'শরারং ব্যাধিমন্দিরং,, রক্তমাংসের শর ধারণ কাঁরলেচ না বধ 
কোগ ম্বতঃ আইসে। £গান্‌ ব্যাধি কোন্‌ ছুগক্ষা সঙ অবলম্বন এরা 
আমাদিগকে ক রণ। দিবে, তাহ। কি কেহ পূর্ষের জানিতে পারে ন? দংসাগে 
অ্পসংখাক লোকে স্থঙছশরারে ও বাহাস তবারাতে সমন্ত জীবন 
কাটাইতে পারেন; অধিকাংশ প্রোক নান। সময়ে নান। রোগে আঞ 

৩৫ 


২৭৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধপ্ম। 


হইস়, যন্ত্রণ। পায়; যিনি হউক না কেন, এসকল ব্যাধি হইত্তে কাহারও 
নিশার নাই। 


সংসারে কেহ ছেলে ছেলে করিনা মরে, কেহ বা ছেলেদের ট1 ভোতে 
বিরক্ত হয়। কেহ টাকা টাক করিয়া মরে, কেহ বা টাকার ছালার উপর 
বলিয়া গদীয়ান হয়। এই প্রকারে মহামায়ার মহালীল! সংসারে অন্থক্ষণ 
চলিতেছে । 


সংসারে নুখের ভাগ অপেক্ষা ছুঃখের ভাগ অতান্ত অধিক। এমন কি, 
মানবের সখ যত অল্প, তাহার ছুঃখ ততোধিক । মুখের পিন দেখিতে দেখিতে 
চলিয়া যায়; কিন্তু দুঃখের দিন গ্রতি মুহূর্ত জানাইয়া যায় ও যাতে চায় 
না। যদি সমাজের চতুর্থাংশ লোককে সখী মনে কর, ইহার তিনাংশ 
লোক কেবল ছুঃখভারে আক্রান্ত ও প্রপীড়িত। যদি মনে কর, জীবনের 
চতুর্থাংশ সময় স্থধে অতিবাহিত হয়, ইহার তিনাংশ সময়ে কেবল ছুঃখের 
করালছায। পতিত হয়। সে সময়ে কেবল শোকের উচ্ছাস, রোদন ও হাহাকার 
এবং রোগের অশেষ যন্ত্রণা ব্যতীত আর কিছুই দেখ] যাঁয় না। হায়! হত” 
বিধে! তুমি এ সংসারকে কেন এত ছঃখময়। শোকময় ও যন্ত্রণা ময় 
করিলে? কোথায় হে পৃজ্াপাদ বুদ্ধদেব! তোমার ন্তায় অনেক সহদয় ব্যক্তি 
ভবসংদারের যন্ত্রণারাশি দর্শনে ব্যথিতহদয় হইয়া বৈরাগা অবলঘন করিতে 
ইচ্ছা করিয়াছে। 


সংসারে যে মঞ্ল জালাবন্ত্রণা ও রোগশোঁক মানবকে অহরহ; গ্রণী- 
ডিত করে, সে সকল দূর'ভূঁতভ করিয়৷ তাহার প্রকৃত স্থখসস্তার বর্ধন করি" 
বার মানসে লক দেশের মনীবিগণ চিরদিন সাধ্যমত চেষ্টা পাইতেছেন? 
এতদর্থে নানা ধশ্বশান্ত্র ও বিজ্ঞানশান্ত্র সংসারে রচিত হইয়াছে। কিন্ত 
দুঃখের বিষয়, কোন শান দ'সার হইতে ছুঃখরাশি নিন করিতে দমর্থ 
হয় নাই। হখার্থ বলিতে কি, সমাঞ্জের ছুখগাশি কশ্মিনকালে নিমূদ্ধী হইবে 
না। একদিকে যেমন স্থুখ বাড়িবে, অপর দিকে ছুঃখও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িবে। 
স্থখছুঃখ পরস্পর ছায়ার স্তায় এসংসারে অন্তুগমন করিতেছে। ছু'খ ভোগ না 
করিয়া! কেহ কখন সখের মুখ দেখিতে গান না। 


স্ুখহুঃখের বিচার ২৭৫ 


কাট।.হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে 


ছুঃখ বিন! স্খলাভ হয় কি মহীতে? 
(সন্তাবশতক ) 


স্থুখহুঃখের কারণদর্ধন্ধে সাধারণের মতামত | 


জনমাধারণের বিশ্বাস, জগংপাতা৷ জগণদাশ্বর সর্বনিয়স্ত।। তিনিই স্বহন্তে 
সকলের সুখছুঃখ বিতরণ করিতেছেন। যিনি এসংপারে যেমন কর্ন করিবেন, 
তিনি ঈশ্বরের নিকট তদম্থরূপ ফল পাইবেন। তাহাদের বিশ্বাস, সংপাবের 
সথধহছঃখ কেবল পাপপুণোর ফলদ্বরূপ। সুখ যেন পৃণ্যকশ্ধের পুরস্কার, 
ছুঃখ৪ তেমনি পাপকর্ষের দণ্ডম্বূশ | 

দেধ, তোমার মন ম্বাধীন ইচ্ছা ও বিবেকে বিভৃষিভ এবং তোমার পুরো” 
ভাগে পাপপুণোর পথ লমগাবে বিস্তার্ণ। গ্ববিবেকা'ভমতে ও স্বাধীন ইন্ছায় 
চাশিত হই! তুমি ধে পথ অবলঙ্বন করিবে, এ সংসারে ঈশ্বরের নিকট তদনুরূপ 
ফলও পাইবে। পাপপথ অবলঙ্থন কর, তুমি চিরদিন ছুঃখানলে দগ্ধ হইবে 
ধর্মপথ অবলদ্বন কর, তুমি চিরদিন হৃথনলিলে ভাদিবে। 

রোগশোকপরিতাপবন্ধনবাসনানি * 
আত্মাপরাধবৃক্ষাণাং ফলমেতানি দেহিনাম্‌। 
(হিতোপদেশ: ) 

“রোগ, শোক, মনকষ্ট, কারাবাল ও বিপদ্জাল, ইহা! স্বকৃত অপরাধরূপ 
বৃক্ষের ফলন্বরূপ ।* 

বলি, উপরোক সহজ নিয়ম কি সর্ব দৃষ্ট হয়? মোটামুটি হুখহঃখসথন্ধে 
একণ নিয়ম চালতেছে বটে) কিন্তু ইহার বিগুর বাতিক্রম ও বিপধ্যযও দেখ! 
যায়। তাহার সাক্ষ্য, এ সংলারে অনেকে কিছুমাত্র পাপকণ্ম না করিয়া ও চির- 
হঃখে দুঃখী ও চির রোগগ্রন্ত ; আবার অনেকে কিছুমাত্র পুণাকণ্্ না করিযাও 
চিরহুথে সুখী ও নীরোগ। সংগারে অনেকে অশেষ ধন্মাচরণ করিয়াও হখের 
পথ দোখতে পান নাঃ আবার অনেকে অশেষ পাপাচরণ করিয়াও স্থথে 
কালাতিপাত করে। তবে কি প্রকারে বলিব, একমাত্র ধর্ম হঠতে সখ ও 
অধ্দ্ঘ হইতে ছুঃখ উৎপ হইয়া থাকে? 


২৭৬ বৈজ্ঞানিক হিন্টুধর্্ী। 


যে পাপমণ সংসারে পাঁপাহানিগের কুচক্ররণতঃ নিরীহ-দর্ধা্বাগণ অশেষ 
নির্ধাচন ছছোগ বরে, লে শংদারে একমাত্র ধর্ধ তটতে সুখ কেন বল? গে 
পাপমর সংসারে ধন্ধানের অতযাচাবে দানপরিদ্ের এড কষ্ট ৪ গত নিগ্র্' 
সেস:দারে একঘান্ ধর্থ হতে হয কেন বল? বেস্বার্থপর মংলারে পাখা 
স্বৃং শত এজ লৌজালীউি, এন সেহোসেরি ক» এছ হুঙাছড়ি, লে সংসারে 
একদাত্র ধন্য হতে শখ কেন বল? 

গা বটে, কলিধুণে শ্ঠহা ৭. প্রবঞ্কনার আভিশয্যবশতঃ অংনক 
স্টলে খার্ব। পরাজয় ও ধরে জু দেখ। যায ।-কিন্ত পুর্মীপর ভাল্কপ 
বিএে5এ। করিত বেখিলে বৃষ যার, ধরব পরিণেষে অধর্ধকে পরাস্ত করিঘা 
ক্ষ করে। ধান! পুন পরের অআাগিরবশকঃ যতই কেন সনতরণা 
এ নিগুঃ ছোগ কজন না, পরিশেষে ভিপি প্রক্কদ হৃথা হন) আর 
বাটার ঠাহার উদর অকারণ আতাচার করে, আহার সকশে নিধন প্রা 
হয়। ধরিক পুরুষ গাসাগ্বারণের অশেষ ক) পাইঙ্গেও হবিনামের গ্কুণে 
পক, শী চন আর অধার্ক বাহাদর্শনে সুধা বোধ হইলেও তনীঃ 
জন সপ] চিন্তাকাতি গশন করে) ভজ্জন্ত সে লোক অরে বিশেষ 
অস্ত, বাছে বর্ষে বাড কা দিনের জঙ) ধর্্ের বাড় বসথগনের 
অন্বা। গ্ববর্থ কির] লাসাবে তে কোথায় সুদী হইতে পারে? অতএব 
সাধারণে যাঠা বলে, পন্থ হইতে সুগ, অধর হইতে ছুঃখ, ভাহা সর্প 
সত্য) 

অনেকে বলেন, প্র গ্বায়বান পরমেশ্বর গহন্তে কাহারও নুধহূঃখ বিত- 
হণ পরেন তা) হিনি সুবল বিষয়ে অধগ্য নিয়মাবলি স্থাপন পুর্ঘক বিশ্ব 
রাগে পাঁল4 ৪ শ্াদন করিতেছেন। সমগ্র জগ তাহার সথচার 9 মুখৃখদ 
নিঃখগন্কেঃ অধীন। যেখন চস স্ধা গ্রহগণ তাহার হনির্ডি নিঘমে বেষ- 
মার্ে থুরিতেছে, তেখনি তাগার হুপ্রতিটি 5 নিষবমাস্থমারে মানবের চিক্রবং 
পরিভ্বগ্ে আখানি চ দ্ঃখানি হ,* হিনি যে বিষয়ের ধে নিম পারন করি- 
তেন, তিনি অদ্প ঢুখভ্োগ করিবেন ) আর ধিনি যে বিষয়ের যে নিয়ম 
জ্ঘন করিতেন, তাহাকে ভদগুরণ ছুঃখ পাইতে হইবে। 

“দর, ধিনি শারীরিক শিয়ধ বিধিমতে পালন করেনঃ তিনি চিরদিন স্থান 
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সবথে ুখী হন, মার যিনি উহ্বাদিগকে নানাপ্রকীরে লঙ্ঘন করেন, তাকে 
বিবিধ রোগে জন্জবীভূত হইতে হয়। এইরূপ জগতে নানাবিষয়ে নানা 
প্রাকততক নিম চলিতেছে । তাহা! লঙ্ঘন করিলে আমারিগকে ছুঃখের ছাগা 
হইতে তয় ) বুক্ষারোহণ করিবার সময় পদস্থ গত হইলে ভূপতিত হইয়া 
কম্পন ভয় হইয়া ধায় ও নানা কষ্ট পাইতে হঘ়। দর্পাহরে হস্ত দিলে, 
নর্পনষ্ট চইয়। প্রাণ থাগ করিতে হয়। সন্তভপ ন। জানিলে জণমগ্র হইয়া 
প্রাণতাগ করিতে হয়। এই প্রঙ্গারে প্রাতিক নিঘমান্ুনাবে আমনের 
স্ুখহঃখ অশেষ প্রকারে নিয়্ত্রিন হইতেছে | ভৃঘোরশর্শ গুণে পসকল হয়ে 
স্মাসরা শ্বতঃ পরতঃ সাবধান হইতে চেষ্টা পাই! 

প্রারূতিক নিবের পর দামাঞ্জিক'নিয়বাবপি আমাদের সৃধছুঃগ বিধিমতে 
নিয়স্িত করে। যেদেশে অর্ধোপাক্জনের সন্ত থে সকল সুপার প্র তষ্টিত 
আচে, এন সকল উপার ফিল পরিএম এ ত্র পৃরচ অবলগগন করেন, 
ঠাহাব প্রচূব অর্দাণম তম 9 সমাংক্গ সন্মান বদ্ধ পার) শাং যিনি দদর্থে 
আপ়পার অবলগগন করেন ধা সহৃপায় মগ্রাহ্থ করেন, তিনি রাহ্দ্ধারে পঙিত 
হন ও স্বনমাঙ্জে নিম্দনায় হন বাঁ অর্থ ভাবে কই পান । 

বিনি শাসনতগ্ত্রেত প্রতিঠিত আইন কানুযান আমান কবের। ভিপি 
রাজন্বারে দগডভোগ করেন। নেহইরূপ সমাজের বতিনাত নককলকে পাপন 
করিতে হয়| যিনি তাহ! নঙ্ব করেও, তিন পমালে শিন্দ্নায় ও দণ্ার্ 
হন। ইহাতে বুঝ। উচিত, হ্বাবাদের ুঠইে প্রাকৃতিক ও লংমাজ্িকক 
নিয্বমতন্ত্রের অধীন । 

ভবসংসারের স্থৃধহ্ঃখের গ্রক্কত কারণতত্বনিরযে গ্রবুর হয়া আগবা 
অনেক সময়ে দেবিতে পাই, প্রারুতিক নিদ্রমাবাল পালন না করিয়াও 
আমরা স্থধের ভাগী সবই এবং অনেঞ সংয়ে উগার্দগকে বিধিবৎ পালন 
করিগ্াও ছুঃখের ভাগী হই। আহার দেশের মাইনক হন অনা কবিয়াও 
গাঁসরা দুধের ভাগী হই ন।। দেখ অনেকে সামাগ্তকগ সেখাপড়া শিধিষা 
গ্রডৃত অর্ষোপার্জন করিতেছে; আবার অনেকে স্বরস্বতার বরণুত্র হইয়া 
কমলার অনুগ্রহ পান না। অনেকে সামাগ্ত চেষ্টা বা বিনা ছেষ্তাং লক্ষপতভি 
হন আবার অনেকে সহশ্র চে! করিযাও নিষ্ষের সংসার চালাইতে 
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ন। পারিয় পরেব গলগ্র হন। সংসারের স্থধদুঃখের প্রকৃত কাৰণ আছো 
ঠিক করা ঘায় ন।। সে্জন্ত সকল দেশের জনসাধারণ এক অনৃষ্ট বা ঠাগা 
মানিংা চলে। উহার কথা পরে লিখিতেছি। 


অদৃষ্টবাদ। 


সকল দেশে মানবধশ্ম অনৃষ্টবাদ প্রচার করিয়। আছে। সকল জাতির 
ভিতর এই উৎকষ্ট মতটা প্রচলিত দেখা যায়। ঈশ্বরে বিশ্বাসের ন্যায় ইহাও 
মর্ববাদিসম্মত। তন্মধ্যে প্রাচ্যঞ্জগণ্ ইহার যতদুর আদর করে, পাশ্চাত্য জগৎ 
ততছুর করে না। 

অদৃষ্ট বা ভাগ্য সথপ্রসয় হইণে লোকে পরম স্থথে কালাতিপাত কণে। 
তৎকালে জীবনের যাবতীয় ঘটনা তাহাদিগকে হুখ হহতে স্থখাস্তরে পইয়া 
যায়। সেইরূপ অনৃষ্ট বা ভাগ্য কুপিত হইলে তাহারা সংসারে নানাবিধ 
কষ্ট ভোগ করে। তংকালে তাহাদের চতুর্দিকস্থ ঘটনাবলি দুঃখের পর ছুঃখ 
ও কষ্টের পর কষ্ট আনয়ন করে। 

জনসাধারণের বিশ্বাস)বিদ্যোপার্জন অধোপাজ্জন, স্তীরতব, পুত্ররত্ব, এপীরের 
্থাস্থা, সমাজে মানসন্্রম, কাধ্যসিদ্ধি প্রভৃতি সংসারের যে থে বিষয় লই. 
আমর! স্থখের ভাগী হুই, তৎসমুদয় একমাত্র শুভাদৃষ্টবশতঃ লাভ করি । সেই- 
কূপ মূর্থতা, দারিজ্রা, প্রিয্নজনবিয়োগ, শরীরের রোগযন্ত্রণা, সংসারের বিপদ- 
আপদ, রাজদণ্, সমাঞ্জে অধ্যাতি, গ্রভৃতি যে সকল বিষয় হইতে আমরা 
দুঃখের ভাগী হই, তৎ্নমুদয় একমাত্র ছুরদৃষ্টবশতঃ ভোগ করি। 

তদৃষ্টদেবী আমাদের যাবতীয় স্থথছুঃখের মুলকারণ। তাঁহার অনুগ্রহে 
বা প্রসাদে আমর! সর্ববিধ স্থখঙোগ করি এবং তাঁহার ক্রোধে আমরা সর্ববাবধ 
ছুঃখভোগ করি। তাহার চক্রের ঘূর্ণন হেতু আমরা ,কখন স্থধসাগরে ভাসি, 
কখন বা ছুঃখসাগরে নিময় হই। তিনি কথন আমা'দগকে স্বর্গে তোলেন, 
কখন বা নরকে ডুবান। তাহার ক্রিয়াকলাপ কে বুঝিতে পারে? কোথা 
হইতে আচম্থিতে তিনি কাহার উপর কিরূপ অমৃতবর্ষণ করিবেন, তাহা কে 
বুঝিতে পারে? আবার কোথা হইতে আচহ্িতে তিনি ক্রোধপরবশ হইয়া 
কাহার উপর কিরূপ গরল বর্ষণ করিবেন, তাহাও কে বুঝিতে পারে? তাহার 
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লীলা বুঝ! ভার। তিনি আমাদের দঙ্গে কেবল লুকোচুরি খেলিতেছেন। 
একমাত্র তাহার কৃপায় পথের কাঙ্গাল রাজাধিরাজ হয় এবং সামান্ত 
মুদি ক্রোড়পতি জমীদার হয়। তাহার কোপে রাজাধিবাজও পথের 
কাঙ্গাল হন এবং ক্রোড়পঠিও কপদিকশূন্ত হন। যে নেগোলিয়ানের 
বীরদর্পে ও কাখানের বজ্র নর্ধোষে সমগ্র মেদিবী একসময়ে প্রকম্পিত হইত, 
তিনিও জীবনের শেষ দশায় সেপ্টহেলেনা দ্বীপে বন্দীভাবে কালাতিপাত 
করেন। সেদিনকার ইউরোপের মহাকুরক্ষেত্রে এমন যে কশেব সম্রাট, 
ঘাহার সামান্য অঙ্গুলি হেলনে পৃথিবী প্রকম্পিত হইত, ভিনিও প্রথমে 
দি'হাদনচাত হইয়। সাইবিবিয়ায় নির্বাদিত হন, পরে দেশের বিচারে প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত হন। এমন যে জান্দানি বাধ্মাহ কাইমর, তিনিও সিংহাসন ত্যাগ 
করিয়া! দীনহীন বেশে ইংলগ্ডে গিয়। বাস করেন | কাহার অনৃষ্টনেমি কি ভাবে 
ঘুর্ণামান হইবে তাহ। কে বলিতে পারে? কাহার ভাগ্যে কখন কি ঘটিবে, 
তাহাই বা কেজানে? 

ংসারে একই টন! হইতে কাহার সর্বনাশ ও কাহার ব| পৌষমাস 
উপস্থিত হয়। দেখ, সাপুড়ের পেটকামধ্যে সর্প অবরুদ্ধ। অনাহারে জীর্ণ 
ও শীর্ণ হঠাৎ একটা মুষিক তথায় আপিয়! ভাবিতে লাগিল, পেটাকায় তওুল 
মাছে; এমনি সে কাটিতে আরম্ভ করিল কাটিয়াই সে তন্মধ্যে প্রবেশ 
করি। তংগ্ষণাৎ অনাহারে মৃতপ্রায় সর্প উহাকে ভক্ষণ করিয়।৷ উদর পূর্ণ 
করিল এবং মৃষিককর্তিত পথ দিয়া পেটাকার অভান্তর হইতে বহির্গত হইয়া 
গেল। এস্থলে মৃষিকের সর্বনাণ হইল, কিন্ধু সর্পের অনুষ্ঠ ফিরিল। 

এইরূপ সংসারের প্রঙ্টোক ঘটনাতে কাহারও বা ইষ্ট, কাহারও 
বা অনিষ্ট ঘটিতেছে ; কাহার৪ সর্ধনাশ, কাহারও পৌষ মাম আসিতেছে । 
প্রতোক ঘটনা পূর্বাপর তন্জ তর করিয়া অনুধাবন করিলে বুঝিতে পার! যায়ঃ 
ঈহাতে কত গোকের ইষ্ট ও কত লোকের অ্নই ঘটিতেছে। 

অদৃষ্টদেবী আমাদের চতুর্দিকস্থ অবস্থাপধম্পরার যোগাযোগ ঘটাইয়া নান! 
স্থফল বাকুফন উৎপাদন করেন। যখন তিনি উহার শুতয়োগ ঘটা ইয়া 
নানা স্থৃফল প্রদান করেন, তখন উহ আমাদের শুভাদৃষ্ট বা শৌভাগ/ আর 
যখন তিনি উহাদের অগ্জভ যোগ ঘটাইয়া নান। কুফল উৎপাদন করেন) 


২৮০ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধ্ম । 


তখন হা! আমদের ছুবপৃষ্ট বা ছুর্ভাগা। এই পৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য আমাদের 
যাবভীয় হথধছুংখের ব! সম্পতিবিপওির মুলকারণ। 


অদৃষ্টযাদ দ্বাপ সংস'পের ম/ঙাপকার সাধিত হুইঘাছে । এফ অদ্ুষ্টের 
উপর নির্ভর করিয়। আদর ভবসংলারের ক্লেশগাশি ও বিপদরাশি অনেক সময়ে 
নীরবে ও অল্লানন্দনে বহন করি। যখন কোন অগ্রতিকরণীয় বিপদে পতিত 
ইই, তখন আমর! অনৃষ্টকে স্মরণ করিয়া হৃদয়ের নিতৃভ স্থলে রোদন করিত্তে 
থকি। ধখন কোন অনন্য রোগপোকে জঙ্জরনীভূত হই, তখন আমরা হায় রে 
অদৃ্ঠ! এই কলিছা। অনৃষ্টদেবীর নিকট, ঈশ্বরের নিকট বোদন করিতে থাকি 
ষখাথ বাদতে কি, এই পাপভাপময় ভবদংপাবে মানবধন্ম ষে দসকঙ্প উপায় 
অবলপ্ন করিয়। মানবের দগ্ধহরয়ে সাস্তনাবারি অভিষিঞ্চন করে, তক্মধো 
অনৃষ্টবাদ ইহাণ পর্ব ধান উপা্। এই অদৃুবাদ আমাংদর সহিষুুত। ও 
ধৈর্ধং এঞ্ধন কবে এবং ইচার শ্থেকখানো টবস্থাস কাবয়। আমরা অনেক 
সময়ে স'সারের শোকছুংখ অআল্লককালের মধ্যে বিস্বৃত হই। রে অদৃ্বাদ! 
তুমি আমাদের প্রকৃত বন্ধু। তুমি আমাদেগ ভবার্ণবের ভোগান্থর। । 
তোমাকে আশ্রধ করিয়। আনর। ইহার উত্তাল তরঙ্গমাল। ও নানা ঝঙ্জাবাত 
উত্তাণ হ৪। 


ভাখা, রুষ্ট, কপাল, দৈব, বিধধিনিবদ্ধ, বিধাতৃবিহিত মার্গ প্রভৃতি সকল 
কথার তাংপর্ধয এক | স্বে সকল ভধিষ্যৎ ঘটনাবলি আমাদের স্থখছু:খ আনয়ন 
করে, উদার! আনাদেং ভাগে পতিত, মেজ উহাদের সমষ্টি আমাদের তাগ। | 
এই মকল ঘটনা গাথাদের অজ্ঞাত বা অদৃষ্ট কের ফল, অথব। উহ্থার। 
কোথ। হইতে ঘটতেছে, তাহ: আমরা কিছু জাননা, সেস্ছগ্ উহাদের সমর 
আমনের অপৃঃ। আমাদর বিশ্বাস, জন্মগ্রহণ কালে বিধাতা উহাদিগকে 
কপালে লিখিহা দেন মং ইহার বেখা দেখিদ। উষ্াদিগকে স্কির করা যায়, 
সেঞ্গ্ত উহাদের সমষ্টি খামাদের কপাগ। উহার] চিরদিন ৃগ্গগৎছ্থ দেবগণ 
কুক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত, এগ উহার আমাদের নিকট দৈবঘটন|। 
উহাব। চিরদ্দন জ্ঘামারদিগকে আঅপরিহাধ/রূপে নিষ্ঞ্মিত করে এবং উহাদের 
ইইভে কিছুতে আমাদের নিষ্কৃতি নাই, থজগ্ক উহার! আমাদের নিঃতি। এ সকল 
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বিধাতা কর্তৃক বিহিত, স্থিরীকৃত ৪ সর্ধতোভাবে অথগুনীয়, একসন্য উহারা 
আমাদের কিধিনির্বন্ধ বা বিধাতৃবিহিতত মার্স । 

সনেকের মতে অদৃষ্ট কর্মফল বাঁ প্রাক্তন কর্মফল হইতে অদৃষ্ট শব্দের 
উৎপত্তি হয়ছে । আবার কেহ কেহ বলেন, যে সকল্প কাবণপবম্পবা হঈন্লে 
আমাদের সধছুঃখ সমুৎপন্ন হয়, তাহ] আমাদের সম্পূর্ণ সজ্ঞা 5, অৃষ্থ ও অশ্রু 
সেক্জন্ত উহাদের সমষ্টিকে জাঁমবা অদৃষ্ট বলি । ইচাছে প্রাক্তন কর্মকস। উদ 
জনের কণ্খফল ও চতৃর্দিকন্থ অবস্থাপরম্পরান্জ নংযোগ & বিয়োগ সকলই 
বুঝায় 

' আমাদের ষাবতীয় স্ৃধছুঃথ যে সকল কাগণে উতণঞ্জ হউক না কেন? আমৰ। 

এক অদৃষ্টকে উহাদের একনাত্র মুপকারণ জ্ঞান করি। ধেনন আমাদের সব্ধ- 
বিশ্বাসে বিশ্বের স্ট্স্থিতিসংহাবেৰ একমার আদিকাঁবপ জগংপিতা জগদীথর, 
সেঈরূপ আমাদের অন্ধবিশ্বাসে সাদর যাবহীত স্খদুঃখেব আদিকাবণ 
আনৃষ্ট কর্মফল বা 'দুষ্ট। ইহ। আমাদের স্বভাবপিদ্ধ, "ব বিষে কাঁরণপবা- 
স্পরাধ শহুসন্ধানে মালব। গওত ইএনা কেন) শি মনের প্রকতাগনারে আহহ! 
সেবিষয়ে একমাত্র আনিকারূণে উ নাতি হইতে চেষ্টা পাই এত পিঠার 
অশ্নঠিস্তন করিতে করিতে আমাদের মনে দৃঢ় বিশ্বান জন্মি।: যার, আমাণের 
ধাবতীয় হ্ুথছুঃখের একমাজ ন্নাদিকারণ অন্ৃষ্ট। অনেকের মতে অদৃষ্টবাদ 
জগতে এই প্রকারে উখিত হইয়াছে। | 

হিন্দুধর্্মতে মানবের প্রাক্তন কর্মফল ভীহার ভাগ্যকে স্থিরাক্কত করে 
এবং গন্সলগ্নাহসারে গ্রহাদির স্থিতি ৪ সঞ্চার উহাকে আজীবন নিমন্ত্রিত ও 
চালিত করে। ধাহাব! পূর্বজন্ম বা পরজন্ম মালেন নাঃ ভীহ।দের মতে মানব 
ইহস'স!রে যে.আবস্থাপরম্পরার দাস, উহাদেও যোগাযোগ তাহার ভাগা। 
যখন উহাদের শুভষোগ ঘটে, তখন তাহার সৌভাগ্য উদয় হয়) যধন উহ্দের 
অণ্তভযোগ ঘটে, তধ্ন তাহার দুর্ভাগ। দেখ! দ্য 

প্রকুপ্তিজগৎ্ যেমন কতকণ্তপ অপিবর্ধনীয় ভৌতিক নিয়মাবলি ছবাবা 
পরিচালিত, সেরূপ প্রত্যেক মানবের ভাগ্য কতকগুলি অথগুশীর আরি' 
দৈবিক নিয়মাবপি ভ্বাধা পরিচালিত হয়। * কাচ মনে বরিও না, অন্ধ দৈব 


(৮104 0178796) এ সকল ঘটায় অথবা ইহারা আচঙ্বিতে ও থামখে ওয়াল 
৩৬ 


২৮২ বৈজ্ঞানিক হি ন্দুধর্্ম। 


মতে (8৩01497117০: 07 10500982500) এ সঙ্কল ঘটিতেছে। ষদি তাহাই 
হইবে, সংলাবে এমন বিশ্বপ্নীন সামগ্রদ্য কোথা ₹ইতে আসিবে? দেবগণ 
উপর হইতে যেমন কল টেপেন, এ জগতে তেমনি ঘটে । তুমি আমি কেমন 
করিয়া তাহ! বুঝিব? সকলই নুনির্দিই আধিদৈবিক ও আধিভৌিক শিষ়মা- 
সুসারে ঘটিতেছে। পাশ্চাত্য জগতে নববিজ্ঞান ভৌতিক নিক্পমীবলি ক্রমশঃ 
আবিষ্কার করিতেছে, আর প্রাচ্য জগতে দেযাতষ শাস্্রাদি ১০৪ পরিমাণে 
খাধিদৈবিক নিম্মমাবলি আবিষ্কার করিয়াছে । 


দৈববল ও পুরুষকার। 


দৈববল দ্বার! লোকের অবৃষ্ট বা ভাগ্য বুঝায়! পুরুষকার দ্বারা তাহার 
স্থোত্তম, স্বীবলম্বন, অধ্যবস*য়, যত্ব ও পরিশ্রম বুঝায় । এখন প্রীচ্যজগৎ অনৃষ্ট 
বাদী ও পাশ্চাতাজগৎ পুরুষকারবাদী' এই ছুই মতের গুণাগুণ এস্থলে বিচার্ধয। 
অনৃষ্টবাদী বলেন :-- 
ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র, ন চ বিদ্যা ন চ পৌরুষং | 
*সকল স্থলে আমাদেব একমাত্র ভাগ্য ফগাফল প্রদান করে। বিষ্া্ 
ও পৌরুষে কিছুমার হয় না” তুমি যত বড় পণ্ডিত হও না, ব' যত বড় বীর 
হও না, যদি তোমার ভাগ্য হপ্রসন্ধ না হয়, তোমার পাত্তিতা শ পৌরুদ কোন 
কাঙ্জের হইবে না। কপাল মন্দ হইন্দে কৌন লোক এবমার পুরুষকার বলে 
সংসারে কিছুই করিতে পারে না। আর যদি দৈববল বা দেবান্ুগহ থাকে, 
ঘৎ্সামান্ত চেষ্টায় আপনাপনি সকল8 জুটিবে। 
পুরুষকারবাদী বলেন £-- 
উদ্যোগীনাং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্্ী 
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষ বস্তি 1 
দৈবং নিহত কুরুপৌরুষমাত্বশক্তা। 
যত্বে কুতেধি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষ; । 
(হিতোপদেশঃ ) 
“উদ্যমশীল পুরুষদিগের মধ্যে যিনি ঘত্বে ও অধ্যবসায়ে সর্বশ্রেষ্ঠ, লক্ষ্মী 
সাহাকেই গ্রা্থ হন । তিনি স্বোগ্ধম ও বঅধারসায়গুণে ধনদৌলতাদি লান্ 
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করেন। যাহারা সংদাবে কাপুরুষ, যাহাদের উদ্ভমশীলতা আদৌ নাই, তাহারা 
বলে, একমান় অদৃষ্টবলে সকল লাভ কর। যায়। দৈবকে সংহার করিয়া বা 
দৈবশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাথ করিয়া সকল বিষয়ে নিঙ্গের পৌকুষ বা কাতত্ব 
দেখাও। এন্ধের পাধন ব। শরীরে” পন, ই ভাবির] যিনি আলাধ। সাধনে 
অগ্রসব হইবেন, তাহার নিকট অমাধ্যও কালে সাধ্য হইৰে। আাস্ধরিক যত্ধ 
পুব্বক কাধ্য করিলে, তাহাতে যাদ সিদ্ধিগা না হয়, তাহাতে তোমার কি 
দোষ? তুমি ত ষথাসাধ্য চেষ্টা করিলে, এখন ঘা কার্ধ্যগতিকে তাহাতে 
সিদ্ধিলাভ না হইল, তাহাতে কে তোমার দোষ দিবে?” 

'এই শ্লোক দ্বারা শান্্কার সকপকে পুরুষ্ার দেখাইতে প্রো্সাহিত 
কার, গিয়। মনে কিঞিত সংশয় রাখিয়। গিয়াছেন। ইহাতে বুঝা উচিত, এক. 
মার পুষকার বলে বা একমাত্র দৈরবলে কোন কার্ধা সিদ্ধিলাভ কলা ফয় ন$ 
পরজ্ত উহ্তাদের সন্মিলনে প্রকৃত সিদ্দিলাভ ঘটে। যেমন প্রকৃতি ও পুরুষের 
সঙ্গম ব্যতীত জীবস্থটি অসস্ভব,. সেইরূপ পুরুষধার ৭ দৈবের মিলন ব্যতীত 
কোন কার্যে সিদ্ধিলা'ভও অসম্ভব । 

যেমন জীবোৎগাদনে পুরুষ নিজবীধ্য প্রদান করিয়া স্বয়ং উদাসীন ভাবে 
দুরে থাকে এবং প্রকৃতি সমস্ত পরিবর্তন ঘটায়, “মউবূপ কাধ্যকালে দৈব নিজ 
অনুশাপন প্রদান করিয়া স্বয়ং উদাপীনভাবে দুরে থাকে এবং লোকের পুরুষ 
কাঁর ব!উদ্ভঘ নকল বাধাবিদ্ন অতিক্কম করিগ1 ও মক হাঙ্গাম পোয়াইধা কার্ধ্য 
করিতে থাকে, ইহাতে প্রকৃত পিদ্ধিলাত হয়। কার্ধ্যপিদ্ধির জন্ত যে সথযোগ 
আবশ্তক. "দাহ টৈব ঘটাইয। দেগ্ন। অতএব মনে বাখিবে, দৈব ও পুরুষ- 
কারের মিলন ব্যতীত কার্ধ/পিদ্ধি এ সংসারে অনন্তব। একজন শান্ত্রকাৰ বলেন, 
বত্ব করিলে ও যদি ক্কার্ষে সিদ্ধিগাভ না হম, তাহাতে তোমাৰ দোষ কি? 

সংলারে অর্থোপার্জনের অন্ত অনেকে যথাশক্তি পুরুষকার দেখায় ও প্রাণ 
পণে চেষ্টা করে। কিন্তু যাহার “যমন মদৃষ্ট, তাহার ভাগো তেগন্জি অর্থাগম 
হইয়। থাকে। অনৃষ্ট প্রসন্ন থ(কিলে তাহার পুরুষকার ভালরূপ ক্ফুপ্তি পাইবে এবং 
সকগ কার্ধে] দিদ্ধিলাভ ঘটিবে ? যাহাতে হাতত দিবে, তাহাজে সোণা ফলিবে। 
আর যন্দি অনুষ্ট কুপিত থাকে, তুমি ষতই কেন পুরুষকার দেখাও না, ্টোমার 
মে পুরুষকার ব্যর্গ হইবে, সকল কাধ্যে নান! বাধ। বিঙ্গ আপিবেঃ কোন কাজে 
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স্থবিধা হইবে নাঁ এবং ভবসাগংর তুমি হাবুডুবু খাইবে ও আকুমানু 
করিনে। | 

নংসারে সকলে চতুর্দিক্ অবস্থাতে পিপীলিকাব* ভাসিতেছে। 
ষেগন বিবি মানণকণ। লইয়া জলরাশি গঠিত হয়, সেইরূপ লক্ষ লক্ষ ক্ষত 
ক্ষুদূ ঘটনা লইয়া এত অবস্থাঙ্্ো ও ঘটিয়াছে 1 টব ইচ্ছ। ব্যতীত কেহ পুরুষ- 
কর ওল ব স্থান ইচ্ছায় এ অতের কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটাহতে পারে না। 
ইহা। সর্ববথ। দৈবাচত্ত ; কিন্ত খিনি ইহার ইখোগ ও বুষোগ,ম্থটান ৪ কুঢাঁন এবং 
উজান ও ভাঁটী বুঝিয়। চ্সিতে পারিবেন) তিনি নিজ কার্ধ্যে সুফল পাইৰেন 
এবং সকলে তাহার স্তভারৃ্টর হখ্যাতি করিবে 

আাযর। দৈব দ্বার! ৮ন! ব্যয়ে টালিত হই । কেবঙ্গই যে আমাদের 
চতুদ্দিকস্থ মবাপ-স্পনার গর হার গন্থশ।সন' পুর্ণভাবে চলিতেছে, তাহ! 
নহে, সগ্যান্ত দিষছেত ইহার অন্ুশানল ভালরূগ দৃষ্ট ঠ্। এ বুঙ্ছবলে 
(00700)01) 8৪7৮0, মাকে ) তম হভাহিত বিবেচন। ক' পিয়া সংলারে পকল 
কাজ করিবে, ডাহা কি হামার গ্রকতিদান্ত বা নে বদ জানশক্ধি নহে? যে 
গ্রভিভাবলে তন সংযত সংখ ১ধা করি শন হইবে, তাহাকি হোগার 
দেধদত গুণ নহে? থে ধন্ধপ্রবুত্ি বলে তুদি মংসারে নানা পুণ)$শ্দ করিম 
নুতের ভাগ হবে তাহা কি হোখার দেবি ধণ সে? থে পিষ্ট 
প্রবৃত্তির প্ুবলভীবশ হত তুমি সংপারে নানা জনখকাধ) কীরিয়া হের ভাগা 
হইবে, তাহ। কি কোখার প্রক্কৃতিদত্ত অগ্ুণ নহে ? এই গ্রকাগে আমরা পানা 
ব্ষিখে টৈনশন্ডি দ্বারা চালিত হই 

এত) ধটে, টৈবরল ও এুক্ুষকারের সন্মিগনে কাধ) দি ঘটে, '$থাঁচ ভাল- 
রূপ অনুধাবন করিলে বুঝ! বাদ, পুরুষকার সপেক্ষ! দৈথবলে; অন্থশাদন অধিক 
বঙ্গবৎ ! 

এই (ষে কৃষিজীবীর। সমস্ত দিবণ অক্লান্ত পরিভ্ঞম করণ ঘণ্মাক্তক-লেবরে 
ক্ষেত্রে চাঁধবাস কৰে, উহার কি প্রতি বধ্সর সমান ফলহোগ পারে? কোন 
কোন বৎসর অতিবুষ্টি অন।বৃষ্টি, অপাখরিক বৃষ্টি ও প্গণাল দাগ ক্ষেত্রের, শপ) 
দষ্ট হহমা। যায়। ভঙারা ভ কোণ বৎসর যত্ব ও পরিশ্রমের কিছুমাত্র ক্রটি করে 
না, পুরুষকার সমভাবে দেখায়) তবে কেন উহ্থাদের ভাগে। ফল সমভাবে 
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জুটে না? উহাদের কিছুমাআ দোষ নাই। এস্থলে যত দোষ উহাদের ভাগ্যের । 
এই যে কলেজের ছারগণ দিবারান্ত্র প্রগাঢ় পরিশ্রম করিয়। অধ্যবলায় ও 
স্বোস্তববঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মহৎ মহৎ উপাধি পাইয়া৷ আপনারদিগকে সার্থকজন্। 
জ্ঞান করে, পরে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়। চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতে দেখিতে জঠর 
যন্ত্রণায় অস্থির হইয়! সামান্ত জারী করিয়! দিনপাত করে, তাহাতেই বা উহা- 
দের কি দোষ? এস্থলে যত দোষ উহাদের ভাগ্যের। 

এই যে হীনবেশ ইংরাজগণ ষৎ্সামান্ত বিদ্যাশিক্ষা করিয়া এ দেশে আসিয়! 
বড় বড় হাউসের অধ/ক্ষ হন বা বড় বড় সরকারী চাকরী পান এবং নবাবা 
করেন, ভাহাতেই বা ঠাহাদের কতদূর প্রশংসা করা উচিত? এস্থলে প্রশংসা 
ধত, তাহা তাহাদের ভাগোের। এই যে কৃতবুদ্দিন। হোসেন গঙ্গু শ্রুতি রাজাধি- 
রাক্জগণ সামান্ত ক্রীতদাসরূণে কর্ধর্জীবন আরম্ত করির সাহস, বারত্ব ও 'উগ্ম 
বলে রাজপিংহাদনে উপবিষ্ট হইলেন, তাহার! কি কেবল পুরুষকারবলে এত- 
দূর উন্নতি সাধন করিয়াছিণেন 1.. ইহাতে কি তাহাদের ভাগলক্মীর কোন- 
কূপ হাত ছিল না? এই যে সেনাপতি পর্ড ক্লাইৰ গলাসীক্ষেতরে মৃষ্টিমেয় লৈঙ্ঠ 
লইয় নবাবের বহুদংখ্যক টসগ্ণকে পরাস্ত করিয়া ভাঁরতে ব্রীটিশ সাআাজা স্থাপ- 
নের হ্থত্রপাত করিলেন, তিনি ক্কি কেবল পুরুষকারবলে এই স্থমঠৎ কার্য 
সাধন করিয়াহিলেন? তাহার স্বাধীন ইচ্ছার গ্ররোচনায় তিনি কিংকর্তবা 
বিমূঢ় হইয়। আত্মকাননে পদ্চালন। করিতেছিলেন। কিন্তু ত্রীটিশ ভাগাদস্্ী 
তথৎ্কালে তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তাহাকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিয়া- 
ছিলেন। 

উপরোক্ত কয়েক দৃষ্টান্ত হইতে দিদ্ধান্ত করা উচিত্ত, সংসারে কাধ/সিদ্ধির 
জন্থ দৈববন ও পুরুষ্কার মমভাবে আবশ্তক হইলেও এখমোক্ত শেষোক্তকে 
চালন| করে। যেস্থলে দৈববন্ন থাকে, কার্ধ/পিদ্ধির জগ্ত যে উদ্যমশীলতা ও 
অবস্থার যোগাযোগ আবশ্তক, তাহা ম্বতঃ মাসিবে। সেস্থলে যে।কে স্বতং- 
প্রণোদিত হইয়া পুরুষ কার বলে অসাধসাধনে ক্রতী হইবে। কিন্তু অবস্থার 
যোগাযোগ কোথা হইতে ঘটে, তাহা কেহ বুঝিতে পরে না। নেগ্রগ্ত বলা 
উচিত, পুরুষকারের কার্যকলাপ আমাদের সম্পূর্ণ নয়নগোচর হই থাকে কিন্ত 
ৈবের কাধ্যগ্রণালী একেবারে আমাদের অজ্ঞাত ৰা অদৃষ্ট থাকে । 
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নববিজ্ঞানের কল্যাণে আাজকাগ পাশ্চাত্য জগতের নুতণ ভাগেযাদয় দেখা 
যায়। তৃত্য জনসাধারণ উদ্যমশীল, অধ্যবসায়ী ও উচ্চাতিপাষী। তাহার! 
পৃথিবীময সাস্্রাঙ্জয বিস্তার করিয়া আপনাদের ন্বখের পথ, উন্নতির পথ পরিষ্কাএ 
করিয়া লইতেছেন। তায় একঘা'॥ পুরুষকারের সমাদর অধিক। তারা 
বলেন, অদৃষ্টবাদ মানিলে লোকে অলস ও অকর্শণা হইয়া পড়িবে | দেজছা 
ইহাকে না মানাই শ্রেয়। কিন্তু গ্রাচাজগৎ্ ভাবে, তীহাদের ভাগ্যবল এত 
অধিক, যে ধুলার মুঠ! ধরিলে সোপার মুঠ। হইথে) কিন্তু পরাধীন ভারতের 
উপর দৈব অনেক দিন হুইতে প্রকুপিত; তুমি আমি পুরুষকার বলে এখন 
কিছুই করিতে পারি না। সময় হইলে সকলই ঘটিবে । 


বিজ্ঞানের মতে সৃখদুঃখের কারণপরম্পরা । 


মানবজীবন ভালরূপ পর্যবেক্ষণ করিয়া বিজ্ঞান নির্দেশ করে; মন শরীরের 
নহিত যেরূপ ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধ, শরীরও সেইরূপ বাহ জগতের সহিত অশেষ 
প্রকারে সম্বপ্ধ আছে। আবার লোকালয়ে বদবাস করাতে মানব যেরূপ 
পরিবারবর্থের সহিত শস্বদ্ধ, সাধারণ সমাজের সহিতও তান অশেষ প্রকারে 
সপ্ধন্ধ আছেন। এই পকল বিবিধ সম্বদ্ধের বিবিধ যোগাযোগ হইতে 
ভীহার জীবনের 1বৰিধ স্থখহুঃখ সমু্পন্ন হয়। হহাদ্দের যোগাযোগ ষেবপ 
জটিল হইতে জটিলতর, তাহার স্খছুঃখও সেইরূ1 জটিল ভাবে চিরদিন 
পরিচালিত হইতেছে। 

এই সর্কল স্থদ্ধের বিবিধ যোগাযোগ পুঙ্থাঙ্চপুঙ্থরূপে নির্ণয় কর! অনেক 
সময়ে দুঃসাধ্য । এজন্ত সংসারের যাবতীয় সথথছঃখের প্রকৃত কারণ আমাদের 
নিকট চিরদিন রহন্তময়। এত রংশ্তম বলিয়। যানবধন্ম সকল দেশে অনৃষ্ট- 
বাদ প্রচার করিয়া সকলকে ত্োক দিয়। থাকে । 

গ্রথনতঃ দেখ, শরীরের সহিত মনের কিরূপ ঘনঠ সম্বন্ধ! তোমার স্থথ- 
ছঃখ শরীরের স্বাস্াম্বাস্থ্োের উপর সম্পূর্ণ নির্ভঠ করে। যখন সকলে বিবিধ 
রোগধস্্রণায় অস্থির হয়, তখন "বাবাগে। মাগে! গেলাম গো” বলিয়৷ উহাদিগকে 
আর্তনাদ ছাড়িতে হয়। তখন কোথায় বা মনের নুধ, কোথায় বা এন্বর্্যের 
গর্ব, সকলই গাহাকসমে চলিয়া যায়। তখন একমাত্র চিন্তা, কি প্রকারে 
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রোগ হন্তরণ। হইতে নিষ্কৃতি পাইয়। প্রাণ বাচাইৰ? তখন কোথায় ডাকার, 
কোথায় কবিরাজ, আত্মীয় শ্বজনের। কেবল তাহাদের সন্ধান করিতে থাকে । 

রোগের জালাযস্ত্রণা, কি রাজ্জাধিরাক্গ, কি পথের ভিখারী, লকলকে লম- 
ভাবে ভূগিতে হয়। রক্তমাংসের শবাঁর ধাবণ করিলে বিবিধ রোগ নন! 
কারণে ম্বতঃ আইসে। শাবীরিক নিয়মাবলি রীতিমত পাপন কর, রোগা 
আসিবে না সঃ], কিন্তু যতই কেন সাবধান হওনা, কোন্‌ রোগের কোন্‌ 
বীঞ্জ বা কাঁটাণু কোন্‌ ছু্ক্ষ/ ত্র ক্বলম্বন করিয়! শরীরাতাস্তরে প্রবেশ 
করিবে, ভাহা কেহ জানেন না। 

অগাধ পর্ধ্যবেক্ষণাদি বলে বিজ্ঞান এখন নানা ব্যাধির নানা কীটাণুবীঞ্জ 
আবিষ্কার করিতেছে ও তন্লিবারণার্ নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছে । কিন্তু 
চিরদিনই অনেকে নানা রোগে আক্রান্ত হইয়। ম্বতামুখে পতিত হঈতেছে। ক্স 
পণিগ্রছের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মৃত্যুবীজ শরীরে রোপিত হয় এবং উহাই কালে 
পর্িতি পাইয়া আমাদিগকে মৃত্যুমুখে পাতিত করে। যেমন ছূর্যেযাধনের এক- 
মাত্র উরুদেশ শরীরের মধ্যে ভঙ্গ প্রবণ ছিল, সেইরূপ প্রত্যেক মানবের শরী- 
রস্ব কোন না কোন যন্ত্র দর্দাল থাকে এবং উহাই তদীয় মৃত্যুর প্রধান কারণ 
হইয়া থাকে। রাবণের মৃত্যাবাণের ন্যায় সফলের মৃত্যুবাঁণ শরীরাভ্যন্তরে নিহিত 
আছে। 

মনে কর, এক ব্যক্তি স্ুথন্বস্ছন্দে আহার বিহার করিয়া জীবনযান্ধা 
নির্বাহ করিতেছে । হঠাৎ একদিন বিস্থচিকা রোগে আক্রান্ত হুইয়। কয়েক 
ঘণ্টার মধ্যে সে বাক্তি এ পৃথিবী হইতে চিরবিদায় লমব| গেল। এপ্কলে 
লাধারণে বলিবে, ছুরদৃষ্টবশতঃ আফুঃক্ষয় হওয়াতে ই লোক অকালে কাল- 
গ্রাঃম পতিত হইল। এ কথা শ্রবণে চিকিৎসাবিজ্ঞান হাস্ত সন্বরণ না করিয়া 
বলিবে, যে একটা কথার কথ। আফুংক্ষয় লইয়! মূর্ঘ লোকে স্বীয় মনকে প্রবোধ 
দেয় বটে) কিন্তু উহার মৃত্যুব অনেক বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। প্রথমতঃ 
শারীরিক দৌর্ধল্যবশতঃ বহিঙ্গগৎস্থ বিস্চিকাবিষ বা কাঁটাণু পানীয় 
যোগেবা অন্ত কোন ছুলক্ষা সুত্রে শরীরাভান্তরে প্রবেশ লাভ করিয়া অস্ত্রের 
যান্ত্রিক পরিবর্তন আনয়ন পূর্বক উহাকে বিস্থচিকা রোগে মাক্রান্ত্র করিয়াছিল। 
দ্বিতীয়তঃ ধাতৃগ্ত দৌর্বলাবপত: ন্বতাত্রুষ্ট বধ সেবন পন্ষেও রোগ 
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তদীয় শরীরের শোপিত ও হৃদয়াদি যন্ত্রে এরূপ ক্রিয়াবৈঙ্গক্ষণা শানয়ন 
করিলে যে উহ্থার গ্রাণধাধ্ণ প্রাকৃতিক নিয়মাঙুলারে অনুপযুক্ত হওষায় দে 
ব্যক্তি মৃতুঃমুখে পতিত হইল। 

এখন ধে ধাতুগত দৌধবল্যের দোহাই দিয়! বিজ্ঞান নানাবিষয়ের কাগণ 
দশায়, 0ে ধাতুগত্ত দীর্ধিল্য কোথা হইতে আইসে, তাহার ৫কান সম্তোধগনক 
কারণ বিজ্ঞান কাদতে পারে? কেন এত লোক থাকি দেই বাক্তি বিস্- 
চিক রোগে আক্রাম্ব হইল এবং কেন সেইব। সৃত্যমুখে পতিত হইল, ইহ।রও 
কোন সম্তোষজনক কারণ বিজ্ঞান কি দিতে পারে? বথাথ ৰলিতে কি, গ্রতোক 
রোগের গ্ররূত কারণতদ্ব এখনও যখার্থরূপে আবিষ্কৃত হয় নাই। যখন 
চিকিৎসাশাস্ত্রমাত্রেই ও বিষে অন্ধকারে লোষ্ নিক্ষেপ করিতে চেষ্া পা, 
তখন যদ্দি লোকে এক অনৃষ্টের দোহাই দিয়া স্বীয় মনকে প্রবোদ দেয়, তাহাতে 
সমাজের কি ক্ষতি, বরং মহালাভ। 

যাহ! হউক, শরীরের স্বাস্থ্যাস্বাস্থা সম্বন্ধে আমগা যেমন কতকগুলি |বষয় 
বুঝিতে পার, তেমনি অপর গুলি আদৌ বুঝিতে পারি না। এজন্য উহাদের 
হইতে সমৃত্পন্জ মনের স্খছ্ঃযের কারপপরম্পরাড আমরা অনেক সময়ে ভালকণ 
নির্ণয় করিতে পারি না। রি 

দ্বিতীয়তঃ | শরীরের পর নিজের পরিজনবর্গ তোমার স্থথছুঃখ অধি+ পরি- 
মাণে পরিচালিত করে) উহাদের সকল্পের অশন কানের জন্ত তুমি সদা 
চিন্তিত থাক এবং প্রাণাস্ত পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জন কর। নিজ্জ শরীর 
ব্যাধিগ্রন্ত হইলে তুমি যেরণ যন্ত্রণায় অস্থির 5৪, পরিবারস্থ কোন পোককে 
সেঈরূপ যন্ত্রণাগ্রত্ত দেখিলে তুমি মনোকষ্টে অস্থির হইয়া! থাক। সমাঞ্জের 
গঠনপদ্ধতি অন্ুপারে তোমার পুত্রকলত্্র তোমার শবীরের একরপ অঙ্গীভূত । 
উহাদের স্বাগাস্থাস্থ্েব উপর তোমার মনের স্থগদুঃখ অধিক পরিমাণে নির্ভর 
করে। অপত্যন্সেহ ও দম্পত্তিপ্রেম হ্বদয়ে বলবং বলি! তুমি স্থী পুত্রবিয়োগে 
এত কাতর ও শোকাতুর হও । | 

যখন তৃমি নিজ শরীরের অনেক বিষয় বুঝিতে পাবনা, তখন পরিধার- 
বর্গের শরীর সম্বন্ধে তণৈবচ' তুমি না হয মোটামুটি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি 
জান, তাহাতে কি সকল সংকুলান হইবে? সকলকে হাজার সাবধান করিয়া 
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দেও ন।, কোথা হইতে আচম্বিতে কোন ব্যাধি ব। বিপদ কোন্‌ পরিজনের 
উপর পতিত হইবে, তাহ! কি তুমি পূর্বাহে ঠিক করিতে পার 1 রোগো- 
পশমের জন্য তুমি অকাতরে অর্থব্যয় করিবে বটে; কিন্তু অনেক সময়ে 
প্রকৃতির অপরিহার্য; নিয়তির সমক্ষে, তোমায় নিজ মন্তক অবনত করিতে 
হইবে। 


মনে কর, তোমার প্রাণমম পুত্র বোগশথ্যায় শামি হইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌- 
পটু করিতেছে। তুমিও তাহার অসহা যন্ত্রণা দর্শনে ক্ষু্মমনে চিকিৎমকের 
বাটা ধাবমান হলে এবং কাকুতি মিনতি করিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ নিজ 
বাটাতে আনয়ন করিলে; তিনিও অবস্থোচিত স্থব্যবস্থা করিয়া গেলেন। 
কিন্ত দেখিতে দেখিতে ছুই তিন ঘণ্টার মধ্যে পুত্রের মুখপন্ম পরিশু্ধ ও 
নয়নদ্বয় নিমীলিত হইয়। গেল। তৃমিও অসহ্‌ পুল্রশোকে হাহাকার করিতে 
করিতে নিজ অনৃষ্টকে সহন্ম ধীৎকাব দিতে লাগিলে। পুত্রপোকে কাতর 
হইলেই ব| কি হইবে? ক্রন্দন করিয়াই নাকি করিবে? প্রকৃতির অপরি- 
হারা নিয়তি ব। অথগুনীয় নিয়ম কেহ কি উপ্টাইতে পারে? তোমার 
ভোগা মন মানে না, তাই তুমি এমন করিয়া কাদ ও দীর্ঘনিশ্বাস 
ফেল। পু 

যাহ! হউক, স্ত্রী পুন্র কন্ঠ! লইয়া আমরা যেমন একদিকে অশেষ স্থখে 
স্থবী, তেমনি অপর দিকে মশেষ ছুঃথে দুঃখী । এই সকল ছুঃখের কারণ 
নান! বিষয় হইতে উিত হয়। এ সকল নিধারণ করা কোন ২ স্থলে সাধ্য, 
আবার কোন কোন স্থলে একেবারে মসাধ্য। 

তৃতীয়ত:। স্বশরীর ও স্বপরিবারের পর স্বমমাজের বিবিধ সন্বন্ধও তোমার 
সুথছুঃখ বিধিমতে পরিগলিত করে। তুমি যে সমাঞ্জের অস্ততুক্তি, সে সমংজের 
গঠনপদ্ধতি, রীতিনীতি, দেশাচার ও শাসনতন্ত্র তোমার স্থধছুঃখ সম্যক 
নিয়ন্ত্রিত করে। তুমি যেমন সমাজের সহিত অসংখ্য রূপে সব্ন্ধ, তোমার জীব- 
নের স্থুখদুঃখও সেইরূপ উহাদের দ্বারা অসংখ্যরূপে পরিচালিত হয়। প্রক্ক- 
তিক নিয়মের ন্যায় সামাজিক নিয়ম তোমার বিধিবং পালনীয়। এই সকল 
নিষ্কম নালন করিয়া তুমি কখন হুখমলিলে ভাসিতে থাক, কখনও বা ছুঃখানলে 

৩% 
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দগ্ধ হইতে থাক। দেখ, হিঙ্মুসমাজের সধবারা যেমন সৌভাগ্যব্তী, বিধবার! 
তেমনি অভাগিনী। 


সভ্যজগন্তের গ্রথান্ুসারে অথ আধাদের ষাবণীয় অভাব ও অন।টন পুরণ 
করে। সামান্ত গ্রাসাচ্ডাদন্রে জন্ত উ্|। ষেষন আবশটক, সমাজে মানলম্বম 
বক্ষা করিবার জন্ত ইহা তেমনি আবশ্তক্চ| হে্ঘন শরীরস্থ প্রত্যেক যস্ত্রে 
জীবাণুগরণ রুধির হইতে আহার গ্রহণ কবির] শ্বকা্ধা সাধন রে সেইরূপ 
অর্থও সঙ্গাজদেহের রুধিরগ্বরূপ। এই অর্থ উপার্জন করিয়! সমাজস্থ প্রত্যেক 
লোক নিজ নিজ অভাব পূরণ কবিয়া সংসারষাত্রা নির্বাহ করে। 


কি রাজা ও প্রজা, কি ধনবাঁন ও দরি্র, কি কষক ও বণিক, কি পঞ্ডিত ও 
ুর্থ, সকলেই একমাত্র অর্থোপার্জন করিতে সদ! ব্যগ। সভাতা বৃদ্ধির সঙ্গে 
জীবনসংগ্রাম যেমন আয়াসসাধা হইয়। উঠিতেভে, সকলেই অর্থোপার্জনকে 
প্রধান জীবনব্রত জ্ঞান করে। ইহার প্রীচর্ধ্যে তুমি আপনাকে ভাগাবান মনে 
কর এবং ইছার অভাবে টদল্তদশায় পতিত হুইয়। তুমি সংদারে নানা রেশ 
পাঁও। সাধারণের ঘত, যিনি যেমন অর্থোপাজ্জন করেন' তিনি তেমনি 
মৌভাগ্যশালী । এ বিষয়ে কাহাকেও কিছুমাত্র উপদেশ দিতে হয় না। 
বিজ্ঞানের মতে প্রচীন কালে মাঁনবসমাজ প্রাকৃত অবস্থায় ছিল। তৎকালে 
বৈষয়িক ভারতমা বা অনা কোন প্রকার ভেদাভেদ সমাজে আদৌ 
উত্ভৃত হয় নাই। তৎকালে লোকের সুখছুঃণ সমভাবে বর্টিত ছিল। উহা- 
দের স্থুখের তার ঘেমন অল্ল, ছুঃখের ভাঁগও তেমনি অত্যন্ল ছিল। পরে 
জঞানোগয়ে সভাতার ক্ত্রপাঁত হইলে, ইহা অপ্রারুত অবস্থায় থাকিতে আরস্ত 
করে। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সামাজিক সন্দ্ধ ক্রমশঃ জটিল হইতে জটিলতর 
কইতে থাকে । এই প্রকারে যাবতীয় বৈষদ্কিক তাঁরতমা ও নানাৰিধ ভেদা- 
ভেদ সমাজে উখিত হইয়া । ইহার অনিবার্ধা ফলম্বরূপ মানবের সুখছুঃগ | 
এখন অসমভাবে বন্টিত দেখা যাইতেছে এবং এক প্রকার ঘটনা হইতে 
কেহ বা দুঃখী কেহ বা সখী হইতেছে । 


ধনবান, মধ্যবিত্ত ও দরিজ্ব যে তিন শ্রেণীতে সমাজ এখন বিভক্ত, মানব 
পুরাকাল হইতে স্থার্সপনৃতি দ্বার চালিত হইয়। স্য়ং উহ্াদিগকে প্রাবর্ী 
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করিয়াছেন। সকলে সংসারে রিক্ত হন্তে আইসে ও রিক্ত হস্তে চলিয়া যায়। 
সামাজিক ভেদাভেদ সর্বখ। মানবরৃত, আদৌ প্রারকতিক নহে। স্বোপার্জিত 
ধন পুত্রপৌ ্বাদিক্রমে ভোগদখল করিবার মানসে তিনি নিজের স্ববিধামত 
দায়ভাগাদির নিয়মাবলি চালিত করিয়। সমাজের উপরোক্ত বিভাগ করিয়া 
লইয়াছেন। একদিনে ব। শতবর্ষে এ সকল তারতম্য উথিত হয় নাই। কিন্ত 
বহুকাল ব্যাপিয়া দাএভাগাদির নিয়মাবলি চালিত হুইতে হইতে এ সকল 
ভেদাভেদ সমাজে স্বতঃ উিত হইয়াছে। সখাজে থাকিতে হইলে তুমি এ 
সকল ভেদাভেদবশতঃ সথখছুঃখের ভাগী হইবে। রাজপুত্র হও, রাজার হাগে 
থাকিবে; ভিক্ষৃকপুত্র হও, কাঙ্গাল বেশে থাকিবে । বিজ্ঞান বলে, 
তবে কেন তুমি এখন ভাগ্যের কথা তুলিঘ়। নিজ মনকে বৃথা প্রবোধ 
দিতেছ? ৃ 

বিজ্ঞান অনৃষ্টবাদের উপর উপচ্ছাস করে। উহার মতে ইহ মনের বৃথ! 
গ্তোকবাক্য। দেখ, স্বাধীন ইচ্ছ। সত্তে৪ ভুমি স্বকীয় অবস্থাপরম্পরার দাস। 
সংসাররূপ মহাসমুদ্ছে চতুদ্দিকস্থ অবস্থাক্রোত তোমাক যে ভাবে চালিত করে, 
তুমি চিরদিন সেইভাবে চাপিত হও; অথচ লকল বিষে তৃমি স্বীয় স্বাধীন 
ইচ্ছা চালনা করিবার অবসর পাইপ্লা থাক । যখন তুমি স্বাধীন ইচ্ছায় সেই 
অবস্থাত্রো তের হুটান বুঝিয়া চলিবে, তখন তোমার লৌভাগ্য আদিবে ; আর 
যখন উহা না বুঝি! আকুমা€ করিবে, বা কুটানে পড়িয়। হাবুডুবু খাইবে,তখন 
তোমার দুর্ভাগ্য আমিবে। ইছার মতে জাবনের যাবতীয় সুধছুঃখ ম্বাধীন 
ইচ্ছা ও অবস্থাজ্রোত, উভগনের মঙ্গাতফল (1২03010276)1 মনে করিলেই 
যে তৃমি শ্বাধীন ইচ্ছ। বলে স্বীয় সুখের পথ পরিষ্কার করিতে পারিবে, তাহ 
নহে। কিন্তু এ বিষয়ে তোমার পারিপার্থিক অবস্থাত্োত শ্রধিক পরিমাণে 
চালায়। উহার উঞ্জানভাটি বুঝিদ্না চলিলে তুমি সংসারে স্তাগ্যবান বলয়া 
পরিচিত হইৰে। 

এখন আবার সমাজের কথাবলি। হে নকল দামাঞ্জক রীতিনী।ত ও 
আচার ব্যবহার ছার। কলের স্থধছুংখ অসংখ্)রপে পারচালিত হস, তাহাও 
মানব নিজের স্থবিধামত সমাজে প্রবর্তন করেন। আমাদের প্রপিতামহ্ছগণ 
লযান্ের মঙ্গলের জন্ত যে সকল রীতিনীতি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার 
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ফলাফল এখন আমর ভোগ করিতেছি এবং আমরা এখন যাহা প্রবর্তন 
করিতেছি, আমাদের ভবিষ্য বংশধরের! তাহার ফল ভোগ করিবে। সমাজে 
থাকিতে হইলে ইহার রীতিনীতি সকলকে যখাবিধি পালন করিভে হয় তজ্জন্য 
উহার] নানাপ্রকারে স্থখছু:থের ভাগী হুয়। 


স্ববেশের শাসনতন্ত্র নকলেন হখহঃখ বিধিমতে নিয়ন্ত্রিত করে। যে দেশের 
রাজ। ঘোর অত্যাচারী, মে দেশের প্রকৃতিপু্ত নানা অত্যাচারে ব্যতিব্যন্ত। 
যে দেশের রাজা ন্তায়বিচারী ও প্রঙজারঞ্ক, সে দেশের প্রজাবর্গ মশেষ প্রকারে 
স্থখী। যে দেশ স্বাধীন, সে দেশ অনন্ত সুখে সখী) আর যে দেশ পরাধীন, 
সে দেশের কপাল পুড়িয়। যায়। তত্রত্য জনসাধারণ এই বলিয়া সদা 
কাদে-_ 


দন্বাধীনতা হীনতায় কে বাচিতে চায় রে, 
কে বাচিতে চায়” 
( হেমচন্দ্র বন্দো। ) 


অধীনতা পাশে বাব। যাদের চরণ 
কে আর অন্থথা বল তাদের মতন। 


( সন্ভাবশতক )। 


সেইরূপ সমাজবিপ্লব, রাষ্ট্রবিপ্লব, দিথিজয় প্রভৃতি নামাজিক দুর্ঘটনা দ্বার। 
গমাজস্থ নকল লোকের হৃথছুঃখ সময়ে সমদ্ধে অশেষরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই 
সকল আপদ বিপদে কত গ্রাম ও নগর লুন্ি ত ও দগ্ধ হয়, কত লোকজন বিনষ্ট 
হয়, কত ধনবান নিধন হয়, দেশের কত অনিষ্ট সাধন হয়, তাহার [কিছুমাত্র 
ইয়ত্ত। নাহ। শাস্তিপ্রি্ন রাজগ্তবর্গ দেশে শাস্থিরক্ষার্থ বিধিমতে চেষ্টা পান 
বটে, কিন্ত কোথ। হইতে সামান্ত অগিক্ফুণিঙ্গ ৬খিত হইয়া সমগ্র দেশ দাবাশলে 
দগ্ধ করিবে, তাহা কেহ জানেন ন|। 


চতুর্থতঃ। শরাঁর ও সমাঞ্জের ন/।য় বাহার্জগতের বিবিধ সহ্দ্ধ আমাদের 
স্থধছুঃখ বিধিমতে পরিচালিত কগে। ভূমিকম্প, ঝটিকা, জলগ্লাধন, অনাবৃষটি, 
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অতিবৃষ্টি, ছুতিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি প্রারুতিক ছুর্ঘটন। থটিলে, দেশনয় হাহাকার 
উঠে এবং অনেকে মারা যার। ইহাদের উপশম এ প্রতীকারের জন্য অনেকে 
নানা উপায় অবলম্বন করে বটে, তথাচ এই সকল সার্ধভৌম বিপদের সম্মুখে, 
প্রক্কতিজগতের অনিবাধ্য নিয়তির সমক্ষে অনেককে মস্তক অবনত করিতে 
হ্য়। 

এই প্রকারে বিজ্ঞান স্পষ্ট নির্দেশ করে, শরীর, পরিবাগ, সমাঞ্ড ও বাহ- 
জগতের বিবিধ মম্বদ্ধবশতঃ তোযার স্থখছুংঘ পদে পদে নিয়স্ত্রিত হইতেছে। 
যেমন উহাদের সম্বন্ধ অসংখ্য, তোমার স্থখছুঃখও উঠাদেন দ্বার! অসংখ্যরূপে 
পরিচালিত হইতেছে । কখন উহাদের শুভ যোগাষোগবশতঃ তুমি বিবিধ 
স্থখের ভাগী হও, কখনও বা উহাদের অশ্থভ যোগাযোগ বশতঃ তুমি নান। 
বিষয়ে নান! ছুঃখ ভোগ করিতে থাক। এই প্রকারে মানবজীধনে "চক্রবৎ 
পরিভ্রমন্তে স্থধাঁনি চ ছুঃখানি ৮৮ এখন থদি তুমি প্রক্তির নিয়মাবলী না বুঝিয়| 
এক আৃষ্টের দোহাই দিয়া বা একেশ্বরে মর্পণ করিয়া মনকে প্রবোধ দেও, 
তাহাতে প্রকৃতির কি গতি? প্রকৃতি নিজের অখগ্য নিয়মাবলীর বশবর্তী 
হইয়া স্বোদ্দেশ্ট সাধন করিবেই করিবে । 


যদি তুমি বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা! কর, সখছুঃখাবধানকারী এ মকল সম্প্ধের 
বিবিধ যোগাযোগ কি প্রকাগে সংঘটিত হম? তখন হহার একমাত্র উত্তর, 
অন্ধদৈব (1311000706০) এ নকল ঘটাইয়া সকলের হুখদুঃখ বিধান করে। 
ইদববশাৎ ইহাদের বিভিন্ন যোগাযোগ ঘটিতেছে এবং দৈবধশাখ সংসারে কেহ 
কাদিতেছে ও কেহ হামিতেছে। 


বলি, বিজ্ঞানের কথাই কি সত্য? মানবজীবন কি কেবল অন্ধট্ব কতৃক 
পরিচালিত হইতেছে? তবে কেন জীবনের সময়বিশেষে লৌক বিশেষ স্থখের 
পর সুখ ভোগ করে এবং সময়বিশেষে দুঃখের পর ছুঃখ ভোগ করে? তবে 
কি আমাদের ধর্্াধখ্ম ও পাপপুণ্য সকলই মিথা1? উহার্দের সহিত আমাদের 
স্থবছুঃখের কি কোনরূপ সন্বন্ধই নাই? যথার্থ বলিতে কি, বিজ্ঞান সংসারের 
হুখছুঃখের প্রকৃত কারণতত্ব নির্ণয় করিতে পাবে নাহ, উহার াহ্থশুরটা 
বিশ্লেষণ করে মান্র। অতএব উহার কথা তুসে প্র্ষেপ কথিয়া। আহস, 


২৯৪ বৈজ্ঞানিক হিদ্দুধর্্ম। 


আমরা আধ্যাত্মবিজ্ঞানের স্থষধুর ও স্বর্গীয় কথা শ্রবণ: করিয়া কর্ন 
জুড়াই। 


আধ্যাত্ববিজ্ঞানমতে কর্্মফলই স্থখদুঃখের প্রকৃত কারণ। 


ইহার মতে জীৰাত্মার কর্ধফললই ইহসংসারে যাবতীয় সুখছুঃখের মূলী- 
ভূত কারণ এবং স্থুখহৃঃখরূপ বিভিন্ন মায়াজন্ত অবস্থায় পতিত 
হইয়া ইহ। প্রকৃত রূপ শিক্ষা পায় ও অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর 
হয়। 


এই কর্মফল বিধানের জন্য ত্রিগুণাঝ্মিকা প্রতি সংসারে ভিগুণের 
অনস্ত লীলা দেখাইম্না সকল বিষয়ে অনন্ত বৈষষ্য ও বৈচিত্র্য আনন 
করে। এজন্ত সমাজের এন্ড বৈষদ্িক তারতম্য ৪ ভেদাভেদ দেখ! বায়। 
এই মায়। জীবাজ্মাকে মনের সহিত পঞ্চ ইন্জিয়ের পঞ্চ ফাদে এষুন 
করিয়। বাঁধে যে, ইন্দ্রিষগণ বৃহির্জৎস্থিত ভোগ্য বিষয়গুলি উপভোগ 
করিয়। উহাকে স্কুধহ্ঃখের ভাগী করে এবং উহার কর্শকণ প্রদান 
করে। 


এখন ৰন্মফল শব্ধের প্রকৃত অর্থ কি? অনেকে মনে করেন, ইহার 
অর্থ অতীব সহজ । সংসারে হিনি যেমন কম্ম করিবেন, তিনি তেমনি ফল 
পাইবেন, ইহাই কশ্খুফলের প্রক্ীভ অর্থ। কেহ বলেন, আমর| ইহ্জীবনে 
গ্রান্তন কশ্পমফল ভোগ করিতেছি এবং পরজন্মে হহজীবনের ফল ভোগ 
করিব। কিন্তু কশ্মকল ত্বার। সাধারণতঃ প্রাক্তন কশ্মের ফল বুঝায়। কিন্ত 
অধ্যাত্মবিজ্ঞান মতে ইহাতে আরও কিছু গৃঢ়ত্ব আছে, তাহা প্রকাশ করা 
বর্তব্য। 


কর্দেক্িয় দ্বারা মানব যাহা কিছু করেন এৰং মনদ্বার। যাহা কিছু 
ভাবেন, ততন্বার৷ হক্্রজগতে, প্রকৃতিজগতে ও "সমাজজগতে কতকণলি 
পরিবর্তন সংঘটিত হ্য়। এখন & মকল পরিবর্তন উপরোক্ত ক্রিয়ার অপরি- 
হাঁধ্য প্রতিক্রিয়া ব। পরিণামবশত: কালক্রমে স্বতঃ প্রশমিত হইমা যায়! 


সুখছ্বঃখের বিচার। ২৯৫ 


কোনরূপ ক্রিয়া দ্বার প্রকৃতির ঘে অংশটুকু ক্ষোতিত, আন্দোলিত, বিকৃত 
ৰা রূপান্তরিত হইল, ক্রিয়ার অপরিহার্ধ্য পরিণামবশতঃ সেই অংশটুকু 
পুনরায় কালক্রমে স্থিরীকৃত 3 সমধন্তীকৃত হইয়। পর্ববাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। 
এখন ক্রিয়ার অপরিহার্ধা প্রতিক্রি। বা পরিণামবশতঃ প্রকৃত্তির যে সম- 
ধসীকরণ বা পূর্বাবস্থাপ্রাপ্তি ঘটে, তাহাই এ সংসারে প্রকৃত কর্ধব- 
ফল। 


যেমন জলাশয়ে একথণ্ড প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হইলে তরঙ্গের পর ত্তরঙ্গ উখিত 
হইয়| সমস্ত জলাশয়কে আন্দোলিত ও আলোড়িত করে, পরে তরঙগগুলি 
গ্রাকৃতিক কারণে অল্পসময়ের মধ্যে প্রশমিত ও লীন হুইয়৷ যায়; সেইকপ 
মানবকৃত প্রত্যেক কর্দও তরঙ্গের পর তরঙ্গ উত্থাপন করত স্কুল ও স্থক্্ 
জগৎ যুগপৎ আন্দোলিত করে। এই দৃশ্বমান স্থুলজগতে ইহার প্রত্যেক 
তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে কত লোকের মঙ্গলামঙ্গল সম্পাদিত হয় ৰা কত 
লোক: হাসে ও কাদে, ত্ৰাহা দির্ণর করা যায় না। কালক্রমে বাহজগতে 
সেই সকল তরদ প্রারৃতিক প্রতিক্রিয়াবশত্তঃ প্রণগিত হইয়া 


হায়। কিন্তু স্ক্্রগতের আকাশপটে ইগা চির দিনের জন্য অঙ্কিত হ্ইয়! 
থাকে। 


যেমন এক একটী শৰা মুখবিবর হহতে নিঃস্থত হইবার পর আকাশে 
তরঙ্গের পর তরক্দ উত্থাপন করত কর্ণকুহছধের পটাহে বিদ্ধ হইয়। মন্তি- 
ফের শব্জ্ঞান জন্মায়, সেইরূপ মানবকৃত ব্দও সুক্ঞ্জগতে তরঙ্গের পর 
তরঙ্গ উখ্বাপন করিয়া যেমন ইহাকে আলোড়িত করিতে থাকে, উহার! 
তেমনি বিধাতার গোচর হইয়া পড়ে এবং তিনি কোন না কোন জন্মে 
সে কশ্দের উচিভমত দও দিয়া থাকেন। এরূপ না হইলে কি প্রকারে 
এই বিশ্বসংসারে এখন বিশ্বজনীন সামঝন্ত ও সুশৃঙ্খগতা স্থাপিত হইতে 
পারে? 

প্রকৃতির সার্বভৌম নিয়মাছসারে ক্রিয়ামাত্রেরই প্রতিক্রিয়া অবশ্ঠস্ভাবী। 


উত্তাপ অধিক হয়, শীতলত। স্বতঃ আদিবে। আবার শীতল অধিক 
হয় উত্তাপ হ্বতঃ আলিবে। দেখ না, বিক্চিকা রোগে প্রথমে শীত্তলত্তা 


২৯৬ বৈজ্ঞানিক হিন্টুধর্্। 


ঝ। অবনাদ ( 00118189 ) আইসে, পরে উত্তাপ ও উত্তেজনা ( 1১9%06107 ) 
দেখা দেয়। উন্নত হইলেই পতন হয়; আবার পতন হইসেই উন্নতি 
হয়। পাঁপবশ্ম, কর) ছুঃখ ভোগ ম্বতঃ »ইবে। আবার পুণ্যকম্ম কর, সুখ 
ভোগ স্বতঃ হইবে । কোন বিষয়ে প্রগাঢ় পরিশ্রম ও যত্ব কর, সিদ্দিলাভ 
. ত্রপ হইবে । দীর্ঘস্ত্রী ও অলস হও, ফলও সেইরূপ হইবে। পাঁচ 
জনের মন্দ কবিচত যাও, নিজের মন্দ আগে হইবে। পাচ জনের ভাল 
করিতে যাও, নিজের ভাল আগে হইবে | 

“ধিনি খান ছুধচিনি, তাকে যোগান চিন্তামণিশ। তুমি কৌন কাজে 
আন্তরিক চেষ্ট। কর, ভগবান তৌমার দহায় হইবেন। কোন বিষয়ে অধিক 
দর্প কর, দর্পভারী মধুস্ছদন তোমার দর্প অগ্রে চূর্ণ করিবেন। কোন 
বিষষে অদ্ধিরিক্ত আপ। করা শুগবান সে গুড়ে শীগ্রই বালি ধবিয়! দিবেন । 
যে জাতি অন্ত্রবলে ধরাঁকে শবার স্তায় জ্ঞান করে, সে জাতির উপর কালে 
ভগবানের সুদর্শন চক্র পতিত হইবে | কর্মফল দ্বারা সংসার চিরদিন এই 
রূপে শাদিত হইতেছে। | 

সংসারে কশ্খফলের বিরান নাই, [পিচ্ছেদ নাই; ইহা চিরদিন সমভাবে 
ও নিঃখবে চলিতেছে । শতবৎসর পূর্বেব যে কশ্মা জগতে সংঘটিত 
হইয়াছিল, আজ তাহার ফল ভোগ হইতেছে এবং আজ যাহা সং- 
ঘটিত হটতেছে, হয়ত এ বৎসর পরে ভাহার ফল ভালকপ ভোগ হইবে। 
যে মুমক্মানজাতি কযেক শতাব্দী পুর্কো বার দর্পে দর্পিত হইয়া সমগ্র 
জগৎ কম্পিত করিয়াছিল, মে জাতি আঙ্গ অনেক দেশে খুষ্টান জাতির 
পদানত হহয়াছে। আদ থে খৃষ্টান জাতির শৌধ্যবীধো পৃথিবী 
কম্পিত হইছেকে) পঞ্চণতানধী পরে হয়ত দে জাতি অন্ত কোন পরাক্রান্ত 
জাতির পদানভ হইবে । আজ থে আধ্জাতি ভারতে পরাধীনতা শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ হইয়। অপর জাতির পদদলিত হহতেছে। মে জাতি কালে সনু্ধত 
হইঈয়। জগতে স্থায কার্ডিদ্বজজা উড়াইবে। আজ থে প্রঙ্গাপীড়ক স্্ঠির 
জম্ীদার গ্রজাব্গের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে, হয়ত কয় 
পূরুষ পরে তাহার বংশধরেরা দরিদ্র হইয়া যাইবে ও অপরের অত্যাচার 
মহা করি.ব। 


[ 


সুখদুঃখের বিচার। ২৯৭ 


বিধি বা কর্ণন্বেবী পক্ষপাতশৃন্ত হইয়া সকলের কর্দফল ব। স্থছুঃখ 
বিতরণ করেন। তিনি স্বহত্তে তুঙগাদগ্ড লইয়৷ পাপের দণ্ড ও পুণোর 
পুরস্কার প্রদান করেন। সংসারে যে স্থলে যে কর্মের যে ফল ফলিলে, 
জগতের সামধস্য বজায় থাকিবে, তিনি স্বইস্তে তাহাই সে স্থলে বিধান 
কবেন। তীহার দয়। নাই, মমতা! নাই, তিনি সদ! কঠোর ও ন্যায়বন: 
প্রকৃতির অথগুনীয় নিয়মান্থুসারে তার কার্ধযকলাপ চলিতেছে । কি পথো 
ভিখারী, কি রাজাধিরাজ, সকলের প্রতি কাহার সমান দৃষ্টি। কি কীটাণু- 
কীট, কি তিমি মত্স্ত, সকল জাবের প্রতি তাহার সমান দৃষ্টি। এরূপ 
না. হইলে কি এমন বিশ্বঞ্জনীন সামগ্রস্য সর্ববর সমভাবে স্থাপিত তইন্ডে 
পারে? | 

বিবিধ বিচার কি চমৎকার ও সৃম্্॥ এ বিচার দেখিলে বলিহারি 
ষাইতে হয়। এ বিচারে উকিল, মোক্তার ও লালিসী কেহই নাই । এ বিচারে 
ছধ এক দিকে, জল এক দিকে পৃথক হইতেছে | তুমি মনেৰ সাধে স্বার্থসিদ্ধিব 
জন্য পাপকশ্ম করিতেছ, আব পরিভ্রাত। ঈশা তোমায় সকল পাপ হইতে 
মুক্ত করিবেন বা ঈশ্বরের পাঁচবার নামাঙ্গ পভিয়। বা ত্রিসন্ধ/| পানী 
জপ করিয়া সকল পাপ হইতে মৃক্ত হইবে, তাহা ' একবারও মনে ভাবিও 
না। পাপ কর, পুণ্য কর যাহা করিবে তাহার ফল কোন ন| কোন 
সময়ে নিশ্চয় পাইবে। এজন্মে হউক, পরজন্মে হউক, নিজ জীবদ্দশায় হউক 
বা পুক্রপৌত্রাদিগের সময় হউক, তাহার ফল নিশ্চঘ্ ফলিবে। নিতৃতে 
দ্বন্দ করিয়া তুমি মনে মনে ভাবিতেছ, বন্ধু বান্ধব কেহ জানিতে পারে 
নাই, বেহই গঞ্জন। দিবে না কিন্ত তুমি বিধির চক্ষে কদাচ ধুলি প্রদান 
করিতে পার না। যদি কেহ চুরি ডাকাতি করিয়া পুলিমে ধবা! পড়ে, অর্থ 
ব্যয় করিয়া দেশের আইনকে ফাকি দিতে পারে; কিন্তু কেহ কখন বিধিকে 
ফাকি দিতে পারেনা । যথালময়ে তিনি তাহা পাপের লমুচিত দণ্ড দিয় 
থাকেন। 

এই ঘষে একজন বিশ্বাপধাতকত| করির৷ অপরের যথাসর্ধবশ্ব লইয়া ভোগ 
করিতেছে এবং শেষোজ দেশের আইনের নিকট স্থবিচার ন। পাইয়া অন্তর্ধযামী 
ঈশ্বরের নিকট ক্রন্দন করিতেছে ও দীর্ঘনিশ্বান ফেলিতেছে, এ পাপের কি 

তীর 


২৯৮ বৈজ্ঞ।নিক হিন্দুধর্ম । 


কোনরূপ ফল ফলিবে না? যথাসময়ে বিখি নিশ্চয় ইহার ফল দিবেন। এই 
'ষে লক্ষপতি জমিদার অয়ানবদনে অসহায় দিত ব্রাদ্ধণের ব্রচ্ধত্র কাড়ি লইয়া 
উহার উপর ঘোর অত্যাচার করিতেছে, জমীদারের লোমোৎপাটন করিবার 
ক্ষমতা উহার নাউ; কিন্তু ব্যক্তি কেবল অন্তর্ধ্যামী ঈশ্বরের নিকট ক্রন্দন 
করিতেছে ও দীর্ঘ নিশ্বান ফেলিতেছে, এ পাপের কি কোনরূপ ফল ফলিবে 
ন|? যথাসময়ে বিধি নিশ্চয় ইহার ফল দিবেন। এই্লে ভক্ত তুলপীদাসের 
মহতবাক্য স্ব্ণক্ষরে লিখিয়। রাখা উচিত “হায়; গরীবন্‌ কি শ্বাস মরে চামকী 
ধুক্নীসে লোহা ভদ্ম হোষায়।* যেমন একথণও মরা চাবের নিশ্মিত হাপরের 
ধুক্নীতে লৌহ দগ্ধ হইতে হইতে ভম্ম হইয়া মায়, সেইরূপ গরীব লোকের 
দীর্ঘনিশ্বানে বড় বড় লোকের সর্বনাশ হ্হয়। থাকে। 


ই যে নরাধম দা দশবাব লুঠনারি করিছে কবিতে একবার ধর! প়িস্বা 
রাজছ্থারে দণ্ডিত হইতেছে, সেইবারে বিখি শাসল আদ সমেত আদার 
করিয়। দিতেছেন। এই ঘে দারোগা অনেককে উৎপীড়ন করিয়া উৎকোচ 
লইতেছে,পরে যখন লোকের অভিদম্পাতে উহাদের স্গী পু অকালে কালগ্রাসে 
পতিত বা উহাদের ভিটে মাটি চাটি হয়, তখন বিপি উচ্গাদের পাপেন প্রায়শ্িও 
করান । এই ঘে একজন নরহম্ত। বিস্তর নর্থবায় করিয়! দোশেব আইনকে ফাকি 
গিয়া হতযাপবাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইনেছে,। পরবে যখন বিপিব বিচাবে 
ইবাক্রি সর্প দংশনে বা বজ।ঘাতে প্রাণত্যাগ কবে, তখনই উহার স্থৃবিচাব 
হয়। 


এই যে পারশ্তাধিপ্তি নাদীর সা দিল্রীনগরী লুন করিতে করিতে রক্তগ্গ 
প্রবাহিত করাইলেন, পরে যখন গুপ্ত ঘাতকের তরবারির মাঘাতে তদীন প্রাণ 
বাদু বহির্নত হইল, ধন বিধি তীহার পাপের প্রায়শ্চিও করাইলেনন এই 
যে সামান্যনূপ শি তৃত্রোহী ৪ ভ্রাতৃহস্ত। সাজাহান দিল্লীর রত্বখাচত সিংহালনে 
উপবিষ্ট হইয়া মহাসমারোহে ভাবত সামাজ্য শ।সন করিতে লাগিলেন, পরে 
যখন নিজ পিতৃপ্রোহী ও ভ্রাতৃহস্তা পুর কর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ হইলেন, 
তখন বিধি তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইলেন। এই যে গান্লাধিপতি মহা" 
রাজ মাধবপিং উপপত্ধীর পরামর্শে নিজ নিরপরাধ পিতৃবঃকে হত্যা করাইলেন, 


নুখছুঃখের বিচার। ২৯৯ 


পরে ঘখন ইংরাঞ্জরাগেন হবিচাখে দি'হালনচু/ত হইলেন, তখন বিধি তাহার 
পাঁপের প্রারশ্চিত্ত করাইলেন। এইরূপ এ সংসারে কেহ পাপকন্ম কণিয়। 
বিবির হ্বাবচার হইতে অব]াহ ত বাথ না। সত্য বটে, অনেক স্থলে ও অনেক 
সময়ে হাতে হাতে পাপের ফগ ঘটে না; কিন্তু যথাদমঘে বিধি সকল পাপের 
শান্ত দিয়া থাকেন। 


যিনি এ জন্মে ঘোর অত্যাচারী ও নরপিশাচ, তিনি পরজন্মে পরের অত্যা- 
চারে ব্যতিব্যস্ত হইবেন। |ধনি এ জন্মে ঘোর স্থদখোর, তিনি পরজন্মে খণেগ 
দায়ে জালাতন ইইবেন। াধনি এ জন্মে মহাশঠ ও প্রবঞ্চক, তিনি পরজন্নে 
পদে পদে গ্রতাবিত হইয়া বিষম কষ্ট পাইবেন। যিনি এজন্মে দীনদরিজ্র 
অথচ বিশেষ ধর্শপরাগণ। তিনি পরজন্মে ধন-পুত্রে লক্ষ্মী লাভ করিবেন। 
যিনি একঞ্জন্মে ধনবান অথচ ঘোর পাঁপাচারী ৪ অত্যাচাপী, তিনি পপজন্মে 
দীনদরিদ্র হই নানা কষ্ট পাইবেন। যে সধব! এ জন্পে পতিব্রতা ধর্মে স্থ'লতা, 
তিনি গরজন্মে বৈধব্য দশায় পতিত হইয়া! নান। কষ্ট পাইবেন। এই প্রকারে 
বধি পাপাচারীর দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। 


যে সকল আধ]াত্মিক, শাধিদৈবিক ও আাধিতৌতিক নিয়ম দ্বারা সংসারের 
যাবতীয় কম্ম নিজ নিজ পরিণাম প্রাঞ্জ হঘু, তাহা বুঝ| ভার। আবার কোন্‌ 
কন্ম কোন্‌ নময়ে ফলোন্ধুম হইবে, তাহাও কেহ বলিতে পারেন না তন্মধ্যে 
কতকগ্তলি কণ্ম ইনজন্মে ৪ কতকগুপি কর্ম পরঙন্মে ফলোংপাদন করে; 
আবার কতকগুলি কর্ধ তোমার জীবদণায ন! ফল্িয়া তোমার সম্তানসন্ত্রতির 
সময় ফলোৎ্পাদন করিয়! উহ্বার্দিগকে স্থুধছুঃথের ভাগী করে। ইহাতে সিদ্ধান্ত 
করা উচিত, তৃূমি ইহজন্মে যেমন প্রাক্তন কণ্ফ্ চোগ করিতেছ, তেমনি 
কিয়্পরিণাণে নিপ্রঞ্ত বা পূর্ববপুরুষকৃত এঁহিক কর্মফল ভোগ করিতেছ, 
আবার সেইলঙ্গে পরজন্মে ভোগ করিবার জন্য কালক্ষেত্রে নূতন নৃতন কর্দবীজ 
রোপণ করিয়া যাইতেছ। 

যেমন বীজ বোপিত ও সিঝিত হইলে প্রথমে অস্কুরিত ও কালক্রমে বৃক্ষে 


পরিণত হইয়া ফলপুষ্পা্দি ধারণ করে, সেইরূপ যে কর্ণবীর্জ আজ কালক্ষেত্রে 
রোপিভ হইতেছে, তাহাও কাপে বৃক্ষরূপে পরিপত হইয়া হধ-ছুঃখরূপ বিবিধ 


৩০ বৈজ্ঞানিক কিন্দুধন্ম। 


ফলপুশে ও ক'টকে শোভিত হইবে। এখন কর্মবৃক্ষ কোন্‌ সময়ে স্থখ ছুঃখরূপ 
ফলাদি উৎপাদন করিবে, তাহ! কেহ জানেন না। আমরা এই পর্যন্ত 
জানি, কোন না কোন জন্মে ইহার ফলভোগ করিতে হইকে। 
মা তৃক্ত। ক্ষীয়তে কণ্ম ক্নীকোটী শতৈরপি 
অবগ্তমেব ভোক্তবাং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুতং। 
কোটা কোটী করে ফণভোগ ন। হইপে কোন কম্ম কাচ গর পায় না। 
শুভাশুত যাহ! কিছু করিবে, তাহার ফল কোন না কোন লময়ে অবশ্ঠই ভোগ 
করতে হইবে ৮, তথ্যে যেগুলি অত্যুৎ্কট পাপপুণ্য, তাহাদের ফল ইহজন্মে 
ভোগ করিতে হয়। 
অত্যুৎ্কটেঃ পুণাপাপৈরিহৈব ফলমশতে 
জিভিবষৈপ্রিভিমাসৈস্ত্িভিঃ পক্ষ ক্স্িভিদিনৈ: | 
(হিতোগদেশঃ ) 
দ্যেগুলি অতুযৎকট পাঁপপুণা, উহাদের ফল ইহজীবনে তিন বংসরে। তিন 
মাসে, তিন পক্ষে ও তিন দিনে ভোগ করিতে হয়।” বাহ। হউক, যে যাহা 
করে, ভাহা তাহার তোগা থাকে । কৌন ন। কোন সময়ে তাহার ফলভোগ 
করিতে হইবে । 
কর্দমবিষয়ক নিয়মাবাল বিজ্ঞানোক্ত অন্ধদৈব কর্তৃক পরিচালিত হয় না। 
সুক্্রজগতস্থ দেবগণ উহ দিগকে চিরদিন পরিচালিত করিতেছেন। যাঁদ 
উহ্বার। অন্ধদৈব কর্তৃক নিয়াঞরত ইইত, এমন সর্বাঙ্গীন ও পর্বজনীন সাম্রস্ত 
ও হুশৃঙ্ঘলতা কি কদাচ জগতে প্রতিষ্ঠিঃ হইতে পারিত? লোকের কণ্ম- 
ফলানুসারে সুক্মরজগৎস্থ দেখগণ শরারঃ সমাজ ও বাহৃজগতেপ বাবতীম সম্বদ্ধতক 
পরিচালিত করিয়। দকলের ভাগ্যগিপি সুচারুরূপে চালান । যেমন জগতের 
এ সকল সঙব্ধ অসংখ্য, দেবতারা সেইরূপ উহাদের অপংখ/দধপ সংযোগ ৪. 
বিয়োগ সংঘটনপৃব্বক সমগ্র মানবঞ্জাতির সুখছুঃখ অনংখ্যরূপে বিধান করিতে 
ছেন। এহ সকল দেবতারা আমাদের প্রকৃত ভাগ/বধাত। এবং তাহাদের 
মমি আমাদের বিধি বা বিধাতা । 
ষেরূপ দেবতারা একদিকে শারীরিক ও প্রাকৃতিক নিদ্বমাবলি চালিত 
ফরিয়। তোমায় বিবিধ নুখছুঃখের ভাগী করেন, সেইন্ধপ তাহারা অপরদিকে 


সুখহুঃখের বিচার। ৬০১ 


তোমার হৃদয়ন্থ চিন্তারাশিকে নিয়ন্ত্রিত করিয় বিবিধ কথ্যে প্রেখণ করত প্রাক্তন 
কম্মাহুসারে তোমায় বিবিধ স্থথছুঃধের ভাগী করিতেছেন। এস্বলে কদাচ 
ভাৰিওন1, তোমার গ্দয়গ্থ চিন্তার।শি একম|ত্র তোমার স্বাধীন ইচ্ছ। দ্বারা 
পরিচাশিত হইতেছে | ইহার উপর দৈধ ইচ্ছার নম্থশাদন যখেষ্টন্বপ চলিতেছে। 
ইতিপূর্কের উল্লেখ করিয়াছি, আমাদের চিন্তারাশি শ্বাধীন ইচ্ছা স্বারা পরি- 
চালিত বলিয়। আমব! কালক্ষেত্তে নৃতন নৃতন কর্মবীঞ্জ রোগ্ধণ করি এবং ইঙ্গার 
উপর দৈবের অনুশাসন গ্মধিক বলিয়া আমর! গ্রান্তন কর্মফল ভোগ করি। 
যে পাপপুণোর জন্য 'মামরা দায়ী এবং যাহার ফলাফল মআমুদিগকে কোন ন! 
কোঁন জন্মে ভোগ করিতে হইবে, উহার অন্ধ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার অন্থ- 
শাসন হৃদয়স্থ চিস্তারাশির উপর বলবৎ্। কিন্ধ সংসারে কোন মহৎ উদ্দেশ্ত 
সাধনের জন্ত বা লোকবর্গের প্রাক্তন কর্মফল দিবার জন্য স্বাধীন ইচ্ছ। উল্লিখিত 
হইয়! দৈবইচ্ছ। বলবৎ হইয়। থাকে । নিজ নিজ জীবনেব অতীত ঘটনাবলি 
অনুধাবন কর, এ কথার সত্যতা ভালরূপ বুঝিতে পারিবে । 
কথকাদিগের প্রমুখাৎ মকলেই শ্রবণ করেন, যখন আ্যোধ্যাপতি রাজ! দ খ- 
রধ রাষচন্দ্রকে যৌবরাঞজো অভিষেক করিবাব উদ্যোগ করেন, তৎকালে স্বর- 
ত্বতী দেবী জগতের মহৎ কার্য সাধনার্থ দেবগণ কতৃক আদিষ্ট হই মন্থরার 
ক$দেশে অধিষটিতা হন। দ্রেখ, কত বড় মহৎ কার্ধোর জন্ত দেবগণ কোন 
ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন? যদি পাপীয়দী মন্থ্রা কৈকেয়ীর কণ-কুহরে 
কুমন্ত্রণারূপ মহাগরল উদগীরণ না করিত, শ্ীরামচন্ত্র পিতৃণত্য পালনার্থ চতুর্দশ 
বৎসর বনবাসে গিয়া! সত্যের মাহাত্মা জগতে প্রচার করিতেন না, লঙ্কাধিপতি 
রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করিয। সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইত না এবং রামায়ণও 
ংসারে রচিত হইত ন|। এ স্থলে ভাবা উচিত, এক সামান্ত প্রস্তরধ্ড নিক্ষিপ্ত 
হওয়াতে কত শত শত পক্ষী যুগপৎ নিহত হইল । 
মংলারের নানাকম্মে দেবগণ কোন্‌ ছুলক্ষ্য সত্র অবলম্বন কথিয়! দানা 
লোকের বা নানা জাতির ভাগ)লিপি কিরূপে পরিবর্ধন করিয়! থাকেন, তাহ 
কীটাধুকীট মানব কি বুঝিবে? দেখ অন্রীয়ার যুবরাজ পার্তিয়া দেশের কয়েকটী 
ছাত্র দ্বারা সন্ত্রীক নিহত হইলেন । কিন্তু এই পামান্ত হা! হইতে সমগ্র 
ইউরোপে কি ভীষণ দাবানল প্রজণিত হইল 1 এই মহাধুরুক্ষেঅ কত সন্দ্ধ 


৩০২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


নগরী ধূর্সিদাৎ হইন, কত অর্থরাশি ক্ষয় ও কত অগণা পো চক হইল, জগতের 
কত পরিবর্তন হইল, কত বাজাধিধাজের পক্ষে কি ছুর্দণ1 ঘর্টিস! এস্থগে 
ভাবা উচিত, এক নানান্ত প্রপর নিক্ষেপে কত সংস্্র সহস্র পক্ষী যুগণৎ নিহত 
হইল। 

আমেরিকা ও ভারতের মুদ্রণ আবিষ্কৃত হবার বৰ চ।রি শতাব্দী 
ব্যাপিয়। ইউরেণীর "সাতিপর্গ বাবর্পে দর্পিত হইয়া পুখতীত ছর্বল জাতি 
বর্মকে শঙ্ণলে পরা কবিঘ। ও নাঁনাদিকে নানা থানা কাড়িমা লইঘা থে 
অভিসম্পাত কুড় ঘঞ্টাহার (কাধ ফম একদিনে কন! দন্ত মঙ্কলেই 
এমন অনর্থকব »ংগ্রামে লিপু হইয়াছিল । যাহ হউ? 'ভগব্চ্ছায় পরিশেষে 
ধন্য ও দাধারণতন্ত্রেণ জদ হইয়া ৭৯ প্রকাণে শাণবমা তি কন্মকাল ব। 
নিয়কি গৃঢ ভাবে চিরদিন চালিত হইছে 
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এস্থলে দৃষটা দ্বার! করল বুঝান আাশ্বাচ। মন চর) অন্ধকারে বাইকে 
ঘাইভে সর্পদষ্ট হই একবাকি পঞ্চজ প্রাপ্ত হল ধন হীন মৃত্ার কাংণ 
অহ্ুদন্ধানে প্রবৃন্ব হ য! কেহ বালবেন, মসাবপান 5: হাঠার মুতার প্রত 
কারণ, কেন সে বাক্তি আলোক না লইম। অন্ধকাবে আমা? কেই বলিবেন, 
দুরদৃ্ট তাহার অপবাত মৃত্যুর প্রদান কারণ । যে হে£ ছুরদুগবশতঃ সে 
ব্য আলোক না লইমা অন্ধকারে অ।দিগ্রাছিল, সর্প তথায় উপস্থিত ছিল এবং 
উহার লেজের উপর পা দিয়াছিল। আবার কেহ ধলিষেন, দৈববশতঃ (১) 
018099) সর্প তথায় ছিল এব* উহার দংশনে তাহার মৃত্য ঘটিয়াছে ; অভএব 
তীর মৃত্যু কেবল দৈববশাৎ ঘটিয়াছে। যাহাইউক, এ ঘটনার কারণপরম্পরা 
অনুসন্ধান করিলে স্পষ্ট গ্রচীতি হইবে, অসাবধানতার অত ই ব্যক্তি দোষী 
হইলেও ইহা তাহার মুত্র প্রকৃত কারণ নহে, কারণ লে ব্যক্তি মাঁজীবন 
আলোক না লইয়। এবূণ অন্ধকারে বেড়াইয়াছে। আবার সর্পের উপর পা 
দিলেও কখন কখন লোকে উহ। বারা দই হয় পা এবং কখন কথন দ্ট হইয়াও 
সৃত্যুদুখে পতিত হয় না। এস্থলে সর্প দংশন তদীয় মৃত্যুর নিমিত্ত কাগণ 


নুখছুঃখের বিচার । ৩০৩ 


হইলেও তাহার প্রাক্তন কর্মফল ইহার প্রধান কারণ। যেষে অবস্থার 
যোগাযোগে এ ব্যকি পঞ্চত্ব পাইল, তদীয় কর্মফল সেই দকল অবস্থার পূর্ণ 
যোগাযোগ ঘটাইয়। দিয়াছে এবং তাহার বিনাশাভি প্রায়ে পর্পকে নিয়োজিত 
করিয়াছে। 

মনে কর, একব্যক্তি জন্মান্ধ হইয়া সংসারে অশেষ কষ্ট পাইতেছে। এ 
স্থলে এ ব্যক্তির জন্মান্ধ হইবার প্রকৃত কারণ কি? শরীরতত্ব বলিবে, যে দকল 
পরিবর্তনপরম্পরা দ্বার! নেগ্রদ্বয় জরায়ূগর্ভে পূর্ণভাবে বিকশিত হয়, উহাদের 
ক্র হওয়ায় সে জন্মান্ধ হইয়াছে । এ ঝ/ক্তির নেব্রস্ফুরণে কেন তাদৃণ ব্তি- 
ক্রম ঘটিল? এম্থলে বে।ধ হয়, যে সকল অবস্থার খোগাষোগে উহ্ভাগ নেত্রদবয় 
পৃণত্ব প্রাপ্ত হম নাই, উতর প্রাক্তন কর্ল সেই সকল অবস্থার পুর্ণ যোগা- 
যোগ ঘটাইয়| উহাকে জন্মান্ধ করিধাছে। এখন যদি জিজ্ঞস। কর, পূর্ব 
জন্মের কোন্‌ মহাপাপ হইতে সে বাক্তি জন্মান্ধ হইয়াছে, তাহা কেহ বলিতে 
পারেনা । আমরা এই পর্যান্ত জানি কম্মফল আমাদের যাবতীয় সথখদুঃখের 
মূলীভূত কারণ। কির, কোন পাপপুণ্য কি ফল ভোগ করিতে হয়, 
তাহা আমরা কেমন করিয়া বুঝিব? 

পাশ্চাত্য পপ্ডিতউগণ বলেন, মঙাম্ব। বুদ্ধদেব প্রাচ্যজগতে কম্মক্ষল প্রথমে 
প্রচার করেন। কিন্তু ইহ প্রাচীনকালেব অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মত। আমা- 
দের পরম পৃজনীয় শ্ীরুঞ্দেব ভাহার সহশ্রবৎসর পূর্বে জগতে এই শ্রেএমত 
প্রচার করিয়া যান। 

ৃষ্টধঞ্ণ এহিক কর্ম ভালরূপ মাণে বটে; কিন্তু ইহা আদৌ প্রাক্তন 
কর্মফল মানে না। ইহার মতে এঠ ক্ষণগ্থায়ী জীবনের কর্ধ্ের জন্য অবিনশ্বর 
আত্মাকে স্বর্থে ৪ নবকে বাস করতে হয়। পুণ্যকন্খের জন্য ইহ। স্বর্গে যায়) 
আর পাপকম্মের জন্ত হই। নখকে বাস কবে। যাহার। জন্মান্ধের ন্যায় সংসারে 
অকারণ কষ্ট গায়, তাহারা স্বর্গে পুরষ্কুহ হবে বলিয়। এ ধর্দনকল? প্রবোধ 
দেয়। যাহাহউক গুষ্ট ধর্ম সংসারের সথধছুঃখের প্রকৃত কাবণ বুঝিতে পক নাই। 

এখন জিজ্ঞাস্য, প্রাক্তন কম্মক জীবাত্সাকে কি প্রকারে চালিত করে? 
এ সংসার যেমন ইহার এ: কর্মক্ষেত্র ; সেইরূপ ইহার নান! কর্ণক্ষেত্র আছে। 
এখানে যেমন উঠা মন, ইঞ্জিয় ও সুলদেহযোগে বাহ জগতের সহিত সম্বন্ধ 


৩৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


হইয়| বিবিধ বিষয় উপভোগ করিতে করিতে বিবিধ স্থখদুঃংখের ভাগী হয়, 
সেইরূপ খন্তান্ত লোকে ইহ! বিভিন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া বিভিন্ন গ্রকার 
হুখদুঃখের ভাগী হইবে । কিন্তু সকল লোকে জীবাত্ব। নিজকৃত কর্মাহূলারে 
কর্মদেহ লাভ করিয়। কম্মফল ভোগ করিবে। 

যে মন ও শরীর লঙয়া স্বীবাজ। ইহসংলাবে প্রবেশ করে, তাহাও ইগার 
প্রাজন কর্ধানুদারে-স্থিরীকত হঈয়া থাকে এবং ইহার সেই জন্ত দেহ বাহ্‌ 
জগতের সহিত যেরূপ সম্বন্ধে সম্বন্ধ ও জড়িত হয়,.তাহাও ইহার কর্মান্ূদারে 
্থিরীকৃত হইয়া থাকে। এক্গগতের নিয়মান্্পারে পুরুষনিষিক্ত বীর্ষেযর 
সহিত স্ত্রীখোণিতের মিলন হইলে জীন মংদাবে বাক্ত তদ্ব। এই জীব ঘোট।- 
মুটি পিতামাতাব শারীরিক ও মানদিক গুণাগুণ উত্তরাধিকার করিয়া নিজ 
দে€ এ মন প্রাপ্ত হয়। যে জীবাঝ। এখন জীবনধপ সংসারে ব্যক্ত, ইছা জন্ম 
গরিগ্রহের জন্য উপযুক্ত পিতামান্তার যোগাযোগ প্রাপ্ত হয়। এজন্য প্রাক্তন 
কর্ধান্থদারে এসংদারে কেহ রাজপুত্র, কেহ ব| ভিক্ষুকপুত্র হয়। অন্ধদৈব 
কর্তৃক চালিত হইয়া কেহ রাজকুলে বা ভিক্ষৃুককুলে ঝন্মগ্রহণ করে না। 
আরও দেখ, এক পিতামাতার দস্তানদিগের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ধপ্রবুতি লইয়া 
বিস্তর প্রভেদ দৃ্ হয়। এবিষয়9 উহাদের প্রাক্তন কর্মানথদারে অন্থশাদিত 
হইম়। থাকে। ঘিনি পূর্বক্ন্মে বুদ্ধিবৃত্তি ৪ ধর্ম প্রবৃত্তি সম্বন্ধে যেমন 
উন্নভিলাভ করেন, ইহজন্মে তাহ। তাভার সহজাত হইয়। থাকে । এজন্য এক 
পিতামাত।র সন্তান দিগের মধো এতৎ সম্ন্ধে বিস্তর গ্রনেদ দেখা যায়। 


অধ্যাত্বিজ্ঞানমতে স্থখছুঃখের যথার্থ প্রকৃতি । 


এই মায়াময় সংসারে সামাদের যাবতীয় স্থখছুঃখ কেবল মাধাক্সন্থ ৪ 
অনিত্য। মিছে মায়ায় মুগ্ধ হইয়। আমরা ইহার্দিগকে অন্ুগ্গণ ভোগ. 
করিতেছি। 

ভগবান শ্রীরুষ্ বলেন :-- 

মাত্রাম্পর্শাস্ত কৌন্তের শীতৌফমথখছুঃখদাঃ 
আগমাপাক্িনোঞ নিত্যাত্তাংস্তিতিক্ষম্ব ভারপ্ত। 
(গীতা) 


সুখহুঃখের ৰিচার। ৩০৫ 


“শীত ও উষ্ণ, কর্কশ আলোক ও অন্ধকার, স্ুরূপ ও কুরূপ, মধুর ও তিক্ত 
স্বাদ। মধুর ও কর্কশ শ্বর, সুগন্ধ ও দুর্গ, প্রভৃতি সংসারের যে সবল ঘন্ঙ্ 
ভাব হইতে আমাদের সুখছুঃখজ্ান জন্মে, উহারা পঞ্চেন্দিয়ের মহিত উহা" 
দের ভোগ্য বিষয়গুলির সংযোগবশতঃ উৎপন্ন হয়। এ লকল ভাব সর্বধা 
অনিত্, একবার আসিতেছে ও পুনরায় চলিঘ। যাইতেছে। তথাচ ঘতদিন 
জীবন ধারণ করিবে, ততদিন, উহা্দিগকে পুনঃ পুনঃ ভোগ করিতে 
সকলেই বাধ্য।” ইহারা মায়াজন্ত ও অনিত্য হইলেই বা কি হইবে? 
ইন্দিঘগণের ক্রিয়া হইতে কাহারও ত কিছুতে নিষ্ভুতি নাই ) সে জন্ত জীব- 
দশায় সকলে ইহাদিগকে মন্থক্ষণ ভোগ করিতেছে । এই প্রকারে মন ও 
ইন্জিয়গণের ক্রিয়াবশত; জীবাত্মার স্থুখদুঃখজ্ঞান জন্সিতেছে। এই জ্ঞান 
জন্মাইয়! মায়। ইহাকে প্রাক্তন কর্মফল ভোগ করায়। | 

মানব প্রকৃত অবস্থায় থাকুন বা অপ্রাক্কৃত অবস্থায় থাকুন, তিনি 
অসভ্য হউন ব| স্বসভ্য হউন, তিনি যে অবস্থায় জীবন অতিবাহিত 
করুন না, তাহার কোন অবস্থা প্ররুতির ব্রিগ্ুণের ক্রিয়ার বহিভূর্ত নহে। 
এই ত্রিগুণের অসংখ্য সংযোগ ও বিয়োগ বশত: সংসারের প্রত্যেক ঘটনাতেও 
প্রত্যেক বস্তুতে স্ৃধছুঃখের তারতম্য ঘটিতেছে। সংসারে যে বন্ধ যত 
উৎকৃষ্ট, সে বস্থ আবার তত নিকষ্ট) যে বন্ত যত হখদায়ক সে বস্ত তত 
ত:খদায়ক;) তাহার সাক্ষ্য দেখ, ইংরাজরাজেব ভারতশাপন যেমন এক দিকে 
উৎকৃষ্ট, তেমনি অপরদিকে মহা! অপকুষ্ট। 

সংসারের নানা বিষয় ভালরূপ পধ্যবেক্ষণ কর, উপরেক্ত কথার সত্যতা 
বুঝিতে পারিবে। চন্দ কলঙ্ক, কমলে কণ্টক, কুহনমে কাঁট, মধুতে ভীব্রতা 
ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। যে ওষধ এক দিকে অশেষ রোগনাশক বলিগ্না 
অমৃতন্বরূপ, তাহাই আবার সংসারে প্রাণনাপক মহাবিষ। স্সেহের পুলি 
যে পুত্রকে দেখিয়া তুমি অপার আনন্দে উফুল্ন হও, সেই পুত্রের বিয়োগে 
তুমি জগৎ অন্ধকার দেখ ও হাহাকার কর। 

এই অ্িগুণের ক্রিয়াবশতঃ কি মানব, কি ইতরজন্ধ কেহই সুখহুঃখের 
হাত হইতে অব্যাহতি পায় না। ইতর জীবজন্তগণ প্রাকৃত অবস্থায় আছে। 
উহাদের সুখের ভাগ যেমন জল্প, দুঃখের ভাগও তেমনি অল্লা। মানব 

৩৯ 


৩৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধর্ঘয | 


অগারুত অবস্থায় আছেন। তাহার সুধৈশ্বর্য যেমন একদিকে বাড়িতেছে, 
তেমনি অপর দিকে তাহাকে নানা কষ্ট ও দুঃখ ঘিরিতেছে। থে বাম্পীয় 
রথ ও ট্রামকার আমাদের গমনাগমনের অশেষ সুবিধা! করে? তাহাই আবার 
আমাদিগকে পঙ্গু করিয়া ফেলে । আমরা যেমন নানা যন্তার্দি উত্তাবন করিয়া 
আমাদের স্ুধবর্ধন করিব ছুঃখও তেমনি উঠার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িবে। 
সংলারে ছুংখ ছায়ার হায় সুখের অন্ুগমন করে। ভাতা বৃদ্ধির সঙ্গে 
মানবের হুখরাশি যেমন একদিকে বাড়িতেছে, তেমনি ছুঃখরাশিও অপরদিকে 
সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে থাকিবে। যে বাম্পীয় কল শ্রত্যপ্প সময়ে বস্ত্র বয়ন করিয়! 
উহ্বাকে স্থলভ মূল্যে ব্ক্রয় করিয়া লোকের স্থুখ বর্ধন করে, তাহাই 
আবার সহশ্র সহশ্র তন্তবায়কে নিরলস করিয়া ফেলে। স্থুখহুঃখ সম্বন্ধে গ্রকৃ- 
তির এইক্ূপ অখগ্ুনীয় নিয়ম চলিতেছে.। 

সংসারের যাবতীয় ছুঃখ ও ক্লেশ আত্মীর অশেষ মঙ্গলের জন্য পরিকল্পিত । 
£খ ভোগ না করিলে জীবাত্মার যথার্থ শিক্ষা! ও উন্নতিলাভ হয় ন|। 
ছুঃখানলে দ্ধ না হইলে কেহ নিজশ্রেয বুঝিতে পারে না । যেমন অগ্সিতে 
দগ্ধ হইলে স্বর্ণ দ্বিগুণ উজ্জপ্য লাভ করে, সেইরূপ ছুঃখানলে দগ্ধ হইয়া 
জীবাত্মাও ধর্পথে অধিক অগ্রসর হয়। শোকের আর্তনাদ, হাহাকার 
রোদন ও দীর্ঘনিশ্বাসের ভিতর আত্ম। যেরশ স্থশিক্ষা পায়, মুখের ক্রোড- 
দেশে চিরদিন পালিত হইলে, সে শিক্ষার শতাংশের একাংশও হয় না। 
ধিনি জীবনে যত দুঃখ ও কষ্ট পান, ত্বাহার আত্মার ততোধিক শিক্ষা 
জাভ হয়। সকলেই স্থখে থাকিতে একাস্ত অভিলাধী বটে; কিন্তু আমাদের 
অশেষ মঙ্গলের জন্য করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে সময়ে সময়ে নানায়প 
যন্ত্রণা ও কষ্ট দেন। বিপদে পতিত হইয়া বা রোগশোকে জর্জরিত হইয় 
যখন আমর! “কোথায় মা ছুর্গে দুর্গতিনাশিনি', বলিয়া প্রাণভরে ডাকিতে 
থাঁকি, তখন ম৷ দুর্গার অপত্যন্সেহ তাঁপিততনয়ের জন্ত উথপিয়! পড়ে এবং 
আমাদের আত্মাও সেই প্রেমপীযুধ পাঁন করিতে করিতে আধ্যাত্মিক পথে 
অধিক অগ্রসর হইতে থাকে। 


সংসারের এত জালাধন্ত্রণা, এত রোগশোক, এত বিপদ আপদ, 
আত্মার মলের জন্ত জানিবে। ইহার! ত যথার্থতঃ উহার কর্মদণ্ডের জন্ত 


সুখছুঃখের বিচার। ৮৯৭ 


“ নিছিত। রাজাধিরাজ ও পথের কাঙ্গাল, প্ডিত ও মূর্খ, সকলের উপর 
সমান বিপদ আপদ ও রোগশোক পতিত আছে। নকলেরই মন্তকের উপর 
ডিমোক্লাহটিসের তরবারি চিরদিন ঝুলিতেছে। 


সংসাররূপ মহানাট্যশালাম় কলে বিবিধ সাজে সজ্জিত হইয়া নিজ নিজ 

পাল! গাইতে আইপেন। কেই রাজ! মাজেন, কেহ ব তিক্ষৃক সাজেন। 
কেহ পণ্ডিত সাজেন, কেহ ব৷ যূর্থ সাজেন$ কেহ উকিল সাঞ্জেন, কেহ 
বা ডাক্তার সাজেন। এক কর্মফল সকলকে ভিন্ন ভিন্ন সাজে সঙ্জিত 
করে এবং বিধাত| কলের কর্মদণ্ড দেন। বঙ্গের রত্বাকর কৰি গান-- 

মুটে মজুর কি রাজ! রর 

এ নংসারে সব সংমাজ। | 

যার যেমন কাজ, তার তেমন পাঞ্জ 

বিধি দেন লাজ।। 


রাঁজাধিগঙজ হও, পথের কাঙ্গাল হও কশ্মদণ্ হইতে কাহারও নিগার 
নাই। এ সংসারে গকলকেই সমভাবে নিজ কর্দণ্ড ভূগিতে হয়। 

এই যে রাজ্জাধিরাজ রত্বধচিত সিংহাগনে রত্বথচিত রাজমূকুট ধারণ 
করিয়া উপবিষ্ট আছেন, ধাহার মুখারবিন্দেব একটী কথ। শ্রবণ করিবার জন্ 
লক্ষ লক্ষ লোক সদ! উদ্থীব, ধাহার সামান্ত কপাকটাক্ষপাত পাইবাগ জন্ত 
উহার! সদ! হৃড়াহুড়ি করে, তিনি কি নিজের কর্্দণ্ড ভোগ করেন না? 
যখন গভীর নিশীথ রাত্রে তিনি রাজকার্যযের চিন্তায় অস্থির হইয়া কাতর কণ্ঠে 
নি্রা্দেবীকে আহ্বান করিতে থাকেন, তখন তাহার কিরূপ অবস্থা হয়। তৃমি 
কি তাহা একবার ভাবিতে চেষ্ট। কবিবে? তখন কোথায় বা তাহার বাহা 
আড়ম্বর! কোথায় বা তাহার রাক্মুকুট ! কোথায় বা তাহার জরিসাচ্চার 
পোষাক । কোথায় বা তাহার ধ্বজাপতাকা! তিনি ভাবেন, এ সকল 
গঙ্গার জলে প্রক্ষেপ কর। আমি যদি গরীবের ঘরে জন্মিতাম, আজ আমায় 
এত কষ্ট পাইতে হইত না। এই প্রকারে তিনি নিজের হুঃখ গ্রকাশ করিবেন । 

এই যে একজন মজুর ঈশ্বরদত্ত হস্তপদের রাজা হইয়া! সারাদিন কান্ত 
পরিশ্রম করিতেছে ও দিনাস্তে শাঁকান্ন গলাধরণ করিয়! নিপ্রাদেবীর ক্রোড়দেশে 
স্থখে শয়ন করিতেছে ইহাকে দেখিয়! সাধারণে বলিবে, ইহার মত অভাগা 


৩০৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধন্মা। 


সংসারে আর কেহ নাই। কিন্তু একজন রাজা বলিবেন, লোকে তগন্যা বলে 
গরীবের গৃহে জন্ম গ্রহণ কসে। থাহা হউকঃ এ সংসারে সকণেই নিঙ্জ নিজ 
কর্মদণ্ড ভোগ কৰিতেছে। 


এ জগতে স্বৃথ ত্রিবিধ, যথা 
(১) নসাত্বিক। 
(২) রাক্গনিক। 
(৩) ভামসিক। 


ভগবান শ্রকৃষ্ণ খপেন :-- 


ঘ্তদগ্রে বিষমিব পরিখ|মে মধুরং 
'তস্থখং সাত্বিক' প্রোক্তমাত্ববুদ্ধিগ্রলাদজমূ। 
(গীতা) 


“যাহা অগ্নে বিষতুল্য, পরিণামে মধুর এবং যাহা আত্মপ্রসাদ ও জ্ঞানামু- 
শীলন হ৯তে জন্মে, তাহাই আমাদের সাত্বিক দুখ ।” যেকার্ধে নানা বাধা 
বিজ্প উপস্থিত হয় এবং আমাদিগকে নানাকষ্ট পাইতে হয়, পরিশেষে কার্দেযাদ্ধার 
হইপ্পে থে বিমল আনন্দ ভোগ কথা যায়, তাহাই আমাদের সাত্বিক স্খ। 
বিবিধ ধশ্মাহঠান করিয়া মনে যে আত্মগ্রমাদ লাঙ করা যায় এবং জ্ঞানানগুশীলণ 
করিতে করিতে ঘে বিমল আনন্মভোগ করা যায, ঠাহাই আমাদের সাত্বিক 
সখ। এুধেের মধ্যে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ 

বিষয়েপ্রিছযো গাদ্যত্তদগ্রেধ্মৃতোৌপমং 
পরিণামে বিধমিৰ তৎন্থখং রাজসংস্কৃতং | 
(গীতা) 


প্যৎকালে ইন্দ্রিয়গণ উহাদের ভোগা বিষয় ভোগ করিতে থাকে, তখন যাহ! 
প্রথমে অমুততুলা, পরে বিষতুল্য হয়, তাহ! আমাদের রাজিক সখ |* মেঠাই 
মঞ্জ থাইতে বড় সুখ; কিন্তু অতিরিক্ত খাইলে পীড়| উৎপার্দন করে। রাব্রি- 
জ্বাগরণ করিয়া থিয়েটার দেখায় বড় আমোদ) কিন্ত তন্বীরা পড়া জন্মিতে 
পারে ; এজন্ত উহারা আমাদের গাজসিক সখ । সংসারে ঈদৃশ স্থখ মধ্যম। 


সুখছ্ঃখের বিচার । ৬০৯ 


ধদগ্রে চান্ৃবন্ধে চ স্ুখং মোহনমাত্নঃ 
নিদ্রালগ্ত পমাদোথ: তত্তামসমুদাস্বতং | 
(গীতা) 

"যাহা অগ্রে এবং যতক্ষণ খাকে, ততক্ষণ স্থখদায়ক এবং আত্ম।কে মোহিত 
করিয়া বাঁধে এবং য|হা শিল্তা, আলস্য ও গ্রমাদ হইতে উৎপন্ন হয়, সেই প্রকার 
নিকট হখকে তামসিক সখ বলে। স্ত্রী নহবাস, মগ্যপানঃ। পিজ্রা আলন্ত 
প্রভৃতিতে এইরূপ স্থধ ভোগ হয়। 

নংসাগে আমাদের দুঃখ ও ভ্রিবিধ । যথা-- 

(১) মানপসিক। 

(২( খারীরিক। 

(৪) দৈবিক। 

যেকোন বিষয় হইতে আমাদেন মনে কষ্ট উপস্থিত হয়, তাহাই আমাদের 
মাননিক কষ্ট। সংসারে অসংখ্য বিষম হইতে ইহা উত্পন্ন হয়। শরীরে নান।- 
বিধ রোগয্থণা হইতে যে কষ্ট পাওয়। যায়, ঠাহাই আমাদের শারীরিক দুঃখ। 
আর দুর্ভিঙ্গ, মহামারী প্রভৃতি দৈবঘটলা হইতে আমাদের যে সকল বিপদ 
আপদ ও কষ্ট হয়, তাহাই আমাধের ঠদবিক ছুঃখ। 

এই প্রকারে আমর সংসারে জিবিধ সখছুঃখের বশীভূত হইয়া কর্মফল 
ভোগ করিতেছি। 


জন্মলগ্রানুপারে মানবের হৃথছুঃখ। 


এরাধুগর্তে বর্ধিত হইয়া জরামুজীবণ অবসান হইবার সময জীব আত্মার 
প্রাক্তন কন্ধান্ুসারে ভিন্ন ভিন্ন লয়ে ভূমিষ্ট হয়। ধাত্রীবিষ্1! ( 1110771610 ) 
কোন্‌ মুহূর্তে মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হইবে, তাহ! বলিতে পারে না। এশাস্জস 
এই পর্যান্ত জানে, জরাযু হইতে পুষ্প (28025) যখন পৃথক হইবার উপক্রম 
হয়, তখন মাতার প্রসববেদন। আরত্ত হয়। 

এখন ষে লগ্নে বা মুহুর্তে মানবশিপ্ড ভূমিষ্ঠ হইবে, তাহা তদীয় জীবমে সর্ব 
প্রধান ও অত্যাবস্থীক মুহূর্ত; কারণ এই জন্মলগ্নানুদারে ইহার যাবতীয় স্থখহঃখ 
নবগ্রহথ কর্তৃক যথাবিধি নিম্বাস্রত হয়। জন্মলগ্নে নবগ্রহ ও নক্ষত্রাদি রাশিচক্রের 


৬১, বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


যে গৃহে ষে ভাবে অবস্থিতি করে, উহঠারা আজীবন তাহাকে তদনুকণ ফলাফল 
গ্রদ্দান করিবে এবং লগ্লান্থমারে যখন গ্রহাদির যেরূণ সঞ্চার হইবে, তন 
উহ্বার| তাহাকে তদমুরূপ অবস্থোচিত স্থথছুঃখের ভাগী করিবে। 


আমাদের স্থশিক্ষিত বাদ্ধবগণ মণে করেন, ফলিত জ্যোতিষ পুরাকালীন 
কুসংস্কারের ভগ্ন(বশেষ মাত্র। সুসভ্য ইউরোপথণ্ডে ইহাব ঠাদৃশ মমাদর নাই 
দেখিয়! তাহার! একঁপ ভাবেন। তাহাদের মনে রাথ। উচিভ, যেমন সংস্কৃত 
দেবভাষা, সনাতন হিন্দুধর্ম, ষড়দর্ণন ও আমুর্কেদ আমাদের পূর্বতন জাতীয় 
গৌরবের অক্ষয় কীর্িগুপ্ত, সেইরূপ ফলিতজে]াতিবও আধাজাতির বিদ্যা বৃদ্ধির 
সষাক্‌ পরিচায়ক। এই সোগাগ ভারঙ হইতে এশার অখাগ্ত দেশে নাত ও 
গ্রচারিত হইয়াছে। | 


বল দেখি, যে শান্তর গণন। ঘবার। পরাবণের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি পূর্বান্থে 
নির্ধারিত করে এবং যাহার গণন। প্রায়ই ছবহু সত্য ঘটনায় পরিণত হয়, সে 
শীন্রকে অলীক ও কার্পনিক বলিয়া কি কদা দ্বণ। কণ। উচিত? সত্য বটে, 
আজকাল হিন্দুসমা্জে রাজার উতৎ্মাহ ও পৃঈপোষণের অভাবে ইহার খিগুর 
অনার ও অবনতি দেখ! যায়, তখাচ বথন ইহ! এতক্চাল ব্যাপিয়া সমাঞ্জে 
চলিয়! আদিতেছে, তখন ইহাকে কাচ অলীক ও কাল্পনিক বপিয়া অবজ্ঞ। কর! 
উচিত নয়। পরস্ ইহার উন্নতিকল্ে সাধ্যমত চেষ্। কর উচিত। কালগতিকে 
ইহাতে যে নকল দোষ ও ভ্রম আলিয়া পড়িয়াছে, উহাদের সংশোধন করা 
একান্ত আবশ্তক। এখন ভারতে জয়গুরের ণেই হিতৈষী জয়সিংহের ন্যায় 
রাজা নাই, ধিনি এতদর্থে লক্ষ লক্ষ মুগ্র। ব্যয় করিবেন । 


জ্যোতিষ শাস্ত্র ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আলিতেছে। 
অনেকের বিশ্বীন, রোমকপুরনিবাসী যে অন্থ্র মক্্দেব স্ুধ্যদেবের নিকট এ 
শান্তর শিক্ষা করেন, তিনি আধুনিক পৃথিবীর মানব নন। যৎকাঁলে ইহাতে 
দীর্ঘকাম্্ অস্থরগণ বিচরণ করিত, তিনি সেই সমগ্ে প্রাদুভূতি হন। কেহ কেহ 
বলেন, পুরাকালে যোগনিদ্ধ মহবিগণ ঘোগবলে এ শাস্ত্রের জ্ঞানলাত করেন। 
ঘদি যোগবলে ইহার প্রাপ্তি 'অস্বীকাৰ কর, ইহা যে আমুর্বেদের ন্যায় অগাধ 
পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার চরম ফল) সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই। 


সুখছুঃখের বিচার । ৩১১ 


বেশ জানিবে,জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে গ্রহনক্ষত্রাদির সঞ্চার ও স্থিতি 
ভালরূপ পধ্যবেক্ষণ করিতে করিতে এবং সেইসঙ্গে বহুকাপ ধরিয়া! লক্গ লক্ষ 
মানবের জীবনী তন্ন তন্ন করিয়া! আদ্যোপান্ত ও একাদিক্রমে অনুসন্ধান করিতে 
করিতে এ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ও নিয়মাবলি বিধিবদ্ধ কর! হইয়াছে। 

পাশ্চ।ত্য জগতে ফলিকদ্যোতিষের আদর নাই। তথায় জনসাধারণকে 
পুরুষকার বলে আধিভৌতিক উন্নতিসাঁধনে প্রোত্দাছিত 'করিবার জন্ত ইহার 
এত অনাদর করা হয়। অনেকে বলেন, এ শান্তর মানিয়। চলিলে, লোকে 
্বতঃ উদ্যমবিহীন ও কাপুরুষ হইয়া পড়ে। যাহার অদৃষ্ট ভাল হইবে; তিনি ত 
ত্বতঃ পুরুষকার বলে আত্মোক্নতি সাধন করিবেন। তবে কেন এ শাস্ত্রের দোষ 
দাও? 

ফলিত জ্যোতিষদ্বার! বুঝা! যায়, জীবনের ঘটনাবলি যতই কেন রহস্যময় 
হউক ন/উহারা গ্রহাদির সঞ্চারবশতঃ ঘটিতেছে এবং উহার! পূর্বাহ্ে স্থিরীকৃত 
থাকে । ইহাতে বোধ হয়, মানবের দ্বাঁধীন ইচ্ছ। অনেক সময়ে দৈব ইচ্ছা স্থার। 
চালিত হইতেছে । জীবনের কর্ফল, গ্রহাদির শুভাশুভ দৃষ্টি, দৈব ইচ্ছা ও 
বিধাতার কার্ধ্য সকলই এক হ্যত্রে গ্রথিতা। মানবের বুদ্ধি ৰা স্বাধীন ইচ্ছা 
উহাদের সম্পূর্ণ অধীন। র্‌ 

এ শাস্ত্র বিরুদ্ধে একটা মহৎ কথা সময়ে সময়ে উত্থিত হইয়া থাকে | 
যদি ইষ্টকালের গ্রহাণির স্থিতি স্চারদশনে সমস্ত জীবনের ফলাফল নির্ধারিত 
করা যায়, তবে একলয়ে জান রাজপুত্র ও ভিক্ষুকপুত্র, উভয়ের জীবনীদন্বন্ধে 
কেন এত পার্থকা দেখিচ্চে পাও? ইহার কয়েকটী কারণ বুঝিতে পার! যায়। 
প্রথমতঃ ষদ্যপি উভয়েই এক মুহর্তে জন্মগ্রহণ করে, তখাপি নিমেষ, কাষ্ঠ।। কলা 
ও ক্ষণ লইয়। উহাদের ইষ্কালের কিছু না কিছু পার্থকা হয়৷ পড়ে, 
যাহাতে উহাদের জীবনের সুখদুংখ এত বিভিন্ন হইয়া থাকে। 

ঘিতীয়তঃ এ সংসারে সকলেই নিজ নিঙ্গ অবস্থাথসারে সৃখছ্ঃখের ভাগী 
হয়। এক রাজকুমার দেশবিদেশ জয় করিয়া! বা বনের এক ব্যাস্ত শিকার 
করিয়। যেরূপ আনন উৎফুল্ল হন, এক ভিক্ষুকপুত্র একথণ্ড দববন্ত্র পাইয়া ব1 
একটা কোলাব্যাঙ মারিয়। সেইরূপ আনন্দ উপভোগ করে। একজন শেতাঙ্গ 
মাসে সহনর মুদ্রা উপার্জন করিয়া যেস্ধপ স্থখী একজন রৃষ্ণাঙ্গ মাসে শতমুত্ 


৩১২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


উপাঞ্ধন করিয়। মেইরূপ স্ুধী। আবার একজন শ্রমজীবী মামে দণটা মাত্র 
মুত্র! উপার্জন করিয়া মেইরূপ স্থখী। বাহথদর্শনে উহাদের অবস্থা যেরূপ 
হউক ন| কেন, মনের হুখছুঃখ তিনজনের প্রায় সমান। গ্রহগণ মগের 
স্থথছুঃখই নিয়ন্ত্রিত করে। যাহার যাহাতে স্ুখছুঃখের বর্দান হইবে, উহীর! 
মেই মকল অবস্থার যোগাযোগ ঘটায়। 

এ শাস্ত্রের বিরদ্ধে আর একটা কথ! সময়ে সময়ে উখিত হইয়! থাকে। 
গ্রহনক্ষত্রগণ অচেতন জড়পিগু মাত্র; উহাদের দ্বারা আমাধের ভাগ্য বা 
নিয়তি কি প্রকারে নিয়ন্ত্রিত হইবে? জড়বিজাঁনণ না হয় সপ্রমাণ করে, চনত 
কুর্যোর আকর্ষণ বশত: সমুদ্রের জোয়ারভাটা! ঘটিতেছে। তাহাতেই বা 
আমর! কি প্রকারে সিদ্ধান্ত করিব, গ্রহনক্ষত্রার্ির ষঞ্চার বশতঃ আমাদের 
চতুদ্দিকস্থ অবস্থাপরস্পরার, বিবিধ নৃতন যোগাযোগে উপস্থিত হইয়া 
আমাদিগকে বিবিধ স্থখছুঃখের ভাগী করিতেছে। 

আরও দেখ, চন্তরতূ্য্যগ্রহনক্ষত্রগণ পৃথিবী হইতে বহুদূরে অবস্থিত । এতদূর 
হইতে উহার আমাদের ভাগ্যলিপি. কিপ্রকাবে চালাবে 2 উহ্বারা যতদূর়ে 
থাকুকন। কেন, ষে অনস্ত ব্যোমাকাশ সকলের নিকট বিরাট, শৃন্যময় বোধ 
হয়, সেই হুমম মাকাশের মধ্যদিয়। উহাদের অধিষ্ঠাত্রী লোৌকপালগণ নিজ নিজ 
লোকের সঞ্চ।র, স্থিতি ও সম্বন্ধ মন্থলারে আমাদের ভাগ্যলিপি চালাইতেছেন। 
ত্বাহার। আমাদের ন্যাঁয় ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট হন না! তাহারা বিশ্বনিয়স্ত| 
বিশ্বেশ্বরের মহাজ্ঞায় তংপ্রত্তিষিত সার্বভৌম শিয়মান্ছদারে সকলের ভাগ্যলিপি 
চালাইয। জগতে এমন বিশ্বজনীন পাখপ্রস্য স্থাপন করিঘ্বাছেন। দেঁবলীল 
অদ্ভূত ও বিচিত্র, কীটাণুকীট মানব কি তাহা বুঝিতে পারে? আমরা এই 
পর্যন্ত জানি, যেমন দেবাধিঠিত ভৌতিক শক্তিনিচয্ন অপরিবর্ধনশীল নিয়মা- 
বলি.দ্বার! চালিত হইমা জগতে অপূর্বব সামঞ্তন্ত ও স্ুশৃঙ্খলত। স্থাপন করে, 
সেইরূপ গ্রহাধিষ্ঠাতি লোকগাঁলগণ নিজ নিঞ্জ জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের স্থিতি ও 
সঞ্চার অন্গুদাবে কত্তকগুলি অধও্য আধিটৈবিক নিয়মান্ুমারে মকলের ভাগ্য- 
লিপি চালাইয়! সমা জজগতেও অপূর্ব সামগ্ুন্য ও স্থশূঙ্খলতা স্থাপন করেন। 

জগতের ইহা একটী আমোঘ সত্য যে, গ্রহাদির বিবিধ সঞ্চার ও ভাব 
বশত যাবতীয় লোকের ভাগ্যলিপি বা স্থখহুঃখ অধিক পরিমাণে চালিত হয়। 


সুখছুঃখের রিচার। ১১৩ 


“শুভ গ্রহের শুভযে।গ বশতঃ তুমি সংসারে নানাদকে অশেষ স্খভোগ কর 
এবং কুগ্রহের কুষোগ বশভঃ তুমি নানাদিকে নিগৃহীত হইয়া অশেষ কষ্ট পাও । 
একাদশ বৃহম্পতিতে জন্ম গ্রহণ ক|রয়! তুমি ধনপুত্রে লক্ষমীগাভ কর। আবার 
শনির দশায় পতিত হইয়া তুমি সর্বব্ান্ত হও বা প্রাণাস্ত কষ্ট পাও! যাহার 
ধনস্থানে পনি থাকে, তাহার অথ চিরদিন উড়িতে থাকে এবং অনেক লময় 
বুখ। কাজে, ব্যয় হয়। যাহার ধনগ্কানে শনি ও বাছু দই পাপগ্রহ থকে? তাহাকে 
আজীবন খণ পরিপোধ করিতে হয় এবং কিনি কখন রুপষাদের টাদবদনখানি 
দেখিতে পান না। বাহার পঞ্চন পুত্রের ঘবে খনি খাঁকে, তাহাব পুর জন্মায় 
না, জন্মিলেও অধিক(দিন বাঁচে না|! যাহার এ ঘরে বৃহম্পতি থাকে, তাহার 
অনেকগুলি স্থসম্তান জন্মগ্রহণ করে এবং তাহাদের দ্বার। তিনি অশেষ স্থথে 
স্বখী হন। বাহার সপ্তম জায়াগৃহে শনি থাকে, তাহার স্ত্রীবিয়োগ হইতে থাকে 
এবং তিনি কদাচ স্ত্রী লইয়। স্থ্থী হইতে পারেন ন1। যাহার এঁ গৃহে বৃহস্পতি 
থাকেন, ঠিনি পরমান্থনারী ৪ অশেষ গুণবতী ভার্ধা। পাইয়া অশেষরূপে সুধী 
হন। এইরূপ জন্মকুগুপার' ভিন্ন ভিন্ন গৃহে শুভাশ্তও গ্রহ থা;কয়া সকলের শখ 
দুঃখ অশেষরূণ নিয়ান্ত্রত করে। ও 
যেমন বাধিকগতি বশতঃ বিভিন্ন ঝতুর আধির্তাৰ হওয়াতে পৃথিবী কোন 
সময়ে বিবিধ ফল পুপ্পে শোভিত হইয়া রমণীয় মুত্তি ধারণ করে, কোন সময়ে 
শীতগ্রীত্মের আতিশর্ধাবশতং ভী'ষণসূর্তি প্রদর্শন করে, সেইরূপ শুভাগুভ 
গ্রহাদির সঞ্চরবশতঃ প্রত্যেক মানবের জীবন কোন ন। কোন সময়ে 
অশেষ সুখে পূর্ণ হয় বা কোন না কোন সময়ে নান। দুঃখেও বিপথে 
আকীর্ণ হয়। 
রাশিচক্রে মন্বন্ধানথলারে শুভাগুভ গ্রহগণ শরীরের স্বস্থ্যান্বাস্থোর উপরও 
পূর্ণ অন্ুশাদন চালায়। কেন নানাব্যাধি আরোগ্যলাভ করিতে সপ্ত, দ্বিগণ্ড, 
ব। চতুঃসপ্ত দিবস লাগিয়া থাকে? অনেকের বিশ্বাদ, পরারের উর চন্দ্রের 
আকর্ষণ বা অন্থুশাপন বশতঃ এন্ধপ ঘটে। কেহ কেহ বলেন, দেহস্থ যন্ত্র 
বিশেষের উপরও গ্রহবিশেষের পুর্ণ অন্ুশ।সন চলিতেছে । এজন্য পাপগ্রহের 
ংযোগ বশতঃ শরীরের যস্ত্রবিশেষ বিকৃত হইন্না বোগবিশেষ উৎপাদন 
করে। 
৪০ 


৩১৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম 


কেন চিকিৎসাবিজ্ঞ।ন সকল ব্যাধির প্রস্তুত কারণতত্ব নির্ণয় করিতে পাখে 
না? ঠাণ্ড। লাগিলে কাহার সর্দিক।শ, কাহার ফুস্ফুসপ্রদাহ ( 19790110108 ) 
কাহার যকৎগ্রদাহ, কাহার ব। বাতজর হয়। কেন এরূপ ঘটে? মন্ত্রগুলির 
ধ্যাতুগত দৌর্বল্যবশতই কি এরূপ ঘটিয়। থাকে? বিজ্ঞান যাহাই 
বলুক না কেন, অনেকের ধারণ দেহস্থ যন্ত্রুলির উপর গ্রহাদির অহু- 
শাদনবশত: সকলে নান! সময়ে নানা পীড়া আত্্ান্ত হয়। 


আরও দেখ, রাশিচক্রের গননান্গুসারে গ্রহবিশেষ মানববিশেষের মৃত্যুপতি 
বা মারকেশ হইয়া থাকে। যখন এই কুগ্রহ আইসে এৰং সেই লঙ্গে 
তেমনি নানা কুযোগ ঘটিয়া যায়, তখন তুমি সহম্র উপায় কেন অবলম্বন 
কর না, সহম্্ কেন অত্যুৎকুষ্ট ইধধ সেবন কর না, তখন কিছুতেই 
নিয়তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি নাই এবং রবিস্থতের দূত তোমায় হিচড়ে টানিয়া 
লইয়। যাইবে। কেন চিকিৎসাবিজ্ঞান এত অমন্পূর্ণ? কেন সংসারে নানা 
বিধ চিকিংসোপায় প্রচলিত আছে? ছুর্বল মানব নিজের ফন্ত্রণালাঘবের 
জন্ত নানা “উশায় অবলপ্বন করেন বটে) কিন্তু প্রৃতিদেবী তাহার এই 
সকল অনর্থক চেষ্টার উপর বিদ্রুপ করেন) তাঁহার সকল চেষ্টা অখগ্য নিয়- 
তির সমক্ষে ব্যর্থ হুইয়! ষায়। 


ংসারের স্বখছুঃখ কি প্রকার । 


বৈষয়িক ভারতম্যবশতঃ সংসারের সুখছুঃখ সন্ধে ষে ভের্দাভেদ দেখ! 
যায়, তাহ। আপাতদশনে অধিক বোধ হইলেও বস্বতঃ উহা! অধিক নভে । 
দেখ, এ সংসারে কেহ গলার, কেহ বা'শাকান খাইছে) কেহ মেঠাই 
মণ্তা, কেহ বা দধি চিড়া খাইতেছে; কিন্ত মকলেরই উদর পুর্ণ ও 
ক্ষুধা তৃত্ত হইতেছে । কেহ ঢাকাই মস্লিন, কেহ বা খদর পরিতেছে। 
কিন্ত সকলেরই ত লঙ্জ। নিবারিত হইতেছে । শীতকালে কেহ কাশ্মীরি" 
শাল, কেহ বা মেটা চার্দর গায়ে দিতেছে; কিন্তু সকলেরই ত শীত 
নিবারিত হইতেছে। কেহ রৌপ্য পান্ত্রে, কেহবা মৃণুয় পাত্রে জলপান 
করিতেছে, কিন্ত সকল্রেই ত পিপাসা শান্ত হইতেছে । কেহ পরমান্ুদ্দরী 
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রী; কেহ বা কুব্পা স্ত্রী সম্ভোগ করিতেছে, কিন্ত সকলেরই কামগ্রবৃতি 
চরিতার্থ হইনেছে। তবে সংসারে ধের তাবতমা কোথায়? 

সকলে নিজ নিজ অবস্থায় সন্ধপ্ট থাকিতে চেষ্টা পান। খিনি যে অব- 
বাম পতিত হউন না কেন, অভ্যাসবশতঃ ঠিনি গহাতে দন্ধঃ হইয়। 
থাকেন ধবং শুতাশুভ গ্রহাণির সঞ্চার বশত; তাহাতে তিনি সুখহখের 
পথ দেখিতে পান। এজন্য কারাগারে অশেষ যন্ত্রণার মধ্যেও লোকে স্থখের 
পথ দেখিতে পায় এবং গাজপ্রাসাদে অতুল স্থুধৈশ্বর্যোর ভিতরও লোককে 
সপে বাকিতে ততে কীলোগ। তবে সংসারে স্থখের তারতম্য কোথায়? 

ইন্দর যানারোহণ ব পলায় ভোজন করিলে, তুমি যে স্বখী হইবে, 
আর পদব্রজে হাটিলে বা শাঁকান্প ডোজন করিলে তুমি যে ছুঃখী হইবে, 
এরূপ ধারণা যেন কাচ তোমার মনে উদয় হর না। মোটরকার* করিয়া 
ধনবানকে বিস্কারিত হৃদয়ে যাইতে দেখিলে তোমার মন্‌ ফেন কিছুতে 
বিচলিত ন| হয়। তুমি ঈশ্বরদত্ত দুই হস্ত ও ছুই পদের রাজ নিষ্বের 
হস্তপদ চালাহয়! বাহালতবীয়াতে ৪ স্থস্থশরীরে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে 
থাক, ইহাতেই তোমার পরম আনন্দ ও পরম শাস্তি 

কি শীতগ্রধান, কি গ্রীন প্রধান) কি নাতিশাতোফ, সকল দেশে লোকে 
[বশেষ বিশেষ স্বখছুখ ভোগ করে। সেইরূপ কি ধনবান, কি মধ্যবিত্ত, 
ক দরিদ্র, সপ অবস্থায় লোকে বিশেষ বিশেষ সৃখছুঃখের ভাগী হইয়! 
থাকে। যে বক নিতাস্ত দানদরিত্ব, সে বক্তি সারাদিন কঠোর কায়িক 
পরিশ্রম করিয়! শাঁকান্ধে দর্ধোদর পূরণ করিয়। যে বিমল নিদ্রাস্থখ ভোগ 
করে, তাহা একপরন রাজাধিরাজের ভাগে ঘটে না। আর যিনি লক্ষ 
লক্ষ লোকের অধীশ্বর, তিনি বাহাড়ম্ধরে ও ভোগবিলাসে আপনাকে বেষ্টিত 
করিয়া ও তণগ্তকাঞ্চনবৎ নিজ শরীর সযত্বে পালন করিয়। সংসারে থে অনি. 
ব্বচনীয় সখ ভোগ করেপ, তাহ! অগ্ত কাহারও ভাগে ঘটে না সত্য) কিন্তু. 
তাহার হৃায়রাজা অধ্েষণ কর, বুঝিতে পারিবে, অরুষ্থদ চিন্তাকীট্‌ অহ্রহঃ 
তার মর্বগ্রস্থী দংশন করিতেছে । মশীম রাজচিন্ত। সাগরে তদীয় সদয় 
সা! উদ্বেলিত ও আলোড়িত হইতেছে । তাহার মনের প্রকৃত সখ ও শাস্তি 
কোথায়? লাধাপণ লোকে মনে করে, পূর্ব জন্মের তপস্যার বগে তিনি 
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রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন) কিন্তু যখন তিনি অসহ চিন্তাবিষে জজ্জ 
রিত হন, তখন তিনি ভাবেন, আমার গ্ঠায় অধম মানব দেবতাদিগের 
অভিসম্পাতে রাজসিংহালনে উপবিষ্ট হইয়া থাকে । 

যদি তান জরাক্রাস্ত হন, সেই গাত্রদাহ, সেই শিরংপীড়া, মেই অসহ 
পিপাসা, সেহ শরীরবেদন। গ্রভৃতি সকল প্রকার যন্ত্রণায় তিনি আস্থির হন 
এবং এপাস, ওগাঁস করিতে থাকেন। চিরদিন গুখাভ্যন্ত বলিয়া ধৈর্য্য ও 
সহিষুণতা কাহাকে বলে, তাহ! তান জীবনে আদৌ শিক্ষা করেন নাই। 
এজন্ত পীঁড়ার সময় তীহাকে ততোধিক যন্ত্রণা সহ করিতে হয়। আর যিনি 
আজীবন কষ্টে পাপিত ও পালিত, তাহাপ সহিষ্ণৃত। ততোধিক। শি 
জরজ্ঞারিতে ভ্রক্েপ করেন না। 

যিনি শিবিকারোহণে ন' যানাবোচণে চিরাহ্াস্ত যে দিন তাহাকে পদ- 
ত্রজে হাটিতে হয়। সে দ্িনডিনি সমৃহ বিপদে পতিত হন। আর ধান 
চিরদিন পদব্রঞ্জে হাটেন, বিশ ফ্রোশ হাটিতে হইলেও তাহার কিছুমাত্র 
কষ্টবোধ হয় না। [ভনি মনের আনন্দে গাইতে গাহতে এবং প বাড়াইতে 
বাড়াইতে বিশ ক্রোশ হাটিয়। যান। 

একবার ভাব দোঁধ, যখন |শাবকাধাহকের। স্বপ্রভূকে “শালা বড় ভারি, 
শালা বড় ভারি, ছু, হু হু” এই স্মধুর বোল ছাড়িতে ছাড়তে চারি ক্রোশ 
লইস্া! যায়, পরে ঘম্মাক্ত কলেবগে নিজের ক্লান্তির দিকে দৃকপাত না করিয়া 
তালবৃস্ত লইয়া তাহাকে বাতাস কিতে বসে, তখন তাহাদ্দের মনের অবস্থা 
কিরূপ? যি প্রভূ, তিনি ত শিবিকার অন্তরে থাকিয়া গ্রীন্মে হানফাশ 
করিতে ছিপেন, এজগ্ত খাহাকেরা তাহার কষ্ট দেখিয়া দার্রচিত্তে বাতাস 
করিতে বনে; আর উহাগ] থে এমন গারাবন্ধ এতদূর বহন করিয়া আপিল, 
তাহাতে তাহাদের কিছুমাএ কই খোধ নাই। 

শবীরের নাম মহাশয় 
য। সহাবে তাই সয়। 

ধাহার যাহ) অভ্যাস, তাহার তাহাতে স্থখ এবং তৎব্যস্থিক্রমে তাহার নানা 
অন্ুথ ও অন্বস্তি। যিনি প্রত্যহ গাঢ় পরিশ্রম লহকাঁরে নান! কার্য্য করেন, 
তাহাকে যদি একদিন মাঁলত্তে কাটাইতে হয়, সোঁদন তাহার অস্তখের সীম। 
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' থাকে না। যিনি সারাদিন অলম হইয়া বসিয়া থাকেন, যদি কৌন দিন 
অধিক পরিশ্রম করিতে হয় সে দিন তাহার অসথধের সীঘা থাকে না। 
প্রত্যহ তুমি যে খাদ্য ভোজন কর, উহার বাতিক্রম হইলে, তোমার সখের 
ও বাতিক্রম ঘটে। এইরূপ সংসাক্রে নানাবিষয়ে দেখা যাঁয়। 

সংসারে কেহ সর্ধস্থধে সুখী হয় না বা চিরদুঃখে ছুংখী হয়না ) একদিকে 
যেমন তাহার নানাদিকে নানাস্থখ, তেমনি অপর দিকে নান! বিষয় লইয়া 
তাহাব নানা ছুঃংগ৪ দেখা যায়। ভাগানেমির বির্ণনে তুমি এক সময়ে উনার 
: উপরে উঠিয়া খের পৰ স্বুখ ভোগ কর। আবার আর এক সময়ে উহার 
পেষনে পিষিত হইয়া নান! কষ্ট পা9। এসংসাবে সকলেই খুরিতেছে, সেই 
সঙ্গে তোমাব ভাগাচক্রও ঘুরিতেছে। মা কমলা চিরচঞ্চল!; তিনি কাহাকেও 
চিরদিন মমভাবে অন্ুগৃহীত করেন না! | 

সংসারে তুমি যে হও সে হও, নিজের কর্দফলামূদারে স্থখহৃঃখের 
ভাগী হইবে। নিরবচ্ছিয় সখ কাহারও ডাগো ঘটে না। সংসারের নিয়ম, 
যিনি এক দিকে যত স্বখী, তিনি আবার অপর দিকে তত ছুংখী। তুমি 
জজিমুতী করিতেছ, কিন্ত গৃহে স্বীপুত্রের জালায় অস্থির | তুমি আজ লক্ষ 
পতি, কিন্তু মধুমেহের জালায় অস্থির । যিনি সংসারে ধনপুত্রে লক্ষীলাত 
করেন, আমর! তাঠাকে বাহাদশনে বতদূর হুখা মনে করি, বস্বতঃ তিনি 
ততদুর সুখী নন। অগাধ স্বখৈশধ্যের মধো তাহার যে সামান্ত চিন্তার 
কারণ আছে, তাহাহ তাহাকে অশেষ দুঃখ দিতে খাকে। ধাহাকে ইচ্ছা, 
তাহাকে জিজ্ঞাস! ক, সকলেই সমস্বরে বলিবে, এণমারে কেহই সর্বহথথে সখী 
নন। প্রকৃতির মহাকবি কালিদাস বলেন-- 

প্রায়েণ সামগ্রবিধো গ্রাণাং 
পরানুখী বিশ্বস্থজঃ প্রবৃত্তি; | 
( কুমারসম্তবং ) 

ণবিধাত। কাহাকেও সর্বগ্তণে গুণাস্থিত বা সর্বন্থথে স্বী করেন 
না।” 

সংসারে তুল উশ্বধ্য ও অতুল বিভব কেবল যাদ্করের ঘাছ্মাত্র। 
ইহাতে মনের প্রকৃত স্থখও নাই, শাস্তিও নাই, ম্বস্তিও নাই, জাছে মান্ধ 
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কেবল জালা) যন্ত্রণা ও মনের চির অশান্তি। নে গা্থর উপাঞ্জনে সনাবিধ 
কষ্ট, যাহা রক্ষণে সেইরূপ কষ্ট, যাভার খ্যয়ের শোন কষ্ট) এবং যাহার 
নাশে সর্বাপেক্ষ। অগিক কষ্ট)সে অথের জন্য "কন এত হ চাহি ও ধোঁড়াবৌড়ি ? 
পোড়া পেট মানে না, পোঁড়! মান যানে না, তাত টাক। টাক। করির। 
সকলকে মরিতে হয়। ৬গবান থে 'অধ্া পাখেন, তাহাতে সঙহষ্ট হইয়। 
থাক; ইহাতেই প্রকৃত দন্তোষলাভ ও পাণ্তিগাভ হইবে। 


এস্থলে মহাত্মা! মোলন লিডিগাধিগতি কেগাতে যে মছুপদেশ দেন, তাহা 
সকলের স্মরণ রাখ। কর্তব্য ! অতুল প্রর্ধ', * দল 157, অনংখা সৈগ্ঠমামন্ত 
ও মণিমাণিক্যের মধ্যে তিনি ফ্রেসাসকে ঘোব অন্খা ও অভাগা বলেন। 
তদীয় বাকো মণ্মাহত হইয়। এশ্বধ্যমদে উ্বৃপ্ত পিডি্াধিপাত লাসথনা করিয়া 
তাহাকে নিঙ্গ রাজধানী হইতে ভাড়ায়! দেন। পরে যদ্ন পারস্তরাঞ্জ কর্তৃক 
পরাঞ্জিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়। জাবন্ত দাহনাথ চিঠায় স্থাপিত হইলেন, তন 
সেই মহাত্বার মহৎ বাক্য তদীর় হদয়াকাণে উত্থিত হউয়। তাহাকে ঘোর 
অন্ুতাপানলে দগ্ধ করে এবং তানও প্রাণঞে কাতর $গে কোথায় দোলন! 
কোথায় সোলন! বলিয়া সেই আসন মৃত্যু ধাপে াংকার কারিতে থাকেন। 
ইহাতে পারশ্যরাজ দর়ার্্রচিত্তে তাহ।কে মুক্ত করিয়! পুনরায় সিংহাসনে গ্বাপিত 
করেন। জগতের ইত্তিহাসে মোৌলনের মহত্বাকা জনন্তাক্ষরে সংসারের ক্ষণ- 
ভঙ্গুর এশ্বর্ধের অসারত্ব চিরদিন বিখোধিত কগিতেখে। 


ধন, মান, গৃহ, দার। ৪ পুজজ সকগেই পের থেপনা। মান্। ভবে এফে 
ইহাদের লইয়া খেলতে হইবে । ইহান। অনি) ৪ অসার। রিক্তহস্তে এসেছ, 
রিক্তহস্তে চলে যাবে, শেষ মঙ্থল ১গঙ্গ কাগড়, একটা বাখের খাট ও একট। 
কলমী। বড়রিপুর সর্দার হইয়। ভবে পঞ্চহুত ৭ পঞ্চতনাত্র লইয়। খেলতে 
এসেছ । যতদিন পার, উহাদের লইয়। খেল্তে গাক। খেল সাঙ্গ হলে পঞ্চতৃত্বের 
দেহ পঞ্চভৃতে মিরিবে। দারাপুত্র সকলই পড়িয়া থাকিবে। তুমি একলা 
এসেছ, একলাই যাবে ; কোথায় যাবে, তা ত জান না। ধনদৌলত যার জন্ত 
এত কাটাকাটি, মারামারি ও হুড়াহুড়ি, সে ত চোখের ডেল্কী মাবর। চক্ষু 
বুজিলেই সব অদ্বকার। 


স্ুখছুঃখের বিচার। ৩১৯ 


ওহে রম্যহর্শ/বাসী ধনাঢ্য প্রধান 
ধনী বলে করে৷ না মনে অভিমান । 

. এ ধন তচরাদন কতু তব নয় 
রাখিতে নারিবে ধন নিধনসময়। 
এই ষে ভবন তব শোভার ভাণ্ডার 
এতেই ত্যজিবে তৰ প্রাণ দেহাগার । 
ষে দ্বারে রেখেছ তুমি দ্বারী বসাইয়। 
আসিবে কালের দূত সেই দ্বার দিয়া। 
তাজিয়! এ অমার্জিত বিপুল বিভবে 
সে সময় তোমায় একাই যেতে হবে। 

(সন্তাবশতক ) 


ইতিহাস পাঠে জ।ন। যায়, গিজনীর স্থলতান মামুদ ঘবাদশবার তারত লু্ণ 
করিয়। অপর্ধনাপ্ত ধনরাশি ও মণিমাণিক্যাদি নিজরাজধানীতে লইয়! যান। 
মৃত্যুকালে সমস্ত ধনদৌলত সম্মুধে রাখিয়া সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতে দেখিতে ও 
কীর্দিতে কাদিতে তিনি দেহভাগ করেন । এই প্রকারে এ সংসারে কত রাজা. 
রাজড়া, কত ক্রোড়পাত অসার ধনদৌলতের জন্য কাদিয়! গিয়াছেন ! কাদিয়া 
বকে কি করিতে পাবে ? যবে কালেব দূত কসে বাধে, তখন কোথায় বা ধন- 
দৌলত, আর কোথায় ব| দারাপুত্র ? সকলের সামনে টেনে হিচড়াইয়! লইয়া 
যায়, আর সকলে হাহাকার করিতে থাকে। 

এ ভবে সকলে কাদিতে আইসে, কাদিয়া চলিয়া! যায়। সকলেই বলে 
আমি যদি ন। কাদিব, কে আর এ সংসারে কাদিবে, বল? জীবনে কত দুঃখ, 
কত ক্লেশ, কত যন্্রণা ৪ কত শোঁক পাইতে হয়, তাহার কি কোন হিসাব 
আছে? যেআশায় বৃক বাপিয়া তুমি কোন কার্ধোর জন্ত দূরদেশে যাইতেছ, 
পথি মধ্যে কত প্রকার বিপদে পড়িয়। যে আশায় জলাঞ্চলি দিবে, তাহ! কি তম 
পূর্বাহ্থে জানিতে পার? পডী'ম যাচ্চ বে, তোমার অদৃষ্ট যাবে সঙ্গে সঙ্গে”। 
তুমি মাণিক পাইবার আশায় সাগণ জল ছেঁচিতেছ, মাণিক পাবে, না গরল 
পাবে, তাহা কি তুমি জানিতে গার? তোঁমাব জীবনতরি মবছুমন্দ হিলোলে 
হেলিতে ছুলিতে চলিছে ; কোথ। হইতে অকস্মাৎ আকাশ ঘনঘটাচ্ছ হইয়া 


৩২, বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্শ্ম। 


এবল বাতা আনয়ন করিবে ও তোমার তরি ডুবাইবে,তাহা কি তুমি জানিতে 
পার? বিপদ আপদ তোমার পদে পদে, ক্লেশ ও ছুঃখ তোমার পদে পদে । 
ঘতই দাবধান হও ন। কেন, বিপদের সময় বুদ্ধি হারাইবে ও হাবুডুঝু খাইবে। 
সারে দেখিবে *্যার ধন তার ধন নয়, নেপে মারে দই”। তুমি প্রাণপণ 

করিয়া আপনাকে বিপন্ন করিয়া সংসারে একট! মহৎ কাধ্য করিলে, ফলভোগের 
সময় তুমি হয়ত বাণের জলে ভাগিয়া যাইবে এবং অপরে আসিয়। তোমার 
প্রাপ্য ফলভোগ করিবে। তুমি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া হাট বসাইলে, উদ্ভান 
করিলে, বা বিষয় সম্পত্তি খরিদ করিয়া প্রজা বসাইয়া আবাদ করিলে, ফল 
ভোগের সময় তুমি বাণের জলে ভাদিয়। যাইবে এবং অপরে আসিয়। তোমার 
প্রাপ্য ফলভোগ করিতে থাকিবে । কাধ্যে সাদ্ধলাভ বা ফলভোগ একমাত্র 
অদৃষ্টসাপেক্ষ | 

সংসারের অশেষ ছুঃখ দেখিয়। অনেকে বলেপ, প্কাদিতে এসেছ ভবে, কেঁদে 
চজে যাবে”। কর্ভোগ করিতে এসেছ, কর্মভোৌগ করে যাবে। ভুতের 
ৰেগার খাটিতে এসে, ভূতের বেগার থেটে যাবে। কাজ করতে এসেছ, কাজ 
করে যাবে, ফলও চাহিও না, সখ ৪ চাহি৪ ন।। যে আশ কর্ষে, তাহ। কর্দাচ 
পূর্ণ হবে ন।) তুমি যাহ! ভাবিতেছ, তাহ। কাচ ঘটিবে না। তুমি ভাব 
একপ্রকার, ভগ! ঘটান অন্ত গ্রকার (110 000000965 08৮ (০ 0190)0988) 
মন্দ যাহা ভাব, তাহা অগ্রে ঘটিবে ; আর ভাল যাহ ভাব, তার বিপরীত 
ঘটিবে। সংশারে দুকুড়ি সাতের খেল! রাখিবে, ছকাপথথ। করিতে যাহও না? 
আর পড়ত পড়ে ছক্কাপাঞ্জ। শাপনাআপনি হঈবে। 

হিন্দুধর্ধের আদেশ, সুখে উৎফুন্তু হইও না, ছুঃখেও কাতর হহও না। 
সকল অবস্থায় ধৈ্যাবলগন পূর্বক অবিচলিত থাকিতে চেষ্টা পাইবে। ধাহার! 
নানা বিপদ আপদে পতিত হইয়া স্ুশিক্ষা পান, তাহার ভবপাগরের অশেষ 
ঝঞ্ধাবাতের মধ পর্বতের ন্যায় স্থর থাকেন। সুখে থাক বাদুংখে থাক, 
চিরদিন মনে রাধিবে, *এসা দিন নেহি রহেগা”। 


প্রথন্ম ভাগ অনন্মাপ্ত। 


৩৩২ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধশ্ম । 


বশতঃ হিনুধন্মের অন্তগত খৈবাদ তিন ২ সন্প্রদার গ্রবানতত হহয়াছে। হহারা 
তাহার সণ মায়ারূপ ও পুঁজাখদ্ধতি সঙ্থন্ধে [ভন ২ মত ও পন্থা অবলক্বন 
করিয়াছে। 

ধর্াবিষয়ক মতামত সন্ধে এ ধন্ম পমেবকমগ্ডপার তর সপ্পূর্ণ স্বাধীনত। 
প্রদান করে, এমন কি) এ বিষয়ে বিশেষ শৈথিণ। দেখায় । বাল্য কাল হইতে 
যাহার সংস্কার, শিক] ও পক্ষ যেদ্ধণ ইঠবে, তিনি নিজ মনের আকাজা ও 
বিশ্বাসমত কোন ন| কোন খার্গ বা সম্প্রদাঁর আশ্রয় করিলে এ ধর্ম কোনরূপ 
আপত্তি উ্পন করিখে না। মকল সপ্প্রধায়ের উপর ইহ। নিজের গ্ুশীতল 
ছায়া সমভাবে বিতরণ করিতেছে | ণতঠ্য বটে, সন্প্রদায়গুলি নানাকারণে 
যুগে ২ উ্থিত হইয়াছে ৪ থিখেষানণে কলুষিত হইতেছে, কিন্তু প্রত্যেক 
সম্প্রথায়ই মনের আধ]াত্বি+ উন্নত সাধনের জগ্ত যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেছে। 

যে সম্প্রদায় পরমাতআার যে শা লইয়া ব| মনে থে ভাব লইয়া তাহার 
আরাধন। করে, তাহাতেই নে সম্প্রদায় ধশ্মের পবাকাষ্ট। দেখায় ও সেই ভাবের 
সম্যক স্ফৃত্তি করিতে চেষ্টা পাষ। এনন্য এ ধশ্মের সকল পদ যথার্থ ভঙ্কি- 
ভাবে অনুশ্ত হইলে সমগাবে সুফল প্রদান কবে! 

ভগবান শ্রীরুষ্ণ বলেন £-- 
যে যথা মাং প্রপদান্তে তা, খৈব গগাম/হং 
মম বজ্ধাবর্তস্তে মধ; পাথ সবযশঃ | 
(গাতা) 

“থাহার! আমাকে যে ভাবে পাহতে চাষ, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবে 
অন্ুগৃহীত করি। হে পার্থ; সকল খগ্গধা কেবল আমার প্রদশিত পথ 
'অন্ুদরণ করিতেছে ।” এ কারণ সনাতশ হিশুধষ্ম অগ্ত কোন ধর্শের উপর 
বিতেষ করে না, যে হেতুক ধণ্ম মানেই সেহ পবদেগীগদ প্রাপ্তির অভিলাষী। 
এজন্য এ ধশ্ম কন্মিনকালে ভরবারি বা গাতা হজ্জে পইয়া অন্য দেশে নিজ মত 
প্রচার করিতে যায় নাই। 

ধর্মরূপে যেমন ইহাগ উদার ও শিথিল ভাব, সামার্দিক রূপে তেমনি ইহার 
অন্থদার ভাব ও অশেষ কড়াএশাস্ত বচাপ। এ বিষয়ে এ ধন্ম কাহাকেও অন্গমাত্র 
স্বাধীনতা প্রদান করে ন। যে সকল আঁচারবাবহাঁর সামাঞ্জিক নির্বাচনে 


হন্দ্ধম্ম সম্বান্ধে সাধারণ মন্তব্য । ৩৩৩ 


পমগ্র হিন্দুসমাজজের অশেষ ম্লদারক ও এবমকল্যাণকর বলিয়া প্রতিপাদিত 
অথবা যে সকল গীতি প্রাচীনকাল হইন্তে ইহার অস্থিমজ্জায় নিহিত, তাহা 
উল্লজ্ঘন করিবার ক্ষমতা কাহারও লাই । জাতিভেদপ্রথা যাহার উপর এ 
সমাজের মূলভিগ্ডি প্রোথিত এবং জীবনের বিবাহাদি সংগ্কার, যাহা গৃহস্থখার্গের 
একান্ত আবশ্থঞ্, তাহা উ্নজ্ঘন করিবার ক্ষমতা কাহাবও নাই । শৈব, শাক, 
ও বৈষ্ণব, যিনি যে সম্প্রদায়ের অন্তড়ক্ত হউন ন|। রাজাধিরাজ, মধ্যবিত্ত ও 
পথের কাঙ্গাল, যিনি যে অবস্থা খাকুন ন। কেন, খিন্দধম্মের সামাজিক গপ 
উলজ্ঘণ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই । সত্য বটে, মম্গরদীয় বিশেষ জাতিভেদ 
গ্রথা অমান্য করে, কিন্ত তাহ।র। নুষ্টিমেশ দলে নিব হইলেও ন্বসম্প্রদায়স্থ 
প্লোকবর্গকে জগতে বিষ্ট রাখিতে মাধ্যমত চেষ্ট| পায়, যেমন শিখ ও বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়। 

পরাক্রান্ত কঈত্রিম ধশ্মেৰ অত্যাচারে প্রপাড়িত হহয়। হিন্দধন্ন নিজের 
জাতীয়ত| রক্ষা কর্সিবার জণ্য স্বজার্$কে অন্যান্য জাতি হইতে জগতে বিশি্ 
রাধিবাগ জন্য খডগহস্ত হতমা সানজিকগ্পে এও কঠোর ভাব ধারণ করিতে 
বাধা হইয়াছে। যেজাতিপন্ম ধন্াস্থ। হন্ুর নিকট প্রাণাপেক্ষা গ্রিষ্তর, 
যাহা রক্ষা করিবাপ জণ্য তিনি অস্্রাণবদনে'যখাসর্বস্থ, এমন কি, নিজের 
প্রাণ পত্যস্ত বিলজ্জন করিতে কুঠিত হন না, সেই জাতিধন্ম রক্ষা করিধার 
জন্য এধন্ম সামাজিক বিষয়ে এত কড়াক্রান্তি বিচার করিতে বাধ্য হইয়াছে। 
এবিষয়ে এধম্ম যদি কিছুমাত্র শৈথিলা প্রদর্শন করিত, তুমি কি আঞ্জ সপ্ত 
শতাব্দী ব্যাপিয়া পরাধীনতাম থাকিগ্া পবিভ্র হিন্দুনামের গৌরব করিতে 
গারিতে বা তোমার শিরায় পবিত্র আর্ধাশোণিত বহমান হইত? নিশ্চয় ভারতে 
মনাতন হিন্দুধশ্ম বিলুপ্ধ হইয়া! বৌদ্ধ ব| মুসলমান ধশ্শ প্রবর্তিত হইত। তখন 
কোধায় বা বেদবোস্ত ! কোথায় ব| রামায়ণ ও মহাভারত! সকলই অনন্ত 
কালের অনন্ত স্রোতে ভাপিয়া যাহত। অতএব স্থিপ্লণিশ্চয় গজানিবে, সুমহত 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এধন্ম সামাজিক বিবযে এড কঠোর ভাব ধারণ 
করিয়াছে। 

আর এককথ| চির দিন মনে রাখিবে, ঠ্বদিক সময় হইতে আজ পর্যাস্ত 
ষত্ত ধন্ম বা সম্প্রদায় সনাতন পশ্ম হইতে উখিত হইয়াছে, উহ্থারা সকলই 


৩৩৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধশ্ম। 


বওই কেন বিভিন্ন হউক ন|, সনাতন ধর্মের অন্তর্গত। বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, 
বৈষ্ণব নানাপন্থী, ব্রাহ্ম, আরধ্যমমাজ প্রড়তি সকল ধশ্ব শৈব, বৈষব ও 
শ!কের ন্যায় সেই সনাতন ধশ্মের শাখ। | 


হিন্দুধন্মের মাহাত্ম্য । 


আঙ্জ পরাধীন তারত বিজাতীয় শিক্ষ1! পাইয়। শিজের ধন্য কুলিতে 
বসিয়াছে ৷ কি পরিতাপের বিষয়! সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় স্বধশ্মের প্রত 
মাহাজ্মা ও মধ্যাদা বুঝিতে পারেন ন। বা বুঝিতে চেষ্টাও করেন ন।। পাশ্চাত্য 
গুকগৃহে স্থশিক্ষা পাইয়া তাহার। ভাবিতেছেন, এ ধশ্ম অপার, অপদার্থ পৌন্র- 
পিকতা মাজ্জ। তাহাদের মধ্যে অনেকে বেদান্তধন্খের তূয়দী প্রশংসা করেন 
বটেঃ কিন্তু আধুনিক হিন্দুধস্মকে তাহারা পৌরাণিক ক্রান্ণ্যবর্ম বলিয়া স্বণাচক্ষে 
অখলোকন করেন। তাহাদের ভ্রাপ্তি দূপীকরণার্থ এ ধন্মের কিঞ্চিৎ মাহাঙ্মা 
বর্ন কর আবশ্যক। 

আশৈশব আমরা প্রতিদিন সুধ/দেবের উদয়াণ্ত দশন কারিয়। থাকি, 
অথচ উহার গ্রকৃত গৌনব কি, তাহ! আমএ1 জানি না। সেইরূপ বাল্যকাল 
হইতে আমর! হিনদুধশ্মে লালিত ও গালিহ; ইহার দোল দুর্গোৎ্সবাদিতে এ 
চিরদিন আমোদ প্রমোদ করিতে রত, সমাজের যে সকল আচার ব্যবহার 
আছে, হাত প1বাধা বলি! উহাদদেন পালন তৎপর, অথচ উহাদের প্রকৃত 
মাহাত্সা কি, উহাদের দ্বার আমরা এ মংসারে কতদুর উপরনঁত, তাহা আমরা 
একবারও ভাবিতে চেষ্টা] করি না । 

ছু্ভাগযবশতঃ বিজ(তীয় শিক্ষার কুহকে পড়িয়। অনেকে এখন বিজাতীয় 
ধর্ম, বিজাতীয় আবভাব ও বিজাতীয় পাঁতিনীতি মনোরম জ্ঞান করিয়া 
উহাদিগকে গ্রহণ করিতে ব্যগ্র; এরূপ অবস্থায় স্ববশ্ধের প্রকৃত মাহাত্ম) বুঝিরা 
উহাতে আন্তরিক শ্রদ্ধাবান্‌ হওয়া! হিন্দুমাত্রেরই একান্ত কর্তৃবয। 

পক্ষগাতশৃন্ত হইয়া [স্রচিত্তে অন্তান্ত ধর্মের সহিত তুলন। করিয়। দেখ, 
ধুঁঝতে পারিবে, তোমার হেয়, অপদার্থ পৌন্তলিকধশ্ম উহাদের অপেক্ষা এ 
জগতে কত মহোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ' 


হিন্দুধর্মের মাহাত্বা। ৩৩৫ 


প্রশসমতিঃ। বে ধর্ম পঞ্চদশ শতাবী ব্যাপিয়। রাজন্বরগপৃষ্ঠপোধিত 
বৌদ্ধ ও মুনলমান ধর্মের সহিত মহান্বন্দে লিপ্ত হইয়! পরিশেষে জয়লাভ করিতে 
সমর্থ হইয়াছে, দে ধর্ম এ সংসারে নিঃসন্দেহ সর্বশ্রেষ্ঠ । যে ধর্্ঘ সপ্ত শতাববী 
ব্যাপিয়৷ এত স্থৃদীর্য কাল পরাধীনতায় থাকিয়াও নিজের অস্তিত্ব ও জাতীয়তা! 
পূর্ভাবে বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, সে ধন্ম এ জগতে নিংসনোহ সর্বজেষ্ঠ। 
জগতের ইতিহাপ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর, কোন দেশে কোন জাতির 
ভিতর এমন অলৌকিক দৃশ্ তোমার নয়নপথে পন্তিত হইবে না। এত সুদীর্ঘ 
কাল পরাধীন্তায় থাকিয়! কোন জাতি এ জগতে নিজের ধর্ম ও জাতীয়তা রক্ষা 
করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাতে এ ধন্দের অলৌকিক মাহাত্মা প্রকাশ 
পাইতেছে । ' 

দ্বিভীস্ত2।-:এ ধন্ধের কন্মঘোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, বর্ণাম 
ধর্ম, জীবনের সংস্কারাদি, সমাঞ্জের মহো্সবাদি, মকলই এ ভ্বগতে অতুলনীয়। 
সকল বিষয়ে এ ধর্ম অলৌকিক পবাকাষ্ঠ! প্রদর্শন করে। উহাদের দ্বার সমগ্র 
হিন্ুসমাজ কতদূর উপকৃত, ইহার মঙ্গল কতদুব সাধিত, ইহার সাত্বিক ভাব 
কতদুর ক্ফুরিত ও আধ্যাত্মিকত। কতদুর বদ্ধিত, তাহা কি তোমরা একবার 
ভাবিয়! দেখিবে? 

আমরা গললম্রীকুতবাসে সাষ্টাঙ্গে পুর্জা দেবতা নমক্ষে অপার ভক্তি 
ভাবে যেরূপ প্রণত হই, এমন কোন্‌ ধন্ম এ জগতে শিখায়, বল? আমাদের 
পরমহংসগণ যোগান্যাদ ও তপশ্চরণ করিয়া পবরক্ের প্ররূত বার্ত| ও পরমার্থ 
জ্ঞান যেপ ভাবে অর্জন করিতে চেষ্টা পান,এমন কোন্‌ ধশ্ম এ জগতে শিখায়, 
বল? আমাদের সেই দেবদেবীর পুক্জাচ্চনাবিধি, সেই অঙ্গন্যাস, জপ ও 
প্রাণায়া মাদি,ষন্্বারা আমর! নিগুপ পরব্রদ্ষের স্কুলমায়ারূপকে আমাদের মায়া- 
মুগ্ধ মনের ভাবা করি, যদ্দারা আমরা সেই মায়াকপের ধ্যান ও ধারণ। করিতে 
করিতে ধর্শপথে ক্রমশঃ অগ্রনর হঈ, এমন কোন্ধন্্ম এ জগতে শিখায়, বল? 

আমাদের সেই বরণীশ্রমধর্ধ যদ্দার। মনের প্রত আধ্যাত্মিক ও মানসিক 
শিক্ষ। হইত, যন্দবারা ভারত পুবাকারে সভ্যহাসোপানে আরূঢ হইয়া নিজ 
সঙ/তাজেযোতি ভূমণ্ডলে বিকীর্ণ করিয়াছে এবং ভ্রিংশ শতাবী ব্যাপিয়া সেই 
সম্তাত। সগৌরবে ভোগ করিয়াছে এমন কোন ধর্ম এ আগতে শিখায়, বল 


৩৩৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


আমাদের সেই উপনয়নাদিসংস্কারনিচ্ন, যন্ার| আমাদের এই পতিত মানব- 
জীবন কয়েকবার ধর্মকর্তৃক মন্ত্পূত ও সংস্কৃত হওয়ায় আমরা যথার্থ আধ্যা- 
ত্মিক উন্নতির জন্য প্রস্তত হই, এমন কোন্‌ ধর্ম এ জগতে শিখায়, বল? 
আমাদের নেই সামাজিক মছোত্সবগুলি যন্ধারা আমর। এই পাপতাপপূর্ণ ভব- 
সংসারে অপার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া জীবনের শোকরাশি ও ছুঃখরাশি অনেক 
সময়ে বিশ্বৃত হট, এমন কোন্‌ ধর্ম এ জগতে শিখায়, বল? 

আমাদের বেদান্তে মায়াতীত গ্রণাতীত পরব্রদ্দেব যেরূপ যথার্থ স্বরূপ 
নির্দিষ্ট পুরাণ দিগ্রন্থে মাযামুগ্ধ মানবমনেব পারণার জন্য তাহার যেরূপ মায়া 
ময় সগ্ুণরূপ পরিকল্িত, ভগবৎগীতায় যেরূপ বিশ্বাশ্র্ধ্য অশেষ উন্নতিসাধক 
প্রত ধর্মততব স্ব্ণাক্ষরে লিখিত, এমন কোন্ধন্শ এ জগতে শিখায়, বল? 
আমাদের সেই যোগাভ্যান ৪ তণণ্চরণ যন্ধারা এই অপরুষ্ট কলিযুগের অধঃ- 
পত্তিত মানবমন, স্কুলের উপর স্থম্মের জয়লাঁভেব গনা,শরীরে স্মুলত্ব বা আধি- 
ভৌতিকত নাশ করিঃ। আগ্মার আধ্যাম্মিক শক্তিবদ্ধন মানসে উহার অষ্টসির্ধি 
ক্কুরপের জন্য যে সকল ক্রিয়াযোগ অবলঙ্বন কবে, এমন কোন্‌ ধশ্ন এ জগতে 
শিখায়, বল? 

আমাদের সেই অখেষ পুজ্য রামাবতার, যন্বারা আমর! গার্হস্থ্য ধরে 
পরাকাষ্ঠা শিক্ষা করিয়া পবিজননর্গ লইয়া মানবঙ্গীবন পবমন্ধথে অতিবাহিত 
করি, এমন কোন্‌ ধন্ম এ জগ শিখায়, বল? নম্ব'মাদের আনন্দন্বরূপ পর. 
ব্রন্মের সেই আনন্বনূপ, প্রেমবণ শ্রীকষ্ণাবতাপ্ন, ধাগাব প্রেমাদিন অনন্ত গীলা 
শ্রবণ করিয়। আমরা এই পাপভাগপুণ ভবস'সারে মনের অশেষ সান্বিকভাব 
স্টরণ করত দুবাহু তুলিয়া হরিসঙ্কাপ্তন কি. ত করিতে ব্রঙ্গানন্দে তাখৈ তাখৈ 
নৃত্য করি, এমন কোন্‌ ধশ্ম এ আগতে শিখায়, বল? রে হিনুধন্্! তুমিই 
এ জগতে একমাত্র সত্য সনাতন ধন্ম। হোমার সকলই অলৌকিক ৭ স্বগীয়। 
হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়। যে না তোমার অপার মাহাক্ময বুঝিবে, তার জনম " 
বৃথা, তার জীবনে খশতধিকৃ! 

যথার্থ বলিতে কি, এধর্ষের নায় এমন সর্ববাঙ্গনুন্দর, এমন সর্বগ্রাহী ও 
: বিশ্বগ্রাহী ধম্ম জগতে আর নাই। ইহার মহৎপ্চ1 এই যে, ফিনি যেমনটী 
চাতিবেন, তিনি তে্নটী ইভাতে পাইবেন। গান্তিক ও নাগ্তিক, অধ্বৈতবাদী 


পর 


হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য । ৩৩৭ 


“ও দ্বৈতবাদী,নিরাকারোপাসক ও সাকারোপাদক,একেশ্বরবাদী ও বহ্বীশ্বরবাদী 
সকলেই নিজমনের আকাজ্ফানুযায়ী মতামত দেখিতে পাইবেন। তুমি ঈশ্বরকে 
থে ভাবে পুঙ্ধিতে চাহ বা পাইতে চাহ, সেইভাবটা এধন্ে পুর্ণ মাত্রায় পাইবে। 
তুমি তাহাকে পিতৃ ভাবে বা মাতৃভাবে ব। পতিপুত্র ভাবে পৃজিতে চাহ, সকল 
ভাব এধন্দে টির জাজপ্ল্যমাণ আছে। ভাইরে ভাই । এ ধর্দকে পৌতলিক 
বলিয়া অবজ্ঞ। করিও না। ইহাব প্রকৃত মাহাআয হিন্দু বাঘীত আর কেহ 
এ সংসারে জানেনা । 

পাঠক) তুমি আঞ্জ বিংশ শতাব্দীর সমগ্র বিজ্ঞানশান্ত্র পাঠ করিয়। লৌকিক 
ঈশ্বর মানিতে চাহ না, হিন্দুধর্ম তোমায় সারে নিজ অস্কদেণে স্থাপন পূর্বক 
বলিবে “রে বৎস ! যোগসিদ্ধ কপিল মুনি ঈশ্বর মানেন নাই অথচ এধর্ে 
তাহার কত সন্মান দেখ? ভগবান প্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেন, “সিন্ধানাংং কপিলো 
মুনিং*। তুমি লৌকিক ইশ্বর বা অন্যান্য দেবদেবী মান, আর নাই মান, 
তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। কিন্ত হিন্দুর্মকে বিশ্তুদ্ধ রাখিবার জন্য, 
স্বীয় জাতীয়ত। রক্ষা৷ করিবার জন্য যে নকল আঁচারবাবহার আবহমান কাল 
লৌকপরাম্পরায় চলিয়া আদিতেছে, উহাদ্দিগকে বিধিবৎ পালন করিতে হইবে, 
তবে তুমি হিন্দুসমাজের যোগ্য হইবে। নোস্তিক দিগের প্রতি এ ধর্মের উক্তি ) 

পাঠক ? তুমি আজ অশেষ পাশ্চাতা বিদ্যায় বিশারদ হইয়া বিবিধ ধর্ম 
শান্তর ও দর্শনশান্তর মন্থন পূর্বক শান্ত্রোন্ত সকল দেবদেবী অগ্রা করিয়৷ এক 
মেবাদ্িতীয়ং এর উপাসক হইতে চাহ, [হন্দুধন্ম চোঁমায় সাদরে নিজ ক্োড়- 
দেশে স্থাপন পুর্্ঘক বলিবে “রে বন? আমার বেদাপ্ঠে ও উপনিষদে মায়া- 
তীত ও গ্ুপাতীত পরব্রঙ্ষের স্বকপ ও পরমার্থ জ্ঞান সঞদ্ধে তুমি যেরূপ মহোচ্চ 
উপদেশ পাইবেখকোন দেশের কোন পশম সেরূপ উপদেশ কম্মিনকালে দিতেগারে 
নাই । আমার ভগবং-গীতার ধশ্ম সম্বন্ধে যেরূপ মহোপদেশ পাইবে,কোন দেশের 
কোন ধশ্মগ্রন্থ এরূপ উপদেশ কম্মিনকালে দিতে পরে নাই । তবে কেন “ন্বধর্খে 
নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ”%, এই গীঞঠোক্ত মহৎ বাক্য স্মরণ করিয়া তুমি 
কেন অন্ত অপকৃষ্ট ধর্দে দীক্ষিত হইতে যাইবে? কিন্তু হিন্দুসমাজে থাকিতে 
হুইলে ইহার রীতিনীতি বিধিবৎ পালন করিতে হইবে। (এই গ্রকৃতির স্থশিক্ষিত 
লোকের জন্য ব্রাঙ্মদমাজ ও আধ্যপমাজ স্থাপিত ) 

৪৩ 


৩৩৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম 


হিন্ুধর্ম স্বলমাজস্থ সকল সেবকবৃন্দকে আহ্বান পূর্বক সমস্বরে বলিবে, 
"ওহে প্রিয় বসগণ! তোমাদের ধর্শমসাধনার জন্ত, তোমাদের অবিনশ্বর 
আত্মার প্রকৃত উন্মতিসাধনের জন্ত, মনের বিবিধ সান্বিক ভাবের সম/ক ক্ষতির 
জন্। আমি বিবিধ মার্গ ও সম্প্রদায় প্রবর্তন করিয়াছি এবং ভগবানের বিবিধ 
অবতারের বিবিধ সাংসারিক লীল1 বিশদভাবে উপদেশ দিতেছি । নিজ 
শিক্ষা দীক্ষা ও মংক্কারের অভিমত মদ্বিহিত কোন না কোন মার্গ বা সম্প্রদায় 
অবলদ্ধন কর এবং অশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত আমার ষাবতীয় 
উপদেশ ও আদ্দেশ পালন কর, ইহাতেই তোমাদের যথার্থ শ্রেয়োলাভ হইবে। 
কিন্ত স্বলমান্জকে অন্ত সমাজ হইতে বিশিষ্ট রাখিবার জন্ত, স্বীয় জাতিধন্্ব রক্ষা 
. করিবার জন স্মুরণাতীত কাল হইতে প্রতিিত জাতিভেদাদি প্রথা! ও অন্তান্ত 
দেশাচার যততপুর্ধক পালন করিতে হইবে। যদি যথেচ্ছাচারী হইয়! উহাদিগকে 
উন্নজ্ঘন কর, পবিত্র হিন্দুনামকে, পবিত্র হিন্দু জাতিকে অগাধ জলধিগর্ভে 
ডুবাইয়া দেও ও মকলকে রসাতলে প্রেরণ কর।” 

অশিক্ষিত জনসাধারণকে সন্ধোধন করিয়! এ ধন্ধ গুরুগাভীরধ্যস্বরে বলিবে, 
“দেখ, অন্ঠান্ত ধর্ম কেবল অসার নিরাকারোপাসনা উপদেশ দিয়। তোমাদিগকে 
সাধনপথে, ধর্খপথে পশ্চাৎপদ করিয়া রাখে; আমি কেবল তোমাদের এহিক 
ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্ত কলিকালের উপযোগিতানুলারে সাকার দেবদেবীর 
পূজার্চনা বিধিবদ্ধ করিয়াছি এবং পুরাণাদি গ্রন্থে উহাদের অনন্ত লীলা বর্ণন 
করিয়৷ উপাখ্যানচ্ছলে যথার্থ ধশ্োপদেশ দিতেছি। তোমর। অপাঁর ভক্তির 
সহিত আমার এই সরল, সহজ ও স্থগম মার্গ চিরদিন অনুনরণ কর) এক 
পুরুষে পার, পাচ পুরুষে পার, ভক্তিপ্রেম প্রভৃতি মনের সাবিক ভাবাৰলির 
সম্যক্‌ অঙ্থশীলন ও স্ফুরণ করিয়া জাতীয় আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে একা গ্রচিত্ত 
হও। ইহাতেই তোমাদের মানবজীবনের যথার্থ শ্রেধোলাভ হুইবে।” 

এই প্রকারে হিনদুধন্ম যে নকল পরম কল্যাণকর আদেশ চিরদিন প্রদান. 
করিতেছে, তাহা হিন্দমান্রেরই সর্বাস্তঃকরণে পালনীঘ়। আমাদের 
গ্রপিতামহগণ এই দকল আদেশ বিধিবৎ পালন করিয়া পৰি হিন্ুনামের 
প্রকৃত গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। আজ কিনা আমার! পাশ্চাত্য শিক্ষার 
কুহকে পতিত হইয়। শ্বধর্শের প্রকৃত মর্ধ্যাদা বুঝি না এবং কেহ এ ধর্মের 


হিন্দুধন্মের মাহাত্মা। ৩৩৯ 


,প্রশংসাবাদ করিলে আমরা কর্ণমূলে অঙ্গুলি প্রদান করি। ধিক! আমাদের 
বিদ্যাশিক্ষায়। 

আরও দেখ, হিন্দুর ধণ্মপিপাসা এত অধিক গ্রবর্ণ, যে তিনি অনয ধন্ধাব- 
গস্থীর ন্যায় ঈশ্বরকে একভাবে ভাবিয়া, একভাবে আরাধনা করিয়। পরিতৃপ্ত 
হইতে পারেন না। তাহার মন অকুতার্থ হইঘা থাকে । কৃত্রিম ধর্দমাত্রেই 
ঈশ্বরকে এক ভাবে ভঙ্জনা করিতে বলে। চিরকালই উহার! একঘেয়ে ও এক- 
ভাবে চবিতেছে ও চলিবে । উহাদের আদৌ উন্নতি নাই। কিন্তু সনাতন 
হিন্দুধন্দের প্রধান গৌরব এই, মানবহৃদয়ে যত প্রকার বিভিন্ন ভাব আছে, 
মকলপ্রকার ভাবযোগে এ ধশ্ম ঈশ্বরকে ভাবিতে বলে এবং তাহার শ্রীচরণ 
কমলের অস্গ্রহে উহাদের অনুশীলন ও স্ফুরণ করিতে বলে। এক্ষন্য কালে ২ 
এধন্মের এমন ক্রমোন্গতি হইতেছে। 

মনের ভিন্ন ২ ভাবে ঈশ্বর ভাবিবার জন্য এধন্ম ভাহার ভিন্ন ২ রূণ দেখায়। 
যাহার। মনে করে, ঈশ্বরের নানারূপ দেখাইয়া এ ধশ্ম তাহার প্রক্কত অবমাননা 
করে, তাহারা ইহার মহোচ্চতাব আদৌ বুঝিতে পারে ন|| হরিহর, গাম$ফট 
ছুর্গাকানী নকনই নিপুণ পর্রদ্ধের ভিন্ন ২ স্তণ রূপ | মনের ভিন্ন ২ তাবে 
তাহাকে ভাবিবার জনা এ মকল সাকাররূপ শাস্ত্রে দেখান হইয়াছে। 

হৃদয়স্থ তাবাবলির বা প্রেম-বাৎসপ্যাদির সমাক্‌ স্ফুপ্টি করিয়া হিন্দুঙজাতিকে 
ভাবপ্রধান করাই পৌরাণিক ধর্দ্ের প্রধান উদ্দেশ্য । ইহাদের ক্কুর্তির জন), 
আমাদের নিকট শ্রীরুষ্ণ গরব্রশ্ধের পূর্ণ অবতার বা তিনি পৃণত্রদ্ম সনাতন। 
পক্ষপাতশূন্ত হইয়া সকল ধর্ পুঙথ হুপুঙ্থরূপে পথ্যালোচন। কর, বুঝিতে পারিবে 
হিনুধর্মের এই স্বর্গীয় তাব অন্য কোন ধর্টে দেখা যায় না। অন্য কোন ধর্ম 
ঘুণাক্ষরেও এ মহোচ্চ তাব ভাবিতে পারে নাই। অন্তান্ত দেশে জনসাধারণ 
কাব্যনাটকাদি পাঠ করিয়৷ হৃদয়ের তাবাবলি স্কুরণ করিতে চেষ্টা পায়। 
তাহাতে উহার! ভাববিষয়ে পূর্ণ শিক্ষা! গায় না, তাদুশ আনন্দ উপভোগ করে 
না ও তামূশ উন্নতি করিতে পারে না। 

অপর পক্ষে ধর্মাতন! হিন্দু ধর্মের নামে, ঈশ্বরের নামে প্রেমবাংদল্যাদির 
অনুগীলন করিয়! উহাদের সম্যক কুর্তি করিতে চেষ্ট। পান। তিনি প্রক্কত 
মনুম্ত্বলাতের জন্য হ্ৃদয্বের সকল ভাঁবে এক মাত্র ঈশ্বর খোজেন, দেখেন ও 
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ভাবেন এবং তাহার অবতার বিশেষের পীলাদি শ্রবণ করিয়া মর্ববিধ ভাবে 
গদগদ হইয়া আননাশ্র ও শোকাশ্র বিমঙ্দিন করিতে ২ ধস্মময় জীবন আতি- 
বাহিত করেন। ইহা জগ্গ ভান সান্বিক ভাবরসে আকঠ নিঅগ্ন হইয়া 
ভবসাগর থে পার হন । যে স্থলে খুষ্টা্িবশ্ম নিরাকার ঈশ্বরকে সকল উৎকষ্ট 
গুণের আদশ ৬বিয়। উহাদের ক্ফুঃণ কারতে চেষ্ট। পার, মে স্থলে আমরাও 
প্রকে ভক্তি প্রেমবাৎসণ্যাদির পূর্ণ আদ ভাবিয়া উহাদের স্ফুরণ করিতে 
চেষ্টপাই। যে ধণ্ম যেরূপ বুঝিতে পারে, দে ধর্ম সেরূপ চাল টলে। 

খুষ্ট ও মুদলমানধর্ম ঈশ্বরকে এক মাত্র জগতের পিতাস্বরূপ মানিতে বলে 
এবং ধর্মাত্মা খৃষ্টান ও মুদলমানের নিকট তাহাদের গড় ও আল্লা কেবলমান্ 
পরম পিত। পরমেশ্বর ও জগতপাঁত! জগদীর্বর । কিন্ত হিন্দুধন্ধ মনের সকল 
ডাবের নমাক ক্দুর্তির জন্য তাহাকে পিতা, মাতা, পতি, বনধ-পুত্ গ্রস্থৃতি নকল 
ভাবে ডাকিতে, মানিতে ও পুঙ্জিতে বলে এবং ধন্মার্ম। হিন্দুর নিকট তিনি 
যেমন পৃজাপাদ পিতা, তেমনি তিনি শ্সেহময়ী মাতা, যেমন তিনি প্রেমময় 
গ্রাথপতি, তেমনি তিনি করুণাময় দীনবন্ধু ও বাংসঙ্যময় পুত্র। তবে, কি 
অপরাধে এ ধশ্মকে অপরে অসার অপদার্থ পৌতুলিক জানে দ্বণ। করে? 
উহারা ইহার মহোঃচ্চভাব বুঝিতে ন| পারিয়া অকাএণ দোষারোপ করে মাত্র। 

ধাহার। হিন্দুধর্ম ঈশ্বরকে পিতৃভাবে অপার পিতৃভক্তির সহি পুজা 
করিতে চান, তাহার। তাহাকে শিবশস্কররূগে পৃজ। করেন। শৈব সম্প্রগায 
ডীরতের নান। অঞ্চলে পিতৃভাবে ঈশ্বরের আরাধন| করিতেছে। এখনও 
গ্বাঝ। তারকনাথ” “বাবা বিখবেশ্বর' বলিতে ধশ্মাত্মা। হন্দুর পিতৃভক্তি উথলিয়! 
পাঁড়তেছে। দেখিতে পাওয়। যায়, ঈশ্বরকে একমাত্র পিতৃভাবে পা করিয়া 
গুক্তের হৃদয় সম্পূর্ণ তৃপ্তি বোধ করে না। উহ। অকৃতার্থ হইয়। থাকে। 
উগবানের একমাত্র পিতৃভাবে গুজনের এই মহৎ দোষ। 

এখন ঈশ্বরের খতৃভাবে পুজন বা মা জগদথথার পৃজন সম্বন্ধে কাকৎ. 
বুঝিতে চেষ্ট! কর। সংসারে ভূমিষ্ঠ হইয়৷ আমর। থে স্নেহমূয়ী যাতার স্থকুমার 
ক্রোড়দেশে তদীয় অস্ৃৃতায়মান স্তনপীযুষ পান করিতে করতে বঞ্ধিত হই, যিনি 
অপার স্ষেহ ও যত্ত্বের সহিত আম।দিগকে লালন পালন করেন ও নানাবিপদে 
রক্ষ। করেন, বাহার অঞ্চল ধরিয়া আমর! প্রথম হাটিতে শিখি এবং ধাহাকে 
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আমর1 প্রথমেই আধ আধ স্বরে মা! ম|! বশিয়। ডাকিতে শিখি, 
এখন ভাব দেখি, সেই স্নেহময়ী জননীকে আমরা যাবজ্জীবন কত প্রাণভরে, 
কত ম্েহওরে, কত ভক্রিভাবে মা! মা! বণিয়া ডাকি । এখন যে 
মহামায়ারূপিণী প্রকৃতিদেবী পরম পৃজনীয়। জগদন্থাস্বরূপ। পাথীব মাতা অপেক্ষা 
অধিক স্নেহের সৃহিত আমাদিগকে অনন্তকাল লালন পালন করিতেছেন ও 
নানা বিপদ আপণে চিরদিন রক্ষা করিতেছেন, তীহাকে কি আমর! প্রাণভরে 
মা! মা! বলিঘ। ডাকিয়া মনের অশেষ তৃপ্তি সাধন করিব না? যদ 
তাহাকে মা! মা! বলিয়। না ডাকিহে পাইলাম ? জগতে আসিয়া আমরা কি 
করিয়া গেলাম? রে হিন্দুধন্ম! ধন্য ভোমার বাবগ্থ! লৌকিক ঈশ্বরকে 
ছাড়িয়! দেও, পরমাত্মার মহাশক্তি যে মহামায়। স্থট্িস্থিতিসংহাপের সুলকারণ, 
তাহাকে তুমি জগদগ্থাকপে মা! মা! বলিয়া ডাকিতে শিখা ও। ধন্য হোমার 
উপদেশ ! | 

এ সংসারে পিতৃষ্বেহ যেমন হউক না, মাতৃনেহ গিঃস্ব।থ, অকপট ও 
অতুঙ্গনীয়; এজন্য পিত। অপেক্ষ। মাতা গুজবের শিকট অধিক স্বেহময়ী ও পুজনীয়া 
হন। স'দারে কুপুভর ও ঝুপত। হয়, কিন্ত কদাচ কুমাত। হয় ন1। তবে দেখ, 
ঈশ্বরকে জগদগ্বারপে ডাক! ও পুজী কর| আমার্রের অধিক শ্রেক্ষর। হহার 
জন্য হিন্দুধন্ম তোমার নদনগমক্ষে মহ্ষাহ্ুরণাশিনী দশতুজ! কাত্যায়নী 
মহার্দেবীর রমণীয় মৃত্তি ধাগণ করে এবং তুমিও “কোথ। ম। ছূর্গে হুগভিনাশিনী” ! 
কোথ। ম! তারা তারিণি! বলিতে বলিতে ভক্তিরসে বিহ্বল হইয়া তদীক্ 
পাদপন্ে নি্জদেহ বিলুপ্তিত কর । এখন বল দেখি, এক পৌরাণিক ধন্ম ব্যতীত 
জগতের কোন্‌ ধর্ম মাতৃভক্তির এমন স্বর্গীয় ভাব স্ফুরণ করিতে পারে? এখন 
যে সকল পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্তশান্ত্র জগদদ্বাগ অপার মহিমা! ও লীলা কীর্তন 
করিয়া! ঈশ্বরের গ্ররতি তোমার অশেষ মাতৃভক্তি উদ্দ্রেক করে, মনের মাধে 
উহাদের প্রতি গালি ববণ কর। 

এখন টবফব ধর্ের গুড় রহস্য বুঝিতে চেষ্টা কর। যে প্রেমময় প্রাণপতি 
সতী সাধবী নারীর সর্ধবশ্থধন, যাহার জন্য তদীয় হৃদয়ে প্রেমের ফোয়ারা ছুটিতে 
থাকে, সেই গ্রাণ!ধিক পতিকে তিনি কিপ্ধপ অনন্ত প্রেমও ভক্কির সহিত ভাল 
বাসেন এবং হ্বদয়ের শোণিত দিঘাও তাহার কিরূপ সেবা শশা করেন। এখন 
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যে জগন্নাথ ঈশ্বর নিখিল জগতের প্রেমময় পতিষ্বরূপ এবং থিনি অনন্ত কালের 
জন্য সকলের একমাএ ভর্তা, তাহাকে কি আমর। হরি। হরি ! বলিতে বলিতে 
অপার প্রেমরসে ও ভক্তিরণে আপ্র:৬ ৬ইয়া ডাকিব না? ইহার জন্ত হিন্দুধর্শ 
তোমার নয়নধমক্ষে ভ্রিভপমুগাণি শ্রী+ষ্ণের মোহন মুর্তি ধারণ করে এবং 
তুমিও হরি ! হরি! বগিতে বলিতে উদ্ধবাু হইয়া ব্রদ্মানন্দে নৃত্য, করিতে 
থাক। বল দেখি পাঠক ! জগতের কোন্‌ ধণ্ম প্রেমের এমন স্বগীয় ভাব 
ক্কুরণ করিতে পারে? এখন যে নকল পুরাণ ও উপপুরাণ প্রীকুষ্ণের অপার 
মহিম! ও প্রেমলী্লা বর্ণন করিয়া ঈশ্বরকে প্রেমগ্রাবে পৃন্ধা করিতে উপদেশ 
দেয়,উহাদিগকে মনের সাধে গালি বর্ষণ কর ও কর্ানাশার জলে প্রক্ষেপ কর। 

সেইরূপ পুত্রের ন্তায় বাংলা ভাবে ঈশ্বরের পূজা ও সেব| করিতে চাহ, 
তবে যশোধার স্তায় শ্রারুষের বাসগোপাল মু্তর আরাধন। কর। বিগ্যো- 
পার্জন, অথোপাজ্জন, নিদ্ধিলাভ, সন্তানলাভ প্রভৃতি সংসারে বিবিধ ইষ্টগাভের 
জন্য স্তাহার পৃজ। করিতে চাহ, স্বরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ ও কার্তিক রূপে 
তাহার পুজা কর। যেভাবে ষে দেবদেবীর পৃজা করি না কেন, সকলের 
পৃজার দ্বারা আমরা সেই একমেবাধিতীয়ং পরমাত্ম। ব| ঈশ্বরের আরাধনা 
করিয়া থাকি। তবে কেন এ ধর্মের উপর অকারণ পৌত্তলিক বলয়! 
দোষারোপ করিতেছ ? 

ধন্মা। হিন্দু একমাত্র মনের উৎকৃষ্ট ভাবাবলি ঘর! ঈশ্বরের পৃজ| করিয়া 
নিশ্চিন্ত হন নাই , তিনি ইহার অপরুষ্ট ভাবাবলি থার! তাহার পুজা করিতে 
চেষ্টা পান। ইহার জন্ত তত্ত্রশাস্ত্রে বীরাচার উপদিষ্ট হইগ্াছে । 

যদি কেহ বেশ্তানয়ের উপধুক্ত পঞ্চ মকার (মৎস্য, মাংস, মদ্য, মৈথুন ও 
মুত্র!) লইয়া আমোদ্রপ্রমোদ করত নিকৃষ্ট হৃখভোগে রত হয়, ও পাপপথে 
ধাবমান হয়, হিন্দুধন্দ তাহার প্রতি নকরুণ দৃষ্টিপাত ও প্রিয় সম্ভাষণ 
করিয়া বলিবে, রে বৎস। তুমি কলিমুগের মানব, যুগধর্টে- 
তুমি স্বভাবতঃ শিশ্সোদরপরাধণ ও নিকষ্ট হ্ৃখভোগে রত; তুমি এখন 
নিকুর প্রবৃত্তির চরিতার্থতার ঞন্য সদ লাঙ্গায়িত। তুমি 'কি কেবল 
নিকট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়! পাপপন্কে নিমগ্ন হইবে এবং চির- 
দিনের জন্য মানবজীবনের গ্রধান শ্রেয়েলাতে বঞ্চিত হইবে? যখন তুমি 
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উহাদের আতিশয্য বশতঃ পাপপথ পরিত্যাগ করিতে পার না, তখন আমি 
যধাবিধি উহাদিগকে চরিতার্থ করাইব, অথচ তোমায় ধর্মপথের পথিক 
করাইব। এখন মদ্বিহিত বীরাচারাহ্ুদারে কুলক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া 
মগ্ মাংস ভোঙ্জন কর, স্ত্রীসষ্ভোগ কর, তোমার ধর্মসাধন হইবে অথচ তোমার 
নিকট প্রবৃত্তিও সেই সঙ্গে চরিতার্থ হইবে এবং অন্তে তুমি সিদ্ধপুরুষ হইবে। 

বল দেখি, যে ধর্ম প্রকাশ্থাভাবে স্থরাপানাদি পাপকর্মের অনুমোদন করে, 
সে ধর্পের মত বীভৎস ধর্ম আর কি হইতে পাবে? কোথায় ধর্ম সকল বিষয়ে 
মর্ধ্বোত্কষ্ট উপদেশ দিয়। আমাদিগকে ধশ্মানুষ্টঠনে প্রোৎসাহিত করিষে, না 
ধন্মই আমাদিগকে পাপণক্কে ডুবাইতেছে? এ সকল ভাবিলে কি এধর্্ের 
কোনরূপ সুখ্যাতি করিতে ইচ্ছা হয়? অপর দিকে ভাব দেখি, কত অসংখ্য 
পাপিষ্ঠ নরাধম নিকুষ্ট ুখভোগে রত হইয়া কিরূপ আঅধঃপাতে যায় ? উহাদের 
প্রকৃত মঙ্গলের জন্ত হিন্দুধর্মের হ্যা সর্বগ্রাহী ধর্ম কি কোনরূপ সছুপার 
অবলম্বন করিবে না? উহাদের মঙ্গলের জন্ত পতিতপাবন অধমতারপ হিন্দু 
ধশ্ম বীরাচার উপদেশ দেয়। 'এখন হিন্দুসমাজের মঙ্গলের জন্য কুলক্রিয়ার 
অনুষ্ঠানগুলি রহিত হইয়! গিয়াছে । 

পরিশেষে বজবা শ্বধর্থের প্রত মাহাত্ম্য, গৌরব ও মর্ধযাদ। বুঝিয়। উহাতে 
আন্তরিক শ্রদ্ধাবান্‌ হওয়া আমাদের একান্ত আবশ্থুক। প্রত্যেক বিধিবাব- 
স্থায়, প্রত্যেক অনুষ্ঠানে ইহার বে কি মহৎ উদ্দেখ্ঠ ব। গু রহস্তা, তাহ বুঝিতে 
চেষ্টা কর৷ সকলের একান্ত কর্তব্য। 
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কতধুগের পর যুগ অতীত হইল, সনাতন হিন্দধন্ম জগতে প্রাদুভূতি 
ইইয়াছে। কত কাল হইতে চলিল, এধশ্ব ভারতে প্রবল হ্ইয়াছে। এত 
কাল কত কোটী কোটা মানব ইহার স্থশীতল ছায়ামূলে বিশ্রামন্থধ সেবন 
করিয়া জীবনের যথার্থ শ্রেয়োলাভ করিতেছেন। এত কাল কত লক্ষ লক্ষ 
ধর্মাত্ব! ও পুণ্যাত। ইহার ধর্মামত পান করিয়া নিক্গ নিজ জীবন বরীয়্ান ও 
মহীয়ান করিতেছেন। এতকাল কত সত্তর সহম্প পরমহংস যোগবলে 
লৌকিক ক্ষমতা! প্রাপ্ত হইয়া! অস্তে দেবতায় পরিণত হইতেছেন। আহ্ব 
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কি না স্থশিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়ের মুখে শুনিতে পাই, এ ধর্ম কেবল কুসংস্কারে 
পরিপূর্ণ, ই স্থশিক্ষিত অত্যুন্নত মানবমনের সর্ব্বতোভাবে অনুপযুক্ত । 

তাহার। ভাবেন, যে ধর্ম নিরাকার ঈশ্বরের পরিবর্তে কতকগুলি মাটির 
পুতৃণ পৃ্জা করিতে বলে, দেধর্থ কুসংস্কার নয়, তবে আর কি? যে ধর্ম গাভী, 
 বুক্ষ, সর্প, নদী প্রভৃতি নানা জঘন্য জড় বস্ত্র পুক্গা করিতে বলে, সে ধর্ম 
কুসংস্কার নয়, তবে আর কি? যে ধর্ম জাতিভেদ মানে, নীচ জাতিকে অন্পৃশ্ত 
জ্ঞান করিতে বলে, বিধবাদিগের পুনঃসংক্কার করায় না ও মছিলাগণকে অস্তঃ- 
পুরে আবদ্ধ করিয়া রাখে, পে ধন্ম কুসংস্কার নয়, তবে আর কি? তাহাদের 
মতে এ ধর্মের সকলই কুসংস্কার এবং সকলই অনাচার। এই প্রকারে এক- 
দিকে নব্য সম্প্রদায় হিন্দুধর্খ্বের নানা কুসংস্কার লইয়া চীৎকার করিতেছেন, 
অপরদিকে পুরাতন সন্প্রদায় সনাতন দর্খ গেল, গেল, রমাতলে খাইবার আর 
বাকী নাই, ঘোর কলি আমিতেছে, এই বলিয় তাহারাও চীৎকার করিতে 
ছাড়েন না। 

ওহে সুশিক্ষিত পাঠকবর্গ! সত্য দত্যই কি তোমরা স্বধন্রকে কুসংস্কার 
বাতীত আব কিছুই মনে কবনা? অগাধ বিদ্ধ শিক্ষা করিয়া তোমাদের 
মনে কি শেষে এই ধারণ! হইল? এই যে সেদিন তোমাদের নয়নসমক্ষে একজন 
সামান্ত অশিক্ষিত পৃজ্ারি ব্রাহ্মণ শ্ীরামক্্ণ পরমহংসদেব মা কালীর সাধন 
করিয়া! দিদ্ধ হইলেন এবং তাহার ধন্মোপদেশ শুনিবার জন্য তোমর। দলে 
দলে আদিয়! তাহার পদসেব! করিতে লাগিলে। এই যে (দিন তাহার 
এক প্রধান চেল! বিবেকানন্দাম। চিকাগেো! সহবের ধণ্মমগুলে বেদান্তধর্শের 
কয়েকটী মহাসত্য প্রচার করাতে সমগ্র পশ্চাত্য জগৎ স্তভ্তিত ও বিম্মিত 
হইল। বলি, যে ধর্বের বলে বলীয়ান হইধ। তাহার! এত দুর করিতে সক্ষম 
হইলেন, মে ধর্মকে কেন তোমরা সামান্ত কুসংস্কার জ্ঞান কব? যে ধর্ের 
বলে যোগসিদ্ধ হইয়া তৈলঙ্স্বামী প্রভৃতি মহাত্মাগণ কলিকালেও আড়াই শত 
বৎসর জীবিত ছিলেন এবং নান প্রকার অলৌকিক ক্ষমা প্রদর্শন পৃর্নিক 
সমগ্র হিন্দুজগৎকে মোহিত করিযাছিলেন, সে ধর্দকে কেন তোমরা সামান্ত 
কুসংস্কার জান কর? যে ধর্ের বলে ঘোগমিদ্ধ হইয়। লোকে একমাণ তৃগর্তে 
প্রোখিচ হইয়াও জীবন ধাবণ করিতে পারে, খড়ম পায়ে দিয়া ম! গঙ্গার 
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বক্ষোপরি যাতায়াত করিতে পারে ৪ শৃন্বে উ্রিত হইতে পাবে, সে ধষ্মকে 
কেন তোমর। সামান্য কুসংস্কার জ্ঞান কর? যে ধর্থেব বলে বলীয়ান হইয়া 
প্রাভঃন্মরণীয় মতা প্র শীতনাদের হবিপদীপ্তন কৰিছে করিতে সমগ্র বঙ্গ, 
দেশ মাতান, সে ধন্মকে কেন তোমর। সামান্য কুসংস্কার জ্ঞানকর? 

সংসারের নিয়ম এই, সঃগ্সেদ নি শি সংগাংকে হসংস্কার জ্ঞান করে 
এনং যাহা উঠার বিপণীত, তাহাকে কুষংস্কার মনে করে। একমাহ শিক্ষার 
তারতম্যবশতঃ মাহা তোমার মুনংস্কার, তাহা স্মপরের নিকট কুসংক্কাব 
এবং যাহা অপরের জুলংক্কাব তাহ। শোমাৰ নিকট বসংস্কাব। তাহার সাক্ষা, 
যে সোমনাথ হিন্টুব অখেষ পুঙ্জা, তাহাকে গিঙ্নীর বিপন্মী মামুদ পদাঘাত 
করিতে ছাডেন নাই | গদি তুমি একমার হিন্ুশা্ধ পাঠ কবিতে, তুমি কি 
এ দিকে কুসংক্গার মনে কার ৭? পাশ্চাত্য শিক্ষায় ঝামোঠিত হইয়া তুমি 
ইাকে কুধ্স্কাব মনে কব মাত্র এবং ইহা উপর মান্মবিক বিশ্বাস হারাইয়া 
ঠতোভ্র্ট ৪ ততোন৪ ৪. 

“হে হশিগিক গাঠক । তোমার ঘন আজ পাশ্াইা ব্য।র স্থবিমল 
জ্যোতি পাইয়া শারদীয় পৌর্ণবাসীর নিম্মল জেযোতস্ায় যেন পরিপুত। যদি 
তুমি পল্লীগ্রামের একজন বৃদ্ধকে কথকঠাকুরেব* প্রমুখাৎ রামায়ণকথা শ্রবণ 
করিতে কগিতে 'শ্রু বিস্রন করিতে দেখ, তুমি দয়ান্রচিত্তে বলিবে, যদি 
এবাক্তি পাশ্চাত্য বিগ্কার কিছুমাত্র আন্বাদ পাইত, এ কিআজ এরূপ কুংস্কার 
জালে জড়িত হইয়| সামন্ত উপকথ। শরবণে এমন করিয়। কাদিত? তখন 
তোমাগ মনে হইবে, আব কতদিনে এমকন কুসংস্কার হিন্দুসমাজ হইতে 
দীতূভ হইবে ! কিন্ত বল দেখি, রামায়ণ কথা শ্রবণে ভাবে গদাদ হইয়া! 
অশ্রু বিজন করাই কি একটা মহৎ পসংস্কার? আর অর্ধোপার্মনের 
জন্য সভাদেশোচিও শঠ গা অবলগ্ষন কর|ই কি প্রকৃত হসংস্কার ? 

পাঠক । বোধ হয়, মগ্তপান রিষয়ে তোমার কিছুমাত্র কুসংস্কার নাই। 
তুমি ত বেশ জান, অতিরিক মগ্যগানে স্বাঞ্থোের ক্ষতি, অর্থের ক্ষতি ব্যতীত 
অন্ত কোন প্রকার ক্ষতি নাই। শান্নান্থদারে ইহাতে বে মহাপাপ, সে কথা 
ত তুমি এক তুড়িতে উড়াইয়। দিবে। তুমি হয়ত কোনন| কোন দিন বন্ধ 


বর্গরে অন্গরোধে এক দূর্বল মুহূর্তে যসামান্ত পান করিয়া পর মুহূর্তে 
৪8৪ 


১৪৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধর্্ম। 


নজ মনের ছুর্ববলত] দর্শনে আপনাকে শত ধিকার দিয়া থাকিবে। কিন্তু 
পশ্চিমাঞ্চলের একজন দীনদরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান, যাহার মন অমানিশার ন্যায় 
ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন তাহাকে যৎ্সামানা মদ্য পান করিতে বল, হয়ত সে 
ব্যক্তি ইহার দোষগুণ কিছুই জানেনা, এই মাত্র জানে ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহাতে 
মহাপাপ জন্মে, তখন প্রাণ ঘায়, সেও স্বীকার, তখাপি সে বাক্তি এক বিন্দু 
সুরা অন্ধুলিতে স্পর্শও করিবে ন|। 

পাঠক ! এস্কলে তুমি কি দেখিতেছ ? তোমার যত বিস্তার গৌরব,সব বালির 
বাধ মাত্র। এক ঢেওয়ে কোথায় ভাঙিয়া গেল, তাহ। দেখিতে পাইলে ন|। 
কিন্তু কুসংস্কারে শিক্ষিত মন পর্বতোপরিনির্মিত ছুর্গের ন্যায় অটল ও অচল। 
সে মন কি সামান্য কথায় ভোলে বা অর্থের লোভে বশীভূত হইতে পারে? 
উহ চিরদিন ধবতারার ন্যায় স্বপক্ষে স্থির থাকে । কোথায় হে শিবজীপুন্র 
ধর্ম শততু্জি ! তুমি বিধর্মী আরঙ্গজেবের আদেশে হব! কর্তন করাইঘা 
অসান বদনে হ্বর্গধামে চলিয়। গেলে, তথাচ স্বধর্ম কিছুতেই তাগ করিলে 
না। তোমার মনও হিন্দুধর্ধের এই কুমংস্কারে শিক্ষিত হইয়াছিল। কোথায় 
হে শিখগডরো তেগ বাহাছুর ! তুমিও অগ্ান ব্দনে নিজ শির দিয়াছিলে, কিন্ত 
সের ন! দিয়! স্বধশ্ম ত্যাগ কর নাই। তোমার মনও এই কুসংস্কারে শিক্ষিত 
হইয়াছিল। 

মনে কর, মধ্যভারতের এক দীনদরিদ্র লোক পদব্রজে অশেষ কষ্ট স্ 
করিতে করিতে ছুল'জ্ঘ্য পর্বতাদি অতিক্রমপূর্্বক শ্রক্ষেত্রেব জগন্াথদেবের 
মন্দিরে উপস্থিত হইল এবং উহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিল) 
প্রভো! আজ তোমার শ্রীচরণকমল দর্শন পাইয়। আমার মানবজীবন সার্থক 
হইল। বল দেখি, পাঠক! সেই মুহূর্তে তাহার কুদংস্কারাচ্ছন্ন ভক্ত স্বাদয়ে 
যেরূপ বিমল আনন উিত হইবে, তাহা কি তুমি একবাব স্বপ্নেও ভাবিতে 
গার? তুমি হয়ত জগম্াথদেবের শ্রীমন্দিরে গমন করিয়া উহার নির্াণ' 
কৌশলাদি দ্নেখিয়! প্রশংসা করিবে ; কিন্তু তীথস্থলের প্রকৃত মাহাত্মা কি, কেন 
লোকে এত কষ্ট ম্বীকার করিয়া ও এত অর্থব্যয় করিয়া তথায় গমনাগমন 
করে, তাহা তুমি আদৌ বুঝিতে পারিবে না। তুমি হয়ত সে ব্যক্তির কুসংস্কার 
দর্শনে হিন্দুধর্শের শত নিন্দাবাদ করিবে এবং ষে শ্বরীবি্া! তোমায় এ সকল 


হিন্দুধন্মের যোগসাধন। ৩৪৭- 


' কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়াছ, তাহার শতমুখে প্রশংসা করিবে। কিন্ত 
তুমি কি একবার ভাবিয়া দেখিবে, সেই বিষ্া তীথভ্রমণঙ্ণি কিরূপ পরমা 
নন! হইতে তোমার স্থশিক্ষিত মনকে চিএদিনের অন্য বঞ্চিত করিয়াছে । 

রে পাণ্চাত্যবিষ্ে! ভারতের মঙ্গলের জগ্ঠ তুমি ইহার একপ্রান্ত হইতে 
অপর প্রান্ত পর্যাস্ত বিস্তীর্ণ হইতেছ। তোমাকে পাইবার জগত এখন সকলে 
একান্ত উদসীব ও গ্রাণান্তপরিশ্রমশীল। ত্বংগ্রদত্ত সভাতাজ্যোতি ও প্রসাদ 
পাইবার জন্ত উহার অতীব বাগ্র। কিন্ত দুঃখের বিষয়, আমাদের জাতীয় 
হৃদয়মন্দিরে যে সকল দেবমুধ্তি এতকাল স্থপ্রতিচিত, যাঁহা্দের উপর প্রগাঢ 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমাদের জীবন এতকাল প্রকৃত শাস্তিস্থখে স্থুখী, সে 
সকল দেবযূর্তি তুমি নিজ কুইকজাল বিস্তার করিয়। ধীরে ধীরে ভগ্ন করিতেছ 
এবং তৎপরিবর্তে শিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাদ বা নাশ্তিকমত গ্রচার্‌ করিতেছ, 
ইহাতে আমাদের সনাতন হিন্দুধশ্ম অচিরে রসাতলে ঘাইবে। জনসাধারণের 
মনে যে সকল পরমকল্যাণকর সুসংস্কার এতকাগ বদ্ধমূল, মে সকল হ্সংক্কার 
আজ তুমি কুমংস্কার বিয়া প্রতিপাদন করিয়া দিতেছ, ইহাতে হিন্পুসমাজের 
ঘোর অনিষ্টোৎপত্তি হইবে সবেমাত্র কলির দন্ধ্যা। এখন৪ যথেষ্ট সমঘ 
পুরোভাগে রহিয়াছে । এইবেল! হইতে সাবধান ন| হইলে সকলকে ঘোর অঙ- 
তাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে। পরে যখন পাশ্চাত্য হলাহলে হিন্দুমমাজ জর্জরিত 
হইবে, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সকলকে বৃদ্ধাুলিটি চুসিতে হইবে । যে 
পাশ্চাত্য কানক্রোত খরবেগে লমাজে বহমান, তাহা প্রত্যাবর্তন কর। আমদের 
সাধ্যাতীত। বিপদভগ্রন মধুক্থদনই আমাদের একমাত্র সহায়। 


হিন্দুধর্মের যোগসাধন। 


বিশ্বনিয়ন্ত। বিশ্বেশ্বরের বিশ্বজনীন নিয়মাঞসারে গৃষ্গ্রব্রিয়ায় সক্ম জগৎ 
যেরূপে স্কুলজগতে পরিণত, ইহার অধিবাপিগণও সেইরূপ ্গ্মরূপধারী দেব- 
ৃত্ি হইতে স্থুচর্দাবৃত মানবদেহে বিবন্তিত হয় এবং পরমাজ্মার অংশীতৃত 
জীবাতম। সর্বজ্ঞ ও অনস্তশক্কির আধার হইলেও সুণদেহে নিবদ্ধ হইয়া ইহার 
স্বাভাবিক জ্ঞান ও শক্ষি হারাইয়া বসে। 


৩৪৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধশ্ম। 


সংসারে স্ুলখবর্ধনের মঙ্দে একদিকে আযাব অবনতি, অপরাঁদকে খনে 
জ্ঞানশকির উন্মেষ হয় এবং ইহ প্রকৃতিদন্ত মানাহাল পাচা অজ্ঞানাদ্ধকারে 
আচ্ছন্ন থাকে । এইপ্রকারে যুগধম্মানস|.গ মাপবজাতিব প্রর্ধীত অবঃগতন 
ঘটিয়াছে এবং অশেষ পাপতাপ সংশারে প্রবেশ করিশাছে | বাইবেলে মধ" 
তানের প্রলো ভনে |নাষদ্ধ জঞানবৃক্ষের ফলাদাদন করাতে আদিনানব আদামের 
যে পতন উল্লিখিত আছে তাহাতে৪ উপরোক্ত মানবজাতর 'অধংপতন ও 
আত্মার অবনতি জানায়। এখন অধঃপতিত মানবজাতি উজ্জারারধে সনাতন 
হিন্দুধন্ অতিপ্রাচীনকাল হইত্বে যোগাঙ্যান 9 তগণ্চধণ উপদেশ দিয়া 
আমিতেছে। 

শান্ত্রগাঠে অবগত হণ যায়, সত্য জ্রেত। ঘাণও যুগে দেবাহহখণ। বৈদিক 
মুগে মহর্ধি ও রাজর্ষিগণ, বীদ্ধযুগে অহইগন। গসৌরাণিকষুগে পর্মহংস এ 
সাধুসক্্যামীগণ অনন্তশক্তিসম্পন্ন আত্মার অনস্শক্তিযুরণেব জন্ঠ যাগাত্যাস 
করিয়। আশিল্বাছেন। যুগধন্ধমানুলারে যাস্থাংদব শখারে স্বুলত্বের যেরূপ বিকাশ 
ঘটিয়াছিল, তাহারা যোগবলে শণীরের সেট লহ নাশ করিয়। আত্মার আধা! 
ঝ্সিক উন্নতি লাধনের জন্য সাধ্যমত চেষ্ট| গাইয়াহেন,। আজকাল পবমহইন 
ও যোগীরা যোগাড্যাস করিয়। শিক্জ নি্গ জাঁবন বণীযান এ মহীয়ান 
করিতেছেন। 

এখন যোগস।ধনের গুট রই বুঝবার সন্ত দিনা নান কথা সাঁন। 
আবশ্তক । সে মকল কথ। একে একে লিয়ে পিখিতৈছি। যথা 2 

(১) দেহে ছুই প্রকার শাধপ্রবাহ চলিতেহে | প্রথম শ্রবাহ হইতে 
মনের ইচ্ছামত প্রিয়া গুলি গম্প্জ হইতেছে! উহার এবান বঙ্গ মগ্ডিক্ষ) যাহাকে 
তন্ত্রেসহজ্রার বা সহমদলপঞ্স বলে। পঞ্চ জ্ঞানেশ্ডিয় ৪ পঞ্চ কম্মে্রিয়ের 
যাবতীর কাধ) জীবের ইচ্ছামত সম্পন হহঠেছে। খহ পকল কাষা 'নবাহের 
জন্য মস্তিষ্ক হইতে মেরুমঙ্জ দয়া জ্ঞানাগ? € পত্যান্থ ৯ € অ০৯৩1৮ না] 
১10$০:) সলারুশির। সমগ্র দেহে অভিব্যাপু আছে। এই সকপ শিরায় যে 
ন্নাফুপ্রবাহ ( ৬0] ৩0100৮ ) টলিতেছে, উভার কিয়া বশতঃ মন মন্তিফ 
হইতে সমগ্র দেহ প্রত্যেক অংশ অনুভব করে ও তন্তত্য মাংস্পেশী চালিত 
করিয়া(মাবশ্যকমত কাধ্য করে। এই গ্রকারে স্পশেন্দিয় ও পঞ্চ কর্েক্দিয়ের 
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কাধ্য চলিতেছে । আর দশ, শ্রবণ ঘ্রাণ ও রমদেস্্িয়ের কার্ষে]র জন্ত মস্তিষ্ক 
হইতে বিশেষ বিশেষ পাযু আছে, ইহাও। উপতোক্ত চার আত্যন্তরিক জ্ঞানে- 
শ্রিয়ের যন্ত্রের মর্গে সংলগ্ন আছে, যেসন 91700177010) 01601 00019 
প্রভৃতি 1 

(২) [ঘহামপ্রকার সামুপ্রবাহ সহ হুভুতিক ॥গুলী।১১70100806 ১)86810) 
দির যলেন সগোচবে ও অজ্ঞাতমারে চলিতেছে । থে নঞ্ণ যন্ত্রের প্রিয়া 
জাবণধারণের জ্বগ্ত অত্যাবশ্তক, উহানের ক্রিয়া মণেগ অক্াতসারে অনুক্ষণ 
চালতেছে, যেমন ফুসফুসে স্বাপ গ্র্থাস, ংপিগ্ডের সঙ্কোচন, অস্ত্রে খাগ্ভদ্রবয 
পাক, শোষণ ৪ শোিতে পারণাত হত্যাদ | তুম জাগ্রত থাক ব| নিশা যাও 
ইহাদের করিয়া চখিবেই চলিবে | , ধঞ্থি, উদর ও বক গহবগের যন্রগুলির উপর 
এই সহানুদূতিক মগ্ডনীর এমা অগশাসন উপিতেছে এবং হজ অবস্থায় 
খনের কিুনাহ অঙ্শাসন নাই) 1কপ্ছ উহাদের ক্রিয়ার বৈক্ষণা ঘটিলে, মন 
উঠাপিগকে মন্ত্রারখে অন্গভব করে এবং মন বিরত হইলে উহাদেস ক্রিয়ার 
কিছ স| কিছু বৈলক্ষণয বটে, ইহাতে সিদ্ধান্ত কর! উচিত, স্থলবিশেষে 
কোনফপ প্রক্রিয়া বলে মন উঠাদের উপব নিজের মতা চালাই পারে । 

(৩) যোগীদের ইড়া, পিন এ সনু এই £৬নটা নাড়ী ও শরীরাড)ন্তর- 
বত ষট১র' এ গহানুভ্ুতিক মগ্ুলীর অন্থর্সহ | ড়ানাডা ব। নাড়ীগ্রবাহ 
খেক্মূদ্দার বাযাদক দিম এাইতেছে। পঙগলানাড়া বা নাড়াগ্রবাহ উহার 
ক্ষিণ দিক দয়া যাইতেছে । মেকুমঙ্জার যেজ্ঞানামক ও গত্যাত্বুক নাযু- 
শিরার উপ মনের মগখাসন পৃথভাবে চলিতেছে, ইড। & পিঙলা উহাদের 
হইতে পূর্ণ পুখক | ক্ুযুক্নানাডী ঝ| শাভী প্রবাহ মেকমঙ্জোৰ মধ্য দিয় যাই- 
তেছে। শিল্পদেশে ইহাব মুখবদ্ধ খাকে। এই নাডার অগ্ন্তরে চিজানাড়া 
অবস্থিত । এই চিত্রানাড়ী পগণ্থকে বেষ্টন কির! আছে। এই পর্গরদ্ধ, 
মাস্তফের পঞগ্হ] (30100501070 10410) ভেদ করিয়। মেড়্গা 
অবশর্দেটা ও মের্মত্দ(র ঠিক মধ্য দয়া আসতেছে । 

(৪) শরীরাভ্যন্তরপ্ণ মটচক্র নম্ঈদেশ হইতে ষখাক্রমে এইভাবে অবস্থিত £ 

বাণুদেশে ছইচক্র-- 

(১) খু'লকুগুলি নী (03701 1001/৮7) 
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(২) স্ব।ধিষ্ঠান পন্ম। (১%৫:৪। 0168০5 ) 

(৩) উদরগর্ভে ১টি চক্র 

মণিপুর চর (80970])7 1016৭ ) 

(৪) বক্ষঃস্থলে অনাহত চক্র (08191801)10২18 ) 

(৫) গ্রাবাদেশে বিশ্তুদ্ধ চক্র (১1901118 ০১1০77086% ) 

(৬) মন্তিদ্ধে আজ্ঞাচত্র ( 02909] 01৩8১) 

(৫) খাদ্য হইতে সংগৃহীত সৌরশক্তি শরীরের ভিতগ ছুইস্থানে, মগ্ডিক্ষ 
ও কুলকুগুলিনীতে সঞ্চিত থাকে । মগ্ডিফে যে শক্তি সঞ্চিত থ|কে, তণ্থার। 
মানপিক ক্রিয়। ও দেহের এচ্ছিক ক্রিগাগুলি সম্পন্ন হয়; আর থে শক্তি কুল 
বিনীতে সঞ্চিত থাকে, তদ্দাপা সহাগ্হূতিক মণ্ডলীর ঘাবতীয় ক্রিয়। জীবন 
ধারণের জন্ত সম্পন্ন হয় । এই ছুই প্রকার শক্তি পৃধকভাবে কাঁধ্য করে। যোগীরা 
যোগবলে সুুমার দ্বার উদঘাটন করত বু'গকুগুলিনীকে জাগরিত করিয়। সহাঁঙ্ু- 
তৃত্তিক মণ্ডলীর যাবতীয় ক্রিগরার উপর মনের আধিপত্য গ্থাপন করিতে চান। 
ইহাই ফোগীদের প্রধান লক্ষা। সহাঙ্গভূতিক প্লামুমগ্ুলীর উপর মনের আপি- 
পত্য বিভ্ূত হইলে, এখন যে সকল ক্রিয়া ইহার অজ্ঞাতপারে চলিতেছে, উহার। 
ইচ্ছাণক্তির আমত্ত হইয়া থাকে । দেখ, বাহৃজগৎ্ হইতে মুখবিবর দিয়া 
আহা গ্রহণ করিবার সময় মন রসনা বারা চালিত হইয়া ইচ্ছামত উ্বাকে 
গ্রহণ করে এবং মলস্বার দিয় মলত্যাগ করিবার নময় মন হচ্ছামত উহাকে 
নিঃসরণ করে। কিন্তু থাগ্যদ্রব্য পাকাশয়ে ও অস্ত্রে জীর্ণ ও শোধিত হইয়া 
কিরপে শোণিতে পরিণত হয়, তাহা মন সহজ অবস্থায় বুঝিতে পারে না। 
বিকৃত অবস্থা অনীর্ণ ও শুলাদি পীড়া জন্সিলে মন ভালরূপ অস্ৃতব কে! 
উদরাত্যন্তরস্থ মণিপুর চক্রের (£১৮1৩/08] [10মএএ ) ক্রিয়াবশতঃ গাকাশর 
ও অস্ত্রের ক্রিয। চলিতেছে। যদি সহঙ্গাবস্থায় মণিপুব চক্রের উপর মনের 
অনুশাসন চাপান যায়, মন ইচ্ছামত উঠার ক্রি গুলি স্বাঘত্ত করিতে পারে, 
ইচ্ছামত আহার করিয। ভালকূপ জীর্ণ করিতে পারে এবং ইচ্ছাদত দীর্ঘজীবন 
লাভ করিতে পারে । 

(৬) যোগীরা বলেন, মন্তিফ্েৰ অগাপ্তরে তৃতীয় জ্ঞাননে অবস্থিতি 
করে। এষ্ট তৃতীয় নমবন জাগরিত হইলেঃঅতীন্দ্িয় শনাদি অছ্ুত ক্ষমতা জন্মে। 
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সেক্ন্ত যোগীর ধ্যান বলে তৃতীয় নয়নের উদ্বোধনার্থ সাধ্যমত চেষ্টা গান। 
থিওসফি বলে, মস্তিফ্ের তলদেশে 'ষে পিনীয়াল গ্রাণ্ড (17981 01870) 
অপগত ভাবে দেখা যায়, তাহাই পূর্ববতন যুগের প্রক্কত তৃতীয় নয়ন এবং ইহার 
অপগমনে মানবের আধ্যাত্মিক শক্তি ক্রমশঃ হাম পাইয়াছে। যোগবলে এই 
ভূতীয় নয়ন স্ফুরিত হইলে অত ক্ষমত| লাভ করা যায়। যেমন কুলকুগুলিণীর 
জাগরণ হট্যোগীদের প্রধান লক্ষা, তেমনি তৃতীয় জ্ঞাননেরের ক্ষরণ 
রাজযোগীদের প্রধান উদ্দেশ্রী। 

(৭) শরীরস্থ সকল রস ও শক্তির সার ওজ। ইহা অগ্ডকোষে শুকরের 
সহিত উৎপন্ন হয়। শুক্র মৃন্বাধারের পাশ শুক্রাধারে (69011৮96101 
119 ) সঞ্চিত থাকে, আর ওজ রক্তের সহিত সঞ্চারিত হইতে হইতে মস্তিষ্কে ও 
ফটচক্রে সঞ্চিত হয়। সহবাস কালে শুক শুক্রাধার হইতে নিংস্থত হইয়া যায় 
ইহ! অগুকোষে অন্থুক্ষণ ক্ষরিত হইতেছে। যাহার যেরূপ অভ্যাস, শ্ুক্রাধার 
হইতে ইহা সেইরূপ নিঃসৃত হয়। যখন শ্ুক্রাবার ভরিয়! যায়, স্ত্রীহবাস 
না তইলে, উহা স্বপ্নধোগে নিংত হয় । অতিরিক্ত রেতপাঁত হইলে, শরীরের 
ওজ হ।স পায়। এই ওজ আীযুমগ্ডলীয় প্রধান খাদ্ন্বরূপ। যেমন রুধির সমস্ত 
শরীরের পুষ্টিকাবক, গুজ সেইরূপ স্নাযুমণ্ডপীর পুষ্টিকীরক। যাহার মন্তিফের 
ওজ অধিক, তাহার ইচ্ছাশক্তি প্রবল, তিনি অল্পে অনেককে বশীভূত করিতে 
পারেন এবং তাহার মন সহজে একাগ্রত। লাঁভ করে। এক্জন্য রেতধারণ ব! 


্রহ্গর্ধযাবলম্বন সকলের পক্ষে একান্ত আবশ্তক এবং যোগীরা উর্দারেতা 
হইয়া থাকেন। 


(৮) যে শ্বাসপ্রশ্বাস অনুকরণ চলিতেছে, যাহা মিনিটের জনা বন্ধ 
হইলে সমস্ত শরীর নীলবর্ণ হইয়া গ্রাণব|যু দেহ হইতে বহির্গত হয়া যায়, 
তাগ সহান্তৃতিক ন্বায়মণ্ডলীর কার্য; ইহার কেন্দ্র মেরুমজ্জায় অবস্থিতি 
করে এবং বঙ্গঃস্থলস্থ অনাহত চক্র দ্বার! সম্পন্ন হয়। সহান্থভূতিক ন্বায়- 
মণ্ডলীর ক্রিয়। হইলেও মন ইচ্ছাশক্তি দ্বারা শ্বাসগ্রশ্বাসকে কিধৎ পরিমাণে 
সত করিতে পারে, কারণ মস্তিক্েব নিক্বে গ্রীনাদেশে মেড়ুলা অবলঙগেটা 
তইঈতে নিমোগ্রান্থীক জাযু ফুসফুসে অতিব্যাপু আছে'এবং এই আগায় দ্বারা মন 
শ্বাসপ্রশ্থাসকে জাগ্রত অবস্থায় ইচ্ছামত সংযত করিয়। থাকে । সহাঙগভতিক 


৬৫২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্স | 


মণ্ডলীর ষে ক্রিয়াটী আ'মর| ধরিতে পাঁরি, সেই ক্রিয়! ধরিয়া] ইহার অন্যান্য 
কজিয্নাগুলি শ্বায়ত করিতে চেষ্ট/ পাই। এঞ্না যোগীর! শ্বাসপ্রশ্বাসকে 
সংযত করিবার জন। প্রধায়াম বা প্রাণবায়ুর নিরোধ অভ্যাদ করেন এবং এই 
প্রকারে অন্যানা ক্রিয়ার উপব মনের অনুশাসন চালাইতে শিক্ষা করেন। 

(৯) যে বাযুমামরা নিশ্বাদ যোগে ফুদ্ফুসে আকর্ষণ করি, তাহা 
অগ্নজানে পুর্ণ এবং ষে বায প্রশ্বাস যোগে বাহিরে গ্রক্ষেপ করি,তাহা কার্কানিক 
এসিডে পূর্ন । বায়ু ফুপফুসের বায়কোষে (417 ৫2018) গিয়া কৈশিকনাড়ী প্রবা- 
হিত অবিশ্ুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ রক্তের কার্কবনিক এসিড গ্রহণপুর্ববক অগ্রঙ্গান দ্বারা উহাকে 
বিশুদ্ধ করত লোহিভব্র্ণ করে'। রক্তের লালকণিকাগুলি অক্নজানকে ধমনী 
ও কশিকনাড়ী (0%1)111875 ) যোগে সমস্ত শরীরে অভিব্যাপ্ত করে এবং 
তথায় অযনঙ্জান প্রত্যেক যন্ত্রের ক্রিয়াসম্পদনে সাহাধা করে। ইহাতে সিদ্ধান্ত 
কর] উচিত, যদিও বায়ু সর্ধ্শরীরে প্রবেশ করে না, ইহার অগ্রজজান শরীবস্থ 
প্রত্যেক যন্ত্রের জীবাণুগুলিকে অন্গপ্রাণিত করে। বায়ু কেবল ফুসফুসে প্রবেশ 
করে এবং উহ! হইতে নিঃস্থত হয়| শ্বাসপ্রশ্থাদ কালে উদরের মাংসপেশী 
উঠানাম। করে বলিয়া মনে করিও না, যে বাষু ফুসফুসের ন্যায় উরে গ্রবেশ 
করে ও উহা হইতে বহির্গত হয় । 

, (১০) সঙ্জ অবস্থায বাহজগতের বায়ু ছুই নাসারন্ধ দিয়া প্রবেশ করে 
না বা নিঃসৃত হয় না। এক নাদারন্ধ, বাঁযু আকর্ষণ করে এবং অপর নাসারম্ধ, 
উহ্বাকে নিঃসরণ করে। এইরূপে স্াসপ্রশ্বাস তালে তালে দিবারাজ্জ উভয় 
নাসার্ধ, গিয়। পর্যায়ক্রমে চলিতেছে । যোগাভ]াস দ্বারা এই সহজ স্বাসপ্রশ্থ।সকে 
নিষ্মিত কর] হয়। | 

যধন যোগীর৷ গ্রাণায়াম করেন, তখন তাহারা সহজ শ্বাসগ্রশ্থাস ক্রিয়ার 

পূর্ণতা লাভ করিতে চেষ্টা পান,কেবল কুস্তকের সময় ক্রমশঃ বাড়াইতে থাকেন। 
এইগ্রকারে তাহার! নাঁসারদ্স্থ ইড়া ও পিঙ্গল! নাড়ীকে উত্তেজিত করত বক্ষঃ 
ঈলের অনাহত চক্রের উপর নিজ জন্ুশাসন চালাইতে সক্ষম হন। 'বহদিবদ 
“ধরিয়া প্রাণায়াম সাধন করিতে করিতে প্রাণ ও অপান বায়ু বা উপরিশ্থ ও 

- নিয় ামুগ্রবাহ মিশ্রিত হইয়া যাঁ় এবং কুগুলিনী ও তৃতীয় জানচক্ষুর শ্কি 
জাগরিত হইয়া পড়ে। 


হিমুধর্সের, যোগয়াধন। ৩৫৬. 


০ (৯১ -আয়র্ষেদে্াষগলীর আাবূবাহিকে বায়ু বলা হয়. বাহরগতের. 
বায়ুর সহিত দেহাতানরস্থ সামুপ্রবাহের যে কির দ্ধ, ভাঙা এখনও 
নিরূপিত হয় নাই। বধন যোগসিদ্ধ মহ্ধিগণ ন্াযুপরবাহকে বাত বলিয়াছেন, 
তখন নিশ্চয়ই বাহ্জগংস বাযুর সহিত উহার ঘনিঠ স্ন্ধ আছে। বোধ হয, 
যেমন বাছুর ওয়জান শোণিতের উপর কার্ধ্য করিয়া শরীরের পোষণাদি বিষয়ে 
সবিশেষ দাহাধা করে, ষ্টেমনি ইহার যবক্ষারজান (10897) সাযুম্লের 
গোষণাদি করিয়া থাকে । যোগশাস্ে পাঠ করা যায়, যখন বহুদিবস গ্রাণায়াম 
করিতে করিতে বায়ু বরকে, প্রবেশ করে, তখন কুগুলিনী জাগরিত হয়। 

(১২) জীবজগতে দেখিতে পাওয়া যায়, ভেক, সর্প ও অন্ভা সরীহপ 
শীতকালে শ্বাসরোধ করিয়া ৩৪ 'মাঁস আহারাদি না করিয়! জীবন ধারণ 
করে। তৎকালে উহাদের দেহে গ্রাণটী বর্তমান থাকেমার। কেবল হৎ+ 
পিণ্ডের ক্রিয়া অত্যন্প মাত্রায় চলিতে থাকে । তত্তি দেহের যাবতীয় জৈবনিক 
কির প্রায় রহিত হইয়া যায়। স্ষ্ধা তৃফ কিছুই থাকে” না) উহার নিষ্পন্দ_ 
ভাবে গড়িয়া থাকে । একে ত'উহারা শীতলশোণিত বিশিষ্ট (0০10 &1০০482) . 
জীব। স্তন্পায়ী উ্ণশোণিত জীবের স্বাভাবিক উত্তাপ রাখিবার জন্ত যে. 
পরিমাণে 'ঘাহার্যোর প্রয়োজন, উহাদের তাহা আবশ্যক করে না। সেহন্ত 
কছুমাত্র আহার না করিয়া উহার অনায়াসে ৩৪ মাস নিষ্পন্দভাবে পড়িয়া 
থাকে। তৎকালে ইন্জিয়গণের ক্রিয়া একপ্রকার স্থগিত' থাকে। জিহব। 
উপ্টাইয়৷ ক$দেশে স্থাপন করাতে শ্বামক্রিয়! বন্ধ থাকে। 


ইতরজন্তদিগের এই সকল ভ্রি়াকলাপ পর্যালোচনা করিয়া পুরাকালের 
যোগীর। যোগক্রিয়ার উন্নতিসাধন করিয়া যান। তাহার! উহাদের স্ত্ায় খেচরী 
মুদ্রার অহ্ঠান করিয়! জিজ্বার মুলদেশ কর্তন করত ইহাকে উন্টাইন! ক 
দেশে সবাপনপূর্বাক স্বাপক্ষিয়াকে একেবায়ে বন্ধ করিতে শিক্ষ। করিতেন। 
এইগ্রকারে তাহার! একমাস বা ছইমাস তৃগর্ভে প্লোধিত হইলেও জীবনধারণ 
করিতে সমর্থ হইতেন এবং উন্নত বিজ্ঞানকে অষ্টরস্ত! দেখাইতেন। অনেকের, 
বিশ্বাস, যে যোগকিয়া পূর্ব পূর্ব যুগে তদানীন্তন পৃথিবীর অধিৰাসীদিগের ভিতর 
বহকার চলিত ছিল। সেই প্রজা এরক্টতি এখন শীতলশোপিভ বিশিষ্ট 
সরাস্থগজীবদিগের মধ চিরস্থায়ী করিয়। দিয়াছে। একস শীতকালে ইহারা. 

8৫ 


৬৫৪: বৈজ্ঞানিক হিনুধর্দ। “ 


সরি সং্বারবশত: একপ্রকার যোগলাধন করিয়! থাকে ; কিন্তু আধ্যাত্মিক 
শক্তিবিহিত বলিয়া উহার এ ক্রিয়াদ্বার৷ শরীরের উপর গামাণ্ত সুফল গার 
মা | 

(১৩) মানবমন গল্পপত্স্থিত জলের ন্যায় সঙ্গ চঞ্চল ও অস্থির। পাগল! 
ঘোড়ার নায় মন সদা লাফাইতেছে, | ইহাকে লাগাম দিয়া বাণিয়! রাখাই 
দায়। জীখনে এনজনকে কত কাজও কত চিন্তা করিতে হয়, তাহার কি কিছু 
মা ঠিকানা আছে? জীবনের কথা ছাড়ি দাও, এক দিনে কত কাজ ও 
কত চিন্তা! করিতে হয়, তাহার ক্কি ঠিকান। আছে? যখন কোনরূপ কাজকর্ণ 
থাকে না, মন ত বসিয়া থাকে না, নান চিন্তা করিতে থাকে । একবার ভাব 
দেখি, স্বার্থসিদ্ধির জন্ত কত ফন্দি খাটাইতেছ, কত চক্রান্ত করিতেছ, কত 
ফোরেববাঙ্গি করিতেছ ! এই মনকে একাগ্র কর! আমাদের জীবনের এক 
মহৎ উদ্ধেশ্য। মনের একাগ্রতা ব্যতীত সংসারে কোন কার্ধা সিদ্ধ হয় 
না। : বিভ্তাচ্ছুশীগনে যেরূপ, ধর্মাহ্ুশীলনেও তন্রপ। তোমার মন যদি উড্ভু 
উদ্ভু করে, তুমি কি পঠদদশায় কিছু শিখিতে পার? ধর্মানুষ্ঠানে তৃমি যদ 
ব্রদ্ধে একনিষ্ঠ না হইতে পার, তোমার মন সদ] পাপপথে ধাবিত হইবে। 
ধ্যানষলে মনকে সম্পূর্ণ একাগ্র করাই যোগসাধনের প্রধান উদ্দেশ্য। মনের 
একাগ্রতা বর্ধিত হইলে. ইচ্ছাশক্তি বর্ধিত হয় এবং অনেককে বশীতুত করা 
ঘায়। 

(১৪) ধে আত্ম! পরমাত্মার অংশ, ইনি সর্বজ্ঞ ও অনস্তশক্তিতে বিভূষিত 
হইলেও যতদিন জীবদেহে নিবন্ধ থাকিয়! জীবাত্বারূপে প্রকাশ পান, ততদিন 
ইনি দেহের পঞ্চেন্ত্ি় ও মনের বিবিধ ফাদে পতিত হইয়া সব হারাইয়! বসেন 
অগব! গ্রককৃতিদত্ব মায়াঠুলি পরিয়৷ অজানে আচ্ছির ও সর্ব! নীমাবদ্ধ থাকেন। 
ঘবীবাত্বার বাহ্‌ আবরণ ব। খোলস দুরীতৃতত করিতে পারিলে ( অর্থাৎ ) ইন্তরিয়-. 
গণের সহিত মনের লয়সাঁধূন করিতে পারিলে ইহার আধ্যাত্মিক শক্তি পৃর্ণভাবে 
গ্রন্ছুটিত হয়। এজজনা যোগীর! প্রত্যাহার অনুষ্ঠান করিয়া ইন্জরিয়গণকে 
যখাপাধ্য সংঘত করিতে চেষ্টাপান, এমন কি উহাদের লর়সাধন করিয়া 
গ্রকৃতিদণ্ ছায়াঠুলি পরিহার করিতে চেষ্ট| গান। বিষয়ানুভূতি হইতে সম্পূর্ণ 
দুরে রাখিয়া তাহারা উহাদিগকে ক্রমশঃ নাশ করিতে চেষ্টা গান। এই 


হিন্দুধর্মের যোগসাধন। ৫ 
প্রকারে লমাধির অবস্থায় বাহ জানেঞ্রিয় লয় পাইলে ওত্যন্তরী তবতীয়, জান, 
নে উদ্ধীলিত. হয়, ও অতীনিয়দর্শনাদিক্ষমত। জন্মে। ইহাই যোগীদের প্রধান 
লক্ষ্য। 

এখন অধ ।যোগ ও ইহার অষ্টসিদ্ধি সঘঘ্ধে (কা্চৎ আভাদ দিতেছি। 
যোগ ছুইগ্রকার, হুইযোগ ও রাজধোগ। হট্যোগীর1 চৌরাশি গ্রঝার বসিবার' 
কারদা ব৷ আসন 'অমু্ঠান করিয়। প্রাণায়াম' করিতে ২ দেহের সহামুতৃত্িক. 
সাযুপরবাহের উপর্‌ মনের পূর্ণ অনুশাসন চালাই! জীবনধারণের জন্ত যেসকল: 
যাসিক ক্রিয়া আমাদের অজ্ঞাতদারে চলিতেছে, উহবাদিগকে ইচ্ছাধীন- করিতে: 
চেষ্টা পান। এ সকল ক্রিয়া ইচ্ছাধীন হইলে, যোগী ইচ্ছামত ফুস্ফুস ও ঘং. 
পিণ্ডের ক্রি চালাইবেন, ইচ্ছামত আহার করিবেন ও ইচ্ছামত দীর্ঘদীবম 
লাভ ঝরিবেন। একন্য যোগীর! অনায়াসে আড়াই শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত 
থাকিতেন। 

মৌখিক উপদেশ দ্বারা যোগ শিক্ষা করা যায় ন!। সমস্ত অহ্ঠানগুলি 
গুরুদেবের নিকট হাতে 'হেত.ড়ে শিখিতে হইবে । যেমন চেরাফাড়ি হাতে 
হেতড়ে শিখিতে হয়, যোগলাধনও তদহূরপ। সদৃগুরুর কুপ। ব্যতীত কেহ 
যোগাত্যান করিতে পারেন না। 

হটযোগে চৌরাশি প্রকার আসনের মহৎ উদ্দস্ত আছে। যেমন শ্ব।সরোধ 
করিয়। ন্‌ ফেলা শরীরের মহোপকারী ব্যারাম, সেইরূপ প্রত্যেক আসনের 
অনুষ্ঠান এবং সেই নঙ্গে প্রাপায়ামসাধন শরীরের মহোপকারী ব্যায়াম। ইহাতে 
স্থলবিশেষের সহানুতৃতিক দাযুপ্রবাহকে উত্তেজিত করিয়া! শরীরের বাসা সংদ্ধে 
নানা সফল পাওয়া ধায়। 

হটযোগে বস্তি ধৌতাদি যট্‌ কর্ণের অনুষ্ঠান ঘার| দেহস্থ নবদ্ধারের দূষিত, 
আম নষ্ট করিয়া শরীরের রোগগ্রবণতা দুর করা হয়। যেমন ভাক্তারের। 
নদীর্ঘরোগে নল দ্বার পাকাশয় ধৌত করেন এবং কোষ্ঠ বন্ধে গুহদেশে. 
পিচকারী দিয়া অস্ত্র ধৌত করেন, যোগীদের ষটকর্ধও প্রায় মেইরূপ, . অথবা, 
টহাদের অপেক্ষা! অধিক কার্ধযকর। 

প্রাণায়াম দ্বারা ইচ্ছামত শ্বাসপ্রশ্বাসকে রোধ করিতে শিধিলে কিছু কা, 
পরে নাসারভস্থ ইড়া ও পিজল! নাড়ীষয়ের জাযুগ্রবাহ নিয়হিত ক্রত বহাল, 


৩৫৬ বৈজ্ঞানিক ছিন্ন 
'অনাহত চক্ষকে মনের ইচ্ছাধীন করি তৈ পারা যায়। ইহাঁতে দেহের বা 
প্র্থাঈকরিয়া ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যোগীর আয়ভাধীন হইতে থাকে। প্রাণা: 
দের সঙ্গে এক ২ চক্রের উপর মনের পৃ্ণ ধ্যান চালান আবশ্ঠক। ধ্যান শ। 
বুঝা! উচিত, ধেয় বন্ধর উপর মনের ইচ্ছাশকি পর্ণভাবে চালাইতে হই 
ধাহাতে শেষোঞ্ত মনের আয়ন্বাধীন হইয়া পড়ে। এই প্রকারে হযো' 
জালন, প্রাপায়াম ও ধ্যান করিতে ২ বহুদিন পরে ব্রহ্ধরদ্ধে, গ্রাণবামু প্রৰে 
করাইডে সক্ষম হন। ইহাতে নুযুয্নী'র দার উদঘাটিত হয় এবং কুলকুগুলি। 
জাগরিত-হইয়া মেরুমজ্জ। দিয়! মন্তিফ্কের সহত্রদলপ্ের সহিত মিলিত হই 
ধায়): তখন মন সমগ্র সহাহুভৃতিক স্গাযুগ্রবাহের উপর নিজ ইচ্ছাশদি 
চালাইয়া দেহের অনৈচ্ছুক (10591976579 ) ক্রিয়ার উপর নিজ প্রতা 
চালাইবে ও ইচ্ছামত দীর্ঘ জীবন লাভ করিবে। ইহাই হট্‌যোগে 
চরমোদধ্কধ। 
" ক্লাজধোগের অঙ্গ বা সোপান ম্সাট প্রকার , ষথা!--বম, নিয়ম, আস; 
শ্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ। ধ্যান ও সমাধি । যম শবে অহিংসা, সত্যবাদিত। 
অচৌধ্য, বরহ্ষচ্থ। ও অপরিগ্রহ বুঝায় এবং নিয়ম শবে তপ, স্বাধ্যায়, সন্তোষ 
শৌচ ও ঈশ্বরারাধন! বুঝায়। যোগা ভ্যাস করিবার পূর্বের ইহাদিগকে বহদি, 
ধারয়া অবলম্বন করত মনকে প্রস্বত করিতে হইবে। সত্যবাদী, জিতেঙ্জরয় 
অছিংসাপর ও নদাচারী হইয়া কাম ক্রোধ লৌভকে জয় করত সর্বতোভাতে 
বিশুদ্ধ চরিঅ গঠন করিতে হই যে এবং ভগধানে মন প্রাণ সম পূর্বক কায় 
মোবাক্য অন্ধচর্ধা অবলন্বন করিতে হইবে। তবে তুমি যোগসাধনের উপযুত্ 
হইবে। মনে কোনরূপ কুটিলত। ব1 পাপচিস্তা থাকিলে যতই কেন তুমি ম 
জপ ও প্রাণায়াম করনা, সকলই ব্ার্থ হইবে এবং সাধন পথে তুমি আদে 
অগ্রসর হইতে পারিবে না। 

যোগাভ্যাস করিবার পূর্বে উপযুক্ত আসনে এইন্ধপ ভাবে উপবেশম 
করিবে, বাহাতে বঙ্ষঃস্থল) গ্রীবা ও মস্তক দমভাবে রাধা শরীরকে বক্ষ 
খঙ্ছনভাবে রাখিতে পারা যায়। তৎপরে : প্রাণা়াম বা স্বাসগ্রশ্বাসের নিরোং 
অভ)প করিবে এবং সেই সঙ্গে চক্ষু নিমীলিত করিয়া! পয কালি মূর্তি 
হা রাঁধা$ফের মুর্তি' ধারণ করিয়া একা ্র্নে উহার ধ্যান কারিতে থাকিবে। 


»হিন্ুধর্ঠের ঘোঁগসীধন। ৬৫৭ 


'প্রাধায়ামের তিন অঙ্গ যথা--পুরক, কুস্তক ও রেচক। যখন তুমি বঙ্গ দেশ 
স্কীত করিতে ২ বাহু জগতের বাছু এক নাপারন্ধে, আকর্ষণ করিতে থাফিবে, 
তাহাই পুরক+ যখন তুমি আকৃষ্ট বায়ুকে ভিতরে রাধিয়। বক্ষ; দেশ ্্ীত 
করিয়৷ রাধিবে, তাহাই কুম্তক। যখন তুমি বক্ষ: দেশ সন্কৃচিত করিয়া নিরুদ্ধ 
বাঁযুকে অপর নাসারষ্, দিয়া ছাড়িয়া দিবে, তাহাই রেচক। 

প্রাণায়াম আবার তিনপ্রকার, উত্তম, মধ্যম ও অধম। 

অধমে-_১২ সেকেও পুরণ 

মধামে-২৪ ৭ ৭ ] 

উত্বমে-:৩৬ ৭ ৭ [ 

রেচক কালে প্রস্থান বায়ু যত অল্প দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে, তত গ্রাগায়ামের 
উৎকর্ষ বুঝা যাইবে। সেইবপ কুস্তকের কাল ১ মিনিট হইতৈ.১, মিনিট 
পর্যন্ত বর্ধিত করিলে, ইহার উৎকর্ষ বুঝা যাইবে। শুনা গিয়াছে, কোন ২ 
যোগী ২* মিনিট কাল পরধান্ত শ্বাস বন্ধ করিয়া থাকিতে পারেন। জিহ্বার 
মূলদেশ কর্তন করিয়া ইহাকে কঠ$দেশে উন্টাইয়া রাখিতে পারিলে, কঠনলীর 
মুখে যে এপিমটিস পরদা আছে, উহাকে রুদ্ধ করিয়া ফেলে এবং শ্বাস বায়ু 
আদপে ফুস্ফুসে প্রবেশ করিতে পারে না। * ইহার নাম খেচরী মুদ্রা এবং 
যোগীরা সমাধির অবস্থায় এই মুদ্রা অনুষ্ঠান করত স্বাসপ্রশ্বাসকে একেবারে 
সংঘত করিয়া রাখেন। ইহাই প্রাণায়ামের চরমোৎকর্ষ। এ 

প্রাণায়াম ও ধান কালে ইঞ্জিয়গণের প্রত্যাহার সাধন করিতে হয়। ধেয় 
বস্ততে মনকে প্রগাঢ়রূপ একাগ্র করিবার জন্ত ইন্দরিয়গণের বৃত্তি রোধ করিতে 
হয়। এজন্য নয়ন নিষীলিত করিয়া ধ্যান কর! উচিত, যাহাতে বাহ 
জগতের কোনরূপ দৃশ্ত মনকে আদৌ বিচলিত করিতে না গারে। অনেকে 
কর্ণুলে তুলা দিয়া রাখে, পাছে বাহিরের কোনরূপ শব ধ্যানকালে মনকে 
বিচলিত করে। সমাধির অবস্থায় যখন স্বাসপ্রশ্থ।স চলে না, ক্কুৎপিপাসা থাকে 
না এব; ইঞ্জিয়গণ অসাড় ও নিগান্দ হওয়ায় উহাদের কোনরূপ কায থাকে 
মা, তখন বধার্থত; ইঞ্জিযগণ নাশ পায়) ইহাই প্রত্যাহায়ের চূড়ান্ত। 

এইকূগে বহুদিন, ধরিয়া প্রাণায়াম ও ধ্যান করিতে ২ যোগী সাধনপথে, 
বছর অগ্রদর হন। তৎকালে তাহার শরীর ও মনের বিলঙ্গণ পরিবর্তন ঘটে। 


৬৫৮ বৈজ্ঞানিক হিচ্ুধর্দ। 


তিনি বিভিন্ন নাঁদ শ্রবণ করিতে থাকেন। যে ইউষ্টেকিয়ান নল মধাম কর্ণ 
হইতে কঠদেশে বিশ্বত, যাহা বিকৃত হইলে লোকে নানাবিধ শব কর্ণরুহছরে 
শ্রবণ করে, সেই নল বাধুঘারা ন্ফীত হইয়। যোগীকে নানাবিধ শব শ্রবণ 
করায়। তৎকালে সহামুভূতিক দ্াযুমগ্ুলীর ক্রিয়াগুলি, যাহা সচরাচর অজ্ঞাত. 
সারে চলিতেছে, উহার মনের ইচ্ছাধীন হয়|. যে উদরের মণিপুর চক্র 
(0৫০0108] [19598 ) আমাদের ক্ষুৎপিপাসাদি দেহের প্রয়োজনাহসারে 
চালায়, সেই চক্রের ন্নামুগ্রবাহ মন দ্বার! নিয়জিত হওয়াতে যোগী ক্ষুধাতৃষণকে 
আপনার ইচ্ছামত চালান এবং অনেক দিন আহারাদি ন! করিয়া! জীবন ধারণ 
করিতে পারেন। রপজিৎসিংহের দরবারে ষে যোগী ছুইমাস প্রোথিত হুইয়াও 
পুনরুজ্জীবিত হন, তিনি উপরোক্ত সত্য সপগ্রমাণ করিয়াছেন। সেইরূপ 
বন্থিদেশের অপান বায়ু বা নবাযুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হইলে কুলকুণলিনী জাগরিত 
হইয়। নিজের ওজশক্তি মস্তি প্রদান করতঃ মনকে নবশক্তিতে বিতৃধিত করে 
এবং সঙান্ৃভূতিক স্বাযুমণ্ডুলীর উপর উহার আধিপত্য বিস্তার করে। 

প্রাণায়াম দ্বারা গ্রাপবায়ু ভালরপ নিয়ন্ত্রিত হইলে যোগীর দেহ লঘু হইতে 
লঘুতর হয়। এই প্রকারে তিনি শুন্ে উিত হইতে পারেন, পল্মাসন করিয়া 
জলের উপরিভাগে ভাসিতে পারেন, খড়ম পায়ে দিয় নদনদী গার হইতে 
পারেন। এ সকল ক্রিয়া তোমার আমার পক্ষে অনভ্ভব হইলেও পরম যোগীর 
পক্ষে সহজসাধা। 

প্রাপায়াম ও ধ্যান বলে মন ক্রষশ: একাগ্রত! লাভ করিতে থাকে। ইহাতে 
ইহার ইচ্ছাশক্তি সম্যক বৃদ্ধি পান, অনেককে, এমন কি, হিং শ্বাপদকেও 
বশীভূত কর! যায়, অপরের মনের কথ। বলি! দিব!র ক্ষমত। জন্মে, বাকৃসিদ্ধি 
লাভ হয়, যাহাকে যাহা বলেন তাহা হুবহু সত্য হয়; যাহাকে যাহা দেন, 
তাহাতে তাহার রোগ আরোগ্য লাভ করে । 

যেনন কুগুলিনীশক্তি জাগরিত করিয়া সহান্ুভূতিক ক্সাযুমণ্ডলীর উপর 
মনের আধিপত্য বিস্তার করত ইচ্ছামত দীর্ঘজীবন লাভ কর! হটধোগের 
প্রধান দিদ্ধিলাভ, তেমনি বুগধর্ধাদারে যে পিনীরাঙ মাও নামক তৃতীয় 
জাননেত্রের অপগমনে আত্মার স্বাভাবিক আখ্যাত্িক শক্তি ক্রমশঃ নষ্ট হইয়াছে, 
ঘোগবলে বাহ ইন্জিঘবগুলির ক্রিগা ন্ট হইলে দেই পিনীয়াল মাত্র কমশ: 


হিন্দুধর্োর তপঃসাধন। ৩৫৯. 


্র্তি হইতে থাকে এবং' আত্মা ইহার স্বাভাবিক শি পুনরায় প্রাপ্ত হয়। 
যে আত্ম! এ সংসারে মন ও ইচ্জি দ্বার! সীমাবদ্ধ বা মায়াঠুলি . পরিয়। অজামে 
আচ্ছন্। ইহাদের নাশে ব! লয়সাধনে উহার শক্তি পূর্ণডাবে বিকশিত হইতে 
থাকে। ইহাই যোগসাধরের মুখ্য উদ্দেস্টা। ৃ 

সমাধি যোগের চরম) অবস্থ।। এ অবস্থায় পৌঁছিলে যোগী সাধনার 
পরাকাষ্ঠা লাভ করেন এবং, (সীবনুক হন । যেমন হথযুণ্রির অবস্থায় মন প্রগা 
নি্রাভিভূত হওয়ায় বাহজানশূন্ হয়,সেইরূপ সমাধির অবস্থায় যোগী বাহুজান 
শৃ্ হইয়। থাকেন। ধ্যানস্তিমিত নেত্র উপথি্ বটে, কিন্ধতিনি সম্পূর্ণ 
নিশ্টেষ্ট। নিশ্পন ও অসাড়) প্রহার কর, কর্তন কর, কিছুই তিনি উপলব্ধি 
করিবেন না, অতিকষ্টে তাহাকে চেতন করিতে পারিবে । দেহের দশ ইন্জিয 
লোপ পায় এবং মনও সেইসপেে মুগ্নগ্রকৃতিতে লীন হইয়! যায়। এ সকল 
লয় গাওয়াতে অনন্তশক্ির আধার আত্মার অনন্তশক্তি শ্ছুরিত হয় এবং যোগের 
অপিমাদি সিদ্ধি লন্ধ হয়। তৎকালে জীবত্ম! পরমাত্থায় মিলিত হইয়। 
পূর্ণ বরদ্ধানন্দে নিয় থাকে । ইহলোকের মায়াজন্ত সথখহঃখ, জানাজ্ঞান সকলই 
চি্তাকাশে মিলিয়। যায়। এ অবস্থায় পৌছিলে তিনি নির্বাণপদ প্রাপ্ত হন 
এবং জক্গমৃত্যুর ধার ধারেন না। 

রে সনাতন হিন্দুধর্ম! ধন্য তোমার ব্যবস্থা! ধন্য তোমার উপদেশ! 
যোগসাধন শিক্ষা দিয়া তুমি সাধনার কিরূপ অলৌকিক পরাকা্ঠা শিক্ষা 
দিয়াছ! .কোন দেশে কোন ধর্ম কোন কালে সাধনার এমন পরাকাষ্ঠা 
শিক্ষ1 দিতে পারে নাই। 


হিন্দুধর্মের তপঃসাধন। 


শাস্ত্রে কলেই পাঠ করেন, পুরাকালে তগোবলে অসাধা সাধন হইত 
এবং দুল বস্ও অনায়াসে লত্য হইত। এখন তগন্ত! কাছাকে বলে? 
শরীরকে বিধিমতে ও অশেষপ্রকারে কষ্ট করার নাম কৃক্ছত্রত বা তগস্তা। 
যেমন আজকাল অসাধ্য ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্ত কেহ কেহ তার- 
কেস প্রস্ততি নানা দেবমন্দিরে হতা। দিয়! পড়িয়! থাকে; সেইরূপ পুরাকালে 
তপস্থিগণ আত্মার আধ্যাততিক ন্র্ভির জন্ভ অধোমুখে ও উর্পদে থাকিয়া দারুণ 


৩৬০ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধর্শ । 


গ্রীষ্মে চতুর্দিকে গ্রজলিত অগ্নির মধ্যে ও দারুণশীতে জলাশয়ে আক অবস্থিতি 
পূর্বক পরবক্ধের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। শরীরকে এতদূর যন্ত্র ও ক্রেশ 
দিবার উদ্দেশ্ট কি? 
একস্থলে শিক্ষিত সম্প্রদায় বলিবেন, ধণ্ম মনের বিশ্বাসমান্্র। শরীরকে 
অযথ! কষ্ট দিয়। জীর্ণ শীর্ণ করিলে কি প্রকারে ধর্শসাধন হইবে? কেন মহাত্ম। 
,ৃদ্ধদেব হিন্দু তপন্থীদিগের লঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া! তপস্যার এত অনাঁদর করিয়া 
গেলেন? ধন্ম মানবের স্থখের জন্য রচিত। এখন যদি সেই ধর্ম নিজের 
দ্রমবশতঃ শরীরকে অশেষ যন্ত্রণা! দিচে বলে, কে উহার কথায় বিশ্বান করিবে? 
অসন্থ গ্রীষ্মে কোথায় থদখসের টাটি ব| ইলেকুটিক ফ্যান, না কোথায় পঞ্চাগ্ির 
মধ্যে অবস্থিতি! ছুরম্ত শীতে কোথায় কম্বপলেপাদি বাবহার, না৷ কোথায় 
আক জলাশয় বাস! ওহে জঞান-গরিষ্ঠ মহ্র্ষিগণ ! কেন তোমরা ধর্ম 
সাধনার জন্ত এমন নিষ্ঠুর বিধান দিয়াছ, যাহা ভাবিলেও আমাদের এখন হ্ৃৎ- 
কম্প উপস্থিত হইতেছে? 
এস্কলে হিন্দুধর্টের গুঢ় রহস্ত উদ্ঘাটন কর! আনন্তক্ক। স্কুলের উপর সুক্ষ 
প্রকৃত জয়লাভের জন্ত, যুগধর্ণে বর্দিষুত আধিভোৌতিকতা! সঙ্কচিত করিগ্না তৎ- 
পরিবর্ধে আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ ক্রত্তির জন্য এ ধন্ম এসকল কঠোর. বিধান 
দিয়াছে। স্থৃলদেহকে অশেষ কষ্ট দিয়! জীর্ণ ও শীর্ণ না করিতে পারিগে স্থুল- 
দেহনিবদ্ধ আত্ম। কিরূপে ক্ফুি 'পাইবে? স্থগদেহের সলত্ব ৪ জড়ত্ব 
নষ্ট হইলে অনন্ত শক্তির আধার আত্মার অনন্ত শক্তি প্রকাশ পায়। অতএব 
জানিবে, আত্মার প্রত উৎকর্ষপাধনের জন্য তপস্তাদি লোমহ্রষণ ব্যাপার 
শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। 


হিন্দুধর্মের মহৎ গুণ এই থে, যাহ! আম্মা মন, শরীর ও সমাঞ্জের অশেষ 
কল্যাণকর, সে বিষয়ে ইহা চূড়ান্ত উপদেশ দিয় থাকে | অন্যান্ত ধর্ম ততদূর 
কল্পনাও করিতে পারে না। তাহার সাক্ষ্য দেখ, সতীত্বধন্ধ সমাজের অশেষ - 
মঙ্গলদায়ক। সতীত্ব ধর্ের পরাকাষ্ঠ শিক্ষা দিবার জন্য কোন্‌ ধর্দ সতীদাহ- 
রূপ লোমহ্ধণ ব্যাপার উপদেশ দিতে পারে? 

যাহা হউক, প্রাচীনকালের ঘোর ঙপন্ত! এই অপষ্ট কলিযুগের ধর্ম নয়। 
এখন জনসাধারণ দ্দীণবীর্ধা, অল্লাযু, আয়ামপ্রি় ৪ ভোগবিলামী। তপন্ার 


হিন্দুধর্মের তপঃসাধন। ৩৬১ 


নামে উহার! শিহরিয়! উঠে। উহাদের জন্ত এধন্দ্দ এখন শারীরিক, মানিক 
ও বা ময় তপ উপদেশ দেয় ও উপবাসাদি বিধিবন্ধ করে। 
ভগবান প্রীকৃষ্ণ গীভায় উপদেশ দেন £-- 
দেবদ্বিজণ্রু গ্রাজ পৃজনৎ শৌচমার্জবং 
রন্বচরধ্ামহিংসাচ শারীরং তপউচাতে। 
অন্দ্েগকরণং বাকাং সত্যং প্রিয়হিতঞ্ষষৎ 
সাধ্যায়াভ্যামনং টৈব বাঙময় তপউচাতে। 
মনপ্রসাদঃ সৌমত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ 
ভাবশুদ্ধিরিত্োত্ত্তপে। মানস মুচ্যতে। 

“দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও পর্তিতদিগের পৃর্জা, বাহাভাপ্তরগুদ্ধি। সরলতা 
্রঙ্ষচর্ধ্য ও অহিংস, এ সকল এখন আমাদের শারীরিক তপ বঙ্গিয়। খ্যাত । 
সত, হিত ও গ্রিয়কথ| বল! মর্দমভেদী কথ| না বল| ও পাঠাভ্যাস, ইহারা এখন 
আমাদেন বাস্ময় তপ। মনের গ্রসন্নতা, সকলকে সমভাবে দর্শন, মৌনাবলদ্বন, 
ইন্দ্রিমসংঘম ও ভাবশুদ্ধি, ইহার! এখন আমাদের মানমিক তপ।” অতএব 
ধর্মের আদেশাহুলারে পুরাকালীন তপস্যার পরিবর্তে গৃহ্গ্থমার্গে থাকিয়। উপ- 
রোক্ত ধন্ানুষ্ঠান কর, ইহাতেই তোমাদের পরম শ্রেয়োলাভ হইবে। 

এখন আমাদের কালোচিত তপঃলাধন কি? কায়মনোবাকো তন্‌ মন 
ধনসে (শরীর, মন ও ধন দিয়া) যাহা কর! যায়, তাহাই আমাদের মহৎ 
তপঃসাধন। শরীরের পতন কিনব মন্ত্রেরে সাধন এই ভাবিয়৷ স্কুলকলেজের 
ছাত্রগণ অশেষ বিদ্যায় বিশারদ হইবার গন্য যে প্রাপান্ব পরিশ্রম করিতেছে, 
তাহাই ছাত্রজীবনের ঘোর তপস্তা। এই বৈজ্ঞানিক যুগে যাহারা বৈজ্ঞানিক 
সত্য আবিষ্কারের জন্য প্রাণাস্ত পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাই তাহাদের কর্ণ- 
জীবনের ঘোর তপস্তা। যাহার! বিজাতীয় ভাষায় বাগীবর হইয়া শিক্ষিত 
সম্প্রদায়কে দেশের হিতানুষ্টনে প্রোথনাহিত করিতেছেন, তাহাই তাহাদের 
ঘোর তপন্ত।| দ্বর্গাদগি গরীন্রসী মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য যাহারা জেলে 
বাইতেছেন বা অয্লানবদনে রপক্ষেত্রে প্রাণ বিসঙ্জন করিতেছেন, তাহাই 
তাহাদের মহৎ তপন্ত!। এই রৃষিপ্রধান দেশে কৃষককুল রোদে পুড়িয়। বৃটিতে 


ভিজিয়। চাসবাঁস করত যে দেশের লোককে খাওয়াইতেছে। তাহাই তাহাদের 
৪৬ 


৩৬২ বৈজ্ঞানিক হিন্ৃধর্্ম। 


সামান্য জীবনের একপ্রকার তপুন্ত।। এই ছুমূ'লয দময়ে কাচ্চ। বাচ্চ। গ্রতি- 
পালনের জন্য দরিদ্র ও মধ্যবিত্তগণ যে গ্রাণান্ত পরিশ্রম করিতেছে। তাহাই 
তাহাদের একপ্রকার তপস্যা । 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 
হিন্দুধন্ধের বিবিধ মার্গ। 


এই অপরৃষ্ট কলিযুগে পতিত মানবের ধর্শসাধনার জন্ত সনাতন হিন্দুধশম 
'তিনটী মার্গ উপদেশ দেয়, যথাঃ-_ 
, 1৯) কর্বমার্গ বা ক্রিয়াযোগ। 

(২) জানমাগ বা জানধোগ । 

(৩) ভক্তিমার্গ বা ভ্জিযোগ। 

বেদোক্ত কর্খকাণ্ড ও তন্ত্রেক্ত বিবিধ অনুষ্ঠান লইয়া কর্দমার্গ উপদিষ্ট 
হইয়া থাকে। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ এখন ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, মধ 
ভারত, মধ্য প্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যে প্রবল; আর তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ভারতের 
পূর্বাঞ্চলে ও উত্তরাঞ্চলে প্রবল। | 

বৈদিক ক্রিয়াকলাপ অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে চলিয়া! আসিতেছে ।. 
বিবিধ যাগধজ ও জীবনের বিবিধ সংস্কার অনৈতিহাসিক সময়ে আর্ধ্যসমাজে 
গ্রথম উদ্ভূত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদ্িগের মতে ইহার! চারি বা পঞ্চ সহশ্র 
বৎসর হইজ, ভারতে প্রবর্তিত হইঘাছে। বোধ হয়, টিক যুগে আধা- 
সমাজের অশেষ জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে ইহার! কালবশে উত্থিত হুইয়াছিল। 
যে সময়ে ইহার! গ্রবস্তিত হউক না, ইহা নিশ্চিত, যে জশেষপৃজ্য ভীষ- 
গরাক্রমশালী আর্ধজাতি আর্ধ্যাবর্তে নিজ জয়পাতাক! উডভভীয়মান করেন ও 


হিনদুধর্থর বিবিধ মার্গ। : ৩৬৫ 


সভ/ঙাজ্যোতি বিকীর্ণ করেন এবং ধাহাদের পবিক্র বিশুদ্ধ .৪ অবিরত 
শোণিত এখনও আমাদের শিরায় শিরায় বহমান, তাছারাই ভারতে বিবিধ 
ঘাগধজ্ ও সংস্কার প্রবর্তন করিয়া যান। আমর! যেমন তাহাদের শ্রেঠ ও 
পবিত্র বংশে উদ্ভূত, আমরাও সেইরূপ তাহাদের প্রবর্তিত সংস্কারাদি কি 
কলাপ বিস্ষারিতন্বদয়ে এখনও অনুষ্ঠান করিয়! নিজ জীবন পবিজ্র করি- 
তেছি এবং যতদিন হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতি ভারতে দেদীপামান থাকিবে, ৰ 
ততদিন এনকল ক্রিগাক্লাপ সমভাবে অন্ুঠিত হইবে । অতীতের উপর এত্ত- 
দূর শ্রদ্ধা ও তক্তি এক্জগতে এক হিন্দু ব্যতীত পর কোন জাতি দেখাইতে 
পারে নাই। এ কারণ আমাদের হিন্দুধর্ম জগতের দনাতন ধর্খ। 

পরে আধ্যলমাজে বৌদ্ধধর্ম গ্রবন্তিত হইবার পর মহৎ ধর্দবিপ্লব উপস্থিত 
হইগ। ইহাতে অহিংস। পরম ধর্টের প্রবল বন্যায় অনেক বৈদিক যাগযজ 
ভাদিয়৷ গেল! কিন্তু হিন্দুঘমাজজে কতকগুলি যাগযজ্ঞ পরিবন্তিত হস! স্থায়ী 
হইল এব জীবনের সংক্কারগুল বৈদিক নিযমানুারে চলিতে লাগিল। 
বৌদ্ধধর্মের অস্তিম দশায় যখন ভাগতের একদিকে পৌরাণিক ধশ্ব ৪ পর 
দিকে তান্্রক ধর্ম প্রবল হইতে থাকে, তখন বিবিধ পুরাণ ও তত্র স্বস্থ 
পৃজ্য দেবতার মাহাত্মা ও পৃ্জার্চনাবিধি সমাক স্ফুরণ করে। ইহাদের 
পৃজার্চনা লইয়া সমাজে যে সকল ক্রিয়াকলাপ ও অনুষ্ঠান গ্রবর্ঠিত হয়, 
তাহা কর্মমার্গের আধুনিক অংশ। এস্কলে স্মরণ রাখ! কর্তবা, প্রত্যেক 
অঙ্ষ্ঠানের মূলপ্রকৃতি বজায় রাখিয়। সময়ের উপযোগিতাঙগদারে উহার 
কথফ্চিৎ পরিবন্তন করা হইয়াছে মী | 

হিন্ুধর্দের জ্ঞানমার্গ বেদের জনকাণ্ড হইতে গৃহীত । ইহাই সেই প্রাচীন 
কালের ব্রদ্দবিদ্য! বা অধ্যাত্মাবজ্ঞান। পুরাকালে যোগনিদ্ধ মহধিগণের সমা- 
ধিস্থ খ্াত্বায় ইহার জ্ঞান সম্যক প্রতিভাত হইত। কলিযুগবর্থনের সঙ্গে 
রহ্ধিছ্য। সাধারণ সমাজে লুণচ হইয়। যায় এবং হহার ভগ্নাবশেষ মাজকাপ 
বেদান্তে ও উপনিষদে দৃষ্ট হয়। দার্শানক যুগে পণ্ডিতগণ বেদোক্ত অধ্যাত্ 
বিজ্ঞানের কিছু কিছু সত্যের আভান পাইয়া জ্ঞানমাগেঁর পুিনাধন করিয়া 
যাঁন। পরিশেষে পৌরাপিকগণ দর্শনশান্্র হইতে জ্ঞানযোগ শিক্ষা করিয়া 
সাধারণ সমাজে প্রচার করেন। এই প্রকারে জ্ঞানমার্গ কলিকালে যতদুর 


৬৬৪. বৈজ্ঞানিক হিনুধর্ম। 


সম্ভব সময়ের উপযোগিতানুমারে গ্রন্ফুরিত হুইয়াছে। ধর্্মবিপ্লবহেতু কশ্ম- 
মার্গের যেরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, জানমার্গের সেরূপ আদৌ ঘটে নাই । 


পৌরাণিক যুগে শঙ্করাচার্ধ্য প্রভৃতি পণ্ডিহগণ ইহার সম্যক পু্িনাধন 
করিয়াছেন। 


হিন্বুধর্শের ভক্তিমার্থ সর্বাপেক্ষা আধুনিক। ইহা পুরাপানিগ্রস্থে সম্যক 
শুরিত। ইহাতে এ ধর্দের চরমোৎবকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে । যে ধর্মাত্মা হিন্দু 
যুগধর্দে বাধা হুইয়! যোগাভ্যান ও তপশ্চরণ করিয়। নিগ পরব্রদ্ধের উপাসনা 
করিতে পারেন না, যিনি নিরাকারবাদী ও একেশ্বরবাদীর ন্যায় নিরাকার 
সগডণ ঈশ্বর ভজন! করিয়া! মনে আদৌ তৃপ্তি বোধ করিতে পারেন ন! এবং 
মনের সাব্বিক ভাবাবলি সম্যক স্ফুরণ করিতে পারেন না, তিনি লাকারবাদী ও 
বহবীশ্বরবাদী হইগা ঈশ্বরের ভিন্ন ২ অবতারের মানবেচিত বিবিধ লীল! শ্রবণ 
করত শুক্তিরমে আগুত হইয়৷ নিজ মনের যাবতীয় সাত্বিক ভাবের সম্যক 
তি করিতে চেষ্টা গান। এই ভক্তিমার্গের অনুশীলন দ্বারা তাহ)র হৃদয়ের 
ভক্তি ও প্রেম উথলিয়! পড়িতেছে। এই মার্গ অনুমরণ করাতে তিনি অন্ত 
ধর্মাবলম্বী অপেক্ষা ধর্দপথে অধিক অগ্রসর । বৌদ্ধ) খু ও মুসলমান, সকল 
. ধর্মই ইহার কাছে হার মানিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দী ধরিয়া ইহার সম্যক্‌ পুষ্ট 
সাধন হইতেছে। 


হিন্দুধর্ের কি ভক্তিযোগ, কি জানযোগ, কি কর্দমযোগ, ইহাদের প্রত্যেকটী 
ধণ্মসাধনীর পরাকাষ্ঠা ও ধর্শজগতে অতুলনীয়। পরাভক্তি, পরপ্রেম, পরমার্থ 
জ্ঞান ও নিখিল ধর্ণানুষ্ঠান, ইহাদ্দের লইয়া এধন্ম যেরূপ মহৌচ্চও স্বগীয় 
ডাব দেখায়, এমন অন্য কোন ধণ্ম দেধাইতে পারে নাই । অনান্য ধণ্ম ইহাদের 
লইয়া একট। খিচুড়ি পাকায় মাত্র | পরাভক্তি ও পরমার্থজ/ন কাহাকে বলে, 
তাহা উহার! জানে না; ধর্খানুষ্ঠানের মধ্যে জানে, নিরাকার ঈশ্বরের মৌখিক 
উপাসনা মাজ। ইহাতে উহাদের পরাভক্তি ও পরমার্থজ্ান ক্রমশঃ সঞ্চিত 
হইয়া পড়ে। বেশ জানিবে, এই তিন মার্গের শ্রেষ্টত্ববশতঃ এই সোগার 
ভারত চিরদিন ধর্মের পবিত্র ক্ষেঅ। বুদ্ধ বল, ঈশা! বল, অনেকেই ভারতের 
গনাতন হিনদুধর্শের নিকট ভুশিক্ষা পাইয়। যৌগসিদ্ধ হন। 


হিন্দুধর্তমের বিবিধ মার্গ। ৬৬৫ 


, ধন্মাত্মা হিন্দুর উচ্চাতিলাধ যেরূপ মহোচ্চ, তাহ।র্‌ সাধনবিধিও এ সংসারে 
নেইরূপ মহোচ্চ। ধিনি অস্তে ভগবানের ন্যার ব্ঠৈষ্বর্যাশালী হইতে চান, 
তাহার নাধনবিধিও তদন্থরূপ। তজ্জগ্ত তিনি এ পংলারে অপার ভক্তি ও প্রেম- 
বলে ভক্তবৎসগ হরির তন্নযত্ব লাভের প্রত্যাশী । যে হিন্দু অস্তে পূরণবদ্ধ হইয়া 
নির্বাণপদ্ লাভের অভি নাধী, তিনি এ সংসারে পরত্রপ্ধ হইবার জন্ত বা তাহার 
পরম ধামে যাইবার জগ্ত কেবল পরমার্থজ/নণের অন্বেষণে একান্ত তৎপর । 'ষে 
হিন্দু যুগধর্দে দেহের স্থুলত্বপরিবর্ধন বশত; সুক্ষ অধ্যা তু্জগৎ হইতে, দেবমগুলী 
হইতে বছুদুরে পতিত, তিনি অশেষ নাধন বলে অধংপতিত আত্মার আধ্যাত্মিক 
শক্তির সম্যক ফুর্তি করিয়! পরম ধাম পাইবার জন/ সদ। লালায়িত। বন্ততঃ 
এ জগতে এক হিন্দু বাতীত অপর কোন ধর্মের সেবক সাধনার এতদূর পরাকাষ্ঠা 
কল্পনা করিতে পারে নাই। 

পাহঙ্কারে বলা উচিত, উপরোক্ত তিণ্টী শ্রেষ্ঠ সাধনবিধি উপদেশ 
দেওয়াতে সনাতন হিন্দুধন্ম এ জগতে সর্বশেষ্ট ও স্বর্গায়। পক্ষপাতশৃন্ত হইয়। 
স্থিরচিত্তে একবার ভাব দেখি, উহাদের দ্বারা আমাদের কিরূপ উপকার 
সাধিত, মনের সান্বিকভাব কিরূপ ক্ষরিত, আত্মার আধ্যাত্মিকতা কিরূপ 
পরিবর্ধিত, শরীরের স্থাস্থ্য কিরূপ বর্দিত এবং সমগ্র সমাজ ধর্মবন্ধনে বন্ধ হইয়। 
কিরূপ ধন্মপথে অগ্রপর ! | 

বৌদ্ধ, থৃষ্ট ও মুসলমান, নকল ধর্মই ম্বসেবক্দিগকে ধর্ধপরায়ণ করিবার 
জন্ত নানা উপায় অবলম্বন করে ও নানা সছুপদেশ প্রদান করে। তাহার 
সাক্ষা, খৃষ্টধর্ম স্বদমাজের ধন্দোন্তির জন্য খৃষ্টানদিগকে প্রত্যহ ঈশ্বরের 
আরাধনা করিতে বলে এবং সমাজবন্ধনের জন্য সগ্ুম দিবসে রবিবাসরে 
সকলকে গিজ্জায় একক্রিত করিয়া ঈশ্বরের উপানন! করায় ও ধর্শযাজক মূখে 
ধর্দোপদেশ শুনার মুদলমানধন্দ গ্বসেবকদিগকে প্রত্যহ পাচবার ঈশ্বরের 
নামাজ গাঁঠ করিতে বলে ও সমাজবন্ধনের গন) শুক্রবারে সকণকে মদ্জিদে 
একত্রিত করিয়! ঈশ্বরের উপাদন! করান ও বৎসরের মধ্যে ২ মহরমাদি উৎসব 
করায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উহাদের সকল চেষ্টাই অনেক সময়ে ব্যথ হইয়া 
পড়ে। উহাদের ভিতর জনসাধারণ প্ররুত ধর্মপরায়ণ হয় না) তাহাগ্রে 
মন ধেন নরককুপ্হ্বরূপ | এ সকল ধর্ের প্রধান দোষ, মানবমনে যে সকল 
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সাত্বিক ভাবাবলি অন্ুঙ্ষণ উত্থিত হইতেছে, যাহারা আমাদের পরমানন্দের 
উৎম, তাহাদের অনুশীগনে উহাদের আদৌ দৃষ্টি নাই। 
অপর পক্ষে তোমার শ্রেষ্ঠ সনাতন হিন্দুধশ্থ মনের একাগ্রতা লাভের জনা 
সামান্ত নিরাকারোপাসনার পরিবর্তে গায়ত্রী ও ইষ্রমস্ত্র জপ ও প্রাণায়াম 
উপৃদেশ দেয় ও সমাঞ্জবন্ধনের জন্/ মধ্যে মধো দেবমন্দিরে দেবোৎলব করাইস়। 
সকলকে একন্িত করে এবং উহাদের ধর্মভাব বদ্ধিত করে। ইহার ক্রিয়াযোগ 
ও ভক্তিযোগের গুণে এ দেশের জনসাধারণ কত ধর্মভীরু, ধর্মপরায়ণ ও ভাব- 
প্রধান এবং লাধকগণও কেমন পরমানন্দে নৃত্য করিতে থাকেন! 
এস্থলে একেশ্বরবাদী সুশিক্ষিত পাঠক বপিবেন, যে পৌত্তলিক ধর্ম 
অসভ্যোটিত দেবদেবীর পৃজ। করে, সেই অপকষ্ট ধর্মের কেন এরূপ অধথা 
গ্রশংদ! করিতেছ? দেখ, সভ্যদেশ মাত্রেই স্শিক্ষিত লোকেরা সপরিবারে 
গিজ্জায় একত্রিত হইয়া কেমন আদ্বকায়দার সহিত, কেমন ভক্তিপূর্ব্বক 
ঈশ্বরের উপাদনা করেন, মেমের। কেমন মধুর বামাকঠে ঈশ্বরের স্ততিগান 
করেন এবং উদীরা সুশিক্ষিত পাদরিসীহেবের মুখে ধর্খোপদেশ শ্রবণ করিয়া 
কেমন আত্মোক্নতিলাধন করেন। আর এ দেশে কিন। একজন মূর্খ পৃজারি 
. ক্রাক্ষণ এক সামান্ত প্রস্তরথগ্ডকে বা একটা সামান্ত মাঁটার পুতৃলকে অবোধ্য 
মন্ত্োচ্চারণপূর্বক পূজা করে৷ এ ব্যক্তি সামান্ত চাউল কার লোভে, পেটের 
দায়ে পূজা করে। ঘণ্ট। নাড়িয়! নমঃ নমঃ বলিলেই পু্জ| কণ। হয়। কোথায় 
বা! উহার দেবভক্তি? কোথায় ব| 'উহার শান্্জ্ঞান? উহাকে দেখিলে 
কাহার মনে ভক্তির উদ্রেক হইবে? আরএ ষে আরক্তলোচন উত্ত্তগ্রায় 
জটাধারী পুরুষ নগরের উপকঠে বা দেবাধয়ে তশ্বাবৃতদেহে গঞ্জিক। সেবন 
করিতেছেন, উনি বাকেজান? উনি হিন্দুধর্মের একজন আঘর্শপুরুষ। 
এই ভগ্ততপস্াঁকে, এই বকধাশ্মিককে দেখিলে কি আমাদের শরীর আপাদ 
. মন্তক জপিয়। উঠে না? তবে কেন নিজের বুদ্ধিরংশ বশতঃ মুমুষূ পৌর|ণিক 
হিন্দুধশ্বের এমন অযথা সুখ্যাতি করিতেছ? ( 
এ ধণ্৷ মুমুষূহউক বা অধ:পতিত হউক, একবার ভাব দেখি, নিরাকার 
ঈশ্বরের উদ্দেশে কতকগুলি অদান বাক্যসমন্য় উদ্চারণপূর্বক জান্গু পাতি! 
. মস্তক অবনত করিলেই কি তাহার প্রতি যথার্থ ভক্তি প্রদর্শন করা হইবে? 
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আর তাহার কোন সাকার মৃর্তিকে যোড়শোপচারে পৃজ। করিয়! উহার সমক্ষে 
গললগ্নীকতবাসে সাষ্টা্ে প্রণত হইলে তাহার প্রতি কি কোনবূপ ভক্তি 
দেখান হইবে না? যে ধর্শ যে পদ্ধতি উৎকৃষ্ট মনে করে, সে ধর্ম সেই পদ্ধতি 
অবলগন করিয়াছে? ইহাতে হাপি বিদ্ধপের কোন কথ! নাই। কিন্তু হিন্দু 
ধর্মের পদ্ধতি অধিক ভর্কিবাঞ্ধক, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

যদি ঈশ্বরের প্রতি কতজ্ঞতাপ্রকাশ উপাসনার এক প্রধান উদ্দেশ হয়, 
সামান্য কথান তী|হ।র স্তরতি অপেক্ষ। কতকগুলি উৎ্কষ্প্রব্যের আয়োজন 
করিয়া কৃতজ্ঞতার চিহুম্বরূপ তাহার শ্রীচরণকমলে নিবেদন কর! কি শ্রেয়স্কর 
নয়? যে পুজার বাহ্থাড়ণ দর্শনে দেবভক্তি ব ঈশ্বরভক্তি শতধ।রে উথণিয়! 
পড়ে, সে পূজা কি সামান্য আরাধনা অপেক্ষ। শ্রেয়ঙ্কর নয়? এমন পৃজাকে 
কি কুসংস্কার বলিয়া উড়াইতে হয়! 

ওহে স্থশিক্ষিত পাঠক! এখন তোমার মনের প্ুব বিশ্বান যে শিশ্ন 
পাদগি সাহেবের মুখে বা সমাজে আচাধ্য মহাশয়ের মুখে ধর্দোপদেশ শ্রবণ 
করিলে ষথার্থ আত্মোন্নতি সাধন হইবে। কিন্তু বল দেখি, এদেতশে ধরব 
শিক্ষার জন্ত যে সকল সছুপায় আছে, উহাদের সহিত 'উপরোক্ত ধর্খোপদেশের 
কি তুলনা হইতে পারে? এরূপ উপদেশ লোকে যেমন এক কর্ণ দয়া অবণ করে, 
এমনি উহ। অপর কর্ণ দিয়। বহির্গত হইয়। যায়, মনের উপর উহার কোন 
স্থায়ী চিহ্ন থাকে না। অপর পক্ষে কথকঠাকুরের প্রমুখাৎ ভগৰানের 
অমৃত্ময়ী অবতার লীলা শ্রবণ করিলে, নাট্যশালায় ও যাত্রাদলে অভিনীত 
দেবচরিত শ্রবণ করিলে এবং রামলীল! ৪ রাসলীল্! দর্শন করিলে, হাসিতে 
হাসিতে ও কাদিতে কাদিতে মনের যেকপ ক্ুশিক্ষ। হইবে, তাহা! বর্ণণাতীত | 
ইহাদ্িগকে শুনিতে শুনিতে আমাদের মাধুর্ধ্যাদি রম শত্ত মহন্র ধারে উথলিয়া 
পড়ে এবং আমরাও সেই প্রেমপীযুষ পাঁন করিতে করিতে ধর্মপথে 
অধিক অগ্রসর হই। 

থৃ্ট ও মুলমান ধর্ম যেক্প ঈশ্বরের উপাপনাপন্ধতি অবলম্বন করে, হিন্দু 
ধর্ম কেন সেরূপ পদ্ধতি প্রবর্তিত করে নাই? যেধন্ম নানাযোগেশ্বর গ্রকটিত, 
সে ধর্ম ভালরপ জানে, এরূপ উপাসনার তাদৃশ স্থফল হয় না, মনের সাত্বিক 
ভাবাবলির কিছুমান স্ষ্ি হয় না। অনেকেই ত সংগারে বিপদে আপদে 
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পতিত হইয়া গ্রাণভরে ঈশ্বরকে ভাকিতেছে। ইহাতে মনের যেরূপ শিক্ষা 
হর) তাহ! নামান্ত উপাসনা অপেক্ষ। অধিক প্রশস্যতর | 
যে সত্য সনাতনধন্খব যোগাভ্যাস ও তপস্যাকে ধর্শনাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ 
বলিয়। চিরদিন উপদেশ দেয়, যে ধর্ম যোগাভ্য।সের প্রথম সোপান জপ 
গ্রাণায়াম ভালরূপ উপদেশ দেয়, সে ধর্ধ কি নিরাকারোপাসকদিগের হবরল 
অমার উপাসনাপদ্ধতিকে দ্বণ। চক্ষে দেখিবে ন1? দেঙ্জন্য কি বৈদিক যুগ, 
কি ন্মার্ত যুগ, কি পৌরাণিক যুগ, কোন সময়ে এ ধশ্ম এরূপ নিক্ষন পদ্ধতি 
অবলগ্বন করে নাই। বথার্থ বলিতে কি, ইহার কর্মধোগ এ ভক্তিষোগের 
সমক্ষে নিরাকারোপাপন! সর্বথ! অসার ও*অকিঞ্চিংকর । | 
সমদর্শী বৌদ্ধ, থৃ্ট ও মূদলমান ধর্শ স্ব স্ব সেবকদিগকে জাতিনির্বিধশেষে 
ও অবস্থানির্বিশেষে সমান অধিকার দেয়। শাস্বপ্স্থপাঠে ও ঈশ্বরের 
আরাধনায় সকলের সমন অধিকার। এ স্থলে কেহ বলিবেন, যে হিন্দু 
পক্ষপাত দোষে দূষিত হইয়। স্বসেবকমগ্ডলীর ভিতর একমাস ব্রাঙ্মণঞ্জাতির 
আধিকাঁর ও সত্ব নন্তাপ্ত জাতি অপেক্ষা অধিক করে, সেই অপকষ্র ধর্ধের কি 
_কোনকপ স্বথ্যাঁতি কর। উচিত? দেখ এ ধন্ধ ব্রাহ্মণ-জাতির পদগৌরব কত 
দুর বর্ধন করিয়াছে? তাহারা এ সংসারে সাক্ষাৎ দেবতান্বরূপ; তাহাদিগকে 
দেখিলে দগ্ডবৎ প্রণাম করিতে হইবে এবং তাহাদের পদরজ মন্তকে ধারণ করিয়া 
আশশীর্াদ প্রার্থী হইতে হইবে। যাবতীয় শাস্ত্র গ্স্থে তাহাদেরই পূর্ণ অধিকার। 
্বয়ং ভগবান প্রীবিষু ত্রাহ্মণের পদচিহ বক্ষ:দ্থলে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হন। 
যুখিষ্টিরের বাজনুয় যজ্ঞে ভগবান প্রীরৃষণ স্বয়ং ব্রাহ্ষণঞ্জাতির পাদ প্রক্ষালনে 
নিযুক্ত ছিলেন। ব্রপবর্শাপে রাজ পরীক্ষিত সর্পদংশনে নিহত হন, জআ্ক্যা- 
ধিপতি ইন্ত্র সহশ্রাক্ষ হন ও বছুবংশ ধংস প্রাপ্ত হয়। 
দেখ, হিন্দুদমাজে ব্রাহ্মণঞ্জাত্তির পদমর্ধ্যাদ। কত অধিক। অন্ত পোকের কথ! 
ছাড়িয়! দেও, ধিনি রাজাধিরাজ, তিনিও ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের ভয়ে সদা শব, 
তাহার আশীর্বাদ পাইবার জন্ত সদা বাগ্র। রে পক্ষপাতী হিনদুধর্দদ! তোমার এ 
কি অবিচার, এ কি অনাচার! কেন তুমি যোগাপাজে সম্মান প্রদর্শন করিতে 
শিখাও নাই? যে স্বার্থপর ব্রাহ্ষণকে দেখিলে আমাদের ক্মপাদমত্যক জপিয়| 
উঠে, তাহাকে কেন তুমি এত পৃত্্য করিলে? 


হিন্দুধর্মের বিবিধমারগ। ৩৬৯ 


এ বিষয়ে ধর্মের গুঁঢ় রহস্ত উদ্ঘাটন কর! আবশ্বক। মানবসমাজের 
গঠনপদ্ধতি যেরূপ, তাহাতে একদল শাসন করে এবং অপর দল শাসিত হয়। 
রাঙ্াশাসনে যেরূপ, ধর্বরাজ্যশাসনেও তদন্ূপ। যেমন দেশের অধিপত্তি 
ও তদীয় কর্মমচারিবর্গ জনসাধারণের শাসনসংক্তান্ত যাবতীয় বিষয় তত্বাবধান 
করিয়া রাজ্যশানন করেন, সেইরূপ ধর্ম বিষয়ে একজন অধিপতি নিধুক্ত হন 
এবং ভদীয় অধীনস্থ কর্চারিবর্গ জনসাধারণের ধর্দরবিষয়ে তত্বাবধান করিয়া 
থাকেন। মৃনলমান জগতে খলিফার ও থুষ্জ্গতে পোপের ক্ষমত। এইনপ। 

কিস্ত হিন্দুধর্ম ধর্মরাজ্য শাসনে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতির প্রতৃত্ব ও গ্রাধানা 
স্বীকার করে এবং কোন লোকবিশেষকে ধর্মরাজোর অধীশ্বর নিধুক্ত না করি! 
উ্ত শ্রেষ্ঠ জাতির ভিতর একপ্রকার পাধারণতন্ত্র (700010 107) 
প্রতিষ্ঠিত করে। যেস্থলে সর্বসাধারণের মতামত গ্রাহথ হয়, তাহাই পাধারণ 
তত্ত। যখন এদেশে পুরোছিতবর্গ ও অধ্যাপকগণের মতামত সকল স্থলে 
ও লকল বিষয়ে গ্রাহ হয়, তখন তাঁহারাই ধর্মবিষয়ক সাধারণতত্ত্রেরে কর্ম 
চারিবর্গ। যদি রাজ্যশাননে রাজতন্ত্র অপেক্ষা সাধারণতন্ত্র শ্রেঠতর হম, 
এ দেশের ধন্মরাজাযশাননে ব্রাঙ্মণজাতিপরিচালিত ' সাঁধারণতন্ত্রও সর্বশ্রেষ্ঠ 

যে হিন্দুধর্্দ সমাজের অশেষ মঙ্গলের জন্য প্রাকৃতিক নিয়মাছসারে কুল. 
পরম্পরাগত জাতিভেদ প্রথা পুর্ণ মাত্রায় বঞ্গায় রাখিবার জন্ত প্রতোক জাতির 
জাতীয় ব্যবসায় সমাক নির্ধারিত করে, সে ধর্শ ইহার মঙ্গলের জন্তই একমান্ত 
ব্রাঙ্মণঞ্জাতিকে ধর্খববিষয়ে অন্ান্ত জাতির অধিনাক নিযুক্ত করে। থে 
দেশে স্ষত্রিযজাতি রাজাশাসনে, রাঙ্ারক্ষণে, রাজাবর্ধনে ও যুদ্ধবাবসায়ে 
সদা ব্যাপূত এবং অপরাপর জাতি সাঙ্জের বিবিধ অনাটন পুরণার্থ 
নালা কর্ধে দদ। নিরত, গে দেশে সকল জাতিবর্থকে ধর্থপথে চালাইবার জন্য 
এক শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত জাতির আবশ্যক । স্থতরাং হিন্দুধর্ম এ বিষয়ে ব্রাঙ্ষণ 
জাতিকে অধিনায়ক করে, সমাজের মঙ্গলের জন্ত এ জাতিকে ইহার শীর্ষস্থানে 
স্থাপিত করে এবং যথাযোগ্য মানসন্রমে স্থশোভিত করে । ফি শাসনতন্ত্র 
কি ধর্তন্ত্। সকল প্রকার তন্ত্র নিজ নিজ কর্চারিবর্গকে অন্তান্ত লোকের 
নিকট অধিক পুজ্য ও সন্বানার্হ করে। তবে কেন হিন্ধর্খের দোষ দেও? 

যখন এ গ্রথা এতকাল লোকপরম্পরায় চলিয়া আপিতেছে, তখন ইহ! 

৪৭ 


৩৭, বৈজ্ঞানিক হিম্ুধর্্ম। 


হিন্বুসমাজে সামান্িক নির্বাচনে গ্রতিঠিত এবং ত্রাক্মণজাতির অধিনায়কত্ব 
একপ্রকার প্ররূতিসি্ধ। অতএব স্থিরনিশ্চয় জানিবে, এ জাতিকে জ্ঞান ও 
ধর্্মবিষয়ে সমাজের অধিনায়ক করাতে ও তহপযুক্ত মানসন্তরমে ধিভূষিত করাতে 
হিন্ুধন্্ কোনরূপ পক্ষপাতদোষে দূষিত হয় নাই। তোমরাই নিজ শিক্ষা 
দোষে এপন ইহাকে পক্ষপাতী মনে কর। 

যে' ত্রাহ্মণজাতি আবহ্মানকাল হিন্দুপমাজের অধিনায়ক, উাহারা 
শমদমাদি ও উৎকৃষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আপনাদিগকে কিরূপ 
সআদর্শপুরুষ করিতেন, প্রায়শ্চিত্তাদি বিধান দিয়! শ্বসমাজকে কিরূপ সাত্বিক 
ভাবে শাপন করিতেন এবং থে সকল অনুষ্ঠান সমাজের মঙ্গলদায়ক, ভাহা 
পুণ্তাবে করাইয়া ইহার কত মঙ্গল লাধন করিতেন। জ্ঞানধর্ের অন্থশীলন 
করিয়া তাহারাই ভারতকে লভ্যতাজ্যোতিতে উদ্ভাসিত কবেন এবং ত্রিংশ 
পতাঁবী ধ্যাপিয়৷ ইহ! সগৌরবে রক্ষা করেন। আবার ছুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাদের 
দোষে ভারত এখন এত অবনত, এত অধঃপতিত ও এতকাল পরাধীন! 
তাহারাও ক্রমশঃ অধঃপাতে যাইতে বদিয়াছেন। 

ষাগযজ্, পৃজামহোত্সব, জীবনের বিবিধ সংস্কার গ্রভৃতি যাবতীয় ধর্মন্থু' 
ষ্টানে সকল জাতির সমান অধিকার। পুরোহিত মহাশয় এই সকল পুণ্যকর্ধ 
সম্পাদন করাইয়া আমাদের পুণ্যবর্থন করান এবং সমাজের মঙ্গল ককরেন। 
তৎপারবর্তে তিনি আমাদের নিকট যসামান্য দক্ষিণা পাইয়া নিজের ভরণ- 
পোধণ চালান। এখন যদি তোমর! নিজ নিজ পুরোহিত মহাশয়কে সামান্ 
দক্ষিণা দিতে নারাজ হও, উহাদের অস্তিত্ব অচিরে লুপ্ত হইবে এবং দেই সঙ্গে 
হিন্বধর্মের ও হিন্দুজাতির অস্তিত্ব জগতীতলে লুণ্চ হইবে। 


কর্মমার্গ। 


অনেকে মনে করেন, হিন্দুধন্মের কর্খমার্গ দ্বার! প্রাচীন বৈদিক সময়ের 
যাঁগষজজ ও আধুনিক সময়ের দেবদেবীর পৃজার্চনা বুঝার়। বন্ততঃ ইহার 
অর্থ এতদূর সন্কীর্ণ নহে। গৃহস্থমার্গে থাকিতে হইলে যে সকল ক্রিয়াকলাপ 
স্বার। আত্মা, মন, শরীর, পরিবার ও সমাজের অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়, 
মবলই ইহার অন্তর্গত। এমন কি, লোকযাত্রানির্্বাহের জন্ত জনসাধারণ 


কর্ধমার্গ। ৬৭১ 


যেমকণ বৃত্তি অবল্ধন করে, তাহও ইহার অন্তর্গত। এক কথায়, ইহাতে 


জুতা সেলাই হইতে চণ্তীপাঠ পধ্যস্ বুঝার । ইহার ভিন্ন ভি্ন অঙ্গ এই 
প্রকারে নিদশ কর! যায়, যথা £-. 


রি ছল করধমার্থেগ সর্বশ্রেষ্ঠ অঞগ, 
তপশ্চরণ গৃহস্থমার্গের অহপযুক্ত। 
(২) আধুনিক পৃজাপদ্ধতি যোগের অগভ্রংশ, 
জপ প্রাণায়াম গৃহস্থ মার্গের উপযুক্ত | 
অঙ্গন্যাস প্রতৃতি 
(৩) উপবাসাদি ] তগন্তার অপভ্রংশ, 
55159 গৃহস্থের উপযুক্ত । 
বৈদিক যাগযন্ঞ | | 
তান্ত্রিক ও পৌরাণিক 
দেবোৎ্নব। কর্ধ মার্গের অন্তর্গত 
(৪) দ্বাদশ মাসের সামাঞ্জিক ধর্মের অঙ্গ। 
আয়োদশ পর্ব | . 
বিবাহাদি দশবিধ গৃহস্থের উপযুজ্ধ। 
জীবনের সংস্কার 
বর্ণীশ্রম ধন . 
(৫) সমাজস্থ প্রত্যেক জাতির 
জাতীয় ব্যবসায়, যাহা ৃ 
পালন করিয়! সকলে সামাজিক ধর্ম 


শ্রেয়োলাভ করে! 


৩৭২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 

(বৈদিক যাগষজ্জ বৈদিকধপ্খ নামক গ্রবদ্ধে লিখিত হইবে এবং সামাজিক 
ধর্মগুলি তৃতীয় ভাগে বর্ণিত হইবে )। 

যোগসাধন ও তপশ্র্ধ্যার গৃঢ় উদ্দেশ্ত পূর্ব অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। 
ধাহারা। সংসারে একাস্ত বিব্রত ব! স্তাতা জোক্ড, তাহার! উপরোক্ত অস্থষ্ঠান- 
গুলি অবলম্ঘন করিতে পারিবেন না। তাহাদের মঙ্গলার্থে হিন্দুধশ্ম সকলকে 
জপ গ্রাপায়াম ভালরূপ শিক্ষ। দেয়। এবিষয়ে ধর্মের কি গৃঢ় উদ্দেশ্ত। তাহা 
বুঝা একাস্ত আবশ্যক । 

দেহ ধারণ করিয়া কেহ জাগ্রতাবস্থায় ক্ষণমাত্র কোনরূপ কর্ম ন| করিয়] 
থাকিতে পারে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন-- 


ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকম্দকৃৎ, 
কার্যতেহবশঃ কম সর্ব প্রক্কতিজৈ গুপৈঃ। 
(গীতা) 


«এ সংসারে কেহ ক্ষণমাত্র কর্ম না করিয়া! থাকিতে পারে না। ম্বভাবতঃ 
ব৷ প্রর্কতিসসভূত জ্রিগুণের ক্রিয়াবশতঃ সকলে অবশ হইস্ অনুক্ষণ কাজ করিতে 
- বাধা হইতেছে ।” নিজ্রিত অবস্থা ব্যতীত সকলকে সকল সময়ে কাজ-কর্মম 
করিতে হয়। কাজ-কর্দদ না থাকে নানারূপ ভাবিয়! চিন্তিয়া কাল কাটাইতে 
হইবে। কু.চিন্ত| হউক, স্থচিত্তা হউক, অবকাশমত কোন না কোন বূপ চিন্তা" 
করিতেই হইবে। কুচিস্তা করিলে পাপপথে মন শ্বতঃ ধাবিত হইবে এবং 
সুচিন্ত। করিলে ইহা! ধর্শপথে অগ্রলর হইবে। ইহার অন্ত বৈষ্ণব ধর্ম জপমালা 
হস্তে দিয়া অবকাশ মত হরিনাম জপ করিতে বলে। 

যেমন শ্বভাবতঃ এত চঞ্চল, উহার স্থর্ধ্য কি গ্রকারে সম্পাদিত হইতে 
পারে? যে কোন বিষয়ে ইহাকে সংযুক্ত করা যায়, তাহাতেই ইহার অল্লাধিক 
একাগ্রত। লব্ধ হয়। বিষদ্তেদে এরূপ মনঃযোগ ত্রিবিধ? যথ। তামসিক, 
রাজসিক ও সান্বিক। 

(১) নির্দোষ ক্রীড়া কৌতুক-..তামসিক উপাঁর 


(২) গৃহস্থের বিবিধ কণ্যানুষ্ঠান রাঁজসিক উপায় 
ও বিদ্তান্থশীলন ] 
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, (৩) প্রাপায়াম। 

(৪) মন্ত্রজপ। 

(৫) ইন্দ্রিয়-সং্যম। 

(৬) ধ্যান বা ঈশ্বরচিত্ত]।. 

মনের একা গ্রত। লাভের প্রকৃত অর্থকি1? যেমন একজন ছাত্র গ্রস্থবিশেষ 
্বায়ত করিবার সময় একমনে, এক ধ্যানে, প্রগাঢ় মনঃসংযোগ পূর্বক উহাতে 
নিজ মন একাগ্র করিয়া উহার প্ররুত মন্দ গ্রহণ করে, সেইরূপ ধর্মা্শীলনেও. 
সংসারের যাবতীয় কর্তের মধ্যে ব্রদ্ধে একনিষ্ বা ঈশ্বরে তাগতচিতত হওয়ার 
নাম মনের একাগ্রতালাভ। ঈশ্বরে একাগ্র হইবার প্রয়োজন কি? যেমন 
অহক্ষণ সাধুসহবাসে থাকিলে মন সর্ব প্রকারে সাধু ও পবিত্র হইতে ধাকে, 
সেইরূপ খিনি সর্ব পবিজ্রতার মূলাধার, তাহার বিষয় অঙ্থক্ষণ চিন্তা করিলে 
ইহাও সর্বথ। পবিত্র হইন্! থাকে । যে চঞ্চল চিত্ত অবকাশ মত নান! চিন্তায় 
রত হয়, উহাকে শ্রীহরির পাদপদে স্থির রাখিয়া! যদি তৃমি তাহার নামে সংসারের 
যাবতীয় কাধ্য করিতে থাক, 'তুমি পাপচিস্ত। হইতে দূরে থাকিবে, ধর্দপথে 
ক্রমশঃ অগ্রসর হইবে, বিশুদ্ধ ব্রহ্গানন্দ ভোগ করিবে এবং তাহার প্রিয় কার্ধ) 
করিয়। সংসারে ধন্ত হইবে। * 

ছুইটি দৃষ্টান্ত দিয়। এই বিষয়টা আরও বিশদভাবে বুধাইতেছি। যেমন 
নর্তকী মন্তকে বর্তন রাখিয়া নাচিবার কালে নিজমন বর্তনে সংলগ্ন রাখে, পাছে 
উহ! পড়িয়। যায, অথচ তদীয় হত্তপদ তালে তালে নাচিতে থাকে, সেইয়প 
তুমিও লংসারের বিবিধ কাজকর্ম লইয়া তালে তালে নাচিবে, কিন্তু তোমার 
মনটা সদা ঈশ্বরে সংলগ্ন রাখিবে। যেমন নবপ্রস্থত! গাভী ক্ষুধার জালায় 
অস্থির হইয়া মুখে ঘান চিবাইতেছে, অথচ উহার মনটা বৎসের উপর পড়ি 
থাকে) সেইরূণ ধাহার! ঈশ্বরে মন গ্রাণ লমর্পন পর্ববক সংসারের বিবিধ কাজ 
করেন, তাহার! ত্তাহার তম্ময়ত্ব লাভ করিয়া মূনকে একাগ্র করিতে সক্ষম হ্ন। 

জপ গ্রাণায়াম দ্বারা মনের একাগ্রতা ভালরূপ লব্ধ হয়। যে শ্বাসগ্রশ্থাস 
অনথক্ষণ মনের অজ্ঞাতসারে চলিতেছে, উহাকে প্রাণায়াম দ্বার নিরোধ করিতে 
ইইলে চঞ্চল মনকে এদিকে স্থির রাখিতে হইবে, তবে তুমি উহাকে মনের 
ইচ্ছান্ছসারে ক্রমখঃ সংযত কগিতে শিখিবে। সেইরূপ গায্মত্রী, ইষ্টমন্্র ও বীজ 
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মন্ত্র জপিবারকালে চঞ্চলমূনকে ভালরূপ স্থির রাখিতে হইবে, তবে তুমি 
ভগবানের মন্ত্র জপ করিতে পারিবে। এইপ্রকারে অস্থির মনকে স্থির রাখিতে 
রাখিতে ইহার একাগ্রতা! ক্রমশ: লাভ করা যায়। 

প্রাণায়ামদ্ধারা শরীরের মছোপকার সাধিত হয়। ষে গ্রাণবাযু স্বাসযোগে 
ফুম্ফুসে অনুক্ষণ প্রবেশ করিতেছে, উহার সহিত জীবনীশক্তির সম্বন্ধ অতীব 
ঘনিষ্ঠ। প্রাণবামুকে ইচ্ছামত নিরুদ্ধ করিতে শিখিলে, দেহের জীবনীশক্তি 
নিয়ত হয়; এজন্য গ্রাণারাম দ্বার নিশ্নললিখিত সুফল পাওয়| যাঁয়-- 

(১) দীর্ঘায়ুলাভ। 

(২) ফুস্ফুসের তেজবৃদ্ধি। 

(৩ ইহার রোগপ্রবণতা দুরীকরণ। 

(৪) দেহের অযথাক্ষয়নিবারণ। 

ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, ে যোগাভ্যাস দ্বারা শরীগ ও মনের স্থুলগ 
নাশ করিয়৷ আত্মার অনস্ত শক্তি ক্ষরণ কর! যায়, যদ্বার! অতীন্দরিয়দর্শনাদি 
শি জন্মে, ষদ্দারা সমাধি অবস্থায় জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় মিলন ঘটাইয়! 
গ্ররুত ব্রন্মদর্শন করা যায়, তাহাই এ সংসারে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনবিধি। ইহার সহিত 
তুলনা করিলে আধুনিক একেস্বরবাদীদিগের নিরাকারোপাসনা নিতাস্ত অসার 
ও অপদার্থ। এরূপ উপাসনায় ধর্মগ্রবৃত্তির উন্নতিসাধন হইতে পারে বটে, 
কিন্তু আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তি বর্ধিত হয় না। অতীন্্রিয়দর্শনাদি শক্তি 
আদৌ জন্মে না এবং মনের দাত্বিক ভাবাবলির কিছু মাত্র ক্ষতি হয় না। 

ধে যোগাভান এ কলিকালে আয়ানপ্রিয় জনসাধারণ আদৌ অবলম্বন 
করিতে পারে নাঃ তাহাদের মঙ্গলের জন্য হিন্দুধন্ম যোগের প্রধান অঙ্গ 
অপপ্রাপায়াম ভালকপ শিক্ষা দেয়। এখন বিচার করিয়া দেখা উচিত, 
আমাদের জপগ্রাণায়াম ও খৃষ্টাদি ধর্দের ঈশ্বরের মৌখিক উপাসনা, ইহাদের 
মধ্যে কোন্‌ পদ্ধতি শ্রেষ্ঠতর ? সত্য বটে, ধর্মমাত্রেই পরমেনীপদ প্রাপ্তির 
অভিলাষী হইয়া যে পদ্ধতিকে সহজ ও স্থগম মনে করে, তাহাই অবলম্বন 
করে; কিন্তু হিম্দুধর্মানুহুত মার্গ অধিক ফলগ্রদ। যেজপগ্রাপায়াম রীতিমত 
আজীবন অনুষ্ঠিত হইলে মনকে একাগ্র করিয়| সিদ্ধির পথে, সাধনার পথে 
ক্রমশঃ অগ্রসর কর! যায় এবং ষন্ধার। শরীরের আযুবপ্প বঞ্ধিত হইতে থাকে, 
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তাহাই শ্রেষ্ঠ পন্ধতি। একারণ সনাতন ছিনদুধর্ম আধুনিক সভ্যযুগের অসার 
নিরাকারোপাসনাকে চিরদিন ঘৃপাচক্ষে অবলোকন করিয়। মাধারণের মঙ্গলের 
অন্থ ইইমন্ত্র জপ ও প্রাণা়াম উত্তমরূপ শিক্ষা দেয়। ওহে সুশিক্ষিত পাঠক ! 
এখন বুঝিয়। দেখ, ত্বোমার হেয়, অপদার্থ পৌত্তলিক ধর্শের জপপ্রাণাষ্াম 
খু ও মৃললমান ধন্ষেরে সামান্ত মৌখিক উপাসনা অপেক্ষা কত 
উৎকৃষ্ট! 

ইন্জিয় সংযম হারা মনের একাগ্রতা কি প্রকারে লাভ করা যায়? ইন্জিয়- 
গণ মনরূপ রথের বাহন; উহার! স্থখের আশায় মনকে বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে 
লইন্া যায় এবং অনেক সময়ে ক্ষত অশের ন্যায় ইহাকে কণ্টকাবীর্ঘ পথে লইয়া 
গিয়! সারথিকে বিপন্ন করে। ভুমি যদি কশাঘাত করিয়া উচ্চৃঙ্খল অঙ্- 
দিগকে নিজবশে রাখিতে পার, উহ্ারা তোমার বশীভূত হইবে এবং কোনরূপ 
উচ্ছংজ্বলতা দেখাইবে না। উদ্দাম ষড়রিপুর গ্ররোচনায় তুমি যত অধিক 
ইন্জিঘ্গণকে চালনা করিবে, তত তুমি মনকে ঈশ্বরে একাগ্র করিতে গ্না 
পারিয়৷ পাপপথে ধাবিত হইবে। কিন্তু যদি ইন্জরিয়গণ নিজ ২ বিষয় ভোগে 
সংষত থাকে, তুমি ঈশ্বরে মন একাগ্র করিয়া ধর্শপথে অগ্রপর হইবে। এজন 
ধ্ধমাত্রেই উপদেশ দেয়, ইহাদিগকে কদাচ * আস্কা?া দিবে না। পরস্ত 
উহাদিগকে যথাসাধ্য বশে রাখিতে চেষ্টা পাইবে। এ সংসারে জিতের ন! 
হইলে কেহ কখন ধাশ্মিক হইতে পারেন না। অতএব যি ভগবানে মনগ্রাগ 
সমপ্পণ পূর্বক একা হইতে চাও, অগ্রে ইন্জরিয়গণকে বশীতৃত কর। 

রীতিমত বা অবকাশমত ঈশ্বরের ধ্যানধারণ। করিলে চ্চল মনকে সহজে 
একাগ্র কর! যায়। কিন্ধু নিরাকার ঈশ্বরে মনকে ভালরূপ ধারণ করিতে 
পারা যায় না। যখন তুমি নিরাকার ঈশ্বরের যথার্থরূপ ধ্যান করিতে' যাও, 
তখন তুমি নিরাধার ও নিরবলঞ্ষন হইয়া বাছুবেগে কর্ণধারবিহীন নৌকার 
তায় সদা বিদৃপিত হও এবং হ্বায়াভ্যান্তরে কোন্‌ বন্ত ধারণ করিয়! ধ্যান 
করিবে বুঝিতে না পারিয়া অস্থিরচিত্ত হও) এজন্ত সনাতন হিন্দুধর্দ তোমার 
নয়নসমক্ষে হরির মোহন মৃত্ঠি বা মা! কালীর ভীষণ মুন্তি ধারণ করে, যাহাতে 
উহাদের তদগতচিত্তে ধ্যান করিতে ২ ভগবানে মন সহজে একাগ্র করিতে 
পারিবে। ইহার জন্ত এ ধর্ম সাকার দুর্তি পুজন বিধিবদ্ধ করিয়াছে। 
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মনের একাগ্রত। লাভ হইলে আমাদের কোন্‌ ২ মহোপকার সাধিত হয়? 
.যেমন বিষ্তান্শীলনে মন একাগ্র হইলে, মেধ! ও বুদ্ধিপক্তি ক্রমশঃ বর্ধিত 
হইতে থাকে এবং অস্তে জীবাত্মার সাথের সাথী হইয়া! পরজন্মে ইহাকে 
প্রতিভাশালী করে? সেইক্বপ ভগবানে ষথার্থূপ একাগ্র হইলে ধর প্রবৃত্ি- 
গুলি সম্যক ক্ষতি লাভ করে এবং অস্তে জীবাত্মার সাথের সাথী হইয়া 
পরজন্মে উহাকে আধ্যাত্মিক পথে, ধর্মের পথে ও মুক্তির পথে অগ্রসর করায়। 
এখন বুঝিয়৷ দেখ, কেন হিন্দুধর্ম জপপ্রাণায়াম শিধাইয়া মনকে ভগবানে 
একাগ্র করিতে চায়? এ কথা যদি মিথ্যা হয়, জগৎ মিথ], ঈশ্বর মিথ্যা ও 
সকলই মিথ্যা । 


আরও দেখ, মানবমন চিরদিন অভ্যাসের দাস। ইহাকে যে বিষয়ে 
অধিকদিন অভাত্ত করাইবে, তাহা! ইহা আনন্দের সহিত, গ্রীতির সহিত 
সম্ধাদন করিবে। তোমার মন কাবাগ্রস্থপাঁঠে অত্যন্ত, কাবারসাশ্বাদন ব্যতীত 
তোমার উদরাম্ন জীর্ণ হইবে ন!। যে কর্খ যত ছুষ্কর, অভ্যাসবশতঃ সে কর্ণ 
ততহৃকর হয়। এজন সকলে বলে, 78106 9 608 ৪8001101196519| সন্ধা, 
আহিক ও তর্পণ, যাহা ব্রাহ্মণ জাতির দৈনন্দিন কর্ণ বলিয়া উপদিষ্ট, ইষ্টমন্্রজপ 
ও জপমাল| লইয়! হরিনাম জপ, এ সকল কর্মের প্রধান উদ্দেশ্য কি? বৃথা 
কালক্ষেপের জন্য ইহাবা কি বৃথা উপদিষ্ট হইয়াছে? ইহারা কি শ্বধর্শের 
কুসংক্কার? যদি কুসংস্কার না হইবে, তবে কেন তোমরা আজ এ সকল ত্যাগ 


করিয়। ভগীরথের ন্যায় সপ্ুপুরুষ উদ্ধার করিয়াছ বলিয়া এত আস্ফালর 
করিবে? 


ওহে নবধুগের শিক্ষিত নবাসম্প্রদায়! তোমরা কি একবার গায়ত্রী ও 
হরিনাম জপের মহৎ উদ্দেশ্য বুঝিতে চেষ্টা! পাইবে? না উহাদিগকে ধর্মের. 
কুনংস্কার বলিয়া চিরদিন গোটেহেল করিবে? দেখ, এই অপরুষ্ট কলিষুগে 
আল্লা, ক্ষীণবীর্ধ, শিশ্নোদরপরায়ণ লোকে যোগাভ্যাসাঁদি ধর্শের উচ্চ 
অঙ্গগুলি ভ্বলম্ঘন করিতে পারে না। হিন্দুধর্দও যুগধর্শে বাধা হইয়া 


সকল শ্রেষ্ঠ ধর্মানুষ্ঠানের প্রথম সোপান জপগ্রাণায়ামাদি উত্তমন্ধপ 
শিক্ষ। দেয়। 
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এখন এই সকল নিত্য নৈমিততিক ক্রিদ্না গুলি প্রগাঢ় শক্তির সহিত আস্বী- 
বম বা বহুকাল ধরিয়া গ্রতাহ রীতিমত অনুষ্টিত হইলে, অভ্যাসবশতঃ মানবমন 
মাধনপথে কতদূর অগ্রসর হইবে, ইহার একাগ্রতা কতদূর লব্ধ হইবে, আত্মার 
কতদূর আধ্যাত্বিক ক্ফুত্তি হইবে, তাহা কি তোমরা একবার ভাবিয়া চিন্তিয়া 
দেধিবে? মনে কর, শাস্ত্রের কথা, আজীবন জপমালা লইয়া! হরিনাম জপ 
করিলে অস্তিমকালে হরিনামবলে মোক্ষ লাভ হয়, মনে কর শাস্ত্রের এ কথ৷ 
বৃধা স্তোকবাক্য মাত্র, তথাচ হরিনাম জপ করিলে, মন ক্রমশঃ একাগ্রতা লাভ 
করিবে ও অনন্ত সাধনপথে কিয়ন্দুর অগ্রপর হইবে, এ কথাও কি তোমাদের 
বিশ্বাসযোগ্য হয় না? যদি না হয়, তবে চিকিৎসাবিজঞানের কথা মন দিয়] 
শ্রবণ বর। ] 

চিকিৎসাবিজ্ঞান স্পষ্ট নির্দেশ করে, শ্বাসপ্রস্থাসক্রিয়া রীতিমত সংযত 
হইলে, শরীরের অধথাক্ষয় নিবারিত হয়, আমুর্বল বর্ধিত হয় এবং অনেক 
সময়ে উৎ্কট রোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়! অতএব যে জপপ্রাণায়াম 
দ্বার আমাদের শ্বাসপ্রস্বাসক্রিয়া রীতিমত সংঘত হইতেছে, তাহ! আমাদের 
শারীরিক স্বাস্থ্যের পক্ষে মহোপকারী। এখন একবার ভাব দেখি, তোমার 
হেয় অপদার্থ পৌত্তলিক ধর্মখ তোমায় জপমাল!' ঠক্ঠকাইয়া হরিনাম জপ 
করিতে শিখায়, ইহাতে তুমি যে কেবল ভগবানকে ভাকিতেছ, তাহা নহে; 
কিন্ত সেই সঙ্গে তোমার শরীরের অশেষ উপকার সাধন. হইতেছে । তবে 
বুঝিয়। দেখ, অসার নিরাকারোপাসন৷ অপেক্ষা আমাদের জপপ্রাপায়াম কত 
উৎকৃষ্ট! 

যোগীগণ যে দীর্ঘজীবন লাভ করিতেন, তাহা এ বিষয়ে পূর্ণ সাক্ষ্য 
দিতেছে। ধে সকল ক্রিয়াযোগ দ্বারা তাহার! অনায়াসে ২*৯।২৫* বৎসর 
পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতেন, সেই সকল অনুষ্ঠানের প্রথম সোপান অবলম্বন 
করিলে যদি তোম্র1 সোত্তর আশী বৎসর পর্যন্ত পরমাযু লাভ করিতে পার, 
তাহাও কি তোমাদের পরমলাভ নহে? মনে কর, জপগ্রাপায়াম দ্বারা 
মনের একা গ্রতালাভ ধর্দের একটা মহৎ ভ্রান্তি, এবং ভগবানকে ভাকাও 
সংসারে মিথ্যা, তথাচ যদি তোমরা এ লকলনিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া ছার! 
কিফিং পরমায় বর্ধন করিতে পার বা কোন উৎকট রোগ হইতে অব্যাহতি 
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পাও, তাহাও কি তোমাদের পরম লাভ নহে? তবে কেন তোমরা নিজ 
বুদ্ধির দোষে এ সকল পরমকল্যাণকর ক্রিয়াকলাপ ত্যাগ করিয়া দিনে দিনে 
অল্লামু হইতে চলিলে? 

অন্তান্ত উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়াকে রীতিমত সংযত করিলে শরীরের 
মহোপকার সাধিত হয়। ইহার জন্ত বাল্যকালে আমরা শ্বাসরোধ করিয়া 
চুচুকাটি খেলি এবং যৌবনকালে ভন ফেলি,বৈঠক করি,মুণ্তর ও ডাদ্ধেল ভাজি। 
অনেকে জানে না, কেন শ্বাসরোধ করিয়া আমর! এ সকল ব্যায়াম করি? 
এরূপ করাতে বক্ষস্থল প্রসারিত হয় এবং ফুসফুসের কোনরূপ পীড়া! হইতে 
পারে না। সমাজের মহৎ দোষ এই, যাহারা ছাত্রজীবনে এ সকল 
ব্যায়ামক্রিয়া অভ্যান করে, তাহারা গৃহস্থমার্গে প্রবিষ্ট হইয়া! সর্বাগ্রে এ সকল 
ত্যাগ করিয়৷ বসে। ব্রান্মণজাতির সন্ধ্যা আহ্িকের স্তায় এ সকল আজীবন 
রীতিমত প্রত্যহ অভ্যাস কর! কর্তব্য। লোকলজ্জাভয় হয়, গোপনে করিবে। 
ইহাদের সমক্ষে ুইকোশ প্রাতংভ্রমণ বাটায় লাগে না। যদি এ সকল ব্যায়াম 
আজীবন করিতে থাক, তোমার মাংসল শরীরের বন্ধন ভালরূপ থাকিবে, তুমি 
নীরোগ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করিবে এবং সোত্বর বৎসর বয়সেও তৃমি 
- যুবকের ন্যায় কার্ধযক্ষম ও বলিষ্ঠ থাকিবে। অতএব স্থিরনিশ্চয় জান, জপ- 
প্রাণায়াম দ্বার! শরীরের যে সকল সুফল পাওয়। যায়, শ্বাসরোধ করিয়া তন 
ফেলিলেও ডাম্বেল ভাজিলে সেইরূপ সফল পাইবে। যদি সুস্থ শরীরে বাহাল 
তবীয়াতে অশীতি বর্ষ পর্যন্ত বাচিতে চাও, তবে এ সকল সদচষ্ঠান রীতিমত 
আজীবন অভ্যান করিবে। 

হিন্দুধর্মের আদেশ, ভগবৎগীতার আদেশ,নিজ নিজ কর্তব্যপালনে একাগরও 
যন্ববান হও। ইহাই তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্্ম। ইহাই তোমার শান্ত্রোজ 
কর্ধমার্গ। সত্য বটে, শান্ত্াচথদারে যাবতীয় ধর্ঘাহুঠান ও পুণ্যকর্ম করিয়া 
নিজ জীবন বরীয়ান করিবে, কিন্ত নিজের কর্তব্যপালনে কদাচ অবহেলা করিও ' 
না। মানবজন্স গ্রহণ করাতে তুমি আত্মা, মন, শরীর, পরিবার ও সমাজ 
লইয়। ষে সকল অবশ্থগ্রতিপাল্য কর্তব্যন্ত্রে আবদ্ধ হইয়াছে, উহাদের লম্যক 
প্রতিপালনই তোমার জীবনের মহৎ উদ্দে্ঠ। এ সকল কর্তব্য বিধিবৎ পালন 
করিলে শান্োজ কর্মমার্গ ভালরপ অন্ধবরণ করা হয়। আর যদিতুমি কর্তব্য 
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কণ্মে অবহেল| কর, সহস্র কেন তুমি ঈশ্বরের উপাসনা, নামাজ বা দন্ধ! 
আহক কর না, সকলই ব্যর্থ হইবে । তিনি তোমার উপর প্রনক্র হইবেন না। 


কুরুপ্েত্র মহাসমরে যখন অজ্ছুন জ্ঞাতিবর্গকে পুরোভাগে দর্শন করত বিষম 
সমস্যায় পতিত হইয়া কিংকর্তব্যবিমু় হন, তখন ভগবান শ্রীরুষ্ণ যে মহৎ বাক) 
উপদেশ দেন, তাহ। স্বরণ করিয়। নিজ কর্তব্পালনে একান্ত অবহিত হওয়| 
উচিত। দেখ, কর্তবাপরায়ণ : ইংরাঁজজীতি একমান্র কর্ব্য পালন করিতে 
করিতে এত মহোচ্চ পবা প্রাপ্ত হইম়াছেন। সেই ইংরাজ এখন তোমাদের 
শিক্ষাপ্তরু। উহাদের কর্তবাপরায়ণত! পূর্ণাংশে অনুকরণ করিয়া কর্তবাপরার়ণ 
হইতে সাধ্যমত চেষ্ট। পাইবে। 


পরিশেষে বক্তব্য, দেশের মঙ্গপের জন্য যে মহং কাধ্যে ব্রতী হরে, যথ।- 
সর্বন্থ জলাঞ্জলি দিতে হয়, দেও স্বীকার, জেলে গিয়া অনশনে ম্রিতে হয়, সেও 
স্বীকার, প্রাণ বিসঞ্জন করিতে হয়, নেও স্বীকার, তথাপি নিজের কর্তব্য হইতে 
অনুমাজ্জ বিচলিত হইবে না। নিজ নিঙ্গ কর্তবাপালনই এ সংসারে সকল 
ধর্খের সার। 


জ্ঞানমার্গ। 


জ্ঞানমার্গ দার! হিন্দুধম্ম আমাদিগকে পরমার্থজান অন্গশীলন করত জীবনের | 
শ্রেয়োলাভ করিতে উপদেশ দেয়। সংসারে জ্ঞান ছুইগ্রকার, পার্থিব ও 
পরমার্থ। পার্ষিব জ্ঞান ইহনংসারের কাজে লাগে এবং মৃত্যুকালে লয় পায়। 
কিন্তু পরমাথজ্ঞান জীবাত্মার চিরসহচর। ইহার তারতম্য বশত; জন্মে জন্মে 
শহার আধ্যাত্মিক শক্তির তারতম্য ঘটিয়া থাকে । জনসাধারণ পার্থিব জানা 
জ্জনে যেরূপ বিব্রত, পরমার্থজ্ানলাভে ততদূর মনোষোগী না হইলে৪ নিজ 
নিজ শান্্াহূদারে ইহার কিঞ্িৎ শিক্ষা করে। কেবল পরমহংস ও যোগীগণ 
এই পরমার্থ জানঝ]ঁতের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা পান। 

ঘেমন শাস্ত্রোজ্জ বিবিধ কণ্মানুষ্ঠান ঘার! মনের একাগ্রত। লাত করিয়া 
বর্ম একনি হওয়া যায়; সেইরূপ পরত্রহ্ম ও বিশ্বলন্বদ্ধে শাগ্জনিঙ্গি্ট বিবিধ 


৬৮, বৈজ্ঞানিক িনধ্ | 


তত্বজানান্ছশীলন করিতে করিতে সংসারে প্রত বৈরাগ্য জন্মে এবং ব্রহ্দে 
আরও অধিক একনিষ্ঠ হওয়! যাঁয়। 

ভগবান শ্রীক্ণ বলেন :-_ 

লোকেহন্মিন দ্বিবিধা নি পুরা প্রান্ত! ময়ানঘ 

জানযোগেন সাংখ্যানাং কর্দমযোগেন যোগীনাম্‌ 

হে অনঘ ! আমি তোমায় পূর্বে বলিয়াছি এসংসারে ছুই গ্রক।রে শ্রেয়ো- 
লাভ করা যায়। জ্ঞানীব্যক্তিরা সাংখ্য যোগাদি অন্থশীলন করিয়া দিদ্ধিলাভ 
করেন, আর নৈটি ক গৃহস্থগণ কর্্মযোগের অনুষ্ঠান করিয় দিদ্ধিমভ করেন। 
ইহাদের মধ্য কর্ম যোগ অপেক্ষা জঞানযোগ শ্রেষ্ঠতর | 

শ্রেয়ান্‌ ভ্রব্যময়াদ্‌ যজাদ্‌ জানযজঃ পরস্তপ 

সর্বং বর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। 

(গীত। ) 

গহে পরস্তপ! প্রব্যময় য্জ অপেক্ষা সংসারে জ্ঞ।নযজ্ শ্রেষ্ঠ । পদার্থের 
আয়োজন করিয়া ষে যজ করা যায়, তাহা অপেক্ষ। পরমার্থ জ্ঞানাহ্থশীলনরূপ 
মহৎ যজ্গ শ্রেষ্ঠতর। ধর্দনিদিষ্ট নিখিল কর্দের চরমফল তত্বজ্ঞানলাভ।* 

এখন পরমার্থজান কাঁছাকে বলে! যে জন ভ্বারা আত্মার বখার্থ 
শ্রেয়োলাভ হয়, যন্্ারা ইহা পরমেহীপদ প্রাপ্ত হয়, তাহাই এ সংসারে 
পরমার্থজান। সত বটে, দেহনিবদ্ধ জীবাত্ব। পঞ্চেন্তিয়ের পঞ্চ ফাদে পতিত 
হইয়া সর্ধদা সীমাবদ্ধ, মায়াঠুলী পরিয়া ইহা এখন অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, প্রতি 
পদার্থনিচয় ইহাকে যেমন দেখায়, ইহ! তেমনি দেখে, শুনে ও জানে, সেজন্ত 
ইহা! কোন বিষয়ের বাস্তবজ্ঞান জানে না এবং মায়াজনিত মিথ্যাজান লইয়া 
সদ1 বিব্রত, তথাচ যে ব্রদ্ষবিস্ত1! বা অধ্যাত্মবিজ্ঞান পুরাকালে মহর্ষিগণ অনুশীলন 
করিতেন, যাহা কলিষুগবর্ধনের সঙ্গে লোকসমাজে দুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যাহার 
মহানত্যগুলি সাংখ্য যোগ বেদাস্ত প্রভৃতি ধর্মশান্ত্রে বিক্ষিপ্ত আছে, সেই 
মহাবিস্ভার মহাসত্য গ্রাইবার জন্ত বিবিধ ধর্শশান্ত্র আলোচনা করিলে পরমার্থ 
জান কিয়ৎ পরিমাণে লাভ কর!যার। আর ধিনি সাধনবলে ও যোগবলে 
সমাধিস্থ হইয়। অতীন্্রিয়দর্শনাদি অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হন) তিনি ইহ- 
সংসারে প্রকৃত পরমার্থজান লাভ করেন। 


জ্ঞানমার্গ। ৩৮১ 


“ এ স্থলে জিজ্ঞাসা, বরদ্ধজান শবের গ্রকৃত অর্থ কি? অনেকে বলিবেন, 
রস্থবিশেষ আয়ত্ত কর! পরিশ্রমসাপেক্ষ ও কঠিন; কিন্তু ব্রদ্ষজ্ান বা ঈশ্বর- 
বিষদ্ক জান অতি সহজ ও অনায়াসলভ্য। ইহা ত আমাদের টৈসর্গিক 
সংস্কার। আমরা ত সকলে বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করি, ঈশ্বর আমাদের 
াটিকর্ভা ও পালনকর্তা, তিনি আমাদের সাধারণ পিতা, আমরা তাহার পুত্র 
্বরূপ, তিনি জগতে সর্ববস্ বিস্তমান, তিনি অন্তর্যামী এবং তিনি আমাদের 
সথখছুঃখের একমাত্র নিয়ন্তা। অজ্ঞানাচ্ছন্ন বলিয়া যদিও আমর! তাঁহাকে 
চ্মচক্ষে দেখিতে পাই না? কিন্ত জ্ঞানচক্ষে আমরা! তাহাকে বুঝিতেছি। 

যথার্থ বলিতে কি ইহাকে ব্রন্ষজ্ঞান বলে না, ইহা ত ক্রশ্বজ্ঞানের 
অপত্রংশ মাআ। যে মায়াঠুলি ধারণ করিয়া অজানে আচ্ছন্ন হয়েছ, তাহা 
ভেদ করিয়া কম্মিন কালে ওতৎসৎ বুঝিতে পারিবে না। এজন্ভ সাধক 
শ্রেষ্ঠ মনোছুঃখে গান-_* খুলে দে ম| মায়াঠুলি, একবার দেখি তোর পাদ- 
পল্সম ”। তুমি কি জান না, এ মায়াময় জগতে, এ কলিকালে প্রকৃত বরন্ষজান 
লাঁভ করা যায় না? যদি একদিনে এক মুর্তে এক জন্মে প্রত ব্রহ্মজান 
ল্ধ হইল, তবে অনন্তকাল ব্যাপিয়! জীবাত্ব। কোন্‌ জ্ঞানলাভ করিবে? যে 
ক্ষজান পায়! ইছা অন্তে নির্ববাণপ? পাইবে «বা পূর্ণব্ধ সনাতন হুইবে, 
ডাহা! কি এত সহজে লাভ করা যায়? 

বেদবেদাত্ত পাঠ করিয়। কি পরব্রদ্ধের পুরণজ্ঞান পাওয়া যায়? বিশ্ব বরহ্মময় 
ঝা বরদ্ধ বিশ্বময় এ কথা জাপাতে তুমি ব্রম্ষের কি জানিলে, বল? সেই নিত 
নিরঞ্জন, সত্যসনাতন, পরাৎ্পর পরব্দ্ধ মায়াযোগে বর্ধিত হইয়া এই বিশ্ব 
প্রপঞ্চে পরিণত, কথ! জানাতে তুমি ব্রদ্মের কি জানিলে বল? তুমিও ব্রহ্ম 
আমিও ব্রদ্ম এবং সকলই ব্রদ্ধ, এ কথ। ভাবাতে তুমি ত্রক্ষমের কি বুঝিলে, বল? 
মায়াময় অসম্পূর্ণ মানবমনের কতকগুলি অসম্পূর্ণ গুণাবলি নিপুণ পরব্রন্ে 
আরোপ করিয়৷ তাহাকে ঈশ্বরনাম প্রদান পূর্বক মসীম ও সঞ্জণ ভাবাতে 
তুমি নিপুণ পরক্রজ্মের কি জানিলে, বল? তুমি কি বুঝতে পার না, তোমার 
মায়াময় মনের প্রকৃত্যন্যায়ী নিগুণ পর্র্ষের স্থলে সগ্ুপ নিরাকার ঈশ্বর 
গঠিত করিয়! তুমি নিজ হ্বগযমন্দিরে স্থাপন কর মাত্র? আর যাহারা সাকার 
তি পূজন করেন, তাঁহারাও অপরিজেয় পরব্রদ্মের স্থলে নিজ স্থূল শরীরের 


৬৮২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধ্। 


. গ্রকৃত্য্যাযী এক এক স্ুলসূত্ি গঠিত বরিয়া নিজ হ্াদয়মনিরে স্থাপন করেন। 
তুমি যেমন করিয়া ভাব নাই কেন, যে দিক দিয় ভাব ন| কেন, যে পন্থা 
অবলম্বন কর ন| কেন, ব্রহ্গসন্বদ্ধে তুমি যে তিমিরে, চিরদিন সে তিমিরে 
থাকিবে। এজন্ত প্রক্কত ব্রক্মজান লাত করা এ নংসারে চিরদিন 
অনাধ্য। 

যে মাহাত্মা সংযমনিয়মাদি নাধনোপায় অবলম্বন পূর্বক যোগাভ্যাস করিতে 
করিতে স্কুলদেহের ঝ্ুলত্ব ও জড়দেহের জড়ত্ব নাশ করত নমাধিস্থ হন এবং 
চধ্বিশ তত্থের সহিত নিজ মনকে মূলপ্রক্তিতে লীন করেন, তিনি স্থীয় 
জীবাত্মাকে পরমাত্মায় সংযুক্ত করিয়। প্রকৃত ব্রক্মদর্শন করেন ও ব্রশ্থজ্ঞানের 


আভাস পান। এসংসারে তিনি প্রকৃত ক্রক্ষজ্ঞানী। যিনি মহযি দেবেন . 


নাথ ঠাকুরের গ্যায় নিমীলিতাক্ষ হইয়া ঈশ্বরকে একগ্রাণে, একমনে ও এক 
ধ্যানে ডাকিতে ডাকিতে তন্ময়ত্ব লাভ করিয়া তাহাকে ত্বদয়কন্দরে জ্যোতি- 
স্বরূপ দেখিতে পান, তিনি কালোচিত ত্রহ্ষজানী। সেইরূপ যিনি রামক্ণ 
পরমহংস্দেবের সায় মা কালীর ধ্যান করিতে করিতে তন্নয়ত্ব লাভ করিয়া 
তদীয় রূপ ভ্বদয়মন্দিরে প্রতিবিদ্বিত দর্শন করেন, তিনি ও কালোচিত 
 ত্রহ্ষজানী। 
পরমার্থজান এ জগতে অনন্ত। কীটাণুকীট মানব এই নগণ্য মেদিনীর একটা 
মাঞ্জ রহস্য বুঝিতে পারে ন|; অনন্ত ব্রন্ধাণ্ডের অনন্ত রহমত কতদদিনে বুঝিবে, 
তাহা কে জানে? যখন জীবাত্ম। জন্মকতন্নাস্তর বাদ, কল্পকপ্লান্তর বাদ ভিন 
ভিন্ন লোকের মায়াজান লাভ করিতে করিতে ক্রমোয়ত হইবে এবং অশেষ 
আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফুরণ করিয়া ব্রঙ্গাদি দেবতাদিগের ন্যায়প্গীরম ধামে থাকিয়া 
গরমব্রদ্ষের সঙ্লিকটস্থ হইবে, তধন ইহা প্রক্কত ত্রন্ষজান লাভ করিবে। 
ুসুক্্প যাবতীয় জগং কি প্রকীরে উদ্ভুত, কি প্রকারে ভৌতিক ও 
আধ্যাত্মিক নিয়মাবলি দ্বার! উহার! পরিচালিত, উহাদের পরম্পর সম্বন্ধ ও 
সামঞ্ন্ত কি গ্রকার, উহাদের অধিবাসীগণ কি প্রকার, যে কর্মফল ছ্বারা 
ত্বাহার। সকলে নিজ নিজ লোকে চালিত, তাহার নিম্মমাবলি কি প্রকার, 
ইত্যাদি নান! রহস্ত বুঝিতে পারিলে ষথার্থ পরমার্থ জ্ঞান আত্মায় উদদিত হয়। 
এই সকল পরমার্থজানলাভে জীবাত্মার অনন্ত কাল ব্যতীত হুইবে। 


জ্ঞানমার্গ। ৩৮৩ 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন :-্" 
"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিভ্রমিহবিভ্ভতে । 
তৎ স্বয়ং যোগসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি। ূ 
(গীতা) 

"পরমাথ জানের সমান স্বর্গীয় ও পবিত্র জান এ সংসারে আর কিছুই নাই। 
যিনি সাধনবলে যোগসিদ্ধ হন, তিনি বন্ৃকালপরে নিজ আত্মায় এই জ্ঞান লা 
করেন” 

ইহ সংসারে গ্রকৃত পরমার্থজান লাভ করা যায় না বলিয়া! যোগেশ্বর প্রীহরি 
জ্ঞানান্ুমীলনের উপায় ও ফলকে পরমার্থজ্ঞান বলিয়া! গ্রশংসা করেন, যাহাতে 
কি গৃহস্থ, কি সাধু সন্ন্যাসী, সকলেই এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া পরমার্থ 
জ্ঞানলাভের পথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবে । 

অমানিত্মদান্তিকত্বমহিংসাচ ক্ষান্তিরার্জব্ম্‌ 

আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈরধ্যমাত্মবিনিগ্র্ঃ | 

ইঞ্জিয়ার্ধেযু বৈরাগ্য মনহস্কার এব চ 

জন্মমৃত্াজরাৰ্যাথি ছুঃধ দোষাহদর্শনং | 

অনানক্তি রনভিযঙ্গ পুজদারাগৃহাদিযু * 

নিত্ঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোৎপততিযু। 

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী 

বিবিক্ত দ্েশদেবিত্বমুরতি জনসংস্দি। 

অধ্য।অুজ্ঞাননিত্যত্বং তথজ্ঞানার্থদর্শনং 

এতজ জ্ঞানমিতি প্রোক্তইজ্ঞানং যদতে| অন্যথা । 
(গীতা) 

*মানাপমান জ্ঞান রহিত ও দস্তশৃন্ত, অহিংপাপরায়ণ, ক্ষমাশীল, সরলচিত্ত 
ও বাহাভাত্তরশুদ্ধ হইবে কায়মনোবাক্যে গুরুর সেবা করিবে; ইন্জিয়গুলির 
বিষয়সমূহ বৈরাগয অবলম্বন করিয়। উহাদিগকে ঘখাসাধ্য সংযত করিতে চেষ্টা 
পাইবে $ জন্ম, মৃত্যু, জর! ব্যাধি ও বিবিধ ক্লেশে কোনরূপ দোষ দেখিবে না; 
পুত্র গৃহাদিতে জনাসক্ত হইয়া ই্টানিষ্টে মনকে অবিচলিত রাখিবে ) অচলা- 
ভক্তির সহিত ভগবীনের আরাধন! করিবে । নির্জনে থাকিয়া ঈশ্বরের ধ্যান 


৩৮৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধন্ম। 


করিবে । সভায় যাইয়! নিজের বাক্‌ চপলতা৷ দেখাইবে ন|; সদা যখালত্তব। 
পরমার্থজান লাভের চেষ্ট। গাইবে এবং লকল বিষয়ে তত্বদর্শা হইবে। এ 
সংসারে এ সকলই প্রকৃত জান বা জ্ঞানলাভের উপায় স্বরূপ । এতন্বাভীত 
আর যাহা কিছু আছে, সকলই 'অজান বলিয়! জানিৰে।” 


শরীফের মুখীরবিন্দ হইতে যে সকল মহাসতা নিঃস্ত হইয়াছে, উহাদের 
প্রকৃত ভাৎপর্ধা বুঝা আবশ্তক। যাহার! গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া উপরোক্ত 
সদনুষ্ঠানগুলি সর্বাস্তঃকরণে অবলগ্ষন করেন, তাহার। ম্বজীবনে জ্ঞানমাগের অন্গ- 
মরণ ফল গ্রাণ্ত হন। 


হিন্দুধর্দের জানমার্গ ধর্মলাধনার সর্বোতকষ্ট গঞ্ধতি। যোগী, তপশ্থী, 
মহর্ষি ও গরমহংসগণ এই জ্ঞানমার্গের সম্যক্‌ অনুশীলন করিয়। নিজ নিজ জীবন 
বরীয়ান ও মৃহীয়ান করেন। যোগবলে ও তপোবলে জীবাত্মায় পরমাত্মার 
আবির্ভাব হয়। সমাধির অবস্থায় খন মনের সহিত ইন্দিগগণের লয় হয়, 
তখন আত্ম! আননন্বরূপ পরব্রদ্মের আনন্দময় রূগ দর্শন করিয়া পরমাননে 
নিমগ্ন হয়। তুমি আমি সামান্ঠ ইন্জিয়ন্তধে রত; আমরা মে বরন্ধানন কল্পন। 
করিতে পারি না। 


এ সংসারে এক হিন্দু ব্যতীত অপর কোনজাতি অশেষ জ্ঞানাঙ্থশীলন 
কবিতে করিতে পরমার্থজঞান লাভের এতদুর প্রত্যাসী হয় নাই। ঢাক্ষ্ষ 
জান হউক, অতীক্্রিম্ন জ্ঞান হউক, পার্থিব জান হউক, আধাত্মিক জ্ঞান হউক, 
দার্শনিক জান হউক, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হউক, ধর্শাতা। হিন্দু সকল প্রকার জ্ঞানের 
মধ্যে একমান্্ পর্রদ্ষের বার্া লইতে চেষ্ট। পাঁন। দেখ, পাশ্চাত্য জগতে 
লোকে ছুইপৃষ্ঠা বাইবেল পাঠ করিয়৷ ঈশ্বরতত্ব জানিতে চেষ্টা পায়। কিন্ত 
ধাতব হিন্দু ইন্জিয়লন্ধ চাক্ষুষ পার্থিব জানের ভিতর পরর্রন্ধের গ্রক্কত বার্তা. 
ন| পাইয়া যোগবলে অতীন্জিয় জ্ঞানের পুরণ করিয়। পরমার্থ জান পাইতে যত্ব- 
বান হন। ক্রন্ধ সম্বন্ধে তাহার অনুসন্ধিংস! ও ধর্মাকাজ্ঞা এত অধিক ও প্রথল 
বলিয়া হিদুলমাজে রাশি রাশি ধর্গ্স্থ প্রচারিত হইয়াছে। এই সকল শান্ত 
পাঠ করিতে করিতে তিনি ভগবানের প্রেমে গদগদ হইয়া তাহার বার্ত। লন। 
থার্থ বলিতে কি, হিন্দুর স্তায় ধর্মপিপাসা এ জগতে কোন জাতির নাই। 


জ্বানমার্গ । ৩৮৫ 


জানমার্গের সাহষ্ঠানগুলি অবলগ্ন করিলে মানব ইহসংসারে প্রকৃত 
দেবতা হন। তাহার হৃদয় অপূর্ব শাস্তির নিকেতন। তীহার জীবন সকল 
সময় আনন্দময়, প্রেমময় ও শাস্তিময়। সংসারের কোনরূপ জালাযন্ত্রণা 
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাহার শরীর অপুর্ব জ্যোতিতে পূর্ণ 
প্রত্যেক লোমকুপ দিয়া লেই শ্বগীঁয় ফ্োতির আভ! বহিগত হয়। হাহা! 
রামরষ্পরমহংসদেবকে দেখিয়াছেন, তাহারা এ কথার যথার্থত! বুঝিছধে 
পারিবেন । 
ভগবান শ্রীকষ্ণ জানমার্গের এইরপ' প্রশংসা করেন £-. 
যা নিশা সর্বভৃতানাং তন্যাং জাগন্ঠি সংযমী 
যস্যাং জাতি ভূতানি,'স৷ নিশ। পশাতে। মুনেঃ। 


(গীতা) 


“যাহাতে সকলে নিদ্র! যায়, তাহাতে যোগী জাগ্রত থাকেন। যাহাতে 
সকলে জাগ্রত থাকে, তাহাতে তিনি নিত্্। যান।” সকলে ক্ষণতস্কুর ধনসম্পদ 
ও পুরকলত্র লইয়া বিব্রত। পরমার্থ জ্ঞানের প্রতি আদৌ দৃষ্টি নাই। কিন্তু 
ধিনি পরমযোগী, তিনি সদ। পরক্রন্ধ লই বিভ্রত, সংসারের মিছে মায়ায় বদ্ধ 
নন। দকলে টাক! টাকা ও ছেলে ছেলে করিয়। মরে ; কিন্ত তিনিহরি হরি 
করিয়া মরেন। 

বহুকাল ধরিয়! জ্ঞানমার্গের অন্থুশীলন করিতে করিতে পরমার্থজান ক্রমশঃ 
মনে উদ্দিত হইবে এবং এইরূপে জন্মে জন্মে পরমার্থজন লাভ করিতে করিতে 
প্রত ব্রন্ষজ্ঞানও আত্মায় প্রকাশিত হইবে । 

জানেন তু তদজানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ 
তেধামাদিত্যবৎ জানং প্রকাশয়তি তত্পরং। 
(গীতা) 


“ধাহাদের মায়াজন্য মিথ্যাজ্ঞান পরমার্থজ্ান বারা দূরীভূত হয়, তাঁহাদের 
লেই জ্ঞান পরম।জ্বাকে কৃর্ষেযর স্তায় প্রকাশিত করিয়। দেয়।” এখন জন্ম 
জন্মান্তরে কত সাধন বলে সেরূপ পরমার্থজান জীবাত্বায় উদ্দিত হইবে তাহা ফে 
বলিতে পারে? 

96৯ 


৩৮৬ বৈজ্ঞানিক হিদ্দুধর্মম। 


বহুনাং জন্মনামন্তে জানবান্‌ মাং গ্রপদ্ততে, 
(গীতা )। 
"নানালোকে অনেক জন্ম ব্যতীত হইব।র পর জীবাত্া! প্রত ব্রদ্ষজান 
লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়।” 
মন্ুস্তানাং সহম্রেযু কশ্চিৎ যততি দিদ্ধয়ে 
ঘততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিৎ মাং বেত্তি তত্বতঃ। 
(গীতা) 

“হাজার হাজার লোকের মধ্যে কদাচিৎ কেহ প্ররুত সিদ্ধিলাভের জন্য 
বত্ববান হন) আব।র অসাধ্যসাধন করিতে করিতে ধাহার। প্ররূত সিদ্ধিলাভ 
করিতে পারেন, তাহাদের মধ্যে কদাচিৎ কেহ আমার যথার্থ তত্ব অবগত হন।” 
ইহাতে বুঝা উচিত, ব্্বজ্ঞান লাভ কর! কিরূপ দুষ্কর । বে কেন সম্প্রদায় 
বিশেষ ব্রদ্ষজানী বলিয়। বড়াই করে? 

পরমার্থজ্ঞানের চরমফল মোক্ষগাভ। যখন জীবাআার সমস্ত কর্মফল নাশ 
পাইবে, তখন ইহ! মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবে। এখন পরমার্থজ্ঞান আমাদের 
নমন্ত কর্মফল নাশ করিয়া! দিয়া খাকে। 

ভগবান স্ীকুষ্ণ বলেন :__ 

যখৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্সি ভস্মাসাৎ কুরুতেহজ্জবন 
জ্ঞানাগ্িঃ সর্ববকর্মাণি ভন্মনাৎ কুরুতে তথা । 
(গীতা) 

"যেমন প্রজলিত অগ্নি কাষ্টরাঁশিকে ভম্মপাৎ করে, সেইরূপ পরমার্থজ্ঞানরূপ 
মহামি জীবাত্বার নিখিল কর্্দকে ভন্মসাৎ করিয়া .দেয়।” প্রকৃত তব্জ্ঞান 
লাভ করিলে জীবাত্মার সমস্ত কর্মফল নষ্ট হইয়া যায়; তখন ইহাকে পুনরাগ্ 
কোন লোকে অন্বগ্রহণ করিতে হয় না এবং মোক্ষপদ পাইয়!ব্রহ্মা্দি দেবগণের 
স্তায় অনন্ত এন্বধে) বিভুষিত হইয়া ব্রক্ষলোকে অবস্থিতি করে। এখন কত' 
জন্ম জন্াস্তরবাদ ও কিরূপ দাধনবলে জীবাখ্মায় পরমার্থজ্ঞান উদিত হইবে, 
তাহা কেজানে? 

এখন যে পরমার্থজান ধর্মজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়! পূজিত ও আদৃত, যাহার 
আভাস গাইবার অন্ত সনাতন হিন্দুধর্ম নান! দুংসাধ্য লাধনবিধির ব্যবসন্থ। করে, 


জ্ানমার্গ। ৩৮৭ 


তাহার উপর পাশ্চাতা বিজ্ঞান উপহাস করিয়া ধন্মান্ধকে বলে--"রে অবোধ] 
কেন তুমি অর্ধোন্মত্ত বিকৃত ঘন্তিষ্ ধর্মমধ্বজিগণের প্রলাপ বাক্যে কর্ণপাত কর? 
তু কি বুঝিতে পার না সমাজের এই সকল অপোগগুকগণ এতকাল নি 
বুদ্ধির দোষে কল্পনাবলে একটা অপরূপ জ্ঞানবাহ রচনা করিয়া আপনাদিগকে 
উহাতে জড়ীভূত করে? কেন তুমি উহাদের স্তোকবাক্ে বিশ্বাস করিয়া চাক্্য 
জ্ঞান উপেক্ষা করত কতক্গুলি কাল্পনিক জ্ঞানে বিভোর হও? কোথায় বা 
তোমার পরব্রহ্ধ ! কোথায় বা তোমার মাত্স।! কোথায় ব তোমার আধ]- 
ম্বিক উন্নতি! ইহারা উদ্ত্রান্ত ধর্মের উদ্ভ্রান্ত প্রলাপ মাত। চক্ষু বুঁজিলে 
মূবই অগ্ধকার, তুমিও চিরদিনের জন্ত লয় পাও তবে কেন তুমি এ সকল 
ছাই ভম্ম শিখিতে এত ব্যস্ত? মংগ্রুদত্ত জানজ্যোতির সমক্ষে লেকে এবনও 
ধরে সকল বুক্জরুকিতে বিশ্বাস করে? কোমত, মিল, স্পেনদার, কাণ্ট 
ডারউইন, ফারেডে প্রভৃতি যে সকল মহাঝ্মাগণের প্রতিমূর্তি মামার যপোমদিরে 
প্রতিষ্ঠত এবং ধাহারা আঙ্ জ্ঞানজগতে ষোড়শোপচারে পুজিত, তাহাদের 
উপদেশ শ্রবণ কর, তুমি ইহসংসারে প্রক্কৃত শ্রেয়োলাত করিবে এবং জ্ঞানবলে 
পরমেঠীপদ পাইবে ।” ূ 

বিজ্ঞানের ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণ করিয়া ধর্মমত! হিন্কুর মনে কিরূপ ভাবোদয় 
হইয়া থাকে? ধিনি কি পার্থিবজ্ঞান, কি আধ্যাত্মিক জান, দর্বাবিধ জান 
অন্থণীলন করিতে করিতে একমাত্র পরত্রদ্ের বার্ত1! লন, তিনি কি আক্কালের 
সর্বোচ্চ পাখিব জ্ঞান উপেক্ষ। করিবেন? তিনি বিবিধ বিজানশান্ত্র আলোচনা 
করিতে করিতে উহাদের ভিতর পরমার্থজ।ন লাভ করিতে সচেষ্ট হইবেন। 
যেস্থলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানাহ্শীলন করিতে করিতে স্বধর্দ্ে বীতশ্রন্ধ 
হইয়া নাস্তিকতার দিকে ধাবমান, সে স্থলে গ্রাচ্য পণ্ডিতগণ জড়বিজ্ঞান অঙ্গু- 
শীলন করিতে করিতে উহাকে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের স্থবিমল জ্যোতিতে উত্তাদিত 
করিয়া স্থপথে লইয়। যাইতে চেষ্ট। পাইবেন। তাহার! বিজ্ঞান সাহাথে প্রকৃতি 
পুস্তক তর তন্ন করিয়া বুঝিতে বুঝিতে ব্রদ্ষের অপার মছিম। কীর্ডন করিবেন 
ও ধর্মপথে অগ্রনর হইবেন। তাহার সাক্ষ্য দেখ না, ধিনি শারীরস্থানবিা 
ভালরূপ অধায়ন করেন, তিনি মানবদেহে ঈশ্বরের দির্দাগকৌশল যতদূর 
বুঝিবেন, অপরে তাহার শতাংশের একাংশও বুঝিতে পারিবে না। সেইকপ 


৬৮৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


গরতোক বিজানশানত বিশ্বনিযন্ত বিশ্বস্বরের অপার মহিম। ও অপূর্ব নিয়মতন্ 
প্রচার করিতেছে । 


ভক্তিমার্গ 


ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি বৈদি কযুগে আর্যাসমাজে হিন্দুধর্শের কেবল কর্ধ- 
মার্গ ও জানমা্গ প্রচলিত ছিল। পরে বৌদ্ধযুগের অন্তিম দশায় আধুনিক 
পৌরাণিক ধর প্রবর্তিত হইয়াছে । এই পৌরাণিক যুগেই এ ধর্তের ভক্তিমা্গ 
পুর্ণভাবে গ্রকটিত হইয়াছে । রামাহ্জগ্রম্থ সংস্কারকবুদ্দ এই মার্গের সম্যক 
উন্মতিসাধন করিয়া! যান এবং যাবতীয় পুরাণ)উপপুরাণ ও ভঙ্্রশান্তর এতৎ স্বদধ 
ভালরূপ উপদেশ দিতেছে 

ভক্তিমার্গ দার! হিন্দুধন্ম গৃহাশমী পারিবারিক মানবের মনের আকাঙ্ষান্গ* 
যায়ী ঈশ্বরকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, পিতৃমাতৃ পতিপুত্রভাবে আরাধন1! করিতে 
উপদেশ দেয়। এই প্রকার আরাধনা দ্বারা ইহা হৃদয়ের নানা সাত্বিকভাবের 
সম্যক স্ফ্রণ করিয়া হ্বসেবকদিগকে জগতে ভাবগ্রধান করিতে চায়। ঈশ্বরকে 
ব। পরক্রদ্ধকে নানা ভাবে পুজিবার জন্ত এ ধর্ম তাহার নানারূপ দেখায় এবং 
তাহাকে ভক্তিভাবে তালরূপ পুজিবার জন্ত তাহার সাকার মুণ্তপজন বিধিবদ্ধ 
করে। 

এই তক্তিযোগ উপদেশ দেওয়াতে সনাতন হিন্দুধর্ম পার্থিব হইলেও এ 

সারে প্রকৃত স্বর্গীয় ধর্ম। উৎকৃষ্ট হইলেও ইহ! এখন সর্বোৎকষ্ট ধর্দ। যে 

ধর্ম যুগে যুগে সমুত ভাব ধারণ করিয়া আসিতেছে, ইহাই মে ধর্দের চূড়ান্ত 
সঙয়। ইহাই সে ধর্শের কালোপযোগী সর্ধোৎকষ্ট সাধনবিধি। এমন সহজ, 
স্থগম ও সিদ্ধিপ্রদ আরাধনাপদ্ধতি কোন কালে কোন্‌ ধর্ম এ জগতে ভাবিতে 
পারে নাই। 

পুখানপুতখরূপে সকল ধর্ম পর্ধযালোচনা করিমা দেখ, বুঝিতে পারিবে, . 
উক্তিযোগের গ্যা ধর্ের এমন স্মনোহর দৃষ্ঠ, এমন সহজ সাধনবিধি কোথাও 
তোমার নয়নপথে পতিত হইবে না। কলিকালের শিক্নোদরপরায়ণ ও আয়াস- 
প্রিয় মানবকে অতি সহজে যথার্থ ধর্ম শিক্ষ! দিবার জন্ত ভক্তিযোগ যেমন 
স্থকর, এমন আর কিছুই দেখা যায় না। এই অশেষ পাপতাপপূর্ণ সংসারে 


ভক্তিমার্গ। ও ৩৮৯ 


তাহাকে পরমানন্দে উৎফুল্প করিয়া প্রকৃত ধর্মপথের পথিক করিবার জন্য এ মার্গ 
যেমন স্থুকর, এমন আর কিছুই দেখ! যায় না। সংসারের অশেষ জালাযন্ত্রণার 
মধ্যে মনের বিবিধ সাত্তবিক ভাবের সম্যক উৎকর্ষ সাধন করিয়া তাহাকে ভাব- 
গ্রধান করত ভবপারাবারে সাহাধা করিবার জন্য এ মার্গ যেমন স্থুকর, এমন 
আর কিছুই দেখা যায় না। ভক্তিযোগই সাধনবিধির কালোচিত চরমোৎকর্ষ। 
ঈশ্বরের প্রতি পরাগ্রীতি ও পরাভক্তি শিক্ষা দিবার জন্ত সাধারণের পক্ষে ইহাই 
সর্বশ্রেষ্ঠ ও স্থগম উপায়। 

সত্য বটে, হিন্দুধন্দের জানমার্থ ধণ্মসাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ বিধি) কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, জনসাধারণ ইহা দ্বারা কিছুমাজ্জ উপকার বোধ করে না। উহার] তই 
কেন চেষ্ট। করুক না, উহার! জ্ঞানমার্গ ব। বেদাস্তধর্ম আদৌ বুঝিতে পারিবে 
না। উহাদের পক্ষে নিগডপ পরত্রদ্জের বা নিরাকার ঈশ্বরের উপাদনা বিড়ম্বনা 
মাত্র। ইহাতে উহাদের মনে আদৌ তৃপ্তিবোধ হয় না। আবার জ্ঞানমার্গের 
আদেশ, সংসারের মায়! মমত। ত্যাগ করিয়া নিভৃতে যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণ 
করিতে ২ ব্রন্মোপাসনা করিবে ।' গৃহস্থ জনসাধারণ কি সেরূপ ছুঃসাধ্য সাধন- 
বিধি অবলম্বন করিতে পারে? উচ্ভারা চিরদিন এরূপ কঠোর ব্রত হইতে দুরে 
আছে। উহাদের থার্থ মঙ্গলের জন্য আধুনিক ভক্তিমার্ম প্রবর্তিত হইয়াছে। 

এস্থলে জিজ্ঞাস্ত, যে বৈদিক ধন্ম কন্মযোগ ও জ্ঞানযষোগ উপদেশ দেয় এবং 
যে পৌরাণিক ধর্ম ভক্তিধোগ উপদেশ দেয়, উহাদের মধ্যে কোন্‌ ধর্ম শ্রেষ্ট? 
আমাদের স্থশিক্ষিত বাদ্ধবগণ বলিবেন, যে বেদাস্তধর্দখ চিরদিন নিগুণ 
ব্রদ্ধোপান্ন৷ উপদেশ দিতেছে, যাহাতে জঘন্ত পৌত্লিকতার নামগন্ধ নাই, 

স্ভাহাই আধুনিক পৌরাণিক ধর্ম অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। তাহাদের মতে এই 

পৌরাণিক ধর্ধ বা ত্রাহ্মণ্যধর্ম সনাতন ধর্দদকে ছারে খারে লইয়া গিয়াছে এবং 
ভারতের এমন জাতীয় অধঃপতন ও ছুঙ্দিন আনয়ন করিয়াছে । 

এখন এ বিষয়টা ভালয়প বিচার করিয়! দেখ! উচিত। দেখ, বেদের 
কর্মকাণ্ড ছার! বা যাগধজ্ঞাদি কাম্যকর্খের অনুষ্ঠান দ্বার! ধর্মের সমাজবন্ধনরূপ 
মহছুঙ্গেন্ঠ যেরূপ সংসিদ্ধ হয়, উহা৷ দ্বারা মনের তাদৃশ উৎকর্ষ সাধন হয় না। 
যদি তুমি হোতা, অধূর্ধয প্রভৃতি আহ্বান করিয়া বছ অর্থ ব্যয় করিয়া একটা 
মহৎ যজ্জ করাও) সত্য বটে, তাহাতে তৃমি মহোৎসব করিয়। সমাজের অনেক 


৩৯০ বৈজ্ঞানিক হিদ্দুধর্দা। 


লোক জন খাওয়/ইবে, তোমার পুণ্যলাভ হইবে, এমন কি ভোমার মনোবাঞাও 
পূর্ণ হইবে; কিন্তু ইহাতে তোমার মনের কি কোনরূপ উৎকর্ষ সাধন হইতে 
পারে? ইহাতে ইহার নৈতিক উন্নতি বা ধর্শাবিষ়ক উন্নতি ঘটিবে না, হৃদয়ের 
সাত্বিক ভাবাবলির কোনরূপ উৎকর্ষ সাধন হইবে না। 

আবার বেদের জাঁনকাণ্ড বা বেদান্তধর্্ম মহর্ষিগণ শিভৃতে বনজঙ্গলে 
অহ্ৃপীলন করিতেন। ইহাতে যোগাদি সাধনোপায় দ্বার! মাত্মার আধ্যাত্মিক 
শক্তিবৃদ্ধি পাইত বটে, কিন্তু মনের সাত্বিক ভাবাবলির কোনরূপ উৎকর্ষ সাধন 
হইত না। এজন্ত বৈদিক যুগে বৈদিক ধর্ম বারা আর্ধ্যসমাজে মনের ধশ্ব- 
প্রবৃপ্তিবিষয়ক ব1 নৈতিক উন্নতি ঘটে নাই এবং হৃদয়ের ভাবাবলিরও কোনরূপ 
উৎকর্ষপাধন হয় নাই। এই প্রকারে বৈদিক ধর্ম কালক্রমে অবনত হইয়া 
পড়ে এবং জনসাধারণ ষজ্ধে বলিদিতে ২ হিংসাপরাণণ ও অধাশ্মিক হইতে 
থাকে। 

গরে খন মহাত্মা বুদ্ধদেব সকলের পক্ষে সামাজিক ও পারিবারিক 
ধর্মপালন প্ররুতমন্যুত্বপরিচায়ক বলিয়া ছুন্দুভিশ্বরে নীতিবিষয়ক ধর্শ 
উপদেশ দেন, তখন সকলে তাহার মত সাদরে গ্রহণ করিয়! সাধারণ সমাজের 
নৈতিক উন্নতি সাধন করিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হিন্দুসমাঙ্জের একন্ৃমহৎ 
অনাটন দূরীতৃত হইল না। বৌদ্ধধন্ম দ্বার রোকে ধন্মনীতি শিক্ষা করিল, 
কারুণ্যাদিরসে আত্র হইল বটে, কিন্তু মনের সান্বিক ভাবাবলির, ভক্কি 
প্রেমবাঁৎ্নল্যাদির কিছুমাত্র কুত্তি বা উন্নতি হইল লা। ইহার অভ্িমদশায় 
আধুনিক পৌরাণিক ধর্ম হিন্দুসমাজে প্রচারিত হ্। এধর্খব তকিযোগ শিক্ষা 
দিয়! সাধারণ সমাজের ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি সাত্বিক ভাবাবলির সম্যক স্দর্তি” 
করে, সমাজের চিরস্তন অভাব দুরীত্ৃত করে এবং বৌদ্ধধর্মকে পরাস্ত করিয়া 
দেয়। 

শ্রীমস্তাগবতে ব্যাসনারদসংবাদে মকলেই পাঠ করেন, মহর্ষি ব্যাসদেখ' 
বেদরেদান্ত, মঞাতারত ও আধি পুরাণ রচনা করিয়া কর্মযোগ, জানযোগ) 
বর্ণাশরমধর্দ, ধর্ের চত্ববগগকল প্রস্তুতি নান! বিষম বর্শন করিয়াও মনে কিছুমাত্র 
তৃপ্তি বোধ করেন নাই। এতদূর ধর্ম বর্ন করিয়াও তাহার মন অকুতার্থ 
ছিল। পরে দেবর্ধি নারদের উপদেগাহুদারে আধুনিক পৌরাণিক তক্তিযোগ 


রঙ 


ভক্তিমার্গ। ৩৯১ 


উপদেশ দেওয়াতে তাঁহার মন রুতার্থ হয় এবং তিনিও আপনাকে ঘন্ত মনে 
করেন। শাস্ত্রের এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য কি? ইহাতে আমাদের বুঝ! 
উচিত, পুরাকালের বৈদিক ধর্ণ আদৌ এ কালের উপযুক্ত নয়, পৌরাশিক ধর্থ 
আজ কালের উপযুক্ত ধর্ম এবং বৈদিক ধর্ম অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ । ইহাতে 
মনের আবাঙ্গান্যায়ী সকলের ধর্দমপিপাসা সমাক চরিতার্থ হইতেছে এবং 
সহজে ধর্দোন্নতি সাধন হইতেছে। 

পাশ্চাত্য গুরুণৃহে সুশিক্ষা পাইয়া তৃমি যতই কেন বেদাস্তধর্ষ্ের স্থখযাতি 
কর না, তোমার একটা কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। যখন ইতিহাস ভালরূপ 
সাক্ষ্য দিতেছে, বৌদ্ধধর্ম বৈদিক ধর্মকে পরাত্ত করে এবং পৌরাণিক ধর্ধ 
আবার বৌদ্ধধন্্রকে ভারতে সমূলে নাশ করে, তখন পৌরাণিক ধর্ম যে বৈদিক 
ধর্ম অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ট ও কালোচিত, সে বিষয়ে কোনরূপ নঙ্গেহ করা 
উচিত নয়। যে পৌরাণিক ধর্দরকে প্রবলপ্রতাপান্বিত মুদলমান ধর্ম পঞ্শতাবীতে 
তরবারি বলে নাশ করিতে পারে নাই, সে কি একট। সামান্য ধর্ম? যেধর্শ 
প্রেমভতির পুর্ণ আদর্শ দেখাইয়া ঈশ্বরকে পিতৃ মাতৃ ভাবে, পতিপুত্র ভাবে 
ডাকিতে ও অঙ্চনা করিতে শিখায়, এবং মনের ভক্তি প্রেম প্রভৃতি পাত্বিক 
ভাবের পূর্ণ স্ষ্তি করিতে চেষ্টা পায়, সে কি একটা| সামান্য ধর্ম? 

বল দেখি, জগতের কোন ধর্ম ঈশ্বরকে ব! তদীয় আস্তাশক্তি মহামায়াকে , 
মা! মা! বলিয়া ডাকিতে শিখায় এবং ঈশ্বরের নামে আমাদের মাতৃতক্তি 
সহশ্রধারে উথলিয়া দেয়? কোন্‌ ধর্শা তাহাকে পতিভাবে পূজিয়া! হৃদয়ে 
প্রেমরসের অপূর্ব ফোয়ার! ছুটায়? যদি সংসারের অশেষ শোকতাগের মধ্যে 
মানবকে বথার্থ খে সখী কর! ধর্দমাত্রেরই মহৎ উদ্দেশ্ট হয়, এদেশের 
পৌরাণিক ধর্ম মনের সান্তিক ভাবের সম্যক ক্ষতি করিয়া তাহাকে পরমানদ্দে 
উৎফুল্ল করত যেরূপ যথার্থ স্থখে সুখী ঝরে, অন্ত কোন ধর্ম ততদূর করিতে 
পারে না। জগতের কোন ধর্ম এ মহোচ্চভাব, এ স্বর্গীয় ভাখ আদৌ বুঝিতে 
পারে নাই; কেহ এদিক দিয়া যায় নাই। সেঙপ্ত বল! উচিত, পৌরাণিক 
ধর্ম জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্দ। 

এস্থলে একেস্বরবাদিগণ নিজ ২ নামিকা সন্ুচিত করিয়া বলিলেন, কেন 
জঘন্ত পৌত্বলিক ধর্ের এমন অযথা প্রশংসাবাদ করিতেছ? যে ধর্ের 


৩৯২ বৈজ্ঞানিক হিন্দু । 


পু্াপন্ধতি, আচারব্যবহার সকলই ন্যককারজনক, সে ধর্দের অযথা প্রশংসাবাদ 
করিয়! কেন লেখনী অপবিত্র করিতেছ? তাহাদের ভ্রান্তি দূর করিবার জন্তু 
পৌরাণিক ধর্থের প্রকৃত মন্ত্র আরও বিশদক্সপে উদঘাটন করা আবন্তক। 

দেখ, যে মায়াতীত ও গুণাতীত পরব হৃটিস্থিতি সংহারের মূলাধার, তিনি 
মায়াময় মানবমনের কদাচ ভাব্য নন) তিনি কদাচ আমাদের আয়ত্ত হইতে 
গারেন ন। এবং তাহার প্রতি কোনরূপ ভক্তি দেখান যায় না। তৎপরিবর্তে 
সপ্তণ নিরাকার ঈশ্বরে মনের অসম্পূর্ণ গুণরাশি আরোপ করিয়া তাহার গুণাস্থবাদ 
ও গুণকীর্ন করিলেও আমরা গ্ররূত তৃপ্তি বোধ করি না। তৃমি যদি তোমার 
ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান, দগাময় ও সর্বম্গলময় বলিয়া ভাব, তাহাতে কি 
তোমার মন সম্যক চরিতার্থ হইবে? জনসাধারণ কি তাহাকে এরূপ ভাবে 
ভাবিয়া! নিজ নিজ মনের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিবে? 

থু মুলমান ও বৌদ্ধধর্ম কেন ঈশা, মহম্মদ ও বুদ্ধদেবের লোকাতিগ 
গুণরাশি বর্ণন করে এবং রোমান কাথলিক ও গ্রীক চার্চ সম্প্রদায় কেন ঈণ! 
ও মেরীর গ্রতিসূত্ি ও আলেখা সকলের সম্মুখে ধারণ করে? যদি উহ্ারা 
কেবগ নিরাকার ভজন কবিয় মনে যথার্থ তৃপ্থি বোধ করিত, সাকাঁরদিকে 
উহাদের মন কি এত স্বর্পপরিমাণে ধাবিত হইত? এক্থলে সাকারবাদী হিচ্দূ 
শধর্খের কি অপরাধ ? এ ধর্ম উহ্বাদের অপেক্ষা আরও একপদ অগ্রসর হইয়া 
আমাদের প্রকৃত মলের জন্য নিগ্রণ পরব্রদ্ষের কয়েকটা সুল মায়ারধপ দেখায় 
এবং তাহাদের অনন্ত লীলা ও গুপরাশি বর্ণন করিয়। তাহাকে আমাদের 
অসম্পূর্ণ মনের সম্যক আয়ত্ত করিতে চেষ্টা পায়! মনের প্রন্কত শিক্ষার জন্তু 


ত্র্ধকে যে ভাবে ভাবিবে বা যাহ! বলিয়া! ভাকিবে, তাহাতেই আমাদের 
অশেষ মঙ্গল। 


ম্বাবিষুঃ মহেশখবর, রামকৃষ্ণ ও হুর্গাকালী দকলই আমাদের নিকট সেই 
গরাৎ্পর নিগুণ পরব্রদ্ষের সগ্ুণ মায়ারূপ মাত্র। তাহার প্রতি মনের যথার্থ ভক্তি - 
দেখাইব|র জন্ঠ এ নকল স্থুগ মায়ারূপ মায়ামুগ্ধ মানবকে দেখান হয়, যাহাতে 
তিনি এ সঙ্ল স্ুলরূপের ভাবন! করিয়া পরব্রন্মের কিঞ্চিৎ আভাসমান্্ 
পাইতে পারেন।. যোগেষ্ব রগণ- সমাধির আবসথায় দিব্চক্ষে যে সকল দেবমৃষঠি 
দেখিয়াছেন, তাহাই শান্ত বর্গন করিতেছে। উহার! কদাচ করনা-প্রন্থত নহে । 


ভক্ষিমার্গ। দহ 


মমাজে পরিজনবর্গ লইয়া চিয়দিন বসবাঁদ করাতে স্বদয়ে যে সফর 
সাত্বিক ভাব উিত হইতেছে, উহার্দের অন্শীলন ও ্ফুরণ একান্ত কর্তব্য। 
হস্থা্রমে থাকিতে হইলে ইহাদের ক্কুরণ একান্ত আবস্তক; কারণ ইহারা 
সম্যক স্ফুরিত হইলে আমরা পুত্কলন্থাদি লইয়া সদা সথধসলিলে ভাসিতে 
থাকি এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করি। 

ধর্মাবিজ্ঞান বলে, মানবমনের উৎকর্ষপাধনের জন্য ঈর্ষর আমাদের পূর্ণ 
আদর্শস্বরপ। আমর! যেমন দয়াদাক্ষিণযাদি ধর্খ প্রবৃত্তি গুলির উন্নতিসাধনের 
অন্ত ঈশ্বরকে পূর্ণ আদর্শ জান করি, সেইরূপ মনের সাত্তিক ভাবের সমাক 
র্তির জন্য তাহা কেই পূর্ণ আদর্শ খন কর! উচিভ। ইহার অন্ত হিনদুধরখ 
নিজপুরাণে পরব্রদ্বের পূর্ণ অবতার খ্রীকৃষ্ককে দেখায় এবং তাহার আনন্ত 
লীল! বরণন করিয়া সকলের মনে সা'ত্বিক ভাব স্করণ করিতে সাধ্যমত চেষ্টা 
পায়। এই সকল সাত্বিক ভাবের মধো ভক্তি ৪ প্রেম সর্বশ্রেঠ এবং শ্রীমন্তা- 
গবতাদি পুরাণে ভক্তিযোগ ও গ্রেমযোগ সম্যক বর্ণিত হইয়াছে । | 

শান্ত্রোল্িধিত অবতারদিগের অলৌকিক লীল! শ্রব্ণ, পঠন ও মনন করিয়। 
আমরা যেরূপ অপার ভ্তিরসে মাগুত হই এবং সেই সঙ্গে হৃদয়স্থ ভাবাবলীর 
যেরূপ অন্থশীলন ও উৎকর্ষদাধন হইয়া থাকে, এমন কিছুতে সম্ভব নয়। কত 
আনন্দের সহিত আমরা রাঁমনীলা ও রাদলীলা দেখি! কখকঠাকুরের 
প্রমুখাৎ ভাগবৎলীলা শ্রবণ করিয়া আমরা কত হাসিতে ৭ কাদিতে থাকি । 
এই হাসিকান্নার মধ্যে আমাদেব প্রকৃত ভাবশিক্ষা ৭ ধন্ধশিক্ষা হুইয়। থাঁকে। 
জগতের কোন্‌ ধর্ম ক্বসেবকদিগকে ঈশ্বরের নামে এতদূর হাসাইতে ও 
কাদাইতে পারে, বল? 


যখন হৃদয়ের সমস্ত ভাবগুলি ব| মনগ্রাণ ঈশ্বরে বা তদীয় অবতারবিশেষে 
অর্পিত হয়। তখন তাহার প্রতি আন্তরিক ভক্তি দেখান হয়। প্রগাঢ় তক্তি 
ব্যতীত মনের গ্ররূত শিক্ষা ও উন্নতি হয় না। ভক্কিগ্রকাশই মনের গ্ররূত 
উন্নতির প্রথম ও চরম সোপান। কথায় বঙ্গে ভক্কিতে মুক্তি। ঈশ্বর ও দেব 
দেবীর উপর তোমার যেমন বিশ্বাদও ভক্তি হইবে, তুমি উহাদের আরাধনা 
দ্বারা সেইরূপ ধর্দশপথে অগ্রসর হইবে। 
€৪ 
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সত্যবটে, মানবধন্দমায়েই ঈশ্বরের বা তদীয় এ্রতিনিধির উপর প্রগাঁচ 
ভক্তি দেখায় কিন হিন্দুধর্ম পৌরাণিক ভক্তিযোগ প্রকাশ করাতে এ বিষয়ে 
চরমোৎকর্ষ দেখাইতেছে। তাহার সাক্ষা, মুখে কতকগুলি অনার বাক- 
সমদবর উচ্চারণ পূর্বক নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করাতে তাহার গ্রতি যে 
ভক্তি প্রাদ্শিত হয়, তাহা যৎসামানা ও -অকিঝিৎকর। আর তাহার এক 
গ্রতিমৃদ্তি গঠন করিয়া যোড়শোপচারে উষ্ভার পূজা করাতে অথবা! সংসারের 
বিবিধ মনোরম বস্তা একত্রিত করিয়া উহার পুক্প। করাতে তাহার প্রতি থে 
ভক্তি প্রদর্শিত হয়, তাহাই প্রকুত তক্তি। 

এ সংসারে কথা কথামাত্র, কাজ কাজই। কথার আবার মূল্য কি? 
কাজেরই প্রকৃত যূল্য আছে। যাহাতে কিছুমাত্র বায়ভূষণ নাই, তাহা কি 
কাচ মনে লাগে? অন্য ধর্মের লেটুকরা যে ভক্তি সামান্ত কথায় প্রকাশ 
করে, ধর্খাত। হিন্দু ষোড়শোপচারে প্রতিমুত্তি পুজন করিয়। সেই ভাক্ত কাজে 
দেখান। এজন] ভাবপ্রিয় ভাবুক হিন্দু ঈশ্বরের প্রতি নিঙ্গ মনের যথার্থ ভক্তি 
প্রদর্শন করিবার জনা চিরদিন নিবাকার ঈশ্বরের মৌখিক উপাসনা অবজ্ঞ। 
ফরিঘা তাহার প্রতিঘুত্তিপূ্গন অনলদ্ধন করিয়ছেন। অতএব বেশ জানিবে, 
' যাহার জন্য অন্য ধর্মের লে'কেরা এ ধর্শের যথার্থ ভাব ও প্ররুত মর্ম বুঝিতে 
না পারিয়া ইহাকে অপার পৌত্বধিকতা জালে দ্বণ। করিতেছে, তাহাতেই 
ইহার চরমোৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতেই ইহার সর্শ্রে্ঠত্ব গ্রতিপা্দিত 
হইতেছে । সেজন্য বলি, ওহে শিক্ষিত পাঠকগণ। ঘরের পৈতৃক হীরা. 
খান সামান্য কাচ জ্ঞানে আর পায়ে ঠেলিও না| 

এস্থলে পুনরায় সাহঙ্কারে বলিতেছি। ধাঁহারা সাকার দেবদেবীর পুজার্চন! 
করেন, তাহাদের ঈশ্বরভক্তি যেরূপ ভাবে প্রশ্ফুরিত হয়, নিরাকারোপাসকদিগের 
ততদূর হইতে পাঁরে না। তাহার সাক্ষা, ভক্তি শঝের ইংবাজি প্রতিবাক্য 
(0%০6107 ) লইয়! বিচার করিয়া দেখ, ভক্তি কথায় আমাদের মনে যে সকল: 
ভাবের উদয় হইবে, ইংরাজি কথায় কি উহার শতাংশের একাংশ হইতে 
পারে? আমর! গলার বস্ত্র দিয়! সাইাঙ্গে ঈশ্বরের প্রতিমৃত্তির সমক্ষে যেবপ 
অপার ভজ্তিভাবে গ্রপত হই, একজন খৃষ্টান বা মুপঙ্গমান কি তত্র ভক্তি 
কদাচ অনুভব বা প্রকাশ করিতে পারে? উহার! জান্থর উপর উপবেশন 


ভক্তিমার্গ । ৩৮৫ 


করিয়া মত্তক অবনত করিয়া! মনের অস্ফুট ক্তি অস্ফুট ভাবে বাক্ত করে। 
কিন্তু ভক্তি শবে মামর! সচরা৪র যাহ! বুঝিনা থাকি, তাহ! উহার! মান মনে 
অন্থুভব করিতে পারিবে না। 


পৃজ্য দেবদেবীকে এতকাল কা়মনোবাক্যে আস্তরিক ভক্তি করাতে 
আমাদের মনের ভক্তি কিরূপ স্ফুরিত, ব্ দেখি? পিতামা ঠাগুরুঞন, রাজ 
ও সমাজনেত্‌ ব্রা্ষণগণ আমাদের কিনগ ভক্তির পাত্র! আমর! অন্তরের 
সহিত তাহাদের প্রতি কিরূপ ভক্তি প্রদর্শন করি! কিন্তু বাননতে স্বদয় বিদীর্ণ 
হইতেছে, সমাজের দে ভক্তিভাব এখন কোথায় 1 এখন আমগ! ইংরাজদিগের 
অপাঈকরণে প্রবৃত হইয়। পিতামাতাগুরুঞ্জনের প্রতি পূর্বের ন্যায় ভক্তি 
প্রদর্শন করিতে কুঠ্িত হই। কি পরিতাপের বিষয়! এখন আমর! অস্সরের 
ভক্তি প্রদর্শনকে ও ধশ্মের একট! কুমংস্কার মনে করি। গলায় বস্ত দিয়া, গ্রণাম 
করিতে আমর! শিখি নাই । মাথ| হেট করাও আমাদের এখন হুর্বং ভার। 
হায়! হায়! সমাজের কি হৃয়বিধারণ অধঃপওন উপস্থিত! 


আন্তরিক ভক্তি ও শ্রন্ধ! ন| থাকিলে মনের প্রত উন্নতিলাও হয় না। 
বদয়ের সকল ভাবগুলি ভক্তি দ্বারা চালিত হইনে মনে বিমল আনন্দ উিত 
হয় এবং ইহা ধর্দদপথে অধিক অগ্রসর হ। খাচার প্রতি মনের প্রগাঢ় ওক্তি 
জন্মে, তাহার গ্রণাম্ৃকীর্্নে ও গুণাহ্ছকরণে ইহ] স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়। গরণাঙ্থ্‌- 
কার্তনে যেমন ইহার অপার আনন্দ, গুণান্ৃকরণেও তেমনি ইহার অশেষ 
উন্নতি। মানবমনে যথার্থ ঈশ্বরভক্তি উদ্রেক করিবার অন্ত শান্ত অবতার-. 
দিগের এত গুণা্কীর্ভন দেখা যায়। সেই গ্রণাস্থকীর্ভন পাঠ ও শ্রবণ করাতে 
মন কিরূপ আনদ্দনীরে অভিষিক্ত হয় ও কতদূর ধর্ঘপথে অগ্রপর় হয়, তাহা 
কি শিক্ষিত সন্প্রদ।য় একবার ভাবিয়! দেখিবেন? 


তাহারা ত ভালরূপ জানেন, শান্্র অতিরঞ্চিত ও উপকথায় পুর্ণ এবং হিনদু- 
ধর্ম লোকবর্গকে ভগবৎ লীলা শ্রবণ করাইয়া কেবল কুসংস্কারজালে জড়িত 
করিয়া! রাখে। বাস্তব হউক ব! অবাস্তব হউক, কাল্পনিক হউক বা! অকাল্লানিক 
হউক, শাস্ত্রের যে. সকল অমৃতমনী কথা শ্রবণে ভক্তি প্রভৃতি সাত্বিক ভাবাবলি 
মনে শতধারে উথলিয়া পড়ে, তাহ কি ধর্শের কুসংস্কার? আর তাহাই যদি 
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ধর্পের কুসংস্কার হইল, তবে সংলারে কোন্টা সথসংস্কার,' বল? যে সকল 
ভগবৎ কথাশ্রবণে কোটী ২ মানব এতকাল আনন্দাশ্র ও শোকাশ্র বিসর্জন 
করিতে ২ মনের পাত্বিক ভাব স্ডুরণ করত ধর্্মপথে অধিক অগ্রণর, আজ 


কিনা তোমর! উহাদের উপর উপহান করিতে বমিলে? তোমাদের পাশ্চাতা 
শিক্ষায় ধিক্‌ ! 


বিশ্বাস, ভক্তি ও সাঁধন। এই তিনটা ধশ্রের প্রধান অঙ্গ | উহাদের ভিতর 
এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, একের অভাবে অপর ছুইটী আদৌ স্ফৃত্ি পায় না। 
ইহাদের ভিতর বিশ্বাসই ধর্দের যুলাধার। বিশ্বাস হইতে ভক্তি আইসে । 
ভক্ি জন্মিলে মন সাধনার দিকে শ্বতঃ ধাবিত হয়, পরে সাধনা হইতে ক্রমশঃ 
সিক্ষিলাভ ঘটে। যখন এ তিন অঙ্জ একাধারে মিলিত হইয়া সমাক্‌ অন্ুতিত 
হয়, তখন প্রকৃত ধর্খশভাব মনে জাগরিত হয়। বছ দিবস ধরিয় ইহাদের 
অহুলীলন করিলে মন একাগ্রতালাভের পথে ক্রমশঃ অগ্রপর হয়, এবং সেই 
সে সংসারে বৈরাগোদয় ও তত্বজ্জানের আবির্ভাব হয়। এই প্রকারে আমরা 
শাস্ত্রেক্ত ভক্তিমার্গ হবার শ্রীহরি বা ঈশ্বরের তন্য়ত্ব লাভ করিয়। জীবনের 
প্রধান শ্েয়োলাভ করি। 


শনাতন হিশুধন্ম পল্মপলাসলো্ন শঙ্খচক্রগদা পন্মধারী ঠতুতৃ্জ বিষুর যে 
মোহনমুত্তি বা জগদম্বার যে দালালভগা প্রতম! তোমার নগ্ন লমক্ষে ধারণ 
করে, অগ্রে সেই মুস্বির উপগ আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন কর ও অপার 
ভক্তি প্রদর্শন কর, তবে তুমি সেই মুগ্তির ধ্যান ও ধারণ। করিয়! ক্রমশঃ 
নিজ মনের একাগ্রত। লাভ করিতে শিথিবে। আর যুদি তোমার মনের 
এরূপ সংস্কার হয় যে, এ সকল মুর্তি কাল্পনিক, উহাদের গ্রতি তোমার 
মনের আত্তরিক বিশ্বাস ও ভক্তি একবারে উড়িয়। যাইবে এবং তৃমিও উহাদের 
পরিবর্তে নিরাকার ঈশ্বর তঞ্জন। করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে । এধন যদি নিরাকার 
ঈশ্বরের প্রতি তোমার মনের একান্ত বিশ্বাস ও ভক্তি নাথাকে, তুমি নান্তিক 
হইয়। দেবদেবীও ঈশ্বর সকলকে গোটেহেল করিয়। বণিবে। অতএব দেখ 
ধর্মবিষয়ে বিশ্বাসই মুলাধার; বিশ্বাস হইতে ভক্তি আইসে, শেষে একমান্র 
ভক্ভিতে মুক্তিলাভ হয়। 


তক্তিমার্গ। ৩৯৭ 
ভগবান শ্রীকঞ্চ বলেন £-- 


হুদর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানলি যন্মম 

দেব। অপাস্য রূপন্ড নিতং দর্শনকাঙ্ক্িন: 
নাছং বেদৈ নতপস ন জানেন ন চেজায়া 
শকাঃ এবংবিধে) দর্ং দৃষ্টবানসি যন্মম 
ভক্ত ত্বননায়। শক্যোহমেবং বিধোক্জন 
জাতুং অর ং তত্বেন প্রবেষ্টং ৭ পরস্তপ। 
মতকর্মকম্মংপরমে মত্ত: সঙ্গ বর্জিতঃ 
নিবৈ'রঃ দর্বভূতেহ্‌ যঃ স মামেতি পাব । 


(গীতা) 


“হে অজ্জুন! তুমি গাজ আমার থে মনোরম বিরাট মুদ্ধি দিব্যচক্ষে দর্শন 
করিলে এ মুর্তি দেবতারাও সদ দেখিতে অভিলাষ করেন। এ মুর্তি যে সে কে 
সহজে দেখিতে পায় না। যে মায়াঠুলি পারয়া আছ, তাহাতে ইহা কেমন 
কারি! দেখিবে? সম্ত বেদ অধায়ন করিয়। ঘোর তগস্ত। করিয়া, আজীবন 
ভ্ঞানযোগ অঙ্থশীলন করিয়া ও বিবিধ হজ্ঞাহ্ঠান করিয়া কেহ আমার এ সুন্দর 
মুর্তি দেখিতে পাইবে পা। একমাজ অনন/ভক্তি দ্বারা সকলে আমাকে এই 
রূপে জানিতে, দেখিতে ও আমার নিগৃঢ় তথ্ব জানিয়া আমাতে গ্রবেশ করিতে 
বা আমান তন্য়ত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইবে। আমার প্রিয় কাধ্য কর, 
মগতপ্রাণ হও, আম! ব্যতীত সংগারে আর কিছুই জানিও না, আমার 
একাস্ত ভক্ত হও, নকল বিষয়ে আসক্তিশৃন্ত হও, মৎস্ষ্ট কোন জীবে হিংসা 
করিও না ৰা শক্রত। করিও না, তাহা হইলে তুমি অস্তে আমাকে পাইবে।” 

এলে বেশ বুঝ| যায়, তগবান শ্রীরুষণ কশ্বযোগ ও জ্ঞানযোগ অগেক্ষা 
ভ্তিযোগকে সর্বতরেষ্ট করিতেছেন । বগ্ততঃ এ কলিযুগে গৃহাশ্রমের পক্ষে 
তক্তিযোগ সর্বােষ্ঠ ও অতি সহজ নাধনোপায়। আজকাল মানবমােই 
তক্তিযোগ অন্থশীলন করিয়া সাধনপথে, ধর্দপথে অগ্রসর হইতে পারে। অপার 
ও অনন্যতক্কি ব্যতীত ঈশ্বরারাণনা বা! দেবার্চন! কদাচ সম্ভব নয়। অনন্ত 
তক্িই সকল ধর্দসাধনার মূলাধার | 


৬৯৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধর্্ব। 


ভক্তিযোগ সকগের পক্ষে যেমন সহজ ও সুগম, তেমনি সিদ্ধিগ্রদ।, 
ইহাতে দেহপাত করিতে হয় না, কোনরূপ শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় 
না, বনজজলে যাইতে হয় না); কেবল হরিনাম জপ, হরিরূপ ধ্যান, হরিগুণ 
গান, হরিসন্্ীর্তন, হরিকথাশ্রবণ ও হরিকথাপাঠ, আর মুখে সদা হরিধ্বনি। 
সংসারযাত্রা বা দেহষাজ। নির্বাহের জন্ত যাহা ২ আবস্তক, স্বচ্ছন্দে তাহা 
করিতে থাক, তাহাতে ধর্ের কিছুমা্জ আপত্তি নাই। কিন্তু ঘোর লা সারিকের 
স্থার় পুত্রকলত্রাদিতে আদৌ মজ্িবে ন!, মজিবে একমান্ত্র হরির প্রেমে ও 
হরির হথমধুর নামে। তবে তোমার জীবন ধর্দমময় ও মধুর হইবে এবং অন্তরে 
পরমেঠী পদ পাইবে । এইরূপে অহোরাত্র হরির প্রেমে মজিয়। তাহার প্রিয় 
কার্ধ্য করত সংসারে বৈরাগ্য অবলম্বন কর| ও তন্ময়ত্ব লাভ করা তক্তিযোগের 
প্রধান উদ্দেস্ঠ | 

দেখ, ভক্তিযোগ শাস্ত্রে কেমন বিশদভাবে বর্ণিত আছে। ধর্ধাতবা হিন্দু 
কৰিগণ প্রত্যেক রাঙ্গচরিতে, গুত্যেক কথায় হরিভক্কির কেমন অপু্ব 
ফোয়ারা ছুটাইয়াছেন। ঞ্রবচরিত, প্রহনাদচরিত, ্থরথ উদ্ধার, বামনভিক্ষা, 
গয়াহ্থরের হরিপাদপদ্সলা প্রভৃতি নকল পৌরাণিক কথাতে তাহারা ভক্তি 
যোগের পরাকাষ্ঠা উপদেশ দিয়াছেন। পঞ্চমবর্ষায় দৃপ্ধপোদ্য বালক ঞ্রবের 
মুখারবিন্দ হইতে পন্মপলাসলোচন শ্ীহরির প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির কথা উল্লেখ 
করিয়া, পরমভক্ত গ্রহলাদের অপার হরিভক্তি বর্ণন কবিয়া, কি প্রকারে তিনি 
একমাত্র হরিভক্তি বলে নৃশংস পিতার ঘোর অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পান, এ 
নকল কথা উল্লেখ করিয়া তাহার! আমাদিগকে ভক্কবৎসল হরির প্রতি যেরূপ 
পরাভক্তি উপদেশ দিতেছেন, তাহ। ধর্মজগতের অমূল্য নিধি। বাস্তব হউক, 
অবাস্তব হউক, সে সকল অমুল্য নিধি আমাদের জাতীয় হৃদয়ের গভীরতম 
প্রদেশে চিরাঙ্কিত আছে। এসকল অমূল্য কথা শ্রবণ করি! আমাদের 
হরিভক্কি চিরদিন শতপহত্ধারে উলিয়া পড়িবে । 

ওক্তিযোগ ষেমন সহজ। তেমনি পরমগ্রীতিকর। ইহাতে আমর! মানম্- 
স্বরূপ প্রত্রন্ধের আনন্দময় রূপ দর্শন করিয়! কেপ আনন্দনীরে অভিষিক্ত হই। 
ইহাতে আমর! প্রভঙ্গমুরারির নর্ভন দশশন করিয়া আনন্দে বিহবগ হইয়া 
জিভঙে নৃত্য করি। ধতদিন না তুমি হরিপ্রেমে মজিয়। তন্মরত্ব লা করিবে, 


ভক্তিমার্গ। ৩৯৯ 


ততদিন তোমার হরিসাধন অপন্পূর্ণ। কোথায় হে গ্রাঞঃশ্মরনীয় 
বৈষবকুলতিলক প্জ্যপাদ টচৈতন্যদেব! তুমি বঙ্গমাতাকে কিরূপ হরি প্রেমে 
মাতাইয়| গিয়াছ। ধন্ত তোমার হরিতক্তি ! ধন্ত তোমার অপার শ্রীকষ্ণপ্রেম! 
এমন ভক্তি কে কোথায় দেখেছে? এমন প্রেম কে কোথায় শিখেছে, বল? 


আহা! ভক্তের হৃদয় কিরূপ অপূর্ব শ্বর্গীয় ভাবে পূণ! সে হ্বায় ভক্ত 
বসল হরির গুণকীর্তনে কিরূপ আনন্দ ভোগ করে! দে আনন্দের উচ্ছাস 
দেখিলে কাহার না হদয়ে আননের গরতরী বহিবে? যেমন হরিনাম এ সংসারে 
সুমধুব, এ নাম £কাথায় চিল, কে আনিল, তেমনি ভক্তের জীবনও ম্মধুর | 
তিনি অহোরান্্র হবিগুণ গাইয়া আনন্দাশ্র, বর্ষণ কবেন, শয়নে স্বপনে ও 
জাগরণে কেবল হরিমুর্তি দেখেন। কথনও ব। তিনি হরিনাম করিয়া রোদন 
করেন, কখনও বাহান্ত কবেন। তবিসঙ্থীর্ভন শুনিলে তিনিও ছৃবাহ তুলিয়া 
আনন্দে নাচিতে থাকেন। হরিন্ুধ! পান করিয়! তাহার জীবন কেমন স্থধাময! 
দীনহীন হইলেও হরিধন পাইয়া'তিনি লক্ষপতি | পুভ্রকলগ্র লইয়া তিনি ঘোর 
সংসারিক হষঈলেণ হবির প্রেমের গুণে ছিনি প্রত বৈরাগী । সংসারে যেরূপ 
জ্বালাযস্তণ। আসুক না কেন, যেরপ আপদবিপদ পতিত তউক না কেন, সকল 
অবস্থায় ভক্তবৎসল হরির প্রেমের গুণে তিনি নির্বিকার ৷ ভবকাতীরী হরিকে 
পাইয়৷ তিনি ভবসাগর সুখে পার হন। 


যেদিন তোমার স্বদয়ে হরিভক্তি উদয় হইবে, সেই দিন হইতে তোমার 
নবজীবন আরম্ভ হইবে | তুমি জগৎ হরিময় দেখিবে, সকল কর্ণ কেবল হরির 
নাম করিবে, হৃদয়ের কদঘমূলে রাধারফের যুগলমুর্তি দেখিবে এবং সেই মুর্ধি 
ধ্যানকরিতে ২ হাঁসিবে, কাদিবে ও নাচিবে। সংসারের সকল জালাধস্ত্রণা 
তোমার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিবে । তখন তোমার জীবন প্রকৃত 
বঙ্গময় হইবে। 


মাঞ্চ যোইবাযভিচারেণ ভক্তিষোগেন সেবতে, 


ম গুণান্‌ সমতীত্যেতান ত্রন্বভূয়ায়কল্পতে। 
(গীতা) 


8০৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 

"যিনি আমাকে অচল! ও অনন্ত ভক্তির সহিত আরাধন| করেন, তিনি 
মায়ার ্রিগ্তণ অতিক্রম করেন ( অর্থাৎ) মায়ার ত্রিগুণের ক্রিয়া বশত; ন্থখছ্ঃখের 
ভাগী হন না এবং তীয় জীবন প্রকৃত ব্রদ্ষময় হয়।” 


রে হিনুধর্দ! ধন্ত তোমার ব্যবস্থা! ধগ্য তোমার ্র্গায় উপদেশ। 
তুমি যেমন করিয়া আমাদিগকে হরির প্রেষে মন্তাও ও হরিনামস্ধ! পান 
করাও, এমন কোন্‌ ধর্ম এক্গতে শিখায়, বল? 


এখন একবার ভাব দেখি, ষে ধন্ম হরির মোহন মূর্তি নয়ন সমক্ষে ধরিয়া 
আমাদিগকে ঈশ্বরের প্রতি অনন্ত প্রেমে ৪ অনন্ত ভক্তিতে মজায়, যে ধর্ম অন্ত 
ধর্দের গ্তায় ঈশ্বরকে মধ্যে ২ বা দিনে ২1৪ বার ম্মরণ করাতেও মন্তষ্ট না হইয়া 
জপমাল। হস্তে দিয়া অন্ুক্ষণ সেই নাম জপ ও সেইরূপ ধ্যান করিতে শিখার, 
সে ধশ্ম কি নংসারে অপরষ্ট ধর্ম? মে ধর্ম কি অর্দদভা ভারতের অসার 
পৌত্তলিকত। মাত্র? সে ধর্ম কি একমাত্র সভা, সনাতন ও সর্বতেষ্ঠ ধর্ম নয়? 
বেশ জানিবে, নিরাকারবাদীদিগের অসার ঈশ্বরভক্কি আমাদের পরাভক্ষির 
সহিত তুলন! হইতে পারে না । 


নিক্ষাম ধর্ম । 


যখন কুরুক্ষেত্র মহাপমরে মহাবীর অর্জুন সন্মুথে জাতিবর্গকে আততায়ী- 
ভাবে স্থিত দেখিয়া! কিংকর্তবাবিমূঢ় হন ও নিজ গাত্ীব ধনুক ত্যাগ করেন, 
তৎকালে ভগবান শীর্ণ তাঁহাকে নিজ কর্তবাপালনে প্রোৎসাহিত করিবার 
জম্থ গীতোক্ত অমৃতময় ধর্ষ্বোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ভাঁষামান্েই নান! 
ধর্শশান্্র প্রচলিত আছে; কিন্ত গীতার ন্যায় এমন সর্বাঙ্গহন্দর। এমন উৎকৃষ্ট 
ধর্শশান্্ কুক্জাপি নয়নগোচর হয় না। কি বুদ্ধদেব, কি ঈশা, কি মহম্মদ, কেহই 
এ জগতে এমন ্বর্গীঘ ধর্দদোপদেশ দিতে পারেন নাই। ধখেমন ভারতের সনা- 
তন হিন্দুধর্ম জগতে সর্বোৎকৃষ্ট ধর্দম,তেমনি গীতাও জগতে সর্বোৎকৃষ্ট ধর্দশান্ত্র । 
ভ্রিপিটক, বাইবেল কোরাপ, সকলেই ইহার নিকট ছার মানে । কি ক্রিয়াযোগ, 
কি জ্ঞানযেগ, কি ভক্তিযোগ, সকল ঘোগের সার নিষ্কীমধর্ম ; তাহাই ইহার 
ছুত্রে ছত্রে গ্রতিধ্বনিত হইতেছে । 
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, এখন নিষ্কাম ধর্দের প্রকৃত অর্থ কি? সংসারে অশেষ কাজকর্মের মধো 
মকল বিষয়ে কামনাশৃন্ত বা নিম্পৃহ হইয়া কাজ করার নাম নিষ্কামধর্শা। দেখ, 
সকলেই এ সংসারে কোন না! কোন অভীষ্ট লিদ্ধির জন্ত কর্ধথ করে। সকল 
কর্টেরই কৌন না কোন উদ্দেন্ঠ থাকে। ফলপাভ বাতীত ফেহ কোন বর্ণে 
গুবৃতত হয় না। তুমি দিবারান্র পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জন করিতেছ, সংসার 
প্রতিপালন করিয়। সখী হইবার জন্ত। তুমি অগাধ পরিশ্রম করিয়া বিস্তো- 
পার্জন করিতেছ, ভবিয্যাতে ভপয়স। আনি স্থুখী হইবার জন্য। সেইবূপ 
কোন না কোন ইঞ্টলাভের জন্য সকলে সংসারে বিবিধ কারা করিয়া থাকে । 

এধন কোনরূপ ফললাভের বাঞ্ছ। ত্যাগ করিয়! নিঃস্বার্থ ভাবে কাঞ্জ করার 
নাম নিফাম ধর্্দ। যে কন্টে প্রবৃত হও না কেন, তাহাতে যে কিছুমাত্র অতীষ 
সিদ্ধি হইবে, এ সব কুচিন্তা মন হইতে একেবারে দুরীতৃত করিয়া কাজ ,করার 
নাম নিষ্কামধন্্ম। ইষ্ট হউক, ব! অনিষ্ট হউক, যাহা হউক নাকেন, কোনক্ধপ 
ফললাভের দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত না করিয়া এক মনে, এক ধ্যানে পর্বান্ং, 
করণে, এমন কি, কায়মনোবাক্যে কাজ করার নাম নিষ্কাম ধর্ম । 

গায়কশ্রেষ্ঠ গান £-_ 

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে 
আমার প্বভাব এই তোম! বই জানিনে। 

ইহা যেমন নিঃস্বার্থ ভালবাসার চুড়ান্ত জান, সেইরূপ ধন কোন কাজে 
ভোমার মনে এইরূপ নিঃস্বার্থ ভাব আপিবে, ফললাভ হউক ভাল, ন! হউক 
ভাল, এ কাজ আমায় করিতেই হইবে, তখন সে কাজে তুমি মনগ্রাণ সমর্পন 
করিবে এবং কাধ়মনোবাক্যে তাহা করিবে) ইহাই তোমার নিফাম ধন্ম। 
মন্ত্রের সাধন বা শরীরের পতন, এই ভাবিয়। যে কাজ করিবে, তাহাই তোমার 
নিষ্কাম ধর্ম। সমস্ত স্বার্থে জলাগ্ুলি দিয়! সমাঙ্গের যে হিতকর কার্ধয করিবে, 
তাহাই তোমার নিষ্কাম ধর্ম । | 

এই যে একজন বিদ্যালয়ের ছাত্র অমূল্য বিগ্কাঁধন পাইবার জগ্ত অহোরাতর 
অধ্যয়ন করিতে করিতে সোণার দেহ পাত করিতেছে, এমন নির্বার্থভাবে 
উহাতে মনপ'যোগ করে বলিয। সে ছাত্রকালে স্বরশ্বতীর বরপুত্র হইয়া থাকে । 
এই যে একজন যোদ্ধা জন্মভূমির হ্বাধীনতা! রক্ষার্থ বা উদ্ধারার্থ রণক্ষেত্্রে অকা- 

$১ 
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তরে প্রাপবিসঙ্জন করিতেছে, €ে ব্যক্তি কি গ্বদেশের মঙ্গলের জন্য নিষ্কামধন্ব 
আচরণ করে না? | 

পুপ্যলাভের জন্ত নিঃস্বার্থভারে ঘাছ1 করা যায়। তাহাই আমাদের নিষাম 
ধর্ম। পরোগকার, অতিথিদৎকার, গ্রামের মৃ্দলের জন্ত পুফরিণীধনন, চত- 
পাঠ স্কুল, দাতবা/চিকিৎসালয়াদি স্থাপন, এ সকল কার্ধ্য যদ্দি পুণ/লাভের জন্য 
নিঃস্বার্থভাবে করা যায়, উর! আমাদের নিষ্কামধর্্দ। 

যথার্থ বলিতে কি.নিংস্বার্থভাবে একমনে 'এফধ্যানে প্রাধান্ত পরিঙম করিয়। 
যে কর্তব্য পালন করা যায়, তাহাও আমাদের নিষ্কাম ধর্শা। এস্থলে কর্তবা- 
পালনে যদি কোনরূপ স্বার্থ থাকে, ধর্দদ উহাকে নিজের নিঃস্বার্থে পরিণত 
ক্করিতেছে। এই যে একজন চাষা রৌস্রে পুড়িয়! বৃষ্টিতে ভিজ্িয়া শীতে হি 
ছি করিতে করিতে ক্ষেত্রে চানবাস করিতেছে ও নামান্যব্ূপ চাউলগম 
আনিতেছে, নিজে একমূঠ। খায়, আর কাচ্চাবাচ্চাকে খাওয়ায় ) ইহা কি তাহার 
নিকামধর্ম নয? এই যে তুমি সমণ্ত দিবস অফিসে কালি কলম লইয়া বুদ্ধ 
করিয়া ছুই পরম! আনিতেছ, নিজে একমুঠা খাও, আর পাঁচজনকে খাওয়াও, 
ইহাও কি তোমার নিষ্কামধন্্দ নয়? 

মংস।রে তুমি যে হও, সে হও, তুমি একজন নগদ মুটে মাত্র। কেবল 
টাকার ছাল! বহিতে' সংসারে আসিয়া । কাহারও ছানা ভারী, কাহারও 
হাল্কা, গ্রভেদ এইমাত্র। রিক্ততত্তে আসিয়াছ, রিক্তহত্তে যাইবে । পাঁচজনকে 
খাওয়াই ও দানধ্যান করিয়। যে স্থল করিবে, তাহা একমাত্র সে 
যাইবে। দেখ, খাজাগ্রি হাতে কত টাক! নাড়িতেছেন, কিন্তু নিজে ধে সাধান্য 
বেতন পান, তাহাই তাহার নিজস্ব। তুমিও কত টাকা কত দিকে উপায় 
করিতেছ। কিন্তু নিজে যাহ! খাইতেছ, তাহাই তোমার নিজন্ব। ধর্্ববলে 
পাচজনকে খাওয়াইয়া যে সন্বল করিতেছ, ত্বাহাই তোমার নিজন্ব। এখন 
বুঝিয়। দেখ, নি্কাম ধর্দের প্রকৃত অর্থকি? 

এসংপারে কোন বিষয়ে কোনরূপ স্পৃহা বা কামন। করিতে নাই। বাক্জ 
করতে এসেছে, কাঞ্জ করে যাও, ফল চাহিও না। ফল চািলেই বিষম গোল- 
যোগ বাধিবে এবং তুমিও নানাপ্রকারে দুঃখের ভাগী হইবে। এজন্য ভগবান 
প্রীকুষ*চ বলেন $- 
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কর্শণ্য বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন 
মা কর্মফল হেতু 1 তে সঙ্গোইন্বকর্দনি 
(গীতা) 


“করে তৌমার পূর্ণ অধিকার আছে। (ইচ্ছামত তুমি সকল কার 
করিতে পার)। কিন্ত কাজের ফললাভে তোমার ক্ছু মাত্র অধিকার নাই। 
ফলল।ত যেন তোমার কোন কার্যের মূলীভৃত কারণ ন। হয়। ফল পাইবে 


না বলিয়া ধেন কর্ধ ত্যাগ করিয়া! বসিও না ।” 
॥ 


ধাহার! নংসারে কেবল ফর লাভের জনা কর্ধ করেন, অনেক সমস্বে 
অনেক কাজে তাহাদের ঈম্পিত ফ্পাত হয় না বলিয়া মনে নানা কষ্ট উপস্থিত 
ইয়। যে কর্ধে যিনি যত অধিক আশ| করিবেন, সং্ম।বের নিয়ম এই, তিনি 
সে কাঞ্জে তত অধিক নিরাশ হইবেন। দরপহারী ভগবান সকলের দর্প অশ্ে 
চরণ করেন। অতএব ফ্ললাভের বা। ত]াগ করিয়। বা কোনবধপ আশ! 
না করিয়! কাজ কন্ধ করিলে কোন বিষয়ে আমাদিগকে নিরাশ হইতে হইবে 
না এবং মনের শাস্তি ও সন্তোষ কিছুতে নষ্ট হইবে না।”". এক্জনা ভগবান 
শ্রীক্ণ বলেন ;-. 


বিহায় কামাম্‌ ঘঃ সরবান্‌ পুমাং শ্টরতি পিস্পৃহঃ 
নিমমো নিরহ্কারঃ স শান্তি মধিগচ্ছতি। 
(গীতা) 


“যে পুরুষ সকল বিষয়ে স্পৃহা, মমতা! ও অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া কাঁজ 
করেন, তাহার জীবন প্রত শান্তিমগ হইয়া! থাকে” সারের কোন বিষয়ে 
অধিক মায়ামমতা দেধাইতে নাই । যত মায়া বাড়িবে, তত ছুঃখের ভাগী 
হইতে হইবে । কোন বিষয়ে আমি করিলাম বলিয়। বাহাছুরী দেখাইবে না) 
তাহা হইলে পদে পদে ঠকিতে হইবে। যে কাজে অল্পমান্র অহঙ্কার দেখাইবে, 
সে কাজটি দহে পড়িয়। যাইবে | 

বিষয়বাসনা নকলের মনে শ্বভাবতঃ খলবতী। ইহা সকলকে বিবিধ 
হখছটখের তাগী করে। ঈপ্সিত ফলপাভ হইলে আমরা যেমন খাবে 


৪০৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্শ। 


ভাসমান হই, ফপগপাঁড শা হইলে তেমনি ছুংখার্ণবে নিমগ্ন হই। এই বিষয়ঃ 
বালনাকে মংযত করিতে পাঁরিলে আমর! সংসারে ক্ষণ্থামী ছন্দ সুখদুঃখের 
হাত হইতে অধিক পরিমাণে অব্যাতি পাইতে পারিব। সকল বিষয়ে স্পৃহা! 
শুন্য হওয়। প্রকৃত শাস্তি ও সম্তোষ লাভের প্রধান উপায়। সংসারে যাহার 
অভাব ও অনাটন অল্প, তাহার হৃদয় অপুর্ধব শান্তির নিকেতন, আর যাহার 
অভাব যত ধিক, তাহার হৃদয় তেমনি অশেষ জালাস্ত্রণায় দর্থহয়। যিনি 
বিষয়বাসনাকে সংযত করিয়া ও ধড়রিপু দমন করিয়া সংসারধর্মা করেন, 
তিনি গ্রকৃত মহাপুরুষ । এজন্য ভগবান শরীক বলেন $-- 


যো নহৃয/তি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাজ্ষতি 
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান যঃ স মে প্রিয়ঃ। 
সম শত্রে! মিত্রে ৯ তথামানাপমানয়োঃ 
শীতোষ সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবঙ্জিতঃ 
তুল্যনিন্দাস্তুতি মৌনী সন্ধষ্টষেন কেনচিৎ 
অনিকেত; স্থিরমতিঃ ভক্তিমান সে প্রিয় নরঃ | 


(গীতা) 


'*(ধিনি ইষ্লাঁডে হৃষ্ট হন নাঁ, অথচ কোন বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন ন। 
(ইষ্টানিষ্ট মকলই ঘাড় গাতিয়া লন) হিনি শোকের কারণ উপস্থিত হইলে, 
শোকাতুর হণ ন| এবং সংসারের কোন বিষয়ে আস্তরিক আকাজ্ফ! রাখেন না 
যিনি নংসারের যাৰতীয় শুভাশুড মনে ২ ত্যাগ করেন এবং যিনি আমার 
পরমভক্ত) তিনি এ সংসারে আমার প্রিয়। কোন বিষয়ে আসক্তি না থাকাতে 
শক্রমিত্, মানাপমান, শীতোষ, জুখছুঃখ, যশাধশ ধাহার নিকট সমান, ধিনি 
অল্পে শ্বল্পে সন্তষ্ট হন, ধিনি অধিক বাচাল নন, যাহার ঘরদোর থাকিলেও যা 
না! খাকিগগেও ভা, ধিনি আমার পরমতক্ত এবং ধাহার আমাতে অচল। মতি, 
তিনি এ সংদারে আমার প্রিয়” ভগবানের এই মহৎ বাক্য কি সাধুসর্যাসী, 
কি ঘোর সংসারিক, সকলেই সমভাবে আশ্বাসিত হইতেছেন। অতএব বিষয়" 
বাসন! সংযত করিম! মনে যথার্থ বৈরাগ্য আনয়ন কর! নিষ্কাম ধর্দের মহৎ 
গুণ। 


নিষ্কাম ধ্শী। 8১৫ 


নিষ্কামধর্মাচরণ দ্বার বৈরাগা অবলক্ষন করাতে মন যেমন ব্্ধ একনিষ্ঠ 

হইয়! একা গ্রত। লাভ করে, জীবাত্মার কর্ধবন্ধন ক্রমশ: শিথিল হইতে থাকে। 
বিষয়বাসন। পুনঃ ২ জগ্মপরিগ্রহের মূলকারণ। এখন যাহাতে বিষয়বাসুনা! 
ক্রমশঃ সংঘত হইতে থাকে,' তাহাতে জীবাত্মার কর্ধবন্ধন কুতজ শিথিল হইয়] 
পড়ে।. এজন ভগবান বলিত্ঠেছেন £_. 

কর্মজং বৃদ্ধিযুক্তাহিফলং তাত মনীবিণ:ঃ 

জন্মবন্ধবিনিমূণ্জা: পদং গচ্ছস্তা নাময়ং । 

(গীতা! ) 


“যে সঞ্ল মহত্ব ব্রন্মে একনিষ্ঠ হঈঘ। সকল বিষয়ে কর্খফলের ম্পৃহ! ত্যাগ 
করেন, যে কর্মবদ্ধনবশতঃ সকলে পুনঃ পূনঃ জনন গ্রহণ করিতে বাধা,তাহা হইতে 
তাহারা মুক্তিলাভ করিয়৷ কৈবল্য প্রাপ্ত হন।” 


যদৃচ্ছালাভমন্তপ্টো ঘন্দাতীতে৷ বিমৎলরঃ 
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ রৃত্যাপি ন নিবধ্যতে। 


(গীতা) 


প্যিনি যদৃচ্ছ।লাভে সন্তষ্, ঘণ্বজ স্থুখদুঃখে নির্বিকার থাকাতে একপ্রকার 
ঘন্বাতীত, সকল বিষয়ে মায়ামমত!শুন/ এবং কার্ধ/সিদ্ধি ও কার্যহানি হীহার 
নিকট সমান, তিনি সকল কাজ করিয়াও কর্দ বন্ধনে আবদ্ধ হন ন।।* 


ঞেয়ো স নিত্যং সঙ্গাসী যোন দ্বেষ্টিন কাঙ্ষতি 
নিদ্বনো| হি মহাবাহে! স্থধং বন্ধাৎ প্রমূচ্যতে । 
(গীতা ) 


“ষিনি লংসারের কোন বিষয়ে আন্তরিক আসক্তি ও বিরক্তি দেখান না, 
তিনিই প্রকৃত সঙ্পগাসী ; তিনি সকগ কাজ বর্দ্দ করিযাও মনে মনে উহাদিগকে 
ত্যাগ করেন। এই প্রকারে ধিনি হবন্বজ হৃখছুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি 
পান,“তিনি কর্শাবন্ধনস্ূত্র হইতে মৃক্তিলাভ করেন।” সংসারাশ্রম ত্যাগ 
করিলেই কেহ প্রকৃত সঙ্াসী হন না, কিন্তু ধিনি সংারে থাকিয়া মনে 
মনে সফল বিষয়ে জনাসক্ত ও নির্বিকার হন, তিনিই প্রক্কত সয্াসী। 


৪৬ বৈজামিক হিন্দ | 


হিন্দুশান্ত্রের প্রতিছজে দেখ! যার, নিফাম ধর্াহষ্ঠান দ্বারা বিষয়বাঁসন। 
স্যত, হইলে জীবাত্বর অশেষ শ্রেছলাভ ও মঙ্গলগাভ হইয়। থাকে । কিন্ত 
কলিযুগে বিষয়বাসন! শ্বভাবতঃ লকলের এত প্রবল, যে ইহাকে সংযত করা 
বড় কঠিন। এজন সনাতন হিন্ুধশ্ম নিফমধর্দ ও সয্্যালধর্ণের ভূয়সী প্রশংস। 
করিয়া! আমাদের মনে বৈরাগ্যভাব স্ফুরণ করিতে সাধামত চেষ্ট। পায়। , ষিনি 
সংসার ত্যাগ করিয়া সন্গ্যাসী হন, তাহার পক্ষে নিষফধামধর্মাচরণ অতি সহজ 
বটে; কিস্ত ধিনি ঘোর লাংসারিক হইয়! মনে ২ নকল বিষয়ে প্রকৃত বৈরাগ্য 
অবলম্বন করেন, তাহারই বৈরাগ্যাবলম্বন এ সংসারে অধিক প্রশংসনীয়। যে 
নঙ্ঃাসী বাহুদর্শনে কামিনী-কা্চন হইতে দূরে থাকিঘা সর্বদা উহাদের বিষয় 
চিন্তা করেন, তিনি কি ভণ্ড তপশ্বী নন? আর ঘে গৃহস্থ কামিনীকাঞ্চনের মধ্যে 
লিপ্ত থাকিয়া মনে ২ উহাদের সম্বন্ধে নিলিপ্ত, অবিকৃত ও বিরাগী, তিনিই 
গ্রকুত সন্গাসী। 
এজন ভগবান বলেন £-- 
সন্্যাসঃ কর্ধযোগস্চ নিশ্রেয়্ক রাবুতো 
তয়োস্ত কর্খসন্নযাসাৎ কর্মাযোগোবিশিস্ততে 
(গীত।) 


“সঙ্্যাসধর্থ ও কণ্ধঘোগ উভয়েতেই শ্রেযোল।ভ কর। ঘায়। তন্মধে সন্যার 
অপেক্ষা কর্মযোগ অধিক প্রশংদণীয়।” বন্ততঃ সংসারের অশেষ গ্রলোভনের 
মধ্যে পরীক্ষিত হইয়। জীবাস্ম। যে ধন্দপথ অবলম্বন করিবে, তাহাতেই ইহার 
প্রত শ্রেয়োলাভ হইয়া! থাঁকে। 


নিক্ষামধর্দ্দের যে কত ওণ তাহা একমুখে বপন করা ধাঁয় না। ইহাতে 
যেমন মনের অপেষ শান্তি ও সস্তোষ, জীবনও তেমনি স্থমধুর ও সথখময় হইয়া 
খাকে। সংসারের জালাযন্ত্রণা, বাধাবিক্ব, আপদবিপদ, আধিব্যাধি, সকলই 
ইহার সমক্ষে অনৃশ্ হইয়া যায়। যিনি নিষ্কামধন্মবলে বলীয়ান, তিনি যে 
অবস্থায় খাকুন না, যেরূপ বিপদে পতিত হউন না, নকল অবস্থার একমাত্র 
তগধানকে স্মরণ করিয়া বলিবেন, তোমারই ইচ্ছা এ জীবনে পূর্ণ হউক। 
এমন শাস্তিমগন জীবন কে কোথায় পাইবে? এমন শ্বর্গোপম হ্বদয় কে কোথায় 
পাইধে? 


হিন্ুধর্দের মূলবিষবাস 1 ৪৭ 


ঘখন মনে নিষ্কামধর্দ সমাক ক্কুরিত হইবে, তখন কি লোষ্ট্রকাঁঞ্চন, কি 
শক্রমিতর, কি ত্রান্ষণ চণ্ডাল, কি স্থখছুঃখ, কি বিষ্ঠাচন্দন, কিছুতেই কোনবূপ 
ভেদাভেদ থাকিবে না। তখন তিনি পর্ণকুটারে থাকিয়া মনে করিবেন, আমি 
রাজগ্রমাদে আছি, রাজপ্রা্াদে থাকিয়া মনে করিবেন, এই আমার পর্ণকুটার। 
ভূতলে শন করিয়া মনে: ভাবিবেন, আমি ছৃত্ফেলনিভ শহায় শয়ন 
করিতেছি। তখন তিনি চালক দেখিয়। স্বণী করিবেন না 'এবং ব্রাঙ্মণকে 
দেখিয়াও নমন্কার করিবেন না। গাত্রে বিষ্ঠা লাগিলে মনে করিবেন, এই 
আমার চচ্জন, এবং চন্দন মাধিয়! মনে করিবেন, ইঠ। ত বিষ্ঠার মত। 

আহ]! শিষ্কামধর্খের কত ও৭! এক গীতাই সকলকে এই স্বর্গীয় ধর্ব 
শিখাইয়াছে। মহাত্মা! ঈশা উপদেশ দেন, যদি কেহ তোমার বাম গগস্থলে 
চপে্াঘাত করে, তুমি তাহার দিকে দক্ষিণ গওস্থল ফিরাইয়াদিবে। এই 
উপদেশ শুনিয়া আনেকে 910902) 01%70ইর ভূয়সী প্রসংশা করেন। 
বল দেখি, নিষ্ামধর্দদ সন্ঘদ্ধে গীতা যাহা উপদেশ দেয়, তাহার মহিত 
কি ইহার তুলনা হইতে পারে? হিনি নিষ্কামধর্মপরারণ, তাহাকে পাছুকা 
প্রহার করিলেও তাঁহার ক্লোখোদয় হইবে না, কেবল তিনি প্রহর্ধার 
বৃদ্ধির জন্ত হ:ধিত হইবেন এবং তাহার জ্ ঈশ্ববের নিকট ক্ষম। প্রার্থনা 
করিবেন। দেখ, যধন রত্বাকর দহ সাধুপুক্ুষকে হত] করিবার জন্ত 
বক্ষে বন্ধন করেন, তখন সাধু দস্থাকে কিরূপ মহৎ উপদেশ দিলেন, ধাহার 
গুণে দন রত্থাকর ভারতের কবিরদ্বাকর হইলেন। " 


শপ 


তৃতীয় অধ্যায়। 
হিন্দুধর্মের মুলবিশ্বাস ও ব্রিমুরতি। 


ধর্ের মৌলিক মতামত লইন়। প্রাচা ও পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে বিস্তর 


গুড়ে দেখ যায়। 
প্রথমতঃ । পাশ্চাত্য জগৎ অধ্যাখথবিজানোক্ত মায়াবাদ ও মায়াতীত 


৪৮৮. বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্মা। 


পরব্রদ্ধ, আদৌ বুঝে না, বুঝে মায়াময় মানবমনের গ্ররুত্যন্থারে সণ 
নিরাকার ঈশ্বর। ও 

দ্বিভীঃতঃ। যে ঈশ্বর বিশ্বের স্ৃষ্টস্থিতিসংহারকর্তা, তিনি ইহার 
অন্তরালে বসিয়া, ইহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে থাকিয়া এ 
সকল কার্ধা সম্পাদন করেন। 

তৃতীয়তঃ। সেই লৌকিক ঈশ্বর মানবমনের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণে 
গুণান্বিত। এজগ্ তিনি সর্বশক্তিমান, সর্ধমঙ্গলময়, দয়ামঘ। ন্বায়বান্‌ 
ইত্যাদি নানা বিশেষণে বিভূষিত। 


চতুর্থতঃ। গ্ররুতি দিগুণাত্মিকা, সং ও অসৎ; সতের রাজা 
ঈশ্বর ও অপতের রাজা সয়তান বা আহিরমন্। ঈশ্বর সংসারের 
মঙ্গলরাশির বিধাতা, আর সয়তান ইহার অমঙ্গলরাশির কর্তা। 
যত আপদবিপদ ও রোগশোক সব সয়তান আশয়ন করে এবং 
ঈশ্বর আমাদিগকে এ সকল হইতে রক্ষা করেন। অতএব তিনিই 
একমাজ পুজা | তাহারই প্রগাদদে আমর সকল বিপদ হইতে 
উদ্ধার পাই। | 

পঞ্চমতঃ। পাশ্চাত্য জগৎ ঈশ্বরকে কেবল দ্বৈতভাবে দেখে ও 
ভাবে। ইহার মতে বিশ্ব ও সৃষ্টিকর্তা পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ) 
অদ্বৈতভাবের উপর ইহ! বড় নারাজ। 

অপরপক্ষে প্রাচ্যন্গগৎ সম্পূর্ণ বিভিন্ন মতামত অবলম্বন করে। 

প্রথমতঃ। আধ্যাত্মবিজ্ঞানের স্থবিমল জ্োতি পাইয়া ইহা মায়াবা? 
গু মার়াতীত পরব্রক্ম সমাক বুঝিয়া ভালরূপ জানিতেছে, তিনি তাহার 
আস্ত! শক্তি মায়াষোগে বিবদ্ধিত হইয়া এই মায়াময় বিশ্বপ্রপঞে পরিণত 
হুন। 

দ্বিতীয়তঃ । এই পরিদৃষ্তমান্‌ জগতের যাবতীয় ব্যাপার গরত্রঙ্গের 
মায়াদেবীর ভ্রিগুপের ক্রিমামান্র;ঃ এজন্য মাম।তীত, গুণাভীত পরত্রগ্ম 
মায়ার ক্রিগুণাগদারে রক্ষা, বিষু। ও মথ্ষের এই ত্রিমূর্ততে মায়াজগতে 
বিভক্ত। 


হিন্দুধর্মের মূলবিশ্বীস। ৪৯৯ 


নমন্তিমূর্তয়ে গ্রাকৃস্ষ্টে কেবলাত্মনে 
গপত্রয়বিভাগায় পম্চাৎ ভেদমুপেযুষে | 
(কুমারসন্তবম) 

“সৃষ্টির পুর্বে তুমি একমেবাদিতীয়ং ছিলে, পরবে গুণরধষের বিভাগের 
জন্ত ভরিমুর্তি ধারণ করিয়া, তোমায় নমস্কার ।” 

তৃতীয়ত: | প্ররূতি রিগুপাত্মিকা। সংসারের যাবহীয় মঙ্গলামঙ্গল, 
পাপপুণ্য, স্খছধঃখ ও শোকতাপ একমাত্র মায়ার ত্রিগুণ হইতে উদ্ভৃচ। 
কিন্তু মায়াতীত পরর্রহ্ধ মায়ার ত্রিগুণে নিলিপ । তিনি সংপারের সঙ্গলা- 
মঙ্গলের বিধাতা নন। তিনি ইঠার্দের জন্গ আদৌ দামী নন। 

চতুর্থত:। পরবরন্ধ এ কিযুগে অণঃপতিত মানবমনের 'সাদো “বাধগথা 
ন। হওয়াতে তাহার স্থানে তাহার আগ্যাশক্কি য্ছামা়। অথব! তাহার 
মায়াময়ী ব্রিমৃর্তির কোন না কোন মুণ্ঠি সম্প্রদায়বিশেষে পুর্গিত হয়। 

শৈবদিগের ভিতর শিলই পবাৎপব পববদ্ধ। তাহার শ্বাজ্ঞায় রহ্ধ! 
জগৎ হৃট্টি কবেন, বিষণ উহার পাপন করেন এব তিনি নিজে ই্চার 
পংহার করেন। বৈষ্ণবদিগের ভিতর শ্রীবিষু পবাৎপর পরবগ। তাহার 
আজ্জায় ব্রদ্ধা জগৎ স্থটি করেন, শিব ঈহার সংহার করেন এবং তিনি 
নিজে ইহার পালন করেন। শাকুদিগের ভিতর আদ্যাশক্তি ম্হামায়। 
গরাৎপর পবত্রন্ধ। তাহার আজ্ঞায় ব্রদ্ধা জগং স্থষ্টি করেন, নিষুর ইহার 
পালন করেন এবং শিব ইঙ্ার সংহার কবেন। বস্থতঃ মায়াতীত পরব্রক্ধ কলি- 
কালে মাস্বামন্ধ মানবমনেব আদৌ ভাব ন! হওয়াতে সকলে ইব্ধপ ভাবিচ্কে 
ও পুজিতে বাধা হয়। 

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পাবেন, পাশ্চাত্য জগৎ কেন নিপুণ পরবরক্ 
আদৌ বুঝে নাই? যে ধন্ম সবেমাত্র সেদিন জগতে উত্বিহ ও মায়াবাদ 
বুঝিতে অক্ষম, ষে ধর্ম পুরাকালীন পৌত্তলিক ধর্ধের (7%৫87097)রাশি রাশি 
ধর্দ গ্রন্থ দগ্ধ করি! নববিধান (9 10189181090) নামে জগতে প্রচারিত, 
সে ধশ্ব মানবমনের আধ্যাত্মিক আধঃপতনবশতঃ কি প্রকাবে নিগচণ পর- 
ব্রহ্ম বুঝিতে সক্ষম হইবে? কিন্ধ প্রাচা্গতে তি প্রচীনকাল হইতে 


ঘোগপিদ্ধ মহধিগণের মমাধিস্থ আত্মা নিগুণ পবরদ্ধ চিবদিন প্রতিঘাত 
২ 


৪১০ বৈজ্ঞানিক হিন্দুরা 


হইত এবং গ্রক্কত ব্রন্ষজান মহাত্বাগণের ভিতর নিবন্ধ ছিল। জাতীয় 
দ্বাপর যুগে মহাত্মা কষ ছৈপায়ন ব্যাসদেব ত্রদ্মজ্ঞানের কিঞ্চিৎ আভাস বেদাস্তে 
ও উপনিষদে প্রচার করিয়া যান। তদবধি নিগুণ পরব্রদ্দের জ্ঞান প্রাচ্য 
জগতে প্রকৃত জানীদিগের ভিতর গ্রচলিত হইয়া আদিতেছে। চিন্ধ 
আধুনিক পৌরাণিক হিন্দুধর্শ যুগধর্াহুসারে নিগুণ পরব্রন্ের স্থলে তাহার 
আস্তাশক্তি মহা'মার! ও ত্রিমূর্তি ভাঙগরপ বুঝে এবং সাধারণের সাত্বিক 
ভাবাবঙ্গির সম্যক ক্ফুর্তির জন্ত তাহার সত্বপ্রধান বিষুরূপের পৃজার্চন! বিধি- 
বন্ধ করে। 

যেমন খৃষ্টাদি ধন্দ একেশ্বরে মানবমনের শ্রেষ্ঠ গুণাবলি আরোপ করিয়া 
উনাদের সম্যক ক্ফর্তি করিতে চেষ্। পায়. সেইরূপ হিন্দধর্মও পর্রদ্ের সাস্তিক 
রূপের পৃজার্টন। বিধিবদ্ধ করিয়া সকলের মনে সাত্বিক ভাবের ক্ফুতি করিতে 
সাধামত চেষ্টা পায়। এস্থলে প্রাচ্য ও পাশ্চাতা জগতের উদ্দেস্ একরপ। 
সেজন্য উহাদের ঈশ্বর, আর আমাদের বিষুণ এক, গ্রভেদ কিছুমাত্র নাই। 

গ্রথম ভাগে উল্লেখ করিয়াছি, বিজ্ঞানের মতে ঈশ্বরজ্ঞান আমাদের 
সহজ বা নৈসর্গিক জান নহে। তাহার সাক্ষা, এখনও জগতে অনেক 
অমভা জাতি আছে, যাহার! ভূত্প্রেতাদি বুঝে, কিন্ত ইশ্বর আদৌ 
বুঝে না। জীবজগতে এক মানব বাতীত অন্ত কোন জীবজস্ত ঈশ্বর 
জানে না। ইহার মতে বাল্যকালে অন্তান্ত সংস্কারের সহিত আমর! ঈশ্বরজ্ঞান 
লাভ করি। থুষ্ট ও মুসলমান ধর্থ্বের অভাথানের সহিত আধুনিক একেশ্বর 
বাদ ( 11020%16180) ) জগতে সাধারণ ভাবে প্রচারিত হইয়াছে । তদবধি 
সকল' দেশের জনসাধারণ লৌকিক ঈশ্বরে অপার ভক্তি দেখাইয়! চলিতেছে । 
ষথার্থ বলিতে কি, এই লৌকিক ঈশ্বর (চ৫7301/2] (17170710000 
9০9) ধিনি স্বর্গের একান্তে বসিয়া এই বিশ্বসংলার স্ষ্টি ও পালন করেন, 
তিনি মনঃকল্পিত বা মনগড়ী। তুমি অবলম্বন বাতীত, আধার বাতীত এই 
দ্বত্তর ভবসাগর পার হইতে পার লা বজিয়া মানবধধ্্ম সকল দেশে তোমার 
মঙ্গলের জন্য তোমার মনের গ্রকৃত্যন্ছদারে ভেলাদ্বরপ ঈশ্বর দেখায়। এই 
পাপতাপপূণ স'সারে ছুর্ববল, অসহাঃ মানবের গতাম্থর মাই বলিয়া তিনি 
মকল দেশে নিজমনের অভিমত এক মনগড়া ঈশ্বর মানিয়! চলেন। 


হিন্দুধর্মের মূলবিশ্বাস। ৪১: 


আত্তিক ও নাস্তিক, যিনি ধাহাই ধলুন ন! কেন, বিশ্বসন্বদ্ধে বিজ্ঞানে: 
অজ্রেয় আঁদকারণ ও খেদান্তেগ নিপুণ পরক্রহ্, যিনি বাক, মন ও ইউন্রিয়ে। 
সম্পূণ অগোচর, তিনিই এ সংসারে মহাসত্য। কম্মিন কালে এ মহাসতো।র খণ্ডন 
হইবে না। যাঁবচ্চন্্রদিবাকর এ মহাসত্য জগতে দেদীপ্যমান খাকিবে। 
গঁতৎসৎ ষে পবিজ্ঞ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আসংগা ষোগী, ধাধষি মহাত্ম। ও 
পরমহংস নিজ নিজ্জ জিহ্ব। পরিত্র করিতেছেন, তাহাই অধ্যাত্মবিজানের জনন্ত 
মত্য। আধুনিক উন্নত জড়বিজ্ঞ।ন তখ1-কখিত্ লৌকিক ঈশ্বরের উপর খা 
চস্ত, কিন্ত অধ্যাত্মবিজ্ঞান প্রতিপাদিত পরব্রদ্ধের নিকট ইহ। চিরদিন নতশির 
থাকিবে। কেন আজ সভ/াতম আমেরিকার বিজ্ঞানবিৎ পণ্ততগণ থৃষ্ধন্মের 
অনাদপ করিয়া আমাদের বেদান্ত শ্রাতপাদিত পবব্রহ্ধ সাদরে গ্রহণ করিতে- 
ছেন? যেদিন পৃজ্যপাদ বিবেকানন্বন্বামী িকাগোনহরের ধণ্ম বগলে ছুন্দুভিগ্বরে 
বেদাগ্তের পরবদ্ের বা্ড। প্রচার করেন, চেন পাশ্চাত্য ক্ষগতেব মহোপাধ্যান 
পাগতগণ তাহার কণে জয্মাল। সমর্পণ পৃর্ধক তা মত সাদরে গ্রহণ 
করিলেন? | 

আরও দেখ, আমর। এ জগতে মান্াজ্ঞানে আঁভভূষ্ঠ বণিষ্া মায়্াতীত 
পরক্রদ্ধ আদে। বুঝিতে পারি না। যেমন দাধখ। বলদের চক্ষে হাল দিয়! 
ঘানগছে ঘোরার, আমরাও সেইরূপ চক্ষে মারাঠুলি পরিয়। ভবের হাটে 
ঘুরিতেছি। এ অবস্থায় আমর। কেমন করিরা পরব্রদ্ধ বুঝিব? ম্ৃতরাং 
অনন্োপায় হইয়া আমরা মায়াময় মনের আদর্শে নিপুণ পররদ্ধের স্থলে এক 
মনগড়া ঈশ্বর কল্পন। করিয়। তাহাকে হরি, গড, আল্প। প্রভৃতি স্থমধুর নামে 
ভাকিয়। থাকি। বস্ততঃ তোমার ঈশ্বরে ও পরব্রদ্ধে বিশুর প্রভেদ । তোমার 
ঈশ্বর তোমার নিকট তোমার মায়াময় মনের অভিমত কৃতকগুণি শ্রেষ্ট গুণে 
বিভুধিত, অথাৎ মাগ্নাগুণে গুণান্থত; কিন্তু থিনি পরত্রদ্ষ, তিনি মায়া তীত 
ও গুণাতাত, ( অর্থাৎ) মায়াগুণে পিপি! তান তোমার মায়াময় মগের 
কদাচ ভাব্য নন। 

পরব্রদ্ধ জগতের [চিৎশঞ্ির সম ও ইহার উপাদান সমহ্ি। তাহাঃ 
একাংশ স্ুণসথ্ম জগতের ভপাধানসমট্টি তাহার অপগাংশ 1চৎশাক্ত ধোগে 
বিবর্তিত ও বকানত হইয়াছে । [রন শিপ থা ভপাধবিহীপ। হস 


৪১২ বেজ্ঞানিক হিন্দুধন্ম। 


জগবস্থ দেবগণ তাহার চিৎ্পক্তির উপাধি বা গ্রকাণক এবং স্কুলহক্ম জগতে? 
উপাদানযমষ্ি তাহার অপরাংবের উপাধি। 
অদ্বৈতবাদমতে সাংখ্/তত্বের প্রক্কতি ও পুরষ, পুরাণের প্রধান ও পুরুষ 
এবং বিজ্ঞানের জড় ও শক্তি সেই নিরুপাধি ব্রংন্ধর উপাধি মাত্র এবং ইহার 
মতে |বস্ব ও ব্রঙ্গ একই পদার্থ ও উহাদের কিছুমাত্র গ্রভেদ নাই। কিন্তু স্থৈত- 
বাদমতে ত্রচ্গ বা ঈশ্বর স্বর্গে একদেশবামী বা জগতে অন্তরালবাপী এবং 
উপাদান ও নিশ্মাতা ব| বিশ্ব ও আস্টা সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ । থুষ্টাদিধর্্ 
ঈশ্বরকে কেবলমাত্র স্বৈতভাবে দেখে বলিয়া উহাগা ঈশ্বর সম্বন্ধে মহত অ্রমে 
পৃতিত। কিন্তু সনাতন হিনুধন্ের প্রধান গৌরব এই যে, ইহা পরক্রক্ষকে 
নকল ভাবে দেখে, আদ্বৈততাবে যেমন দেখিতেছে, দ্বৈতভাবেও সেইরূপ 
দেখিতেছে । এন্জগ্ঠ পরক্রহ্ধের স্বরূপনিদ্দেশে এ ধর্ম অন্ান্ত ধর্ম অপেক্ষা এত 
অধিক অগ্রসর। 
ঈশ্বরের স্বরূপ নিদ্দেশে পাশ্চাত্য জগৎ মহৎ বিভ্রাটে পতিত দেখ! যায়। 
তাহারা মানবমনের অসপ্পূর্ণ এ বিঞ্ছ গুণাবলি ঈশ্বরে আগোপ করিয়! 
পরক্রঙ্ষের প্রকৃত অবমানন। করেন । দেখ, তাহাদের ঈশ্বর তাহাদের নিকট 
সর্বশক্তিমান, অথ১ মঙ্গলময়, দয়াময়) অথচ গ্তাযবান। এইরূপ মনের [বিরুদ্ধ 
 গুণাবল ঈশ্বরে আরোপ করিয়৷ তাহারা তাহার প্রতি একপপ বিদ্রপ করিতে- 
ছেন। তাহাদের ভ্রমবশতঃ তাহাদেরহ পুঞ্জতম উন্নত জড়বিজ্ঞান এখন 
ঠাহাদের মেই ঈশ্বরের স্বরূপ ও আস্তিত্ব প্রকাশ্তভাবে খণ্ডন করে। কি 
মনাতন হিন্দুধঙ্ছের প্রধান গৌগব এই থে) এ ধশ্ম অসম্পূর্ণ মাণবের কতকগুলি 
অসম্পূর্ণ গুণ পরব্রক্ষে আরোপ করিয়া তাহাগ কোনগ্ণপ অবমাননা করে না। 
হিন্দুর নিকট এ জগতের যাহা কিছু শ্রেষ্ট ও মহামহ্ম, তাহাই অঙ্গে 
বিভূতিজানে পুজিত হয়। 
ব্ধ্যদ্বিভূতিমৎ সত্বং শ্রমদ্ু্জিতমেব 
তওদেবাগচ্ছ ত্বং মম তেজাংশপস্তব্‌। 
(গীতা) 
“এ সংসারে ধাহা'কিছু উষ্বধ্যানবিত, শ্রীমৎ ও এরা বাদ্ধিত, তাহাই আমার 
তেজাংশে সন্ভৃত জানিবে।” 


হিন্দুধশ্মের মূলবিশ্বাস। 5১৩ 


এ কারণ হিন্দুধর্ম লোকশিক্ষার জন্ত, সাধারণের মঙগলেন জন্য অলৌকি ক- 
গুণসম্পন্ন মানবকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে চিরদিন পূজা করে এবং তাহাকে 
সকলের আদশন্বরূপ দেখায়। যেস্থলে থৃষ্টাদি ধর্মঞলোকশিক্ষার জন্থ অসম্পুণ 
মানবগ্তণ অনস্ত গুণিত করিয়া ঈশ্ববে আরোপ করত তাহাকে সকলের আদর্শ 
করে, সে স্থলে পৌত্তলিক হিন্ুধশ্ম লোকবিশেষে অসাধারণ ওণের বিকাশ 
দর্শনে তাহার গুণরাশি নিজ গ্রন্থে আরও সম্যক প্রকাশ করিয়া সাধারণের 
নিকট তাহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়! পৃজ্য কবে। এস্থরে সমাজের মঙ্গলের জন্য 
যে ধর্ম যে পথ বুঝিতে পারে, সে ধশ্ধ শ্বসেবকবৃন্দকে সেই পথে জইয়! যাঁয়। 
এ বিষয়ে সকল ধর্ধের উদ্দেস্ত সমান হইলেও হিন্দুধর্শের শ্রেষ্টজ এই যে, 
ইহ্থার প্রদর্শিত পথ সহজ, স্থগম ও সর্বথ! সিক্ধিপ্রদ। 


সেইরূপ যে স্থলে নিরাকারবাদী খুষ্টাদি ধর্ম অমন্পূর্ণ মানবমনের কতকগুলি 
অসম্পূর্ণ গুণ লইয়া শিপাকার ঈশ্বরের নিরাক।র মৃত্তি নিজ মনের আদর্শে 
শিন্মাণ করত তাহাকে মনোগ্রাহথ ক্ষরিতে চেষ্টা পায়, সে স্থলে নাকাগবাদা 
িনদুধশ্ম জড়জগতের কতকগুলি মনোরম বন্থ লইয়। ঈশ্বরের সাকার মুত 
নিঙ্জ শরীরের আদর্শে নিশ্মাণ কবত তাহাকে সমাক ইীহ্্িগ্রাহথ বা চর্মঃক্ষু 
বিষয়াভূত কাপতে 2েষ্ট। পায় এগ্ণেও সমাজের মঙ্গপেগ গদ্ঠ থে ধর্ম যে 
গখ বুঝিতে পারে, নে ধন্ম স্বসেব্বরৃন্ণকে সেই পথে ণইয়। যায়। এ বিষয়েও 
মকল ধশ্মের উন্দেশ্ট সমান হইলেও হিন্দুধন্ছের শত এই যে, ইহার প্রদশশিত 
পথ দকলের পক্ষে সহজ, সুগম ও অশেষ সি্ধিপ্রদ । 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন :-- 

রেশোহধিকতরভ্েষামব]ক্ত চেওসাম্‌ 
অব্যক্তাহি গতিছু £খং দেহবপ্তিরবাপ্যতে 
(গীতা ) 

“এ কলিযগে মানক'প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে বাহার! অবযক নিপুণ পর- 
বর্গের উপাসনায় ব সপ্জণ নিরাকার ঈশ্বরের আরাধনায় রত হন, তাহাদের 
এরূপ সাধন অতি কষ্টকর) কারণ স্মুলদে ধারণ করিয়। লোকে অতি কষ্টে 
নিগু৭ ব্রদ্ধ বা নিরাকার ঈশ্বর পাইবে ।” এ কাগণ যুগবন্মে বাধা হইয়া! 


৪১৪ .. বৈজ্ঞানিক হিন্দুধশ্ট। 


. তোমার সনাতন হিন্দুন্ব সাকাগমূত্তিপূঙ্ণ অবলর্ষন করে এবং তোমার 
নয়ন লমক্ষে হরির মোহন মুত ও জগদার দালনাতর। প্রতিমা ধারণ বরে। 
ইতি পুবের উত্মেখ কণ্ীয়াছি, পাশ্চাতা জগতে প্রকৃতি ঘগুণাত্যিকা , 
মঙ্গলের রাজ। ঈশ্বর, অমঞ্জলের রাজা লয়তান। শুনিতে পাই, সয়তাঁন ঈশ্বরের 
চিরশক্র এবং উভয়ে চিরদিন ঘোরত্তর সংগ্রামে লিপ্ত। পরিশেষে সয়তান 
ঈশ্বর কতৃক স্বর্গগাঞ্য হইতে [বিতাড়িত হইস। তাহার পবন পৃথি বীতে অশেষ 
শোকতাপ আনয়ন পুর্বক তাহার শান্তিরাজয ধ্বংস করে। বোধ হয়, ছুর্দাস্ত 
সয়তানের ভয়ে ঈশ্বর বেচা চিরদিন ভীত ও অস্ত। সংসারে অমঙ্গলরাশি 
আধক, এক্জন্ত সয়তান ঈশ্বর গরপেক্ষ। বলবান ও ক্ষম তাঁশালী | জগতে পরিশেষে 
 ধর্দের জয় হয়; ইহাতে বোধ হয়, ঈশ্বরবেচারা দীনহীন ধাশ্মিকের স্থায় 
আত সন্তর্পণে ও সাবধানে চলেন, তা হাতেই তিনি জয়লাত করেন। বোধ 
হয়, পাপিষ্ঠ সয়তানের ছুষ্ধদ্দ বশতঃ ঈশ্বরবেচারার শাস্তি নাই, স্বস্তি নাই ও 
আরাম নাই; চির[দন তিনি সয়তানকে পরাস্ত করিবার জন্য অশেষ চিন্তায় 
চিন্তিত। যাহা হউক, সমনতানের আস্তিত্ব মানাতে পাশ্চাত)জগৎ ঈশ্বরের ঘে 
[করূপ অবমাননা করে, তাহা পাঠকগণ বিবেচণা কারবেন। 
অপর পক্ষে প্রচ) জাৎ (হি ও বোন) এ |বষয়ে অধ্যাতবজ্নের 
স্থবিমল ঞ্টোতি পাহ্য। কোনবূপ বভ্রাণে পাতিত হব্ধ নাই। পরত্রঙ্ধ, ধিনি 
বশ্ের অজঞেন আ।দিকাএণ। (যনি আমাদের মন, বাকু ও ইন্্রিয়ের অগোচর, 
তিন মায়াত]ত ও গ্তণাঠীত। তাহার আন্ধ।শক্তি মায়ার খ্রিগুণের ক্রিয়াবশতঃ 
এ অবণমার এক্ণ মঙলা মলে, স্থখছুঃথে ও পাপগুণ্যে পরিপূর্ণ ॥ পরতরদ্ষের 
নাহত উহাদের (কচুমা্র পংআখ নাই, তিশি উহাদের হইতে অনেক দুরে 
আছেন। 
ভগবান শ্রীকণ ধলেন +-- 
না তে কন্তচিৎ পাপংন %৪ব ন্ুকৃতং বিভুঃ 
অজ্ঞানেনাবৃতং জানং তেন মুহত্তি জন্তবঃ | 
( গীত) 
"ঈশ্বর কাহাগও পাপও গ্রহণ কণেন ন।, গুপ।ও গ্রহণ করেণ না|! । সকলে 
মায়াঞ্লে অভিভূতি বা অজানে আচ্ছর বাঁপয়া যথার্থ তত্ব শিরপণ করিতে 


হিন্দুধর্মের সূলবিশ্বাস । ৪১৫ 


পারে ন1।” এজন বাহার! ভাবেন, ঈশ্বর আমাদের হখহঃখের নিয়ন্তা ও 
সংসারের মঙ্গলামঙ্গলের বিধাতা, তাহারা ভ্রান্ত; আর যাহার! ভাবেন ঈশ্বর 
এ সংসারে মঞ্জলরাশির কর্তা এবং সয়তান অমঙ্গলরাশির কর্তা, তাহাবাও 
্রাস্ত। কর্মফলের সার্বভৌম নিয়মানুমারে এসকল ঘটিতেছে। এ পরাস্ত 
জানি, তাহার নিয়স্থ দেবতারাঁই এ সকল ঘটাইতেছেন। 

যাহা হউক, সনাতন হিদদুধন্ম পরব্রহ্গ সম্বন্ধে যে সকল মহাসঙ্তা চিরদিন 
উপদেশ দেয়, তাহ! ধর্মজগতের অমুলানিধি। জ্ঞানশক্তি থাকে, শ্বধর্শের 
বক্ষতত্ব বুঝিয়া নিজের জ্ঞানশক্তি চরিতার্থ কর। বোধণক্তি থাকে, স্বধর্মো” 
পিষ্ট তত্বজ্ঞান বুঝিয়া মানবজন্ন সার্থক কর। এখন একবাব ভাবিয়া দেখ 
দেখি, তোমার হেয় অপদার্থ পৌত্তলিক ধর্শ এ জগতে কন শ্রেষ্ঠ ৭ উংরষ্ট! 
কি পরিতাপের বিষয়! আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বধর্দের গরুত মাহাতা 
বুঝেন না। 

হিন্ধর্থে যে ব্রদ্ধাবিষুমহেশ্বর পবরগ্ধের মায়াময়ী তিমৃর্তি দেখ। যাঁয, 
উহাদের সম্বন্ধ কিরূপ ভাবা উচিত? উষ্কারা কি জগত্তেব অমোঘ মতা, 
না অমূলক? কেন আন্ান্ত ধর্মে উচ্ধাদেব নামগঞ্ধ নাট? পরবদ্ধ যেমন 
অধাত্মবিজ্ঞানের মহাসত্য, তাহার আছ্ঠাশক্ষি মহামায়াও ইহাঁর ব্রিগুণও 
তেমনি জলন্ত মত্য। নবোখিত থৃষ্টাদি একদেশদর্শী ধর্্মগুলি এ সকল তথ্য 
বুঝিতে পারে ন! বলিয়া! মনাতন ধর্দের কথা কদাচ অমূলক হইতে পারে না। 

দেখ, মায়াতীত পরব্ক্ম তীহাব আত্াশক্তি মহামায়। যোগে যে কেবল 
বিবর্ধিত ও বিবর্ধিত হইয়া বিশবগ্রপঞ্চে পরিণত, তাহা নছে। তিনি একমান্ 
মায়াযোগে এ সংসারে স্ব প্রকাশিত, অথচ অপ্রকাশিত; এজগ্ আমরা তাহাকে 
বৃঝিয়াও আদৌ বুঝি না। এই মায়াশক্তি আবার ত্রিগুণান্থদারে এ জগতে 
ত্রিশক্তিতে বিভক্ত । কাটি স্থিতি সংহার এই জ্বিবিধ ক্রিয়াই সংসারের চরমাগয 
ও প্রধান জিয়া । এই ত্রিবিধ ক্রিয়া বাতীভ অন্য কোন প্রকার ক্রিয়া সংসারে 
দেখা যায় না। এই পরিবর্তনশীল ও মরজগতে যে সকল পরিবর্তন ও বিবর্তন 
ঘাটতেচে, উহাদের একমাত্র উদ্দস্ থা, স্িতি ও সংহার। এই রি ক্রিয়া". 
সম্পাদনে গরতরদ্ষেব মহামাযার ত্রিশক্তি সদা নিযুক্ত । তন্মধো জগতের সটিতে 
পররক্গের স্থষ্টশক্তি, ইহার পালনে তাহার স্থিতিশক্কি এবং ইত্ার লগাশ জবস 
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সংহারিক! শক্তি নিযুক্ত। আবার ইতাঁ স্থটটতে মায়ার রঞ্জোপগুণ, স্থিতিতে 
সন্ব৪ণ ৪ নাশে তমোগুণ প্রকাশিত হয়। অভঙএব রজঃপ্রধান কটি কর্তা ব্রহ্ধ। 
পরক্রদ্ধের স্থষ্টিশক্তির প্রতিনিধি অথব৷ যে সকঙগ দেবতা! স্থগ্রক্রিযায় নিযুক্ত, 
উহাদের সমষ্টই স্যযিকর্তা ব্রহ্মা; সন্বপ্রধান পালনকর্তা বিষণ পরক্রদ্ধের স্থিতি 
শক্তির প্রতিনিধি, অথবা! যে সকল দেবতা! বিশ্বপালনে নিযুক্ত, উহ্বাদের সম্রিই 
পালনকর্তণ বিষু। সেইরূপ ভমঃপ্রধান শিব পববন্ধের সংহারিকা শক্তির গ্রত্তি- 
নিধি, অথবা যে সকল দেবতা! সংহারক্রিয়ায় নিধুক্ত, উতভাদের সমটি সংহারকর্তা 
মহাদেব । | 
.. ফেস্থলে একেস্বরবাদী খৃষ্ট ও মৃদলমান ধর্ম উপরোক্ত ত্রিশক্কির ক্রিয়া- 

পরম্পর! একেশ্বরে অর্পণ করিয়া বিশ্বের অজ্ঞেয আদিকারণকে আমাদের বোধ- 
গম করায়,সে স্থলে সনাতন হিন্দুধশ্ন অধ্যাত্ববিজ্ঞানোক্ত মায়ার ত্রিগুপান্থুলারে 
মায়াতীত পরব্রদ্ষকে ত্রিমৃষ্তিতে বিভক্ত করিয়। তাহাকে আমাদের মায়াময় 
মনের ভাবা করিতে চেষ্টা পায়। যে ধর্্ের মতে “বিষবৃক্ষোইপি সংবদ্ধয শ্বয়ং 
ছেত্ং অসাঞ্গীতং” বিষবৃক্ষকে বর্দিত করিয়া নিজহন্তে কুঠার দ্বারা ছেদন 
করা ধায় না, সে ধর্ কি প্রকারে হিগ্গিতি সংহার এই আ্রিণিধ ক্রিয়া এক 
দেবভাঘ মারোপ করিতে পারে? একেশ্বববাদিগণ এ ভ্রিবিধ ক্রিম! একেশবরে 
আরোপ করিয়া একপ্রকার ঘাড়েগর্দানে মিলায় বটে; কিন্তু উহার! ঈশ্বরের 
গুরণপ্রকাঁশের সময় মহৎ বিভ্রাটে পতিত হয়। এবং বাধা হই] তাহার প্রত্থি- 
বন্দী সয়তানের অগ্ডিত্বে বিশ্বাস করে। 

সকল ধণ্বে ভ্রিমৃতি পাওয়া যার, যথা £-- 


হিন্ছুত্রঙ্্ম ? 
[07162] 151010--নর-নরী-বিরাজ। 
11201065660 171016--অগ্রি-বাযু সুর্য । 
01686৮০ 1110110- তরক্ষা-বিষ্ু-শিব | 


শ্রী ! 
পিতা পরমেশ্বর পুত্র পরমেশ্বর কপোতেশ্বর 
00010106110 (30৭ 0119 ০7 [1017 2110৭1 


হিন্দুধর্মের মূলবিশ্বাস। ৪১৭ 
বৌদ্ধধশ্ম”। 


বুদ্ধ--ধশ্ম --সজ্ঘ । 
প্রাচীন পারস্যের ভরিমুর্তি | 
অন্তরমেজ-__মিথ--মাহিরমান । 
প্রাচীন কাল্ডীয়ার 'ত্রমুত্তি ! 
136] 9%60110) ৭11)165৮ 1381) 0315] 0107075 
প্রাচীন মিসরের ভ্রিমুভি | 
120017৮5 1019591)5 1065 
প্রকৃতি মুক্তিতে বিভক্ত |. 
প্রকৃতি--পুরুষ--বিশ্ব। 
মাতা--পিতা--পুজ্ত । 


শব্বব্রক্ষ--পরক্রক্ষ--বিবাগ্দ। 
শক্তি--জড়-__বিশ্ব। 


দেহ ভ্রিমুক্তিতে বিভক্ত ॥ 


সুক্ষশরীর-_লিঙগশরীর-_স্বুলশরীর | 
আত্মা--মন--দেহ । 
কাল ও পরিমাণের ত্রিমুস্তি । 


ভূত-+বর্তমান-* ভবিষ্যৎ । 
টৈর্ঘ্য--প্রস্থ-্বেধ | 
১৫০ 
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আ্তএব মাথা ভীত পরব্রগ্ধ এ সংপারে মাম়ামঘী তরিমুষ্তিতে বিভক্ত । 

109 01916) 15079, 19001991817 106116% 16 01019) 190৮13811 
19:8591-1078101169017)%, 

80766 1)০9৫611)8, 

“্পরক্রন্ধ অনন্ত, এজন্ত ভিনি একমেবাদ্িতীয়ং, ভিনি সদ। গ্রকাখমান ও 
পরিবর্ডনশীল, এজন তিনি ত্রমুর্টিধারী 1” 

প্রত্যেক ধন্ব নিজ ২ উপান্ত ব্রিমুদ্ঠির ভিন্ন ২ অর্থ করে। রি যখন 
তিমুস্ি প্রায় ঘকল ধশ্মে দেখা বায়, 'ন্থন ইঠ। যে জগতের এক মহাসত্তয, তঘ্ধিষয়ে 
কোনরূপ সন্দেহ কর! উচিত নম। শভএব হিন্দুপর্শের ত্রিমুি পরব্রদ্মের ন্যায় 

জগতের এক অমোঘ সত্য | 


একস্কলে যদি একেশ্বরবাদী বলেন, জগঠ্ে ঈশ্বর একমাত্র সত্য, তন্তিয় দেবতা! 
মাত্রেই মিথ্যা; অতএব হিন্দুধশ্নের ত্রিমুণ্তিও মিথ্যা। ইহার উত্তরে বল। 
উচিত, পাশ্চান্য জগতের ঈশ্বর ও সয়তান যেক্ধপ সত্য, প্রাচ্য জগতের 
র্ষাবিষুমহের্বরও তেমনি সত্য। তথায় যেমন লোকে ঈশ্বর ও সয়তানের 
অগ্িতে বিশ্বা করিয়া উছ্াদিগকে জীবন্ত ও জাগ্রত জ্ঞানে সত্য ভাবে, 
আমর1ও সেইরূপ ব্রদ্ষ। বিষণ মহেশ্বরের অস্তিত্বে পূর্ণ বিশ্বাদ করিয়া উহাদিগকে 
জীবন্ত ও জাগ্রত জ্ঞানে চিরদিন সঙ্য ভাবিব। যাহ! লোকপরম্পরায় বনুকাঁল 
চলিয়া আদিতেছে এবং যাহা স্লের আগ্রবাক, তাহাতেই সকলে বিশ্বাস 
করিয়! থাকে। 


যাহ] হউক, থুষানদিগের ঈশ্বর ও সরতান তাঁহাদের নিকট যেরূপ সত্য, 
আমাদের ব্রহ্ম, বিষু। ও মহেস্বর আমাদের নিকট তেমনি সত্য। তাহাদের 
ঈশ্বর তাহাদের নিকট যেরূপ দত, আমাদের পরব্রঙ্ধ সকলের নিকট তদপেক্গা 
অধিক সত্য । তাহাদের সয়তান যদি আমাদের নিকট মিথ্য| হয়, আমাদের 
দ্ধ! বিষুর মহেশ্বরও তাহাদের নিকট মিথ্য। হইতে পারে, তাহাতে আমাদের 
কি ক্ষতি? 


বাহার হিন্ুদর্শন ও হিন্দুধর্্ের মহোচ্চ ও গায় ভাব বুঝিতে পারেন না, 
তাহারাই এ ধর্মের ঘ্িমুর্তি অবিশ্বাগ করিবেন। মকণ কথার নার কথ। এই, 


হিন্দুধর্মের মূলবিশ্বীস। 83৯ 


এ কলিযুগে আত্মার আধ্যাত্মিক পতন বশতঃ মায়াতীত, গুণাতীত পরব 
আদৌ বুঝা যায় না বলিঘু। পাশ্চাত্য জগৎ তাহার পরিপর্তে একট! মনগড়া 
ঈশ্বর মানিয়া থাকে এবং প্রাচা জগৎ তাহার পরিবর্তে মায়ার ত্িগুণাহুসারে 
্রিমু্তি মানিয়া থকে । যথার্থ বলিতে কি, সকল ধর্ধই এক পথের পথিক এবং 
দকলেই একোর্দেস্ত সাধনের জন্য তৎপর । কেবগ মাহ উহার! বিভিন্ন মার্গ 
দিয়! গন্তবা স্থানে পৌছিতে চেষ্টা পায়। ও 


হিনদধন্থে ছুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, স্বরন্বতী প্রভৃতি যে নকল দেখীর পুজ! 
চলিতেছে এবং যাহাদিগকে অন্ত কোন ধর্মে দেখিতে পাওয়া যার ন। তাহারা 
কি জগতের অমোঘ দতা? এ স্থণেও দনাতন হিন্দুধন্ম অন্যান্য ধন্য অপেক্ষা 
সত্যপথে অধিক অগ্রসর । আমব। বিশ্বের আগিকারণ পরব্র্ধ বুঝিও পা, 
জানিও ন। ভগবানকে ডাকি এই মাত্র । আর দেখিতে পাই, সী পুরুষের দঙ্গম 
বশতঃ সংসারে সম্তান উৎপন্ধ হইতেছে। ইহাতে অগ্ুমান করি, প্রক্ৃতিপুরুষের 
মংযোগে এ সংসার উৎপন্ন ! ইহাদের মধ্যে চিশক্তিসম্পন্ন পরত্রদ্ধ পুরুষরূপে 
উদাসীন এবং মহামামারূপিণী প্রীতি সকল হাঙ্জাম পোয়াইয়। বিশ্ব উৎপাদল 
করে। এজগ্ত হিনুশান্ত্ বলে 


ত্বামামন্তি গ্রকৃতি* পুরুষার্থ গ্রথতিণীং। 
তদ্দর্শিনমুদানী নং ত্বামেব পুরুষং বিদুঃ ॥ 
( কুমারসন্তবং ) 


"যে প্ররাতি পুরুষের ইচ্ছান্ুসারে নকল কাজ করে, তুমিই সেই প্ররুতি 
এবং যে পুরুষ উদাসীন ভাবে প্রকুতির সকল কাঙ্জ দেখিতেছেনমাত্র, তুমিই 
সেই পুরুষ।” 


যে স্থলে অন্যান্ত ধণ্ম ঈশ্বররূপে উদ্দালীন পুরুষের একমাত্র আরাধনা করে, 
সে স্থলে হিন্দুধর্ম পুরুষরূপে হিহরের পৃজ। কবে এবং দুর্গা কালীরূপে 
প্রকৃতির পুঁজ! করে। যে স্থলে অনান্ত ধন্ম একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসনা 
করিয়া একদেশদর্শী, সে স্থলে হিন্দুধর্ম পরমেশ্রপরমেশ্বরীর পুজা 
বিধিবদ্ধ করিয়া সকল দিকে সর্বদা ও সতাপথে অধিক অগ্রসর । 


৪২৭ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধশ্ম। 


দ্বৈতবাদ ও অদৈতবাঁদ | 


ধর্থদগতে এই ছুইটি মত চিরাঁদন প্রচলিত আছে। ইহাদের অন্ত ধর্মের 
মতামত লইয়া এত বিবাদবিস্ধা, এত তর্কবিতর্ক, এত মারামারি ও এত 
কাটাকাটি সংসারে চলিতেছে। প্রথম মত খুষ্টান প্রভাত পিরাকারবার্দি- 
গণের এবং দ্বিতীয় মতটি হিন্দপ্রভতি সাকারবাদিগণের | 

&ৈতবাদিগণের মতে ঈশ্বর বা অঃ বিশ্ব ব। সষ্টি হইতে সম্পুর পৃথক এবং 
তিনি বিশ্বের সন্তগালে বলিখ। উহ হইতে সপপর্ণ পৃথক্‌ থাকিয়া ইচ্ছা ও বুদ্ধি- 
শক্তিযোগে কতকগুলি উপাদান পইঘ। বিশ্ব বচন করিয়াছেন। যেমন কুস্ত- 
কার ম্বৃতিকাদি লইয়া ঘটা প্রশ্তত করে, নেউরূপ ঈশ্বরও কতকগুলি উপাদান 
লইয়! স্বেচ্ছায় এ জগৎ টি করিয়াছেন। উহাদের মতে ঈশ্বরের মাহত 
বিশ্বের বদাচ তুলনা হইছে পারে না) কোথায় অসীমবুদ্ধিশালী, অনন্ত- 
গুগান্বিত ও জনন্তজ্োতিংঙ্বরূপ পরাৎপর পরমেশ্বর, আর কোথায় তংস্থষ্ট একটা 
হেয় অপদার্থ অচেতন জড়পদার্থ! হহাদের তুলন! কি ক্দাচ সম্ভব? আকাশ 
পাতাল প্রতেদ বাললে ও ইহাদেণ পার্থকা সম্যক ব্যক্ত করা হয় না। তাহার 
নাক্ষ্য দেখ কোথাত় অশেষ কৌণলোছ্তাবিনী মানববুদ্ধি, আর কোথায় সেই 
বুদ্ধিবিরচিত একট।| যৎমামাগ্ত ক্ষত দপি ক্ষুদ্রতম যস্তরবিশেষ 1 কোন্‌ মূর্খ বলিবে, 
সেই যত্তরের পৃজা করিলে যয্্নির্মাতার পূজা কর। হইবে? 

যেমন দেহানিবন্ধ শ্াত্ম। ও দ্ুলদেহ উভয়েই সম্পূর্ণ পৃথক্‌ পদার্থ) একটি 
অবিনশ্বর, অতীন্রয়, সক্্র তিশ্থক্্ তন্যস্বূপ ; অপরটি শস্বর, গুল, ইন্দ্রিযগ্রাহ 
ও সামান্ত জড়পদার্থে নির্িত) সেইরূপ ঠৈতত্ঠন্বরূপ পণমাত্মার সহিত এই 
ইন্জিয়গ্র।হ স্থুলজগতের সন্বন্ধ। যে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর এক সামান্য কটাক্ষ 
পাতে এমন কোটি কোটি ব্রগ্াণ্ড জন করিতে পারেন, তাহার সহিত কি এই 
নগণ্য পৃথিবীর একখণ্ড শিলার তুগন। হইতে পারে? অথবা একখণ্ড নিলা 
দিয়া কি তাহাকে বাক্ত কণা যাইতে পারে? যে টৈতন/ময় প্রমপিতা 
পরমেষ্খর অন্ত বদ্ধ! দেদীপ্যমান থাকিয়া ইহাকে এমন সামন্ত ও সুশৃ 
খ্খলতার সহত চালাইতেছেন, তাহার সঙ্গে কি একটা তুচ্ছ জড়পদাথের তুলনা 
হইতে পারে? অতএব একথণ্ড জড়পদ্দার্থকে সেই সর্বশদ্কিমান্‌ ঈশ্বর ভাবিয়। 


দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ । ৪২১ 


পূজা কর! কি বুর্থতাগ কণ্ম। কি অঞ্ঞতাগ কণ্ম? ধাহাগ। নিরুন্ধতাবশত: 
এন্ধপ পৃজ। করেন, তাহার! ধে কেবল এঁশী এক্তি খর্বা কতিয়! ঈশ্বরের অব- 
মাননা করেন, তাহা নহে; ইহাতে তাহারা আও ঘোর পাপতাগী হন। 
একারণ দ্বৈতবাধিগণ চিরদিন নিরাকাবোপানক এবং তাঁহারা সাকারো- 
পাসনাকে অপদার্থ পৌত্বালক জ্ঞান কবিয়! চিরদিন অন্তরের সহিত স্বপা 
করেন । 

অপরপক্ষে ধাহারা অধ্ৈ হবাদী, তাহার! ভাবেন, বক্ষে ও বিশ্বেঃ আষ্টায় 
ও সুষ্টিতে কিছুমাত্র ভেদাডেদ নাই। একই ব্র্ধ বন্ধিত হইয়া ব প্রপকীরৃত 
হইয়া বিশ্বরূপে প্র্ষুটিত হন। তীহাবের মতে অনন্ত বিশ্বই পরবঙ্গের বিরাট 
দ্ধপ। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ঠমান দ্ধগৎ সেই অবাক্র, অপরিজ্ঞাত নিত পর- 
্রদ্মের অনন্তবৈচিত্রা বিশিষ্ট দেহখাত্র। জগতের প্রতোক পদার্থে ও জীবে 
পরব্রদ্দের অনস্ত ।চৎশক্তির কণ। ষে কেবল অগ্ঠনিঠিত মাছে, তাহ। নহে। 
জগতের প্রত্যেক গরঝাণুতে ও পবা ণুতে থে কেবল প্রশী শাক্তর পূর্ণবিকাশ 
দেখিতেছ, তাহ। নহে) কিন্তু দ্রগতের প্রতোক পদাথ ও জীব সেই অব্যক্ত 
পরব্রন্ষের ব)ক্তবরূপ বা মুগ্তি। অঠএব তাহাদের মতে একটা ষং্সামান্য জড় 
পদ্ার্থকে ঈশ্ববজ্ঞানে পৃঙ্জা করায় কিছুমাজ্জ দৌষ নাই ) অথবা থে পদার্থে, 
জীবে ও মানবে ব্রশী শক্তিব পূর্ণ ।বাশ দেখ। যাৰ, উহাকে পরব ভাবিয়। 
পৃজ। করায়ও কিছুমাত্জ দৌধ নাই) দ্বৈতবাদিগণ আপনাদের বুদ্ধিত্রংশ 
বশতই ভাবেন, এবূপ করাতে পবব্াঙ্গোর 'অবমাননা করা হয় ও তাহার এশা 
শক্তি থর্ব করা হয়। 

এখন |বঠার করিয। দেখ। উচিত, উপবোক্ত হুহ মতেগ মধ্যে কোন্‌ মতটি 
আঁধক প্রশস্ত ও যুক্কিঙ্গত? অপ্যাত্মবিজ্ঞান চিগনাদন অদ্বৈতবাদ প্রচার করে 
এবং দ্বৈতবাদকে লৌকিক মত বলিয়! উপেক্ষা করে, ইহার প্রিরশিধা বেদাস্ত 
দর্শনও অদ্বৈতবাদেরই সম্যক পোবকত। করে। [বজ্ঞান যেমন লৌকিক 
ঈশ্বরের উপর খড়াহপ্, যে লৌকিক দৈতবাদ হইতে লৌকিক ঈশ্বগ উদ্ভৃত, 
উহার উপরও ইহা তেমনি খডগাহণ্ড। 

মানবমনের গ্রকূতি যেরূপ, তাহাতে আমগ। সচপাঠর ভাবিয়। খাকি, মম 
ও শরীর স্বতন্ত্র ব্ত | মন হুপ্্র ও চৈতন্যম। আর পরীর স্তুদ ৪ অচেতপ। 


৪২২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


ঠৈতণ্যময় মন বা আত্ম। যতদিন জীবদেহে বর্তমান থাকে, ততদিন দেহ চৈতত্ত- 
ময় হইয়। সংসারের নানাকশ্ধে বাাপৃত থাকে। যে দিন আত্ম। শরীর হইতে 
বিচ্যুত হয়, শরীরও সেইদিন জড়পদার্থের ন্যায় অচেতন হইয়া পড়িমা থাকে। 
এই লৌকিক সংস্কার বশত; আমরা সচরাচর ভাবি, যে স্থুল অচেতন জড়জগং 
আমাদের চতুদ্দিকে বিস্তীর্ট, শরীরঞ্থ আত্মার ন্যার উহারও এক চৈতনাময় 
অধিষ্ঠাত1 পুরুষ আছেন। তিনিই আমাদের পরমপিত| পরমেশ্বর। ভিনিই 
ইহার একমাত্র অষ্টা ও পাতা। যেমন আত্ম। শরার হইতে পৃথক, ঈশ্বর9 
নেইন্ধপ জগৎ হইতে সপ্ূর্ণ পৃথকৃ। অতএব দ্বৈতবাঁদী ভাবেন, জগদীশ্বর 
জগতের অন্তরালে বসিয়া ইহার হ্ষ্টি ও পালন করেন এবং তাঁহাকে তিনি নিঙ্গ 
মনের প্রকৃত্যনধায়ী ভাবিয়া মনে করেন, তিনি সত্যপথে অধিক অগ্রদর। 

এখন জিজ্ঞালা, মন ও পরীর আপাতদর্শনে পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান 
হইলেও, উহার! কি বস্তৃতঃ পৃথক্‌? প্রৃতিপুস্তক অধাযয়ন করিলে আমর! স্পট 
বুঝিতে পারি, প্রকৃতিজগতে জড় ও শক্তি অবিভাজ্ারপে সম্মিলিত ও একী- 
তৃত; জড় ব্যতাত শক্তির অস্তিত্ব নাই, বিকাশ নাই; উহারা কদাচ গৃথকৃভাবে 
অবস্থিতি করে না। সেইরূপ জীবদশায় মন ও দেহ অবিভাঙ্জান্ধপে ও 
অভিগ্নভাবে জড়িত ও মিলিত ) দেহ ব্যতীত মনের অস্তিত্ব নাই, স্ফুত্তি নাই, 
বিকাশ নাই । স্থূল মস্তিষ্ষই নুক্স মনের যন্ত্র এবং মস্তিষ্ক হইতে ইহা উপজ্জাত; 
সেইরূপ বিশ্ব ও ব্রদ্ধ চিরদিন অবি ভাজ্যরূপে ও অভিষ্মভাবে মিলিত ও একী- 
ভূত। যদি বিশ্ব ব্রদ্মের উপাদান দমঘি ব! বিরাটরূপ হয় এবং ক্রহ্গ বিশ্বের 
চিৎশক্তির সমষ্টি হন, উভয়েই যে পরস্পর অবিভাঞ্জারূপে ও অভিন্নভ্ভাবে 
জড়িত ও মিলিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং লৌকিক ছৈতবা? 
অপেক্ষা অদ্বৈতবাদ অধিক যুক্তিনঙ্গ ত। 

আরও দেখ, জগতের যাবতীয় পদার্থ অন্তনিহিত শি বলে চিরদিন 

পরিবর্তিত, বিবর্তিত, বিলিভ ও স্ফুরিত হইতেছে, কদাচ বহির্দেশস্থ চিৎশক্তি 

ইহাকে বহির্দেশ হইতে পরিচালিত করে না। এতএব আমাদের ইহা কদাচ 
ভাঁব। উচিত নয় যে, বহিদ্দেশস্থ বা অন্তরালন্থ ঈশ্বর বহির্দেশ হইতে জগং 
পরিচালন করিতেছেন। অতএব যে দ্বৈতবাদী ভাবেন, ঈশ্বর স্বর্গ হইতে এ 
জগৎ স্থ্টি ও পান করেন, তিনি প্রকৃততত্জ্ঞ নন। | 


দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাঁদ। ৪২৩ 
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11968, ( 880198 1)০৫/106 ) “্বহিদ্দেণব(সী মুততিমান ঈশ্বরকে মানবের 
দর্শনশান্্র একেবারে অগ্রাহ্‌ করিতেছে ।” 

নধ্যাত্মবিজ্ঞান চিরদিন উপদেশ দেয়, ফিনি বদ্ধিত হই এই বিশ্ব ্রপঞে 
পরিণত, তিনিই ব্রঙ্গ। হিনি হাব উপাদানলম্টি, "সাবা দিনিই ইহার 
চিংশক্তির আধাব। ঠাঁঠাবই একাংণ বা উপাগানসমট্টি তীাহারই অপরাংশ 
চিৎশক্কিষোগে বিবর্তিত 9 স্ষ,রিত। বক্ষ বাহীত জগতে মার কিছুই নাই। 
গল বা ুক্ম বল, দডবা| এপ্কি বল, জ্ঞান ব। অজ্ঞান বল, সকলই ব্রঙ্ধ। 
শতএব ইহার মতে ব্র্গে ৭ বিখে কিছুমায় ভেদাভেদ নাউ এব, যা। নিশ্ব 
ব৷ প্রক্কৃতি, তাহাই ব্রঙ্গ। উহার মতে অদ্বোতবাদ ( 900168)) ) জগতের 
মোধ সতা এবং সাধারণ প্রচলিত দ্বৈবাঁদ (1308115) লৌকিক মত 
মান্ত। আমাদের বেদান্তদর্শন অধ্যাত্ববিজ্ঞানের জ্যোতি পাইয়া অধৈতবাদই 
চিরদিন ঠিন্লুজগতে প্রচার করিয়। আসিতেছে । 

অত্বৈতবাদ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহান বঙ্গিয়া ধর্ধাত্মা! ভিন্দু আপনাকে 
'দোইহং' এবং তোমাকে তত্বমসি* বলেন এবং যোগী্মাপনাকে হস ব| 
অহংস বলেন। অন্বৈতবাদ মধ্াক্মবিজ্ঞনের মগালতা বলিগ্াই ধর্মাআ হিন্দু যে 
স্থলে শী শক্তির অধিক বিকাশ দেখেন, সেই স্থলেই তিনি ভক্তিভাবে গ্রণত 
হন) যে মানবে এশী শক্তির অধিক বিকাশ দেখেন, তাহাকেই ঈশ্বরাবতার 
বলিয়| তিনি নিজ জীবনেব আদর্ণপুরুষ করেন। অতৈতবাদ অধ্যাত্মবিজ্ঞ/নের 
মানত বলি্াই তিনি একখণ্ড শিলাকে ব্রদ্ষজ্ঞানে পুজা করুন বা মুবিকাদি 
লইয়| তাহার প্রতিমা গঠন করিয়া পূঞ্জ করুন, কিছুতেই তিনি দোষের ভাগী 
হণ না? বরঞ্চ এইরূপ করিয়াই ডিনি মনের আন্তরিক বরশ্মতক্তি মমাক গ্রকাশ 
করেন। ইহাতে নিরাকাৎবাদিগণ যতই কেন তাঙগার উ৭ব উপভাম ও বিজ্রপ 
কর্ন না, তিনি কদাচ তাহাদের কথ।ঘ দূকপাতি কবিবেন না ; মনে জানেন, 
তিনিই তাহাদের অপেক্ষা সতাপথে অধিক অগ্রদব। 

দার্শনিক পণ্ডিতগণ বলেন, ভরষ্টা ও দৃশ্ত পৃথক হইলেও বগ্তঃ উহারা 
এক। দুটা জষ্টার চৈতন্তের বিকার বা কপান্তব মান্জ (91785 
1198187) )। প্রকুতিসিদ্ধ অধ্যাম বশত: আমবা উহাকে শ্বতন্ত্র দেখি বটে, 


৪২৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


কিন্তু ব্ততঃ উহা ও গামি এক পদার্থ। যে বৃক্ষটা তুমি নিঙ্গ চক্ষে দেখিডেছ, 
উহ! তোার ঠৈতন্তের বিকার মাত্র; কিন্তু গ্রারৃতিক বা মায়াজনা অধ্যামবশতঃ 
তুমি উহাকে মন হইতে স্বতর দেখিতেগ। পঞ্েন্তিয়েব মঙ্গাফাদে পতিত 
হইয়া আমরা সকলে এ সংপারে মায়ামুধী। দেন্দন্ত আমরা এপ দেখিতে 
চিরদিন বাধা । 

জগতের যাবতীয় বস্তর এইরূপ শধ্যাস জীবমাঝেরই প্রক্কতিসিদ্ধ। এই 
প্রক্ৃতিনদিদ্ধ অধ্যাসবখতঃ আত্মার মামত্তজ্ঞান খৈশেষিক এবং জগতের 
যাবতীয় পদার্থের জানও উঠ। হইতে ন্বকক্তর। এই প্রকারে আমাদের স্বভাবতঃ 
জান জন্মে, শামি যেমন জগৎ হইতে পৃথক্‌, ব্রহ্ম তেমনি বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্র। 
কিন্তু যথার্থ ভাবিতে গেলে, ব্রদ্ম ও বিশ্ব এক পদার্থ; উহাদের ভিতর কিছু- 
মাত্র গ্রভেদ নাই। অতএব অদ্বৈতবাদই জগতের অমোঘ সত্য । 

যাহা হউক, অধৈতবাদ সত্য হউক বা দ্বৈতবাদ সত্য হউক, হিন্নধর্দের 
প্রকৃত মাহাত্স এই যে, এ ধন্ধ ব্রক্ষকে অস্থৈতভাবে যেমন দেখে, দ্বৈততাবেও 
সেইরূপ দেখে। ধশ্মাত্বা হিন্দু ব্রন্ষকে দ্বৈতভাবে দেখেন বলিয়া তাহার 
দাৰ্বিকরপ বিজু শী ঈশ্বর বৈকুবাসী বা গোলোকবাপী | তিনি ব্রক্মকে অদ্বৈত- 
ভাঁবে দেখেন বলিয়া গন্জে পূর্ণব্রহ্ধ হইয়! [নর্বাণপদপাভই তাহার ধশ্মমাধনার 
চরমফল এবং ইহজীবনে তিনি অপাথভক্তিযোগে তন্সত্বলাভের একান্ত 
প্রশ়্াপী। এখন বুঝি দেখ, যে সকল দ্বৈতবাদী নিরাকারোপাস কগণ 
হিন্দুধর্মকে অসার পৌত্তলিক বলিয়া অন্তরের সহিত ঘ্বণ। করে, উহ্াগা কি ইঞ্ঠার 
মহ্বোচ্চ ও স্বর্গীয় ভাব বুঝিতে সক্ষম ? 


সাকার ও নির'কার উপাসনা । 


পৃথিবীতে এখন ছুই প্রকার উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে 
ৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম নিরাকারোপালক এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু সাঁকারোপাপক। 
প্রথমোক্তের ঈশ্বরের কোনরূপ প্রতিৃত্তি নির্দাপ ন। করিয়! মুখেব কথায় তাহার 
উপাসনা করেন, আর শেষোঞ্ধেরা তার মুর্তি নিন্মাণ করিয়া নৈবেদ্যাদি 
প্রদান পূর্বক তাহার পূজ। করেন। 


সাকার ও নিরাকার উপাসনা । ৪২৫ 


এখন এট ছুই উপাপনাপদ্ধতির গুণাগুণ বিচার কবিবার পূর্ধে উপাদনার 
প্রধান উদ্দে কি, ইহ! দ্বারা কি ২ মহোপকার সাধিত হয়, চাপ্ধষয়ে কিঞ্চিৎ 
আলোচন। কর। উচিত। 

প্রধানত: উপাসনার চাবিটী মুখা উদ্দেশ্টা আছে, যথা ১ 

(১) ঈশ্ববের গুণকীর্ত'। | 

(২) ঈশ্বরের নিকট কতজ্ঞতাগ্রকাশ। 

(৩) শাত্ব। ও মনের উন্নতিসাধন। 

(8) সমাজবন্ধান। 

প্রথমতঃ ॥ ঈশ্ববেব গুণানু কীর্তশব উদ্দেঠ কি? কাটাণুকীট মানবের 
কি স।ধা, যেতিনি ভগবানের গুণ!গকীর্তন কারবেন? তবে কেন সকলে 
তাহার এত স্তবস্তাতি কবে? ধাহাকে আন্তরিক ভক্কি করা যায়, তাহার 
গুণান্কীর্ভন ন। করিয়। খাট] যাঘনা। ভক্ষি হজে গণাহকীর্ন স্বতঃ 
াইসে। গ্রণাঙ্গকীর্কন করিবার »ন্য সকলে ভগবানের উপাসনা, স্তব, স্বত্ি ও 
পৃঞ্জাকরে। আবার ওকুবব এক নামে ডাকি সন্ধ্ট হন না। তিনি সহশ্রবার 
সহ নামে তাহাকে ডাকিতে থাকেন কি বলিয়। 9 €্মন কবিয়া ভগবান্‌কে 
ডাকিতে হইবে, তা51 আমণ। জানি ন। বপিয়া পর্বশাঙ্গ যে পথ দেখাইম! দেয়, 
তাহাই আমরা চিরদিন অন্থসবণ করি । 

কেহ ২ মনে করেন, যেমন একজন নিক্ষের প্রশংস। শুদিলে হর্যোৎফুল্প 
হইয়া চাটুকারের প্রতি সদন হয়, ঈশ্বর বুঝি, উপাসকের মুখে নিজের গুপানুবাদ 
শ্রবণে তাহার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করত নান। বিপদ আপদ হইতে উদ্ধার 
করিবেন ও নানাস্থথে স্থধী কামবেন। ধাহাবা এই ভাবিষ। ঈশ্ববের উপাসন। 
করিবেন, তাহার পদে ২ বঞ্চিত হইবেন । 

এস্বলে একজন বিজ্ঞানবিং পণ্ডিত বলিধেন, ঘখন এ সংসার অখগ্তনীন ও 
অপরিবর্তনঙগীল নিয়মাবলি ত্বাব। পরিচালিত, তখন ঈশ্বরের গুণানৃকীর্তণ বা 
গুবস্ততি করিবার 1ক প্রয়োজন? যখন তিনি সংসারে সাক্ষীগোপালমান্র, 
তখন তাহাকে ডাকাও মিছে । আর যদি তাহার গুণগান করিতে হচ্ছ! 
হয়) সামান্ত কথায় গুণান্বাদ করিবার কি প্রয়োজন? প্রকৃতিজগতে তাহাকে 
যথার্থভাবে অন্বেষণ কর, বিজ্ঞানাদি পাঠ করিয় তাঁহার অনস্ত মহিমা ও 

৫৪ 


৪২৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম 


মাহাত্ম্য বুঝিতে চেষ্টা কর, ইহাই তোমার যথার্থ ঈশ্বরোপাসন।। তীহার মতে 
প্[০ আ6৪ চ0 4১0860100 ড079005 609 0688 (000 60 0০৫, 


"একখানি শারীরস্থানবিষ্ভাবিষয়ক পুস্তক লেখাই ঈশ্বরের যথার্থ 
স্বতিবাদ।” এই প্রকারে তিনি সাধারণগ্রচপিত উপাদনাপদ্ধতির উপর 
উপহাস করিয়া থাকেন। 


ধিনি ধাহাই বলুন না কেন, মানব এ সংসারে যেরূপ দুর্বল ও অসহায় এবং 
তাহার চতুর্দিকে বিপদরাশি অন্ক্ষণ যেরূপ ঘনীভূত হইতেছে, তাহাতে 
দীনবন্ধু ঈশ্বরকে বা দযাল হবিকে প্রাণ ভরিয়া ডাক] বাতীত তাহার উপায়াস্তর 
নাই। এজন্য সকলেই জানেন, তিনি নিজের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের উপাসনা 
করেন বা দেবতার্দিগের আরাধনা করেন। 


এস্থলে যিনি ভগবানের পরমভক্ত সাধক, তিনি বলিবেন, তাহাকে কি 
বলিয়। ভাকিতে হইবে, তাহা ত শামি জানি না । আমিষে সামান্ত কথায় 
ডাকি, তাহাতে তিনি প্রনন্ন হউন, আর ন। হউন, আমি ত চিরদিনই তাহাকে 
ডাকিব। ভবপাবাবারে তিনিই সকলের কাগ্ডারী | ঈশ্বরকে ডাক, আর 
ম। কালীকে ডাক, প্রাণভরে একান্তমনে যে নাম ধরিয়া ডাঁকিবে, সেই 
পর্র্ষকে ডাক| হইবে এবং তিনি তোমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন। সেই 
সর্বমঙ্গলা কোন্‌ দিক দিয়া তোমার মঙ্গল কগিবেন, তাহা ও তুমি জান না। 
তুমি ক্দাচ সেই ইচ্ছাময়ীর হচ্ছা ভেদ করিতে পার না। কেবল তাহাকে 
প্রাণভরে ডাকিতে থাক, ডাকিলেই তোমার সর্বদিকে মঙ্গল হইবে। 
দ্বিতীয়তঃ । হৃদয়ের রুতজ্ঞতাপ্রকাশ উপাসনার এক প্রধান উদ্ধেী। 
ংসারের নিয়ম এই, ধাহার নিকট আমরা কোনরূপ মহোপকার পাই, তাহার 
নিকট আমরা শ্বতঃ কৃতজ্ঞ তাপাশে বদ্ধ থাকি এবং কৃওজ্ঞত। প্রকাশ ন। করিয়। 
থাকিতে পারি না। সংলারে রুতঘ্বের মত পাপিষ্ঠ নরাধম আর নাই। এখন 
দেখ যে পরম কারুণিক পরমেশ্বর বা যে সকপ দেবত! হইতে সংসারের অশেষ 
(ভোগা বস্ব লাভ করিয়া আমর! পরমন্থে কাঁলাতিপাত করি, তাহার ব! 
তাহাদের নিকট আম্এ। কতদুর কৃতজ্ঞতাপাণে আবদ্ধ। মনের যথার্থ কৃতজ্ঞতা 
দেখাইবার জন্ত আমরা তাহার উপাসনা করি বা তাহাদের পৃজার্চন। করি। 


সাকার ও নিরাকার উপাসন! । - ৭২৭ 


এ স্থলে নিরাকারোপানকেরা মনের প্রক্কতামূমানী কত্তকগুগি উৎকৃষ্ট গুণ 
লইয়া নিরাকার ঈশ্বরের নিরাকার মুহ্ঠি নির্মাণ পূর্বক করকগুলি ভক্িবাঞক 
কথায় তাহার উপাসনা করে, আর সাকারোপানূকের নিজ শরাবেব প্রকৃত 
সথযায়ী পৃজ্য দেবতাদিগের মনোভিমত মুস্ি নির্্দাপ পূর্বক নানা উৎকৃষ্ট দুব্যের 
আয়োজন করিয়া অপাব ভক্তির সহিত ইহাদের পুষ্গার্চনা করেন। দেখ 
মকলেই নিজ নিজ মনের কৃতজ্ঞত। গ্র্কাশ করে বটে, কিন্তু যাহার। সামন্ত 
কথা অপেক্ষা কাধ্যতঃ কৃতজ্ঞতা দেখায়, তাহাদের ₹তজ্ঞতাপ্রকাশ অধিক 
প্রশংসনীয় । উপকারী ব্যক্তিকে কথায় ধন্তবাদ দিলে ভাল দেখায়, না অর্থাদি 
দিয় কৃতজ্ঞত। প্রকাশ করিলে ভাগ দেখায়? রাজকন্মচারীকে কথায় তোষামে!দ 
করিলে জধিক প্রপন্প হইবেন, না ভেটাদি দিলে তনি আপক প্রসন্ন হইবেন? 
যদি বল, ঈশ্বর বা! দেবগণ কাহারও কোন গ্রবা নির্জে গ্রহণ করেন না, অপরে 
তাহাদের পরিবর্ডে গ্রহণ করে, তবে নামমাত্র তাহ।দিগকে এ সকল নিখেদন 
করিবার কি প্রয়োজন? যখন পৃজয পুরো হত মহাশয়, বা ব্রাঙ্ষণরূপী নারায়ণ 
তাহা গ্রহণ করেন, তখন তাহ। ঈশ্বরেবই গ্রহণ কব! হইল। এস্থগে দেবতার 
নামে ত্রাঙ্ষণ ঠাকুরকে দিয়া সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ-জাতি আম? রক্ষা 
করি ও সমাজের সেবা করি । 

তৃতীয়তঃ। মনের মাধাত্মসিক উন্নতিসাধন উপ|সনার আর এক মহ 
উদ্দেন্ত। ষেমানব সংসারে চতুর্দিকে অশেষ পাপতাপের মধ্যে অবস্থিত, 
যাহার দুর্বল মন সদা পাপপ্রলোভনে প্রলোভিত এবং বিবিধ জানায় ও 
যন্ত্রণায় গ্রপীড়িত, তিনি মধ্যে মধ্য ঈশ্বরের উপাদন। করিয়া বা ভগবান্‌কে 
ডাকিয়া নিজ মনকে ধন্মধলে বলীয়ান করেন ও সংপারের পাপতাপের যুদ্ধে 
জয়লাভ করিতে চেঞ্র পান। এ বিষয়ে নিরাকারোপাক যতদুর কৃতকার্য 
হন, সাকারোপাসককে তদপেক্ষা অধিক ক্লৃতকাধ্য হইতে দেখা যায়। নিরা- 
কারোগাদনা দ্বারা তক্তি দয়া প্রভৃতি ধরন্প্রবৃত্তিগুপির ধেরূপ উপ্নতি সাধিত 
হয়, সাকারোপানা দ্বার। তদপেক্ষা অধিক ফল লাভ করা যায়। আবার 
ভগবানের অবতাএদদিগের সাংসারিক লালা শ্রধণে সান্বিক ভাবাবলির যেরূপ 
্ৃত্তি হয়, এমন কিছুতে সম্ভব নয়। 

চতুর্ত:। যে লমাজে বসথাস করিয়া মানব এতদূর গাঠ।য় উন্নতি সাধন 


৪২৮ .. বৈজ্ঞানিক হিন্টুধন্্ম। 


করিতে সমথ হণ, সেই সমাঞ্জের বন্ধন উপাসনার আর এক মহৎ উদ্দেশ্য। 
পাচজনে ধশ্মমন্দিরে একত্রিত হইয়া ঈশ্বরের উপাসন| কাঁরলে বেমন দৃষ্টান্ত 
দ্বারা উহাদের মনে, ধর্মভাখ নমাক স্কুরিত হয়, তেমনি এপ পদ্ধতি দ্বারা 
সমস্ত সমাজ ধর্মবন্ধনে প্রুষ্টরপ আবদ্ধ হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যজগতে 
যেস্থলে খুষ্টাদি একেখ্বরবাদী ধর্ম সপ্তাহে সপ্তাহে ম্বদেবকদিগকে গিক্াদিতে 
একত্রিত করত ঈশ্বরে উপাসন। করাইয়। উহাদের মনে ধন্মভাব ্রচ্ফুরিত 
করে, পে স্থপে প্রাচ্জগতে হিন্দু প্রভৃতি াকারবাদী ধর্ম বসবের মধে) মধ্যে 
মন্দিরে পুরোহিত থর! দেবদেবীর পৃজাচ্ট৭। করা সকলের ভক্তি প্রভৃতি 
ধশ্বপ্বৃত্তিগু'ল॥ উৎকর্ষ সাধন করে ও স্বসমাঞ্কে দুটরূপে বন্ধন করে। 
উভয় প্রথার উদ্দেশ্ট এক। সমাঙ্গো্্তির জন্য যে ধন্ম যে প্রথা ভাল 
বিবেচনা করে, সে ধশ্ৰ সেই গ্রথা অংলম্বন করে। তন্মধো মাকারোপানকেগ 
প্রথা অতি সহজ ও ফলদায়ক। 

অনেকে বলিয়া থাকেণ, রীতিমত ঈশ্বরের উপাসন। করিসে তিনি 
আমাদের উপর সন্তুষ্ট হন এবং আমর। ধশ্মপথে অগ্রসর হই; অন্ত এব তাহার 
উপাসন| কস! নকলের একান্ত কণ্তবা। আর ধাহারা ভাবেন, দ্গৎ অখণ্য 
নিয়মতত্ত্রের অধীন, ঈথ্বর আদৌ খামখেয়াল নন, তীহার! বলেন, তাহার 
উপাসন। করিবার কিছুমাত্র গ্রথেজজন নাউ) দিবারাত্রি তাহাব প্রিমকাষ কর 
এবং পাঁচঙ্গনের ভাল কর, ইহাই তোমার শ্রেষ্ট ধশ্মানুষ্ঠান। ইহাতে সামান্ত 
মৌখিক উপাসনা অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়। দেখ, যিনি ভ্তিসন্ধযা 
গায় জপেন, সদ। জপমালা ঠক্‌ঠকান বা প্রত্যহ পাঁচবার নামাজ পড়েন, 
অথচ মনে মনে সদা পরেগ অনিষ্ট চিন্তা করেন, তিনি কেমন ধাশ্মিক? যে 
সঞ্্ানী দিবারাত্রি কামিনীকাঞ্চনের বিষয় ভাবেন, তিনি কি ভও তপস্থী 
নন? 

বিজ্ঞান সকল ধর্টের উপব উপহাল করিয়া বলিবে, ঈশ্বরোপাসন। ব 
দেবার্চনা মমাজের একট! পরম্পরা প্রচলিত পদ্ধতি ব। কাএদ।মান্তর (10:008- 
10)। ইহাতে মনের উপকার হউক বা না হউক, ইহা বার! দমাজ ধর্দবন্ধনে 
প্রকষ্র্ূপ আবদ্ধ হয় মাত্র। এজন্ত সুশিক্ষিত সম্প্রদায় আন্রকাল শক্তিপূর্ববক 
ঈশ্বরোপাসলা ৰা দেবার্চনা করিতে চান না। কিন্তু তাহাদের স্মরণ রাখ। 


সাকার ও স্নিগাকার উপাসনা । ৪২৯ 


কর্তবা, ধেমন লিল বিশ] মত্ল্্ জীবিত থাকে না, মেইকপ ধর্ম বিনা কোন 
সমাজ স্থায়ী হয় না। বিজ্ঞানের কথায় কি আসিয়। যার ? 

পনাতন হিন্দুধধ্ম মনের প্রকৃত উন্নতিলাধনের জন্ত ছুই প্রকার উপানন। 
পদ্ধতি উপদেশ দেয়। যথা £-_ 

(১) সাকার দেবদেবীর পৃজণ। 

(২) নিগুণ ব্রদ্মোপানন1। 

প্রথমটী দ্বিতীয়টির মোঁপান ব। পথদশক। প্রথমে আগ্জীবণ সাকার 
দেবদেবীর পৃ্জাচ্চন। করিয়া নিঙ্জ মনকে স্সমাহিত এ একাগ্র করিতে চেষ্ট। 
পাও, তনে তুমি বহুক্কাল পরে শিঞুণ ক্রদ্মোপাসপার উপযুক্ত হইবে । এক 
পচ্ষে বৃক্ষের শীর্ষদেশে আরোহণ করা যায় না। আস্তে আস্তে ধীরে ধীগে 
যথাক্রমে ধর্দপথে অগ্রদর হইতে হয়। 

কলিকালে জীবাত্মার আধ্যাত্মিক অধংপতন বণতঃ প্রকৃত ব্রন্ষোপালনা 
এখন সকলের পক্ষে ছুঃদাধা । সে জগ্ থে স্থলে খৃঠাদি ধর্ম ব্রদ্ধোপাদনার 
পরিবর্তে মনের প্ররুত্যান্ষায়ী সগ্তগ-নিবাকার ঈশ্বরের উপাপনা বিধিবদ্ধ 
করে, সেলে তোমার শ্রেষ্ট সন।তন হন্দুধর্দা তোমার আর্ছখষ মঙ্গলের জন্য 
বিগুন পরব্রক্ধের স্থানে বা সগ্চণ [নর।কার ঈশ্বরের স্থানে সাকার দেবদেবীর 
পৃ্জা উপদেশ /দ৭ এবং সহ উপায়ে তোমার চঞ্চল মনকে এখাগ্র কারতে 
সাধ্যমত চেষ্ট| পায় ও অনন্ত ওক্তি উদ্দেক করাইয়। ঈশ্বরের তনযত্থ গাতে 
নাহাষা করে। 

হিন্দুরর্শের নিপুণ ব্রন্মোপাননা এ জগতে অস্ুলণীয়। ইহাই লাধনার 
গরাকাষ্ঠা এবং ইহাই এ মংলারে সর্বোৎকৃষ্ট উপাসনাপন্ধতি। ইহার সহিত 
কোন ধন্মের কোণরূপ উপাসনার তুলণ। হইতে পারে না। ইহার সহিত 
তুগনা করিলে আধুশিক সভ্যযুগের নিগাকারোপাসনা সধ্বথ। অগা ও 
অপদার্থ। 

মায়াতীত ও গুণাতীত পররদ্ষ দুই প্রকারে জানা ধায়, স্বর্ূপলক্ষণ ও 
উটস্থ লক্ষণ ঘারা। যখন যোগপিদ্ধ মহাত্মাগণ সমাধিবলে প্রকৃতি মায়াঠুলি 
পরিহার করিয়। সর্থাৎ পঞ্চেজিঘ় ও মনকে মৃলপ্রকৃতিতে লীন করিয়া 
জীবাতম।কে পরমাত্মা্ সংধোর্গিত করেন, তখন তাহার! পরব্রন্ধের স্বরূপ লক্ষণ 


৪৬০ বৈজ্ঞানিক হিন্বধন্ম। 


প্রাপ্ত হন। তাহার! প্রঃতরূপ ক্ক্ষর্শন কেন এবং তীহাদের আত্মায় 
অপিমাদি যোগের মষ্টসিদ্ধি স্ুরিত হয়। তাহারা যোগবলে ত্রিকাগজ, 
সর্বজ্ঞ ও অনন্তশক্তিশালী হন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কলিষুগবর্ধনের সঙ্গে 
এরূপ যোগসাধন ক্রমশঃ হুঃসাধা হইতেছে। সহল্র বৎসর পূর্বে যাহা ছিল, 
এখন তাহা আর নাই। এখন যাহা আছে। সহম্র বংসর পরে তাহাও 
থাকিবে না। ৃ 

আজকাল পরমহংসগণ সাধনবলে পরব্রদ্ষের ৩টস্থ বা বাহ্‌লক্ষণ বুঝিতে 
পারেন। যুগধন্দাস্থনারে যদবধি মানবের তৃতীয় জানচক্ষু অপগত হওয়ায় 
তাহার সহজাত যোগবল হস পাইয়াছে, তদবধি তাহার ব্রন্ধদর্শনক্ষমতাও নষ্ট 
হইয়া গিয়াছে । এখন এ কলিযুগে পরমহংসগণ হঠযোগাদি প্রক্রিয়া গুলি 
অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়সংঘম করত ধ্যানধারপাবলে পরব্র্দে একনিষ্ঠ হইতে 
চেষ্টা পান। ঠাহাগ1 বিবিধ আনন, অগ্রন্তাম, প্রাণায়াধ, ব্রহ্ধমন্ত্র জপ, ধ্যান- 
ধারণ! প্রভৃতি নান। উপায় অবলম্বন করিয়। পৃতাত্মা হন ৪ সদা ব্র্জাননে 
নিমগ্ন থাকেন। কলিযুগে ঠাহারাই প্রত ব্রষ্মোপাসক। 

দুঃখের বিষয়, উপরোক্ত ব্রন্ষোপাসন। আঙ্রকাল গৃহস্থ গরনসাধারণের পক্ষে 
নিতান্ত ছুঃসাধা ও (রুশকর। এজন্য খুষ্টানদিগের ভিতর ঈপাদেব ও 
মুসলমানদিগের ভিতর মহম্মদদেব কলিকালের মানবমনের গ্রন্কত্যনুযায়ী 
মগ্ডণ নিরাকার ঈশ্বরের আরাধনা বিধিবদ্ধ করিয়া দুষ্ধর ব্রদ্ষোপাসনা কথঞ্চিৎ 
সহজ ও কালোচিত করিয়া যান। এ দেশেও রামযোহন রায়প্রমুখ সংস্কারুক- 
গণ কালোচিত ত্রদ্মোপানন। গ্রবর্তিশ করি! ইহাকে কথঞ্িৎ নহজ করিয়া 
গিয়াছেন॥ 

যদি এরূপ ঈশ্বরের উপাসনা সাধারণের পক্ষে সহজ, তবে কেন পৌরাণিক 
হিন্দুধর্ম এরূপ সহজ প্রথ। অবলম্বন করে নাই? যে সনাতন ধন্দ যুগষুগাস্তর 
য্যাপিয়া জগতে গ্রচলিত, যে ধন্ম পূর্বতন যুগের ব্রদ্ষোপাসনার প্রকৃত মন্দ 
বুঝে, সে ধর্ম কি প্রকারে উহার পরিবর্তে নিরাকার ঈশ্বরের এরূপ সামান্ত 
জাগাধনাস় সন্ধষ্ঠ হইতে পারে? ইহাতে কি মনের সকল আকাজ্ষ1 ও ধর্ম 
পিপাসা গ্রক্কতরূপ শান্ত হইতে পারে? ইহাতে কি জনসাধারণ ধর্মপথে 
পশ্চাৎপদ হয় ন।1 এই সকল দেখিয়া শানয়। হিনুধন্মকে আরও সহঞ্জ ও 


সাকার ও নিরাকার উপাসনা । ৪৫১. 


রি 


ফলদায়ক পন্থা! অবলশ্থন করিতে হইয়াছে। তাহাই ইহার সাকার দেবদেবীর 
পৃদ্ার্চনা। 

ইত্ডিপূর্বে অনেক স্থলে উল্লেধ করিয়াছি, মায়াতীত ও গুণাতীত পর. 
দ্ধের পরিবর্তে সগ্ুণ নিরাকার ঈশ্বরের ভঙ্গনা করিলে ঘাড়েগর্ছানে এক 
প্রকার ব্রন্মোপাসন! কর! যায় বটে; কিন্তু ইহাতে প্রকৃত ব্রষ্মোপাদনার 
অবমাননা কর] হয়। কোথায় ইহার প্রধান উপকরণ, যোগপাধন ও 
তপশ্চরণ, আর কোথায় ঈশ্বরোদ্দেণে মুখ হইতে গুটিকয়েক কথা উচ্চারণ মাত্র? 

তাহার সাক্ষ্য দেখ _ 
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আলোক হইতে অন্ধকারে লইয়া যাও, মৃত হইতে অমৃতে লইয়। যাও ইত্যাদি» 


এরূপ কতকগুলি অপার বাক্যপমন্ব্ন ঈশ্বরোদেশে উচ্চারণ করিলে মনের 
কি উন্নতিসাধন হইবে? ইহাতে গ্রেমবাৎসলযাদি সাত্বিক ভাবাবলির কি- 
রূপ ন্ফৃতি হইবে? চঞ্চল মনের যে একা গ্রতা ও বৈরাগালাভ দ্বারা জীবাত্মার 
মহোপকার দাধিত হয়, তাহ। কি এরূপ মুখের সামান্ত উপাসনায় সম্ভব? 
এ সকল কথা যেমন একদিকে মুখ হইতে নিঃস্ত হইতেছে, তেমনি অপর 
দিকে উহার! আকাশে বিলীন হইয়া যাইতেছে । মপের উপর উহাদের কোন 
স্থায়ী কাধ) থাকে ন।। তুমি ন। হয়, অশেষ কারদাকারণ করিম ভক্তি 
পূর্বক এ নকল কথ।| উচ্চারণ করিলে, ভাহাতেই বা আধক কি ফল পাইবে? 
এক্সন্ত গ্রকীততবদ গাঁ হিন্দুধর্ম নকলের মঙ্গলে পন্য অনার নিরাকারোপ।লনাকে 
অধজ্ঞ। করি৷ সাধুনিক ভক্িযোগ প্রক্টিত করে, চঞ্চল মনের একাগ্রতা 
লাভের জন্ত হরিব মোহনমুত্তি মলের পমঞ্ষে ধারণ করে এবং যোগদাধনের 
প্রথম সোপান, জপপ্রাণ।ঘামাধি দেবার্চনায় ভাঁলরূপ উপদেশ দেয়। ইহাতে 
মন ক্রমখঃ একাগ্রত। লা করিতে খাঁকে এবং পরবরদ্ধে একনিষ্ট হয়। 

নিরাকারোপাসনা যে কেবল অপার ও অকিঞিৎ্কপ। তঠা নহে। ইহা 
জনসাধারণের পক্ষে অতীব ক্লেপকর। ষণন তুমি ষখারধরূপে পিরাকার ঈশ্বরের 
রূপ ধ্যান করিতে যাও, তধন তুমি মনোমধো বিরাট শুগ্ত দর্শনে ঝধিতচিন্ 
হইয়া কিংকর্তব/বমূড হইবে, তখন তুমি হাযের খাঠান্ধকার দর্শনে অঠিরচিত্ত 
হইবে । নিরাকার ঈশ্বরকে পাচজনে মনে মনে যে ভাবে ডাকে, তুমিও 


৪৩২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুর । 


সেইরূপ মনে মনে ডাকিতে পার; কিন্ধ তিনি নিরাকার বা অরূপ বলিয় 
তাহার যথার্থ ধ্যান ধারণা করিতে পারিবে না। 

হ্বায়ের গাঢ় ্ন্ধকার দূর করিয়া তোমার মনকে স্থাস্থর করিবার জন্য 
তোমার শ্রেষ্ঠ সনাতন ধর্ম তোমার হৃদয়মন্দিরে হরির মোহনমৃত্তি ব| ম। কালীর 
ভীষণ মৃত্তি স্থাপন করে। তুমিও সেই মুদ্তি দেবমন্দিবে ভক্তিভাবে দর্শন 
করিয়া বা হবদয়মন্দিরে মনে ২ ধা।ন করিয়া! একাগ্রচিত্ত হইতে সতত বত্ববান্‌ 
হও। অতএব মুক্তকঠে স্বীকার করা উচিত, জনসাধারণের স্থবিধার জন্য, 
সমাঞ্জের শেষ মলের জন্য এ ধশ্ম সাকার দেবদেবীর পৃ্াচ্চন। বিধিবদ্ধ 
করিয়াছে । ধন্মসাধনার এমন সহজ ও ন্থগম টপার্ কোন দেশের কোন ধর্শ 
কোন্কালে ভাবিতে পারে নাই। 

নিরাকারোপাসনায় তোমরা কি দেখিতে পাও? কতকগুগি লোক 
বেশভূষ| করিয়! ধর্শমন্দিবে একত্রিত হইয়াছে ও মুখে ঈশ্বরের উপাঁসন। ব! 
নামার্জ করিতেছে । অর্গান বাঞজিতেছে, বিবিঞানেরা বামাকণে ঈশ্ববের 
গান করিতেছে এবং ধর্মযাজক মহাখয় মুখে ধম্মোপদেশ দিতেছেন। আব 
সাকারোপাঁসনায় তোমর1 কি দেখিতে পাও? ধর্মমন্দিবে ঈশ্ববের এক বিগ্রহ 
বা স।কারমূর্তি স্থাপিত হইগাছে । পুরোহিত মাশয় ফোডপে।পচারে উ্াৰ 
পৃজ। করিতেছেন। ধুপধূনা ও দীণ জলিতেছে, ঘণ্টা ও বাগ্য বাজিজেছে, 
মঙ্জলারতি হইতেছে, বাল কগণ আনন্দে নৃত্য ৯রিতেছে ও মহিগাগণ সতৃষ্ণনয়নে 
দেখিঠেছে। বড়ই ধুমধাম ব্যাপার! সকলই এ জগতে মনোরম ও স্বদয়গ্রাহী। 
সে দৃষ্ঠ দেখিলে কাহার না মন আনন্দসলিলে ও তক্তিরসে জাপ্লুত হইবে? 

সাকার মুর্তিপূজনে হিন্দুধর্মের গু রহস্ত আরও বিশদভাবে ব্যাথান কর! 
আবশ্তক। মানবমন এতদূর অসম্পূর্ণ যে, ইহার দ্বাগগ্বক্প পঞ্চেজ্িরের সাহাধ/ 
ব্যতীত ইহা কোন বিষয় ভালরূপ উপলব্ধি করিতে পারে ন1। যাহা তুমি 
চক্ষে দর্শন কর, তাহার অঙ্কন মানসপটে ভালরূপ পতিত হয় এবং তাহা তুমি 
ভালরূপ উপপান্ধ কর। যাহা তুমি চক্ষে দেখিতে পা? না, উহার বিষয় শিক্ষ। 
করিয়া ও শিক্ষান্থ্যায়ী ভাবিয়া চিন্তয়। উহার একপ্রকার মনগড়। রূপ ঠিক 
করিতে পার; কিন্তু তাহা অসম্পূর্ণ ও অতৃপ্ভিকব। মসম্পূণ মনকে সম্পূর্ণ ₹ 
আয়ত্ব করিবার জন্ক প্রতে)ক বিষণ্নকে পঞ্চেক্দ্িয়ের বিষয়ীভূত করা আবশ্বক। 


সাকার ও নিরাকার উপাসনা । ৪৩ং 


ভূমণ্ুলের সমাক্‌ জানলাভের জন্ত ছাত্রগণ কেন ভূচিত্রাবলি দর্শন করিয়' 
ভুগোল পাঠ করে? যেমন হুবিশাল ভূমগ্ডল সামান্য মানচিত্রে অস্কিত হইলে, 
উহা সকলের প্রঞ্তরূপ আয়ত্ত হয়; সেইরূপ অনন্ত ত্রদ্মকে সশীম আকারে 
ব| মানবাকারে পরিণত করিয়া দেখিলে ও ভাবিলে তিনিও অতি সহজে 
আমাদের অসম্পূর্ণ মনের সম্যক আয়ত্ব হইবেন। সত্য বটে, শিক্ষান্্যাী 
ন্ুচিত্তন ও অভ্যালবশতঃ তুমি ঈশ্বরকে নিরাকার মনের প্ররতি অস্থসারে 
নিরাকার ভাবে ভাবিতে ও ডাঁকিতে শিক্ষা কর; কিন্তু এরূপ অসম্পূর্ণ ভাবে 
ঈশ্বর ভাবনা করিয়া আমর! আদৌ তৃষ্তিবোধ করি ন| এবং আমাদের মন 
অক্তার্থ হইয়। ধাকে। 

যদ্দি অনস্ত ব্রক্মকে যথার্থভাবে ভাবিতে ইচ্ছ। কর, যে অনস্ত বিশ্ব তাঙার 
বিরাট রূপ, যাহাতে তিনি সদা দেদীপ্যমান, সেই অনন্ত বিশ্বকে ভাব! উচিত । 
যে অনন্ত মহাঁশক্ির মহালীপায় এই অনন্ত বিশ্বের অনন্ত ব্যাপার ঘটিতেছে, 
সেই মহাশক্তিকে, সেই ম| জগদস্থাকে যদি ভাবিতে চাহ, তবে অনস্তবৈচিত্রা- 
বিশিষ্ট অনস্তগ্ণে।দ্‌ভা,সত অনস্ভবিশ্বকে দেখ। উচিত। অনস্তবিশ্ব লইয়। 
জাম।দের ক্ষুদ্র বুদ্ধিকি করিতে পারে? ইহ! যদি বিশ্বফে ভাবিতে যায়, ইহ! 
পদে ২ বিঘূর্ণিত হইবে। তবে অনন্ত ব্র্বাণ্ডের কথ! ছাড়িয়া দেও। এখন 
ইহার একথণ্ড লইয়। ব্রচ্মকে ভাবিয়া দেখ। ইহাতে আমাদের মন তুস্থির 
হইবে এবং হর্যোগ্রেক হইবে। 

যে অঙ্জন শ্রীক্ণের বিরাট্‌ রূপ দর্শন করিয়া স্তস্তিত ও ব্যথিতচিত্ব হন, 
তিনিই আবার তাহার সৌম্য শান্ত মানব রূপ দেখিয়া স্ষ্থির হন। - 


দৃষ্টেদং মানযং রূপং তব সৌমাং জনার্দন 
ইদানী মন্মি সংবৃত্বঃ সচেতঃ প্রকৃতিং গতঃ। 
(গীতা) 


“হে জনার্দন! এক্ষণে তোমার প্রশাস্ত মানবরপ দর্শন করিয়! সামি 
প্রক্কতিস্থ ও প্রশান্তচিত্ত হইলাম।” স্থতরাং নিগুণ ত্রহ্মকে গণ মানবরূণপে 
ভাব! উচিত এবং হিন্দুধর্ম সাকারমুর্তিপুজন বিধিবদ্ধ করিয়া! আমাদিগকে 
একট। জসায় পথ দেখার নাই। 

৫ 


৪৩৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


যেমন বিষ্ঠালয়ের একজন ছাত্র ভূমগুলেব মানচিত্র দর্শনে ইহার জান 
সম্যক আমত্ত করে, সেইরূপ যিনি ব্রন্মের পরম ভক্ত, তিনি অনন্ত ব্রন্ধকে স্বীয় 
ত্র বুদ্ধির সম্যক্‌ আয়ত্ত করিবার জনা তাহাকে স্বমূর্তিতে গঠিত করিবেন এবং 
নিজ মনের সস্তোষার্থ বিশ্বলংসার অন্বেষণ করিয়! সেই মুর্িকে মনোভিমত 
আভরণে ভূষিত করিবেন। এজন্য তাহার ভগবান পাল্পপলাণলোচন, শহ্খচক্র- 
গদদাপন্ুধারী শ্ীবিষু। ব্রন্ষে মনের একান্ত ভক্তি দেখাইবার জন্ত তিনি সেই 
রহ্ষমুর্তির শ্রীচরণকমলে পুষ্পাঞ্জলি গ্রদানপূর্ববক সাষ্াঞ্জে গ্রণত হইবেন এবং 
নিজ দেহ বিলুষ্টিত করিবেন। এই খ্রকারে তিনি পরত্রন্ষের প্রতি মনের, 
আন্তরিক ভক্তি দেখাইয়া থাকেন। অভএস তাহাব প্রতি প্রগাঢ় ভক্কি 
দেখাইবার জন্য সাকারমুর্তিপূজন একান্ত 'আবশ্ুক | 

ওহে হ্শিক্ষিত পাঠক! এখনও যি সোমার একপ সংক্ষাব মনে বদ্ধমূল 
থাকে যে, নাকারোপাসন। অপেক্ষা নিরাকাবোপাসন। সর্াংশে শ্রেষ্ঠ, তথাঁচ 
্বধর্শের সাকারোপাসনাকে অবজ্ঞ। করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই। মনে 
স্থরনিশ্চয় করিধ়া রাখ, ্বধন্দপ্রতি্িত সাকাব দেবদেবীর পৃজার মূলে সেই 
সতা সনাতন, দিত্য নিরঞুন পরক্রদ্মের উপাদন| ব| নিবাকার ঈশ্বরের আরাধনা 
ভালরূপ নিহিত আছে । যধন একজন হিন্দু দেবমৃষ্ঠি নিম্মীণ করিয়। যোড়শো- 
পচারে উহার পুজা করেন, তখন তিনি সেই জড়মুর্তিতে এশীশক্তি ক্লন। করিয়। 
উহাতে হুরিহরাদিরূপবিশিষ্ট ঈশ্বরের প্রাণপ্রতিষ্ট। ও আবাহন করত উহাকে 
পৃরণক্রক্ষদনাতন ভাবিয়া! পূজা করেন। সত্য বটে, সেই জড়মুর্ত তাহার 
চর্শচক্ষের বিষয্বীভূত্ত, কিন্তু তিনি হ্বহদপন্মে বিশ্বাসাম্যায়ী পরব্রদ্মের রূপ 
সন্ধর্শন করত তদীয় পাদপন্সে পুষ্পাঞ্পি দেন! এস্কলে তিনি নিজের অসম্পূর্ণ 
. অনের প্রবোধের জন্য নিপুণ পরক্রদ্মের একটা সঞ্ুণ স্থুলরূপ কল্পন| করিছা 
. তাহাকে ইন্রিয়গ্রাহ্হ করত অপার ভক্তি ভাবে পুজ। করেন । এই গ্রকারে 
অনন্য ভক্তির সহিত ত্রহ্মমূর্তির পৃক্জ। করিয়| তিনি অশেষ শ্রেয়োলাভ করেন। 

শান্ত্রমতে দেবদেবীর পুজা দ্বিবিধ, বাহিক ও মানপিক। যখন একজন 
হিন্দু প্রীকৃষের মূর্তি সম্মুখে রাখিয়! উহার পাদপদ্মে গুপ্পাঞ্জুলি দেন, তখন তিনি 
স্ুল দেবমুর্তির বাহক পু্জ! করেন বটে, কিন্তু সেই সময়েই আবার তিনি মনে|: , 
মধ্যে কৃষ্ণরূপধারী ভগবানের শ্রীচরণকমলে ভক্ষিরপ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া হার 


সাকার ও নিরাকার উপাসন।। ৪৩ 


গ্রকৃত মানসিক পুজা করিতে থাকেন। যখন তিশি দেবমূর্তিগ সমক্ষে গললগী 
কতবাসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন, তখন তিনি নিজ মনোমন্দিরপ্রতিষ্িত ঈশ্বরে, 
সমক্ষে বার্থ ভক্তিভাবে প্রণত হন। 

মৃন্মমী বা পাষাণমদী দেবমুর্তি লইয়] পদ্য অধ্ধযদানে পূজা করার মাম 
বাহক পুজা; আর কোনরূপ দেবমূর্ধি না লইয়া মনোমন্দিরে তাহার মুগ্তি 
স্থাপন পূর্বক ধ্যান ধারণাবলে পৃর্জা করার নাম মানপিক পুজা । ইহাতে 
বাহিক কোন ভ্রবোর আয়োজন করিতে হয় না। ইহাতে পুণ্পের পরিবর্তে 
অনন্ত বিশ্বাপ এবং চন্দনের পরিবর্ধে অনন্যভক্তি ঢালিয়! দিতে হয়। ঘাহা 
হউক, উভয় প্রকার পৃজাপদ্ধতিতে সমান ফল পাওয়। যায়। 

হিশুধর্্ পৃজ/ দেবদেবীকে অপার ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে 
বলে। 


জানুভ্যাঞ্চ তথ। পদ্কযাং পাণিভামুরষ। ধিয়া 
শিরসাবচসা দৃষ্্ গ্রণামোহষ্টাজ ঈরাতঃ | 


"জা হৃঘয়, পদঘয়, হস্তঘ়, বঙ্ষন্থল, মন, শির, বাঁক ও দর্শনশক্তি হার! 
যে প্রণাম করা যায়, তাহার নাম সাষ্টাঙ্গ প্রণাম । হাটু গাড়িমা, হাত প1 
গুটাইরা মন্তক ও বুক মাটিতে মিশাইয়া। চক্ষু ও মনকে নত করিয়া এবং 
কথায় অশেষ নম্রতা দেখাইঘ! যে প্রণাম করা যায়, তাহাকে সাষ্টাজ প্রপাম 
বলে,” এতদূর ভক্ষিভাবে ওগবানকে সাষ্া্গে প্রণাম করিতে কোন দেশের 
কোন ধর্ধ কোন কালে শিখায় নাই। এমন ঈশ্বরভক্কির পরাঁকাষ্ঠ। 
কোনধন্ম এক্জগতে দেখাইতে পারে নাহ। 

তুমি আপার ভক্তিপূর্বক যে দ্রবা দিয়! দেবমুর্তির পুজা করিবে, ভক্তবৎসল 
হরি তাহাই সাদরে গ্রহণ করিবেন । এস্থলে বহুমূল্য ভরবে)? আয়োজন চাই 
না, চাই কেবল হ্বদয়েহ অনন্ত ভক্তি, গনন্ত বিশ্বান ও এপন্ত গ্রেম। দেখ? 
থে গ্রীক ছুর্যোধন প্রদত্ত পলা ভোঙ্গন করি৷ হৃপ্টি হন নাই, তিনি কিনা 
বিছুরের ক্ষুদকুড়া৷ থাইয়া অশেম্প রূপে পরিতৃপ্ত হন। ভপবাণলর নিকট 
ধনবান ও নিধন, ক্রোড়পতি৪ কাঙ্গাল সকলই লমান। 
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ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন :-_ 
পৰরং পুপং ফলং তোয়ং যে মে ভক্তা। গ্রযচ্ছতি। 
তদহং ভঙ্জ্যপন্ৃত মস্তি প্রষতাত্মনঃ। 
(গীতা )। 

"যে সেবক অশেষ ভক্কিভাবে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল যাহ! কিছু 
গরদথান করে, আমি সেই পরমভক্তের প্রদত্ত ভ্রবা সাদরে গ্রহণ করি।” ঈশ্বর 
্বযং কিছু গ্রহণ করেন ন| সত্য, কিন্তু যখন তাহার কষ জীব উহ! সেষন করে, 
তখন ভাব! উচিত, তাহারই সেবণ কর| হইল । 

ভগবান শ্রীক্চ বলেন £__ 

মধ্যাবেশ্য মনে! যে মাং নিত্যযুক্ত1 উপাসতে 

শরদ্ধয়া পরয়োপেত। স্কে মে যুক্ততম! মতা; । 

(গীতা) 

প্ধাহার! অপার ভক্তি ও শ্রস্ধাপূর্বক আমাডে মননংযোগ করিয়। নিত্য 
উপাপনা করেন, তাহার আমার পরম ভক্ত ও তাহারা শ্রেষ্ঠ যোগীগ। 
অতএব ধাহারা অশেষ তক্তিপূর্ব্বক নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা! করেন ব। 
সাকার দেবদেবীর পুজার্চন। করেন, সকলেই ভগবানের পরমন্তক্ত সেবক) 
ইহাতে বুঝা উচিত, সাকার ও নিরাকাণ উপাসনা কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। 
সকলেই এক গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইলেও ভিন্ন ২ পথ 
অবলম্বন করে মাত্র। 

তগবান্‌ শ্রীকফ বলেন :-_ 

সতভং কীর্তয়ন্তে মাং যতত্তন্চ দৃঢত্রভা: 

নম্তনুশ্চ মাং ভক্যা নিত্যযুক্তা উপালতে (নীতা) 
*গাহার। এক মনে ও এক ধ্যানে অশেষ বনবপূর্বক আমার গুণকীর্তন করেন 
ও ভক্তিভাবে সদ] নমস্কার করেন, তাহারা আমাতে একনিষ্ঠ ও একাগ্র হইয়া 
আমার উপাসন| করেম।” অতএব বিবিধ বিজানশান্ত্র অঙ্সীলন করিতে ২ 
প্র্কতিজগতে ঈশ্বরের অপার মহিমা ও মাহাত্থয [রুঝিয়া তাহার অশেষ গুণ 
কীর্তন কর অথবা! শান্ত্ো্সিখিত তাহার অপার লীল! বণ করিতে ২ অশেষ 


হিন্দুধর্শ্বের দেবদেবী। ৪৩৭ 


উক্তিভাবে তাহাকে অনুক্ষণ ডাকিতে থাক, যেমন করিয়। তাহাকে ভাক পা 
কেন বা শ্বরণ কর না কেন, তাহাই তোমার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট উপাসন]। 

এতকাল হিন্দুসমাজে নিগুণ ব্রস্ষোপাসনা এবং সাকার দেবদেবী4 
মানদিক ও বাহিক পুজ। প্রবপ্তিত ছিল। আজকাল কোন ২ গুশিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের ডিতর একেস্বরবাদীদিগের অন্করণে সগুণ নিরাকার ঈশ্বরের 
উপাঁপন। প্রবর্তিত হইতেছে। তাহারা হিন্দুদর্শন ও হিন্দুধশ্মের মহোচ্চ স্বর্গীয় 
ভাৰ বুঝিতে ন| পারিয়। শ্নেচ্ছধণ্মের প্রগংস। করিত উপরোক্ত পদ্ধতি 
অবলম্বন করিতেছে। 

পরিশেষে বকচব্য, ঈশ্বরের নিরাকারোপাসনা কর বা সাকারোপাননা 
কর, তাহ!কে অন্তরের সহিত অপার ভক্ত ও শ্রদ্ধা পূর্বক ডাকিতে থাক, 
ইহাতেই তোমার সামান্য উপাসনা সার্থ+ হইবে এবং তুমিও ধর্মপথে অগ্রসর 
হইবে৷ ধিনি সামান্ত স্বার্থসিদ্ধির জন্ত ভগবানকে ভাকিবেন, তাহার স্বার্থ সিদ্ধ 
হইবে না। তাহাকে নিংস্বার্থভাঁবে ডাকাই শ্রেয়। 


হিন্দুধন্মের দেবদেবী *. 


দেবদেবী কতদুর সত্য? 


হিন্বধন্থে একবন্ষ ব। একেশ্বর আছেন, আবাব পাঁণ। দেবদেবী ৪ আছেন। 
বেদে তেত্রিশ, পুরাণে তেত্রিশ কোটী দেবতা! দেখা ঘায়। বলি, ইহারা কি 
কবির কল্পনা, না সত্য সত্যই দেবলেকে আছেন? অসভ্যযুগে কল্পনাপ্রিয় 
জশিক্ষিত মানব যেসকল দেবতায় বিশ্বাস করিত, ইহারা কি সেই অসভ্য 
যুগের কুসংস্কার, না সত্য সত্যই হুঙ্মজগৎ্ ব। ম্বগ হইতে এ জগৎ 
চালাইতেছেন? 

সভ্যদেশমাত্রেই স্থশিক্ষিত একেশ্বরবাদী আঙ্গকাল পুরাকাঁলের দেব 
দেবীকে সর্ব! কারনিক বলিম। উড়ান। তাহার করব খিশ্বান। একমাত্র 
ঈশ্বরই জগতের ত্রষ্ঠা ও পাতা এবং তিনিই আমাদের যাবতীয় হৃখঃখের 
একমাত্র নিয়ন্ত| | কিন্তু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতবর ঈশ্বর ও দেবতা! কিছুই মানেন 
না) তিনি সকলকে এক খাদে গাড়েন। তিনি বেশ জানেন, যাহা ইন্দিযের 
অঙ্গোটর, তাহার আদৌ অন্থিত্ব নাই, তাহা আকাশবুন্থমের স্থায় সর্বৈব 
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অলীক। অঠএব দেবশার তিনি কি প্রকারে বিশ্বা করিবেন? পুরাকানে 
যখন দমগ্র মেদ্িনী অঞ্জনাপ্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল তখন লোকে দেবতা 
বিশ্বাম করিত। এখন কোন্‌ স্থশিক্ষিত উচছাদিগকে সতা বলিয়া মার্নিবে? 

এস্থলে একেশ্বরবাদী ও বৈজ্ঞানক পঞ্ডিতদিগের কথার কর্ণপাত করিলে 
চলিবে না। এ বিষয়ে ধণ্মশাস্ত্রেধ আদেশ শিরোধার্ধ্য কর! উচিত। যে 
নকল শান্্ যোগেশ্বরপ্রকটিত, উহাদের কথাই শুন! উচিত। ষাহারা যোগ- 
বলে সমাধিস্থ হয়! হক্্রঙ্গগংস্থ দেপগণকে দিবাচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, 
তাহাদের কথায় কর্ণপাত কর উাচত। তাহার। তালরূপ জানেন, দেবগণ 
মহেন্্রাদি শুক্র দেবলোকে কিরূপে বিগ্তমান আছেন । 

কলিযুগে জীবাত্মার অধঃপতন ও স্কলক্জগতের স্ষুলত্বর্ধনবশতঃ এখন 
আমর! দেবগণকে চর্মচক্ষে দেখিতে পাই না এবং দৈববাণীও কর্ণে শুনিতে 
পাই না। 

ভগবান্‌ শ্রীরু্চ বলেন :-- 

ন তু মাং শকাসে তরষ্ট মনেনৈব চক্ষৃষা 
পিব্যং ধধামি তে চক্ষুঃ প্তমে যোগমৈশ্বরম্। (গীতা ) 

"তুমি আমাকে এই চর্চ্ষে দেখিতে পাইবে না) সেজন্ত আমি তোমায় 
দিব্যচক্ষু দিছি ( এই দিব্যচক্ষু পুধাকালীন মন্ুপুত্রগণের তৃতীয় নয়ন) | এই 
দিব্যচক্ষে তুমি আমার শ্বরিক যোগ সনর্পন কর, (অর্থাৎ) আমি কি 
গ্রকারে দংসারের প্রতে)ক পদারে সংযুক্ত ও জড়িত হইয়। সর্ব্জ বিরাজমান, 
তাহা ভালরূপ দেখ।” বন্ততঃ এ কলিধুগে দেবগনকে টম্মচক্ষে দেখা যায় না 
বলিয়া কি শাস্ত্রের কথ! অমান্য করিতে হইবে? 

আধ্যাজ্মবিজ্ঞান চিরদিন উপদেশ দেয়। এই প্রত্যক্ষপরিনৃণ্ঠমান সুল 
জগতের যুগে সুক্ষ জগৎ বর্তমান এবং এ জগৎ অনস্থন্ত সক্্ জগতের সহিত 
ঘনিঈ সম্রবে সপ্দ্ধ। আমর। যাহাকে স্বর্গ ভাব, গাহাই এই সকল সুক্্ম জগৎ 
এবং দেবগণ তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। তাহার! স্বগ হইতে এ জগতের 
যাবভীয় ব্যাপার অতি হ্ট'রুবপে, অতি শুশৃঙ্থলতার সহিত অলৌকিক 
নিযমতস্ত্রের অধীন হইয়া পরিচালন করিতেছেন । তাহার! মায়াতীত পর- 
ধঙ্গের চিৎশক্কির উপাধি বা প্রকাশক এবং তাহার আজ্ঞাবহ দাল। 


হিন্দুধর্মের দেবদেবী । ৭৪৯ 


দিকৃ্পালগণ, লোকপালগণ, গ্রহাধিষ্ঠাতব ও উন্জিগাধিষ্ঠাত দেবগণ প্রভৃতি 
অনংখা দেবতা আছেন। যেসকল নৈপর্গিক আড়ণন্তি আমাদের চতুর্দিকে 
লীলাময় সংসা রক্ষেত্ে অনন্ত লীলা প্রদর্শন করিতেছে, উাদেবও অধিষ্ঠ।তৃ 
দেবতা আছেন। এই সকল দেবগণ পররক্ধ প্রতিষ্ঠিত সর্বজনীন নিয়মানগলারে 
চালিত হইয়া একই উদ্দেস্ত সাধন করত জগতে বিশ্বজনীন সাঁমপরস্ত ও 
রুশৃঙ্ঘলতা স্থাপন করিয়াছেন । ইহার! কর্শফলানসাবে আমাদের সুখছুঃখের 
নিয়স্ত। এবং আপিদৈবিক বিপদআপদের বিধাত!। 

দেবগণকে চর্ম্চক্ষে দেখা যায় না বলিয়া উহ্থাদিণকে অবিশ্বাস করিবার 
কিছুমাত্র কারণ নাই । বক্ধাণ্জের যাবনীয় ব্যাপাব এতদ্‌র গৃভাতিগৃঢ ষে, 
উহ্থাদিগকে একেশ্বরের কার্ধা মনে কবঃ অথবা নানা দেবতার কার্ধ) মনে 
কর, মনের একটা প্রবোধ মাত্র, কিন্ধ কিছুতে পরুত রহস্য মীমাংস1! করিতে 
পারিবে না। সে স্থলে একেশ্বরবাদী হও বা বহ্বীশ্বববাদী হও একই কথা। 
তবে মায়াতীত গুণাতীত পররদ্ধ এ মায়াজগতে নানা মায়ারূপী দেবগণ ছার! 
সকল কার্ধয করাইতেছেন, এ কথাগ অবিশ্বাস করিবার কিনুমান্র 
কারণ নাই | " 

হিন্দুশান্্ে যে সকল দেবভাব উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে দেখা যায় - প্রথমতঃ 
পূর্ব পূর্ব মন্স্তরে যে সকল দেহরূণী অযোনিসন্তব মন্থপুত্রগণ জগতে বিচরণ 
করিয়া যান 'এবং ধাহার1 শাপ্রষ্ট হইয়া আধুনিক মানরকপে দেখা দেন। 

দ্বিতীয়তঃ | মায়াময় মানবমনের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পগ্ব্রক্মকে ভাবিবার 
জন্ত তাহার নানা মায়াময় কপ দেখান হয়। 

তৃতীয়ত: । তাহার সাত্বিক কপের দশ অবতার এবং তীহাব খাস্যাশক্কি 
মহামায়ার দশ মহাবিছ্য। | 

চতুর্থতঃ। ধন্মাত্ব! হিন্দু আপনাকে চিরদিন দেবমগুলীতে পরিবৃত জান 
করেন। তাহার নিকট চক্র, হুর্যা, অগ্রি, বাশ সাগর, নদী, পর্বত, বৃক্ষ, 
জীবসতস্ত গ্রভূতি অনংখ্য পদার্থ চিরদিন সমধিক পুজা । 

ইহাদিগকে পৃ্গিবার প্রকৃত কারণ কি? বাগুবিক কি এ সকল জড় 
পদার্থের এক এক অধিষ্ঠাত দেবতা আছেন? না এ দকল পদার্থে এশী 
শক্তির পূর্ণ বিকাশ দর্শনে ধশ্মাত্মা। কবিগণ উদ্কা'দগকে দেবতা জ্ঞান করিঘা 


8৪০ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


যান? না উহার অসভ্য যুগে মনে ভীতিসংবলিতবিস্ম্ উৎপাদন করিত 
বলিয়। এখনও উহার! দেবত। জ্ঞানে পুজিত হইতেছে? 

কেহ কেহ বলেন, ভক্তি প্রভৃতি ধর্মপ্রবৃত্তিুলির সম্যক ক্ফুত্তির জন্ু 
নৈষ্টিক হিন্দু আপনাকে দেবমগ্ডলীতে পরিবৃত রাখেন। তাহার নান। গ্রামা 
দেবত! ও গৃহদেবতা আছে। গ্রামেব নানান্থানে শিবমন্দির ও কালীমন্দির 
আছে। গৃহে নারায়ণঞ্জিউ গ্রতিষ্তিত আছে। গ্রামে পঞ্চাননতল।১ 
ফ্ঠীতল!, মন্দাতল! প্রভৃতি সকলই আছে। সকলকেই তিনি অপার ভক্তি” 
ডাবে প্রণাম করিতেছেন । অশ্ব, বট, বেল, তুলনী, মন্স! প্রভৃতি বৃক্ষগুলি, 
গাভী প্রভৃতি জন্কগুলি, গঙ্গ! যমুন! গ্রভৃতি নদীগুলি; হিমালয় বিদ্বযাচল 
গ্রভৃতি পর্বতগুলি তাছার নিকট চিরদিন পৃজ্য। চতুর্দিকস্থ নান! দেবদেবী 
এইরূপে চিরদিন তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন এবং তিনিও সকলের প্রতি 
প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন পূর্বক নিরাপদে এ নিশ্চিন্ত মনে জীবন অতিবাহিত 
করিতেছেন। 

যখন বিশ্ব ব্রদ্ষের বিরাট রূপ, তখন তিনি এ সকল জড়পদার্ধে ব্রদ্মের 
অস্তিত্ব উপলব্ধি কিয়! উহাদের প্রতি প্রগাচ ভক্কিমান হন। এস্বলে 
এককন একেশ্বরবাদী বলিবেন, দেখ এক অসভ্য সাওতালী আপনাকে 
চতুর্দিকে ভূতপ্রেতাদি দ্বার! পরিবৃত ভাবিয়া সদা জড়জগতের ভয়ে অস্থির 
হয়। ইহ যেমন উহার কুসংস্কার, চতুর্দিকে দেবমগুলী দ্বারা পরিবৃত ভাবাও 
হিন্দুর পক্ষে তেমনি কুসংস্কার। তিনি আরও বলিবেন, অন্তর্ধামী ঈশ্বর 
সর্বত্র বিস্তমান থাকিয়! সকলকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, ইহাই তাহার 
নিখুৎ হুসংস্কার। কিন্তু নবযুগের নববিজ্ঞান তীহার উপর টিটকারী করিয়! 
ঝলিবে, এরূপ ঈশ্বর ভাবনাও মনের দুর্বলতাপরিচায়ক কুসংস্কারমান্্র! এখন 
কাহার ভাবনাকে স্থসংস্কার বল! উচিত, তাহ। পাঠকগণ মীমাংস। করিবেন। 

কেহ কেহ বলেন, যেহিন্দু অতীতের উপর সমধিক আস্থাবান্, তিনি 
পুরাকালের কোন দেবতাকে ত্যাগ করেন নাই। অসভ্য যুগে হউক, সত্য 
যুগে হউক, যে দেবতার পৃজ। দমাজে গ্রচলিত হইয়া শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, 
তাহা তিনি কম্মিন কালে ত]াগ করেন নাই । ঠবদিক সময়ের হুর্ঘা, অগ্নি, 
বাযু। ইজ, বরুগ, যুম। প্মার্তযুগের ব্রহ্ম বিষুঃ মহেশবর, সুর্য) ও গণেশ, পৌরাণিক 


হিন্দুধর্দের দেবদেবী। ন্‌ 


রঃ 


ঘুগের হরগৌরী, সীতারাম, রাধার, মাগঞ্গা দকলকে তিনি মমভাৰে পুজা 
করিতেছেন। এই প্রকারে তাহার দেবগণের মংখ্যা ক্রমশঃ বন্ধিত হইয়া 
আনিয়াছে এবং কলের উপর তিনি সমন্তাবে ভক্তিমান আাছেন। 

আবার কেহ কেহ বলেন, হিন্দুধশ্ম্ের তেত্রিণ কোটী দেবত। প্রকৃতির 
অনন্তত্বজ্ঞাপক | যে হিন্দু অনন্ত বিশ্ব্চ অনন্ত ব্রদ্ষের বিরাট বপ মনে করেন, 
ধিনি অনন্ত বিশ্বের একখণ্ড জড়পদার্থ লইয়। রব্বসূণ্ি নিখ্াণ করত পৃজ! করেন, 
তিনি আবার অনন্ত ব্রদ্ষের অনন্তত্ব সমাক্‌ প্রকাশ করিবার জন্য তাহার তেত্রি 
কোটী সপ্তণ রূপ কল্পন! করিতে বাধা হন। ধিনি ভালরূপ বুঝিতে পারেন 
অনন্ত ত্রহ্ম অনন্ত বিশ্বে অনন্ত রূপে ও অনন্ত শক্তিতে ব্যক্ত, সেই অন্ত ব্রদ্ধকে 
সম্যক বুঝিবার জন্য তিনি কি তাহার তেত্রিশ কোটি রূপ কল্পনা! করিবেন না? 

ধে প্রকৃতি সংসারে গনস্ত রূপে নিজ গুণ ও শক্তি প্রকাশ করে, সকল 
বিষয়ে কেবল অনন্ত টচিব্রয দেখায়, সে প্রকৃতির অধিষ্ঠটতু দেবকে, অনন্ত 
বূপে, অনন্ত গুণে 9 অনন্ত শক্তিতে বিভূষিত না করিয়। কি একটা সামান্ত 
ূর্তি গড়িয়। নিশ্চিন্ত হওয়। যাঁ়? যিনি প্রত ভাবুক ও প্রন্কৃতির যথার্থ 
উপানক, তিনি প্রকৃতির অনন্তত্ব দর্শনে অনন্ত ব্রদ্মের অনস্ত রূপ কল্পনা না 
করিয়! থাকিতে পারেন না। সেক্্ত ধর্মাত্ম। হিন্দু ষে স্থলে মহাশক্কির 
অদ্ভুত বিকাশ দেখেন, সেই স্থলেই দেবতা কল্পন। করিয়া তিনি তজিতাবে 
নিজ মন্তক অবনত করেন; যে স্থলে কোন গুণের অদ্ভুত বিকাশ দেখেন, 
সেই স্থণে দেেবভাব স্বীকার করিয়। তিনি ভ্ক্ষিভাবে নিঞ্জ মন্তক অবনত 
করেন। বাহার! স্প্মঙ্গগৎস্থ দেবগণের অস্ডিত্ববিষয়ে অজ্ঞ, তাহার! স্বধর্থের 
তেত্রিখশকোটী দেবতা সম্বন্ধে উপরোক্ত কারণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। 


দেবদেৰী সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতামত্ত। 


ধাহারা একেস্বরবাদী ও নিরাকারবাদী, তাহারা ত আমাদের অশেষ পুজ্য 

দেবদেবী দেখিয়! অশ্রদ্ধা ও বিদ্রপ করিবেন। তাহার। ভাবেন, এ সকল 

দেবদেবী সর্বথ। অলীক ও কাল্পনিক। হিন্দুঞ্জাতি মূর্থতাবশতঃ এতকাল 

ইহাদিগকে পূজা করিয়! আসিডেছে। তাহার! সমগ্র শাস্ত্র মন্থন করিয়া যে 

সকল মন্তব্য জাহির করেন, তাহা শুনিলে আমাদের কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়। 
৫ 


৬ 


৪৪২ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধর্মা। 


যাহা হউক, এস্বলে তাহাদের ছুই চারি কথা উল্লেখ করিতেছি, পাঠকগণ ক্ষম। 
করিবেন। 

তাহারা বলেন, এই সকল দেবদেবীর উপর বিশ্বাস বহুকাল হইতে হিন্দু- 
মমাজে চলিয়া! আসিতেছে । বৈদিক সময়ের কতকগুলি দেবত। পৌরাণিক 
যুগে বিভিন্ন আকার ধারণ করেন। এই পৌরাণিক যুগে ভক্ত সাধকগণ 
সাধারণসমাজ প্রচলিত উপাম্ক দেবতাদিগের প্রতিমৃত্তি কল্পনা করিয়! 
পৌত্তলিকতার সম্যক্‌ কুর্তি করেন। ব্রশ্থ', বিষ, মহেবর, ছুর্গ|, কালী, সরম্বততী, 
লঙ্গমী, গণেশ, কার্ঠিক প্রভৃতি পৃজ্য দেবদেবীর প্রতিসৃত্তি ক্রমবিকাশে হিন্দু- 
জাতির মানসক্ষেজে উদিত হয়! সাধকগণের হৃদয়ে দেবোদ্দেশে ভক্তি যেরূপ 
ক্ষরিত হইতে থাকে, ভক্তিস্থচক উপাদান লইয়া পুজ্য দেবতাদিগের রূপও 
তেষনি ধীরে ধীরে পরিকল্পিত ও গঠিত হয়। তাহার সাক্ষ্য দেখ, টৈদিক 
যুগের সামাগ্ত পদের অধিষ্ঠাতৃদেব বিষণ পৌরাণিক যুগে শঙ্ঘচক্রগদদা পল্সধারী, 
পদ্মপলাশলোচন চতুতুর্জ দেবতা হইয়া! পরত্রদ্মের সাত্বিকরূপ শ্রীবিষ্ণ হন। 
ইবদিক যুগের পবনরূপী রুদ্রদেব পৌরাণিক যুগে বৃষবাহন পঞ্চানন শিবশস্কররূপ 
ধারণ করিয়া পরব্রন্মের তম্ঃপ্রধান সংহারবর্তা শ্রীমহাদেবে পরিণত হুন। 
সেইরূপ টৈদিক যুগের অন্থা, অন্বালিকা পৌরাণিক যুগে গৌরী ও কালিকায় 
পরিণত হন। 

তাহাদের মতে শত যোজনব্যাপী অভ্রভেদী হিমগিরির যে কৈলানশিখর 
শিবতূমি বলিয়। খ্যাত, সেই পর্বতের আদর্শে শিবমুর্তি পরিকল্পিত । এ পর্বত 
সতত বরফাবুত, এঞ্জন্ত মছাদেব শ্বেতকায়) ইহার কঠদেশ নতত সঞ্চরমাণ 
জলধরপটলসংযোগে নিরন্তর নিঝিড় নীলিমায় আবৃত, এজন্য তিনি নীলক%। 
ইহার শিখরদেশ স্ত,পীককত বরফরাশি দ্বারা স্তরে স্তরে আবৃত, এজন্ত তিনি 
জটামৌলি। কোন ভাবপ্রধান কবি ইহার শিখরোপরি চন্ত্রদেবকে দিয়! 
, তাহার শশিশৌলি আখ্য। প্রদান করেন। হিমান্রিব মন্তকোপরি গঙ্গাদেবী 
বহমানা, এজন্ড তিনি এ নদী মন্তকে ধারণ করেন। পুরাকাঁলে পাশ্ুপত 
প্রভৃতি ধন্ধাস্থ। শৈবগণ নিৰৃত্তি মার্গে থাকিয়া ভক্মাবৃতদেহে দিগথর সাজিয়! 
নিগুও লিঙ্গের ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। লোকে যে অবঞ্থাকে শ্বী্ সাধনার 
প্রধান উদ্দেস্ট ভাবেন, তাহারা ্রন্মের সাকার মুর্তিতে সেই অবস্থা আরোপ 
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কৰিয়। থাকেন; এজন মহাদেবও শ্বশানবাসী, ওক্মাবৃতদেহ, দিগন্ধর বা 
অর্জিনবাসা, বিজয়পানে।স্তঃ ধ্যানমনগ্র। ব্যোম ভোলানাথ। 


তাহাদের মতে শ্রীরুষ্ণের প্রতিদূর্ভিও ধর্মাত্মা সাধক কবিগণের কল্পনাবলে 
ক্রন্কৃরিত। মথুরাবাহিনী কালিন্দী নদীর যে মলিল কষ্ণবর্ণ, উহার আদর্শে 
তাহার নাম ও বর্ণ পরিকল্পিত। প্রেমোন্সত্ত ভক্ত নাধকগণ ইঈশ্বরপ্রেমে গদগদ 
হইয়া নৃত্য করিবার জন্ত তাহার মুরলীধর ব্রিভঙ্গ মুরারিবাণ কল্পনা করেন। 
যংকালে ঈশাদেব থৃই উপাধিতে ( 00150 19 41017691 ) বিভৃষিত হইয়া 
পাশ্চাত্য জগতে পুভ্র-পরমেশ্বর রূপে পূজিত হন, তৎকালে এদেপেও ৃষ্ট নামের 
অস্থকণণে শ্রীকষ্ণ প্রধান পূজনীয়্ দেব হইয়! উঠেন। 


আমাদের দেবমণ্লীর উগ্র ও মৌমা মুণ্ডি দোখয়া পাশ্চাত্য পণ্ডততগণ কিছু 
কিছু কারণ নির্দেশ করিতেছেন । ধেমন এদেশে প্রকৃতি কোন স্থলে উগ্র, কোন 
স্থলে সৌম মূর্তি ধারণ করে, ভাবপ্রধান হিন্দুও সেইরূপ পুর্জা দেবতাদিগের 
সৌম্য ও উগ্র মূর্তি কল্পনা করিতে বাঁধা হন। 


দেখ, এ দেশে কত জায়গায় প্রকৃতির কেমন ভর্লাবহ রূপ প্রকটিত হইতেছে, 
উত্তরে হিমগ্িরি চিরতুষারাবূত অভ্রভেদী শৃঙ্গগুলি মস্তকে ধারণ করিয়া খত 
শত যোঞ্জন ব্যাপিয়। |বস্তারিত আছে, তদ্র্শনে কাহার না শরীর আতঙ্কে 
কষ্পমান ও রোমাঞ্চিত হইবে? দক্ষিণে অগাধ মহাসাগরের ফেনিল 
নীলান্বুরাশি সদ উত্তালতরঞ্জে তরঙ্গািত ও উদ্বেলিত হইতেছে, ত্দর্শনে 
কাহার ন| মন ভয়ে ও বিন্ময়ে বিহ্বল হইবে? 

কোথাও জনগ্নাবন ঘটিলে, প্রভূত জললোত গগনভেদিরবে দিক্দিগন্ত 
আপুরণ পূর্বক গ্রামের পর গ্রাম, ক্ষেত্জের পর ক্ষেত্র ভাদাইতে ভাসাইতে এবং 
অসংখ্য লোক ও ইতর জন্তদিগের প্রাণনাশ করিতে করিতে ধাবিত হইতেছে। 
কোথাও ভীষণ জলরাশি ভীষণ শব্দে শৈলেৰ পর শৈল উল্লজ্বন করিতে কগিতে 
বাতৃধর মধ্যে বিশালগর্তে পতিঠ হইয়। অনস্তবেগে ছুটিতেছে। কোথাও 
অসীম বালুকারাশি গ্রচণড মার্তওতাপে তাপিত হই! নধ্যে মধ্যে ঘু্ণী বাযুবর্শে 
ব্যোমমার্থে উথিত হয়! দিও.মণগ্ডুল অন্ধকারাচ্ছন্ন করিতেছে । কোথাও অগাধ 
নিবিড় জঙ্গলরাণি শত শত যোজন বিস্তীর্ণ হইয়া ব্যাঙ্রাদি হিং শ্বাপদকুল ও 
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অঞজগরাদি মহাসর্পগণকে আশ্রয় দিতেছে এবং উহারা কালরূপ ধারণ পূর্ব্ব ক 
সকলকে যমসদনে প্রেরণার্থ লোলঙ্গিহব হইয়া মুখব্যাদান করিতেছে । 

কোথাও বেগবতী শ্রোতম্বতী প্রতৃত জলরাশি লইয়া সাগরের দিকে 
ছুটিতেছে এবং তত্রত্য মকরকুস্তীরাদি দর্শনে সকলে ভয়ে ৪ আতঙ্কে কম্পিত 
হইতেছে । কোথাও গ্রবল ঝটিকা মুহূর্তের গধে উত্থিত হইয়া শত শত বিশাগ 
পাপ ও রমা কুটারকে ভূমিসাৎ করিতেছে । কোথাও নিবিড় ঘনঘট! 
য্যোমমার্গে উখিত হইয়া মূঘলধারে বারি বর্ষণ পূর্বক ক্ষণমান্জে সমস্তই জলময় 
ফরিতেছে। কোথাও ভূমিকম্প ক্ষণমাত্রে মেদিনীমণ্ডল প্রবলবেগে কম্পায়- 
মান পূর্ববক রম্য জনপদকে মরুভূমিতে, জলকে স্থলে এবং স্থলকে জলে পরিণত 
করিতেছে । 

এই সকল ভয়াবহ প্রাকৃতিক দৃষ্ঠপটল ভাবপ্রধান হিন্দু চিরদিন ভয়বিহ্বল- 
চিত্তে দেখিয়। আসিতেছেন। ইহার তদীয় জাতীয় জীবনের গভীরতম প্রদেশ 
অধিকার করিয়া আছে । তিনি প্রক্কৃতির ভয়াবহ ও উগ্র মৃণ্তি দর্শন করিয়। 
উহার অধিষ্ঠাত দেবেরও উগ্র মৃষ্ঠি কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু গ্রীশ গ্রভাত দেশে, 
এবস্থলে প্রকৃতি সদ| সৌম্য ও শান্ত মুর্তিতে বিরাজিত, তথায় পূর্ব্বে লোকে 
ফেবদেবীর সৌমা মূর্তি কল্পনা করিত। 

এই প্রকারে পাশ্চাত্য পপ্ডিতগণ আমাদর অশেষপুঞ্্য দেবদেবীর 
উপর নান! মন্তবা জাহির করিয়। উহাদের প্রন্ষূর্তির উপর বিজ্রপ করেন 
এবং সেই সঙ্গে হিন্মুসমাজের বিশ্বাস ও ভক্তি মন্দীভূত করিতে চেষ্টা পান! 
কিপাপ। কি পাপ! এ সকঙ্গ পাপকথা হিন্দুর শ্রবণ ন! করাই ভাল। এসকল 
গুনিলে আমাদের মহাপাপ হয়? আমাদের কি দুরদৃষ্ট? হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়া! এ সকল পাঁপকথা লেখনী হইতে নিঃসরণ করিতে হইল। হা হত 
বিষে! ঝুক্মজগৎন্থ যে সকল দেবত! পরব্ক্ষের চিৎশক্তিব উপাধি, যাহাঁদের 
দ্ধপ ষোগসিঙ্ধ মহধিগণ ধ্যানন্তিমিত নেজে ও দিবচ্যক্ষে সমাধির অবস্থায় 
সন্দর্শন করিতেন, তাহাদের উপর এতদুর বিদ্দপ ও ব্যঙ্গোক্তি; আমাদের 
গ্রব বিশ্বাস মহধিগণ সমাধিস্থ হইয়া! দেবদেবীর যে রূপ দেখিয়াছেন, 
তাহা পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহা এখনও চিত্রে আলেখিত 
হইতেছে ও গ্রতিমায় উদ্তাপিত হইতেছে। 
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পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে এ সকল দেবদেবীর প্রতিমূর্তি সর্বথ। অলীক 
ও কাল্পনিক । তাহার! বলেন, শান্্রকারেরা কতকগুলি শ্রেষ্ঠ উপাদান লইয়া 
মনের কল্পনান্যায়ী উহাদের মুষ্ঠি গঠন করিয়াছেন । বলি, পল্মপলাশলোচন, 
শঙ্খচক্রগদ্াপদ্মধারী চতুভূর্জ শ্রীবিষু। কি আজ কবির কল্পনা হইল? নৃমুণঁ- 
মালিনী করালবদনা! লোলগহ্বা মহাকালীও কি আজ কবির কল্পনা হইল? 
রে পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ! আর অধিক বিদ্যা ফলাইবার প্রয়োজন নাই। 
তোমরা সনাতন হিন্দুধর্মের যথেষ্ট অনিষ্ট করিতেছ। হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া 
ধাঁহারা তোমাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া এরূপ ভাবিবেন, তাহারা 
হিন্দুকুলের কুলাঙ্গাস। যখন তাহাদের কালামুখ হইতে এক্ূুপ পাপকথ! 
নিঃস্থত হইবে, তখন তাহাদের জিহ্ব। শতধ| বিদীর্ণ হইবে, মস্তকোপরি শত 
বজপাত হইবে। 


পাঁশ্চাত্যপণ্ডিতদ্িগের মতখগুন 


জগতের নিয়ম এই, যাহা ন্বরণাতীত কাল হইতে প্রচলিত হইয়া সমাজে 
বদ্ধমূল হয়, তদ্বিষয়ক সংস্কার বাল্যকাল হইতে পকলের মন দৃঢ়ভাবে অধিকার 
করিয়া থাকে এবং ভাঁহ। অবাস্তব হইলেও সকলের নিকট প্রকৃত বাস্তব বা 
অমোথ মত) বলিয়। বিবেচিত হয়। এই যে পাশ্চাত্য গতের লোকে ঈশ্বরের 
প্রতি্বন্বী অমঙ্গলের রাজা দয়ভানের অন্থিত্বে এতকাল বিশ্বাস করিয়া 
আসিতেছে, তাহ! কি আমাদের নিকট বাস্তব? এই যে উহারা এতকাল 
ঈশাদেবকে আপনাদের মুক্তিদাভা ও পবিত্রাতা জান করে, তাহাও কি 
আমাদের নিকট সত্য? তবে কি প্রকারে আমাদের দেবদেবী তাহাদের নিকট 
বাস্তব বা সতা হইছে পাবে? তাহারা যদ্গি উহাদের উপর বিদ্রপ করেন, 
আমরাও তাহাদের সয়তান ও ঈশার উপর বিদ্রুপ করিব। আমাদের যদি 
ফিছু গলদ থাকে, তাহাদেরও ততোধিক গলদ আছে। 

মমে কয, এ লকল দেদেবীর অস্তিত্ব আদে নাই এবং উহাদের প্রতিমূর্তি 
মর্বথ| কাল্পনিক, তাহাতেই ব হিন্দুসমাজের কি ক্ষতি? যখন সমাজের যাব- 
ভীয় লোক জতি গুরাকাঁল হইতে উহাদের উপন আন্তরিক বিশ্বাস; শ্রদ্ধা ও 
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ভক্তি প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে, তখন উহারা অপরের নিকট মিথ) হইলেও 
তাহাদের নিকট জলত্ত, জীবন্ত ও জাগ্রত সত, কদাচ নিথা। হইতে পারে না। 

ষে বিশ্বাস লোকপরম্পরায় সমাঞ্জে বহুকাল চলিতেছে, ভাহাই সকলের 
আগ্তবাকা। এই থে অশ্ব বৃক্ষটি সম্মুখে দর্শন করিয়। তুমি উহাকে অরবখ বৃক্ষ 
বলিয়া সঞ্জলের নিকট পরিচয় দেও, তাহা৪ তোমার সহজ নৈসর্গিক জান 
নহে, লোকপরম্পরাগত বিশ্বানমান্্। সেইরূপ শঙ্চক্রগদাপন্ধারী চতৃতৃঞ্জ 
বিষ যে মায়াতীত অপরিজেয় পরব্রঙ্গের মায়ারূপ, তাহাও তোমা লোক- 
পরম্পরাগত বিশ্বাস মান্র। সেইরূপ জনপাঁধারণের ঈশ্বরজ্ঞানও উহাদের 
লোকপরম্পরাগত বিশ্বাস মান্র। উহার। বিশ্বেদ আদিকারণ মায়াতীত পরক্রহ্ম 
আদৌ বুঝিতে পারে ন। বলিয়। তাহার স্থানে একটা মনগড়া ঈশ্বর মানিয়া 
নিজ মনকে প্রবোধ দেয়। তবে একেশ্বর মান অথবা তাহার অরিমুর্তি মান 
একই কথ।। 

আরও দেখ, এ মাঁয়াজগতে আমর! মাজীবন যে জ্ঞানলাভ করি, তাহ] 
আমাদের মায়াজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান। আমরা এ জগতে এই মিথ্যাজ্ঞান 
লইয়া! বিমুধ্ধ থাকি। এখন ধদি আমণ। বিশ্বের আদিকারণ নেই মায়াতীত, 
গুণাতীত পরত্রক্ষের কয়েকটি মাঁয়ারূপ কল্পনাবলে পার্থিব উপাদানে গঠিত 
করিয়। উহাদিগকে পরব্রক্ষজ্ঞানে মারাধন। করি, তাহাতে কি আমাদের ত্রহ্গ- 
ভাবনা বা ত্রদ্ধ নাধন। হইবে ন1? প্রক্জাকে নিরাকার ঈশ্বরন্ূপে ভাঁবিলে প্রকৃত 
্রপ্ধভাবন! হইবে, আর অন্য উপায়ে হইবে না, এ ধারণা তোমার কোথা হইতে 
আমিল? 

ওহে একেম্বগবাদিগণ ! তোমর1 আর্জ আমাদের অশেধ পৃজ্য দে বমুর্তি 
দর্শনে নাপিক। সঙ্কুচিত কর বটে, কিন্তু তোমরা যে নিরাকার একমেবা 
ছিতীয়ং ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়! গগনভেদিরবে চীৎকার করিতেছ এবং ষে ঈশ্বর. 
জান গ্রাপ্ত হইয়া তোমরা! আঙঞ্জ বিস্কারিত হদয়ে ভাবিতেছ প্যদৃচ্ছয়া চোপ- 
পল্নং স্বর্গদবারমপাবৃতং" (স্বর্গের ছারদেশ তোমাদের জন্য ভালরূপ উদ্ুক্ত ) সেই 
ঈশ্বরজ্ঞান কি পরত্রদ্ষ সম্বদ্ধে তোমাদের যথার্থ বাস্তব জ্ঞান? ইহা কি 
তোমাদের মিথ্যা মায়াজান নহে? সেই ঈশ্বরের স্বরূপ তোমর। কল্পনাৰলে 
মমোমন্বিনে যেকপ ছ্থির করিতেছ। তাহাই কি মায়াতীত 'এএদ্ষের ষথার্থ রূপ? 
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ইহা তোমাদের নিকট দর্বথ| বাস্তব হইলেও তোমরা কি প্রকারে জানিলে, 
ইহাই পরব্রদ্ষের বাস্তব রূপ? 

তৰে কেন তোমর| আমাদের দেবমূর্তি দর্শনে এত অসশ্রদ্ধ/! প্রকাশ 
করিতেছ? যে কালাগ্রিতে আমাদের মুখমণ্ডস দগ্ধ হইতেছে, সেই কাঁলািতে 
ও তোমাদের তগুকাঞ্চনবৎ মুখমণ্ডল আরও পরিদপ্ধ জানিবে। মূনে 
রাখিবে, যে স্থলে তোমরা অসম্পূর্ণ মানবমনের অনম্পূর্ণ গুণাবলি লইয়া 
নিরাকার ঈশ্বরের নিরাকার মূর্তি গঠন করিয়া তাহাকে মনোগ্রাহহ করত 
তাহার উপাদনা কর, সে স্থলে আমর! জগতের কতকগুলি মনোরম বস্ত 
লই! তাহার সাকার মূর্তি গঠন কথিয়া তাহাকে ইন্জিযান্ত করত সম্যক্‌ 
মনোগ্রাহ্থ করি ও সম্যক ওক্তি প্রদর্শন করি হায়! হায়! আমাদের এখন কি 
দুর্ভাগ্য ! এই প্রকারে লিখিয়া৷ আজ আমাদিগকে শ্বধর্দের দেবমগ্ডলীর পক্ষ 
সমর্থন করিতে হইতেছে। ঈশ্বরই ভাব মার বগ্ষাবিষুমহেশ্বরই ভাব, হরে 
দরে সবই হাটু, মকলেই যে তিমিরে সে তিমিরে এবং সকলেরই এক 
প্রকার ব্রন্মভাবনা হইতেছে। 


দুর্গা ও কালিকা মূর্তির বৈজ্ঞানিক যাখ্য। 


শান্ত্রমভে ম| হূর্গা হিমালয়ের কন্া। ইহাতে তাহাকে ভারতমাত। 
বুঝা উচিত। যেআর্ধ্যাবর্ড মহাদেশ ঠিমগিরি হইতে উখিত নান! নদনদীর 
পলি পড়িয়। এতদূর অতুযু্বব, যে জগত এদেশ চিরদিন স্বর্ণমযী ভারতভূমি 
বলিয়া খ্যাত, মেই ভাঁরতমাতাকে শাস্ত্রকারের! পরোক্ষভাবে পার্ধতী বলি- 
তেছেন। আবার তিনি পররস্ষধের আগ্াশক্তি মহামায়া, এক্সগ্ত তিনি হ্ষ্টি- 
স্থিতিসংহারকারিনী জগদন্বা। যেমন স্েহময়ী জননী সম্ভানের প্রব, পপ্রতি- 
পাঁলন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি সকল বিষয়ে সকল হাঙ্গাম পোয়ান, সেউবূপ 
মা-ছ্র্গীও ব্রদ্মাণ্ডের হ্যটি স্থিতি ও রক্ষণাবেক্ষণে অশেষ হাঙ্গাম পোয়াঈতেছেন, 
আর পরব্রহ্ধ সম্পূর্ণ নিশ্চে্টতাবে উদ্দাপীন আছেন। জগতের মধ একমাজ 
সনাতন হিন্দুধর্মই মহামায়ারূপ জগদদ্বাকে অশেষ ভক্তিপূর্বক মা! ম!! 
বলিয়। ডাকিতে শিখায়। অন্ত কোন ধর্ম মাতৃভক্তির গতদুর পরাকাষ্ঠা 
ঘুণাক্ষরেও ভাঁবিতে পারে নাই । 
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শান্ত্রকারের! ভাহার যে বিশ্বাচার্ষাবূপ প্রতিমা! আমাদের সমক্ষে ধারণ 
করিতেছেন, উহার গৃঢ অর্থ কি? এই মর্থ প্রকাশ করিবার পূর্বে প্রতিমা 
সম্বন্ধে যৎকিঞ্িং লেখ! আবশ্তক। 

মহাদেবী কাত্যায়নীর দালানভর! প্রতিমা, দর্শনে কাহার না! মাতৃভক্তি 
শতসহন্র ধারে উথলিয়! পড়িবে? কোন যোগপিদ্ধ মহায্ম। দিব্যনয়নে এ দেব- 
মুর্তি দর্শন করিয়া দংসারের অশেষ উপকারার্থে জগধদ্বার এমন অলৌকিক 
বূপ শাস্ত্রে বর্ণন করিয়াছেন । 

ওহে স্থ্‌শিক্ষিত পাঠক | যদি তোমার এরূপ ধারণ। হয় যে, এ যুর্ভিও 
কবির কল্পনামাতর, তথাচ একবার ভাব দেখি, যে ভাবুক ধর্খাত্ব। কৰি বিশব- 
সংসার অন্বেষণ করিতে করিতে এমন ভক্তিব্যঞক উপাদান ও মনোরম বসত 
লইয়। সেই দশতৃজা কাত্যাম়নী দেবীর গ্রতিযূর্তি মনোমধ্যে প্রথম কল্পন! 
করিলেন, তিনি কি একজন সামান্য মানব? যে প্রতিমা দর্শন করিয়া আমর! 
জ্বগদস্বাকে মা! ম1! বলিয়। প্রাণভরে ডাকি ও অশেষ তক্তিরসে আগুত 
হই, থে গ্রতিম। দর্শন কারয়। আমরা ক্ষণমাত্রে সংসারের যাবতীয় শোকতাঁপ 
বিশ্বত হই, যে গ্রতিমা পৃজন করিয়! অধম ব্গবাসী আজ ধর্ধজগতে সর্ববশ্রেষ্ট, 
সে প্রতিম1 ঘিনি মন মধো প্রথম কল্পনা! করিলেন, তিনি কি সামান্য মানব? 

মহাদেবীর এর্বরয, গুণ ও মিম] কীর্তন করিবার জন্ত শান্রকারের! যে 
নকল কথ! উল্লেখ করিতেছেন, তাহ! তোমার মনে পৌরাণিক উপকথা! হইতে 
পারে এবং তৃঘি মনে করিতে পার, কাত্যায়নী দেবী বিগত মন্বস্তরে এপ্নপ 
মুদ্তি ধারণ করিয়! মহ্যান্থুর বধ করেন নাই, তখাঁচ দশতুজ। মহাদেবী মহিষান্থুর 
দলনে একপদ সিংহোপরি, অপর পদ অস্থরোপরি স্থাপন পূর্বক দণ্ডায়মানা 
এবং তাহার একদিকে মা লক্ষ্মী ও সিদ্ধিদাতা গণেশ, অপরদিকে মা সরস্বতী ও 
দেবসেনাপতি কার্তিক বিরাজমান, এ প্রতিমার ভালবূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাধ্। 
আছে। - 
যেমন সংসারের ঘোর জীবনসংগ্রামে গ্রক্কতিদেবী দশদিক হঈতে অস্থররূপী 
সয়তানকপী জগতের অমঙ্গলরাশির সহিত পশুরাজরূপ পাশববলের সংঘর্ষ 
ঘটাইয়। উভয়কে পাদমূলে স্থাপন পূর্ববক জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে- 
ছেন, সেইরূপ গ্রকৃতিরূপিনী দশাতুজ। কাত্যানী মহাদেবী মহিযান্থ্রকে 
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নিজবাহন সিংহ স্বারা আক্রান্ত করাইয়া উঠাকে বর্শাঘাত করত উভয্বেব উপর 
সগৌরবে দণ্ডায়মান! । যেমন জীবননংগ্রামে বিদ্যাবল, অন্ত্বল ও অর্থবল 
থাকিলে নানা প্রকারে ও নানাবিষয়ে জয়লাও করা বায়) সেইরূপ ম| ছূর্গা 
একদিকে বিষ্ভাদেবী সরম্বতী ও অস্ত্বরূপী দেধপেনাপতি কার্তিককে লইয়া 
এবং অপরদিকে ধনের অধীশ্ববী দেবী গদ্থী ও দিদ্ধিদাতা গণেশকে লইয়া 
লগৌরবে বিরাজমানা । 

আবার ভারতমাতারপিনী ম! হুর্গাৰ প্রতিমা আমাদিগকে চিরদিন স্মরণ 
করাইয়া দিতেছে, পুরাকালে ভারতমাঁত৷ অন্থররূপী নিঙ্গ শক্ত অনার্য জাতি" 
বর্গকে সিংহরূপিনী অমিততেজস্থিনী বাহিনী ঘারা পরাস্ত করিয়! আনবিজ/নে 
উদ্ভাসিত ও 'কৃষিশিল্পবাণিজ্যাদি দ্বারা অতুল ধনমম্পত্তিতে সুশোভিত হইয়া 
দেবসেনাপতি কার্তিকের সাম নিঙগের হুসন্তানবর্গকে অদীম বলবী্ধে। দৃপ্ত 
করিয়। কিরূপ বহুকাল হবৈশ্বধধ্য ভোগ করিয়াছেন । যদিও দেই সৌভাগাবতী 
ভারতমাতা দৈববিড়ঘনায় কিছুকালের জন্ত নিজের স্বাধীনতা হারাইয়া ছুঃখের 
অতল জলধিগর্ভে নিমগ্!, তথাচ তদীয় সম্তানসন্ততিবর্গ যদি সর্ধান্তঃকরণে ম। 
ুর্গার প্রতিমা চিরদিন পৃজা করি়! ভারতমাতার যথার্থ সেবা করেন, তিনি 
পুনরায় নিজ সিংহবাহিনী দ্বারা অস্থর হনন করিম জ্ঞানবিজানে, ধনদৌলতে 
ও অন্্রবলে উদ্ভাসিত হইবেন এবং তাহার ছঃখের দিন অবসান হইবে। ইহার 
জ্ত শাস্ত্রকারের। মা জগদন্বার অপরূপ প্রতিমা দেখান এবং চিরদিন উহার 
পুজা করিতে বলেন। ওহে ভারতমাতার অধম সস্তানবর্গ! বোধশক্তি 
থাকে, গ্রতিমার গুঢ় উদ্দেশ্ট বুঝিয়। মাতার সন্তান হইতে সাধামত চেষ্টা 
পাও। 

এখন কেবল আতপতওুল ও বস্ত! দিয়া মায়ের পুজা দিলে চলিবে ন|। 
সমগ্ৰ দেশকে জঞানবিজ্ঞানে উদ্ভাদিত করিয়া স্থদভা কর, কষিশিক্পবাণিজে]র 
উদ্নতি সাধন করিয়া! দেশকে ধনশালী কর, সংগ্রামবিদ্ত! শিক্ষা দিয়া 
দেশবাসীকে সুসজ্জিত কর, ইহাই এখন যোড়শোপচারে মায়ের পূজা। 

মহাদেবোপরি করালবদনা লোলকিছবা নৃমুগমালিনী খঙ্গাত মহা- 
কালীর মহানৃত্যেরও ভালকপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখা! আছে। এস্থলেও কালিকা 
মর্থিকে গ্রকৃতিদেবী ও ভারতমাত! জান কর! উচিত। 

৫৭ 


8৫ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধণ্ম। 


কার্তিক মাসে ঘোর .অমানিশায় তাহার মহাপৃজ| বিধিবদ্ধ, ইহারও মহৎ 
উদ্দেন্ত আছে। যেমম সংসারের বহুনংখ্যক লোক এ মাসে নানা উৎ্কট 
রোগে আক্রান্ত হইয়। যমসদনে প্রেরিত হয় এবং উহার দক্ষিণ দ্বারদেশ 
উদঘাটিত থাকে, হিন্দুধশ্মও সেইরূপ এ মাসে প্ররুতিদেবীর ভয়াবহ মুর্তি 
নিশ্মাণ করিয়া তাহার পরিতোষের জন্ত যোড়শোপচারে পৃজা করিতে উপদেশ 
দেয়। উদাসীনবৎ নিশ্চেষ্ট ভাবে শায়িভ পরমাত্মারূপ মহাদেবের বক্ষোপরি 
তদীয় অর্ধাজ্রূ্পিনী মহাশক্তি মহাক!লী কিরূপে সহত্র সহশ্র নরবধ 
করিতে করিতে নৃমুণ্মালাঘ বিভূষিত হইয়! জরগতবাদীজনকে সন্ত্রাসিত করেন, 
তাহাই তন্ত্রকল্লিত কালিকা মুর্তিতে সম্যক্‌ প্রকীশ পাইতেছে। যেমন স্সেহময়ী 
জননীর ভ্রকুটিদর্শনে সন্তান ভীত ও এন্ত হয়, সেইরূপ শ্লেহময়ী জগদস্বার সেই 
ভীষণ মূর্তি দর্শন করিয়। আমর। ভীত ৪ ত্রস্ত হইয়া তদীয় শ্রীচরণকমলে ম্বতঃ 
প্রণত হই। 

রণক্ষেত্রের ভীষণ দৃশ্ঠ গ্রক্কতিদ্রেবীর কালিকামূর্ভিতে সম্যক্‌ প্রকাশ পায়। 
যৎকালে আগেয়ান্বাদি হইতে প্রভূত পরিমাণে ধৃম নির্গত হইয়া রপক্ষেত্রকে 
অন্ধকারাবৃত্ত করে, চতুর্দিকে গোলাগুলি বধিত হইতে থাকে, শাণিত অপি ঝন 
ঝন করিতে থাকে ও সহম্র সহম্র সৈন্ত নিহত হইতে থাকে, তৎকালে চতুর্দিকে 
রক্তগর্গ৷ গ্রবা।হত হয়, অসংখ্য লোকের মুহদেহ ভূমিতে বিলুন্তিত হয়। কি 
ভয়ানক দৃষ্ঠ ! দেই ভীষণ ক্ষেত্রের ভীষণ দৃশ্য মা কালীর মূর্তিতে সম্যক 
প্রকাশ পাইতেছে। আমাদের ম্বতঃ মনে হয়, রণরঙ্গবেশে মহাকালী তথায় 
তাগুব নৃত্য করিতেছেন । তিনি মানবশোপণিতে শ্বদেহ রঞ্রিত করিয়া নৃমুণ্মালা 
কদেশে ধারণ পূর্ববক মানবাঙ্ুলির মেখল! কটিদেশে পরিধান করিয়া শোণিত- 
পানার্থ দিহ্ব। লক লক্‌ করিতে করিতে অনিহস্তে মহানৃত্য করিতেছেন এবং 
তীয় পতি শঙ্কররূপী মহেশ্বর শবরূপে উদাসীনবৎ তাহার পদমূলে পড়িয়। 
আছেন) তৎকালে তাহার কিছুই করিবার শক্তি নাই। 

শঞ্থুনিশডুর যুদ্ধে গৌরাঙ্গিনী ম!ছুর্গ। ভীষণ কালিকামূর্তি ধারণ করিয়া 
জগৎ সংহার করিতে উদ্যত হন। তৎ্কালে ঠিনি যে স্থলে পদবিন্তাস করেন, 
তাহাই পাতালগামী হইতে থাকে। স্থা্ রক্ষাঞ্থেতু মহাদেব শবরূপ ধারণ 
করিয়া! তদীয় অদ্ধাঙ্গিনীর পুরোভাগে পতিত হন। মহাকাঁলী রণরঙগবেশে 


হিন্দুধর্দের দেবদেবী । ৪৫১ 


নিঞ্জ স্বামীর উপর পদক্ষেপ করিয়া! বসেন। ইহাতে তিনি জিহ্ব। নিঃসরণ 
করিয়। সকলকে নিজের লঙ্জ। দেখান । 


এ স্থলে জজ্ঞান্ত, শান্্কারেরা কেন শ্বেভাঙ্গিনী গৌরীকে কষ্ণাঙ্গিনী 
কালিক। মুর্তি ধারণ করান এবং তীয় পতি শ্বেতকায় মহাদেবকে তাহার 
চরণতলে পাতিত করেন? শাহ্কারেরা যোগসিদ্ধ বা সিদ্ধপুরুষ। তাহাদের 
প্রত্যেক কথার গৃঢ় ত।গধ) আছে। সে তাৎপধ্য বোধগমা না হইলেও 
তাহাদের প্রত্যেক কথা অন্ধবিশ্বাসের সহিত মানা উচিত। 

শিশেষ অন্থধারন করিলে বুঝ! যায়, এ স্থলে কালিক। মূর্তি ঘারা রুষ্ণাঙ্গিনী 
ভারতমাতা বুঝায় এবং (তনি চিরদিন শ্বেতকায় জাতিকে পতিত্বে বরণ করিয়। 
আমিতেছেন, পরিশেষে উহাকে নিজ পাদমুলে রাখিয়। দিতেছেন। 

এখন কালিকা মূর্তির গৃঢ় তাৎপর্ধয শ্রবণ ককন। এই গ্রীন প্রধান দেশের 
জলবাষুর এমনি গুণ, যে জাতি এ দেশে বনুকাল বাস করিবে, উহাদের 
ংশধরেরা কালে কষাঙ্গ হইয়া যাইবে। এমন যে শ্বেতকায় ইংরাঞ্জ জাতি, 
উহার। যদি এ দেশে বহুকাল বসবাদ করে, উহাদের বংশধরেরা বন্ধকালে 
কথকিৎ কষ্ণবর্ণ হইবে। আবার এ দেশের বিশেষত দাক্ষিণাঁত্যের বহু- 
সংখ্যক অধিবাসী কষ্খঙ্গ। এজন্ত ভারতমাত। শাস্ত্রে কৃষ্ণাঙ্গিনী মা কালী 
রূপে ব্যক্ত । 

ভারতের ইতিহাস অন্রসন্ধান করিলে, ধুঝ। যায, ভারতমাত। চিরদিন 
শ্বেতকায় জাতিকে পতিত বরণ করিয়া আপিতেছেন, কিন্তু তিনি কোন 
জাতিকে মৌরসী পাট্টরা দেন না। টবদিক যুগে আর্ধা ক্ষত্রিয় জাতির অভ্যুখান 
ও পতন, বৌদ্ধ যুগে শক হুন ও সিথিয়ান জাতির অভ্যখান ও পতন, 
পৌরাণিক যুগে রাজপুত জাতির অভু/খান ও পতন, মুপলমান যুগে পাঠান 
ও মোগল বংশের অন্যান ও পতন, পরে মহারাষ্ট্র জাতির অত্থযথথান ও 
পতন, আজকাল ইংরাদ জাতির অভ্ু/ুখান এ বিষয়ে পূর্ণ সাক্ষ্য দিতেছে। 
এত. যে রাজবংশের উত্থান ও পতন হইগ্রাছে, কোন বংশ কোন প্রদেশে তিন 
শত বৎসরের অধিক রাজত্ব করিতে পারে নাই। 

একেত ভারতের নিবীধধ্যকারী জলবাঘূর গুণে অনেকে তুর্বাল হইয়। পড়ে, 
তাহাঁর উপর রাজন্তবর্গ চিরাঁদন বিলাসদাগরে ভাসিতে ভাপিতে নিস্তেজ 


চর 


৪৫২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


হইয়া থাকেন । এ কারণ সকল বংশ কালে রাঞ্শক্তি হারাইয়। বলেন এবং 
ভদীয় বংশধরের। নিবীর্ধ ₹ইয়! শবরূপে ভারতমাতার চরপতলে গড়াগড়ি 
দিতেছেন বা ভারতের একধারে পড়িয়া আছেন। এজগ্ মহাকালী নিজ 
স্বামী শ্বেতকায় মহাদেবের উপর চিরদিন নৃত্য করিতেছেন। 

শান্ত্রের লিখন, যে যুগে যে জাতি ভারতে যত বড় স্থুবিশাগ সাম্রাজ্য স্থাপন 
করুন না, মা কালী রণরজবেশে তাহ চূর্ণ বিচুর্ণ করিবেন। যে জাতি ভারত 
মাতার উপর অত্যাচার করিবে, তাহাদের পতন অব্ঠস্ভাবি) তাহার সাক্ষ্য 
দেখ, আর্ধক্ষতরিয়জাতি ও রাজপুতজাতি ত্রাঙ্মণদিগের * কুপরামর্শে” জিভ 
আনার্ধ্য জাতিবর্গকে শুদ্র নামে অভিহিত করিয়া চিরদিন উহাদিগকে নীচ 
শ্রেশিস্থ করিয়! রাখেন এবং কখন মস্তক উত্তোলন করিতে দেন নাই। এই 
পাপে তাহারা রাজশক্তি হারাইয়! বসেন। মুগলমান জাতি ভারতের ধশ্মের 
উপর ঘোর অত্যাচার করেন); এই পাপে তাহারা নিজ সাআজ্য হারান। 
মহারাষ্র জাতি চৌথ আদায়ের জন্ত নান! প্রদেশের প্রজ্জাবর্গের উপর অযথা 
জতাচার করেন; এই পাপে তাহারাও রাজশক্কি হারান | 

এখন শ্বেতকায় ইংরাজ জাতি বিধিনির্বন্ধে ভারতমাতাৰ অধিপতি। 
তাহারা সভ্যদেশোচিত নাণা সদনুষ্ঠান গ্রবর্থন করিয়া ভারতকে যেরূপ 
নানাবিষযে স্থৃশিক্ষ। দিতেছেন। তজ্জন্ত আমরা তাহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ 
ধাকিব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহারা ভারতকে অধথ! শোষণ করিতেছেন 
এবং আমাদের ধনদৌলতের উপর অত্যাচার করিতেছেন। আমরা রাজভক্ত 
গ্র্জা হইয়। তাহাদের কোনরূপ অমঙ্গল প্রার্থন! করিব না । কিন্তু বিধাতার 
ভবিতবা, কেহ ধণ্ডাইতে পারিবে না। তাহাদের পতন কালে অবশ্ঠভাঁবি 
এবং মা কালী তাহাদিগকেও নিজ পাদমূলে রাখিয়া দিবেন। অতএব বুঝিয়। 
দেখ, কি জন্ত তিনি রণরজর্ধেশে নিজ স্বামীর উপর চিরদিন নৃত্য 
করিতেছেন। 

ওছে ভারবাসিগণ ! আইস, আমরা চিরদিন ভারতমাতাকে মা কালী- 
ক্ূপে পুজা করি এবং তাহার পরমন্তত্ত সেবক ও স্থদস্তান হইতে সর্বাস্তঃকরণে 
চেষ্টা পাই। এখন তোমর! সামান্ত ছাগ বলি ভ্রিয়। তাহার পূজা কর বটে। 
কিন্তু তিনি ইহাতে আদৌ সন্ধষ্ট হন ন|। যখন তোমর! বীরদর্পে :দর্পিতি 


পৌরাণিক কথাপ্রসঙ্গ। দি 


। হইয়া সংগ্রামক্ষেে তদীয় যৃপকাষ্ঠে নিজ নিজ প্রাণ উৎসর্গ করিবে, তখনই 
ভিনি তোমাদের উপর সন্তষ্ট হইবেন। যখন তোমরা দেশের মলের 
জন্ত রাঞ্জকার্য্যে অঙ্পানবদনে প্রাণ বিসঞ্ভন করিবে, তখনই তিনি তোমাদের 
উপর সন্ত হইবেন। আরও এ কথা চিরদিন মনে রাখিবে, ষে দিন ভারতের 
বিভিষ্ন জাতিবর্গ জাতিবিছ্বেষ পরিত্যাগ করিঘা একচিত্তে সাধারণতন্্র স্থাপন 
করিবে, দেইদিন আমরা মাকালীর পুজার পূর্ণাহুতি দিব এবং তিনি সকলকে 
নিজ ক্রোড়দেশে আশ্রয় দিবেন। 


চতুর্থ অধ্যায়। 


পৌরাণিক কথাপ্রসঙ্গ। 
প্রথম অংশ । 
পুরাণ কতদূর সতা? 


ষে সকল স্তপাকার গ্রন্থরাশি পুরাণ ও উপপুরাণ নামে হিন্ুসমাজে 
প্রচলিত, যাহাদের তথা-কথিত একমাজ্জ রচয়িত! মৃহ্ধি ব্যাপদেব, ইহারাই 
হিন্ধর্দের ডক্তিমার্গ পৃর্ণভাবে প্রকটিত করিম এ ধর্মকে আধুনিক আকারে 
আনয়ন করিয়াছে । আমাদের হ্থশিক্ষিত বান্ধবগণ বলিবেন, পুরাণগুলি কেবল 
অলীক উপকথায় ও কাল্পনিক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ; উহাদের কিছুমাত্র 
লারবত্ত। নাই, উহারা শিবাধাী ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতদিগের পাঠ্য এবং মূর্থ শ্রমজীবী 
ও মৃহিলাগণের শ্র।বা। উহার স্থধীনমাঙ্জে কদাচ আদরণীয় হইবার যোগ্য 
নহে। বস্ততঃ তাহাদের যে রুচি আজ প্পেনলার, ভার্বন, কান্ট পড়িয়। 


8৫৪ ' বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্্ন। ১ 


সথমার্জিত, সে রুচির নিকট উহার! কি কদাচিৎ পাঠ! হইতে পারে? তাহাদেঃ 
ফ্ববিশ্বাস, বৌদ্ধযুগের পর এই সকল অপদার্থ গ্রস্থরাশি হিন্দুমাঞ্জে প্রচলিত 
হইয়া, আমাদের জাতীয় অধঃপতন আনয়ন করিয়াছে, পরিশেষে দেশকে 
পরাধানতাক্ধপ নিগড় শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছে। অতএব এক পদাঘাতে 
উহ্দিগকে কর্বনাশার জলে প্রক্ষেপ করাই শ্রেয়। 

এখন পুরাণগুলি উপকথায় পর্ণ হউক, অতিরগ্রিত হউক, ব৷ মাঞ্জিত রুচির 
নিকট যতই কেন অপাঠ্য হউক না, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কাঁরতে হইবে, 
সত্যাছদদ্ধিৎস্থ পাঠকগণ উহাদের ভিতর প্রচুর পরিমাণে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক 
ও এরাতহাসিক সত্য দেখিতে পাইবেন। 
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"পোকোক সাহেব বলেন, পুরাণকাহিনী যতদুর বুঝিতে না পারা যায়, 
উহার! মিথ্য| বলিয়া বোধ হয়। যখন উহার! যে পরিমাণে বুঝ যাইত, তখন 
উহার সেই পরিমাণে সত্য বলিয়! বিবেচিত হইত ।” 

ভৌতত্বিক যুগসমূহে, অতি প্রাচীন কালে, অনৈতিহাসিক ও এতিহাসিক 
সময়ে যে সকল মহৎ মহৎ প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনা সংঘটিত হয়, সেই 
সকল অত্যাবশ্ুকীয় ঘটনা এবং দর্শনজ্যোতিয প্লতিপাদিত মহাসতাগুলি 
যাহাতে জনদাধারণ সহজে বুঝিতে পারে, তজ্জন্ত উহারা পুরাণারি গ্রন্থে রূপক 
তাবে উপাধ্যানচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে । রূপক ভেদ করিয়া! উহাদের অস্তর 
গ্রবের্শ করিতে চেষ্টা পাও, বুঝিতে পারিবে, অলীক উপাখ্যানের ভিতরও 
ষথেষ্ট বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে। 

পুরাণোক্ত যে সকল ঘটন| আমাদের নিকট এখন অলৌকিক, অদন্তব ও 
অতিপ্রকৃত বোধ হইতেছে, উহার! শান্ত্রকরদিগের আদৌ কল্পনা-গ্্থত বা 
জেলি নয়। পুর্ব পুর্ব যুগে বা মন্বস্তরে যখন দেবাস্থ৫নৈত্যরূপী মহপুত্রগণ 
তদানাস্তন পৃাথবীতে বিচরণ করেন, তংকালে সংলারে যে সকল তৌতিক. 
নিয়মাবলি প্রচলিত ছিল, কলিকালে উহাদের আনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 


পৌরাণিক কথাপ্রসঙ্গ। ৪৫৫ 


এজন্ত এ সকল ঘটনা এখন আমাদের নিকট অতিগ্রক্কত বলিয়৷ বোধ 
হইতেছে। 

এঁতিহাসিক ঘটনা হউক বা অনৈতিহালিক ঘটন| হউক, ধর্মাত্ম। হিন্দু 
সকল ঘটনায় পূজা দেবতার অপাব মহিষ কীর্ডন করিয়াছেন এরং ধর্ষের জয় 
9 অধর্মের পরাজয় দেখাইয় যথার্থ ধর্মোপদেশ দিয়াছেন । বৌদ্ধধর্শের ধ্বংস 
সাধন করিয়া আধুনিক পৌরাশিক ধধ্দ দ্ধ গ্রচার করিবার জন্য এ সকল গ্রন্থ 
রচিত হয়। সেজন্য মূর্থ জনসাধারণকে হিনদৃধর্মের সত্য ও উপদেশ ভালরূপ 
বুৰাইবার জন্য নানা কথা উপাখ্যানচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে । এখন শিক্ষিত 
সম্প্রদায়, ধাছারা উহাদিগকে কাল্পনিক বলিয়া উড়ান, তাহারা নানা ফুলের 
মধু সংগ্রহের ন্যায় পুরাগোক্ত উপাধ্যানগুলির সত্য বুঝিতে সচেষ্ট হইবেন। 
কিন্তু যে পুরাণের আগ্মত্তর যোগেশ্বরগপ্রকটিত, উহার গ্ররুত তাৎপর্ধ। কে 
বুঝিতে পারে ? সে স্থলে উহার অনেক কখা অন্ধ বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা 
উচিত। 


পুরাণাদি ধধ্ধগরস্থ পাঠে বুঝ! যায়, উহাদের ভিতর তিনটা স্তর বিদ্যমান, 
যথাঃ... চ 
(১) আদি পুবাণ। (১) আদি বামায়ণ। (১) আদি মহাভারত । 
(২) মধ্য পুরাণ। (২) মধ্যরামাযণ। (২) মধ্য মহাভারত। 
(৩) আধুনিক পুরাণ (৩) আধুনিক রামারণ। (৩) আধুনিক মহাভারত। 

আদিপুরাণ নামে কোন ধ্মশান্্ এখন ভারতে প্রচলিত নাই বটে; কিন্ত 
ইহাই আধুনিক পুরাণগুলির ঘোগেস্বর প্রকটিত আদ্মন্তর। বোধ হয়, আদি 
পুরাণ যোগপিদ্ধ মহষি কৃষটৈপায়ন বেদব্যাসকর্তৃক প্রথম সংগৃহীত ও প্রচারিত 
হইয়াছিল। তিনি ম্বশি্ত লোমপাদের নিকট ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
ইহাতে স্থট, মধবস্তরাদি ও প্রাচীনকালের মইৎ মহৎ ঘটনা বর্ণিত ছিল। এ 
সকল বিষয়ের গুঢ় রহস্য মোগদিদ্ধ মহষিগণের হৃদয়াকাশে প্রতিভাত হইত, 
অথব! প্রাচীন কালের অধ্যাত্ববিজ্ঞান হইতে সংগৃহীত হইযাছিল। গঙ্গোত্রী- 
নিঃসৃত পবিজ্র গঙ্গোদকের নায় এ সকলজ্ঞাননিচয় তৎকালে বিশ্তদ্ধ ছিল) 
কিন্তু মানবের আধ্যাত্মিক অধঃপতন বশতঃ ইচারা কলিকালে কলুষিত 
হইয়া গিয়াছে। | 


৪৫৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


বোধ হয়, যখন যোগসিদ্ধ মহধি বাসদের আদিপুরাণ স্বশিষ্ত লোমপাদে 
নিকট বলেন, তৎকাঁলে তিনি ইহার বিকৃত অর্থ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন 
অথবা কাল সহকারে তাঁহার উপদিষ্ট পত্র বিকৃত অর্থ হইয়] গিয়াছে। এ 
কলিযুগে অধ্যাত্ববিজ।নের মহৎ মহৎ সভা সংগোপন করিবার জন্য সক 
দেশের মহাত্মাগণ সাধ্যমত চেষ্টা পাইয়াছেন। এজন্য প্রতোক ধর্শশাস্ত্ে 
স্থলরবিশেষ সাধারণের নিকট এত ছূর্ববোধা ও জটিল। যাহ! হউক, ব্যাসরচিত 
অ।দিপুরাণ কতকাল হিনুসমাজে প্রচলিত ছিল এবং কোন্‌ সময়ে ইহা লুণ্ধ ব৷ 
রূপান্তরিত হইল, তাহার কোন এতিহাসিক প্রমাঁণ পাওয়া ষায় না। ইহাকে 
আধুনিক পুরাণগুলির অস্থিপঞ্তর স্বরূপ জ্ঞান করা যাইতে পারে। 

মধ্যপুরাণগুলি পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত। কেহ কেহ বলেন, ইহারা খৃঃ ষষ্ঠ 
শতাবীতে অমরসিংহের সময় বা তৎপূর্ে হিন্দুসমাজে প্রচারিত হয়। সর্গ, 
বিসর্দ, মবস্বর, ব'শবৃত্বাস্ত ও বিখযাত লোকের জীবনচরিত এ সকল পুরাণে 
বর্ণিত ছিল। বোধ হয়, হিন্দুসমাজে ধর্দমবিষয়ক মতামতের পরিবর্তনের সঙ্গে 
ইছার! লুপ্ত হইয়া যায়, অথব। রূপান্তরি ত হইয়! আধুনিক পুরাণে পরিণত হয়। 
বৎকালে মুদ্রাবস্ত্রের গ্রচলন ছিল না, তখন বিবিধ গ্রস্থ সহজে রূপান্তরিত কর! 
ষাইত। তাহার সাঞ্ষা, ,রামায়ণে ও মহাভারতে এধন নানা গ্লোক প্রক্ষিপ্ 
দেখা যায়। 


আধুনিক পুরাপগুলি দলক্ষণাক্রান্ত। পাশ্চাত্য পপ্ডিতগণ বলেন, ইহার! 
অষ্টম শতাবীর পর হিন্দুসমাজে প্রচারিত হয়। ভারতে বৌদ্ধ ধর্দ নির্দ,ল 
হইবার পর, ইহার| পৌরাণিক ধর্মের সম্যক পোষণ ও বর্ধন করে। ইহারা 
স্প্রদায়বিশেষের দেবদেবীর মাহাঁজ্/ কথন, পুজার্চনাবিধি, দেবোৎসব ব্রত- 
পাঁধন, প্রা়শ্চিত্তবিধানাদি নান! কথার পূর্ণ। তত্তিগ্ন গ্রাচীন কালের পুরাণের 
নানা কথা এসকল গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। 

যেমন অবত্রিম সনাতন হিন্দৃন্ম হিন্দুসমাজে জানবিজ্ঞান ও ধর্দের উন্নতির 
সঙ্গে কালসহকারে করমবিকসিত ও শুরে সুরে নির্দিত, ইছার পুরাঁণাদি ধর্মগ্রস্থ 
গুলিও সেইরূপ কালসহকারে সাধারণসমান্ের ধর্মবিধয়ক মতামতের পরি- 
বর্তনের সঙ্গে ক্রমবিকমিত ও স্তরে স্তরে রচিত বলা উচিত। শ্রুতি, শ্বতি ও 
সুত্র গ্রস্থগুলির কোনরূপ পরিবর্তনদেখ। ঘায় ন! বটে, কিন্ধু অপরাপর গ্রন্থের 
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নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রামায়ণ বল, মহাভারত বল, অষ্টাদশ পুবাণ বল, 
ইহারা আমাদের জাতীয় গ্রন্থ ও জাতীয় সম্পত্তি। মহৃধি বাল্মীকি রামায়ণ 
রচনা করেন বটে ; কিন্তু আধর! আঙ্জকাল যে রামায়ণ পাঠ করি, হা আদি 
রামায়ণ হইতে কথ্চিং বিভিন্ন; কারণ প্রথমোক্ত রামারণে নান! ক্লক নান। 
স্থানে প্রক্ষিগ্ত মাছে । ভারত মহাসাগরের বালী দ্বীপে যে রামায়ণ প্রচলিত, 
তাহ। এ দেশের রামায়ণ হইতে বিভিন্ন। সেইরূপ মহাভারতে নানা স্থানে 
নানা প্লোক প্রক্ষিপ্ত আছে। 

আষাদশ মহাপুরাণের রচয়িত। কে? যে মকর পুরাণ শৈব, শাক্ত, বৈধব 
প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিদ্বেষস্থচক মন্তীমতে পূর্ণ, উহাঁর। কি প্রকারে এক 
বেদব্যাসবচিত হইতে পারে? সাধাবণে যাহাই বিশ্বান করুক না, সত্যের 
খাতিরে বলা উচিত, বেদসংগুহীত্তা বাসদের উহাদের রচয়িত। নন | ত্রীহাঁর 
সময়ে আর্ষাসমান্ধে “সীরাণিক ধর্ম আনে প্রচলিত হয় নাই। ইা সর্ববাদি- 
সম্মত, তিনি আদিপুরাণের রচন্ধিতা। যখন আধুনিক পুরাণগুলি ( উঠার্দের 
লেখক ধাঁহারা হউন না) পরোক্ষভাবে সেই আদিপুরাণের শেষ সংস্করণ, তখন 
কি শৈব, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, যদি প্রত্যেক সম্প্রদায় সাধারণের অস্ধবিশ্বাস 
উৎপা্দনার্থ নিজ নিজ পুরাণ গুলিকে সেই ব্যানরচিত বলিয়া প্রচার করেন, 
তাহাতে হিন্দুসঘাজের মঙ্গল ব্যতীত কোনরূপ দমঙজল নাই। যখন বাইবেলও 
কোরাঁণ সামান্ত মানবরচিত হইলেও খৃষ্টানেরা ও মুসলমানেরা উহ্া্দিগকে 
ঈশ্বর প্রকটিত বলিয়া! স্পদ্ধার সহিত প্রচার করিতেছে, তখন পৌরাণিক ধর্ের 
প্রধান গ্রস্থগুলিকে যোগপিদ্ধ ব্যাসদেব গ্রণীত বলাতে আমর। কি জোষের ভাগী 
হইলাম? 

এক সময়ে পুরাণ পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত, অপর সময়ে দশলক্ষণাক্রান্ত হইবার 
প্রকৃত তাৎপর্ধ্য এই যে, উহার! ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতবর্গ দ্বারা! 
বিরচিত হইয়াছে এবং সমাজের সাধারণ বিশ্বাপানুযায়ী কালক্রমে পরিবর্তিত ও 
রূপান্তরিত হইয়াছে। দেখ, যে কপিলদেব সাংখ্যঘোগ গ্রচার করিয়া জগৎ" 
বিখ্যাত হন এবং ধাহার সময়ে ভক্তিযোগ হিন্ুধর্দে আদৌ এরচলিত হয় নাই, 
তিনি ্রীমদ্ভাগবতে স্বীয় মাত। দেবহতিকে দাংখ্যযোগ ও ভক্তিযোগ উপদেশ 
দিতেছেন। এস্বলে সাধারণের মনে ভক্ষিযোগ সম্যক্‌ বদ্ধমূল করিবার অন্ক 
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ভাগবত্রচদ্রিত। (ব্যোপদেব ) কপিলদেবের সুগারবিন্দ হইতে এ সকল 
অঙাধারণ ভক্তিযোগের কথ! নিঃসরণ করাইতেছেন। এইরূপে ধর্মগ্রস্থের যে 
পরিবর্তন করা হু, ভাহ। গ্রাক্তিক প্রক্রিয়ায় সংঘটিত বলা উচিত। 

যে অক্কত্রিম ধর্শ পুরাতন বনিয়াদের উপর নূতন হম্ঘয নির্মাণ করিতে ইচ্ছ। 
করে অথব| পুরাতন মত সমাক বজায় রাখিয়! নৃতন মত প্রচার করিতে চাহে, 
সেধর্ম এই প্রকারে স্বীয় গ্রন্থের পরিবর্তন ব| নূতন সংস্করণ করিয়া থাকে। 
আর যে কৃত্রিম ধর্মা পুরাতন মতামতের বিলোপ সাধন করিয়া নৃতনমত প্রচার 
করিতে চাহে, নে ধর্থব পুরাতন ধর্শগ্রন্থরাশির উচ্ছেদসাধনার্থ উহ্বা্দিগকে দগ্ধ 
করিয়া বসে। এইরূপে খু ও মুসলমান ধর্ম জগতে প্রাচীন ধর্মের রাশি রাশি 
গ্রন্থ নষ্ট করিয়! ফেলিয়াছে। 

এধন পুরাণেক্ত কতকগুলি উপাখাযানের রূপক ভেদ করিয়! উহাদের 
বৈজ্ঞানিক অর্থ গ্রকাশ করিতে সচেষ্ট হইব । 

(৯) ভগবানের মংহ্যাবতার। 
(ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা) 

ভগবান মৎস্য অবতার গ্রহণ করিয়া! খগুগ্রলয়ে পৃথিবী জলগ্লাবনে বিনষ্ট 
হইলে পরমধাশ্মিক সত্যব্রত বা টৈবন্বত মনকে সবংশে রক্ষা করেন এবং 
হয়গ্রীব দৈত্যকে সংহার করিম! বেদ রক্ষা করেন। একটা দামান্ত শফরী রাজ! 
সত্যব্রত দ্বারা প্রাণে রক্ষিত হইয়! সমুদ্রে স্থাপিত হয়। তথায় ইহ! ক্রমশঃ 
দীর্ঘকায় হইতে হইতে যোঞজনব্যাপী দেহধারণ করে। প্রলয়ের সাত দিবস 
পূর্বে প্রাণদাতা সত্যব্রতকে প্রলয়ের বার্ত। অবগত করায় এবং পৃথিবী জল- 
প্লাবিত হইলে একখানি নৌকা পাঠাইয়া তাহাকে সবংশে রক্ষা করে। 
পরমধার্ট্িক রাজধি' সত্যব্রত নির্জ পুণ্য বলে পর মন্বস্তরে বৈবস্বত মু হন। 
সেই খগগ্রলযে স্থটি কর্ত। বরক্ষ। নিদ্রিত হইলে হয় গরীব দৈতা তাহার নিকট হইতে 
বেদ অপহরণ করিয়া জলঘ্গর্ভে নিমগ্ন হইয়া ঘায়। উহাকে সংহার করিয়া 
মগ্তর্ষপী ভগবান বেদ উদ্ধার করেন। 

এই পৌরাণিক উপাধ্যানের ভিতর কি কোনক্বপ ঠবজ্ঞানিক বা এতিহাসিক 
সত্য নিছিত আছে? ইহ! কি অলীক পুরাণের অলীক উপকথ। মান? আমর! 
কি অদ্ধবিশ্বাসের সহিত এ সকল উপকথ! স্বধর্শের মহাতাজ্ধানে পূ! করিব? 
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এখন আমর! যেরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিভৃঁঘিত, তাহাতে উহাদেগ বিজনসম্মত 
ৰা যুক্তিসঙ্গত অর্থ না করিলে উহাদের উপর আমাদের মাগ্ছ৷ হইবে না। 
অতএব উহাদের কি।ঞ১ বৈজ্ঞানিক অর্থ কর! কর্তবা। 


ৃষ্টানদিগের ধশ্মশান্ত্র পুধাতন বাইবেণ পাঠে অবগত হওয়া যায়, পৃ 
সমগ্র মেদিনী জলপ্লাবিত হইলে যাবতীয় জীবজন্ত ও উদ্ভিজ্ নষ্ট হইয়|যাঁয়। 
সেই জলপ্লাবনে একমান্র পরমধাশ্মিক নোয়। সবংশে রক্ষা পান। তিনি নিজ 
অর্ধপোতে যাবতীয় উত্ভিজ্জের বীঞ্জ ও নানা জীবজন্তর দম্পতি রাখিয়। টি 
রক্ষা করেন। সেইরূপ প্রাচীন পাঁপলাকদিগের অবন্ত ভাষায় জরথুস সেই 
মহাজলপ্লা বনে রক্ষ। পান । অন্তাগ্ত প্রাচীন জবাতব শাসকের এ কথা পাওয়া 
ষায়। 


নত) সত্যই কি সমগ্র মেদিনী জলমঞ্ হওয়াতে ইহার যাবতীয় জীবঞন্ধ 
এক কালে বিনষ্ট হইয়াছিল £ উন্নত বিজ্ঞান এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারে 
না। ভূবিগ্তামতে অতীত ভৌ তত্ব £ যুগসমূহে ধরিজী আধুনিক দ্াকার ধারণ 
করিবার পূর্বে নানা খগ্তপ্রলয় অভিক্কম করে। এইরূপে 'নানাদেশ সমুদ্রে 
নিষগ হইয়া যায় এবং সমুক্রের তলদেশ নানা স্থানে উত্থিত হইয়া নানাদেশ 
গঠন করে। এইকপে নানা জীবন্ত নষ্ট ও খরিবর্তিত হইয়াছে; কিন্তু বিজ্ঞান 
কোনরূপ সর্ধব্যাপী জলগ্লাবনের কথ! উল্লেখ করে না। 

খিয়সফিক্যান পুণ্তক পাঠে অবগত হওয়া যায়, পৃথিবীর মহাদেশ বা দেশ 
বিশেষ দুইবার জলপ্লাবনে বিনাশ পাইবান যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 

প্রথমতঃ । চতুর মুগ জাতর সময়, যখন আট্বান্টিণ মহাদীপ দীর্ঘকায় 
দৈত্যঞ্জাতির আবামভূমি ছিল, তৎকাঁলে ভৌতত্বক [বলবে সমগ্র মহাদেশ 
অধিবাদী টদত্যগণের সহিত জলমন হইয়। যার এবং আধুনিক আটলারিক 
মহাসাগর তছুপরি বহমান হইতেছে । এই বিপ্লব সদ্ধে কিন্বদন্তি প্লেটের 
সময় পর্ধযস্ত ছিল। আধুনিক পাশ্চাত্য পগ্িতগণ এ বিষয়ে মন্ধান লইতেছেন। 
কেছ কেহ অস্ুমান করেন; ভাগধতে যে গাজ। সত্যতরতের কথ। উল্লিখিত আছে, 
তিনি সেই খগ্ুপ্রলয়ে রক্ষিত হন। তৎ্কাগে দীর্ঘকাম মহামত্স্ড গতি 
মহাসাগরে বিচরণ করিত । 


৪৬০ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


দ্বিতীয়তঃ । আধুনিক বৈবস্বত মম্বন্তরে এক মহাজলপ্রাবন আদিম 
আধ্যজাির ভিতর সংঘটিত হয়। এসিয়ায় মধাতৃভাগে, যে স্থলে আজ- 
কাল গবী মরুভূমি ও তুককীস্থাপ বিভ্তৃত, তথায় পুরাকালে আর্ধাজাতির 
বসবান ছিল। ভৌতত্বিক বিপ্লবে এ দেশ জলমঞ্জ হইয়া সমূজ্রে পরিণত 
হয়। বহুকাল পরে তিব্বতদেশের উত্তরে অবস্থিত সমুদ্রধণ্ড ভৌততব্বিক 
বিপ্লবে পুনরায় উিত হইয়া গবী মরুভূমি গঠন করে। দেইরপ তৃীস্থান- 
সত মমুদ্রধড উধিত হইয়। গ্রথমে শকন্ধীপ, পরে আধুনিক তুকীথান গঠন 
করে এবং কাপ্পীয়ান ও আরল হদ উক্ত সাগরের ভগ্নাবশেষ। 

যাহ। হউক, যে জলপ্লাবন ব| ভৌতত্বিক বিপ্রব দ্বারা এসিয়ার মধ্যধণ্ 
জলময় হই সমুত্রে পরিণত হয়, তাহাতে আর্ধ্জাতির অধিকাংশ লোক 
বিনাশ পাইয়াছল। কিন্তু যাহাগা উহার দক্ষিণাঞ্চলে বাস করিত, 
তাহাদের বংশাবলি কালক্রমে ভিক্ন ২ দেশে অভিব্যা্ধ হইয়া পড়িয়াছে। 
এজন এ সকল দেশে জলপ্লাবন সম্বন্ধে একপ্রকার কিন্বদস্তি গ্রচলিত দেখা 
ঘায়। ইহুদিদিগের ভিতর নোয়া, পারসীকদিগের ভিতর জরখুস, এবং 
হিদদুদগের ভিতর বৈবশ্বত মহ সেই জরপ্লাবনে রক্ষিত হন। সকল জাতিই 
এই মহৎ ঘটনাটা নিজ ২ দেশের ঘটন। বলিয়া বর্ণন করিতেছে। 

প্রচীমকালের যে সকল প্রস্তরফলক ভারতে পাওয়া গিয়াছে, উহাদের 
ধোদিত লিপি পাঠ করিগা বৌদ্ধ পণ্ডিতের! শিদ্ধান্ত করিতেছেন, ষে মৌ মৃহাীপ 
প্রশান্ত মহাগাগরের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত ছিল, ১৮ হাঞ্জার বত্র হুইল এ 
মহাত্বীপ একমুছুর্ধে সমন্ত অধিবাসীদের সহিত সমুক্রে নিমগ্ন হইয়! যায়। 


অনেকে অস্কমান করেন, দকল দেশের প্রাচীন শান্ত্র এই জলপ্ন(বন সম্বন্ধে উল্লেখ 
করিতেছে। 


রাজা সত্যব্রত একটা ক্ষুদ্র মস্তের প্রাপরক্ষা করিয়া নমুদ্রে রাখেন। 
তথায় ইহা কালে যোজনব্যাপী দেহ ধারণ করে। শাস্ত্রের এ কথায় আমাদের 
বুঝ উচিত, অতি প্রাচীনকালে দীর্ঘকায় মহামৎ্সাজাতি মহাসাগরে বিচরণ 
করিত। এবিষয়ে বিজানও যথেষ্ট প্রমাণ দিতেছে। ভৌতত্বিক ভিভো- 
নিয়ান যুগে বৃহ্দাকার মহামৎল্তঞজাতি জগতে আবিভূত হইয়াছিল। 
উহার! কালে লুঠ হইয়াছে, অথবা অপগত হইয়া স্ুগ্রকায় ধারণ করিয়াছে। 


পৌরাণিক কথাপ্রসঙ্গ। ৪৬১ 


বৃহদাকার তিমি মত্ত নহে, কিন্তু স্তপ্তপায়ী ভীব। প্রাচীনকালে তিমির 
স্থায় বৃহদাকার মৎগ্যজাতি মহাসাগরে বিহার করিত। 

ভগবান মত্স্তাবতারে হয়গ্রীব দৈতাকে সংহার করিয়া বেদরক্ষ। করেন, 
এ কথার প্রকৃত ভাৎপর্য কি? অনেকে অনুমান করেন, যৎকালে 
আট্লার্টিদ মহাদ্বীপ ভৌতত্বিক বিপ্রব দ্বারা স্মধিবাপী দৈত্যগণের লগত 
আট্‌লার্টিক মহাসাগরে পরিণত হইয়া যার, তৎকালে হয়বগ্রীব নামক 
দৈত্যকুল সেই সঙ্গে জলধিগর্ভে নিমগ্ন হইয়া বিনাশ পায়। দৈতাদিগে় 
ভিত্তর বেদান্ুশীলন তাপরূপ ছিল। হহন্দুশান্ত্রে দেখা যায়, দৈত্যগ্ুরু 
শুক্রাচাধাদেব বেদে অসাধারণ পণ্ডিত ছিপেন। টতাকুল জলপ্লাবনে নিধন 
প্রাপ্ত হইলে উহাদেগ গ্রন্থরাশি জলমগ্ন হইয়া যায়। তৎকারে বৃহদাকার 
মত্ম্তজাতি এ সকল গ্রন্থ মুখে পহয়া তারে প্রক্ষেপ কবে। ইহাতে প্রাচীন 
কালের বেদ ব| জাতীয় জানতাগডাগ সংসাবে রক্ষ। পায়। এজন্য হিন্দুধর্শ 
আমাদিগকে উপকথাচ্ছলে শিখাম, মৃত্স্তরূপা ভগবান হয়গ্রীব ঠত্যকে 
সংছার করিয়৷ সংসারে বেদ রক্ষ। করেন। 


(২) ভগবানের কুর্মাবতার * 
বা সাগরমস্থনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য। 


পুরাকালে দেবাহুরগণ মিলিত হইণা ক্ষ'রোদসাগর মন্থন, করেন। 
যেমন গোপকন্ত। ভাঁণ্ডে দুদ্ধ বা দধি গাখিয় মন্থনদণ্ডে রঙ্জু বেষ্টন করিয়া 
মন্থন করিতে ২ নবনীত প্রস্থত করে, সেইরূপ দেবাস্থরগণ ক্ষীরোদণাগর 
মস্থন করিতে ২ নানাবিধ রত্ব উৎপাদন করিয়াহিলেন। তাহাদের মন্থনকালে 
স্থবিশাল মন্দর পর্বত মন্থনদণ্ডের কার্ধয করে, মহাসর্প বাহ্থকী মন্থনরজ্ছ 
হইয়া! সেই পৰ্ধত বেষ্টন করে এবং ভগবান শ্রীবিষু মহাকৃত্ধরূপ ধারণ করিয়া 
নিজ পৃষ্ঠোপরি সেই পর্ধত স্থাপিত করেন। একটা কচ্ছপের উপর রছিল 
একটা পাহাড়; একটা বৃহৎ সাপ সেই পাহাড়কে বেষ্টন করিয়া রহিল, 
আর দেবাস্থরগণ সেই সাপের ল্যাজ ধরিয়া 'দে টান দেটান' বলিতে ২ 
পাহাড়কে ঘুরাইতে লাগিপ্েন। কি গেঁঞেলি! কি গেঁজেলি! গাঁজার দম 
অধিক দিয়া ধামুনঠাকুরেরা এইরূপ অজগরি গপ, মগজ, হতে বাহির 


৪৬২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


করিয়াছেন। বলিহারি তাঁহাদের বিস্াবুদ্ধিতে! এমন ছাই পাণ শিখাই- 
বার কি গ্রয়োজন? 

তাহারা আরও বলেন, যৎকালে দেবানথরগণ ক্ষীরেদলাগর মন্থন করিতে 
থাকেন, তৎকাণে সথবিধ রত্ব দাগর হইতে উত্থিত হইয়াছিল। পরিশেষে 
'দেবটৈষ্য ধর্বস্তরীদেব অমৃতা লঙয়। উখিত হইলে দেবা ন্থরগণ হ্থধাপানাথ 
কড়াকড়ি করিতে ২ তুমুল সংগ্রামে লিধ হইলেন। বছকাল এ সংগ্র/ম 
চলিল। পরে বিষণ দ্বয়ং মোহিনীরূপ ধারণ করিঘা! সকলের সমক্ষে দেখা 
দিলেন। বিবাদজঞ্জনার্থ তিনি স্থধ। বণ্টন করিতে আরম্ভ কাঁরলেন। 
অন্থরের! তাছার অপূর্ব পৌন্দধ্যে মোহিত হইয়। স্থধাগান করিতে বিশ্ৃত 
হইল। কিন্ত দেবতারা সুধা পান করিয়া অমরত্ব লা করিলেন। 

বি, হিন্দুশান্্র কি কেবল ছাই পাশে ভরা! ধোগনিদ্ধ মহুধিগণ যে 
শান লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা আজ আমাদের নিকট ছাইপ্পাশ হইল। 
একম)জ বুদ্ধির দোবে বা শিক্ষার দোষে শান্ত্ের এই কল অমূল্য রত্বও 
আমাদের নিকট ছাই পাশ বোধ হইতেছে। সকলেই ইহাকে সামান্ত 
উপকথা বলিয়া উড়াইয়। দিবেন; কিন্তু আধুনিক উন্নত বিজ্ঞান কি বলে, 
ভাহার খপর কি কেহ রাখেন? 

একজন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এই সামান্ত ক্রতিমনোহর উপাখা।নের ভিতর 
মান বৈজ্ঞানিক সত্য দেখিতে পাইবেন। অতীত তৌতত্বিক হুগের নানা 
প্রাক্কৃতির ঘটনা এই নামান্ত উপাধ্যানে একত্র সপ্নিবি্ট হইয়াছে । ইহা! দাগ 
নিয়ণিখিত ঘটনাপরম্পর। বুঝাইতেছে। ্ 

(১দেবান্রদিগের বিচরপকালে তদানীস্তন পৃথিবী লবপাক্ত নীলাখুর পরিবন্তে 
শ্বেতা ্ষীরোদসাগরে পূর্ণ ছিল। এজন্য তাহারা ক্ষীরোদসাগর মন্থন করেন। 

(২) তৎকারে সিলিকেট ও কর্বনেটডর! ক্ষীরোদসাগর হইতে বৃহৎ ২ 
পর্বতত্রেণী উত্থিত হয় এবং উহাপ! বৃত্টিগ জলে ধৌত হইয়া মৃত্তকাদি গঠন 
করে। এজ মস্থণকালে মনর পর্বত মন্ন্দণ্ডষ্বরূপ হয়। 

(৩) তৎকালে বৃহদাকার মহাঁকৃম্দ ও মহাদর্প প্রভৃতি সরীষ্পগণ আৰিত্‌ ত 
হয়। এজন মন্থনকালে মহাকৃর্ধের গৃষ্ঠোপরি মন্দগণর্বত স্থাপিত এবং 
বানুকি মন্থর রজ্ছৃত্বরূপ হয়। 


পৌরাণিক কথাপ্রসঙ্গ । ৪৬৩ 


তৎকালে মহাগাভী, মহাঘোটক, মহাতদ্তী, মহাবৃক্ষ গ্রভৃতি বৃহদাকার 
অঙ্ক ও উত্তিজ্জ ভূপৃষ্ঠে আবিভূর্ত হয়। এজন সাগরমন্থনে বিবিধ রত্ব উত্থিত 
হইয়াছিল। 

(৫) তৎকালে উদ্ভলিষ্ধ দীবসমূহ কালসহকারে স্ত্ীগুরুষে বিভক্ত হও- 
যাতে আধুনিক নৈথুনধর্্ সংসারে প্রবর্তিত হয় । এ জন্য বিধু স্বয়ং মোহিনী 
ুন্তি ধারণ করেন । 

এইকপ জগতের নান। মহৎ মহৎ ঘটন| উজ সামান্ত উপাধ্যানে একাধারে 
মঙ্গিবেশিত আছে । 

এখন উন্নত বিজ্ঞান পর্ধাবেক্ষণাদি বলে কিরূপ সিদ্ধান্ত করে, তাহার সন্ধান 
লওয়া উচিত। ইহার মতে পৃথিবী সর্ব প্রথমে বাপ্পময়ী ছিল। অতিরিক 
উত্তাপ বশত: তৎকালে যাবতীয় পদার্থ বাশ্পাকারে ছিল।। তৎকালে ইহাত্বে 
কোন উত্ভি্ ব| জীবর্জস্তর আবির্ভাব হয় নাই। পবে ইহার বাহস্তরের অন্ধ" 
নিহিত উত্ত।পরাশি বিকিরণ দ্বার| (35 18018807) কাল ক্রমে কথকিৎ শীতল 
হইলে, ইহাঁর বাহ্ৃত্তর তরল পদার্থে পূর্ণ হই যায়। ইহার যাবতীয় পদার্থ 
তরগ অবস্থায় পরিণত হয়। তংপরে ইহার উল্তাপরাশি আরও যত শীতর 
হইতে থ|কে, ইহা স্থানে স্থানে কঠিন ত্বকে আবৃত হয়? কিন্তু ইহার অভ্যন্তর 
ভাগ তরল পদার্থে পূর্ণ রহিয়। ঘায়। তূগর্তে প্রতি শতফুটে ১ ডিগ্রী উত্তাপ 
বাড়ে এবং পৃথিবীর ব্যাস ৮***মাইল, ইচাতে বুঝ| উচিত, ইহার অভ্যন্তর 
ভাগ এখনও কিরূপ উত্তপ। এই উত্তপ্ত অবস্থা যাচ। তৃপৃষ্ঠ কঠিন, তাহা 
অভ্যন্তরে তরল। 

যৎকালে তূপৃষ্ঠ তরল জলীয় পদার্থে পূর্ণ হইতে থাকে, তৎকালে দীর্ঘকায় 
মহামত্য গ্রভৃতি জলচর জন্ধতুলি ক্রমশ; আবিভূতি হয়। যংকালে ভূপৃষ্ স্থানে 
স্তানে কঠিন ত্বকে আবৃত হওয়াতে স্থলভাগ দেখা দেয়, তৎকালে তরল গলিত 
ধাতু স্থানে স্থানে ঘনীতৃত হই পর্বতাদি উৎপাদন করে এবং উহার! স্ৃপৃষ্ঠ 
স্তরে স্তরে বিনান্ত হইয়া ক্রমণঃ উদিত হইতে থাকে ; পরে বৃষ্টির জলে ক্রমশঃ 
ধৌত হইতে হুইতে সৃত্তিক1 গঠন করে। ডিভোনিয়ান যুগে বৃহদাকার মহা- 
মংস্ত জাতি ভূপৃষে আবির্ভৃত হয়। অঙ্গারবাহিধুগে (৫8100701081009 [0700) 
বৃহ বৃহৎ পর্ববততেণী, মহাকুষ্, ম্াভেক প্রভৃতি উভচর জন্ধ ও সুবিশাল 


৪৬৪ বৈজ্ঞানিক হিন্বুধর্ণা। 


মহাপার্দপ সকল দেখ! দেয়। ক্রীটেলাপ যুগে বৃহৎ বৃত্, মহাস্পঙ্গাতি উত্ভৃত 
ইয়। মৎ্গঞাতির যে সকল বংশধর ক্রমবিবর্তনে শিবর্তিত হইয়। কালক্রমে 
বৃহদাকার মহাকুর্দে পরিপত হয়, পর্বভসমাকীর্ণ কঠিন বাহথাবরণসংযৃক্ত 
পৃধিবীতে (ছলে ও স্থলে) জীবনধারণোপযোগী করিবার জনয উছাদের পৃষ্ঠদেশ 
্রস্তরের ন্যায় কঠিন ত্বকে আবৃত হয়। উহাদের অগগত ৰংশধরদিগের 
( গগাধুনিক কচ্ছপঞ্জাতির ) পৃষ্ঠদেশে খোলা নেখ! যায়। বৃগদর্মে মহামতশ্ত, 
মহাকৃশ্দ, মহাসর্প ও মহাবৃক্ষ সকল অপগত হইয়া ক্ষুত্রকায হইয়। গিয়াছে। 

এখন স্ষ্ির এই নকল মহৎ মহৎ ঘটনা সংঘটিত হইতে কত যুগ যুগান্তর 
বা কত লক্ষ লক্ষ বৎসর অভীত হইয়াছে,তাহা। অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান এখনও স্পষ্টরূপে 
নির্দেশ করিতে পারে নাই। যাহা হউক, ইহা আমাদের পরম গৌরবের 
বিষয়, আজকাল উন্নত বিজ্ঞান অদাধারণ পর্ধ/বেক্ষণ ও অনুসন্ধান বলে যে 
সফল মহৎ মহৎ তত্ব 'আবিফার করিতেছে, সেই সকল মহ তত্ব সনাতন হিন্দু- 
ধর্ম এতকাল আমাদিগকে সামান্য উপকথাচ্ছলে শিক! দিনা মাসিতেছে। 
যোগেম্বরগ্রকটিত বলিয়া! ইহার এত গৌরব ও মাহা । 

এখন সাগরমস্থনের গৃঢ় হস্ত উদঘাটন করিতে চে& পাইব। ভূপৃষে 
লংপাক্ত নীলামুরাশি জাবিভূর্ত হইবার পূর্বে ইহ। ক্ষীরোদসাগরে পূর্ণ ছিল। 
ইহাতে বুঝ! উচিত, আকাল ভূপৃষ্ঠে যেমন লবণাক্ত মহাসাগর বহমান, অতি 
পুরাকালে, কে-তানে-কোন-সময়ে, বোধ হয় লক্ষ লক্ষ বংসর পূর্বে ইহা 
গুলিতধাডুমিপ্রিত শ্বেতবর্ণ ভরল পদার্থে পূর্ণ ছিল। ইহাতে সিলিকেট ও 
কার্বনেট অধিক পরিমাণে থাকায় ইহার বর্ণ কিয়ৎ পরিমাণে দুপ্ধবৎ ছিল। এ 
জন্য তঙগানীস্তন পৃথিবীর মহাসাগর শান্তর ক্ষীরাদসাগর বলিয়া খ্যাত। ধোগ- 
সিদ্ধ মহর্ধিগণ যোগবলে এ কল তত্ব অবগত হন। বিজ্ঞানবিৎ পত্ডিতের। 
অহ্সন্তানবণে এখনও এ দকল তত্ব অবগত হইতে পারেন নাই। স্থদুর ডিবি 
ফাতে কি হইবে, বল যায় না। 

খিওসফি পাঠে অবগত হওয়া যায়, আধুনিক পৃথিবীতে বা জম্ীপে আধু- 
নিক মানবজাতি ঝা বৈবন্বত ম্গুপুক্রগণ আবিভূণ্ত হইবার পূর্ব্বে তদানীন্তন 
পৃথিবীতে ( অর্থাৎ) হ্থমের মহাদ্বীপে দেববপী মন্ধুপুত্রগণ এবং লিমুরিধা ও 
আটলাটটিন মহান্ধীপঘয়ে দৈতযান্রবূপী মন্থগুত্রগণ বিচরণ করিয়া যায়। তৃপৃষ্ঠ 


পৌরাণিক কথাপ্রসঙ্গ। ৪৬৫ 


জলে ও স্থলে বিভক্ত হইয়! আধুনিক আঁকার ধারণ করিবার পূর্বে তাহার! 
বনুত্ধরা ভোগ করিয়াছেন। এ বিষয়ে বিজ্ঞান এখনও কিছুমাত্র গ্রমাণ পায় 
নাই। কিন্ত হিন্দুশাস্ত্র দেবাহ্বরদিগের সাগরমস্থন উল্লেখ করিয়! পরোক্ষভাবে 
ইহার সমর্থন করিতেছে। 

যেমন হদ্ধমহ্ছনকালে নবনীত তক্রের উপর ভাপিয়! উঠে, সেইরূপ দেবাস্থর- 
দিগের দাগরমস্থন কালে ব| তাহাদের বিচরণকালে যহা উত্তরকালে তূপৃষ্ঠ 
স্বলরূপে পরিণত হয়, তাহা নবনীতের ন্যায় ক্ষীরোদ সাগরের উপরে ভালিয়া 
উঠে। ইহাতে বুঝা উচিত, শ্বেতাদুদদৃণ সিলিকেট ও কার্কনেটভরা ধাতব 
কালসহকারে পরিবন্তিত হইয়। তক্রের ন্যায় লবণাক্ত জলে ও নবনীতের ন্যায় 
কঠিন মৃত্তিকা ও পর্বতাদিতে পরিণত হয়। এই প্রকারে তৃপৃষ্ঠ জলে ও স্থলে 
বিক্ত হইয়া আধুনিক আকার ধারণ করিতে থাকে। এখন ক্ষীরোদসাগরের 
দিলিকেট ও কার্্বনেটরাশি নান। পর্বতত্রেণীর লালবালিপ্রস্তর 261820. 
08079 ) প্রভৃতি নির্াণে বায়িত হইয়া কি প্রকারে পোডিয়াম ক্লোরাইড ভর 
লবণাক্ত নীলাম্বরাশিতে পরিণত হইল, তাহ! বুঝ। অতীব নুকঠিন। ধরিত্রীর 
ৃষ্ঠদেশের পরিবর্তন.পরস্পরা কে বুঝিতে পারে? ক্মামর! এই পর্যন্ত 
বুঝিতে পারি, গলিতধাতু বা ধাতুত্রৰ স্থানে স্থানে ঘনীভূত হইয়া! গর্বধ্ভাদি 
উৎপাদন করে, উহার! কি স্থলে, কি জে সর্ব স্তরে স্তরে বিনান্ত হয় এবং 
বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়। কাঁলে মৃত্তিকাদি উৎপাদন করে। 

যংকালে ভূপৃষ্ঠে এ সকল পরিবর্ডন ঘটিতেছিল, তৎকালে বিশাল পর্বত 
শ্রেণীর সহিত মহাবৃক্ষ, মহাকৃর্ধ ও মহানর্পঙ্গাতি আবিত্ত হয়। এক্ব্ু 
হিননুশান্ত উপকথাচ্ছলে শিখায়, ্গীরে|দসাগরমন্থনকালে কৃর্ধের উপর 
মন্দরপর্ববত স্থাপিত হইয়া মন্থনদণ্ডের কাজ করে এবং বাস্থকি উহার মন্থন 
রজ্ছ হয়। বিজ্ঞানের মতে মহাবৃক্ষ দকল কালে পাথুরিয়! কয়গায় পরিণত 
হইয়াছে এবং মহাসর্প ও মহাকৃষ্ম কালে অপগত হইয়া ্ুদ্রকা্ হই গিয়াছে। 

সাগর মন্থনকালে সঞ্চবিধ রত্ব উদ্ভূত হয়, যথ।-_ 

প্রথম রত্ব। সুরভি গাভী ব৷ দেবগাভী। ইহার! আধুনিক গাতীজাতির 
অদিপুরুষ। তৎকালে দীর্ঘকায় ছিল। দেবাস্থরগণ ইহাদের ছুগ্ধ সেবন 
করিয়া যান। আধুনিক গাভীজান্ি ইহাদের অপগত বংশধর | 

€৯ 


৪৬৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


বিতীয় রত্ব। উচ্চৈঃশরবা মহাথোটক॥ ইহারাও দীর্ঘকা্ধ ছিল এবং 
আধুনিক ঘোটক জাতির আদিপুরুষ । 

তৃতীয় রত্ব। এরাবত মগাহস্তী। ইহার। আধুনিক হস্তীজাতির আদি- 
গুরুষ। তৎকালে ইহার! আরও দীর্ঘকায় ছিল। ভৌতত্বিক তৃতীঘ যুগে 
(18:0% £9100) মহাকায় স্তন্যপায়ী জীবসমূহ জগতে আবিভূর্ত হয়। 
ইছাদের পঞ্চরাস্থির পূর্ণ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের অস্তিত্ববিষয়ে 
এখন কোনরূপ সনেহ নাই। উচ্ষৈঃশ্রবা ঘোটক ও রাবত হস্তী দেবাসথর- 
গণ ভোগ করেন; এজন্য ইহার। শান্্ে দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন বলিয়া! খ্যাত । 
(শাস্ত্রের প্রত্যেক কথায় গুঢ় তাৎপর্ধা আছে)। 

চতুর্থ রত্ব। কৌস্বভাপি মণি । এখনও মুক্ত। প্রবালাদি নানা রদ্ব 
সমুদ্রে পাওয়া যায় এবং সমুদ্রের নাম বতবাকর। 


পঞ্চম রত্ব। দেবভোগ্য পাঁবিজাত পুশ্প। '্মাধুনিক পুষ্প ইহার অপগন্ত 
বংশধর । 


ষষ্ঠ রত্র। অগ্গরা, যাহারা সংসারে নৃত।গীত প্রবর্তন করেন। ইহাতে 


নৃত্য ও সঙ্গীতের স্থটি বুঝায়। £হাতে বুঝ। উচিত, নৃত্যগীত সংলারে অতি 
গ্রাচীন.কাল হইতে চলিয়। আসিতেছে । 


সপ্চম রত্ব। লক্মী দেবী স*সারে ধনদৌলতের অরিষ্ঠাত্রী দেবী। 
দেবাহুরদগের সময়ে স্বর্ণ রোপ্যাদি বন্ুমূল্য দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়। সমুদ্রের 
জলে শরণ ও রৌপ্য অতি হ্থস্ম ভাবে মিশ্রিত আছে। এই সকল মহরত 
দেবান্রগণ ভোগ করিয়া যান। এজন্য হিন্দুধন্ম সপ্চম রত্ব মা লক্ষ্ীকে 
বিষুর অর্ধাঙ্গিনী করে এবং কৌন মণি তাহার বক্ষঃসথলে বুলায়। 

কোন কোন শাস্ত্রকাঁর বলেন,সাগ্রমন্থনকালে চজদেনও উত্থিত হন । কোন 
কোন ভৃতত্ববিৎ পণ্ডিত অন্থমান করেন, যে স্থলে আজ ্থগভীব ও সুবিশাল 
প্রশান্ত মহাসাগর বমান, ঘুর্ণামান পৃথিবীর এ স্থলের উপাদানরাশি ব্যোম 


মার্গে উৎক্ষিপ্ত হইয়া! উক্ত উপগ্রহ গঠিত করে। উঠাতে চক্রের উৎপত্তি বিষয়ে 
বিজ্ঞান ও শাস্ত্রের মধ্যে কিঞিৎ সামপ্তশ্ত দেখা ষাইতেছে। 


এখন অম্বতভাগ্ড লইয়া ধন্বস্থরিদেবেব উখান, ক্থধাপানার্থ দেবান্থর- 
দিগের তুমুল সংগ্রাম, বিষুন মোহিনী মৃষ্ঠি ধারণ, এই তিন ঘুটনার গু রহস্থ 
উদঘ।টন করা আবহক। ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, প্রথম পৃথিবী 


পৌরাণিক কথাপ্রসঙ্গ। ৪৬৭ 


হুমের মহান্থীণে সত্যধুগে যে দেবনপা মন্্পুত্রগণ বিচরণ করেন ( প্রথম ভাগের 
মানবস্থি নামক প্রবন্ধ দেখ) তাহারা এযোনিপন্তব ও অমর ছিগেন। পরে 
কালসইকাগে লিমুরিয়া ও আর্টলানীদ মহাধীণে যে মকল অহ্নর ও টদত্াক্জাতি 
আবিভূত হয়, উহার! দেবতাদিগের ইন্্রত্ব ও অমরত্ব লাভ করিবার জন্ত 
তাহাদের সহিত তুমুল সংগ্রামে লিপু হয়। 

আজ পাশ্চাত্য গুরুকুলে শি। কবি, বেদে ও পুধাণে দেবাস্থরেব যুদ্ধ আর 
কিছুই নয় কেবল ধশ্মাবধয়ক মতামত লই পাবসীকদিগের সহিত পাঞ্জাব- 
বাদী আধ্যজাতিব যে বিরোধ উপস্থিত হইয়/ছিন, তাহাই জাপন করে। এজন 
অবণ্ত ভাষার দেখবাচক অন্ধ্র শব্ধ সংস্কৃত ভাষায় অধর এবং সংস্কতের দেবশব 
অবস্তায় দৈত্য প্রতিপাদক | যে খুটদর্খ ও বিজ্ঞান দে বান্থরদিগের অস্তিত্ব আদৌ 
জানে না, উহাদের প্রমাণ লইয়া পাশ্চাত্য প্ততগণ দেবান্থরের বুদ্ধ 
একেবারে উড়াইয়। দেন। কিন্তু খিওসাফ, বৌদ্দপন্ম ও হিন্দুধর্ম পূর্বতন যুগের 
দেবান্ুরের কথ| ভালকণ নির্দেশ করিতেছে । 

এ স্থলে হিন্দুধশ্ম আমাদিগকে সামান্ত উপকথ।চ্ছলে শিখার, যে সুধা পান 
করিয়। দেবতার! অমরত্ব লাভ কবেন, সেই সধার তাণড লইয়। যখন ধ্স্তরিদেব 
সাগর মন্ছনকালে উখিত হন, তংকালে দেবাস্থরগণ সথধাপাণার্থ কাড়া" 
কাড়ি ও মারামারি করিতে করিতে তুমুল সংগ্রামে লপ্ত হন। বন্ৃকাল এ 
দ্ধ স্থায়ী হয়। হষ্টি রদাতলে যাইবার উপক্রম। উহাদের বিবাদভঞ্জনার্থ 
বয়ং বিষ মোহিনী মুর্তি ধারণ কবি সকলের সমঞ্ষে দেখা দেন। ন্ধা 
বন্টনকালে অন্থুরের| মোহিনীরূপে মুগ্ধ হইয়। সুধা পান করিতে তুলিয়া! যায় 


এবং সংসারে মরণশীল হইয়া পড়ে। কিন্তু দেবতাখা মোহিনী মুর্তিতে আদৌ 
মুগ্ধ না হইয়া সথধ। পান করেন এবং অমরত্ব লাভ করেন। 


এখন বিষুর মোহিনী মৃত্তি ধারণে সংগারে স্ত্ীজাতর উৎপত্তি বুঝায়। 
থে মনমোহিনী নারী জাতির মুস্তিতে ত্রিভৃবন বিমুধ, যে রূপ দেখিলে মুনিখষর 
মন পধ্যস্ত টলে, নেই মোহিনী মুষ্টি বিশ্বপালনকর্তা শ্রীবিষু। দেবাহ্থরদিগের 
যুদ্ধ নিবারপার্থ প্রথম ধারণ করেন। থিওনফি পাঠে বুঝা যার) ঘাপর যুগের 
মধ/ভাগে লিমুরিয়া মহাত্বীপে যে সকল অস্থর জাতি বাস করিত, উহাদের ভিতর 
্রীজাতি প্রথম উদ্ভুত হয় এজপ্ত হিনদুধর্দ উপকথাচ্ছলে শিখায়, বিষ মোহিনী 


৪৬৮ বৈজ্ঞানিক হিন্টুধন্্ন। 


মুন্তি ধারণ করিয়া অহ্রদিগকে প্রথম ছলনা করেন। এই সকল অগ্রের! 
আধুনিক মানবজাতির আদিণুরুষ। তদবধি সংসারে অপরাপর যত জীবজঙ্ক 
উদ্ভৃত হয়, সকলেই স্ত্ীপুক্রষে বিশুক্ত হইয়াছে । ভিয)ক জন্ধদিগের মধ্যে 
সরীস্প, পক্ষিজাতি ও স্তদ্তপায়ী জী বমাত্রেই স্ত্রীপুক্ষে বিভক্ত । এই প্রকারে 
সংসারে মৈথুনধর্ম প্রবর্তিত হইয়াছে । 

এই মৈথুনধন্দ প্রবর্তনের সঙ্গে জগতে স্থুলত্বের পরিবর্ধন, মানবমনে জান 
শক্তি ও কামপ্রবৃত্তির উন্মেষ আরস্ত হয় এবং যাবভীয় জীবজন্ত মরণশীল হইয়। 
গড়ে। এজন্য হিন্দুধন্ম আমাদিগকে সামান্য উপকথ|চ্ছলে শিখায়, যে স্থুধ। পান 
করিয়া দ্বেবগণ অমর হন, সেই সুধা পান করিবার জন্য অন্গরগণ দেবতা- 
দিগের মহিত মহা সংগ্রামে পিপ্ত হয়, কিন্তু মোহিনী মুর্তি পাইয়া! উহারা 
স্থধা পান করিতে তুলিয়া গেল ও মৃত্যুমুখে পতিত হইল। 

এখন বুঝিম্না দেখ, ক্ষীরোদসাগরমন্থনরূপ সামান্য উপকথায় হিন্দু 
জগতের কি মহৎ মহৎ ঘটনা! একাধারে সন্গিবেশিত করিয়াছে । জগতে 
স্থলভাগ & পর্বতসমুহের উৎপত্তি, মহা বৃক্ষ মহাকুণ্ধণ, মহাসর্প মহাকায় সন্য- 
গায়ী জীবগণের উৎপত্তি, সংসারে মৈথুনধর্খ প্রবর্তন, সকল জীবজ্স্তর নশ্বরত্ব 
প্রভৃতি নান! ঘটন| এই সামান্য উপকথ। দ্বার বুঝ। উচিত! 


পৌরাণিক কথাপ্রসঙ্গ। 
দ্বিতীয় অংশ। 


(৩) ভগবানের বরাহঅবতার । 


হিনুশাগ্রমতে ভগবান বিষু। মহাবরাহরূপ ধারণ করিয়। গ্রলয়পয়োধি 
জলমগ্র। ধরিত্রীকে শ্বীয় দত্ত দ্বার উত্তোলন করেন ও হিরণযাক্ষ দৈত্যুকে সংহার 
করেন। একটা বৃহৎ শূকর নিজ দত্ত স্বারা জলমগ্ন। পৃথিবীকে সমুদ্র হইতে 
তুলিয়া ফেলিল, ইহ! কি কদাচ সম্ভব? এক খও প্রস্তর তুলিতে পারে, পৃথিবী 
ভুলিতে পারে ন1। শ্রীরফ্চের গোবর্ধনধারণ যেরূপ অদঙ্গত, মছাবরাহের 
পৃথিবী উত্ভতোলনও সেইরূপ অসঙ্গত বোধ হইতেছে। তবে ইহা কি অলীক 
গুয়াণের অলীক উপকথ। মার? 


পৌরাণিক কথাপ্রসঙ্গ । ৪৬৯ 


এখন বিজ্ঞ/ন কি বণে, তাহ! দকলে শ্রবণ করিলে,বুঝিতে পারিবেন, শাস্ত্রে 
কথা আদৌ অমূলক নহে। বিজ্ঞান স্পষ্ট নির্দেশ করে, আধুনিক পৃথিবীর 
অধিকাংশ ভূডাগগুলি জলধিগর্ভে নিম ছিল এবং নানা ভৌতব্বিক বিপ্লব দ্বার 
উহার! ক্রমশঃ উখিত হইয্না আধুনিক মহাদীপদ্ধয়ে পরিণত হইয়া 
(প্রথম ভাগের অতীত যুগে ধরিত্রীর পরিবর্তন নামক প্রবন্ধ দেখ)। ইউরোপের 
দক্ষিণাংশ, আফ্রিকার উত্তরাংশ, এপিয়ার পশ্চিম ও মধ্য ণ্ প্রভৃতি নানাদেশ 
টিদীস্‌ নামক মহাসাগর হইতে উখিত হয়। হিমালয়, আগ, পিরীনিজ প্রভৃতি 
পর্বতশ্রেণী কল উক্ত সাগর হইতে উিত হয়। এখনও হিমালয়ের অত্যু্চ 
শৃঙ্গ গুলিতে শদ্বুকাদিও মহাকৃষ্মৈর কঙ্কাল পাওয়া যায়। | 

জগতের নিরম এই,খন যে জীবদ্ধার! প্রকৃতির মহং উপ্দেশ্ত সাধন হইবে, 
তখন নেই জীব অসংখ্য পরিমাণে হষ্ হয়। পৃথিবীতে নান! পর্বশ্রেণী গঠিত 
হইবে, অসংখ্য ফোরামিনিফের! (60:91017619:8) নামক জীব সৃষ্ট হইয়া জল- 
রাশির সিলিকেট ও কার্বনেট লইয়া নানাস্থানে পর্ববত শ্রেণী সকল নির্খমাণ 
করিল। সেইনপ বৎকালে পৃথিবীর অধিকাংশ ভূঙাগগুলি জলবিগর্ভ হইতে 
ক্রমশঃ উত্থিত হইতে থাকে, তৎকালে গ্রক্কতি উত্তোলন কয স্থকর করিবার 
জন্য অনংখ) স্তগ্তপাঘী মহাবরাহ উৎপাদন করে এবং ইহার! বৃহৎ বৃহৎ দন্ত 
দারা মৃত্তিকা উত্তোলন পূর্বক ধরিত্রীর উত্থানে সাহাধা করে। এজগ্ত হিন্দু- 
ধর্শ সামান্য উপকথাচ্ছলে আমাদিগকে শিধায়, ভগবান মহাবরাহরূপে জলমণ্ন! 
পৃধিবীকে উত্তোলন করেন। দেখ, এ মহাবরাহ জাতির আধুনিক ক্ষুঞ্কায় 
বংশধরের1 চিরাগত সংস্কারবশতঃ এখনও দত্ত দ্বারা মৃত্তিক! উত্তোলন 
করিতেছে । 

ষদ্দিও বিজ্ঞান ধরিত্রীর উখান সম্বন্ধে বরাহজাতির উৎপত্তি শ্বীকার করে 
না, তথাচ ষে শাস্ত্র যোগেশ্বরপ্রকটিত, তাহা কদী6 মিখা। হইতে পারে না। 

যাহ। আজ সামান্য উপকথা বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাই সদর ভবিস্ততে 
নত্য বলিয়। সগ্রমাণিত হইবে। 

মহা বরাহুরূপে ভগবান শ্রীবিষু হিগণ্যাক্ষ দৈত) বধ করিয়া পৃথিবী নিষ্কণ্টক 
করেন। এ কথার তাৎপর্য কি? যংকালে মহাবরাহজাতি কষ্ট হইয়া জলমগ্ 
ভূভাগগ্ুলির উত্তে'লনে সাহা করিতে থাকে, তৎকালে তদানীন্তন পৃথিবীর 


৪৭০ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধম্ম। 


অধিবাণী |হগণ্যাক্ষ নামক দৈত)কুল উহাদের দ্বারা বিনষ্ট হয়। ইঞাও হৃষ্ট 
বিষয়ক এক মহৎ ঘটন।। 


(৪) ভগবানের নৃসিংহাবতার 1 


প্রহল|দচরিত সকলেই পড়েন ও জ্ীনেন। পরমধান্মিক ও পরমভক্ত 
প্রহলাদ ধশ্মের জঞ্ত নিষ্ঠুর পিতার নিকট যেরূপ নিগ্রহ ভোগ করেন, তাহ! 
ভাৰিলে কাহার ন। চক্ষে ঈগ আদিবে? তীয় পিতা পম অধান্মিক নুশংস 
হিরণ/কশিপু তাঁহার প্রাণনাশার্থ অগ্নিতে দগ্ধ কবে, উচ্চ পর্বত হইতে নিক্ষেপ 
করে, সাগরঞজলে ডূবায় ও হাতীর পদূতপে ফেলিয়। দেয়। এই সকল ঘোর 
বিপদে একমাত্র শ্রীবি ভীহার প্রাণ রক্ষা করেন | ধন্মের এ সকল অমূল্য 
কাহিনী শ্রবণ করিয়। আমব| চিরদিন কাদিতেছি ও কাদিব। 

এখন নেই পরমভক্ত গ্রহলাদকে বক্ষ করিবার জগ্ত ভগবান নৃমিংহরূপ 
ধারণ করিয়। তদীয় পিত। হ্রিণ্যকশিপুব বক্ষঃস্থল নখবদারা বিদীর্ণ করিয়! 
উবার প্রাণবধ করেন । 

এন্থলে ভিজ্ঞান্ত, শান্কারেরা কেন ভগবানকে নুদিংহৰপ ধারণ করান? 
ইহা মানবস্থট্টিবিষয়ক একটা মহৎ ঘটনা। আধুনিক সর্বাঙগহুন্দর মানবজাতি 
ংদারে আধিডতি হইবার পুর্ধে অধ্ধন্রা কৃতি ও অর্ধসিংহারুতি ধারণ করিয়া 
এক অপূর্ব্ব জাতিবিশেষ সংসারে সৃষ্ট হয়। যখন আটলাগীস মহাঘীপে দৈত্য- 
কুল দানবীয় সভ্যতায় উন্মত্ত হইয়া সংসারে ঘোর অত্যাচার আরম করে, 
তখন উক্ত নৃসিংহজা(ত জগতে আবিভূত হইয়া দৈত্যকুলের ধ্বংন সাধন করে। 
এজন্য হিন্দৃশান্ত্র আমাদিগকে সামান্ত উপকথাচ্ছলে শিখায়, পরম ভক্ত 
প্রহনাদকে রক্ষা করিবার জন্ত ভগব।ন নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া দৈত্যরাজ 
হিরপ্যকশিপুর প্রাণবধ করেন। 

ষদিও নৃসিংহঞ্জাতিএ কোন জীব ব। উহাদেব কন্কাল কোথাও পাওয়া যায় 
নাই, তথাচ শাস্ত্রের কথা কখনও অমূলক হইবার নয়। প্রশান্ত মহানাগরে 
অঞ্ধনরারুতি ও অর্ধ মতন্তাকতি মারমিঞন জীব পাইবার পুর্বে কে ভাবিত, 
এইরূপ জীব সংসারে আছে। 

এখন দেখঃ শান্তরকারের! গ্রহন।দচরিত লিখিয়। আমাদিগকে কিরূপ ভক্তি» 


পৌরাণিক কথাপ্রসঙ্গ। ৪৭১ 


যোগ শিখাইতেছেন ! ভক্তবৎসল শ্রীহরি ভক্তের জন্ত কি না করেন, তাহা 
দেখাইয়া তাহারা আমাদের হরিভক্তি শতসহল্রধারে উলিয়া দিতেছেন। 


(৫) ভগবানের বামন অবতার ও ত্রিবিক্রমের 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা । 


যৎকালে টৈত্যরাজ্জ বলি দেবগণকে পরাস্ত করিয়। দেবরাজ ইন্দ্রের ইন্দ্ত্ 
বল পূর্বক গ্রহণ করেন ও ত্রিভূষনে একাধিপত্তয স্বাপন করেন, তৎকালে বিষণ 
দেঁবকার্ধ্য সাধনার্থ বামনবূপ ধারণ করিয়া! দ।নবীব বলিরাজার নিকট ত্রিপাদ- 
ভূমি প্রার্থনা! করেন। টৈত্যবাজ বলি ঠিক্ষুক ব্রাহ্মণকে জ্িপাদভূমি দানে 
ত্বীকৃত হইলে, বামনবপী বিষ নিজদেহ বর্দন করিয়। প্রথম পাদ স্বর্গরাজ্য 
স্থাপনপুর্ববক তাহার স্বর্গবাজ্য গ্রহণ কবেন এবং দ্বিতীয় পাদ মর্্ে স্থাপনপূর্ব্বক 
তীহার মর্ত্যরাজ্য অধিকার করেন। ভংপরে বিষণ নিজ কটিদেশ হইতে 
তৃতীয় পাদ নিঃসবণ পূর্বক উহাকে বলিবাজাব মণ্তকে স্থাপন করিয়া তাহাকে 
পাতালে লইয়া বান ৪ তথায় চিরদিনের জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই 
প্রকাবে বামনরূপী বিষ প্রবলপ্রতাপান্বিত অন্তিদপী বলি বাজার ক্িভ্বনবিষ্ত ত 
স্থবিশাপ রাজ্য ধ্বংস কবেন। 

এই শ্রতিমনোনর উপাখ্যানের কিরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাথা। হওয়া উচিত? 
অনেকে শাঞ্ত্রোক বামনের ব্রিবিক্রম লইমা নানানধপ জগ্গন! ও কল্পনা করিতে 
ছেন। হুর্ধ্যদেব অদদিতির পুত্র আদিতা এবং বামনও অদিততির পুর আদিত্য। 
ইহা দেখিয়। তাহার! ভাবেন, ু্য/দেবের প্রাততরুখান, অন্তগমন ও আকাশের 
মধ্যদেশে আরোহণ শাস্ত্রে বামনেব জ্িবিক্রমূণ বপকে লিখিত হইমাছে। 
যাহা হউক, এস্থলে সে সকল বাজে কথার প্রয়োজন নাই। ইহার যুক্তিদজত 
অর্থ করা উচিত। 

ইতিপূর্কের খিওসফির মতান্ুসারে অনেক স্থসে উল্লেখ করিয়াছি, প্রথমে 
দেবগণ, পরে দীর্ঘকায় দৈত্যা সুরগণ, তৎপরে খর্ব কায মানবন্গাতি নিজ নিজ 
রাজ্য বিস্তার করিয়। এই বন্থদ্ধরা ভোগ কবিয়। আলিতেছেন। সত)যুগে দেব- 
রূী মন্পত্রগণ পৃথিবীর হ্থমেরু মহাদ্বীপে আবিতৃতত হইয়া স্বরাজ স্থাপন 
করিয়াছিলেন। তৎকালে স্থমের মহাদেশ আঁজকালের নায় চিরনীহারে 


৪৭২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্দ। 


আবৃত ছিল ন।) তথায় চিরবসন্ত বিরাজ করিত। তথায় দেবগণ অমরাবত্তী 
ও নন্দনকানন স্থাপন করেন। তাহাদের কীরিকলাপ এখন বরফরাশির নিয়ে 
লুকারিত। 


ক্রেতা ও প্রথমার্থ দ্বাগরযুগে লিমুরিরা ও আট্‌লাটীদ মহাম্বীপয়ে দীর্ঘকায় 
কিভৃতকিমাকার দৈত্য।সুরগণ আবিভূত্ত হইয়! দৈতারাজ্য স্থাপনপূর্ববক 
দেবতাদিগের পরিবর্তে বন্ধদ্ধর৷ ভোগ করিয়াছিলেন। এজন হিন্দুধম্ম উপকথ। 
চছলে আমাদিগকে শিখায়, দৈত্যরাজ বলি দেবগণকে সমরে পরাস্ত করিয়! 
দেবরাজ ইন্জের ইন্তরত্ব বলপূর্ববক গ্রহণ করে। লিমুরিয়া মহাধীপ ভারত মহা 
সাগরে নিমগ্ন এবং আট্লানীন মহাতীপও আট্লাটিক মহাসাগরে নিমগ্র । 
এজন দৈত্যান্থবরদিগের সভ্যতার কোন স্থায়ি নিদর্শন এখনও বিজ্ঞানের পর্ধ্য- 
বেক্ষণে আইসে নাই। 


হবাপরযুগের শেষার্ধ হইতে আধুনিক পৃথিবীতে বা জম্ব্ধীপে বৈবন্থত মনু 
বংশীয় ব| জাদামজাতীয় মানবগণ আবিভূ্ত হইয়া দেবাহথরদিগের পরিবর্তে 
বনথন্ধরা ভোগ করিতেছেন। ইহার দৈত্যাস্থরবংশসভূত। প্রকৃতির অপরি- 
হার্ধ্য পরিণাম বশতঃ দৈত্যান্বরদিগের বংশধরেরা যুগধর্দে খর্বাকৃতি ধারণ 
করিতে করিতে আধুনিক ক্ষুদ্রকায় মানবজাতিতে পরিণত হইয়াছে । এজন 
তাহাদের বংশোডূত মানব তাহাদের তুলনায় বামনরূপী | এখন ষে মানবের 
দেহ সার্ধতরিহত্ত, পুরাকালে দৈতাদিগের দেহ চতুর্দশহত্থপরিমিত ছিল। এ 
জন্ত হিন্দুধর্্দ বিষুুর বামনরূপ ধারণের কথ! উল্লেখ করিতেছে। 

যঙ্গিও মানবদেহ যুগধর্শে ক্ষুদ্র হইতে কষুদ্রতর হইতেছে) কিন্তু তাহার মনে 
জানশক্তির উদ্মেষ হওয়াতে তাহার'বৃদ্ধিশক্তি ক্রমশঃ প্রথর হইতে প্রধরতর 
হইতেছে এবং তিনিও শঠত। ও গ্রবঞ্চনায় বিশেষ নিপুণ হইতেছেন। 
এই জানশক্তিবলে তিনি জগতে একাধিপত্া স্থাপন করিতে সক্ষম হন। এ 
জন্ত হিন্দুধর্ম আমাদিগকে লামান্ত উপকথাচ্ছলে শিখায়, ভগবান বামনরূপে 
দৈত্যরাজ বলিকে ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করিয়া! ছলন| করেন এবং ধূর্ততার 
সহিত ঙাহার বিশালরাজ) ধবংল করেন। 

টৈত্যদিগের আবাসভূমি আট্লাটিস মহাদেশ ভৌতত্বিক বিগ্বহ্ার়। টৈত্য- 
গণের সহিত জলধিগর্ভে এককালে নিমগ্ন হইয়া যায়। এজন্য হিন্মধর্দ আমা- 
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দিগকে শিখায়, দৈত্যরাজ বলি চিরদিনের জন্য পাতালে নিষদ্ধ আছেন। 
শুনিতে পাই, তাহার রাজ প্রসাদ আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশে বিদ্ভমান। 
আবার কেহ কেহ বলেন, দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়। দেশ তাঁহার রাল্য। 


এখন ত্রিবিক্রমের গৃঢ রহস্ত উদ্ঘাটন করা আবস্তক। শান্ত্ে ভগবানের 
তিনবার পদক্ষেপের কথা শুনি না। কিন্ত তিনি তাঁহার তিনপাদ তিনস্থানে 
রাধেন। প্রথম পাদ স্বর্গে, ধিতীয় পান মর্ডো, আর তৃতীয়পাদ নৃতন বাহির 
করিয়। বলিরাজার মন্তকে রাখেন। এই তৃতীয় পাদটী কি, যাহ। তাঁহার 
কটিদেশ হইতে নিঃসৃত হয়? ভাপরূগ অনুধাবন করিলে বুঝ। যায়, ইক 
পুরুষের পুংজননেন্দি় বা শিক্প ব্যতীত আর কিছুই নয়। 


জগতে মৈথুনধ্ম প্রবন্তিত হইবার পূর্বে দীর্ঘকায় উভলিঙ্গ দৈত্যজাতি 
দ্িপাদবিশিষ্ট ছিল। পরে যখন যুগধর্মে কালক্রমে উহাদের বংশধরদিগের দেহ 
ধর্বাকৃতি ধাবণ করিতে থাকে, তাহাদের কটিদেশ হইতে তৃতীয় পাদন্বরূপ 
পুংজননেন্দিয় ক্রমশ: নিহত হয়। এই প্রকারে মানবজ|তির উভলিঙ্গ আাদি- 
পুরুষগণ যুগধর্ধে একলিঙ্ হয়| জীপুরুষে বিভক্ত হইয়া পড়ে । এজন হিন্মু- 
ধণ্ম ক্আমাদিগকে শিখায়, ভগবান বামনরূণে দৈতারাজজ বলির নিকট তরিপাদ- 
ভূমি প্রার্থনা করেন এবং নিজ কটিদেশ হইতে তৃতীয় পাদ নিঃসরণ পূর্বক" 
উহ্।কে দৈত্যরাঙ্জের মন্তকে রাখিয়। পাতাগে লইর। যান। এই প্রকারে ভগ- 
বান দৈষ্যযরাঙ্জ্য ধ্বংস করিয়। আধুনিক পৃথিবীতে মানবরাঞ্জ্য বিস্তার করেন । 
এ কথা শুনিয়া অনেকে হাপিবেন দতা, কিন্তু ঝিবিক্রমের অন্ত কোনক্ধপ 
যুকিদ্গত ব্যাখ্য। দেওয়। যাইতে পারে ন|। 

এখন একবার ভাব দেখি, হিন্দুধর্মের কি অপার মহিমা! স্থষ্টিবিষয়ক 
মহৎ মহৎ ঘটন। ভগবানের অবতারতবে জলস্তাক্ষরে লিখিয়া ইহা! আমাদিগকে 
উপকথাচ্ছলে জগতের কিরূপ অমোথ সত্য চিরদিন উপদেশ দিতেছে ! 

(৬) বিনতানন্দন গরুড় পক্ষী। 

মহাভারতে গঞ্জকচ্ছপের যুদ্ধ সকলেই পাঠ করেন। তাহার! ভাবেন, 
এই অদ্ভূত গল্পটী অধিক মাত্রায় গঞ্জিকাসেবনের একমাত্র ফল। একট। পর্বতা- 
কার স্থলচর মহাহস্তী একটা! মহাকায় জলচর মহাকৃর্ধের সহিত বকা ধরিয়া 

কও 
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ঘোরতর বিবাদে লিপ্ত ছিল। একদিন হখন উভয়ে মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত, তখন 
গরুড় পক্ষী কোথা হইতে উড়িগ্লা আসিয়া! উভয়কে নিজ নথরে ধরিয়া লইয়! 
গেল এবং স্থবিশাল বটবৃক্ষের শাখ।য় বদিতে গিগ্! উহাকে মড় ম্ড শঙে 
ভাঙ্গিয়া ফেলিল। এ শাখায় অদুষ্ঠ গ্রমাণ বাগখিগ্য খধিগণ ঘোর তপস্তায 
রত ছিলেন? পাছে উহারা ভূতলে পড়িমা মার| ধান, এই ভয়ে পক্ষী বিশাল 
শ।খাটা চঞ্চপুটে লইয়। পর্বতশিধরে গিয়। মনের সাধে গজ ও কচ্ছপ ভক্ষণ 
করিতে লাগিল । 

একটা! পাখী গঞ্জকচ্ছপকে নখরে লইয়। প্রি! খাইতে পারে, একটা বিশাল 
বটবৃক্ষের বিশাল পাখা! স্বায় চঞ্চপুটে লইয়া যাইতে পারে, এ সকল' অসম্ভব 
কথায় কে বিশ্বান করিবে? তোমর| না হয় আরব। উপন্যাসে পাঠ করিয়াছ, 
নাবিক পিন্দবাদ রক পক্ষীর পদে নিজ দেহ বন্ধন করিয্| এক স্থান হইতে স্থান! 
স্তরে উদ্ধি। যান) আরও সংবাদপত্রে পাঠ করিয়। থাক, বিলাতের ঈগলপক্ষী 
মেষশাবক ও শিশুসন্তানকে ছেশা মারিয়। লইয়া যাঁয়। গরুড় পক্ষীর যে 
আলেখ্য সচরাচর দেখ যায়, তাহাতে শ।মত্রের কথ! একেবারে অসস্ভব বলিয়া 
বোধ হইতেছে । তবে কি শাস্্রকারের! বিষুবাহন গকুড় পক্ষীর মাহাত্মা 
বর্ঘনার্থ একটা! আধাঢ়ে গল্প ফাদিয়া গিয়াছেন? 

এখন জড়বিজ্ঞান অসাধারণ অনুসন্ধান ও পর্ধযবেক্ষণাদি বলে অতীত যুগের 
জীবজস্ত সঙ্বদ্ধে যাহ! উল্লেখ করে, তাহা মনোনিবেশ পৃর্ধবক শ্রবণ কর, তোমা- 
দের সকল ভ্রম দূর হইবে এবং শাস্ত্রের কথা ষে সর্বথা সত, তাহা হৃদয় 
হইবে। ভৃধরশায়ী কঙ্কালরাশি পর্ধ্যালোচন! করিয়া কঙ্কালবিস্া ( 6819০7 
60106) ) ও তৃবিষ্ক। স্পষ্ট নির্দেশ করে, পূর্বব পূর্ব ভৌতত্বিক যুগে লক্ষ লক্ষ 
বৎসর পূর্ধে অতি বৃহ্দাকার জীবজন্ত ব। পশুপক্ষী তৃপৃষ্টে বিচরণ করিত। 
( গ্রথম ভাগের যুগধন্ম নামক প্রবন্ধ দেখ )। দীর্ঘকায় পত্ান্্রবিশিষ্ট গোধ। 
(619819800108), মহাকৃশ্ম, মহাহস্তী, মহাকুস্তীর, মহাঘোটক গ্রভৃতি জীবজন্ত- 


দিগের স্থায়ী নিদর্শন এখন পূর্ণভাবে পাওয়া গিয়াছে । এ সকল কথ! আজকাল 
জানজগতের অমোধ সত্য। 


আজকাল একমাত্র তিমি ব্যতীত সেরূপ বৃহদাকার জন্ত কুত্রাপি নয়নগোচর 
যব না। সেই প্রীচীকালের বৃহদাকার জন্তগুলি এখন তৃপৃষ্ঠে লুপ্ত। আগ 
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কাপ যাহারা দীর্ঘকার়, উহারাও কিছু কালের মধো লোপ পাইবে। গপ্ার ও 
হস্তী সংসারে ক্রমশঃ লোপ পাইতে চলিল। ইহাতে সিদ্ধান্ত করা উচিত, 
মহাভারতের কথা সম্পূর্ণ সতা। 

কি উদ্ভিজ্জগৎ, কি প্রাণিজগৎ, পূর্ব-পূর্ব যুগে সঃলই বৃহদাকার ছিল। 
এখন যুগধন্মে কলিকালে তদীয় বংশধবের] ক্রমশঃ খর্বকায় হইতেছে । সেই- 
রূপ মানবও পুরাকালে দীর্ঘকায় ছিপেন। চতুদ্দিকস্থ প্রাকৃতিক প্রতিবন্বা, 
বর্গের সহিত জীবনসংগ্রামে জয়লা 5 করিবার জন্ত তিনিও দীর্ঘকায়ও তদহুরূপ 
শারীরিক বলে স্থশে'ঠিত ছিলেন। এজন্য হিনদুশান্্ব মামাদিগকে শিখায়, 
মানবদেহ সতাযুগে একবিংশহস্তপরিমিত, ব্রেতাযুগে চতুর্দহস্তপরিমিত ও 
্বাপরযুগে সপ্রহস্তপরিম্িত ছিল। এখন এ কলিযুগে ইহ! সার্ন্রিহস্ত এবং 
কলির শেষে চিন লক্ষ বহসর পরে ইহ! এত ক্র হইবে, তঞ্চন সকলকে বেগ্তন 
গাছে আক্পী দিনে হইবে । 

এখন গরুড় পক্ষী শ্রিবিষ্ণব বাচন+ শাস্ত্রের এ কথার গ্রচৃত তাৎপর্য কি? 
শান্ের প্রতি কথার মুল্য অধিক। কোন কথা অনর্থক লিখিত হয় নাই। 
আজকাল আমর! যেমন হস্তী, ঘোটক, উষ্ প্ররঠ জুস্কবর্গকে বাহনম্বরূপ 
বাবহাব করি, সেইরূপ পুরাকালে দীর্ঘকাস় মন্পুত্রগণ আপনাদের গমনাগমনেব 
স্থবিধার জন্য দীর্ঘকায় পক্ষী নকল পালন কবিভ এবং উহাদের পৃষ্টে আরোহণ , 
করিয়া অন্তত্ম গমনাগমন করিত। পূর্বতন ধুগের এই প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ 
করিবার জন্য হিনুশাস্ব গরুড়পক্ষীকে শ্রীবিষুুর ৰাহন করিয়াছে । 

পুরাকালে যে পুণ্পকরথ করিয়। অনেককে আকাশমার্গে গমনাগমন করিত, 
তাহ! আন্গকালেব বেলুনযন্ত্র ব। এরোপ্লেন নহে । ইহা! আদৌ কবিদিগের 
কন্পন। নহে। মন্ত্রশক্তিতে বা যোগবলে এরূপ শূন্তমার্গে গমনাগমন ক্ষরিত, 
তাহাও নহে। অনেকের নিশ্বাস, দীর্ঘকার পক্ষীজাতির (পতন্রবিশিষ্টগোধা ) 
পৃষ্ঠটদেশে রথ ব! হাওদ। বসাইয়া সকলে মাকাশ মার্গে গমনাগমন কগিত। 
কালক্রমে সেই নকল পক্গীঞ্জাতি সংসারে লোপ পাইলে পুষ্পকরথের বাবহারও 
স্বত; রহিত হইয়। গিয়াছে। 

রামায়খে পাঠ করি, যৎকালে লঙ্কা ধিপততি দুবৃর্ধ দশানন সীতাদেবীকে হরণ 
করিয়। লইম। যা, তৎকালে দীর্ঘায় গরটাদুক্ষী তদীয় গুপ্পকরথ আক্রমণ 


৪৭৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধণ্ম। 


করে। বোধ হয়) যে দীর্ঘকাম পক্ষী রাবণের রথ বহন করিতে ছিল, উহাকে 
জটাযু আক্রমণ করে। হাতী যে আমাদের বাঁছন, সহ বংসর পরে যখন 
এ জাতি সংসারে লোপ পাইবে, তখন কেহ বিশ্বাস করিবে না। 


. (৭) হরগৌরীর তৃতীয় নয়ন। 


আমর! দেবতাদিগের লাটদেশে তৃতীয় নয়ন অস্কিত দেখি। এখন 
আমরা জগতে মানব ও অন্তান্ত শ্রেষ্ঠ অস্তবর্গকে দ্বিনয়নবিশি্ট দেখিতেছি। 
তবে সতীয় নয়ন কোথায় ছিল? ইহ! কি কবির কল্পন! মাত্র? কেহ কে£ 


বলেন, তৃতীয় নয়ন আর কিছুই নয়, ইহা কেবল জ্ঞানচ্কু বা দিব্য নয়ন, 
যাহার বলে গ্রকূত তত্ব নিরূপণ করা যায়। 


মানবমন্তিষ্ষ ব্বচ্ছেদ কৰিয়া দেখা যায়, ইহার নিয়দেশে পিনিম্াল গলা 
(010921 8180৫) নামক এক ন্াযুগ্ন্থি অপগভ ভাবে আছে। ইহা দ্বার! 
পূর্বে কোন্‌ কর্দদ সম্পয় হইত, তাহা শরীরতত্ব আদৌ নির্দেশ করিতে পারে 
না। মহাত্বাগণের বিশ্বান, ইহাই পুর্বতন যুগের তৃতীয় নয়নের ভগ্রমবশেষ 
(ব্ল্যাভান্কির মত)। ইহা অপগত হওয়াতে নিকটস্থ অপট্িক (০৮ 
6810709 ) থালমাস প্রভৃতি যন্ত্রগুলি অধিক বিবর্ধিত হয়। ইহাতে কলিকালে 
আধ্যাত্মিকতা হাস পাইয়া আধিভৌতিকত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। 
' এই তৃতীয় নয়ন, জানচক্ষু বা! দিব্যচক্ষু মন্তিক্ষের অভ্যন্তরীণ যন্ত্র। 
সত্যযুগে যখন সংসারে ধন্ম চতুষ্পাদবিশিষ্ট ছিল, তৎকালে দেবরূপী 
 মসথপুদ্রগণের তৃতীয় নয়ন পূর্ণভাবে বিকপিত ছিল। ত্তাহাদের আধ্যাঞ্সিকতা 
সম্যক স্ফুরিত ছিল। তাঁহারা যোগাভ্যাস করিয়। আত্মার অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি 
অনায়াসে লাভ করিতেন । এজন্য হিন্দুধর্দ তোমার নয়ননমক্ষে ভ্রিনেত্রশালী 
দেবতাদিগের ধ্যানমগ্ন ন্ূপ দেখায়। ভ্রেতা ও দ্বাপর যুগে দৈত্যান্থরদিগের 
তৃতীয় নয়ন কলিকালের মানব অপেক্ষা অধিক ক্ফুরিত ছিল। উহারাও 
যোগবলে অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করিত। এজন্য শান্ত্রো্ত দৈত্যাস্থরদিগের 
ক্রিয়াকলাপ এখন আমাদের নিকট অসম্ভব বলিয়া! বোধ হইতেছে । কলিযুগে 
মানবের তৃতীয় নয়ন অপগত হওয়াতে একদিকে তাঁহার আধ্যাত্মিকতা হাল 
পাইয়াছে, অপরদিকে তাঁহার জানশক্তি ক্রমন্ফ্ুরিত হইতেছে। এজন ধর্দ 
জাজকাল সংসারে একপাদবিশিষ্ট। 


পৌরাণিক কথাপ্রসঙ্গ। 8৭৭ 


এই তৃতীয় নয়ন অপগত হওয়াতে মানব বাহাপঞ্চেকিয় যোগে যে জান 
ঙ্গাভ করেন, তাহাই তাহার ষখার্থ জান। এখন তিনি বাহ্‌ সুল পদার্থ দর্শন 
করিয়! স্থুলজগতের বিষয় যেরূপ অবগত হন, হুক্র্জগৎ সম্বন্ধে তিনি কিছুই 
জানিতে পারেন না। এখন তিনি সুক্ছ বা উন্জিয়াতীত, বাবছিত, দৃরস্থ ও 
অত্যস্তরীণ কোন পদার্থ দর্শন করিতে পারেন ন1। পঞ্চে্রিয়ের ফাদে পড়িয়া 
হাত, পাও মন চালাইয়া যতদুর তিনি যাইতে .পারেন, ততদূর তিনি 
যাইতেছেন) অধিক যাইবার উপায় বা শক্তি কিছুই নাই। গঞ্চেন্য় বাতীত 
তিনি কোথায় যাইবেন? সমস্তই যে তাহার নিকট গাঢ় তমিম্্ায় জাবৃত। এ 
তমিআা ভেদ করা তাহার সাধ্য নয়। পঞ্চন্দরিয়ের মহাফাদে পতিত হইয়! তিমি 
এখন সব হারাইয়৷ বসিয়াছেন। 


এই তৃতীয় নয়ন অপগত হওয়াতে দানব এখন নিগুণ পরব্রক্ধ আদৌ 
বুঝিতে পারেন না, ব্রন্ষোপাঁননা ব৷ বরদ্মদর্শন কিছুই করিতে পারেন ন।) মনে 
মনে নিরাকার ঈশ্বর ভজনা করিয়াও তিনি প্রকৃত সন্তেষ লাভ করিতে 
পাঁগেন না। সেঞজন্ত তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ সনাতন হিন্দুধর্ম তোমার অসম্পূর্ণ মনও 
ইন্রিযগপের পরিতোষের জন্ত তোমার নয়নসমক্ষে পরর্রদ্ধের কয়েকটা সাকার 
মৃর্তিধারণ করে এবং উহাদের পৃজন বিধিবদ্ধ করে। 

এই তৃতীয় নয়ন মোগীদের দিবাচক্ষ। যোগসাধনের প্রধান উন্দেগ্ঠ, এই 
অপগত তৃতীয় নয়নের শক্তি কি প্রকারে কথ্চিৎ স্ফুরিত হইবে । যোগাভ্যাল 
হারা বাহ পঞেক্জিয়ের ক্রি নাশ করিয়! অভ্যান্তবীণ জ্ঞানেন্্রিয় সম্যক স্মুয্ধিত 
হইলে অপগত তৃতীয় নয়নের শক্তি কথক্চিৎ ক্ষুরিত হয়। তস্ত্রোক্ত বট্‌চক্র 
ভেদ করিয়া ধাহারা সিদ্ধ হইতে চান, তাহারা আজ্ঞা চক্রের তৃতীয় নম্বন 
স্ুরিত করিতে সাধ্যমত চেষ্ট! পান। 

ধাহারা যোগবলে অতীন্জিয়দর্শন,অতীব্ত্রিয়শ্রবণ,পরকায়প্রবেশাদি অলৌকিক 
ক্রিয়া দেখান, তাহাদের তৃতীয় নয়ন জনসাধারণ অপেক্ষা অধিক প্কুরিত হইয়া 
থাকে। ধাহাদের এ নয়ন স্বভাৰতঃ অধিক স্ফুরিত, তাহারা সংসারে অসাধ্য- 
সাধন করিয়া থাকেন। শ্রফ, বুদ্ধদেব, ঈশা, মহপ্পদ, শক্করাচার্ধ্যদেব প্রভৃতি 
মহাত্মাগণের তৃতীয় নম্নন শ্বভাবতঃ স্কুরিত থাকায় তাহার! অনায়াসে যোগসিদ্ধ 
হইয়া অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখাইয়। গিয়াছেন। যে মহাত্ম। তোমায় 


৪৭৮ বৈচ্ঞানিক হিন্দৃধশ্ম ৷ 


দেখিয়া ভোমার মনের কথা খুলি! বলিতে পারেন, ভাহার তৃতীয় নয়ন হেন। 
অপেক্ষ। অধিক স্ফৃরিত জানিবেপ 


(৮) ধরিত্রী শেষনাগোপরি অধিষ্ঠিত । 


পুবাণ পাঠে অবগত হওয়া যায়,বাস্থকি মহাসর্প নাগলোক বা পাতাল হঈতে 
সহজ্্র ফণ| বিস্তার রিমা পৃথিবীকে ধাঁবণ করিয়া আছে 'এবং যখন ইহা ফণ' 
পরিবর্তন করে, তখন দেশবিশেষে ভূমিকম্প উপস্থিত হয। এ কথার প্রকৃত 
তাৎপর্য) কি? 

আজকাল বিজ্ঞানের কল্যাণে সকলেই জানে, চন্দ্র সর্যা ও গ্রহগণের 
মাধ্যাকর্ষণ বশতঃ ভূমগুল শৃগ্যমার্গে অবস্থিত 9 অমিতবেগে ঘর্যমান এবং যখন 
কোন দেশের ভূগর্ভস্থ আভান্তরিক স্তরের দ্রবীভূত ধাতু উত্তপ্ু জলরাশির 
সহিত খিশ্রিত হইয়। সশবে বাসায়নিক উৎপাত (13010৭107 ) ঘটায়, তখন 
উপরিষ্থ স্তর কম্পিত হইতে থাকে | ইহার নাম ভূমিকম্প। 

এখন পুরাণকাহিনীর কিরূপ অর্থ কব। উচিত? অনেকে বলেন, শেষ 
নাগ যছুপরি পৃথিবী স্বাপিতা, গাহা মার কিছু নয়, কেবল অনস্ত তাড়িৎ 
শি, যাহা অনন্ত প্রকারে, অনন্তদিকে ও অনস্ক মুখ হইতে নির্গত হুইয়া 
ইহাকে বেষ্টন করিয়। ধরিয়া আছে এবং ইহার শনজ্জকাধ্য সম্পাপন করিতেছে। 
স্ধ্যের আলোক, মেঘের গঞ্জন, বজশাত, সৌদামিনী, ভূমিকম্প, বাত্য। 
প্রভৃতি নানা প্রাঞ্কতিক ঘটনার মূলে তাড়িং শক্তি বর্তমান। কোন স্থানে 
বজ্রপাত হইলে তাড়িৎ পাতালগামী হয়। ইহাতে বোধ হয, পাতাল বা 
নাগলোক তাড়িতের আধার। ইহাতে দিদ্ধান্ত কর। উচিত, শাস্্বকারেরা 
যথার্থই বলিতেছেন, বাস্থকি নাগলে।ক হইতে পৃথিবী ধরিম্া আছে। যেঘে 
যেবিছ্বাৎ দেখা যায়, তাহা সর্পের ফণার মহ। ইহাতেও দিদ্ধান্ত করা 
উচিত, তাড়িৎশক্তি সহন্মকষণ] বাহ্ুকিবন্যান। যাহ] হউক, পুপাণ ৫কবল 
রূপকে ভরা। , 


(৯) শাস্ত্রোক্ত রাক্ষম ও বানর। 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে শাস্ত্রোক্ত তা, দানব, অনুর, বাক্ষদ ও 
বানর প্রতৃতি জাঁতিবর্গ ভারতের আদিমনিবাসিপরিচা্ক। দেশের নানা 


পৌরাশ়্ি কথা প্রসঙ্গ । ৪৭৯ 


স্থলে উপনিবেশ স্থাপন করিতে গিয়! শ্বেতকার়ি, স্থন্দর, স্থদভ্য আর্ধজাঁতি 
যে সকল কুৎসিৎ অপভা আদিমনিবাসীদিগেব সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হন, 
উহারা শাস্ত্রে এইণকল অনজ্ঞান্থচক নামে অভিহিত । পু 

রামায়ংণাক্ত শ্রীবামচন্দ্রের বানরবাহিনী ও লঙ্কাধিপতি রাবণের বাক্ষমগণ 
দাক্ষিণাতা ও লঙ্কার আদিমনিবাসী অপভা জাত হইলেও হইঙে পাবে। 
কিন্ক দৈতা, দানব এ অস্থরগণ ভারতের আদিমনিবাণী নহে। ইতিপুক্ধে 
অনেক স্থলে উচথ করিয়াছি, যুগধন্মে মানব শ্বাধুনিক খর্বাকৃতি ও সুন্দর 
গঠন পাইবার পুর্বে এ সকল কিন্তৃতকিমাকার জাতিবর পূর্বব ২ যুগে 
পৃথ্থীতলে বিচরণ করিয়া গিয়াছে। 

রামচন্দ্রের বানরবানহুণী আজকালের বানর বাহৃম্থমান নহে। উহার! 
মাইসোরের নিকটস্থ ওদেশের বর্বব জাতিবিপেষ। সেঈরূপ লঙ্কার বাক্ষস- 
গণ তথাকার আদিমনিবাদী। মন্যুধাদ্ক বলিয়া! উহার রাক্ষল নামে 
অভিহিত হয় নাই। দেহারুতির বৈলক্ষণ্য ৪ বিরূপত্ব বখতঃ উহার! শাস্ত্রে 
এ নিপ্বণয ও হেয় উপাধিতে পরিচিত। 

কে ২ অন্কুমান করেন, লঙ্কাীণ প্রাচীনকালের অন্রদিগের আঁবাসতৃমি 
পিমুরিয়। মহাদেশের অন্তর্গত ছিপ। যখন লিমুরিয। ম্াদ্ধীপ 'ডারতষহাপাগরে 
নিমগ্ন হইয়। যায়, তৎকালে লঙ্কা্বীপণ বাক্ষপগণের সহিত সাগরে নিমগ্ন 
হইয়ছে। আধুনিক লঙ্কা বা সিংহ উহ্তারই ভগ্রাবশেষ। অষ্ট্রেলিয়া ও 
অন্থান্ত স্বীপপুঞ্জ ভারতমহাসাগর হইতে পুনরুখিত হইয়াছে । দেজন্ত যোগসিদ্ধ 
বাদ্দীকি লঙ্কাবাসীর্দিগকে রাক্ষণ নামে অভিহিত করিতেছেন। 

এখন মানব যণ্দও খর্বকায়) কিন্তু তিনি গঠনও আকৃতিতে সর্ধাঙ্গহুন্দর | 
গঠন ও আকৃতিতে তাভার এব্ূপ সৌন্দধ্য পাইবার পূর্বে প্রকৃতিদেবী 
সংসারে নানা অপরূপ মানবরূপ গড়েন ও ভাঙ্গেন। সেকন্ত অতীত 
যুগসমূহে ভূপৃষ্ঠে অন্থর, দৈত্য, দানব, নরবানর ও রাঙ্ষদ আবিডতি হইয়াছে। 
তাহার সাক্ষ্য এখনও স্থলবিশেষে রাক্ষদ (1107897) ভূমিষ্ট হইয়া থাকে 
এবং উহ্থাদের ছুই ব! ততোধিক মস্তক দেখা যায়। এস্থলে প্রকৃতি নিজের 
গ্রমাদ বশতঃ পূর্বাভিনয় করিয়। আমাদিগকে জানার, পুরাঁকালে এইরূপ 
কিছু তকিমাঁ্ষার জাতিগুলি ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিয়া গিয়াছে। 


৪৮5 বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 
(১০) অজ্জুনের সন্মোহন বাণ বা জ্‌স্তক অন্ত্র। 


মহাভারতে সকলে পাঠ করেন, বিরাট রাজার উত্তর গোগৃহে ঘখন 
কুকুসৈন্ত গোঁধন হরণ করিতে যায়, তখন অঞ্জনের সন্মোহন বাণে উহার 
সকলে এককালে অজ্ঞান হইয়। পড়িয়াছিল। যখন তিনি ইন্্রদত্ত সম্মে।/হন বাণ 
মন পুত করিয়া নিক্ষেপ করিলেন, তখন সমগ্র কুরুসৈগ্ত মৃতপ্রা হইয়। 
নিষ্পন্দভাবে নিপ্রিত হয়! পড়িল। সত্য বটে, অসভ্য কাফী বিষাক্ত বাণ 
গ্রয়োগ করিয়! লোকবিশেষকে ক্ষণমাত্রে অজ্ঞান করিতে পারে, তথাচ এক 
সময়ে ষেএত লোক একবাণে অজ্ঞান হুইয়। পড়িতে পারে, ইহ! এতকাল 
আমাদের নিকট কবির কল্পন| বোধ হইত। কিন্তু যখন সে দিন ইউরোপের 
মহাকুরুক্ষেত্ে বিজ্ঞানবিশারদ জ্ান্মানজাতি শ্বাদরোধকারী গ্যাল /১80)- 
81961706 89) ব্যবহার করিয়৷ বিপক্ষ দণের দৈপ্তগণকে এককালে মৃচ্ছিত 
করিল, তখন আর কি শাস্ত্রো্ত ঘটন! কাল্পনিক মনে করা উচিত? একজন 
মন্ত্রক্তিতে করেন, অপরেরা বিজঞানবলে করেন, প্রভেদ এই মান্ধ। 


(১৯) কৃষ্ণদৈপায়ন ব্যাসদেবের জন্ববৃত্বাস্ত । 


মহাভারতে সকলে পাঠ করেন, যৎকালে যোগনিদ্ধ পরাশর মুনিবর 
ন্দীর উপর নৌকায় মতস্গন্জার সৌন্দর্য মোহিত হইয়া কামবাণে প্রপীড়িত 
হন, তৎকালে তিনি যোগবলে নৌকার উপর কুল্মাটক! বিস্তার করিয়া 
আরোহীগ্গিগের অজাতে মত্্তগন্ধার দহিত সহবাস করেন। ইহাতে ভিনি 
গর্ভবতী হইয়া ব্যামদেবকে জন্ম দেন। আমরা এতদিন শাস্ত্রের এ কখাকে 
উপকথ। মনে করিতাম। কিন্তু যখন ইউরোপের মহাকুরুক্ষেত্রে জার্দনজাতি 
একপ্রকার গোল। ব্যবহার করিয়। সকলের সমক্ষে কুহ্বাটক! প্রস্তত করিতে 
লাগিল, তখন শাস্ত্রের কথা কেন মিথ। হইবে? যাহা পুরাকালে 
যোগৰলে সিদ্ধ হইত, তাহ1 এখন বিজ্ঞানবলে সিদ্ধ হইতেছে । পু 


(১২) ভীমের অসাধারণ পরাক্রম ৷ 


মহাভারতে সকলে পবননন্দন ভীমের অগাধারণ পরাক্রমের বিষয় পাঠ 
কৰেন। তিনি হিড়ত্বাদি বধ করিয় অসাধারণ শারীরিক বলের পরিচয় দেন। 


পৌরাণিক কথা প্রসঙ্গ । ৪৮১ 


সেইরপ প্রাচীন গ্রীকদিগের ভিতর হাকুণলস ও ইছদি দিগের ভিতর 
সাম্সন অদ্ভুত পর!ুক্রমের জন্ত বিখ্যাত। আমরা এতদিন মনে করিতাম, 
এ সকল কথ! .অতিরঞিত। কিন্তু বখনমান্াজবাসী রামচন্দ্র নাইডু আমাদের 
নয়নসমক্ষে নিজের বুকের উপর হাতী নাচান-.এব: চঈস্ত মোটরকারের 
গতিরোধ প্রভৃতি অত্যাশ্চ্ধ্য ক্রিযা-কলাপ দেখান, তখম আর কেন আম? 
শাস্ত্রোজ ভীমের পরাক্রমে অবিশ্বাস করিব? 


(১৩) ইন্দ্রজিতের মেঘের অন্তরাল হইতে আকাশযুদ্ধ। 


রামায়ণে সকলে পাঠ করেন, রাবণননান মহাবীর ইঞ্জ্গিং আকাশমার্গে 
উঠিয়। মেঘের অন্তরাল হইতে যুদ্ধ করিতেন। এ কথায় আমর! এতদিন 
অবিশ্বান করিতাম। কিন্তু ইউরোণের মহাকুরক্ষেত্রে জান্বাণজাতি 
জেপেলিন যোগে ব্যোমমার্গ হইতে বোমাদি নিক্ষেপ করিয়া কত স্থরমা 
হম্্াদি ভয় করিলেন ও কত লোকক্ষয় করিলেন, “তাহ! শুনির! কি আর 
ইন্্রজিঠের আকাশযুদ্ধে অবিশ্বান করা উচিত? যদি বল, তৎকালেত 
বিজ্ঞানের এত উন্নতি হয় নাই এবং জেপেলিনাদি প্রস্তুত হয় নাই, তবে দে 
কথ কিবিশ্বামযেগ্য? পক্ষিরাজবাহিত পুষ্পকরথে চড়িয়। তিনি আকাশযুদ্ধ 
করিতেন, এ কথায় কি বিশ্বান হয় না? যাহা হউক, বিজ্ঞানবিং জান্মান- 
জাতি আমাদের পুরাণোক্ত নান! কথ! সত্য সপ্রমাণিত করিভেছেন। 


ধ্লবচরিত, সাবিত্রীদত্যবানের উপাখ্যান, নলদয়মন্তী, রাজ! হরিশচন্তর 
দাতাকণ, শ্রীবংন প্রভৃতি যে সকল রাজাদিগের উপাখান পুরাপাদি গ্রন্থে 
' পাওয়া যায়, তাহা! অশেষ ধশ্মোপদেশে পূর্ণ। দে সকপ ধর্ধোপদেশ শুনিয়! 
আমর! চিরদিন ধর্মপথে অগ্রসর হইব। 


পরিশেষে বক্তব্য, পুরাণাদি গ্রন্থ যতই কেন কাল্পনিক ও অতিরপ্রিত হউক 
নাঃ উহাদের ভিতর যে কল টৈজ্ঞানিক সত্য বিক্ষিপ্ত আছে, তাহা কালে 
আবিষ্কৃত হইবে । তখন সকলে বুঝিতে পারিবেন, জ্ঞান গরিষ্ট, যোগসিদ্ধ 
মহধিগণ সামান্ত উপকথাচ্ছলে অগতেপ্প কি অমোঘ লতা আমাদিগকে 
শিখাইয়। গিগ্কাছেন? 


৬) 


৪৮২ . বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


পৌরাণিক অবতীরততত্ব। 
হিন্দুধর্থের বৈজ্ঞানিক মাহাত্্য 

পুরাণের অবতারতত্ব অনেকে বুঝিতে পারেন না। শিক্ষিত সম্প্রদায় 
ইছাকে সামান্ত উপকথা মনে করেন। কিন্তু একজন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ইহাকে 
কি ভাবে লইতে পারেন, তাহাই এ প্রবন্ধে দেখাইব। 

হিনদুশান্ত্রমতে বিশ্বপালনকর্ত। ভ্ীবিষুঃ মৎ্ড, কৃম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, 
পরগুরাম, প্ীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব এই নয় অবতার গ্রহণ করিয়া ধর্মরক্ষা- 
হেতু সংসারে যুগে যুগে অলৌকিক নীল! দেখাইয়াছেন। শেষোক্ত চারি 
অবতার মানবসমাজে আবিভূত হওয়ার, আমাদের স্বতঃ মনে হয়, অসাধারণ 
গুণের বিকাশ দর্শনে লোকেরা উহবাদিগকে ঈশ্বরের স্থানে পৃ! করিতে 
শিবিয়াছে ॥ জিজ্ঞাস! করি, প্রথমোক্ত পাঁচ অমানুষিক অবতার নির্দেশ করিয়! 
শান্ত্রকারের! ঈশ্বরের কোন্‌ এইবর্ধয বা মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন? সর্বশক্তিমান 
ঈশ্বর কি না জগতে অত্/ভূত লীলা দেখাইবার জন্য অধমাধম মত্ত, কৃষ্ঘ। বরাহ 
রূপ ধারণ করিয়াছেন? এ সকল কি শাস্ত্রকারদিগের কেবল অর্বাচীনত! 
নহে? 

এখন যদ্দি আপনারা পৌরাণিক অবতারতত্ব বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝিতে 
চেষ্টা করেন, ভালরূপ বুঝিতে পারিবেন, ইহাতে সনাতন হিন্দুধর্ের অপার 
বৈজ্ঞানিক মাহাত্য চিরদিন প্রকাশ পাইতেছে। বিজ্ঞানবিৎ পর্ডিত স্পট 
দেখিতে পাইবেন, পুরাণের অবতারতত্বে উচ্চ বিজ্ঞানের উচ্চ বিবর্তবাদ অক্ষরে 
অক্ষরে নিহিত আছে। যে বিবর্তবাদ (116017 ০£ [1০106100 ) ভার্ববিন- 
প্রমুখ বৈজানিকদিগের স্থমহৎ কীর্তিস্তভ, যাহ৷ তাহাদের অগাধ বিস্তাবুদ্ধির 


সমাক্‌ পরিচায়ক, তাহাই পুরাণের সামান্য উপকথায় চিরদিন জাজ্জগ্যমান্‌ 
রহিয়াছে। 


এখন একবার ভাবিয়। দেখ দেখি, যে স্থগে জ্ঞানাভিমানে ও সভ্যতাভি- 
মানে উদ্মত্ত ইউরোপখণ্ডের উৎকৃষ্ট সত) থৃইধর্শ ঈশ্বরকে সপ্ত দিবসে বিশ্ব রচনা! 
করাইয়। এশ্বরিক ক্ষমত। খর্ব করে ও প্রকৃত সত্যের অপলাপ করে, সে স্থলে 
এই অর্ধদভ্য অজ্ঞানান্বকারাচ্ছন্জ ভারতের অপরুষ্ট অমূলক পৌত্বলিক ধর্ম 
এতকাল ক্ষ্টি বিষয়ে কত যুগযুগান্তর নির্দেশ করিয়া গ্রকৃত বিবর্তবাদ প্রচার 
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করত: যে বৈজ্ঞানিক মহালত্যের জয় নকলের অজ্ঞাতসার্ে এতদিন ঘোধণ। 
করিতেছে, তা! ভাবিলে কি আমাদের ক্ষুত্র হৃদয় আনন্দে বিশ্কারিত 
হয়না? 

এখন পুরাণের অবতারতত্ব বুঝিতে সাধ্যমত চেষ্টা করুন। মানবের 
জাতীয় ইতিহান পুঙ্থ মুপুত্ধন্$পে অনুদদ্ধান করিলে, অথবা মাঁনববিশেষের 
জীবনবৃত্তান্ত জরান্গর্ডে 'জণের প্রথম অস্কুরোদসম হইতে সাময়িক মৃত্যু পর্যন্ত 
নমস্ত ঘটন। ভালনপ পর্ধ্যাললোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পার! যায়, ষে তাহার 
জাতীয় জীবনে অতি গ্রাচীন কাল হইতে আধুনিক সময় পর্যন্ত কতগুলি ভি 
উন্ন স্তর নিহিত আছে। যেমন পর্বত ও মৃত্তিকা স্তরের পর স্তর বিএপ্ত হইতে 
[ইতে ক্রমশঃ গঠিত ও উত্থিত হয়, সেইরূপ জীবজন্কও সুরের পর স্তর অতিক্রম 
ছরিতে করিতে নানারূপে পরিবর্তিত হইয়া আধুনিক আকার ধারণ করে। 
পৃষ্ঠে মানবন্দাতির উৎপত্তি নম্বদ্ধে যে সকল ত্তরদৃষ্ট হয়, উহার প্রথমে 
প্রাপীঞ্জগতে বিস্তমান্‌ ছিল এবং তাহার জাতীয় উন্নতি সম্বন্ধে যে গকল স্তয় 
দখা! যায়, তাহা মানবলমাজে বিগ্বমান আছে। গ্রথমোক্ শুরগুলি জানায়) 
মতি নিরুষ্ট জীব প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা চালিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে কি খ্রকারে 
চমবিবর্তনে বিবর্তিত হইতে হইতে আধুনিক সর্বাঙ্গ হন্দর মানবরূপ ধারণ করে) 
শেষোক্ত স্তরগুলি জানায় নিরুষ্টজীবোৎপন্, বনবিহারী বর্বর মানব সামাঞ্জিক 
নর্বাচন ঘারা চালিত হইয়। বিদ্যাবুদ্ধির অনুশীলন করিতে করিতে কি প্রকারে 
বকীয় অবস্থার ক্রমোগ্নতি সাধন করত আজকাল অশেষ বিস্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ধর্ম 
হলে বলীয়়ান্‌ স্থলভ্য মানবে পরিণত হন। 

শাস্ত্রের অবতারতত্ব ভালরূপ বুঝিবার জন্য জীবতৰ, ভূবিদ্া, জ্রণতত্ব, 
প্রত্বতত্ব, সমাজতত্ব প্রভৃতি নানা বিজ্ঞানশান্ত্র ভালরূপ অধ্যয়ন করা 
আবশক। এ কল বিজ্ঞানশান্ত্রের আবিষ্কৃত মহৎ মহৎ সত্য লইয়া অবতার- 
তত্বের হ্থমীমাংস! করিয়। দেখুন, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের যোগসিদ্ধ 
মহধিগণ যাহ! ষোগবলে প্রাপ্ত হন, এখন উন্নত বিজ্ঞান অসাধারণ অনুসন্ধান 
ও পর্ধাবেক্ষণাদি বলে তাহার আভাসমান্র পাইতেছে। বিবর্তবাদী, বিজ্ঞান 
সাহগ্কারে বলে, মানব জগতে শ্বতশ্ত্রভাবে একদিনে ঈশ্বরকর্তৃক কই হন 
নাই। কিন্ত তিনি নিকৃষ্ট জীবের ক্রমবিবর্ভনে তৃপৃষ্ঠে কালগহকারে 
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আবিভূ্ত হণ এবং বকা ব্যাপিয়। জাতীয় সাধনার গুণে তাহার বুদ্ধিশক্কি 
ক্রমবিকশিত হইতে হইতে তিনি স্বকীয় অবর্থার উন্নতি সাধন করিয়া জগতের 
উপর একাধিপতা স্থাপন করিতে সমর্থ হন। 

শান্ত্রোক্ত নয় অবতারের মধো গ্রথম পাঁচটা অমান্থঁষিক অবতার তূপৃষ্টে 
মানচ্বর আবির্ভাবের পৃথের তদীয় জাতীয় জীবনে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন স্তর 
দেখ গিয়াছিল, ভাহ্ই আপন করে এবং শেষোক্ত চারিটা মানুষিক 
অবতার তাহার জাতীয় জীবনের সামাজিক গুরগুলিজ্ঞাপন করে। মানব 
স্বীয় জাতীয় জীবনে গ্রাণিজগৎ ৪ সমাজ-জগতের বে সকল স্তর অতিক্রম 
করিতে ২ আধুনিক অবস্থা প্রাপ্ত হন, যোগসিদ্ধ মহিগণ সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন 
শুর ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন অবতারের উল্লেখ করিয়া শাস্ত্রে জনস্তাক্ষরে ও 
ব্ণাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি ভূপৃষ্ঠে যখন যে ভাবে যে যু্ঠি ধারণ 
করিক্জ। বিচরণ করেন, তখন তিনি নিজ অ্রাকে সেই' ভাবে সেই ৃস্তিধাণী মনে 
করেন। ধন তিনি ভূমগ্ুলে মতস্তবূপী, তাহার অষ্টাও তৎকালে মংস্যরপী 
ভগবান্‌। যখন তিনি ভুমগুলে ভক্তিমান, প্রেমময় এ আনন্দময়, তাহার 
ঈশ্বরও তৎকালে ভক্তবংলল, প্রেমময় ও আনন্দময় কৃষ্ণরূপধারী ভগবান। 

শান্ত্রোজ গ্রথম পাচটী অমাঙ্গষিক অবতারের উল্লেখ দেখিয়। আমাদের 
সিদ্ধান্ত করা উচিত যে, মানব স্বীয় জাতীয় জীবনে প্রথমত: মতস্তরূপী 
হইয়া! জলময় তৃপৃষ্ঠে জলচর হন। ঘিতীয়তঃ তিনি মহাকৃত্দরূপ ধারণ করিয়া 
স্থলজলময় ও পর্ববতসমাকীর্ঘ ভূপৃষ্ঠে উভচর হন। তৃতীয়ত: মহাবরাহরূপ 
ধারণ করিয়। তিনি ভূপৃষ্ঠের উ্িত লমতগ স্থপভাগে স্থলচর ও স্তন্তপাী 
হন। চতুর্থতঃ হসিংহরূপ ধারণ করিয়া তিনি অর্ধনরাকতি ও অর্ধলিংহাকৃতি 
অন্থররূপে বিচরণ করেন। পঞ্চমত: তিনি দীর্ধকায় অহথর হইতে ক্রমশঃ 
খর্বাকতি ধারণ করিতে করিতে আধুনিক বামনক্বপী মানবে পরিণত হন। 
এই স্থলেই আধুনিক জানশ্তিসম্পন্ধ মানবের উৎপত্তি জানিবে। 

শাস্তোক্ত শেষের চারটী মাস্থষিক অবতার দেখিয়া আমাদের সিষ্ধাপ্ত করা 
উচিত, মানব লমাজের আদিম অবস্থায় মাতৃহস্তা পরশুরামের ন্তায় পাশববলে 
বলীয়ান্‌ ও অতি বর্বর ছিলেন। পরে বহুকাল সমাজে পরিবার মধো বস. 
যাস করিতে করিতে পারিবারিক তাবাবলি তদীয় হৃদয়ে কথক ক্ফুরিত হইলে 
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উহাদের সম্যক্‌ স্কৃর্তির জনা অশেষগুণশালী শ্রীরামচন্ত্রকে নিজ জীবনের 
আদর্শপুরুষ.জ্ঞলি করেন। পরে ভক্তিপ্রেমবাংসল্যাদি হ্বদয়ের সাত্বিক ভাবা- 
বলির অনুশীলনে ও স্ফুরণে প্রকৃত মহ্ম্তত্বনাত হইবে বুঝিতে পারিয়। নিষ্ষাম- 
ধর্থো পদেষট বিশ্বপ্রেষে প্রেমিক ও নবরসের পূর্ণঅভিনায়ক শ্রীরুফণকে গ্বজীবনের 
প্রধান মাদর্শ জ্ঞান করেন। অপর দিকে দর্শন ও বিজ্ঞানশান্ত্ের সম্যক অন্থ- 
শীন্যান করিতে করিতে যখন তাহানন বুদ্ধিশক্তি ক্রমশ: প্রথরতর হইতে থাকে, 
তৎকগচে তাঁহার মনও নাস্তিক ভার দিকে ধাবি হয় । সমঞ্জের এই অবস্থা 
জাই বার জন্য শান্ত্কারের! নিরীশ্বববাদী বৃদ্ধদেবকে আমাদের আদর্শপুরুষ 
দেখসন। 

এখন জীবতত্বাদি বিজ্ঞানশান্ত্র হিন্দুধর্মের উপরোক্ত মতামতের কতদুর 
পোণ্ধকতা করিতেছে, তাঁহার নন্ধান লওয়! উচিত । 

জীবতত্ব (7০01025) নির্দেশ করে, জীবজগতের প্রথম জীব আমিব! 
($11০06১%) হইতে স্থষ্টিব চরমপরিণতি মানব পর্যান্ত ভূমগ্ডলে যত প্রকার 
অমেরুদণ্ডীয় (10619078107) ও মেরুদণ্তীয় (ড৫:৮0:81%) জীবন্ত আছে, 
উহ্থাদের শ্রেণিবিভাগ লইয়া! পরস্পণ পবম্পরের সহিত এত অধিক ঘনিষ্ঠতা 
ৃষ্ট হয় যে, একটা উত্রষ্ট জীব উহান অন্যবহিত নিকট জীবের ক্রমবিবর্তনে 
উদ্ভূত হওয়া খ্যাত অন্য প্রকার দিদ্ধান্ত করা যায় না। ইহার মতে কৃর্মাদি 
উভচর জন্তগুলি জলচর মস্তের ক্রমবিবর্ততনে তৃপৃষ্ঠে আবিভূতি। আবার 
কুম্মাদি জন্তগুলি একদিকে পরিবর্ধনেব পর পরিবর্তন অতিক্রম করিতে করিতে 
পক্ষিজাতিতে পরিণত, অপরদিকক অশেষরূপে পরিবর্তিত হইয়া স্তন্যপায়ী জীব 
উৎপাদন করে। জীবতত্বের এই কন সিদ্ধান্ত আজকাল জ্ঞানজগতে প্রায় 
অথগুনীয়। 

ভূবিস্ত। (3801089) বলে, মানবের বাসোপযোগী হইবার পূর্বে পৃথিবী 
প্রথমে বাঞ্মযী, পরে জলময়ী হইয়। কত স্তরের পর স্তর। কত্ত পরিবর্তনের 
পর পরিবর্তন অতিক্রম করিতে করিতে আধুনিক আকার ধারণ করে, তাহার 
কিছুমাত্র ইয়ও। নাই। সেইকপ অতীত যুগসমূহে ইহার কত দেশ দেশাস্তর 
একবার জল্ধিগর্ভে নিমগ্ন, পুনরায় উখিত হইতে হইতে ইহার আধুনিক 
ভৌগোলিক সংস্থান সম্পূর্ণ হয়। তাহাও কেহ জানেন না। ভূমূণ্ডলের এমন 
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অবস্থ। গিয়াছে, ষে সময়ে এক মত্ন্ত ব্যতীত অন্ত কোন মেরুদণ্ডীয় উৎকঃ 
জীব ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে নাই। দেই মৎস্ত জাতির ক্রমবিবর্ধনে অন্তান্ত 
উৎকষ্্ জীবন্ত স্থায় মানব ও কাল সহকারে আবিকৃতি হন। দেখ, প্রশাস্ত 
মহাগাগরে দারমিয়ন নামক অর্ধ নরাক্ৃতি ও অর্ধ মংস্তাক্ৃতি এক অদ্ভুত জীব 
পাওয়া গিয়াছে । এই জীব সপ্রমাণ করে, মস্ত কি প্রকারে নরাঞ্তিতে পৰ্দি- 
বর্তিত হইতে পারে । ভূবিষ্া আরও বলে, পর্বতের ভিন্ন ভিন্ন শুরে ভি 


ভিন্ন জীবজন্তর কক্কালরাশি পাওয়! যায়। ইহাতেও দিদ্ধাস্ত করা উচিত, 
মতন্ত হইতে কৃর্ন, কৃর্ম হইতে স্তন্তপায়ী জীব সংসারে উদ্ভূত হইয়।ছে। 


জণবিস্তা (7001010£5) নির্দেশ করে, যে উৎকৃষ্ট জীব মতি নিকৃষ্ট 
জীব হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষ লক্ষ বদর বাাপিয়! যে নকল পরিবর্তনের পর 
পরিবঞ্ভন অতিক্রম করিতে করিতে সাধুনিক আকার ধারণ করে, উহার বংশ- 
ধরের! মাতৃগর্ভে জ্রণাবস্থায় সেই সকল জাতীয় পণিবর্তনগুলি অল্প দিনের 
ভিতর »হ্‌ করিয়! স্বদেহ প্র্ফুরিত করে । এইরূপে প্রকৃতি সকল ক্ীবজঞ্কর 
দেহ নির্দাণে জাতীয় পরিবর্তনগুলি পুনরভিনয় করে। ইহাই জীবদেহ 
নিশ্মাণে গ্রকূতির মুলমস্্। মাতৃগর্ভে ঈশ্বর যে জীবকে যে ভাবে গঠিত করেন, 
জামরা সেই জীবকে দংপারে সেই ভাবে দেখি, এই বলিয়! মনকে প্রবোধ 
দিলে চলিবেনা। সকল বিষয়ে প্রকৃতিদেবীর অখগুনীয় নিয়ম চলিতেছে । 

ভ্রগবিষ্ত। আরও বলে, মানব ভ্ণাবস্থার প্রথমে মতস্থরূপী হন, এজন্ত সে 
অবস্থায় তদীয় গ্রীবাদেশে কয়েকটা ছিত্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই ছিক্তর- 
গুলি মতন্তে স্থায়িভাবে আছে। ইহা্দিগকে মাছের কান্কো৷ কহে | এইরূপ 
থে যে অবস্থ। মতস্তাদি নিকৃষ্ট জীবসমূহে স্থায়ি ভাবে দেখ| যায়, সেই সেই 
অবস্থা এখন মাতৃগর্ভে মানব্রণে ন্গণন্থায়িূপে দেখ! যাইতেছে । 

আরও দেখ, সরীন্থুপ জীবদেহে শোণিত যেরূপে বহমান হয়, মাতৃগর্ভে 
ভ্রণদেহে মাতৃশোণিত নালী দ্বারা সেইরূপে বহিতে থাকে। সন্তান তৃমিষ্ঠ 
হুইবামাত্র উহার প্রথম রোদনের সঙ্গে ফুস্ফুসের স্থাসক্রিয়া আরম্ভ হয়; তৎ- 
কালে শোধিতও অন্যরূপে বহিতে আরস্ত করে । যে নালী (0018৮111081 9০1৭) 
বারা জরামুজীবনে মাতৃশোণিত বছিতে থাকে, তাহা ক্রমশঃ শুল্ক 
হইয়া যায়) সংসারে মানবন্রণ কখন কৃর্মরূপে, কখন বা বরাহ্রূপে, কখন 
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ব1 নৃলিংহ রাক্ষস রূপে ভূমিষ্ঠ হয়। ইহাতেও সিদ্ধান্ত কর উচিত, নিকষ্ট জীব 
কিরূপ পরিবর্তনপরাম্পর! অতিক্রম করিতে করিতে আধুনিক মানবন্ধপ ধারগ 
করে। 


যাহা হউক, হিন্দুধর্্ব পরোক্ষভাবে ও বিজ্ঞান সাক্ষাৎসন্বন্ধে বলে, মানব 
জগতমষ্টা ঈশ্বর কর্তৃক মানবরূপে কষ্ট হন নাই। মহন্যবপ অতি নিকষ 
জীবের ক্রমবিবর্তনে তাহার উৎপত্তি। অতএব তাহার জাতীর জীবনে 
মৎস্তরূপ গ্রথমস্তর এবং শাস্ত্রে মত্গ্রূপ ভগবানের প্রথম অবতীর। অতি 
প্রাচীন কালে কে-জানে-কোন-সময়ে মস্ত জাতির কতকগুলি বংশধর 
প্রক্কৃতির পরিবর্তনরূপ মহ্াবর্তে পতিত হইয়া উভচর হয়। অতএব মানবের 
জাতীয় জীবনে কৃত্্রূপ দ্বিতীয় স্তর এবং শানে ভগবানের কৃর্ণরূপ দ্বিতীয় 
অবতার। পুনরায় উভচর জীবের কতকগুলি বংশধর লক্ষ লক্ষ বৎসরে 
পারিপার্থিক অবস্থার ব্তিক্রমের সঙ্গে স্বীয় বাহ্থাকৃতি পরিবর্তন করিতে 
করিতে স্তন্তপারী জীবে পরিণত হয়। অতএব মানবের জাতীয় জীবনে 
স্ন্তপাঁয়ী বরাহরূপ তৃতীয় স্তর এবং শাস্ত্রে ভগবানের বরাহরূপ তৃতীয় 
অবতার। ক 

পুনরায় বরাহঙ্গাতির কতকগুলি বংশধর কালক্রমে অশেষন্ধপে পরি- 
বর্ধিত হইতে হইতে নৃসিংহরূপধানী কিন্ুতকিমাকাঁর অস্থ্ররূপে পরিণত 
হয়। অতএব মানবের জাতীয় জীবনে অন্থরাক্কৃতি নৃমিংহরূপ চতুর্থ স্তর 
এবং শান্ে ভগবানের নৃসিংহরূপ চতুর্থ অবতার । এ স্থলে স্মরণ রাখিবেন, 
যদ্দিও বিজ্ঞান এখনও নৃসিংহরূপ জীব বা উহার কঙ্কাল ন পাইয়! উহার কথা 
উল্লেখ করে না, তথাচ যোগেশ্বরপ্রকটিত হিন্দুশান্ত্র কদাচ মিথ্যা হইবার 
নয়॥ পুনরায় নৃসিংহরূপী দীর্ঘকায় অন্থরগণ কালক্রমে প্রকৃতির পরিণাম 
বশতঃ খর্বাকতি ও অঙ্গসৌষ্ঠব ধারণ করিতে করিতে আধুনিক বামনকূপী 
নর্বাজনুন্দর মানবরূপে পরিণত হয়। অতএব মানবের জাতীয় জীবনে 
বামনরপ পঞ্চম স্তর এবং শাস্ত্রে ভগবানের বামনরূপ পঞ্চম অবতার । এই স্বলে 
ভূপৃষ্টে আধুনিক জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন মানবজাতির উৎপত্তি। বিজ্ঞানের মতে 
ভৌতদ্বিক চতুর্থ যুগে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। 

এখন সৃপৃষ্ঠে মানবরূপে আবিভূ্তি হইবার পর তাহার জাতীয় জীবনের 
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সামাজিক স্তরগুলি পর্যালোচনা করিতেছি । ব্যজিবিশেষের জীবনবৃত্বস্ত 
জম্ম হইতে মৃত্য পর্যন্ত ভালরূপ পর্যবেক্ষণ কর অথব| ভূমগ্ুলে ফতগ্রকার 
মানবজাতি আছে, কেহ অসভ্য, কেহ অর্পন, কেহ স্থপভ্য, উহাদের বিষয় 
ভালরূপ অনুধন্ধান কর, বুঝিতে পারিবে, মানব ভূমগ্লে কত পরিবর্তনের 
পর পরিবর্তন অতিক্রম স্করিতে করিতে জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে 
সমর্থ হন। 

তিনি আদিম অবস্থা হইতে সমাজবদ্ধ হইয়া আছেন। কিন্তু আদিম 
সমাজের অবন্থা অভীব ভয়ঙ্কর। তখন তিনি বস্ত্রাভাবে, গৃহাভাবে ও অল. 
ভাবে নানাবিধ বষ্ট পাইয়া ইতর জন্ধর ন্যা বনে বনে বিচরণ করত সহজাত 
বন্ত ফলমূলে বা অন্ত কোন জন্ধর আম-মাংসে উদর পূর্ণ করিতেন। তখন 
সমাজে কোথায় বা জ্ঞান! কোথায় বা ধর্ম! মানবমনে কিছুই অস্কুরিত 
হয় নাই। তখন তিনি নিকষ জন্তর গ্ায় একমারর নিকষ গ্রবৃতি চরিতার্থ 
করিয়! নি্কষ্ট জীবন শিক স্থখভোগে অতিবাহিত করিতেন। আগামান, ফিঞ্জি 
প্রভৃতি দ্বীপের অধিবাসীদিগকে নিরীক্ষণ কর, আদিম সমাজের সেই ভীষণ 
অবস্থা কথঝিৎ হৃদয়ঙ্গম হইবে। তখন মানবদমাজে মনোভাব ব্যক্ত করিবার 
অন্ত কোননধপ ভাষ| উদ্ভৃত হয় নাই। তগন তিনি নিকষ্টজস্তরবের ন্যার, 
মানধশিশুরোদনের ন্যায় কতকগুলি অস্ফুট অবোধ্য শব উচ্চারণ করিয়! 
মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। পরে বহুকাল ব্যাপিয়া জাতীয় সাধনার গুণে তিনি 
নিজের মনোভাব বাক্য কথন ভাবায় ব্যক্ত করিতে শিক্ষা করেন। এই 
ভাষান্্টি ও গ্ণাৎপাদন তাহার জাতীয় উন্নতির প্রথম স্থত্রপাত। 

দেখ, একটা দুপ্ধপোস্ শিশুসস্তান কি প্রকারে বয়োবৃদ্ধির লগে ম! ম। বলিতে 
ৰলিতে মাতৃভাষ। শিক্ষঃ করে। মানবের জাতীর জীবনে যে ঘটন! সহ 
সহ বৎসর ব্যাপিয়া অশেষ সাধনার গুণে সংসাধিত হইয়াছিল, সে ঘটন 
আজকাল ৪1৫ বরে সংঘটিত হইতেছে। বাল্যকালে আমাদের জানোদয় 
হয়) কিন্তু আমর! জানি না) ফোন্‌ দিন হইতে আমাদের জানোদয় আরস্ত 
ইইল। সেইরূপ মানবের জাতীয় জীবনের বাল/কাগে সমাজে আনোদয় হইতে 
আরভ্ হয়। কিন্ত কত সহজ সহশ্র বৎসর ব্যাপিয়। জাতীয় সাধনার গুণে 
পমাজে প্রথম জ্ঞানোগ্মেষ হইয়াছিল, তাহ দর্ঘর করা হুকঠিন। এই 
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পরাস্ত বলিতে পার! যায়, জাতীয় জীবনের বয্বোবৃদ্ধির দে মন্তিষ্বের ক্ফু্তির 
সহিত তদীয় জানশক্তি ক্রমন্ফুরিত ও ক্রমবর্ধিত হওয়ায় তিনি জাতীয় উন্নতি 
সাধন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু এই জাতীয় উন্নতিসাধনে কত যুগ যুগাঞর 
ধ)তীত হইয়াছে, তাহ! কে বলিতে পারে 1 

্রত্বতত্ব বলে, মানবের জাতীম.জীবনের প্রথম অবস্থাকে কয়েক যুগে 
বিভক্ত করা হয় :- | 

(১) প্রস্তরযুগ | 

(২) ব্রগযুগ। 

(৩) লৌহযুগ। 

্রস্তরযুগে অশিক্ষিত বর্বর মানব প্রস্তরনির্মিত অস্ত্বশস্ত্র ব্যবহার করে। 
লৌহাম্ব্বের সিত উহার কোনরূপ সম্পর্ক নাই। লৌহ ধাতু কি, উহা গ্জানে 
না 

বরঞধযুগে অপভা মানব ব্্থনির্শিত সন্ত্শস্্র ব্যবহার করে। ইউরোপের 
অসভ্য জাতিবর্গ এক সময়ে এরূপ অস্ত্রস্্ বাবার করিত বলয়! এরূপ 
নির্দেশ করা হয়। কিন্তু অন্যান্ত দেশে ইহার, কোনরূপ নিদর্শন পাওয়। 
যায় নাই। লৌহযুগে লৌহধাতুর পরিচয় পাইয়া মানব লৌহান্ত্র বাবহার 
করিতে শিক্ষা করেন। এই লৌহান্ত্র ব্যবহারের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে তাহার 
সভ্যতার স্থত্রপাত হয়। 

অসভ্যযুগে মাঁনবেব শারীরিক বল তাহার প্রধান সহায় ও মাধনোপায় 
ছিল। যেস্থলে আজ সুদণ্য মানবের বুদ্ধিবল, জ্ঞানবল, অর্থবল, শাস্্বল ও 
ধর্মবল দেখা যায়, সে স্থলে পূর্ব অদভ্য মানবের শরারের পাশববল একমাক্র 
চালিত হইত। সমাজের এই অপভা অবস্থ। ব প্রথম শুর জ্ঞাপন করিবার 
জন্য হিন্দুধর্ম পরশুরামরূপ ভগবানের ষষ্ট অবতার দেখায়। এজনা তিনি 
ভ্রাতৃমাত হত্যা করিয়। ও একবিংশতিবার পৃথিবী নিক্ষত্রিয়া করিয়া পাশব 
বলের পূর্ণ পরিচয় দিয়া যান। 

এস্থলে কেহ ২ বলিতে পারেন, যে যোদ্ধাগ্রগণা জামদগ্ন পরশুরাম ক্ষত্রিয় 
জাতির সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া শ্বজাতির প্রভৃত্ব আর্ধা সমাজে স্থাপন 
করেন, তাহার.প্রতি বিশেষ সম্ম(ন দেখাইবার জন্য ব্রাহ্মণের! তাহাকে চিরদিন 

ডং 
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ঈশ্বরাবতার মনে করিতেছেন। তবে শান্ত্রকারের| কেন তাহাকে দিয়! 
মাতৃহত্যা করাইয়া ঘোর পাপপন্কে লিগ করাইলেন? তীহাঁেরকি এই 
উদ্দেস্, মাতা অপেক্ষা পিত1 অধিক পজনীয়, সংসারে ইহা দেখাইবার জন্য 
পিআাদেশে পরস্তরামকে দিয়া প্রত্যক্ষদেবতান্বরূপ| স্নেহমযী মাতার শিরশ্ছেদ 
করান? যদি তাহার গ্ণকীর্ভন করাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেস্ত 
হইত, তাহার! কি উপরোক্ত বীভংম ঘটনা আদৌ উল্লেখ করিতেন? এস্লে 
বোধ হয়, তাহাদের উদ্দেশ্য অনারূপ। যে অসভ্য বর্ধর মানব পিতামাত। 
গুরুজন পীড়িত হইলে উহা্দিগকে কর্তন করিয় ভক্ষণ করে, উহার পিতৃমাত 
ভক্তি কোথায়? সে অনায়াসে কুঠার দ্বার! মাতার শিরম্ছেদ করিতে পারে? 
সমাজের এই অসভা অবস্থা জাপনার্থ হিন্দশস্্ পরশুবামের মাতৃহতা ব্যাপার 
উল্লেখ করিতেছে । 

সমাজের দ্বিতীয় স্তরে মানব বহুকাল হইতে পরিবারের মধ্যে আত্মীয় স্বজন 
লইয়া বসবাস করাতে ঘেমন একদিকে পারিবারিক ভাব তদীয় মনে ক্রমক্ষুরিত 
হইতে থাকে, তেমনি অপরদিকে অনুশীলন দ্বার বিছ্যাবুদ্ধির ক্রমোমতিসাধন 
₹ওয়াতে তিনি সভাতার পথে ক্রমশঃ অগ্রনর হন। এ অবস্থায় পারিবারিক 
গার্হস্থ্য ধর্ম ভাগরূপ শিক্ষা দিয়। ও নিজ কর্তবা পালনে অবহিত করিয়া সংসার 
মাঝে তাহাকে অশেষ মুখে স্থখী করিবার জন্য হিন্দুধশ্ম অশেষ গুণশালী 
আদর্শপুত্র। আদর্শবাঞ্জা ও আদর্শমানব শ্রীরা মচন্ত্রকে ভগবানের সপ্তম অবতার- 
রূপে দেখায়। অসভা অবস্থা হইতে উন্মুক্ত হইবার পর সামাঞ্জিক ও পারি- 
বারিক ধর্মপালন সমাঞজবিশেষের উগ্নতিলাভের প্রধান উপায়। এক্সন্য 
হিন্দৃধর্্দ এ বিষয়ে শ্রীরা মচন্দ্রকে আমাদের পূর্ণ আদর্শ দেখাইতেছে। 

সমাজের তৃতীয় স্তরে মানব জাতীয় উন্নতিলাভের সঙ্গে সামাজিক ও গারি- 
বারিক ধর্মপালনের আবশ্বকীয় সনৃগুণে বিভূষিত হইয়া নিজ আত্মার মাধ্যা- 
তিক ক্ফর্ভির জন্ক, নিজ মনের সান্বিক ভাবাবলির ক্ফূর্তির জন্য লালায়িত হন। 
এ অবস্থায় নিষ্কামধন্্, পরাভক্তি, পরপ্রেম ও মাধুর্যাদি রস ভালরূপ শিক্ষা দিয়া 
তীছাকে প্রকৃত তরক্ষানন্দে উৎফুল্ল করাইবার জন্ত হিন্দুধর্ম বিশ্বপ্রেমে প্রেমিক, 
নবরসের পূর্ণ অভিনায়ক শ্রীকঞ্চকে/ ভগবানের অষ্টম প্রেমাবতাররূপে 
দেখাইতেছে। ইহাই হিন্দুধর্দের চূড়ান্ত সময় । এই সময় হইতে ধন্্াত্মা হিন্দু 
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ঈশ্বরগ্রেমে উন্মত্ত ও ভক্তিরসে মাগুত হইমা ছুবাহু উত্তোলন পূর্বক ব্রহ্মাণন্দে 
বৃত্য করিতে শিক্ষা করেন। 

সমাজের চতুর্থ স্তরে সুশিক্ষিত ও স্থসভা মানবের বুদ্ধিশক্তি পূর্ণভাবে 
*বিকলিত ইইতে থাকে । এই সময়ে তিনি দর্শনবিজ্ঞানাদি নানা শাস্ত্র রচন। 
করিয়। ও নানা বিদ্যায় বিশারদ হইয়! তর্কবলে ও যুক্তিবলে ঈশ্বরের স্বরূপ 
জানিতে গিয়। পরাস্ত হন এবং সংসারে নাপ্তিক মত প্রচার করেন) একজন 
পুরাকালে কপিলাদি দার্শনিক পগ্ডিতগণ এব' আঞ্জকালের বৈজ্ঞানিক পঞ্ডিতগণ 
জগতে নান্তিকবাদ প্রচার করিতেছেন। সমাজের এই অবস্থা জাপনার্থ হিন্মু- 
ধর্ম নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধদেবকে উশ্বরের নবম নাস্তিক মবতাররূপে দেখাইতেছে। 

যে প্রাভংম্মরণী্ অশেষপুজ্জা বুদ্ধদেব সামাজিক ও নৈতিক ধর্ম বিষয়ে 
সব্ষোত্কষ্ট উপদেশ দেন, ধিনি যোগের নিয়মাব'ল ভালরপ প্রচার করেন এবং 
ধাহাকে জগতের তৃতীয়াংশ লোক ঈশ্বর স্থানে পৃজা করে, তাছাকে এদেশের 
শান্ত্রকারেরা কেন নান্তিক বলিয়া অবজ্ঞা! করিলেন? বৌদ্ধ কালক্রমে ভারতে 
পৌরাণিক ধর্শের নিকট পরাণ্ড হইয়! ঘায়। এজন্য তাহাকে হিন্দুদিগের 
নিকট অপদস্থ করিবার জন্ত কি তাহার। এরূপ বলিলেন? তাহাদের উদ্েস্ 
যাহাই হউক ন| কেন, ধর্মপ্রাণ বুদ্ধদেব অগ্ঠাপ্ত মহতগুণে বিভূষিত হইলেও 
হখন তিনি দাধারণের নিকট ঈশ্বর ম্বীকার করেন পাই এবং তান্কাকে 
আরাধন। করিতেও বল্লেন নাই, তখন তাহারা সমাজের যে অবস্থায় নাস্তিক 
মতামত গুবল হয়, ঠাহাকে সেই অবস্থার আদর্শপুরুষ জ্ঞান করিতেছেন। 

মানবগমাজের যে চতুর্বিধ অবস্থা, যাহা হিন্দুধর্বের অবতারতত্বে 
জরন্তাক্ষরে লিখিত, তাহ। জগতের অমোঘ সত্য এবং তাহ। প্রত্যেক দেশে 
জ্াজন্যমন্। এন্ত সমাজমাজেই দেখা ঘায়, একস্লে সামরিক বল ব। 
পাঁশব বল, মন্তস্থলে নিষ্কামার্শ, এক স্থলে নরশোণিতলোলুপ গিঘাংন 
আততায়ী, ওন্তস্থলে ধর্্মাআ সাধু সন্ন্যাসী, একস্থলে 'মসাধারণ বুদ্ধিবিকাশের 
সজে নান্তিকবাদ, অন্ত স্থলে অনন্ুতভি-সংবলিত ঈশ্বরপ্রেম। এক থলে 
অসাধারণ পিতৃমাতৃভক্তি ও সৌভাত, অন্ত স্থলে উহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত 
ভাব দেখ! ধায়। 

পৌরাণিক অবতারত্তত্ধ কবিদিগেধ কল্পনাও নহে, কুসংগ্কারও নহে। 
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ইছাতে বিংশশতান্দীর উচ্চবিজ্ঞানের মহোচ্চ সত্য নিছত আছে। যে 
বিবর্তবাদ প্রচার করিয়া পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ আজ জ্ঞানজগতে জ্ঞানগরিমায় 
গৌরবাদ্বিত, তাহাই ইহার অক্ষরে ২ ধিকি ২ জিতেছে, কিন্তু ভল্মাচ্ছাদদিত 
রহিয়াছে। এখন তাপবৃস্তযোগে ভক্মরাশি উড়াইতে চেষ্টা পাইলাম। অগ্রি- 
শ্ুলিদও ঈষং দেখা দিয়াছে। এধন পাঠক! তোমার দর্শনশক্তি থাকে, 
স্বধন্দের বৈজ্ঞানিক মাহাত্ম্য দেখিয়া নয়ন সার্থক কর। তোমার বোধশজি 
থাকে, তাহ! বুঝিয়া নিজের বোধশক্তি চরিতার্থ কর হধাহার মন প্রক্কত 
বিজ্ঞানালোকে আলোকিত হইবে, তিনি এ ধর্ঘবকে কদাচ ঘ্বাচক্ষে অবলো কন 
করিবেন না। দেখ অন্তান্ত ধর্মের সহিত বিজ্ঞানের কত বরোধ ও কত 
বিবাদবিসম্বাদ! এমন কি উহাদের মূলোৎপাটনে বিজ্ঞান আজ দৃঢব্রত। 
বদি এসংসারে কোন ধর্ম বিজ্ঞানস্থমোদিত হয়, তাহ! এই ভিএধন্ম। কিন্ত 
ছুঃখের বিষয়, পাশ্চাত্য ক্গগৎ এখনও এ ধন্মের প্রকৃত তাংপর্ধ্য ও প্রকৃত মাহাত্মা 
বুঝিতে পারে নাই। যেদিন প্রা চঃম্ম'ণীয় বিবেকানন্দস্বামী চিকাগো! সহরের 
ধর্মমণ্ডলে বেদাস্তধর্্ের কিঞ্চিৎ ব্যাধ্য। করেন, সেদিন পাশ্চাতাজগৎ স্তত্তিত 
হইয়! যায়। যেদিন দ্বিতীয় বিবেকানন্বত্বামী পৌরাণিক ধন্মের প্রকৃত মর্ম 
ঘাহাত্থা ব্যাখ্য। করিবেন, সে দিন পাশ্চাত্যজগৎ আরও স্তস্ভিত হইবে । অগ্নি 
কতদিন ভশ্মাচ্ছাদিত থাকিবে? 


পঞ্চম অধ্যায়। 
রামাবতার। 


বিষ্বর সম রামাবভাঁর দ্বারা হিন্দুধর্ম আমাদিগকে গার্গ্থা ধন্দের পরা 
কাঠা শিক্ষা দিতেছে। পরিবারবর্গের মধ্যে বনবাস করিয়া আমরা কি 
প্রকারে পিতামাতা, ভ্রান্তাভগিনী ও স্ত্রীপু্র লটয়া অশেষ সুখে সংসার যাত্র। 
নির্বাহ করিব, কাহার সহিত কিরপ ব্যবহার করিয়া আমর! জীবনের প্রকৃত 


রামাবতার। ১৯৬ 


শ্রেখেলাও করিব, তাহাই এধশ্ম গামচরিত দ্বারা আমাদিগকে প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে 
শিক্ষা দেয়। ইহাতে পিতৃমাতৃভক্তি, পিতৃমাতৃক্সেহ, ভ্রাতৃভক্তি, ভ্রাতৃন্বেহ, 
দম্পতিগ্রেম, পতি “বাযপতা, রাজধন্ম প্রভৃতি গৃহস্থাশরমের যাবতীর ধর্ম 
কেমন সুচাক্ক রূপে শিক্ষা! কর| যায়। 
রামায়ণের গুণকীত্তন। 

যে রামায়ণে রামাবতারের কথ| লিখি 5, ভাহ! অ।মাদের নিকট চিরদিনের 
জন্ত পৃজ্া। আঙ্গ ভারঠ্ের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, হিমালয় 
হইতে কুমারিক1 অন্তরীপ পর্যান্ত সবত্র রামায়ণ দমভাবে পূজিত হইতেছে। 
যতদিন ভারতে হিন্দুধশ্ম দেদীপ্যমান থাকিবে, ততদিন রামায়ণ এইভাবে 
সর্বত্র পুজিত হইবে । যে দেশে রামায়ণ উদ্ভূত, সে দেশ জগতে ধন্ত! 
যে জাতি রামাণ প1.ঠ ও শ্র+ংণ উপকৃত, সে জাতি জগতে ধন্ত! যে ভাষায় 
রামগরত বর্ণিত, সে ভাষ। জগতে ধন্য ! আপ যিন রামস্পিত শ্রবণ করিয়। 
নি্ত জীবন তদন্থদাবে গঠিত করেন, তিনিও সংসাবে অশেষ ধণ্ত! 

ভাষা মাঙ্ছেই বিবিধ কাঁবাগ্রস্থে পুর্ণ কিন্ত রামারণের ম্থাম এমন সর্ব. 
্ন্দর, এমন মনোহর মছাক্কাব/ কান দেণর কোনে ভাষায় দেখ। যায় না। 
ঈলিয়াড বল, ওডেসী বল, সাদী বল উহার! ইহার পমক্ষে অকিঞ্িৎকর। 

রামায়ণ ভারতেগ চির রত্বাকর এবং ধাহার পিতামাতা সাধ করিয়া 
রত্বাকর নাম রাধেন, তিনিই সঞ্লের জন্য এরত্বাকর খনন করিয়া যাঁন। 
এ আকর কিরূপ স্গমূল ম্ণিমুকায় পূর্ণ, তাহ। এক হিন্দু ব্যতীত অপর কেহ 
জানেন না। অবরপূর্ণার হস্তস্থিত স্থালীর ন্যায় ইহ! চিরার্দন সমভাবে পূর্ণ; 
কদাচ ইহার হাঁস হয় না । ভারতের কত কোটা কোটা মানব এতকাল 
এই মাক্করের অমূল্য রত্ব গোগ করিয়৷ আপিতেছে, অথচ ইহ! যেমন, তেমনি 
আছে এবং চিরদিন তেমনি খাকিবে। যে অমৃর্য ধর্দোপদেশ রামায়ণে পাওয়া! 
ধায়, তাহার লহিত কি কিবধিংকর মণিমুক্তার তুলনা হইতে গারে? পার্থিব 
তব ক্ষণভঙ্ুর পার্থিব দেহকে সুপোভিত করে; কিন্তু দামায়ণের শ্বগাঁ় রব 
অবিনশ্বর আত্মার স্বর্গীয় মাভরণ। 

কোথা হে আদিগুরো বাল্মীকি ! এক রামচরি'ত লিখিয়া তুমি ভারতকে 
হ্করূপ পুণাক্ষেত্, কিরূপ ধর্মক্ষেত্র করিয়া গিয়াছ! এক রামচরিত শ্রবণ 


8৯৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


করাইয়া ভারতের কোটী কোটী মানববৃন্দকে এতকাল কিরূপ ধর্শামূত পান 
করাইতেছ! এক রামচরিত বর্ণন করিয়। তুমি ভারতকে কিরূপ খণজালে 
আবদ্ধ করিয়া গিয়াছ! রামোপাধ্যান সত্য হউক বা মিথ্য। হউক, তুমি যে 
অলৌকিক রামচরিত বর্ণন ?রিয়। সমগ্র ভারতবাঁপীকে অলৌকিক ধরো" 
পদেশ দিতেছ, তজ্জন্ত তোমার শ্রীচরণারবিদ্দে কোটী কোটা প্রণাম। কোথায় 
হে কবিরত্বাকর! তুমি যে অলৌকিক রামচরিত মগৌকিক তুলিতে অস্কিত 
করিষা গিয়াছ, যে অলৌকিক দৃশ্ঠপটল সকলের সমক্ষে ধারণ করিয়া চির- 
দিনের জনা সকলকে অলৌকিক সহান্থতৃতিশৃঙ্খলে শ্রাবন্ধ করিয়াছ, তজ্জন্য 
তোমার চরণারবিন্দে কোটা .কাটি প্রণাম। যে দেশে ও যে ভাষায় 
প্রীরামচন্দ্রের গ্তার আদর্শমানব, আদর্শপুত্র ও আদর্শরাজা, সীতার সায় 
আদর্শনারী ও লক্ষণের সায় শাদর্শত্র/তা বর্ণিত, সে দেশ ও দে ভাষা এ 
সংসারে ধন্য ! আর যিনি অন্ত কৌশলবলে অগাধ কর্পনাব,প সেই আদর্শ 
সতী পুরুষদিগের ক্রিয়াকলাপ বর্ণন করিয়া জাতীয় হৃদয়ে গভীরতম প্রদেশে 
গ্রাঙ্কিত করত জাতীয় জীবন চিরদিন গঠন করিতেছেন, তিনিও এ সংসারে 
কত ধন্। 

আজ ইংরাজগুরুগৃহে এক অপরূপ বথ! শুনিতেছি। তাহারা পামারণ 
অধ্যয়ন করিয়। [সিদ্ধান্ত করেন, পামাফণে রানরাখণের যুদ্ধ মার্ধজ।তি ছারা 
মূ।ক্ষণাত্যবিজয় এবং লীতাদেবীর অপহরণ ও লম্বায় আনয়ন লাগণ দ্বার। 
দাক্ষিণাত্যে কৃষিকাধে/র প্রঠার বুঝা়। তাহারা আরও বলেন রামায়ণোজ 
বানর ও রাক্ষম বারা দাক্ষিণাত্যনিবাদী অপভ্য অনার্ধ/জাতিবর্গ বুঝায়। 
ধলি এই সকল দিদ্ধান্ত করাতেই কি গামায়ণের প্রকৃত গৌরব আমদের 
নিকট লাঘব হইয়। গেল? আমরা কি এসকল অপরূণ তা জানিবার জন্য রামায়ণ 
পাঠ করিব? এঁতিহাসিক সত্য সংগ্রহ করা আমাদের উদ্দেস্ত নয়। কিন্ত 
ঈশ্বরের অবতার শ্রীরামচন্রের কীর্তিকলাপ জনিবার জন্ত আমর| ভক্তিভাবে 
রামায়ণ পাঠ করি, যাহাতে আমর। ভাহাকে জীবনের পূর্ণ আদর্শ করিয়া 
দকল বিষয়ে তাহারই দৃষ্টান্ত অন্থদরণ করিব। 

ওহে সুশিক্ষিত সম্প্রদায়! তোমর্‌। এখন ইংরাঁজিতে নান! সাহিত্য, কাবা, 
মাটক, ইতিহাস, দর্ন ও বিজানশান্ত্র পাঠ করিয়া বিস্কারিতন্বদয়ে ্বীয় 


রামাবতার। ৪৯৫. 


অতৃতপূর্বব বিস্তার গৌরন করিতেছ বটে, কিন্তু বল দেখি, বাঁল্যকালে রামায়ণ 
পাঠ করিয়া যে উপদেশ পাইয়াছিলে, সেরূপ উপদ্েশ'আর কোথায় পাইবে? 
বিজ্ঞানশান্ত্রের আবিষ্কৃত কতকগুলি প্রাকৃতিক সত্য জানিলে ব! ইতিহাসের 
কতকগুলি যুদ্ধের বিবরণ পাঠ কবিলে কোন্‌ শ্রেয়োলাভ হইবে? কিন্তু যে 
পুস্তক পাঠ করিলে তোমার চরিজ্ঞ বিশুদ্ধ হইবে, তোমার হৃদয় কারণ্যাদিরনে 
আন্র হইবে, তুমি সংসারে পরের জন্ত ত্যাগ ম্বীকার করিতে শিখিবে, সেই 
শিক্ষাই সকলের প্রকৃত শিক্ষা! 1 ইহার বলে তুমি ভবসাগরের নান! বঞ্চাবাত 
উত্তীর্ণ হইবে । এখন একবার ভাব দেখি, রামায়ণ কিরূপ উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে €স 
সকল অমূল্য উপদেশ দিতেছে! 
রামায়ণ পাঠ কবিয়! মকলকে কাদতে হয়। রাজাধিরাজ বল, পথের কাঙ্গাল 
বল, রামামণের কথ শুনিয়া সকলের স্ব বিগলিত হই! কাদিতে থাকিবে। 
যখন স্মে্ের পুত্তলি রামচন্দ্র চীরব্কল ধারণ করিয়া বনগমনার্থ স্বেহময়ী 
মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করেন, তখন শোকাতুবা কৌশল্যাদেশীর ক্রন্দন 
শুনিয়া! আমাদের বক্ষঃস্থল চিরদিন অশ্রজলে প্লাবিত হইতেছে । যখন পুত্র 
শোকাতুর বৃদ্ধ রাজ! দশরথ অন্ধমুনিপুত্ধের হত্ঠার জন্ত গন্বান্থশোচনায় দগ্ধ 
ছুইয়! অসা পুক্রশোকে প্রাণ বিপঞ্জন কবেন) তখন তাহার শোকে ও দুঃখে 
আমাদের বক্ষঃস্থল চিরদিন অশ্রঙ্গলে প্রাধিত হইতেছে । যখন আনকী দেবী 
দুবৃ্থ দশানন কতৃক অপন্থত! হন, তখন রামচন্দ্র বনমধ্যে গ্রাণপ্রেয়দী হারাইয়! 
শোকে বিহ্বল হইয়া যেরূপ ক্ষন্দন করেন, তাহার সেই ক্রন্দনধবনিতে 
আমাদের দক্ষঃস্থুল চিরদিন অশ্রজলে প্লাবিত হইতেছে । যখন বিদেশ বিভুমে 
সেই কাঁল সমরে প্রাণের ভাই লক্ষণ শক্তিশেলে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইতে 
বসেন, তখন রামচন্দ্র তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া ভ্রাতুশোকে উচ্চস্বরে যেরূপ 
আর্তনাদ করেন, তঁছার সেই আর্ততনাদে আমাদের বক্ষ-স্থল চিরদিন অস্রজলে 
ম্াবিত হইতেছে] যখন বালী'ক আশ্রমে দেবর লক্ষণ সীতারদ্দেবীর নিকট 
আর্ধাপুত্রের কঠোর বনবাসাঁদেশ শ্রবণ করান, তখন তিনি অসহ স্বামী শোকে 
অভিভূত হইয়া শিরে করাঘাত করিতে করিতে যেকূপ হাহাকার করিতে 
থাকেন» তাহার সেই হাছাকারে আমাদের বক্ষঃস্থল চিরদিন অশ্রজলে প্লাবিত 
হইতেছে । হে আদিখরো বাজ্ধীকিদেব। এইরূপ কতজাদগায় তুমি 


৪৯৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


জামাদিগকে চিরদিনের জন্য কাদাইয়াছ। আমরাও চিরদিন কাদিতেছি ও 
২কাদিব। এছুঃখের সংসারে ক্রন্দণেই আত্মার উন্নতি, মনের উন্নতি ৪ 
সমাজের উন্নতি । 


শ্রীরামচন্দ্রের অলৌকিক পিতৃতক্তি ও স্বার্থত্যাগ । 


রামচন্্র নিজ জীবনে অসাধরণ পিতৃভক্তির কি জনস্ত দৃষ্টান্ত দেখান! 
পিতৃদত্যপালনার্থ কে কোথায় অতুল সম্পদ, অতুল এষ্বধ্য ত্যাগ করিয়া চতুর্দশ 
বদর বনবামে যাইতে পারে? কে কোথায় কণ্টকাকীর্ণ ভিংশ্রজস্তদমাক্ল 
বনজঙ্গলের অশেষ কষ্টরাঁশি ৫5 স্থাদীর্ঘ কাল অ্লানবদনে নিজমস্তকে বহন 
করিতে পারে? কে কোথায় বিমাতাব সামান্ত কথায় পৈতৃক বাজনিংহাঁনন 
ও জ্সার্জিত নিজ সন্ব ত্যাগ করিয়া জগতে এমন স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত 
দেধাইতে পারে? যে ক্ষরিয়জাতি বালাকাল হইজে শিক্ষ। করে, “বীরভোগা। 
বন্দ্ধরা,* সেই ক্ষত্রিয়কুগে জন্মগ্রহণ করিয়া ও হবধনুভঙ্গ কারী বাস্থবীর্ো 
স্থশোভিত হুইয়! ধিনি পরমপৃঞ্জনীয় পিতৃংদবক্ষে প্রতিশ্রুত সত্য হইতে উদ্ধার 
করিবার জন্য স্বেচ্ছায় চতুর্দশ বৎমর বনবাসে যান, তারই স্বার্থত্যাগ জগতে 
অতুলনীয়। 

যে রামচন্দ্র মনে করিলেই অনায়াসে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া! বিলানসাগরে 
ভাগিতে ভাদিতে স্বীয় মাতা ও ভাধর্যাকে অশেষ স্থে সথখিনী করিতে পারিতেন, 
ধাহাকে অধীশ্বর করিবার জন্ত রাজোর আবানবৃদ্ধবনিতা সকলেই এত উদগ্রীব 
ছিল, তিনিই কি ন! কিছুমাত্র বাকাবায় না করিয়া! পিতৃসত্যপাশনার্থ চীরবন্ধল 
ধাঁরণ পূর্বক হাঁসিতে হাসিতে বনবাসে গেলেন! স্বার্থতাগের এমন স্থমনোহর 
দৃষ্টান্ত কোন্‌ দেশের কোন্‌ ভাষায় বা কোন্‌ গ্স্থে দেখিতে পাও? 

এস্কলে একজন গাশ্চান্রাঞ্জনীতিজ মহাপপ্ডিত বলিবেন, কি! মুখের 
একটা সামান্ত কথাব জন্ত সংসারে কে এমন নির্বোধ) ধেনিজের পৈতৃক 
সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বনঝ!লে যাইবে? রামচন্দ্র সংসারে কি নির্বোধ! কি 
নির্বোধ ! রাজকুলে তাহার জন্মগ্রহণ করাই বৃথা ! ঘে পাঁপীয়সী বিমাতা তাহার 
স্থখের পথে এমন কণ্টক বপন করিল, উহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেই ত 
মব গোলযোগ মিটিয়: যাইত) এ বুদ্ধিটুকও কি তাহার ঘটে আইনে নাই? 


রামাবতার। ৪৯৭ 


দেখ, আরজজেব তৃতীয় পুভ্ত হইয়া পিতৃদেবকে কারারুদ্ধ করিয়া দিলীর 
মন্ুরতক্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। আর নির্বোধ রাম কিন! এক অবলা 
বিমাতার স।মান্ত ধষ্কানিতে পৈতৃক সিংছাসন ত্যাগ করিয়! বিভাড়িত পশুর 
তায় বনবাসে চলিয়া গেল। কে বলে ইহ! রামের স্বার্থতাগ ? ইহা ত তীহার 
ঘোর নিরুদ্ধিত। ও কাপুরুষতা। এমন লোকের আবার সুধ্যাতি করিতে 
আছে? এই প্রকারে ধাহারা রামের নিন্দ। করেন, তাহাদের ক্ুরে দণ্ডবৎ 
কর। উচিত। 

এখন বল দেখি, র।মচন্দ্রের এই অসাধারণ পিতৃভক্তি দেখাইয়া হিন্ুধন্ 
আমাদিগকে কতদূর পিতৃভন্ত করিতেছে এবং এতকাল কত অসংখা ধর্ধাত্থা 
হিন্লু পরমপুজনীয় পিতৃণেবের স্বন্ত কিরূপ স্বার্থত্যাগ করিয়া! আপিতেছেন ! 
বস্তত্তঃ হিন্দুধর্ম আমাদিগকে যতদুর পিতৃতক্তি উপদেশ দেয়, এমন কোন ধর্ম এ 
জগতে দিতে পারে না। 

পিত। স্বর্গ: পিতা৷ ধর্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ। 
পিতরি গ্রীতিমাপন্নে গ্রীয়স্তে সর্ব দেবাঃ॥ 

*পিতৃসেবাই আমাদের স্বর্গলাভের উপাক্, পিতৃসেবাই আমাদের পরম ধন 
এবং পিতৃসেবাই আমাদের মহৎ তপস্তা | পিতা পুত্রের উপর সন্ধ্ট হইলে সকল 
দেবতাই সেই স্থুপুত্রের উপর সন্তষ্ট হন।” এই গ্লোক পাঠ করিয়া! কাহার না! 
সদয় পিতৃভজিতে উথলিয়া উঠিবে? ইহার জন্য গুরোহিতগণ এই পুণ্য শ্লোক 
শ্রাদ্ধে পাঠ করান। এমন পিতৃভক্তিগ্রদায়ি লোক কোন্‌ দেশের কোন্‌ ভাষায় 
দেখিতে পাও? 

ষে সমাজকে হিন্দুধর্ম এতকাল রামচরিত শ্রবণ করাইন্ন! এতদূর পিতৃতক্ষ 
করিল, সে সমাজের অবস্থা! আজকাল কিরূপ শোচনীয়! স্থশিক্ষিত সসভ্য 
সম্তানগণ আজকাল পিতামাতাগুরুজনকে ওল্ড ফুল (014 71০০18 ) বলেন, 
স্থলবিপেষে তাহাদের পরিচ দিতে কুঠিত হন এবং বিবিজানের সুপরামর্শে 
তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন রহিত করিয়া! আশীর্বাদভাজন হন। এ সকল দেখিয়া 
শুনিয়া কি চক্ষে জল আইসে না? বাহৃদয় বিদীর্ণ হয়ন!? 

রামচন্দ্রের অলৌকিক প্রজারগ্ন 
তিনি ম্বজীবনে রাজধন্খের কি পরাকাঞ্ঠ! দেখান! প্রজারঞজন রাজার 
৩ ৃ 


৪৯৮ বৈজ্ঞানিক হিনদুধর্ম। 


সর্বপ্রধান কর্তব্য, ইহা ত সর্ধববাদিসন্মত। কিন্তু বল দেখি) কোন্‌ রাজা! কোন্‌ 
মময়ে কেবলমাত্র প্রজাবর্গের সম্তোষের জন্ত প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম! ভার্য)াকে 
অন্তঃসত্বাবস্থায় ত্যাগ করিয়া বনবাসে প্রেরণ করিতে পারেন? তারপর কি 
তিনি রাজমদে মত্ত হইয়া ভার্্যান্তর গ্রহণ করিলেন? যে সীতার হ্বর্ণময়ী 
প্রতিমৃ্তি তদীয় হৃদয়সনে প্রতিষ্ঠিতা, তাহাই আজীবন সমভাবে পুজিত হইতে 
লাগিগ। কেবল রাজধর্্ম দেখাইৰার জনা তিনি সীতার বাহদেহ ত্যাগ করিয়া 
ছিলেন মাত্র। 
এম্থলে কেহ কেহ বলিবেন, যে লীতাকে তিনি এতদূর ভালবাসেন, ধাহাকে 
হারাইয়! তিনি বনে বনে কাদিতে কাদিতে দিন কাটান, ধাহাকে পাইবার জন্ত 
ভিনি রাবপবংশ ধ্বংস করেন, ধাহাকে তিনি অগ্নিপরীক্ষা করিয়া পুনঃ গ্রহণ 
করেন, যাহার গর্ভে তাহার ভবিয্য বংশধর অবস্থিতি করিতেছে, সেই সীতাকে 
তিনি কেমন করিয়া জঙ্গলের বাঘভালুকের মুখে প্রক্ষেপ করিলেন? ইহা 
অপেক্ষা নৃশংস কাজ সংসারে আর কি হইতে পারে? যে সীতাকে তিনি যনে 
মনে সতী সাধবী ও একান্ত পতিত্রতা বলিয়া জানিতেন, এক কুলট। রজকপত্বীর 
সামান্ত কথায় সেই অশেষ গুণবতী ভার্ধ্যার উপর এমন নৃশংস অত্যাচার । 
কোন্‌ দেশের ধর্দমনীতি ব| সমাজনীতি এরূপ পাশব অত্যাচারের পোষকত। 
করিবে? 
সংসারের নিয়ম এই, ভাল কর বা মন্দ কর, কোন কার্ধ্য বার সকলকে 
খুসী করা যায় না। তখন রাজাধিরাজ রামচন্দ্র এত বড় বুদ্ধিমান হইয়।৷ একজন 
খানকি ধোপানীর কথায় এমন গঙ্িত কাঁজ করিঃ1 বসিলেন। কুরটা| স্ত্রীকে 
পরিত।গ কর, তো'মার উপর কেহই ফোষারোপ করিবেন না। কিন্তু যে স্ত্রীকে 
তুমি সতী সাধবী বলিয়! ভালরূপ জান, তাঁহাকে কি বলিয়া ত্যাগ করিবে? 
অতএব রামচন্দরের সীতাবজ্জন সম্পূর্ণরূপে ধর্ম ও নীতিবিবর্জিত ও বীভৎন। 
প্রাচ্য জগতের মূর্থ লোকেরা তাহার এই নি্ুরতাকে লোকাতিগ গুণ বলিয়া- 
প্রশংসা করুক ও তাহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পৃজা করুক) কিন্তু পাশ্চাত্য 
জগতের কোন জোক এমন নৃশংস ব্যবহারের আদৌ পোৌধকত! করিষে 
না; বরং তাহাকে নরপিশাচ বলিয়া চিরদিন অভিশপ্ত করিবে। 
পাশ্চাত্য জগৎ যাহাই ভাবুক ন| কেন, প্রাচ্য জগৎ চিরদিন ব্গিবে। ষিনি 


রামাবতার 1 নান্ব 


কোন বিষয়ের মাদর্শ, তাহাকে সে বিষয়ের পূর্ণ আদর্শ ( [0991 [99:260890 ) 
দেখান উচিত। যখন শীস্ত্রমতে রামচন্জ আদর্শরাঞজ। ব রাজন্ত বর্গের পূর্ণ 
আদর, তখন তিনি রাজপিংহাদনে উপবিষ্ট হইয়া জগৎকে দেখাইবেন ন| কি 
প্রকারে গ্র্জারঞন করিয। গ্র্জাপালণ কর। উচিত? সে গ্রঞ্জ। যেই হউকনা 
কেন, যখন তাহারা তাহার কোন বিষয়ে নিন্দা করিতেছে, তখন তাহার 
প্রধান কর্তবা, সে বিষয় সংশোধন করিয়া তাহীদের মনস্তটি কর|। যদি 
্রঙ্জাবর্গ রাবণগৃছে বদবাদের জন্ত দীতাদেবীর নিন্দ। করে, সে স্থলে সীতাকে 
পরিত্যাগ করিয়। নিন্দার মৃগকারণ উংপাটন করা আবশ্তক। এঞক্গ্ত তিনি 
কাহারও পরামর্শ ন! শুনিয়া সীতা বর্জন করিয়াছিলেন। 

থে রামচন্দ্র রাজপনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মনে মনে ভাবিতেন £-- 

ক্ষেহং দয়াং সৌধ্যং যদি ঝ! জানকীমগি 
প্রজানামরাধনায় মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা। 
(উত্তরচরিতং ) 

“সংলারে নেহ, দর়। ও মমত। নিঞ্জের স্খপভ্তার, এমন কি প্রিয়তমা জানকী 
পর্যাস্ত যদি প্রজ্জাবর্গের সন্তোষ আমাকে ত্যাগ করিতে হয় তাহ।তে আমার 
কিছুমাত্র ছুঃংখ নাই।* তিনি ঘদি প্রঙ্জারঞনার্থ প্রিয়তম! জানকীকে ত্যাগ 
করিয়া থাকেন, কেন তাহার উপর দোষারোপ করিতেছ? এস্কলে যদি 
তিনি প্রঙ্জাবর্গের কথায় কর্ণপাত না করিয়া! সাধারণ রাজার ন্যায় নিজের 
সখ দেখিতেন, তিনি কি জগতে আদ্শরাঞ্জ। হইতে পারিতেন? কিরূপে 
প্র্জাবর্গকে অশেধরূপে মন্ধষ্ট করিয়া রাজ্য পালন করা উচিত, তাহাই 
জগৎকে দেখাইবার জন্য তিনি এপ অলোকনামানা ব্যবহার করিয়াছেন। 
হিন্দুধর্ম তাহাকে চিরদিন আদর্শরাজ। ও ঈশ্বরাবতার বলি পুজা 
ক্িতেছে। ইহার গুণে এতকাল কত দহম্র ২ রাজাধিরাজজ রামচরিত শ্রবণ 
করিয়। গ্রজারঞ্জনার্থ কত স্বর্থত্যাগ করিয়াছেন এবং পুক্রনির্বিশেষে প্রজাপালন 
করিয়া স্ব স্ব রাজের প্রীবৃদ্ধিলাধন করিয়াছেন । একি প্রঞ্জারঞক ইংরাজরাঞ, যে 
লক্ষ ২ প্রজার খোর আপত্তি থাকিলেও নিঞ্জের জিদ বঙ্জায় রাখিবেই রাধিবে? 

এই নকল অলৌক্ষিক কার্য করাতে রামচন্জ আমাদের নিকট ঈশ্বরাবতাগ 
এবং ফতদিন ভারতে ন্মৃহিধর্দ দেদীপ্যমান থাকিবে, ততদিন হিন্দুসমাঞ্জ 
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তাহাকে ঈশ্বরাধতার আনে পৃজ্জা করিবে। বস্তুতঃ ধিনি এমন আলৌকিক 
্বার্থত্যাগ, এমন অলৌকিক আয্মোৎসর্গ করিয়া নিজ জীবনে ধর্দ্ের এমন 
জলন্ত ও জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখান, ধিনি ধর্মের মাহাত্মা বর্ধনার্থ নিজ জীবন 
অনন্ত ছুঃখে কাটান, তিনি ঈশ্বরস্থানে কেন না পুজিত হইবেন ব| আমাদের 
আদর্শপুরুষ হইবেন ? 
ঈশা ও বুদ্ধদেবের সহিত রামচন্দ্রের তুলন। ! 

ঈশাদেব খৃষ্জগতে, বুদ্ধদেব বৌদ্ধজগতে ও রাম হিন্দুজগতে চিরদিন 
পৃজিত হইতেছেন। তিন মহাত্মাই স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠ। দেখান। বশ ধর্মের 
জন্ত ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ধনার্থ নিজ জীবন উৎসর্গ করেন, এজস্ক তিনি পতিত 
মানবের পরিজ্রাত। বলিয়। পুজিত হন এবং তীহার অন্গকরণ করিয়া সহত্র সহশ্র 
ধর্দাত্ব। খৃষ্টান ধর্শের জন্য নিজ ২ দেহ অগ্নিতে আহ্তি প্রদান পূর্বক ধর্খের 
জয় ঘোষণা করিয়া যান। মহাত্মা বুদ্ধদেবও ধর্দের জন্তু, পার্থিব ছুঃখনিবা৭ণার্থ 
অতুল সম্পদ ও অতুল বিভব ত্যাগ করিয়া মন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন। 
এন্ড বৌদ্ধজগতে তাঁহার অনুকরণ করিয়া শত শত রাজকুমার ও শেঠপুত্র 
অতুল বিতব ত্যাগ করিয়া ধন্গ্রচারার্থ সম্মাসত্রত ধারণ করিয়াছেন এবং 
শিলাদিত্যাদি নৃপতিবৃন্দ প্রয়াগের দস্তোষক্ষেত্রে বা অগ্তান) স্থলে যথাসর্বস্থ 
দান করত কৌপীনধারী হুইয়া ধর্শের অন্ত মহিম! কীর্তন করিয়৷ গিয়াছেন। 
আমাদের পরমপুজ্য রামচন্দ্র পিতৃদত্য গালনার্থ ধর্মের জন্য অতুল সম্পদ 
ত্যাগ করিয়৷ চতুর্দশ বদর বনবাসে যান এবং রাজধর্ম দেখাইবার জন্য 
শ্রাণাপেক্ষ। প্রিয়তম! প্রেয়সীকে বিদর্জন করেন। এজন] তাহার অনুকরণ 
করিয়া হিচ্দুমাত্রেই অশেষ পিতৃভক্ত এবং রাজামাঞ্জেই অশেষ প্রজা- 
বসল হইয়াছেন। 

ঈশ। ও বুদ্ধদেব উতয়েই শিল্তমণ্ডণী একঝিত করি] গগনভেদিরবে 
বয় শ্রেষ্ট ধর্মমত প্রচার করিয়। জগৎবিখ্যাত হন। কিন্তু আমাধের পরম* - 
পৃজ্য ভ্রীরামচজ শিল্তমগ্ডলী একত্রিত করিয়া কোন নৃতন ধর্মমত প্রচার 
করিয়! যান নাই। সেজন্য বল! উচিত, যে স্থলে ঈশ! ও বুদ্ধদেব সঙ্াস 
ব্রত অবলম্বন করিয়া কথায় ধর্দদোপদেশ দেন, সে স্থলে শ্রীরামচন্জ সংসারাশ্রমে 
থাকিয়া কাধাতঃ তাহ! দেখাইয়া যান। যেস্থলে অলৌকিক ধর্মমত গ্রচার 
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করাতে প্রথমোক্ত মহাত্মারা পৃজিত, পে স্থলে অলৌকিক ধর্দানষ্ঠান করাতে 
শেষোক্ত দেবমানব জগতে পৃজিত হইত্েছেন। ধাহাঁরা কথায় ধর্দবোপদেশ দেন, 
অন্যান্য কৃজিম ধর্ম তাহাদের পৃজ। করিতে পারে। কিন্তু সনাতন অরুজিম 
হিন্দুধর্ঘ তাহাদের গ্রতি ততদূর ভক্ষি প্রদর্শন করে না, যেহেতুক কথায় 
ধর্মোগপদেশ দেওয়। অত্তি সহজ; পরস্ধ ধাহারা অলৌকিক ধন্ধানুষ্ঠানের জন্য, 
অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের জন্য বিধ্যাত, এ ধর্খ চিরদিন তাহাদিগকে 
সম্যক জুম্মন করিয়া সকলের আদর্শন্বূপ দেখায়। 

ঈশ|"*ও বুদ্ধদেব কালোচিত উংকষ্ট ধর্মমত প্রচার করিয়া! নিজ ২ ধর্শ 
জগতে প্রবর্তন করেন। আবার উডয়েই স্বার্থতযাগের জগস্ত দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়। জগতে যথার্থ ধন্মোপদেশ দিয় যান। ঈশ| ধর্মের মাহাত্মা 
বর্ধনার্থ নিজ জীবন উৎদর্গ করেন; আর মহাত। বুদ্ধদেব ধর্মের জন্য, 
ংসারে ছুঃখনিবুত্তির জন্য অতুল রাজসম্পদ ত্যাগ করেন। তন্মধ্যে 
ঈশার স্বার্থত্যাগ অপেক্ষা! বুদ্ধদেবের স্বার্থত্যাগ অধিক প্রশংসণীয়। সমাজ 
প্রচলিত দাধারণ ধর্পের অনিষ্টসাধন করাতে ঈখ!কে ্ুশে বিদ্ধ করিয়! 
হত্যা করা হম, অর্থাৎ পরের অত্যাচার বশতঃ তিনি নিজ জীবন 
বিমর্জন করিতে বাধ) হন। এরূপ ক্ষেত্রে সকলের ভাগ্যে একরূপই ঘটি! 
থাকে। দেশস্থ লোকের অত্যাচারে মহাত্মা সক্রেটিশও নিজ জীবন 
বিসঙ্জন করেন এবং মহশ্মদও জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 

ঈশ।দেষের হত্যাকাণ্ড বা তীয় জীবনোৎসর্গ তাহার পরমভক্ত শিষ্যগণ 
দ্বার অলৌকিক ব্যাপারে পরিণত। তাহার! উক্ত ঘটনাকে পতিত মানব 
জাতির উদ্ধারের উপায়ন্বরূপ বলিয়া ঘোঁধণ। করিলেন। ইহাতেই তিনি 
আজ পাশ্চাত্যজ্জগতে মানবের পরিজ্রাত। বলয়! পূজিত হইতেছেন এবং 
তাহার ধর্মমত এতদূর সাদরে গৃহীত হইতেছে । যাহা হউক, তিনি ধে জীবন 
উৎসর্গ করেন, তাহা! আদৌ স্বচ্ছ! নহে, তাহা! পরের অত্যাচার বশতই 
ঘটে। পাশ্চাত্যজগৎ যাহাই বলুক না কেন, ইহা আমাদের মতে 
আত্মোৎসর্গ নহে । কিন্তু যে বুদ্ধদেব রাজকুমার হইয়া পৃথিবীর ছুঃখরাশি 
বিদুরিত করিবার্‌ জন্য শ্বেচ্ছায় অতুল সম্পদ ও অতুল বিভব ত্যাগ করেম, 
তাহারই স্বার্থত্যাগ অধিক প্রশংসনীয় ও ্নাঘনীয় | 
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এখন একবার ভাব দেখি) আমাদের সেই ঈশ্বরাবতার শ্রীরামচন্র নিজ 
জীবনে কেমন লৌকিক স্বার্থতযাগ ব| আত্মোৎদ্গ দেখান। যখন তিনি 
রাঞ্জপিংহাদনে উপবিষ্ট হইতে ঘাইতেছেন, যখন বিশাল কোশলরাজেযর 
রাজরাঙ্ধী তাহার করতলঙ্থ হইবার উপক্রম, সেই মুহূর্তে তিনি অতুল সম্প? 
ও অতুল বিভব ত্যাগ করিয়া ও চীরবন্ধল পরিধান করিয়া পিতৃপতা 
পালনার্থ অস্লানবদনে হাসিতে হাসিতে চতুর্দশ বত্দরের জন্য বনবাসে যান। 
একবার ভাব দেধি, রার্জকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া হখৈশ্বর্ষ্যের কোড়দেশে 
পালিত হইয়া! অশেষ প্রলোভনের মধ্যে এরপ স্বার্থত্াাগ কর1 কিরূপ ছুরূহ 
ব্যাপার! যিনি সত্যকথার মাহাআয বর্ধনার্থ অতুল এই্বর্যা ভোগে জলাথলি 
দিস এমন সুদীর্ঘকাল বনবাসের অশেষ ক্লেশরাশি নিজ মণ্তকে বহন কগেন, 
ধাছাকে তদীয় ভ্রাতা ভরত অশেষ কাকুতি মিনতি করিয়াও বনঞঙ্গল 
হইতে ফিরাইতে পারেন নাই এবং ধিনি রাজপিংহালনে উপবিষ্ট হইয়া 
রাজধন্দ দেখাইবার জন্য প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম! সহ্ধর্টিণীকে ব্নবানে প্রেরণ 
করিয়! চিরদিন নিজের নখের পথে কণ্টক বপন করেন, তাহারই আত্মোৎসর্গ 
জগতে অতুলনীয়, তিনিই জগতে প্রত্যক্ষ দেবতা এবং হিনদুধর্মও তাহাকে 
ঈশ্বরাবতীর জানে চিরদিন পৃজ! করিতেছে। 

সীতাদেবীর অলৌকিক পতিপরায়ণত। 

রামায়ণে নারীজাতি পতিপরায়গতার পরাকাষ্ঠা শিক্ষ! করে। এমন 
প।তিব্রত্যধর্দের জঙ্ন্ত দৃষ্টান্ত কোন দেশের কোন তাষায় কেহ কখন 
দেখিতে পাইবেন না। এখন একবার ভারতের সেই চিরপৃজিতা 
চিরছুঃখিনী আদর্শনতী সীতার কথা৷ তাব দেখি। থে অন্ধ্যম্পস্তা রমণী 
রাজার কন্তা, রাজার বধ ও রাজাররাণী হইয়া অতুল ভোগৈশ্বধ্যে লালিতা 
* ও পালিতা, ধিনি ছুগ্ধফেননিভ শযা। শর়নে চিরাভ্যস্ত/,. তিনি কি না যৌবনে 
পরমারাধা গ্রাণপতির শ্রীচরণকমলসেবার জন্ত অতুল এশ্বরধ্যভোগে জলাঞ্জলি 
দিয়া শ্বাপদগমাকুল কণ্টকাকীর্ণ বনজঙলে চলিয়া গেগেন ও স্থ্িলশাগিনী 
হইলেন। পতিদেবার আন্ত কে কোথায় এমন হ্দীর্ঘকাল বনবালের অশেষ 
ক্লেখরাশি মত্চকে বহন করিতে পারে ? কেবলই কি বনবলের কষ্ট? আবার 
সেই গ্রাগপতি হইতে বিয়োজিতা হইয়া পরণৃহে নীতা, পাপিতা ও অশেষ 
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গ্রলোভনে প্রলোভিত হইলেন। এমন বিপদ রাশির মধোও তিনি একমাত্র 
ভগবানকে ম্মরণ করিয়। নিজের মতীত্বধর্দ পুর্ণাংশে রক্ষা করিয়াছিলেন। 
তাহারই অনুকরণ করিষা আবহমান কাল হিন্বসমাঙ্গে কত সহম্র সহ 
মনন্থিনী সীমন্তিনী নরপিশাচদের সমক্ষে সতীত্বধর্থের যুপকাষ্ঠে অয্ানবদনে 
প্রাণ বিসর্জন করিয়া যাইতেছেন। 

আহা ! বল দেখি, সীতার জীবনে কিরূপ দুঃখের ছবি অস্থিত হইয়াছে! 
সাহার চিরজীবন কিরূপ অসহ দুঃখানলে দগ্ধ হইয়াছে! তাহার সথকোমল 
হদয়ে সময়ে সময়ে দারুণ শোকছুঃখের কিরূপ অসহ্ধ তুষানল গ্রজলিত 
হইয়াছে! অভাগিনী মীতার জীবনবৃত্তান্ত ভাবিলে কাহার না শোকসাগর 
উথলিয়। উঠিবে? শৈশবকালে তিনি জেহময়ী মাতার দেহ ও মমতা জানেন 
না। বিবাহের পর কিছুদিনমাত্র ম্বামীমহবাসে রাজপ্রাসাদে সুখণ্ডোগে 
ছিলেন। যখন পরমারাধ্য প্রাণপতি পিতৃসত্যপালনার্থ চতুদ্দশ বৎসর 
বনবাসী হন, তিনিও তাহার দুঃখে দুঃখিনী হইয়া স্বেচ্ছায় বনগমন করিলেন 
এবং বনবাসের অশেষ র্লেশরাশি ঘাড় পাতিয়। লইলেন। গঞ্চবটীধনে তিনি 
কয়েক বৎসর স্বামীসহবাসে স্থধে ছিলেন। কিন্ত নিষ্ঠুর বিধাতা তাহার 
এই সামান্ত সথখেও বাদ সাধিলেন। ছূর্বত্ত দশানন তাহাকে অপহরণ করিয়া 
লঙ্কাপুরে লইয়া গেল। তথায় তিনি অসহ্‌ জালা যন্্রণ। পাইয়া! কিরূপ দুঃসহ 
ক্লেশে দিন অতিবাহিত করিলেন। স্বর্গের দেবতারা যে দশাননের পদ্দানত, 
তাহাই সমক্ষে তিনি এক অবলা হুইয়! নিজের মতীত্বধর্ম রক্ষ। করেন। 

রাবণ বংশ ধ্বংস হইবার পর, তিনি অগ্নি পরীক্ষা! দিয়া স্বামীর সহিত্ত 
অযোধ্যায় গ্রত্যাগমন করেন। রাজনিংহাদনে উপবেশন করিয়া তিনি স্বল্প 
কাল পরম সুখে কালাতিপাত করেন মাত্র। তাহার ছুর্ভাগ্যবশতঃ 
পরণৃহে থাকিবাঁর জন্ত কোন কোন অযোধ্যাব।সী তাহার নিন্দাবাদদ করিতে 
লাগিল। ইহ। শুনিয়া রামচন্দ্র রাজধন্ম দেখাইয়া প্রজারঞন করিবার অন্ত 
মীতাদেবীকে অন্তঃম্বত্বাবস্থায় বনধাসে প্রেরণ করিলেন। বনজঙ্গলে তিনি 
বাম্মীকির আশ্রমে পালিত! হন। তথায় তিনি পুক্র্য় প্রসব করিয়া ইক্ষণাকু 
ংশ রক্ষা করেন। দ্বাদশ বৎসরের পর পুত্রঘবয়কে গ্ামীহত্তে সমপণ করিষা 
তিনি বন্ুন্ধরামাত্তার কোড়দেশে ছুঃখের জীবন অবদান করেন। 
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বল দেখি, অভাগিনী সীতার জীবন কিরূপ ছুঃখমর! রাজরাণী হইরা 
কে কোথায় এতদূর শোকোচ্ছাস ফেলিতে ফেলিতে জীবন অতিবাহিত 
করিয়াছে? কিন্তু বান্মীকির গুণে, হিনুধর্ের গুণে সেই অভাগিনী সীতার 
বমমী প্রতিমূর্তি আজ হিন্দুষাত্রেরই হদয়মন্দিরে স্থাপিত। ও পৃজিতা 
হইতেছে। যুগ যুগান্তে কত কোটী কোটি নরনারী দেই দুঃখের জীবন পাঠ 
ও শ্রবণ করিয়। কিরূপ অশ্রু্লে ধরাতল অভিসিঞ্চন করিতেছে ! স্বগয় গাঠক- 
গণ! এই নয়নবারি কি এতকাল হিন্দুমাজে অনর্থক বিগলিত হইতেছে? 
মানবন্ধদয় কি ইহাতে কারুণ্যাদি রমে আন্র ও ভাবে গদগদ হইয়া কোনরূপ 
উচ্চশিক্ষা পাইতেছে ন।? 

লক্ষণ ও ভরতের অলৌকিক ভ্রাতৃভক্তি। 


রামারণে নকলেই শ্রাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠ। শিক্ষা! করেন ! ভ্রাতৃভক্তির এমন 
অত্যুজ্জল ছবি কোন দেশের কোন ভাষায় দেখ! যা না। লক্ষণ কায়মনো- 
বাক্যে আঙ্রীবন জ্যোষ্ট ভ্রাতার যেক্ধপ সেবা করেন, যেকপ প্রাণপণে তাহার 
আদেশ প্রতিপালন করেন, তাহার বিপদে যেরূপ বিপনন ও তাহার হুঃখে 
যেকূপ ছুঃখী এবং ভরতও ভ্রাতৃভক্তি দেখাইবার জন যেরপ স্বার্থতাগ 
করেন, তাহা ভাবিলে কাহার ন! শরীর রোমাঞ্চিত হইবে? 
কোথায় হে পরমপুজনীয় আদর্শশ্র। তা লচঅন্জী ! বালাকাল হইতে তুমি 
ক্যেষঠভ্রাতার দক্ষিণ হস্ত ও চিরসহচর। তাহারই সখে স্থখী। স্তাহারই এই্বর্ষে 
, ঙ্র্যবান ও বিপদে বিপয্ল1 তোমার নিজের স্খছুঃখ তুমি কিছুই জানিতে 
না। সংসারে কেবল স্ত্রাতৃঙক্তি দেখাইবার জন্ত তোমার জন্মপরিগ্রহ এবং 
একমাত্র ভ্রাতৃসেবায় তুমি নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছ। বলি, রামচন্দ্র পিতৃ- 
সত্য পালনার্থ সন্ত্ীক বনে গমন করিজেন। কেন তুমি নিজের ন্েহময়ী জননী, 
প্রাগপ্রে়সী ও রাজপ্রাসাদদের ভোগবিলাদ ত্যাগ করিয়া তাহার অন্গমন 
করিলেও বনবাসের অপেধ ক্লেশ রাশি ঘাড় পাতি লইলে ? কেন তুমি সেই 
কাল সমরে শ্তিশেলে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইতে বদিলে? তুমিকি মনে 
করিলে রাঁ্ভবনে থাকিয়। অতুল এশ্বধযতোগে ও পরমানন্দে দিন যাপন 
করিতে পারিতে ন1? তবে কেন তোমার এমন দুবু“দ্ধি ঘটিল, যে এক শক্রলম 
টৈমাত্রের ভাতার জন্ত বমবাসী হইয়া এত কষ্ট ভোগ করিলে? 


শি 


রামাবতার। €৩& 


'রে লচ মন্জী ! ধন্ত তোমার পবিঅ জীবন! ধন্ক তোমার ভ্রাতৃভক্তি ও 
জাতৃসেব! ! তুমি গিজ জীবনে ভ্রাতৃভক্তির পরা কাষ্ঠা দেখাইয়া সংারের কোটি 
কোটি মাঁনবকে কিরূপ সৌন্রান্্র শিধাইতেছ ! তোমার নিকট স্ুশিক্ষ। পাইয়া 
এতকাল ভারতের কণ সহত্র সহশ্র রাজকুমার অন্তরের সহিত ক্যাষ্ঠ জরাতার 
একান্ত অন্থগত থাকিয়া তাহার রাজ্যশাসনে সাহাধা করত: দেশ শান্তিময় 
করিয়াছেন এবং মুসলমান ভ্রাতাদিগের স্যার সামান্য সিংহালনের অন্ত তুমুল 
সংগ্রামে লিপ্ত হইয়! নরশোণিতে সমগ্র দেশ প্লাবিত করেন নাই । তোমায় 
নিকট স্থৃশিক্ষ! পাইয়া এতকাঁল কত কোটি কোটি ভারতবাসী “জাঠ্ন্রাতার 
একান্ত অনুগত থাকিয়া! একায়ে শাস্তিস্থধে জীবন কাটাইতেছে ! 


কোথায় হে পুঞ্জাপাদ রামভক্ত ভরত! তুমিও নিক্জজীবনে ভ্রাতৃভক্তির 
যেরূপ পরাকাষ্ঠ দেখাইয়াছ, তাহাতে তোমারও পবিত্র জীবন ধন্ত। কে 
কোথায় শুনেছে, কে কোথায় দেখেছে, এক বৈমাত্রের পোর্ট ভ্রাতার খাতিরে 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃদত্ত সিংহাসন ভোগ করে নাই? কেকোথায় 
শুনেছে, জ্যষ্ঠব্রাতার পাছুকান্ধ় সিংহাসনোপরি স্থাপন পূর্বক উহার 
নিকটে যোড়হস্ত হইয়া তাহার পরমভক্ত পেবকম্বরূপ তদীয় রাজ্যের 
তত্বাবধান করিঘ়াছে? অনেক দেশেয় অনেক ইতিহাল পাঠ করিয়াছি, কিন্তু 
কোথাও ভ্রাতৃভক্তির এমন জগস্ত দৃষ্টান্ত, ইহার জন্য এতদূর স্বার্থত্যাগ দেখি 
নাই। কোথায় হে পুজনীয় ভরতজী! তোমার এ কিরূপ বিবেচন! ও বাব- 
হার, যে ন্েহময়ী জননী অদ্ভূত উপায়ে রাঞজপিংহাসন তোমার জগ্ত লাভ করি- 
লেন, তৃমি তাঁহার উপর আদৌ কৃতজ্ঞ হইলে ন|? পরস্ধ যে মাতার কুব্যবহারে 
পৃঙ্জা পিত। দেহত্যাগী হন ও পৃ ভ্রাতা দেণত্যাগী হন,সেই পাঁপীরসী মাতার 
দুরবাবন্থারে মর্দবাহত হই তাহার মুখাবল্সোঞকন করিলে না৷ এবং রাজপানীতে 
নিজের কালামুখ দেখাইলে না; পরিশেষে ভ্রাতাকে বনবাস হইতে ফিরাইয়! 
আনিতে না পারিয়। নিজেব বনবস স্বরূপ নন্দীগ্রামে গিঘা বাস করিল। 
এই প্রকারে সংসারে ধর্থের গ্রকৃত মাঠাত্মা দেখাইতে হয়। 

এখন হিন্দুধশ্থ ভরত ও লক্্রপের পার ভ্রাতৃভক্তি দেখাইয়া এতকাল 
ব্যাপিয়া যে সমাজকে পরম ভ্রাতৃউক্ত কবিল, সে সমাজের. অবস্থা আজকাল 
ফিকপ শোচনীয়! যে পাশ্চাত্য কালআ্োত সমাজে খরবেগে বহমান, উহার 

৬৪ 
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মমক্ষে পুরাতন সকলই ভাগিয়! যাইবে, ছ্রাতৃতক্তি কেন থাকিবে? যে মছো- 
নর ভ্রাত। এতকাল পরম বন্ধু ও সকল বিপদ আপনে প্রধান সহায়, তিনি 
হন এখন পর ও স্থগবিশেষে পরম শত্রু । এখন ভ্রাতার ভ্রাতায় সপ্তাব নাই, 
একের বিপদে অপরে ঘাড় পাতে না, এমন কি, একবারও উকি মারে.না; 
এমনও দেখ] যায়, ভ্রাতায় ভ্াতায় বাক্যালাপও নাই। এখন এক ভ্রাত। কিছু 
উপার্জন করিতে পারিঙে, সর্বাগ্রে অপর ভ্রাতাগণকে একান্স হইতে পৃথক 
করিয়া দেন, পাছে উহ্বারা ভদীয় উপার্জিত সটপত্তির ভাগীদার হইয়া বসে। 
দেশের লোক পাশ্চাত্য শিক্ষা! পাইয়। কেবল দিশেহারা ও জানহার! হইতেছে। 
তগবানই জানেন উহাদের গ্রকত জানো দয় হইবে কি না? 
রামচন্দ্র কেন ঈশ্বরের অবতার । 

আমাদের বুশিক্ষিত বান্ধবগণ বলিবেন, যখন অশেষগুণশালী মানবের 
জীবনচরিত পাঠে মহোপকার পাওয়! যাঁয়, তখন গশেষগ্রণসম্পন্ন রামচন্ত্রকে 
ঈশ্বরের অবতার বলিয়! পৃজিবার কি প্রয়োজন? তাহাদের স্মবণ রাখা কর্তবা, 
গুপশালী মানবের জীবনচরিত ও ভগবানের লীলা, ইহাদেব ভিতর আকাশ 
পাতাল গ্রতেদ। সামান্য নীতি শ্রিখিবাব জগ্য আমব প্রথমটী পাঠ করি, 
আর অনস্ত কালের শ্রেয়োগাভ ও পুণ্যলাভের জন্ব আমর! দ্বিতীয়টি পাঠ 
করি। ইহাতেই উহাদের পার্থকা বুঝা যাইতেছে । 

এখন মহধি বাল্লীকি শ্রীরামকে ঈশ্ববাবতার বলিয়৷ গ্রতিপাদন করুন, 
অথবা উত্তরকালে রামভক্ত কবিগণ তাঁহার অলৌকিক গুণরাশি দর্শনে মুগ্ধ 
হইস্া ঈশ্বরত্বগ্রতিপাদক গ্লোকগুলি রামায়ণ প্রক্ষেপ করিয়া সকলের নিকট 
তাছাকে ভগবান বলিয়। ধারণ করুন; যাহার! করুন ন। কেন, এপ করাতে 
সমগ্র হিন্দুসমাঞ্জের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। জনসাধারণকে ভাঁলরূপ 
গারস্থাধর্ম শিক্ষা! দিবার জনন অলৌকিকগুণসম্পন্ন রাঁমচন্জ ঈশ্বরাঁবতার বলিয়া 
পৃজিত হইতেছেন,যাহাতে সকলে রামচবিত অতীব শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত শ্রবণ 
করিয়া তদমুস্ত মার্গ অবঙ্গদ্বন করিতে স্বতঃ প্রোৎসাহিত হইবে, ইহাই শাস্্র- 
কারদিগের গৃঢ় উদ্দেশ্ । বস্বতঃ হিন্দুযুবকের অপার পারিবারিক স্থুখ, 
তীহার অসাধারণ পিতৃমাতৃক্তি, সৌভ্রাঞ ৪ দম্পতিপ্রেম এবং হিদ্দুমহিলার 
জুলৌকিক পরিপরায়গতা ও পর্তিসেবা একমাত্র রামায়ণ হইতে উদ্ভূত জানিবে। 


 শ্রীকৃষ্াবতার। £*ধ 
অন্টান্ত দেশে লে!কে কাব্যনাটকাদি পাঠ করিয়। গাথা ধর্ম শিক্ষা করে। 
কিন্তু সে শিক্ষ! তাদৃপ ফলবতী হয় ন| | তাহার সাক্ষা, গ্রীশদেশে জগৎবিখ]াত 
হোমারও বাল্মীকির ্তায় মহাকাৰা ইলিয়াড রচনা করিয়াছেন। কিন্তু বল 
দেখি, কজন লোক ইলিয়াড পাঠে যথার্থ উপকার বোধ করে? ইলিঘাড 
কাব্যবিশেষ; কাব্যপঠে ষে উপকার পাওয়া যায়, ইলিয়াঙপাঠে সকলের 
তাহাই ঘটে। কিন্তু রামায়ণ আমাদের এক প্রধান ধন্মশান্ন এবং সমাজের 
আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ইহ। পাঠ করিয়া ধর্্মপথে অগ্রসর হইতেছে। 
যদি পান্্রকারের1 রামচন্দ্রকে ঈশ্বরাবতার বনিয়। আনাদের পৃজ্য না করিতেন, 
রামা*ণের এতাদৃশ গৌরব বৃদ্ধি হইত ন। এবং হিন্দুসমাজও এতকাল ইহু। 
পাঠ করিয়! এতদুর উপকার পাইত না। 
রামায়ণের যে কি মহ পণ, নিম্নলিখিত কবিতাপাঠে তাহা বুঝিতে 
পারিবেন- 
রামসম সত্যবান গ্যায়বান নরে 
লক্ষ্মণ ভরত সম অনুজ নিকরে। 
নীতাসম সতীতে হইয়! স্থগঠিত 
ভারতের প্রতিগৃহ হউক শোভিত । 
( শিশুরঞুন রামায়ণ ) 


শ্রীকষ্াবতাঁর। 
প্রথম অংশ। 


কৃষ্ণাবতার সগ্বন্ধে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মতামত। 
শ্রকৃষণের নাম উত্থাপন করিবামাত্র কেহ কেং নাপিক৷ সঙ্কুচিত করিয়] 
বলিবেন, আর ছ্যা! লম্পটশিরোমণি, ধূর্ত, শঠ গোপপুত্রের কথা ফেন এই 
বিংশ শতাবীতে উত্থাপন করিতে বমিলে? বহুদিন হইতে চিল, যে নকল 
কথ। মমীল বলিয়া হশিকিত সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ অশ্রোতবয, আজ আবার সে 
সকল পাপকথ। ফেন মুখে আনিতেছ? ধিনি কৈশোরে যোড়ণ মহ গোপিনী 
লইয়! গ্রকাস্ হাটবাঞ্জারে ও কুঙ্তবনে রঙ্গরস ও প্রেমবিহার করেন,ঘিনি লজ্জার 
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মাখা খাইয়। উংাদিগকে উলঙ্গ করতঃ নজ! দেখেন, যিনি যৌবণে যেখাণে 
পরম। স্ন্ধরী রমণী দেখিতে পান, তাহাকে হরণ কারয়। বিবাহ করেন, পরি- 
শেষে ষোড়শ দহম্ত্র রাণী ও অষ্টপাটরাণী লইয়া প্রেমলীল। করেন, তাারই 
কি পাপকথা শ্রবণ কার কর্ণদয় অপবিত্র করিতে হইবে? 

রে অপদার্থ হিন্দুধম্ম! তোমায় শতধিক! ধিনি বাল্যকালে কেবল 
ননীমাধন চুর করিয়। কাল কাটান, রাধাপবেশে গরু চরান, আর বংশী বাজী" 
ইয়! কুলন্ত্রী ম্জান, তিনি হইলেন তোমার পরবরঙ্ষের পূর্ণ অবতার! সকল 
বিষয়ে চাতু্য প্রকাশ যাহার রাঞ্জণীতির মূলমন্ত্র, যাহার হৃদয় কেবল শঠতার় 
পূর্ণ, তিনি হইলেন তোমার পূর্ণবরক্ষদনাতণ । তোমার কি ঘটে লেশমান্র 
বিবেচন। নাই? কি বলিয়। তুমি এমন অধম পুরুষণে পুরুষোত্তম বলিয়! 
সকলের পুজ্য করিলে? যিনি জরানন্ধ ভয়ে মথুরাপুরী ত্যাগ করিয়! গুজরাটের 
উপকূলে ঘারকায় গিয়। বান করেন, ধিনি এমন কুকক্ষেত্্র মহাসমরে অর্জুনের 
সামান্ত কোচমানি করেন, তিনি হইলেন তোমার [ববেচনায় ক্ষত্রিয়ঙ্জাতির 
আদর্শ পুরুষ। বলিহারি তোমার বিখেচন। ? 

ওহে উপন্থাসলেখক শান্ত্র+রগণ! তোমাদের বিষ্ভাবুদ্ধিতও শতধিক! 
তোমর। ক না গেঁজেলী উপন্যাস গচন| করিয়া! জগৎশুদ্ধ লোককে ব্যামোহিত 
করিয়া গিয়াছ? কে কোথায় শুনেছে এক অপোগণ্ডক ছোকরা কিন। একট 
পর্বত ( গোবর্ধন) উত্তোলন পূর্বক সাত সাত দিন পিবারাত্র হস্তে ধারণ 
করিয়া রহিল? দেখ! যায়, গঞ্জিকার মাআ! অধিক হইলে এমন অজগবি গপ. 
মগজ হইতে বাহির হয়। তোমাদের বিশ্বাস, অন্থর না মারিলে কেহ দেবতা 
বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে নাঁ। পেজন্ শৈশবকালেই তোমর। রুষকে 
দবিয়। অধান্থর, বৎসান্থ্র, বকান্থর প্রভৃতি নান। অস্থর বধ করাইয়াছ। এমন 
ছাই পাশ মাথামুণ্ড লিখিয়! কুষেের ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিবার কি প্রয়োজন 
ছল? ধাহারা হিন্দুধশ্মের ঘোর বিথ্বেষী, তাহারাই এই প্রকারে শাস্ত্র ও: 
প্রীকুষের নিন্দাবাদ করেন। তাহাদিগকে এ ধর্ষ্ের বিপ্লুবপন্থী/(4১08:001808) 
জান কর! উচিত। 
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" কৃষ্কাবজার |: $*৯ 
থাপ রূপে পাঠ করিয়া দিদ্ধান্ত কণেন, মহাভারতের শাদাততরে কষ 
চরিত যেবপ দেখ। যার, তাহাতে তাহাকে একজন জাদর্শবন্মাত্স।। সনাতন 
ধর্দের প্রধান সংস্কারব, আদর্শবীর, আদর্শধর্দরযোদ্ধা, ধর্মরাজ/গ্থাপঘিতা, 
বেদবেদা্গবিৎ, দদাশয় মিষ্টভাষী, জিভেন্টিয, ক্ষমীবান ও রাজনীতিজ মহা 
পুরুষ জান কর! উচিত। থে রাজনীওঞ গ্রফের বুদ্ধি ও মনত্রণাথলে পাণুবগণ 
স্তর কুরুক্ষেত্র মহাসমরে জয়লাভ করেন, ধাহার ওণরাশি ও অভ ক্রিয়া" 
কলাপে মৃষ্ধ হইয়া ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণজাতি বহুকাল অশেষ প্রশংসা কীর্তন করিতে 
থাকেন, তিনি কালবশে মহাভারতের দ্বিতীয় শুরে বিষুধ্ অবতার বলিয়া 
পূজিত হন। পরিশেষে ইহার তৃতীয় স্তরে আধুনিক মহাভারতে (যাহা 
পৌরাণিক যুগে পুনরায় লিখিত হয়) তাহাতে তিন্নি পূ্ণক্ষদনাতন রূপে 
দেখা দিয়াছেন। 

পরবর্তী পুরাণগুলিতে উপরোজ যথার্থ কৃষ্টরিতের চতুর্দিকে নান! 
জঞ্জাল) আবর্জনী ও কণ্টক রাশীরুত হইয়া তাহার প্রর্কৃত গুণরাশিকে 
আচ্ছার্দিত করিয়া ফেলিগনাছে। একদিকে নানা এলৌকিক অতিপ্রকৃত 
ঘটনাবলি বর্ণন করিয়া তাহার পূরণর্ষত্ব প্রতিপাদন করা হইতেছে, অপরদিকে 
তাহাকে ধূর্ত, কুটরাজনীতিজ ও পারদারিক" বলি হাস্তাম্পদ করাও 
হইতেছে। ষধ্যপন্থীগণ বলেন, ভাগৰতোক্ত প্র্ষের ত্রজজলীলাদি কাব্যনগতে 
অতুলনীর হইলেও উহার। কৃষণচরিতেের আবঙ্জনীমাতর। পৌরাণিক যুগে 
ধন্মের অবনতির মঞ্চে দকলে আদর্শমানব শ্রীকফের গুণরাশি তৃলিয়। গিয়া 
গোপিনিগণের সহিত তাহার রাসমীল। ও প্রেমলীলা, উহাদের বন্রহরণ প্রভৃতি 
অঙ্গীল ঘটনাবলী বর্ণন করিয়া জাতীয় চরিজ কলুষিত করিতে করিতে মমাঞ্জের 
অধঃপতন আনয়ন করিয়াছে। টি 

কেহ কেহ বলেন, থে মথুরানগরী বৌদ্ধধঞ্দের এক প্রধান কেন্র ছিল,তথায় 
&ঁ ধর্মকে পরাস্ত করিবার জন্ত উত্তরকানে গ্রীকফের ব্রঙ্জলীগাদি মানবমনের 
অশেষ গ্রীতিকর ঘটনাবলী বণিত হইয়াছে । যেমন কাশীতে শৈবধর্শ প্রবল 
হুইয়। বৌদ্ধধপ্দটকে পরাত্ত করে, নেইরূপ বৈফবধর্দ মধুরান প্রবল হইয়! এ 
র্ধকে দিল করে। তাহারা বলেন, ব্রজনীলা বিষ্াহঙ্দরের সায় সর্ব 
ফাল্সনিক। কৃদদাবনে শ্রীরাধাও জন্ম গ্রহণ করেন নাই, যোড়ণ হজ গোপিনীও 
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প্রক্ণপ্রেমে আসক্ত হয় নাই। এ সকল কবির কল্পন। মা । দেখ, তাহার 
সাক্ষ্য, মহাভারতে গোপিনিগণের সহিত প্রীকফের রামলীল! নাই, ভাগবতে 
প্ররাধার কাহিনী নাই, কেবল ব্রদ্ববৈবর্ভপুরাণে ভ্াহার কাহিনী পূর্ণমাত্রায় 
পাওয়া যায়। 

তাহারা আরও বলেন, শান্ত্রকারেরা শুষ্ক দির! অল্লব়সে যে সকল 
অস্থর শিধন করান ও অলৌকিক ক্রিগ। দেখান, তাহ! আদ বিশ্বাদযোগ্য 
নহে। এজন্ত কৃষচরিতের অধিকাংশ ভাগ কাল্পনিক উপাখ্যানে পূর্ণ। 
তখাচ এত জঞ্জাল ও আবজ্রনীর মধ্যে তাহার জীবনচরিত আমাদের 
নিকট মতুযজ্জন্ন ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। ধিনি গীতান্ণ সমুজ্জন রত্বধনি 
খনন করিয়। যান, তিশি পাশ্চাত) জগ:ঠর ঈপ! অরেক্ষা, প্রাচা জগতের 
বুদ্ধদেব অপেক্ষ। আমাদের [নিকট অধিক পুঞ্জনায়,। এমন কি ঈর্বরের 
প্রধান অবতার বলিয়। সকলের পুজ। কর! উচিত। 

শাধারণ হনুসমান্জের বব ন, শ্রী পূর্ণবগ্ষদনাতন, তিনিই পরমেশ্বর 
এবং তানই নারায়ণ। ভক্তবৃন্দের উদ্ধারাথে ভক্তব্ণ শ্রীহরি গোল কধাম 
ত্যাগ কারয়া মর্তে। অবতীর্ণ হন এবং মথুর! ও বৃন্দাবনে তাহার অপূর্ব 
প্রেমলীলা দেখান। তিনি আনন্দন্বরূপ পরত্রহ্মের পূর্ণ আননারূপ) এজন্ত 
তাহার প্রত্যেক লীলায় হাসির এমন গট্র। পাড় যায়। শাস্ত্রে তাহার 
ক্রিয়াকলাপ যেরূপভাবে বার্ণত আছে, নকলে উহার্দিগকে অন্ববিশ্বাসের 
সহিত গ্রহণ করে এবং কোন [বষয়ে অন্থমাত্র সন্দেহ করে ন|। 

ধিনি নৈষ্টিক বৈষ্ণব) খোলে চাটি পড়িপেই তিনি ছুবাহ তুলিয়া নাচিতে 
থাকেন এবং মদ! গ্রীক প্রেমে গলেই গাছেন। হুরিসক্কীর্ভন করিতে করিতে বা 
গুনিতে শুনিতে তাহার ক্ষুধ। তৃষ্ণা কোথায় চলিয়া যায়। তিনি মুখে সদ। হরি! 
ইরি | বলিতে বধিতে দিন কাটান। সেই নাম তাহার একমাত্র ধ্যান, সেই নাম 
তাহার একমাত্র মন্ত্র সেই নাম তিনি লদ। মালায় জপেন এবং তাহাগই 
সুমধুর লীণ। পাঠ ও শ্রবপ করিতে করিতে সদ! পরমানন্দে উৎসুক থাকেন। 

ধন গলাধাবিনেদিনী গ্রকুষ্চবিরহে মনের অশেষ খে? প্রকাশ করেন) 
তখন ীকধ্বরছে তাহারও চক্ষে জল জানিতে খাকে এবং দীর্ঘনিশ্বাস 
পতিত হইতে থাকে । যখন তিনি গোপিনিগণের লহিত প্রীকফের রাদলীলা 
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দেখেন। ভখন.তিনিও ভঙ্গবানের গ্রুতি প্রেমরপে মগ হইয়া হাসিতে ও নাচিতে 
থাকেম।। বখন, যশোদ!মাতা নীলমণির জন্ত কাদেন, তিনিও সেই সঙ্গে 
প্রীকফের জন্ত কেঁদে ভালান। যখন বাগন্দ্ধদ হুদাম প্ীকষ্বিরহে ক্রন্দন 
করিতে থাকে, তিনিও সেই সঞ্ধে দীনবন্ধুর বিরতে কা্দিতে থাকেন । এই 
প্রকারে ধিনি পুণবক্ষদনাতিন, তাহাকে অহরহঃ জীবনের সাথের সাথী করিয়া 
গিনি শ্রীহরির তন্ময়ত্ব লাভ করিতে চে! পান।' এই প্রকারে প্রকরণ 
ভগবানের প্রেমাবতারের পূর্ণ মাম্বাদ ও মজ। তিনিই ইহজীবনে পূর্ণমাত্রায় 
ভোগ করেন) অপরে কেবল এরগু ভাজেন। 


কৃষ্ণলীলা কিরণ? 


কৃষ্ণলীল। বুঝা! ভার। আমর! কি নংপারে লেই মহাচক্রীর চক্র বুঝিতে 
পারি? তবে কি প্রকারে তাহার পূর্ণাবতার শ্রীকষের লীলার প্রকৃত মর্ধ 
বুঝিব? দেখ, এ সংদার ধর্মায্ম। ৪ থাপাম্ম। পশুত ও মূর্থ ধনবান ও 
দরিদ্র নানাবিধ লোকে পূর্ণ। মকলকে লহইঘ! ভগবান কি ধেল। খেলিতে- 
ছেন, একজনের কর্মদণ্ড অপরের দ্বাব| কি প্রকারে দিতেছেন, হাহ! কি 
বুঝিতে পার| যায? তাহার অঘটনঘটনপটা।য়পণ, মায়! গংসারে কিরূপে 
খেলিতেছে, তাহ] কি বুঝিতে পারা ঘাম? তাহার প্রকৃতির ত্রিগুণ 
চতুর্দিকে যে অনন্ত কেলি দেধাইতেছে, তাহ। পি বুঝিতে পার। যায়? 
যে শাধারপ নিয়মতন্ত্রের অধীন হইয়া সংসার$ক্র চলিতেছে, ফিরিতেছে ও 
ঘুরিতেছে, তাহা কি ভালরূপ বুঝিতে পার। যায়? সেইন্সণ পূ্ণবরদ্ধমনাতন 
্রীকষ্চের লীলার অন্ত পাওয়] যায় না। 

দেখ, তিনি ঘোর কৃুষ্ণবর্ণ, অথচ তাহার তৃবনমোহন রূপে সমগ্র জগৎ 
আলোকিত ও বিভালিত, যে দেখে, সেই তুলে! সংসারে অমঙ্গলরাশি 
দেখাইবার জন্ত তাহার রূপ ঘোর কৃষ্তবর্ণ ; কিন্তু সংসারের যাবতীয় অমঙ্গল 
একমাত্র মঙ্গলে পরিণত; এক্সন্য সেই কৃষ্ণার্ণের সহিত লৌকিক মাধুর্য 
ও সৌন্ধর্ধয মিশ্রিত। তিনি পরভৃৎ কোকিলের ন্ায় পরায় পালিত এবং 
উহার গ্ভায় কলক$) তাহার স্থমধুর বংশীধ্বনিতে স্থাবরজরঙ্গমাতুক জগৎ 
বিমোহিত, যেমন তগবানের মধুর নামে নিখিল সংগার চিরদিন বিমুগ্জ। 
যতাদন তিনি প্ীবৃদ্দাবনে ছিলেন,ততদিন তত্রত্া আবালবৃদ্ধবনিত! সকলকে নি 
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মায়ায় ভূলাইলেন ও' মাচাইলেন। আঁষার যখন মধুরায় গেলেন) তখন 
সকলকে চিরদিনের জন্ত কাদাইলেন, অথচ অল্লাধিক দূরে থাকিক্কাও কাহারও 
গ্রতি একবারও ফি মারিলেন না, এই ব! তাহার ক্ষিরূপ লীল! চি. .. 

ফিনি গীতার ভ্তায় সংসারে নর্বোৎকই্ট ধর্দোপদেশ দেন, তিনি কিন 
কৈশের়ে অলংখ্য নারী লইয়! রজরস ও প্রেমবিহাকস ফরেন, এইব। 
তাহার কিন্নপ লীলা? ধিনি মানবারি কংস, জরাদন্ধ, শিশুপালাদি বধ 
করিয়! ধর্মমরাজ্য স্থাপন করেন, তিনি আবার কুরুক্ষেত্র মহাসমরে কুপরাম্র্ণ 
দিয়। ধার্টিকৰর ভীম্ম জ্রোণাদির প্রাণবধ করান, এই ব তাহার কিরূপ 
লীলা? যিনি অদংখ্য সন্তান উৎপাদন করত যছুবংশ বর্ধন করেন, তিনিই 
আবার ম্বজীবনে সকলকে নাশ করাইয়া শ্বয়ং ব্যাধবাণে নিহত হন, এইব। 
সাহার কেমন লীলা । 

কুষ্ণগীলার অন্ত পাওয়া ভার। তদীয় জীবনে ব্রিগুপের অনগ্ত লীল! ও 
নবরসের পূর্ণ অভিনয় দেখ। যায়ঃ এজন্ত তিনি পরদারিক হইয়াও 
ধার্টিকবর, মহাবীর হইয়াও জরাসন্ধ ভয়ে ভীত এবং কৃটরাজনীতিজ্ঞ হইয়াও 
পরহিতৈষী ও পরম ন্তায়বান। তিনি স্বদয়ের নান। রসের পূর্ণ অভিনায়ক; 
এক্ন্ত বাল্য তিনি ননীচোর ও ভাগপিটে, কৈশোরে গোপিনিগণের সহিত 
প্রেমোন্মত্ত ও কেলিপরায়ণ এবং যৌবনে বনুদারপরিনেতা ও ধার্দিক। 
তাই বলি, তাহার অনস্ত লীল| বুঝা ভার। 


কৃষ্চরিত কি কার্পনিক? 


সত্য বটে, আমাদের স্থশিক্ষিত বাদ্ধবগণ কৃষ্ণচরিতে নানা অলৌকিক 
ও অতিপ্রক্কত ঘটনাবলি দেখিয়। উহাতে অবিশ্বাস করিবেন। কিন্তু নৈঠিক 
হিন্দুর নিকট যোগেশ্বর গ্রীহরির নকল ক্রিয়াকলাপ সপ্তব। তিনি কোনটাতে 
অবিশ্বাস করিবেন ন|। রুষ্ণচরিত কাল্পশিক হউক ব। অকাল্পনিক হউক, ইহ্‌। 
হিন্দুজাতির জাতীয় হৃদয়ে স্তরে ২ রচিত হইয়াছে। সাধারণ হিঙ্গুদমাজে 
শ্ীকফের গ্রতি প্রেম ও ভক্তি ষে ভাবে বিকলিত হইতে থাকে, কৃষণচরিতও 
ভিন্ন ২ শাস্ত্রে দেই ভাবে ক্রমবিকমিত [ও ক্রমন্ফুরিত হইয্াছে। এজগ্ত এ 
সকল শানে ইহার তির ২ শুর দেখা যায়। 
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তাহার সাক্ষা, মহাভারতের আগ্যন্তরে কৃষ্চরিত যেরূপ, ইহার খিতীয় 
স্তরে তদপেক্ষা কিঞিৎ পৃথক, পরিশেষে ইহার তৃতীয় স্তরে আরও অধিক 
পৃথক। মহাভারতে যেরূপ, ভাগবতে তাহ! হইতে পৃথক এবং 
্রঙ্কবৈবর্তপুরাণে তাহা হইতে আরও অধিক পৃথক। ব্রক্ষবৈবর্তপুরাণকার 
ভাগবতে শ্রীকষচের সহিহ গোপিনিগণের রাঁললীল। দেখিয়া তৃথ 
হন নাই। তিনি শ্রীরাধার কাহিনী উদ্ভাবন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রেম 
আরও অধিক বর্ণন করিক্ন ও সমান্গকে আরও প্রেমোৎফুল্প করিয়া! যান। 
ষেধন্ম প্রকৃতির অকৃত্িন ধর্ম, দে ধর্ম নিজ উপাস্ত দেণতার মুর্তি এই গ্রকারে 
স্বরে স্তরে রচিত করিখা থাকে। যেমন প্রতিমা প্রথমে একমেটে, পরে 
দোমেটে, তার পর খড়ি ৪ ব্গ দেওয়। হয়, পবিশেষে সাঙ্গান হয়, সেইবপ 
ক্টচরিতও মমাজেব জ্ঞানোয়তি 9 ধর্মোন্ততিব সহিত কালবশে ক্রমস্কুরিত 
হইয়াছে | হিন্দুসমাঙ্ের এমন দিন গিয়াছে, মে সময শ্রীরুষ্ণের রাসলীলা! ও 
রাধাব মানভঞ্ন কেহ জানি ন। | 

মনে কর, কষ্চরিতের ব্রগলীল। অংশটী কাল্পনিক, তাহাতেই ঝা হিচ্দু 
সমাজের কি ক্ষতি? কাল্পনিক হউক বা অকাল্পনিক হউক, যখন সাধারণ 
হিন্দুসমাজজ এভকাল ইহাকে অপার ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাস করিঘা 
আসিতেছে এবং ইহার অগ্থশীলন করিয়! প্রেমানন্দে ও ব্রদ্ধানন্দে উৎফুল্ল 
হইতেছে, তখন ইহা! কাল্পনিক হইলেও সকলের নিকট আগ্বাক্য স্বরূপ প্রত 
অকাল্পনিক বা মহাসতা। ওহে স্থশিক্ষিত বাদ্ধবগণ! তবে কেন তোমরা 
ব্র্নীলাঁকে কাল্পনিক বলিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজের সর্বনাশ করিতে উদ্যত 
হইকেছ? পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ যে কালানলে তোমাদের কালামুখ পুড়িতেডে, 
সেই কালানলে কি সমস্ত দেখ ছরিখার করিতে চাহ? 

আরও দেখ, যাহা কোন বিষয়ের পূর্ণ আদশ (11981 78150ঠ07) 
তাহ। বাস্তব জগতে নয়নগোচর হয় ন|। সকল দেশে প্ররুতির মহাকবিগণ 
কল্পনাজগৎ হইতে তাহা গ্রহণ করিয়! সকলের সমক্ষে ধারণ করেন। তাহারা 
কাবানাটকাদদি রচন। করিয়া! ভাবাদি বিষয়ে নকলকে যাহ! শিক্ষা! দেন, তাহাও 
ঠাহারা কল্পুনাঞ্জগৎ হইতে গ্রহণ করেন। দেইপ্প এ দেশে ধর্পাত্। কবি- 
গণ কল্পনাজগৎ হইতে ব্রঞ্জলীল। বর্ণন করিয়া প্রেমধর্ের পূর্ণ আদর্শ 

৫ 
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আমাদিগকে দেখাইগাছেন। তবে কেন ইহাকে কারনিক বলিয়। দেশের 
সর্বনাশ করিতে উদ্ভত হুইয়াছ? 


সয়তানের সহিত ঈশ্বরের মহাযুদ্ধ কারনিক হইলেও খুষ্টজগতে যেমন 
মহাসত্য, শ্রীকৃষের ব্রজ্জীলাও হিন্দুজগতে আমাদের নিকট তেমনি মহাসতা। 
অগ্তান্ত দেশে থে সকল কাব্যনাটকাদি রচিত হইয়। ভাববিষয়ে লো কবরকে 
কথকৎ শিক্ষা! দেওয়। হয়, সে সকল পুস্তক তথাকার জ্ঞানজগতের অমূলা 
নিধি। সেইরূপ এ দেশে যে,.সকল পুরাপাদি গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণের গ্রেমলীলাদি 
বর্ণন করিয়া ভাববিষয়ে আমাদিগকে ভালরূপ শিক্ষা দেয় সে সকল আমাদের 
ধর্দজগতের অমূল্য নিধি। অতএব যে ব্রঞ্জলীলাদি পাঠ করিয়! হিন্দুসমাজ 
এতকাল আনন্দে উৎফুল্প ও শোকে বিহ্বল হইয়া ভাৰ শিক্ষা করিতেছে, 
সমাজের অশেষ মঙ্গল ভাবিয়া উহাকে কার্পনিক বল। সর্বথা অন্ুচিভ। এখন 
একবার ভাবিয়া! দেখ দেখি, ষদি ব্রজলীগা কাল্পনিক বলিয়া! উহ!কে ভাগবত 
হইতে উঠাইয়। দেওয়ায় এবং কৃষ্ঠাবিষয়ক নঙ্গীত ও মঙ্কীর্ভন কালে সমাজে 
রহিত হুইয়া যায়, সমগ্র ভারতের কিরূপ সর্বনাশ ঘটিবে? সে সর্বন্)শের 
সহিত তুলন! করিলে দিশরীশ্বর পৃ্থীরাজ ও কনৌজাধিগতি জয়চন্ত্র পরস্পর 
বিবাদে লিপ্ত হইয়া ভারতকে যবনমুখে প্রক্ষেপ করাতে ইঠার যেরূপ' 
অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন, তাহা অতি তুচ্ছ বোধ হইবে। 


যে সকল অলৌকিক ও অতিপ্রক্ূত ঘটনা উল্লেধ করিয়৷ শান্ত্রকারের] 
জ্ীকফের ঈশ্বরত্ব প্রতিপান করিতেছেন, স্থশিক্ষিত সম্প্রদায় উহা'দিগকে কৃষ্ণ- 
চরিতের জঞ্জালম্বরূপ জ্ঞান করেন ও কার্পনিক বলিয়া উড়ান। তাহার কি 
কোথাও শুনেন্‌ নাই, সংসারে যোগবলে অলাধ। মাধন হইতে পারে? ধাহারা 
যোগসিদ্ধ ও যোগেশ্বর, ঠাহাদের নিকট সকলই সম্ভব। যদি যোগবল 
অস্বীকার করিয়া শ্ররুষ্ণকে তোমার আমার স্কায় সাধারণ'মানব জ্ঞান কর, 
তাহার গ্রতি তোমার এতদূর আস্তরিক বিশ্বাস ও ভক্তি হইবে কেন? তিনি 
কি তোমার পূর্ণ আদর্শ হইবেন? জনলাধারণের স্বভাব এই, ঘে' স্থলে কিছু 
অলৌকিকত্ব ও অনাধারণত্ব দেখে; সেই স্থলেই সকলে পদানত হইয়। মন্তক 
্সবনত বরে। সেজন্ত ম্মরণ রাখ। উচিত, মাধারণ দমাজের মঙ্গলার্থে শাস্ব' 
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কারের! পূর্ণরক্ধদনা তন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ণ বিশ্বান ৪ ভক্তি উদ্রেক করাইগার 
জন্ত এ সকল অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ উল্লেখ করিয়াছেন। 

জগতের ইতিহাস অঙ্থন্ধান করিলে বুঝ। যায়, শ্রীরাম বল, শ্রীকু্চ বল, 
বুদ্ধদেব বল, ঈশাদেব বল; সকলের .উপর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ আরোপ 
করা হইয়াছে । এরূপ না! করিলে, জনলাধারণ কেমন করিয়া তাহাদিগকে 
ঈর্বরের রূপ ব প্রতিনিধি জান করিতে পারে? দেখ বাইবেল মতে ঈশ। 
কত জদ্ধ ও খ্জ আরোগ্য করেন, গ্যালিলিও হুণ্ণের উপর দিয়া চলিয়। যান 
ও তথাকার ঝটিক। শান্ত করেন। সেইরূপ হিন্দুশাস্্রমতে শ্ীকষ্চও গোবর্ধন 
পর্ধ্বত ধারণ করেন, কালিয় দমন করেন, কুজাকে পরমাহ্ন্দরী করেন, 
ইত্যার্দি। এস্থলে আমাদের ম্রণ রাখ। কর্তব্য, যিনি ধোগেশ্বর, বাহার 
তৃতীয় নয়ন অধিক স্ফুিত বলিয়া যোগবল সহজাত, তিনি সংসারে অনাধ্য 
সাধন করিতে পারেন & তবে কেন তোমর। শ্রীকঞ্চের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে 
অবিশ্বাস করিতেছ? কাল্পনিক হউক, অতিরঞ্জিত হউক, ধন্মের খাঁতিরে, 
শান্ত্রের খাতিরে উহ্বার্দিগকে অন্ধ বিশ্বাদের সছিত মান! উচিত। ন। মান, 
তোমরা হিন্দুমাজজের অমঙ্গল সাধন করিবে। 


চি 


কৃষ্ণাবতারের গৃঢ উদ্দেশ্ট কি? 


শিক্ষিত সম্প্রদাক্জের মধ্যে অনেকে কৃষ্ণাবতারের গৃঢ় উদ্দেন্ত বুঝিতে পারেন 
না। তাহারা এক কুসংস্কারের দোহাই দিগ্না সকলই উড়ান। অধিক আগ 
কি বলিব, হিন্দুধর্মের যেস্থলটী তাহারা অতীব অঙ্গীল মনে করিতেছেন, 
সেই স্থলেই ইহার সর্বোচ্চ গ্বগী্ ভাব ও চরমোৎকর্ষ প্রদর্শিত হইযুছে। 
এক কৃষ্ণাবতার কল্পন! করিয়াই হিন্দুধন্্ পার্থিব হইলেও বধার্থ ম্বগীয় ধন্দ 
এবং লকল ধর্দের মধ্যে একমান্র শ্রেষ্ট ধর্ম । 

দেখ ঈশ্বরের উপাসন। সঙ্ষন্ধে নানা মুনির নানামত। কেছ বসেন, ইহ 
একান্ত আবশ্তক) কেহ বলেন, হার কোনরূপ মাবস্তকতা নাই। কিন্তু ইহা 
সর্ববাদদিদশ্মত, প্রকূত মঙ্গয্ত্ব লাভ করিতে হইলে, মনের বিবিধ সাত্বিক 
ভাবের স্ফুর্তি কর একাস্ত জআবশ্তক। ঈশ্বরেগ মৌখিক উপাসনা হার 
মনের বিবিধ সাস্বিক ভাবের ক্ুর্তি হয় না। এজন্ত একেশ্বরবাদিগণ কাব্য- 


৫১৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধণ্ম । 


নাউকাদি পাঠ করিরা ভাবশিক্ষ। করিয়। থাকেন। দুঃখের বিষন্ন, ইহাতে 
তাহাদের ভাবশিক্ষ। অনপূর্ণ থাকে । অপর পঞ্গে হিন্দুধর্ম ভালরূপ ভাব- 
শিক্ষা দিয়া স্বসেবকবর্গকে ভাবপ্রধান করিতে সাধ্যমত চেষ্ট। পায়। ভাব 
শিক্ষার জন্ত এক পূর্ণ আদর্শ (14981 2:6৫907) আবশ্ত€। এ স্থলে শাস্- 
কারেরা নকল রসের রপিক ও নকণ ভাবের পুর্ণ অভিণায়ক শ্রীরৃষ্ণকে 
আমাদের প্রধান আদর্শ দেখাইতেছেন। তাহার লীগ পাঠ করিয়া ভাববিষয়ে 
আমাদের পূর্ণ শিক্ষা হইতেছে। হিন্দুর মত ভাবপ্রধান জাতি জগতে আর 
দ্বিতীয় নাই বলিলেই হয়। 


অতএব স্থির নিশ্চয় জানিবে। মানবমনেব প্রকৃত উৎকর্ষ সাধনের ঈন্ত, 
ইহার দর্বববিধ স|ত্বিক তাবের মমাক ্ুর্তির জন্য, ইহাকে পরাভক্তিও পরা- 
প্রীতি শিক্ষ! দিয়া ব্দ্ধাননে উতফুর করিবার জন্য সনাতন হিন্দুধর্ম আমা, 
দিগকে ভীকষণাবতার দেখাপ্ন। ইহার জন্য শ্রী সামাদের নিকট পরব্রহ্ষেণ 
পূর্ণ অবতার বা পূর্ণরঙ্দনাতন। কোন দেশের কোন ধর্ম কোন কালে 
ঈশ্বরের এমন আনন্দময়, প্রেমময় ও ভক্ষবংসল রূপ কল্পন! করিতে পাবে 
নাই। এক কৃষ্খাবতার দেখাইঘ| এ ধশ্ব স্বদমাজকে এতকাল ব্রঙ্ধানন্দে ৪ 
গ্রেমানন্দে উৎফুল্ল করিতেছে। ইহাতে যেমন একদিকে পূর্ণ আনন্দের লহরী 
উঠিতেছে, তেমনি অপর দিকে শোকের উচ্ছাস ও দুঃখের দীর্ঘনঙাস 
বহিতেছে। 


রামাবতারে হিন্দুধন্ম আমাদিগকে ধেবূপ কাদায়, কুিবতারে ইহ। তেমনি 
হাসায়। প্রথমোক্তে ইহ। যেমন হৃদয়ের শোকসাগর উথলিয্বা দেয়, শেযোক্তে 
ইহ। তেমনি প্রেমসাগরে ও হ্র্পাগরে নাচায়। প্রথমোক্তে ইহা যেমন 
গাহস্থ ধর্দের পরাকাষ্ট। শিক্ষ। দেয়, শেষোক্তে ইহা তেমনি ভক্তি ও প্রেমের 
ফোয়ার। ছুটায়। গ্রথমোক্তে ইহা যেখন কীধাইতে কাদাইতে ধর্দপথে লইয়া! 
যায়, শেষোজে ইহা তেমনি হানাইতে হাসাইতে ধশ্মপথের স্থপথিক 
করিয়া দেয়। 

কষ্াবতারে হিন্দুধন্ম আমাদিগকে যাহ শিখায়, তাহ। অন্ত।ন্য ধর্ম আদৌ 
জানে না, বুঝে ন| বা খুণাক্ষরেও ভাবে না। এই ছুঃখের ভবসংদারে মানবকে 
' ভগবানের প্রেমে উন্মত্ত করাইয়। তাহাকে চিরদিন হাণাইব ও ভীাহাগ অশেষ 


ঠ 


কষ্ণাবতার। ৫১৭ 


শোকছু'খ নাশ করিব অথচ তাহা মনে ভগবানের উর পরগ্রেম ও পরাতজ্তি 
স্কুরণ করতঃ তাহাকে যথার্থ ধন্মপথের স্থপথিক করিব, ইহাই কৃষ্ণাবভারের মুখ্য 
উদ্দেশ্য । যে অপাগ ভক্িযোগ দ্বার। ধণ্মাত্মা হিন্দু ভক্তবংসল হগির তম 
লাভের অভিলাধী, তাহার প্রত্তি যে অনন্য ভক্তি দ্বারা তিনি নিজ আত্মা ও 
মনের উন্নতিসাঁধনে একান্ত বাগ্র, তাহাই কফ্জাবতাবে ভালরূপ দেখান 
হইয়াছে । 

মনের বিবিধ সাত্বিক ভাবের ন্ফৃত্তি করাই মানবধন্ধের এক প্রধান উদ্োস্থী। 
ভক্তি, বাংসল্া, প্রেম, দাস্ত,সধ্য প্রভৃতি যতগুণি সাত্বিকতাব হৃদয়ে সদ উ্থত 
হইডেছে, উহাদের ন্ফুর্তির জন্য এক পূর্ণ আদশ আবশ্ঠক। এস্কলে ঈশ্বরকে 
পূর্ণ আদর্শ কর| উচিত এবং তীহার শ্রীচৰণকমনদের অনুগ্রহে উহাদের সমাক 
অগ্থশীলন করিতে করিতে ধন্মণথে অগ্রসর হওস। উচিত এখন এ সকল 
সাত্বিক ভাবের সম্যক ক্ফুত্তির জন্য তোমাব শ্রেষ্ঠ হিন্দুধ্ম তোমায় শ্রকষ্ক্ধপ 
ওগবাঁনের প্রেমাবতার দেখায় এবং তাহার অপার প্রেমলালা, রাসলীলা ও 
ক্রিয়াকলাপ কবিদিগের সুলপিত কে গান করাহয়া। তোমার কর্ণকুহরে অমৃত 
সিঞ্চন করায়। শ্রীকৃষ্ণের এক ব্রজ্জলীলায় মনের পিবিধ পাত্বিক ভাবের পূর্ণ 
আভিনয় দেখা যায়। যাহাগা কেবল নিরাকার ঈশ্বর ভজনা করেন, তাহারা 
কি এ ধন্দের এই স্বীঘ ভাব, এই মহোচ্চ গাব হ্বদয়ঙজম করিতে পারিবেন ? 

কলিযুগে শিক্সোদরপরায়ণ মানব পুজ্রকলত্বাদি অনিত্য বস্ত লইয়। সদ 
বিত্রত। তজ্জন্ত কখন বাতিনি স্থখসাগরে ভাপেন। কখন বা ছুংখলাগরে 
নিমগ় হন। সেই কণিকনুষিত মানব যাহাতে ঈশ্বরের মধুর নামে কেবল 
অপার আনন্দে উৎফুল্ল হইবেন এবং যাহাতে হ্বদগনের মাধুষ্যাদি রস সেই মধুর 
নামে উথপিয়। উঠিবে, তজ্জন্ত এ ধন্ম তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ্রূপ ভগবানের প্রেমাবতার 
দেখায়। এই শরীরের নামে তিনি আজ ছুবাছু তুলিয়া ব্রক্মানন্দে নৃত্য করি- 
তেছেন। এই শ্রীহরির নামে তাহার হ্বদয়ের মাধুর্যাাদি গণ শতসহশ্রধারে 
উতলিয়। পড়িতেছে। 

রে সনাতন হিন্দুধন্ম ! ধন্য তামার উপদেশ! ধন্য তোমার ব্যবস্থা ! 
তুমি আজ আমাদিগকে হরির মধুর নামে যে ভাবে হাসা? ও কীদাও, এমন 
কোন্‌ ধন্দ এ জগতে হালাইতে ও কীদাইতে পারে, বল? তুমি আমাদিগকে 


৫১৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধন্ম। 


ঈশ্বরের প্রতি যেরূপ অনন্ত ভক্তি গ্রদর্শন করিতে শিধ।৪, এমন কোন্‌ ধন্ম এ 
জগতে শিখায়, বল? দেখ, স্দয়ের যে স্বাভাবিক প্রেম স্ত্রীসপ্তোগাদি অঙ্গীল 
কন্ে প্রযুক্ত হওয়ায়, নিরুষ্ট প্রবৃতির মধ্যে পরিগণিত, সেই নিকষ্ট প্রেমকে তুমি 
ভগবানে অর্পণ করাইয়া উহার কিরূপ অপূর্ব শ্বরগীয় ভাব ক্ফুরণ কর এবং সক- 
লের অপরিহাধ্য ও ছুশ্পুরপীল্প প্রেমপিপাসাকে ভগবানের নামে তৃপ্ত করাইয়া 
উহ্াদ্দিগকে কিরন প ধশ্মপথের পথিক কর! হ্বদয়ের ষে বাৎসল্যভাব লাধারপতঃ 
সন্তানদিগের লালন পালনে প্রযুক্ত হয়, সেই বাৎসল্যভাব ভগবানে অর্পণ 
করাইয়। ভূমি আমাদিগকে তাহার কিরূপ সেবা করিতে শিক্ষা দেও? 

হ্িক বন্তমাত্রেই ভালমন্দে মিশ্রিত ও স্থথছুঃধে জড়িত। প্রেম ও বাৎ- 
সল্য এঁহিক পদার্থে অর্পিত হইলে উহার ক্রমশঃ কলুধিত হইয়া পড়ে এবং 
আমাদিগকে স্বখছুঃখের ভাগী করে। কিন্তু কল ভা ঈশ্বরে অর্পিত 
হইলে উহার! স্বর্গীয় ভাব ধারণ করে এবং আমাদিগকে অপার বরঙ্ধানন্দে নৃত্য 
করায়। এজন্য হিশ্ুধর্দ আমাদিগকে ঈশ্বরের নামে হরির প্রেমে উন্মত্ত করায় 
এবং বাৎসল্য ভাবে তাহা সেবা করিতে উপদেশ দেয়। 

পৌরাণিক যুগে অর্ধভূমগ্ুলবিস্তৃত নীতিগ্রধান বৌদ্ধধশ্মকে পরাস্ত করিবার 
জন্ত হিন্দুসমাজে প্রথম শৈবধন্ম, তৎপরে বৈষ্ণবধর্থ প্রবল হয়। শৈবধণ্ 
দ্বারা অ।মর! শিবশঙ্কগকে পিভান্বরূপ ও তদীয় অর্ধঙ্জিনী হুর্গাকে জগন্মাঙ।- 
গ্বরূপ জান করিয়া অপার ভক্তিভাবে আরাধনা করি। ইহাতে এক ভক্তি 
ধাতীত মনের অন্তাগ্ঠ সাত্বিক ভাবের আদৌ প্ফুি হয় নাই। ইহাদের সম্যক 
্ষ্ঠির জন্য কালক্রমে সন্বপ্রধান বিফুর পুজ| হিন্দুপমাজে প্রবন্তিত হয়। এই 


বৈষ্ণবধন্থ ছার। সমগ্র হিন্দুসমাজ বিবিধ সাত্বিক ভাবে গদগদ্ হইয়া হরির 
পুজা করিতেছে। 


পিতামাতাকে আমর! যে ভাবে ভক্তি করি, তাহাতে আমাদেক্র ভক্তি 
যতই কেন প্রগাঢ় ও আন্তরিক হউক না, মনের িতর অনেক সন্কোচ ও দ্বিধা 
থাকে এবং মনও তাদৃশ আননে। উৎফু্ন হয় না। কিন্তু সতী সাধবী নারী নিজ 
প্রাণপতির প্রতি ষে ভালবাস! দেখান, তাহ! এ জগতে অতুলনীঘ্, তাহ! অনন্ত 
প্রেমঃ তাহা অনন্ততক্তিমিশ্রিত, তাহাতে হৃদয়ের কোনরূপ সঙ্কোচ 
নাই, ছ্থিধা নাই, লজ্দ! নাই, কোনক্ধপ ঝুঁটিলতা নাই। সতী সাধ্বী 
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স্বামীর উপর নিজের মন, প্রাণ ও দেহ, এমন কি যখাসর্বাশ্ব ঢালিয়া দেন। 
সেই পরপ্রেম দ্বার! তিনি স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী হন এবং সহজে তন্মত্ধ লাভ 
করেন। এজন্য অতি সহজ উপায়ে ঈশ্বরের তন্য়স্ব লাভ করিবার জন্তঃ তাহার 
গ্রতি অনন্ত ভক্তি ও প্রেম প্রদর্শন করিবার জন্য তোমার শ্রেষ্ঠ ধর্ম তোমায় 
প্রকুষ্করূপ ভগবানের প্রেমাবতার দেখাইত্েছে। 

যদি তুমি জগৎপিত1 জগণীশ্বরকে কেবল পিত্ৃক্াবে অপার ভক্তির সহিত 
আরাধনা কর, তোমার ধর্শাহুঠান হইবে, এবং তৃমিও ধর্্মপথে অগ্রসর হইবে 
সত্য; কিন্ত তোমার মন ফাকা ফাকা থাকিবে। তুমি যতই কেন ঈশ্বরকে 
ভক্তি কর না, তোমার মন অকুতার্থ হইবে। কিন্তু যদি তুমি জগন্নাথ ঈশ্বরকে 
পতিশ্বরূপ জান করিয়া দিবারাত্র তাহার ধ্যান ও অন্ুচিন্তন কর এবং শান্বোক্ত 
তাহার অনন্ত প্রেমনীলাদি পাঠ ও শ্রবণ করিয়৷ হৃদয়ের সমন্ত প্রেম ও ভক্তি 
তাহার উপর ঢালিয়! দেও, তুমি গ্ররুত ব্রদ্ধানন্দে উৎফুন্প হইবে এবং তাহাকে 
প্রেমভোরে বাধিয়া পতিভাবে পাইবে । এজন্য ভাগবতাদি পুরাণে শ্রীকুষের 
প্রেমলীলা এমন স্থুললিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এখন বুঝিয়। দেখ, কৃফা- 
বতারের মূল উদ্দেশ্ট কি? 


ব্রা কৃষ্ণচরিতের কি আব্জনী? 

“আজকাল কাহারও কাহারও মুখে এই অপরূপ কথ! শুনিতে পাই।. 
তাহার! ইহার মহোচ্চ ভাব বুঝিতে ন! পারিয়া এইরূপে ইহার নিন্দাবাদ করিয়। 
থাকেন। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, ইহাই রুষ্ণচরিতের সর্ব- 
শ্রেঠ অংশ এবং ভাবশিক্ষা বিষয়ে ইহ! সর্ববাপেক্ষ। সিদ্ধিগ্রদ | 

কৃষ্ণতক্ত কবিগণ সুললিত কঠে ও বিবিধ তাল মানে ব্রজলীলা গান করিয়া 
ধর্ম হিন্দুর হদয়াভ্যন্তরে যে মধুরকরবৃন্দাবন স্থাপন করিয়াছেন, উ্তার বদ 
মূলে রাধারফের যুগ্ল মুঠি সদ বৃত্য করিতেছে, সাধক ও সেই সজে তালে তালে 
নৃত্য করিতেছেন। বংশীধরের স্থমধুর বংশীধবনি শুনিয়া সাধকও শ্রীরাধার 
ন্যায়, গোগিনিগণের ন্যায় কুলমান ত)াগ করিয় উহার গশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত 
হইতেছেন। এই প্রকারে ্রকঞ্রূপ ভগবানের প্রেমাবতারের অপার প্রেমে 
আমর! চিরদিন উন্মত্ত ও বিহবর। এখন যে ব্রজলীল! আমাদিগকে এরূপ উন্মত্ত 
করে, তাহ। কি ককষ্চচরিত্রের আবঞ্জনী, না মণিমুক1? 
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নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণ শৈশবে ও বালে; যে খেল! খেলেছেন, ডাঁহ! ভারতের 
ঘরে ঘরে চিরদিন হিন্দুশিশ্ত ও বালকগণ খেলিভেছে। নন্দের গোষ্ে গোষ্ঠ 
বেহারী গাভী চরাইতে চরাইতে ষে খেলা খেলেচেন, ভারতের গোষ্ঠে রাখাল: 
বালকগণ চিরদিন সেই খেল! খেলিতেছে। নন্দের ব্রজে ব্রজাঙ্গনাগণ 
্রজ্জনাথকে লই যে খেলা খেলেছেন, ভারতের ঘবে ঘরে প্রত্যেক দম্পতি সেই 
খেলা চিরদিন খেলিতেছে। ননের ব্রজে মুরলীধর যে স্থমধুর মুব্গীপবনি 
করেছেন, তাহা চিরদিন হিন্দুর ঘরে ঘরে ও মন্দিবে মন্দিরে বাঁজিতেছে। এই 
স্থমধুর বংশীপবনি শুনে কেহ স্থিব থাকিতে পারেন না, সকলেই আত্মার! 
হল। শুনেছি পুরাণে, এই বংশীধ্ননি শুন্বার জন্য মা যমুনা উঞ্জান 
বহিতেন। এ কথা আদে অমূলক নভে । এ স্ুখধুর রব গুনিলে কলের মন প্রাণ 
উজান বহিতে থাকে । একদিকে সংসাবের ঘোর মায়া, অপরদিকে ভগবানের 
মধুর নীম সেই মায় কাটাইয়। নিজেব প্রেমে মজাইন্ডে থাকে । যে ক্রঙ্গপীলাব 
এত গুণ, তাহ কি কৃষ্চরিতের আবর্জনী, না মণিমুক্তা? 

প্রাণপত্তি সতীর হৃদয়েব ধন, ও একমাত্র সম্বস। তিমি তদগত প্রাণ হইয়া 
সদাই পততির বিষয় ধ্যান করেন। সেইরূপ শ্রীহরি আমাদের হ্বগয়ের ধন ও 
একমাত্র সম্বল। আমরা তদশগত প্রাণে অনুক্ষণ তীহাকেই ভাকিতেছি। তাহার 
জীবনের ভিন্ন ভিন্ন লীল! পাঠ ও শ্রবণ করিয়। সদ! প্রেমানন্দে ও বন্ধাধন্দে 
উৎফুল্প হইতেছি। আনন্দন্বৰপ পরব্রদ্ষের এমন আনন্দনধূপ কোন দেশের 
কোন ধর্ম কোন কালে কল্পন। করিতে পারে নাই। বিশ্বপ্রেমে প্রেমিক 
জ্রীকষ্ণ যোড়শ সহত্র গোপিনী লই শ্রীরাধার সহিত বংশী বাজাইতে বাজাইঠে 
জগত্ময় প্রেম বিতরণের জন্ত ত্রিভদ্গে নৃত্য করিতেছেন, আর ভক্ত সাধকগণ ও 
সেই সঙ্গে নাচিতেছেন। আহা! মরি! মরি! ধশ্মাআ্বা কবির কি অস্ভুত 
ভাঁবাভিনয় রে! যে ব্রজলীলার এত গুণ, তাহ! কি রুষ্চরিতের আবর্জনী, 
না মণিমুক্ত ? 

রাধাকুষ্ণের যুগলমুণ্ডি দর্শনে কাহার ন! হ্দয়ে অতুল প্রেম উথলিয়! 
পড়িবে? কাহার না আনন্দোচ্ছাদ বহিতে থাকিবে? দেখ, এই জাতীয় 
অধংঃপত্তনের দিনে, এই খোর ছুর্দিনে কেবল মাত্র রাধাকুষের যুগলমু্তি পাইয়া 
সমগ্র হিন্দুসমাজ জাজ অপার প্রেমে ও আননে' বিভোর । থে ভারতমাতার 
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পদযুগল পরাধীনতারূপ নিগড়শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তাঁহারই মন্তকোপরি রাধাক্ঞ্চের 
যুগলমুত্তি স্থাপিতা ; তজ্জন্ত তিনি আনন্দে উৎফুল্প হইয়া নৃত্য করিতেছেন ও 
ছঃখের দিন বিশ্বৃত হইয়াছেন। যে ব্রঞ্জলীলার এতগ্ুগ, তাহ। কি রুষ্ণচরিতের 
আবজ্জনী, না মণিমুক্ত! ? 
বেশ জানিবে, শ্রীরুষ্ণের ব্রজলীল! কাব্যজগত্তের ও ধর্ম্জগতের অমূলা 
নিধি। ইহাতে স্বর্গের মণিমুক্তা ছড়ান মাছে। শ্রীহরি গোলকধাম ত্যাগ 
করিয়। মর্ড্যে অবতীর্ণ হন এবং বাৎসলা, প্রেম, সধ্য, দান্য ও শান্ত এই পচ 
রসের পুর্ণ অভিনয় দেখাইয়। সকণকে ভবপাঝাবারে যাইবার সাহায্য 
করিতেছেন। 
চরণ তরণী কৃষ্ণ আপনি কাগারা 
ভক্ত নকলে পার করেন যত্ব করি। 
এক ভারত ব্যতীত কোন দেশেব কোন ভাষায় কেহ এমন মণিমুক্তমাল। 
দেখিতে পাইবেন না। একবার ভাগবত খুলিয়া দেখ, পড়িতে পড়িতে 
তোমার মন হাপিবে, নাচিবে ও কার্দিবে। একাধারে পঞ্চরদের এমন স্থমধুর 
মিলন কেহ কোথাও দেখিতে পাইবেন না। 


স্বমধুর ব্রজলীলা কে বর্ণিতে পারে,” 
গোলক ত্যজিয়৷ হরি আনন্দে বিহরে । 
শান্ত, দাস্ত। সখ্য, আর বাৎসন্য মধুরঃ 
পঞ্চভাৰ এবস্থানে শুনিতে মধুর । 
একজন দীনদরিদ্র হিন্দুবালক সামান্ত মাছুরে বসিয়া ব্রজলীল! পড়িতে 
পড়িতে ষে সুখ ভোগ কবিবে, তাঠার সহিত তুলন!' করিলে দিপ্ীশ্বর সার্জিহান 
রত্বখচিত মযুরতক্ত সিংহাসনে উপবেশন পূর্বক দরবার করিতে করিতে থে 
সখ পাইয়াছিলেন, তাহাও অতি তুচ্ছ। আজ ন্থশিক্ষিত সম্প্রদায় মিলটন 
সাহেবের চ5150129 1986 870 78281794, পড়িয়া শতমুখে উহার গ্রশংস! 
করিতেছেন; ধিস্ধ ঘরের পৈতৃক ভাগবতকে সামান্ত কাচ জানে অবজা। 
করিয়া থাকেন। যদি তীহার| ইহার স্বর্গীয় ভাব বুঝিতেন, সাহারা কি 
ব্র্নীলাকে রুষ্ণচরিতের আবর্কজনী বলিতেন? 
যথার্থ বলিতে কি, কষ্ণচরিতের এক ব্রজ্জলীল! কল্পনা করিয়া হিন্দুধর্ম এ 
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সংসারে ধর্মমবিষয়ে চরমোৎকর্ষ দেখাইতেছে। ঘিনি ব্রজ্লীলা ভালক্ধপ বুঝি- 
ধেন, তিনি ইহাতে চিরদিনের জন্য মজিবেন। ধর্দসাধনার এমন সহজ 
উপায় তৃমি কোথাও দেখিতে পাইবে ন|। সমগ্র জগৎ অন্বেষণ কর, সকল ধর্ধ্ 
তন্ন তন্ন করিয়। পর্যালোচনা কর, কোথাও ধর্শেব এমন সর্বাঙ্গহুন্দর ও সুমনো- 
হর দৃষ্ঠ, সাধনার এমন হজ উপার তৌমার নয়নপথে পতিত হইবে ন। 
ঘৃ্টধর্ম বল, মুসলমানধর্্ম বল, বৌদ্ধধর্দ বল, সকল ধন্মই এক ব্রজলীলার জন্য 
হিন্দুধর্মর নিকট হুদূরে পরাহত। জগতের কোন ধর্দ মানবকে ঈশ্বরের মধুর 
নামে এমন গ্রশোন্মপ্ত, এমন আনন্দোন্মত্ত করিতে পারে নাই ব| এতদুর হাস।- 
ইতে পারে নাই। শ্রীরঞ্জের এক ব্রগলীলায় হৃদয়ের যাবতীয় রস শত পহত্র. 


ধারে বিগলিত, ক্ষরিত ও নিঃসৃত হইত্তেছে। যে ব্রঙ্গলীলার এত গুণ, তাহ 
কি ক্ণচরিতের আবর্জনী, না মণিমৃক্তা? 


কোথায় হে বৈষ্ণবগ্রে! পৃজ/পাদ শ্রীচৈতন্তদেব ! কোথায় হে কলিকালের 
গৌরাঙ্গ অবতার! তোমারই গুণে বঙ্গদেশ চিরদিন হরির প্রেমে মাতিতেছে। 
তোমারই গুণে এতকাল হরির প্রেমরসে "শাস্থিপুর ডূবু ডূবু, নদে ভেসে যায়”। 
ধন্ত তোমার অপার হরিভক্কি! ধন্য (তোমার হরিপ্রেমোচ্ছাস ! ধন্ত তোমার 
প্রেমোন্না্ন হরিসংকীর্তন ! এমন সঙ্গীত কে কোথায় শুনেছে! এমন নর্ভন 
কে কোথায় দেখেছে ! যে দিন তুমি হরিভক্তির ধবজ| উড়াইয়া! খোল ধত্তাল 
বাজাইতে বাঞ্জাইতে ও সন্ধীর্তন করিতে করিতে হরির প্রেমে দেশ মাতাইয়া- 
ছিলে, সেঈদিন হইতেই লোকে তোমার চরণামত পান করিয়া হরিভক্তি শিক্ষা 
করিতেছে । তোমার মত বঙ্গমাতার এমন স্থসস্তান আর কে আছে? 
ওহে স্থসভা ইংরাজ! তুমি আম'ছের অপভ্য হরিসন্ীর্তন শুনিয়া হাস 
সন্বরণ করনা । তোমার নয়নে তোমার বল (2০1) সর্বপ্রেমোন্মাদক । 
যখন তুমি বিরিজানের সহিত ব্রিভজে নৃত্য করিতে থাক, তখন তুমি সঙ্গিনীর 
অপরূপ রূপদর্শনে কামোৎফুল্পলোচনে পার আনন্দ-নীরে অভিষিক্ত হও । 
আমাদের ঈশ্বরপ্রেমে নর্তন, শ্রীকষ্কপ্রেমে নর্ভন তোমার চক্ষে কেন ভাগ 
লাগিবে? তৃঙগি একটা নারীরূপ মাংসপিগ্ড লইয়! নৃত্য কর; কিন্তু আমর! 
ভূবনমোহনরূপধারী ভগবান শ্রীরঞ্জ লইয়। নৃত্য করি। তুমি আমাদের হরি- 
সংকীর্ভনের মভিমা কি বুঝিবে? যদি সংসারের কোন বস্ধতে পাষাণ দ্রবীভূত 


কৃষ্ঠাবতার । ৫২৩ 


হয় ব| বর বিদীর্ণ হয়, পে এই হরি সংকীন্তরুনে। এমন করুনারসোদ্দীপক, 
এমন প্রেমোন্মাদন সঙ্গীত কোন জাতি কোণ কালে কর্ন! করিতে পারে 
নাই। 

কোথায় হে কোম্তদেব (40$8569 09101)69) তুমি তোমার প্রত্যক্ষবাদী 
বৈজ্ঞানিক ধরে প্রেমের ক্ুর্তির জন্য ভ্ত্রী্গাত্তির আরাধনা করিতে উপদেশ দেও । 
কোথায় হে বৈজ্ঞানিক পণডিতগণ । ঠোমবাও আজ প্রেমের স্কৃতিং না স্তা 
জাতির সহিত অবাধ প্রেমশীলা অনুমোদন কথ। ছি! ছি! একট! সামান্য 
এ্হিক অনিত্য বস্তুতে এত ভালবাস। দেধাইপে ক তোমাদের প্রেম ষথাথথরূপে 
্ুরিত হইবে? ইহাতে চোমবা বাহিক চাকচিকাময় আবীসৌনদধাসাগরে 
ডূবিবে এবং নিকষ কামপ্রবৃর্ভিকে অযথা চরিতার্থ করি! আপনাদিগকে পশুর 
অধম করিয়! ফেলিবে । যে অধশ্মরূপিনী নারাগাতি এখন তোমাদের পরমা- 
রাধা। দেবী ও যাহাদের শ্রীপাদপন্ো প্রীতিপুগ্পাঞ্জলি দিবার জন) তোমরা 
সদ! লানাগিত, সেই নারীজাতির উপর অপার প্রেম দেখাইলে কি তোম৭ 
পপর সমান হইবে না? ক্ষত হ্বদগ্ধের সেই অপার প্রেমরাশি ঈশ্বরের উপর 
অর্পন কর, ভগবানের উপর ঢালিয়৷ দেও, তোমর! ,ইহনংসারে স্বর্গের দেবতা 
হইবে। কলিধুগ বন্ধনের সে যে নিকট প্রেম হৃদয়ে এখন বন্ধু যাহ! অহ" 
শীলন করিয়া! আমরা লদ। পশ্ততুলা, সেই প্রেম হিন্দুধর্ম 2£গবানে ঢাপিয়। দিম 
আমাদিগকে দেবতৃল্য করিতে চাহে। ইহাই এ ধর্দের অপরাধ, ইহাই ক্রজ্- 
লীলার মুখ্য উদ্দেপ্ত । 'এধন স্বগ্ছন্দে মনের সাদে ইহাকে কুষ্ণচরিতের আব. 
জ্নী বলিয়া! উড়াও। 


কৃষ্ণাবতার। 


দ্বিতীয় অংশ। 


প্রীক্ণের জন্ম ও বাপ্যলীল । 
ছ্ক্ণ থুঃ পৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বুদ্ধদেখের এক হাজার, ঈশার দেড় 
হাজার ওমহম্মদের ছুই হাঞ্জার বদর পূর্বে জন্মগ্রহণ কগেন। ইউরোপীয় 
পণ্ডিতদিগের মতে কুরুক্ষেত্র মহাসমর খৃঃ পু: ১৪৩০ অব্ধে লংঘটিত হয়। 


৫২৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


ইহাতে উপরোক্ত পিষ্ধাস্ত কর হুইতেছে। তিনি বস্থদেৰের রসে কংনভগ্গিনী 
- দৈবকীর গর্ভে মধুরায় জন্মগ্রহণ করেন । 

অনেকে মনে করেন, কৃষ্ণ শবে যেমন রুষ্ণবর্ণ বুঝায়, তেমনি ইহাতে 
গৃতাত্মাও বুঝায় | তাহাদের মতে কৃষ্ণ শের অঙস্থকরণে পাশ্চাত্য জগতে 
খুষ্ট শব ও (00196 6009 &0017690) উৎপন্ন হইয়াছে। যং্কালে গ্রীক প্রাচ্য 
জগতে পৃজিত হন, তাহার নামানুসারে ঈশ। বা যীন্থ পাশ্চাত্) জগতে খুষ্ 
উপাধি প্রাপ্ত হন। বেশ বুঝ| যাইতেছে, খুষ্ট্রগতের খু শবে ও হিন্দুজগণ্ডের 
কষশবে একই অর্থ বুঝায়। প্রভেদের মধ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগৎ শিক্ষা- 
দীক্ষার তারতম্যানথসারে নিজ নিজ আরাধা দেবতার চরিত্রাদি বিভিন্নরূপে গঠন 
করিয়া লইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, পাশ্চাত্য জগতের খুষ্ট নামানুসারে 
হিনুজগতে কৃষ্খ শব উৎপন্ন হইয়াছে। এ বিষয় মীমাংসা করা 
এখন স্থকঠিন। 


দিললীস্বর আকবর পিতামাতার অতি দুঃসময়ে জনন গ্রহণ করিয়া সংসাঁরে 
অশেষ কীর্তিকলাপ রাখিয়া যান। সেইরূপ পুরুযোত্তম প্রীকষ্ণ পিতামাতার 
অতি ছুঃনময়ে জশ্মগ্রহ্ধ করিয়া সংসারে অপূর্ব [কীর্ভিকলাপ দেখাইয়! যান। 
যখন মুরাঁধিপতি কংস দৈববাণীযোগে শুনিতে পান, ্দবকীর গর্ভজাত 
সন্তান তাহার প্রাবিনাশ করিবে, তখন তিনি নিজ ভগিনী ও ভগিণীপতিকে 
কারারদ্ধ করিয়। রাখেন এবং উহাদের সন্তানগুলি একে একে নষ্ট করিতে 
থাকেন। অষ্টমবারে শ্রীরষণ জন্মগ্রহণ করেন) তিনি ভৃমিষ্ট হইয়াই পিতাকে 
বলেন, আমাকে বৃন্দাবনে রাখিয়া আস্বন। ধিনি প্রকৃত যোগে, তিনি 
ভূমিষ্ঠ হইবামান্র এইরূপে কথা কহিতে পারেন, ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া 
যায়। যদি শাস্ত্রের কথায় অবিশ্বাস হয়, মনে কর, কংসের অত্যাচার ভয়ে 
বন্থদেব শ্রীক্চকে মথুরা হইতে ব্রজ্রপুরে নন্দালয়ে রাখিয়া আইসেন। 

নিঈথ রাঝ্রে সেপাই লোক নিজ্রিত হইলে বন্দে শ্রীরুষ্জকে ক্রোড়ে 
লইয়া কারাগার হইতে বিগত হন এবং যমুনা পাব হইয়। যান। শুনেছি 
গুরাণেঃ তৎকালে মা যমুনা! দ্বিধা! হইয়। পড়েন এবং এক শৃগাল তাহাদের 
পথদর্শক হয়। ইংরাজদিগের বাইবেলে পাঠ করি, ইহদিজাতি প্যালে্টাইন 
হইতে মিসর যাব্রাকাঁলে লোহিতঙাগর দ্বিধা হইয়াছিল । যদি বাইবেল মতে 


কৃষ্কাবতার। ৫২৫ 


একট! সমুদ্র দ্বিধা হইতে পারে, হিনদুশান্ত্র মতে কি একটা সামান্ত নদী দ্বিধা 
হইতে পারে না? যদি ইহা উপকথ| হয়, মনে করা উচিত, ভাত্্রমাসের 
সেই নিশীথ রাত্রে বস্থদেব নৌকাযোগে বা অন্য কোন প্রকারে ভরা যমুন! 
পার হুইয়াছিবেন। সেই রান্ত্রে নন্দরাণী যশোদ|। এক কন্তা সন্তান গ্রহ 
করিয়া নিদ্রাতিভূত। ছিলেন। পন্থুদেব প্রীককে তাহার কোলে দিয়া 
কনা সন্তান লইয়! প্রস্থান করিলেন। এই প্রকারে কৃষ্ণ নন্দালয়ে আনীত 
হইয়। প্রতিপালিত হইতে থাকেন। 

অনেকে মনে করেন, বন্থুদেব কংসের ভয়ে নিজ বন্ধু বা আত্মীর ননে'র 
গৃহে শ্রীকৃষণকে গোপনে রাখিয়া আইমেন এবং তদীয় পত্ধী যশোদা তাহার 
প্রতিপালন করেন। সংসারে এইরূপ অনেক স্ত্রীলোক অনেক কুড়ান ছেলে 
প্রতিপালন করিয়! থাকে । ইহাতে শান্ত্রকারের! দেধান, ধা্থারা সংসারে মহৎ 
কার্ধয করিবেনঃ তাহাদিগকে বাল্যজীবন অতি কষ্টে কাটাইতে 
হয়। . 

যাহা হউক, হিন্দুধর্ের কি অপার মহিমা! ভগবানের এই সামান্ত 
গ্রতিপালনে হিন্দুফবিগণ বাঁৎ্সল্যরসের কি অপূর্ব ফোননার। ছুটাইমাছেন! 
কোন দেশের কোন কবি কোন ভাষা এতদূর বাৎমপ্যভাব বর্ণন করিতে 
পারিবেন না। একবার ভাগবত খুলিয়া দেখ, পড়িতে পড়িতে তোমার মন 
বাৎসল্যভাবে গদগাদ হইয়া হাসিতে, নাচিতে ও কাঁদিতে থাকিবে। বেশ 
জানিবে, একাজ ভগবানের নামে বাংপল্যরদ এতদূর ক্ষরিত ও নিঃস্থত 
হইয়াছে। যদি শান্ত্রকারের! শ্রীকষ্চকে সামান্ত মানব জান করিতেন, 
তাহার! কদাচ এতদূর বাৎসল্যভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন না। 

প্রীকচের শৈশব ও বাল্/লীলায় স্ষেহও বাত্দল্যরসের পূর্ণ অভিনয় দেখান 
হইয়াছে। গ্রক্কতির মহাকবি যথাশক্তি কল্পনা ও বর্ণন করিয়াছেন। 
নন্দালয়ে শ্রীনম্দনন্দন ব! ষশোমতীর সোণার যাছু সেই নবঘনস্তাম নীলমণি 
কিরূপ বারোচিত অনন্ত ক্রীড়াকৌতুক ধেখ।ইয়া স্নেহময়ী মাতার মন 
অশেষপ্রকারে আকর্ষণ করেন এবং তদীয় মাতাও অপার বাৎসলাযরসে 
পরিধুত হইয়া অশেষ স্সেং ও ত্র সহিত তাহার লালনপালন করিতে করিতে 
কিরূপ আনন্দনীরে অভিষিক্ত হন এবং তাহার জন্ত অল্পকারণে ভীত হইয়! 
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কিরূপ চিন্তান্থি ৷ হন ও অশ্রজন বিগঞ্জন করিতে থাকেন, তাহাই তাহার 
বাগ)লীলাম় ভাপরূণ দেখান হইয়াছে। 

সকলের ঘরে দুরন্ত ছেলেপীলে কিন! দৌরাক্ব। করে? মাতাও দুস্ত 
“ছেলেদের শাসন করিতে ছাড়েন না। এজন্ত ধণ্মাত্ম। কফভক্ত কবিগণ 
প্রীকফণকে বালসলভচপলতা! বশত; দরধিভাগ্ড ভগ্ন পুর্ববক নবনীত চুরি 
করাইয়। মাতার রঙ্জুতে বন্ধন করান, কিন্তু দেখান, সামান্ত রজ্ছুতে কেই 
ভগবানকে বাধিতে পারিবেন না, একমাত্র ভক্তিভোরে তাহাকে 
বাধা যায়। 

নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণ ডাঙ্গপাটে বালকের গ্তায় ছুরস্তপনার চূড়ান্ত দেখান এবং 
ননী মাথন চুরি করিয়া শিজে খান ও অপরকে খাওয়ান। কিন্তু ধর্দাস্ম 
কবিগণের গুণে আজ সমগ্র হিনদুসমাজ তাহাকে ননীচোর! বলিতে উন্মত্ব। 
থে সকল সামান্ ঘটনা গৃহস্থের ঘরে অহরহ ঘটিতেছে, উহা্দিগরকে ভগবানে 
অর্পন করিয়া ভাবুক কবিগণ উদ্থাদের স্বর্গীয় ভাব স্ফুরণ করিয়াছেন এবং 
নেই সঙ্গে সমাজকে অপার আনন্দে উৎফুল্ন করাইয়াছেন। 

মা যশোদার অপত্যন্সেহ এ জগতে অতুঙ্পনীঃ। এমন স্েহ ও বাৎসগ্য 
কেহ কখন দেখে নাই ব! দেখিবে না। আঙ্জ কবিদিগের গুণে ভারতের 
আবালবৃদ্ধবনিতা সেই বাৎসল্যরসের পূর্ণ অভিনয় দেখিয়া ভাবে গদগদ 
হইয়া -আনদে ও শোকে বিহ্বল হইতেছে। কোথায় হে ভাগবতকার 
মহাকবি! ধন্ক তোমার কবিদ্বশক্তি! ধন্ত ভোমার কল্পনা! তুমি ভগবানের উপর 
বশোদার অপার অপত্যন্সেহ দেখাইয়া! জগানিজনকে কিরূপ অলৌকিক 
বাঁৎসল্যভাব শিক্ষা! দিতেছ? ত্বৎপ্রদশিত বাৎসল্যভাব দেখিয়া আজ 
ভারতের কোটা কোটী নরনারী আনন্দে নৃত্য করিতেছে ও ভগবানকে বাধ্নল্য- 
ভাবে পূজা করিতেছে। 

এঙ্থলে কেহ কেচ বলিতে পারেন, ঈশ্বরাবতার ্রীকুষণকে ননীচোরা বলিয়া 
বর্ণন কর! ভাল হয় নাই। ধিনি পূর্ণরগ্ষ সনাতন, তিনি কিনা এক সামান্ত 
গোয়ালার ঘরে ননীচুরি করিয়া খান এবং বৃন্দাবনে এমন ছুরস্তপনা করেল, 
তজ্জন্ত সকলে ব্যতিব্যগ্ত হইয়া উঠে। ইহাতে ঈশ্বরের কোন্‌ এই্বধা দেখান 
হইল? সর্বধন্দের মূল ও আদর্শ ঈশ্বর কিনা গোয়ালার ঘরে ননীচুরি করিয়া 
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খাইলেন? এমন কথাও কি ঈশ্বর সম্বন্ধে লিখিতে আছে? কবি কির 
বেশ্পিক ! তাহার কি কিছুমান্ড বোধ-শক্তি নাই? আর দেশের মূর্ধ লোকের! 
এই সব কথ! লইয়া কত হাসিতেছে ও নাচিতেছে ! উহারা কি বুঝিতে পারে 
না, এন্সপ করাতে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপর ঘোর বিদ্প কর! হইতেছে? 
এস্থলে শাস্তকাের উদ্দেশ্া মহৎ, যিনি আনন্দশ্বরূপ পরত্রন্ষের পূর্ণ 
আনন্ধরূপ, তংসন্বন্ধে যত হাসির কথ। উল্লেখ করা৷ যায়, ততই লমাজের মঙ্গল। 
ধিনি সর্্মরসের রগিক চুড়ামণি, ধিনি নকল ভাবের পূর্ণ অভিনায়ক, তিনি কি 
বাল্যে বালোচিত ছুরস্তপনার পূর্ণ অভিনয় দেখ|ইবেন না? আরও সাধককে 
ভগধানের নামে ভালরূপ হাসাইবার জন্যই কৰি বাঙ্যকালের দুরস্তপনার 
পূর্ণ অভিনয় দেখাইয়াছেন। বেশ জানিবে, সর্ববসাধারণকে হাদির গট্রায় 
ফেলিয়। ধর্দপথে লইয়। যাঁইবার জন্য, উহ্াদিগকে তালরূপ ভাবশিক্ষ। দিবার 
জন্ত শান্ত উই সকল হান্ঠোদ্দীপক ঘটন। উল্লিখিত হইয়াছে। বেশ জানিবে, 
হাসি ও কান্নার মধ্যে আমাদের প্রকৃত ভাবশিক্ষ। হইয়। থাকে। 

আবার কেহ কেছ বলেন, সমগ্র উপনিষদ নিগড়াইয়। শ্রীরুষ্ণ গীতারূপ 
অক্ষয় জ্ঞানভাগ্ডার লোকসমাজে প্রচার করেন) এনস্থলে উপনিষদ পর্ন্থিনী 
গাঁভী ও গীত। উহার ননী হ্বরূপ। এক্জন্ত শান্েতিনি ননীচোর! বলিয়া 
খাত । 

এ বয়সে পুতনাঁবধ, শকট ও্রন, তৃণাবর্তবধ, যমলাঞ্ছুন ভঞ্জন, বৎসাস্থরবধ, 
বকান্রবধ, অধানুরবধ, কালীয়দমন, দাবাপ্লিপান, গৌবর্ধনধারণ প্রভৃতি যে 
দকল লৌকিক ক্রিযীকলাগ তিনি সম্পাদন করেন, তাহাতে তাহার যোগেশ্- 
র্ব পূর্ণভাবে গ্রকটিত হইয়াছে। ধাহাদের যোগবণ সহজাত, তাহারাই 

পারে ্ররূপ অলৌকিক ক্রিয়। দেখাইতে পারেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিভূষিত 
হই যদি তুমি তাহার ঘোগেষ্বরদ্ধে সন্দিহান হও, তুমি এই বলিয়া আপনার 
মনকে প্রবোধ দিবে £-- 

(১) পুতনাবধ আর কিছুই নয়, গ্রীক আতুড়ঘরে পেঁচ় পাওয়। হইতে 
রক্ষ। পান। যে ছেলে খুব ত্বন পান করে, তাহাকে পেঁয় পায় না। সেজগ্ 
গুতনা াক্ষমীকে উহার স্তনপান করিগাই তিনি মারিয়া ফেলেন । 

(২) শকটভঞ্চন আর কিছুই নয়, শৈশবকালে কেবল তাহার পাছোড়।- 
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নির চোটে গাড়ীখান আপনাপনি ভাঙ্গিয়া পড়ে; কিন্ত ইহাতে সাহার 
শরীরের কোন স্থানে কিছুমাত্র আঘাত লাগে নাই। 

(৩) তৃপাবর্ত আর কিছুই নয়, এক গ্রকার ঘূর্ণীবায়ু। যধন তিনি অঙ্গনে 
হামাগুড়ি দিতেছিলেন, তৎকালে ঘূর্ণাবায় উখ্িত হইয়া! তাহাকে কিছু দুর 


শুন্তে উত্তোলন করিয়! ফেলে। কিন্তু তিনি তাহাতে বাচিয়া যান, হাত পা 
ভাঙে না। 


(৪) যমলাঙ্ছন শবে কুরচীবৃক্ষ বুঝায়। ননী চুরি করিয়া খাইবার জন্য 
যখন মাতা তীহাকে রজ্ছ দিনা উদখুলে বন্ধন করেন, তখন তাহা হিচড়াইয়। 
লই্টৰারকালে ছুইট! ছোট কুরচিবৃক্ষ ভাঙ্গিয়। পড়ে। 

(৫) বৎসান্থর আর কিছুই নয়, কেবল একটা হরিণ শিশু; বকান্থর 
ও একটা সামান্ত বক। বালাকালে খেলিতে খেলিতে তিনি উহ্বার্দিগকে 
মারিয়া ফেলেন। 


(৬) কালীয়দমন আর কিছুই নয়, যমুনাকুলে একটা কালসর্পকে মারিয়া 
গর্ত হইতে তিনি তাড়াইয়া দেন। 


(৭) বনে দাবাগ্নি গ্রজ্লিত হইলে তিনি কয়েক জন বালন্ুহৃৎ লইয়! 
তাহা নির্যাপিত করেন। ইহাই দাবাগি পান। 


(৮) আর গোবর্ধন পর্বত দেখিলে বোধ হয়, ইহ! অল্পদিন হইল, ভৃগর্ভ 
হইতে উখিত হইয়াছে। এখনও উহাতে উত্বোলনচিতব দেখ যায়। এই 
সামান্ চিহু. দেখিয়! শাস্্রকারের! বর্ণন করিয়াছেন, যৎকালে বৃন্দাবনে মৃধলধারে 
কয়েক দি অতিবৃটি পতিত হওয়াতে সকলে ব্যতিব্যস্ত হয়, তৎকালে ভগবান 
প্রকষ্ণ গৌবর্ধন পর্বত উত্তোলন পূর্বক উহাদিগকে বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। এজন তাহার নাম গিরিধারী। সেইরূপ বৃন্দাবনের সরিকটস্থ চরণ 
পাহাড়ে মনুস্ত ও গরুর পদচিহ ভালরপ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণে বলে,এ 
সকল শ্রীরুষ্ণ ও তাহার গরুর পদচিহ্ব। এই চরণ পাহাড় অল্পদিন হইল তৃগর্ত . 
হইতে উত্থিত হইয়াছে। যখন ইহার প্রস্তরগুলি গলিত'অবস্থা় ছিল, তখন 
লোকে উহাদের উপর যাতায়াত করিত) সেই সকগ পদচিহ্ব এখন দেখা যায়। 
ওহে নৈষ্ঠিক বৈষবগণ! শাস্ত্রের অপলাপ হইল বলিয়া আপনার! আমাদের . 
কটি মার্জনা করিবেন। আর ওহে হুপিক্ষিত পাঠকগণ! এখন সকল হাঙ্গাম 


কষ্চাবতার । ৫২৯ 


মিটিগা গেল। আমাদিগকে অধিক বাক্যবায় করিতে হইল না। আপনারাও 
নিশ্চিন্ত হইলেন, আমরাও নিশ্চিন্ত হইলাম। 
এই বাল্যলীলাহুসারে শ্রীরুষ্ণের বালগোপালমুত্তি নান! স্থানে পৃঁজিত 
হইতেছে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্ঠট কি? হৃদয়ের ঘে নৈদর্গিক বাংসলাভাব 
মানবমাত্রেই পুত্রকন্তার উপর দেখাইয়া! উহাদের ভাগরূপ লালনপালন করে, 
হিনবধর্্মথ বলে সেই বাৎসল্যভাৰ ভগবানের উপর ঢালিঘা দিয়া তাহার অশেষ 
সেবা শুশ্রষা কর; ইহাতে অস্তে ভাহাকে পাইবে। এস্থলে শ্রকফের 
বালগোপালমৃত্তিকে আদর্শ করিয়। এধন্ব নৈসর্গিক বাংলা ভাব দ্বার। 
ভগবানের সেবা ও পুজ| করিতে উপদেশ দেয়। কিন্তুহায়! ইহাই এখন এ 
ধর্ের অপরাধ, ইহাই এখন হইার মহৎ কুসংস্কার। 
পৃদ্্যপাদ স্বামী বল্পভাঁচার্য/দের ধর্ের এই মহোচ্চভাব ক্ফুরগ করিয়াছেন; 
এক্বন্ত তাহার নিকট ভারত চির খণে আবদ্ধ আছে। জগতের কোন ধর্ম 
ঈশ্বরকে বাৎসলা ভাবে পুঙ্গিতে শিক্ষা দে নাই। বনল্পভাঁচারিগণ মঙ্গলারতি, 
বালভোগাদি দ্বারা বালগোপালমুন্তির পুক্জার্চনা করিতেছেন। এই প্রকারে 
ভগবানকে বাৎসল্য ভাবে পৃজার্চন। কবিয় তাহার তাহার প্রতি অপার ভক্তি 
দেখাইতেছেন। 
কষব্রিয়বংশোডূত প্রীরুঞ্ণ বালাকালে গোপগৃছে পালিত হন। এজন্য এ 
জাতির জাতীয় ব্যবসায় তিনি গোপবালকের স্তায় অল্প বয়সেই আরম্ভ করেন। 
বৃন্দাবনে তিনি রাখালবেশে প্রথমে গোবৎস, পরে গাভী চরান। তথায় তিনি 
দীন হীন রাখালবেশে গরু চরান নাই । যেমন তাহার ভূবনমোহন রূপ, 
তেমনি তদীয় মাত! তৎকালে তাহার ভূষনগোহিনী সঙ্জ। করিম! দিতেন । এই 
ভৃবনামাহন রূপে এবং এই ভূবনমোহিনী সঙ্জায় তিনি হিন্দুসমাজে চিরদিন 
পরিচিত ও পূজিত হইতেছেন। ভাহার এই ভূবনমোহন রূপ ৪ সজ্জ। চিত্রে 
চিরদিন উদ্ভাসিত ও প্রতিমূর্থিতে প্রতিফলিত হইতেছে । 
চন্দনচর্চিত নীলকলেবর গীতবনন বনমালী 
কেলিচলম্মিকুস্তলমণ্ডিত গণ্ডযুগন্মিতশালী। 
চন্দ্রকচারু ময়ুরশিখ গুকমণ্ডলবলয়িতং কেশং 
প্রচুরপুরদ্দরধুরম্ববঞিত মেছুর মের স্থবেশং 
৭ 


৫৩5 বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । * 


স্তামলধিমলকলেবর মণ্ডঈমধিগত গৌর ছুকুলং 
নীলনলিনমেন পীতরাগপটল তকবলয়িত মূলং। 


(গীতগোবিন্দ) 
“তোমার নীল কলেবর চন্দনে চর্চিত, তোমার পরিধানে পীত বপন এবং 


গলে বনমাল|' তুমি যখন কেলি কর, তখন তোমার কর্ণে যে মণিকর কুন্তল 
আছে, তাহ। নড়িতে থাকে ; দেই চঞ্চল কুম্তলে তোমার গণত্বয়ের অপূর্বব 
শোভ। হয় এবং তোমার বদনে সর্বদাই মধুর মৃতুহাম্ত। 

সুন্দর চিহ্যুক্ত মুর পুচ্ছে তোমাব কেশ স্থখোভিত) যেন ন্গিপ্ধ মেঘে নানা 
বর্ণে চিত্রিত ইন্ত্র ধনুর উদয় হইয়াছে 

নির্ঘল শ্তামল কলেববে পীতবসন শোভা পাইতেছে, ষেন নীলপন্ম গীতবণ 
পরাগে ধূপরিত হইয়াছে ।” এখন একরাব ভাবিয়। দেখ, তাহার কিরূপ 
ভূবনমোহন রূপ ও বেশতৃষ। ! 

কানাই ও বলাই ছুই ভাই বংশী ও শৃঙ্গ বাজাইতে বাঁজাইতে বলসধাদের 
সহিত নাচিতে নাচিতে গোষ্টে গরু চরাইতে যাইতেন। আজকাল যেমন 
লোকে গোরার বাগ্ করিয়। বর যাত্রা যাইতে দেখিলে আহলাদে পুলকিত হয় 
এবং দেখিবাব জন্ত ছড়াছড়ি করে; মেইরূণ তৎকালেও বৃন্দাবনের গোপ- 
গোপিনিগণ গোষ্ঠবিহারীর গ্োষ্ঠে গমন করিতে দেখিয়া অতুল আনন্দে 
বিভোর হইত। দীনহীন রাখাল বালকের গোষ্ঠে গমন, আর গোলকবিহারী 
ভগবান শ্রীুষ্ণের গোষ্টে গমন কদাচ সঘান হইতে পারে না। প্রকৃতির 
মহাকবিও উপযুক্ত স্থলে উপযুক্ত রূগ বর্ণন করিয়া! জগৎ মাতাইয়! গিয়া- 
ছেন। 

বংশীধরের বংশীধ্বনির সমক্ষে গোরার বাদ্য বা খিয়েটরের একতান থাস্চ 
কোথায় লাগে? কলপকঠ কোকিলেব কুছুধ্বনির যায় মুবলীধরের সেই 
মুরলীধ্বনিতে ত্রিভূবন মোহিত হইত । নরনারী, স্থলচর.৪ জলচর যাবতীয় 
তিয্যক প্রাণীর মধো যে শুনিত, সেই ভূলিত) এমন কি, যমুনা পর্য্যন্ত সেই 
বংশীরব শুনিবার জন্ত উজান বহিত। যমুনাপুলিনে বা গোষ্ঠে শ্রীকষ্ণকে কোন 
গাভীর গশ্চাৎ, পশ্চাৎ দৌড়িতে হইত না। যেখানে তিনি থাকুন না ঞ্চেন, 
একবার বংশী বাজাইলেই সকল গাভী ও বন তাহার সম্মুধে হাঞ্জির। 


কৃষ্ণাবতার । ৫৩১. 


ৰ্দাবনের কি নরণারী, কি ইতর আন্ত, সকলকেই তিনি পি মায়ায় তুণাইরা 
ছিলেন। রে হিন্দুধর্ধ! বলিহারি তোমার! গোপকাবহারী শ্রর্রি 
ন্দাবনে গরু চরান, ইহাতে তুমি দীনদরিগ্র লোকবর্গকে, মার বৈশ্বগণকে 
গেপালনে কত প্রোংসাহিত করিতেছ। ইহাতে হিন্দুদমাজের কত মঙ্গল 
সাধিত হইতেছে, বল দেখি! 

তৎকালে প্রীদামাদি ১২ জন গে।পবাপকের সহিত শরীক গোষ্ঠে যাইতেন। 
বাল্/যকালে পরল চিন্তে সরলপ্রক্কতি বালকাদগের মধ্যে যে সৌহপ্য ও প্রণয় 
জন্মে, তাহ। অকপট ও নিঃস্বার্থ, তাহ। সথা ভাবের পরাকাষ্ঠ।। সেই বয়সে 
এক সঙ্গে ক্রীড়াদি করিয়া সকলে যে হ্থখভোগ করে, তাহাও 
অকপট। মানবমাত্রেই বালন্ুহবদদিগকে চিরদিন মনে করে। প্রীনামাদি 
বালন্হদূদিগের সঠিত ই্ীক্চ বালাকালে যে সকল লীলা করেন, 
তাহাতে সখ্য ভাবের পূর্ণ অভিনয় দেখান হইয়াছে। এই সকল লীলা পাঠ 
করিয়া আমাদের সথা গাব খহ সমর ধারে উথপিয়। পড়িতেছে। এই প্রকারে 
আমরা দীনবন্ধু ভগবানকে সধ্যভাবে আগাধনা করিতে শিক্ষ 
করি। 


শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর লীলা । 


এইবার ব্রঙ্জঙ্গনাদের পাঁপ।। তাহার পরস্থ্ী হইয়াও শ্রাষচকে পতিতাধে 

আরাধন। করেন । মানবহনে যে নৈপর্গিহ প্রেম প্রবল সেই গ্রেমের 
পুষ্পাঞ্জলি দিয়! তাহারা ভগবানকে প্রেমভাবে পুজিতে চেষ্টা পান। 
নদের ব্রজে ব্রজাধনাগ্ণ পরত্রদ্ষেব পূর্ণ অবতার নবঘনশ্তাম কিশোরবয়স্ক 
সেই শ্রীকৃষের ত্রিভূবনমোহিনী বংশীধ্ব।নতে বিমুধ হইয়া তাহাকে পতিভাবে 
আরাধন! করিবার জন ব্যগ্র হন, তক্জন্ত তাঁহারা একমান ধরিয়। কাত্যায়নী 
ব্রত করেন। তৎকালে তাহাদের মনেব ভাব এইরূপ ছিগ-- 

থে বংশা শুনিতে এসে দেবের রমণী । 

যে বংশী শুনিতে ধায় বনের হি । 

যে বংশী শুনিয়া পণ্ড পক্ষী আদি তুলে। 

যে বংশী শুনিয়া সথি পারা হখেছিলে। 


৫৬২ বৈজ্ঞানিক হিন্ুধন্থব। 


প্রতিদিন শ্রবণেতে শুনিব সে বাঁশী 

কুলশীল তেয়াগিকা হব তার দাসী। 

স।মঠাদ হতে কিছু বড় নহে কুল 

কের লাগিয়া প্রাণ হতেছে ব্যাকুল । 

ধনমানপ্রাণ তাহার চরণেতে দিব 

জনমের মত তার পদে বিকাইব। 

যায় যাবে জাতিকুল ভয় নাহি করি, 

সবে বল যেন কপা কঞেন শ্রীইরি । 

কুলশীলে থাকিলে কি কৃষ্ণ পাওয়া! ধায়। 

ধুলশীল ত্যজিয়া বিকাব কৃষ্ণ পায়। 

লাঞ্জভয় থাকিলে কি মিলে কৃষ্ণধণ, 

খর আর সকলি করিতে হয় বন ॥ 

গুনিব কৃষের বাণী যে বলুক যাহা, 

যদি কেহ মন্দ কয় না শুনিব তাহা । 

দিবানিশি সদ। শুনিব সে বাশী 

তাছে কুল ধায়, যাক হয়ে রব দাপী। 

তথাপি ভেটিব আমি নন্দের কুমারে 

তাহে হবে আমার সে খাম দয়! করে। 

ঘর হবে বন, বন হবে ঘর, 

পর হবে আপন, আপন হবে পর। ( ভাগবত ) 

এস্থলৈ শ্রীকুঞ্চের হমধুর বংশীধ্বনিকে ভগবানের স্থমধুর নাম ভাবা 
উচিত। একমাত্র তাহারই নামে ও গুণে সমগ্র জগৎ বিমোহিত। কুলমান 
ও ঘর দৌর যথার্থ মন্তাঁ মনে ত্যাগ না করিলে কেহ ব্রদ্ধে একনি হইতে 
পারেন ন1। শ্রীক্ঞ্চের অরোধনায় গেপিনিগণ তাহাই ভাবিয়াছিলেন। 
তাহারা প্রকে দান ৭ গ্রেমভাবে আরাধনা! করেন। ' হিন্দুরমপী 

মাত্রেই নিজ প্রাণপতিকে দান্ড ও গ্রেমভাবে পুজা করিয়া থাকেন। কিন্ধ 
পাশ্চাতা রমণী জাপনাকেস্থামীর দাসী কদাঁচ মনে করেন না। তিনি জানেন) 
গুরুষই তাহার চিরানূগত দাসাস্থদাল। 
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গোপিনিগণের বন্ত্রহরণ । 

কাত্যায়নী ব্রতের পর তাহাদের বন্্হরণ করা হয়। তাহার! দেশাচার- 
মতে নিজ নিজ্জ বস্ত্র কুলে রাখিয়া অবগাহনার্থ যমুনায় প্রবেশ করিলেন। 
এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কোথ! হইতে আসিয়া তাহাদের বন্তগুলি লইয়। বৃক্ষে 
আরোহণ করেন ; পরে অনেক সাধ্য পাধনায় তাহাদের অস্থান সতৃষ্ণ নয়নে 
দর্শন করিবার পর বন্ত্রগুলি ফেরৎ দেন। একট। ডাঙ্গপিটে বদ্মাইস ছোক্রা 
মজা দেখিবার ভ্বন্য যাহ! করে, এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাই করিলেন। অনেকে 
বলিবেন, এমন ব্দমাইস্‌ ছোকয়াকে ২৪ ঘা থেত মারিয়া পিধা করা উচিত 
ছিল। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা এই নীতি-বিগহিত ও অশ্লীল ঘটন! উল্লেখ করিয়া 
ীকষ্ণের মহৎ লীল! দেখাইতেছেন। এই প্রকারে জাতীয় চরিত্র ক্রমশঃ কলুধিত 
হওয়াতে জাতীয় অধঃপতন ঘটিয়াছে। 


যে োগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কুরুদভায় ভ্রৌপদির বস্ত্রইরণকালে অলৌকিক 
উপায়ে তাহার লঙ্জ! ও মানসন্তরম রক্ষ। করেন, তিনিই কি ন। আবার কৈশোরে 
ব্রজলীলায় ব্রজাঙগনাদের বন্ত্রঠবণ কবিয়। স্লকে ববস্থ ও নিল করিলেন, 
এই ৰা তাহার কিরূপ লীলা? প্রকৃতির মহাকবি যে স্থলে যেমন আবন্তক, 
সেস্থলে সেইরূপ বর্ণন করিয়াছেন। কৈশোর বয়সে প্রথম কামোদয়ে 
আঁধকাংশ লোকের চরিত্র চপল গাদোষে দূষিত হয়। রক্তমাংসের শরীর 
ধারণ করিয়া নিখিল সংসারের সেই আদর্শপুরুষ খ্রুকৃষ্ণ কি মানবের স্বাভাবিক 
বয়স দোষ দেখাইবেন ন1? ইহার জন্ত গোপিনিগণের বন্হরণ শানে বর্ণিত 
হইয়াছে। যদি বিজ্ঞান যোনি প্রভৃতির বিষয় স্পষ্টরূপে লিখিয়া অঙ্গীলতা 
দোষে দুষিত না হয়, মনের প্রাকৃতিক উদ্বেগ ম্পষ্টরূপে লেখাতে কবিকেও 
কি অহ্ীল বলা উচিত? 
_ বন্ত্রহরূণের উদ্দেশ আরও গৃঢ়। আননাম্বরপ পরসদ্ধের আননরূপের 
মহৎ লীল! দেখাইতে হইলে ভক্ত সাধকবর্গকে পদে পদে হাসান উচিত, 
যাহাতে তাহারা গ্রেমোন্ততত হইয়া হাগিতে হাসিতে শ্রীরষ্প্রেমে 
অধিক মজিয়! যাইবেন। ইহার জন্ত শাস্ত্রে এমন হান্টোদ্বীপক ঘটনার 
উল্লেখ দেখা যাঁয়। 

আরও লজ্জা স্ত্রীলোকের সর্কোত্কুষ্ট আভরণ। উহারা অবলীলাক্রমে 
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প্রাণ ত্যাগ করিতে পাবে? কিন্তু কুলট! স্ত্বী বাতীত কেহই সহজে লঙ্জ। 
ত্য।গ করিতে চাহে না। এক প্রাণপতি ব্যতীত উহ!র। লজ্জ। ত্যাগ করিয়। 
কাহারও পিকট উসঙ্গ হম ন|। গোপিনিগণের মন পরীক্ষা করিবার জদগ্য 
উহাব! শরীষ্ককে পতিভাবে পৃজিতে কতদূর প্রস্তুত, তাহ। দেখাইবার জন্য 
উহাদের বন্ত্রহরণ কর| ঠয়। কেহ কেহ বলেন, অগ্টপাশের মধো লঙ্জাপাস 
ভাঙিয়া দিয়া উহাদিগকে নিজ প্রেমে অধিক উন্মত্ত করিবার জন্ত উহাদের 
বন্ত্রহরণ কর! হয়। 


রাসলীল। । 


বন্্রহরণ করিবার পর যখন শ্রকুষ্ণ বুঝিলেন, গোপিনিগণ তাহাকে একমনে 
ও একধ্যানে গতি াবে পুজিতে একান্ত ব্যগ্র, তখন তিনি সকলকে নিমন্ত্রণ 
করিয়! বলেন, পূর্ণিমার রাত্রে তোমরা মকলে নিকুঙ্ত বনে আসিবে, আমি 
সকলের মনোবাঞ্। পূর্ণ করিব | নিদ্ধীরত রাঝ্ে সকলে অপরূপ তেশতৃষ। 
কয়িয়। নিকুপ্ত বনে উপস্থিত হইলেন । তিন প্রথমে সকলকে উপদেশ দেন, 
গৃহে গিয়। পাতিপুভ্রের সেবা কর, হহাহ তোমাদের পরমধন্ম। আমার কাছে 
আসবার |কছুমান্র গ্রয়েজন নাহ। ইহাতেও যখণ তাহাদের মন ফিপিপ 
শা, তখন তান তাহা।দগকে পইঞ। কিছু ৭ গ্রাসলাল। করেন, পরে অদৃশ্ত 
হইয়া যান। গো(পনিগণ শ্রী$ষ্ণাবরহে একাপ্ত সন্তপ্ত হইয়। তাহাকে 
চতুর্দিকে অন্বেষণ করিতে আরম্ত করেন। পে যখন তিনি দেখিলেন, 
ঠাহার। ভদীয় বিরহানলে দগ্ধ হইয়া নানাবিধ বিলাপ ও পারঙাপ করিতেছে, 
তখন তিনি পুনরায় সকলের সমক্ষে দেখা দেন এবং যোগমান্জাবলে অসংখ্য 
নিজমু্তি ধারণ করিয়া প্রত্যেক গো।পপীগ শাহত কেলি ও নর্ভন করিতে 
থাকেন। 

রাস লীলার প্রকৃত অথ কি? পহঙ্কে ব। নিভৃতে থে লীল। কৰা যায়, তাহাগ. 
নাম রাসলীলা। এহ লা কারয়। ব্রজের গোপানগণ আধষকে পতিঙাবে 
পূজ। করেন ও তীয় শ্রপাদপন্মে গ্রেমপুস্পাঞ্জপি গরদান করেন। পতিভাবে 
পুর্জিতে গেলে রতিক্রিম। আবশ্যক । সেজন্য কেহ কেহ জজ্ঞাসা কিতে পারেন) . 
রাসলীলায় শ্রীরুষ্ণ [ক গোপানগণের সাহত রতিঞ্রিয়। করেন? তিনি কি 
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তাঁহাদের সতীত্ব নাশ কবিয় চির কলঙ্কিনী করেন ও পাপপস্কে ডূবান? 
ধিনি সকল ধর্মের আনর্শপুরুষ, যাঁহাকে কলে মন কবেন $-- 
যতঃকৃষণ শ্ততো ধর্মঃ 
যতোধন্ম স্ততোগয়:। 

তিনি কিনা স্ত্রীলোক পাইয়া সামান পশুর ন্যয় নিজের পাশববৃত্তি চরি- 
তার্থ করিলেন? দ্বাদশ বৎসরের এক ছুধের বালক, যাহার গোডিম এখনও 
ভাঙ্গে নাই, সহজ মহ নারীর সহিত তাহার রতিক্রিয়। কি সম্ভব? 

দ্বাদশ বংসর বয়ঃক্রম কালে গ্রীরুঞ্ণ রানলীল করেন, ইহাতে বুঝা উচিত, 
বালক বাঁলকাগণের বৌ বৌ খেলার ন্যায় তিনি ব্রজে গোপিনিগণ লইয়া 
এক অলৌকিক প্রেমলীল। দেখান,তাহাতে উহ্ার। তাঁহাকে পতিভাবে আরাধন! 
করেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন, শ্ররুষণ না হয় অল্পবয়স্ক বালক, গোপিনি" 
গণ ত বালিক! নন, উহার! যে বয়োজোষ্ঠা বিবাহিতা স্ত্রীলোক । কি বলিয়া বাল” 
কের নহিত উহার! বাল্যলীলায় রত হইল? শ্রীক্ণের পক্ষে ইহা বাল্যলীল 
বটে, কিন্ত গোপিণিগণের পক্ষে ইহা মহালীলা,ইহার উপর সকলের সবোক্ষলাভ 
নির্ভর করিতেছে! যিনি যোগসিদ্ধ যোগেশ্বর। তিনি যে এমন অল্প বয়সে 
সহম সহত্্ নারীকে নিজের ভূবনষোহন বংশীধ্বনিতে মোহিত করিয়। এতদূর 
প্রেমোন্ম করান ও সকলের সাংত এমন প্রেধবিহার করেন, যদ্দারা কোটা 
কোটি মানব ভগবানের প্রেমে উন্ম্ত হইয়। পতিভাবে তাহার আরাধন। করিয়া 
ভবপ।রাঝারে চপিয়। যাইতেছে, ইহা তাহার কোন্‌ বিচিত্র কথ! £ 

যদি যোগেশ্বর শরীরের এরিক ক্ষম্ায় সন্দেহ কর এবং তাহার ত্রজ- 
লীলাকে কাল্পনিক মনে কর, তথাচ শান্্রকারদিগের গৃঢ উদ্দেশ্ত বুঝ! আবশ্যক। 
যদি একেশ্বরবাধিগণ ঈশ্বরকে সর্বশক্িমান। মঙ্গলময়। ও দয়ামস্স বলীতে 
( অর্থাৎ) অপম্পূর্ণ মানবপ্তণ অনন্ত গুণিত করিয়া তাহাতে আরোপ করাতে 
দোষভাঁজন না হন, আমরাও সেইরূপ অসম্পুণ মানবের অপম্পূর্ণ প্রেম অনন্ত 
গুণিত করিয়। শ্ীকে আরোপ করাতে কোনবপ দৌধভাজন হই ন!। সেই 
অমম্পূরণ প্রেম অনন্ত গুণিত করিয়। প্রকাশ করিবার জন্য শীস্ত্রগারেরা প্রীরণের 
কৈশোর যোড়ণ সহজ গোপিনীদের সহিত এবং যৌবনে যোড়শ সহশ্র রাণীর 
সহিত অদ্ভূত প্রেমনীলা! বর্ণন করিয়াছেন। 
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রাসলীলার গুঢ়রহস্ত। 


মন্দের জে ব্রজাজনাগণ শ্রীকৃষ্ণের রূপে, গুণে ও বংশীধবনিতে মোহিত 
হইয়া তাহাকে পতিভাবে পুঁজিবার জন্য যে সকল প্রেমলীলা ও প্রেমরিহার 
করেন, তাহ! পাঠ, শ্রবণ ও মনন করিলে ভগবানের নামে আমাদের স্বদয়ের 
প্রেম্ধারা যে কেবল শত সহশ্রধারে উলিয়| উঠে, তাহা নহে; কিন্তু তাহাতে 
আমর! ভগবানকে প্রেমভাবে, পতিভাঁবে পাই এবং তীঁহাকে প্রেমড়োরে 
বীধিয়া সহজে তন্মনত্ব লাভ করি। 

ধনা কৃষ্ণতক্ত কবিগণ| ধন্য তোমাদের কল্পনাশক্তি! তোমরা শ্রীক্চের 
অনন্ত প্রেমলীল। বর্ণন করিয়া সমগ্র হিন্দপমাঞ্ডকে কিরূপ হুরিপ্রেমে মাতাই- 
তেছ এবং লকলকে ধর্মপথে কিরূপ অগ্রসর করাইতেছ? তোমাদের গুণে 
আজ সমগ্র ভারত কৃষ্ণনঙ্গীতে ও সঙ্ধীর্নে কিরূপ মুখরিত ও কিরূপ আননে 
উৎফুল্ল! কোন দেশের কোন কবি এমন প্রেমলীল! বর্ণন করিতে পারেন 
নাই। বাইরণ, সেক্ষপিয়র প্রভৃতি অনেক প্ররুৃতির কবি নিজ নিজ ভাষায় 
শ্রুতিমনোহর প্রেমসঙ্গীত নথুললিত কঠে গান করিয়াছেন বটে; কিন্তু কেহই 
হিন্মুকবিগণের ন্যায় প্রেমের এমন স্বর্গীয় ভাব স্ফুরণ করিতে পারেন নাই। 

একবার ভাব দেখি, যে নিকৃষ্ট প্রেম স্ত্রীপুরুষের মনের একটা ছূর্বল্তা 
মাআ, যে নিকষ্ট প্রেম একটা নিকট গবৃত্বির মধ্যে গণ্য,যে নিকষ গ্রেম স্ত্রীজাতি 
হউক, পুরুষজাতি হউক, দকলেই নিন্কষ্ট জন্তর ন্যায় অন্নুদরণ করিয়া মনকে 
হেয় ও অপবিত্র করিয়া ফেলে, সেই নিব্ষ্ট প্রেমকে হিন্দু কবিগণ ভগবানে 
অর্পণ করিয়! ও ষোড়শ সহত্র গোপিনীদের সহিত তাহার অনন্ত প্রেমবিহার 
ও রাসলীল বর্ণন করিয়] উহার হ্বর্গীয় ও মহোচ্চ ভাব যে কেবল স্ফুরণ করেন, 
তাহ! নহে; কিন্তু তাহার! সেই নিকষ্ট প্রেমকে ঈশ্বরারাধনার উপায় স্বরূপ 
করেন এবং মনের উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস পান। যে নিকট প্রেম কলিযুগ 
বর্ধনের সঙ্গে হৃদয়ে এখন এত বলবৎ, যে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য : 
কলে এত উদগ্রীব, সেই নিকৃষ্ট প্রেমকে ধর্মাত্মা হিন্দু নারীজাতির সৌনর্ষে- 
পভোগে না লইয়া গিয়া! ঈশ্বর গ্রাণ্চির উপায়ম্বর্ূপ করেন ও আপনাকে ধর্্মপথে 
অগ্রসর করান। ইহাই রাসলীলার প্রধান ও গৃঢ় উদ্দেশ্ত। এখন মনের সাথে 
ব্রজলীল। কুষ্চরিতের আবঙ্জনী বলিয়! ভাগবতকে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ কর। 
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কেহ কেহ বলিবেন, যে নিকষ প্রেম দ্বার। মানবহৃদয় সদা। কলুষিত। তাহা. 
ঈশ্বরে বা! তদীয় অবত।রবিশেষে অর্পণ করিলে তাহাকে হাস্তাম্পদ করা হয়। 
যিনি মঙ্গল ও অমঙ্গল, উভয়ের রাজা ও বিধাত। যাহা হইতে গাপপুগা,ম্থখদুঃখ 
সকলই নিঃস্থত, তাঁহার উপর নিকষ্ট প্রেম অর্পণ করিলে উহা উৎকৃষ্ট ভাব 
ধারণ করিবে । যেমন সমুদ্রমন্থনে ঘে গরন উত্থিত হয়, তাহ। পান করিয়া! মহা- 
দেব নীলক্ হন ও গরলবাশি দুরীভূঁত করেন, সেইরূপ প্রেমের যাহ অপরৃষ্ট 
₹শ, তাহা ঈশ্বরে ব| তদয় অবতাবে মারোপ করিলে, উহার শীচত্ নষ্ট 
হইবে এবং উৎকৃষ্ট অংশ আরও দ্িুণ উজ্জল্য ধারণ কগিবে। ইহার 
জন্য শান্্কারের। গোণিনীদিগের মহিত শ্রঃষ্েো অশেষ প্রেমলীলা বর্ণন্‌ 
করিতেছেন। ঈশ্বরকে দয়াম৭ দাম বলিয়। ডাকিলেই কি তাহার বথার্থ 
গুণপ্রকাশ কর। হইবে, আব তাহাকে প্রেমময় বলিয়। ভাবিলে কি তাহার 
গুণপ্রকাশ কর! হইবে না?) এখন ঘদি শান্থকারের। তাহার অনন্ত প্রেম 
প্রকাশ কবিবার জন্য তাহার পূর্ণ অবতার শ্রীরুষ্ণকে কৈশোরে যোড়শ সহত্র 
গৌঁপিনীদের দহিত প্রেমলীল! করান, তাহাতে কি আমবা তাহার অনন্ত 
প্রেমের পূর্ণ পরিচয় পাইব ন।? ঈশ্বরেব অনন্ত প্রেন প্রকাশ করিবার জন্ত 
মানবপ্রেমকে অনন্ত গুণিত করিয়। প্রকাশ করাই শ্রেয়। 


বাসলীলার আধ্যাত্মিক বযাথান। 

এই রাসলীলায় পূরণব্ষ দনা তন শ্ীুঞ্ণকে পরত্রদ্ধের অপীম ও অনন্ত চিৎ" 
শক্তি জ্ঞান করা উচিত । এই চিৎশক্তি বিশ্বব্যাপী ও সর্বব্যাপী । ইহা! 
আকাশের স্তায সর্বাগ ও সর্বমঘ। জগতের প্রত্যেক বস্ততে ও প্রত্যেক জীবে 
ইহ। জাজ্জল্যমান) আর যোড়ণ সহ গোপিনিগণকে অনম্ত প্রকৃতির অন্ত 
শক্তিনিচয় জ্ঞান কর! উচিত। এই নকল প্রার্কৃতিক শক্তি গুলির ক্রিয়াপরম্পরায় 
ও ঘাতগ্রতিধাতে জগতের যাবতীয় ব্যাপার ঘটিতেছে। উহ্থারা অন্ধ জড়শক্তি 
হইলেও একমাত্র পরক্র্মের চিৎশক্তি ঘার! চালিত হইতেছে। এই চিৎশক্তি 
উহ্বাদের সহিত অনন্ত লীলা ও কেলি করিতে করিতে জগৎ চালাইতেছে। পর- 
রদ্ধের এ রাসলীল। কেহ জানেন নাব বুঝেন ন|। দার্শনিক পণ্ডিত হও 
বা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হও,এ রা্লীলা। বুঝিতে পারিবে না। যোগসিদ্ধ মহাত্মা" 

৬ 


৫৩৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্দা। 


গণ ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পান। প্রার্কতিক শক্তিগুলির সহিত পরব্রদ্ধের এই 
অপরূপ লীল1 লোকাচারে দেখাইবার জন্ত গোপিনিগণের মহিত শ্রীকফের রাস 
নীলা শাস্ত্রে দেখান হইয়াছে। তাহার চিৎশক্তি প্রাৃত্তিক নানা ভৌতিক 
শক্তির সহিভ মিয়া মিশিয়। সংসারে কিরূপ মহালীলা করিতেছে, তাহাই 
ইঞজিতে দেখাইবার জন্ত রাসলীল| শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে । এই রাসলীলায় 
শ্রীক্চ যোগমায়াবলে অনংখা নিজ মৃ্তি ধারণ কবিয়া গোপিনিগণের সহিত 
কেলি করেন। সেইরূপ পরত্র্মের অনন্ত চিৎ্শক্তি অনন্তরূপ ধারণ করিয়া 
অনস্ত ভৌতিক শক্তিনিচয়ের সহিত মিলিয়! গিশিয়! উহাদিগকে নাচাইতেছে। 
এখন তুমি চর্ঘচক্ষে শ্রীরুষের রাসলীল। দেখিয়। জ্ঞানচক্ষে গরত্রদ্ষের মহাঁলীলা 
কিঞ্িৎ বুঝিতে চেষ্টা পাইবে। এখন ধাহারা এই রাসলীলার জন্য শ্রীরুষ্ণকে 
গারদারিক বলেন, তাঁহারা সংসারে কিন্ধূপ গণমূর্খ ! 


কৃষ্ণাবতার। 
তৃতীয় অংশ। 
রাধাবাণী। 
নন্দের ব্রজে ব্রজাজণাদের মধ্যে শ্রীরাধা শ্রীরুষ্তপ্রেমে সর্ব্বাপেক্ষ। অধিক 
আসক্ত হন। গুনিতে পাই, ইনি আগেন ঘোষের পরিণীত। ভার্ধয। তবেই 
প্রকষ্ণ তাহার নিকট পরপুরুষ। এই পরপুরুষ লইয়! ইনি প্রেমোন্নত্ত। হওয়াতে 
প্রকৃত কুলট! হন। এন্থলে মামাদের স্থুশিক্ষিত বান্ধবগণ এই নীতিবিগর্ঠিত 
ও ধর্মনবিরদ্ধ কাজের জন্য শান্্কারদিগের উপর ঘোর নারাজ, এমন কি, 
ধড়াহত্ত। তীহারা বলিবেন, শাস্ত্রকাবদিগের কি বিবেচনা? তাহারা যাহাকে 
ঈশ্বরাবতার জানে সকলের আদর্শ করিলেন, তাহাকেই তীহারা পরের পরিণীত। 
ভা্যার উপর প্রেমাসক্ত বর্ন কবিতে কুত্ঠিত হইলেন ন1। বলিহারি, - 
ষাহাদের বুদ্ধি! 
ত্রাহারা আরও বলিবেন, ওহে নির্বোধ আয়েন ঘেষ! তোমার কি ঘটে 
বিছুমাত্র বিবেচন। ছিল না? তোমার পরিণীতা ভার) একটা লম্পট ছোঁকরা 
লইয়! দিবারান্র মা করিতেছে, তুমি তাহ| চক্ষে দেখিয়াও দেখিলে ন। ও কিছু 
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বলিলে না! এমন কুলসট। স্ত্রীকে এলোকেশীর ন্যায় বটি দিয়া কাটিয়। ফেল 
নাই কেন? তুমি কি মমুযাত্ববিবঞ্জিত, না নপুংপক? ওহে রাধারাণী! 
তোমা৭ও বা এ কিরূপ বিবেচন।? তুমি কি না বিবাগ্িত পতির প্রতি 
বিশ্বামঘাতকত। করিয়া পূরপুরুষের প্রেমে মঞ্জিলে ও কলস্কেন ভাগি মাথায় 
করিলে ? আর ওহে শ্রীরুষ্জ! তোমারও এ কিরূপ বিবেচনা? তুমিকি 
না পরস্ত্রী লইয়। দিবারাত্র মজা! করিলেও সংসারে নিন্বণীয় হইলে? তাহাদের 
স্মরণ রাখ! উচিত, যখন শান্ত্রকারের! হ্বাদশ বহর বয়ঃক্রমকাণে ব্রঙগাঙ্গনাদের 
মহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীল| দেখাইতেছেন, তখন তাহাদের সাতধুন মাপ। 
বেশ জানিবে, ব্রন্গলীলায় প্রেমের কদর্য অংশ আাদৌ অভিনীত হয় নাই। 
কিন্তু ইহার উৎকৃষ্ট অংশ পূর্ণভাধে অভিনীত হইয়াছে। 


রাধাকুষ্ণ যুগলমূর্তির পৃ্জনে হিন্দুধস্জের গৃঢ রহন্য আছে। পোকাচারে ও 
লামাজিক নিয়মে শ্রীবাধা আয়েন ঘোষের পরিণীত| ভ।ধ্য| হইলেও তিনি শান্তর 
মতে গোলকবিহীরিণী ল্্ীস্বরূপা ব| স্বয়ং পক্ষমী। শ্রীকু্ণ যেমন পরব্রদ্ষের বা 
বিষুঃর পূর্ণ অবতার, অথবা তিনি যেমন পুণব্রঞ্চ সনাতন, তাহার অদ্ধাঙ্গিনীস্বরূপা 
্রীরাধাও তেমনি প্রকৃতির আগ্যাশক্তি মহামায়। | * তাহাদের মিলনে প্রকৃত" 
পুরুষের সংযোগ দেখ যায়। প্ররুতির থে আগ্যাশক্তি মহামায়ার সহিত পর- 
্রন্মের চিৎশক্তির মহালীলাবশ৩ঃ এ ব্রক্ধাণ্ড সমুংপন্ন, শীরাধাই সেই আগ্যাএক্তি 
মহামায়া । তাহাদের মহালীল! ব্পকভাবে লোকাচারে দেখাইবার জন্য শাস্- 
কারের শ্রীরাধার সহিত এ্রীরুষণের অনন্ত প্রেমলীলা রর্ণন করিতেছেন । সংসারে 
এশ্বরিক যোগ বা প্রক্কতিপুরুষের মহালীল| কিরূপে চলিতেছে) তাহা! কে বুঝিতে 
পারে? 


কেহ কেহ বলেন, রাধা শবের গ্রক্কত অর্থ, ষিনি আরাধনা করেন, তিনিই 
রাধা । ওক্ের হদমই এস্থলে রাখ। নামে পবিচিত। শ্রীহরির প্রতি অনন্ত 
বিশু প্রেম শিক্ষ। দিয়া জগত্বাসীনণকে প্রেমাননে, ব্রঙ্ধানন্দে উৎফু্ 
করাইবাঁর জন ্রীরাধার প্রেম শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে । তুমিও আজ রাধার ন্যায় 
অন্তরে সর্বন্বত্যাগী হইয়া নিজ কষত্র হৃদয়ের যৎদামান্ত প্রেমটুকু সেই অনস্ত 
প্রেমাধাবে, সেই শ্রীকৃষ্ণ অর্পণ কর, তাহার প্রেমে বিভোর হও সেই নাম মর 
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সেই নাম যহ্ত্, সেই নাম জান, গেই নাম জগ ক্ষিরিতে কারঠে তন্সয়ত্ব,লাত 
কর, তুমি ইহ্দংসারে স্বর্গের দেবতা হইবে। ৫ 
মনে কর, রাঁধা একজন সাগান্ত ব্রার্ঘন| মাত্র) তথাচ তিনি শ্রীকৃষ্ণ 

প্রেমে এতদূর আনক্ত হন থে, নিজের পাথিব পতি ত্যাগ করিয়। পরত্রদ্ধের 
সেই পূর্ণ অবতার শ্রীরুষের সদা সাথের সাথী হনও তাঁহার সহিত অমুক্ষণ 
প্রেমবিহার করেন। এ জগতে শ্রীরাধার প্রেম অপরিপীম ও অতুলনীয় ।“ধিনি 
ঈশ্বরকে পতি ভাবে পাষ্টবার জন্ত ও পৃজিবার জন্ম নিজ মনে পার্থিব পতি, 
ত্যাগ করেন ও তিন কুলে কাণী দিয়! সর্বস্বত্যাগিনী হন, তাহীরই প্রেম 
এ জগতে অতুনীয়। এজগ রাধারাণী কি জয়! রাধারাপী কি জয়! আজ 
ভারতের এক প্রাপ্ত হইতে অপর প্রাস্ত পধ্যন্ত পমন্বরে বিঘোধিত হইতেছে এবং 
রাধা$ষ্ের যুগলমুর্তি ভারতের গৃহে গৃহে পুজিত হইতেছে। 

এস্থলে যিনি ভাবিবেন, শ্রুখাধ। নিজ স্বামী পরিত্যাগ করিয়া পরপুর্ষ 

শ্রীকষ্চের প্রেমে আসক হওাতে প্রকৃত কুলটা হন, তিনি সংসারে ঘোর 
গণডমূর্থ। শ্রীরাধ। কৃষ্ণকে পরপুঞ্ষ ভাবিতেন, না পূর্ণব্র্ম সনাতন জান 
করিতেন? দেখ, িনি নিখিপ সংসারের গতি, যিনি অনন্ত কালের জন্ত 
সকলের . পতি, তাহার সধ্তি কি ক্ষণবিধ্বংসী পার্থিব পতির তুলনা হইতে 
পারে? শ্রীরাধা যদি শ্রীদ্করূপ সেই বিশ্বনাথকে প্রেমভাবে পুজিবার জন্য 
পার্থিব পতির অনাদর করিয়। হদয়ের যৎমামাণ্য প্রেমটুকু মেই অনন্ত প্রেমাধারে 
ঢালিয়। দেন, তজ্জন্য তিনি কিপ্রকারে কুলট। ও কলঙ্ষিণী হইলেন? যে 
ব্জাঙ্গনাগণের নৌভাগ্যক্রমে সেই জগন্নাথ গোলকধাম পরিত্যাগ করিয়া 
সশরীরে ব্রজে অবতীর্ণ হন এবং তথাকার ধুলি পর্যাস্ত পবিত্র করেন, তাহার! 
. যদি তাহাকে পতিভাবে পৃজিবার জন্য তাহার সহিত অনন্ত প্রেমলীলা। করেগ, 
তাহার! কিগ্রকায়ে কুঙ্লট| হইলেন? কে সংদারে মোক্ষলাভের এমন সুযোগ ' 
ত্যাগ করিতে পারে? যদি সতী সাধ্বী নারী ভগবানকে পতিভাবে''আরাধনা 
করেন এবং পার্ধিব পতিকে তাহার কূপ জ্ঞান করেন, তিনি কি.কুলট। হন? 
তবে শ্রীরাধা অল্পবয়স্ক শ্রীকষেকগ সাত প্রেমলীলা করিয়া কি প্রকাগে কলক্কিনী 
হইলেন? বেশ জানিবে। শ্রীরাধা ভক্ত সাধকগণের পুরণ আদর্শ। উহার ' 
তাহার ন্যায় সংসারে দর্বত্তযাগী হইয়! শ্রীরষে মন গ্রাণ অর্পন করিয়। থাকেন। 


কৃষ্ণাবভার। ৫৪১ 


মুন কর, শর ঈশ্বরেরঈ'অব্তার নন, তোমার আমার ন্যায় সামান্য 
মানব মান্্র। ' তবে আফেন ঘোষের স্ত্রী রাধা! তাহার নিকট পরস্ত্রী। কেন 
শান্্কারেবা একপুরুষের সহিত পরস্থীর প্রেমলীল! বর্ণন করিয়। শাস্ত্র অপবিত্র 
করিলেন? কৃষ্ণের ত অনেক পবিণীত। ভার্যা। ছিল) উহাদের সহিত তাহার 
প্রেমলীল! বর্ণন করিলে কোঁন গোগষোগ খাকিত ন। এবং পাশ্চাত্য পপ্তিতগণ 
তাহাকে পারদারিক বলিয়া উপহাস করিতেন না। 
,. এ ঘিষয়ে শান্্কারদিগের গৃঢ উদ্দে্ আছে। সংপাঞ্ে গরপুঞ্ষষ ও পরস্্ী 
লইযাই প্রেমের যথার্থ কৃষ্টি হইয়া থাকে । "ধার সঙ্গে যার মজে মন, কিব। 
হাড়ী কিবা ডোম”। তাদৃশ প্রেম লোকাচাবে অপবিত্র ও নিন্দনীয় হইলেও 
তাহাতেই মনের অপার মানন্দ, ক্ফুর্তি ও উন্মন্তত। জন্মে: দেখ না, সংয়ারে 
কত গোক বেশ্ঠ। ও পরস্ত্ী লইয়া কিৰপ উন্মত্ত ইয় এবং কত কুলট| নারী 
পরপুরুষ লইমা উন্মত। হয়! ধাহার। প্রঞ্ঠতির মঠাকবি, তাহার। প্রকৃত ঘটনাই 
উল্লেখ করিবেন। এজন্য তাহারা আকফ্চকে পিয়া কৈশোরে ব্রজাঙ্গণারূপ 
পরণারীদের সহিত অশেষ প্রেমনীল। দেখান্দ। আর তিনি অন্নবয়স্ক ছিলেন 
বলিয়৷ কেবল রাঁলীগ! করেন। কিন্তু প্রেমের শিক অংশ আদৌ অভিনয় 
করেন নাই। |] 

হিন্দুমমার্জের নিয়মাচুসারে পরিনীতা ভাধ্যা আমাদের সহধর্শিণী মাজ। 
আমর! তাহাকে লইয়া! কেবল সংগারধন্্ করি 9 বংশ রক্ষাাকরি। প্রেম 
বিহারের জন্য হদয়ে ষে একটা স্বাভাবিক পিপাসা থাকে) তাহা পরিণীত 
ভার্ধ্যার সহিত অনেক সময় পরিতৃপ্ত হয় না। মত্য বটে, এদেশেও যুবকযুবতীরা 
প্রথম বসে প্রেমতরঙ্গে ভাসিভে ভাসিতে প্রেমের তরী প্রেমসাগরে ভাসান ; 
কিন্ত তাহাতেও আমাদের প্রাকৃতিক প্রেমপিপান। ভালরূপ চরিতার্থ হয় না। 
ইউরোপীয় মমাঞ্জে কোটসিপ (0০9:08010 ) ও হনিমুনাদি ( 01008)7000 ) 
ভোগ কল্দিয়। তররত) জননাধারণ আপনাদের প্রেমপিপাস। শান্ত করে। এ 
দেশের অভাবপূরণার্থ শান্জ্রকারের! ত্রধাগনাদের সহিত শ্রীরঞ্চের অনন্ত প্রেম- 
লীল। বর্ণন করিয়া আমাদের নৈসর্গিক প্রেমপিপাস! শান্ত করিতেছেন এবং 
উহাকে ঈশ্বরোনুখী করিয়। তাহাকে প্রেমভাবে পুজা কাপতে বণিতেছেন। 

আরও দেখ, পরিণীতা ভাষ্যার সহিত আমাদের সংসারধন্ম যেমন উ্গে 
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হৃদয়ের প্রেমরস তেমন সকল সময় উলিয়৷ উঠে না । যে মানবের স্বভাব 
শ্নৃতনে গাইগ্রে ঢাহে নাকো! পুরাণে" সে মানব নিত্য নিত্য নুতনই চান। 
নুতন পাইলেই তাহার প্রেমভাব সম্যক ক্ফুর্তি পায়। - 

আবার যখন দেখি, স্ত্রী বয়োজ্োষ্ট। হইলে স্বামী রমণকাঁলে অপরের রন 
সত্রীর বিষয় ভাবিতে ২ রেতম্থ্ন করে, তখনই বা কি প্রকারে বলিব, পরিণীতা 
ভার্ধ।ঁর সহিত সকলের প্রেমলীলা পূর্ণভাবে চলিতে পারে । দেশাচার মতে 
হিন্ুবিবাহে প্রেমের কাবযাংশ (1১০৫৮6 [০6190 ) আদৌ অভিনীত হয় না। 
এই কাব্যাংশের পুর্ণ অভিনয় দেখাইয়। সমগ্র হিন্দুসমাজকে শ্রীরুষ্ণপ্রেমে ব। 
ভগবানের প্রেমে উৎফুল্ল করাইবার অন্ত শাস্ত্রে পরস্ত্রী ব্রক্গার্গনাদের সহিত 
তাহার অনন্ত প্রেমলীল। এমন স্বন্দরবূপে বর্ণিত হইগাছে। 

"এস্থলে শাস্তবকারদিগের আর একটা গুঢ উদ্দেগ্ত বহিয়াছে। শ্রীকষের 
ব্রজনীল। লইয়া সংপারে তাহার পৃজা চলিতেছে । তীাহাব যৌবন লীলার 
মঙ্গে ইহার কোনরূপ সংশ্রব নাই। একন্ত রাপ! ও গোর্পিনিগণের সহ্তি 
তাহার অনন্ত প্রেঘলীল। শাস্ত্রে বর্ণিত হুইমাছে এবং রুক্মিশী প্রভৃতি বিবাহিত। 
রাণাদের সহিত তাঁহার কিরূপ সাংস।পিক লাল! ঘটিয়াছিল, সে কথার কিছু- 
মাত্র উল্লেখ নাই। 


বিরহ ও মিলন ব্যতীত হৃদয়ের প্রেম ভালরূশ ক্ফুর্ত পা ন|। শাস্ত্ী- 
কারেরাও শ্রীকুষের বিচ্ছেদে শ্রীগাধার বিরহানল ও শোকসস্তাপ কতদূর 
প্রজলিত হয়, তাহ স্ুন্দররূপে বর্ণন করিয়া আমার্দিগকে চিরদিনের জন্ত 
কাদাইতেছেন। শ্রককষ্চবিরছে রাধার থেদোক্তি শুনিয়া আমাদের মনপ্রাণ 
চিরদিন আকুল হইতেছে ও শোকসাগর উথলিয়া উঠিতেছে। তাহার ক্রন্দন 
শুনিয়া ভকক হিন্দুও গ্রীক্ষ্ণের বিরহে প্রাপভরে কাদিতে থাকেন। যেমন 
তাহার শোকোচ্ছাদ ও দীর্ঘনিশ্বাদ পতিত হয়, তক্কবর ভাবে গদগদ হইয়া 
শ্রকৃষ্ণবিরহে দীর্ঘনিশ্বাস ফেপিতে থাকেন। এই বিরংসস্তাপ শুলিয়। কত 
পতিবিরহিভ| অবলা স্বায়ের বিরহমস্তাণ চিরদিন দূর করিতেছে। 

শ্রীরাধার মানভঞ্জন ব্রজলীলার একট! প্রধান পালা। স্ত্রীলোক মাত্রেই 
অল্লাধিক কারণে স্বামীর উপর কঝুপিত হইয়া অভিমানে মান করিয়া বলিয়া : 
থাকেন। সে স্থলে স্বামীকে অনেক সাধ্য সাধনা, অনেক কাঞুতি মিনতি 
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করিয়, এমন কি পায়ে পডিঘাও উহাব মানভগ্চন করিতে হয়। নারীজাতি 
তাহাদের এই প্রতৃত্বটুক মকল সমাজে নুরুষজ্জাতির উপর চিরদিন' চালাইতে- 
ছেন। করুষ্ণভক্ কবিও দেখন,পরব্রক্ষেব যেই পূর্ণাবতার শ্রীকষ্ণগয়ং মানভর! 
মানিনী শ্রীবাধার পাদমূলে পঠিত হইয়া বলিতেছেন প্দেহি পদপল্পবন্থুধারম্ঞ। 
আহা [মরি ! মরি! এ দৃশ্তী দেখিয়া কে না হর্ষণাগরে ভাদিবে ও ভাবিবে, 
নকন্েই স্ত্রজাতির নাতিঝাটা থেরে থাকে,ভগবানও খেয়েছেন। এ দৃদ্ত দেখিয় 
কোন্‌ মহিলা না আনন্দার্ণবে ভামিবে ও ভাবিবে, আমরা সংসারে কেমন 
বাহাদুর! ভগবান পর্যন্ত নকলেই আমাদের পায়ে গড়াগড় দিয়াছেন। 
যেদৃষ্ঠটী সকলের ঘরে নিভৃতে ও নির্্দনে অর্ধরাত্রে কদাচিৎ কখন সংঘটিত 
হয়, রসিকচূড়ামণি কবি তাহাই ঈশ্বরে আরোপ করিয়! উহ্থার স্বর্গায়ভাব 
নুরণ করেন, সকলকে হ্যসাগরে ভানান এবং সেই সঙ্গে দেখান, হিন্দুস্মাজে 
দালীভাবাপম!। নারীজাতির পদমর্ধযাদ। কত মহোচ্চ ! 

এস্কলে কেহ ২ বলিবেন, যে ঘটনাটী পুরুষজাতির দুর্বল ভাপরিচায়ক, সে 
ঘটন। ঈশ্বরাবতারে আরোপ করিয়। তাহাকে হাস্াম্পদ কর! হইয়াছে। বেশ 
জানিবে, প্রেমোন্ত্ত সাধককে হর্ষদাগঞে নিমগ্ন “করাইবার জন্য এইরূপ 
হাস্টোদ্দীপক ঘটনা শাস্ত্রে বণিত হইয়াছে । এই প্রকারে আনন্দন্বরূপ 
পরব্রত্মের আনন্দরূপ ভালরূপ দেখান হইয়াছে । কোথায় হে পুজ্যপাদ 
জমদেবদ্বামী! ধন্য তোমার শ্রীকষ্ণপ্রেম! বঙ্গদেশে তোমার জন্ম হওয়াতে 
আমাদের ছুঃধিনী বঙ্গমাত। চিরদিন জগতে গৌরবান্বিতা। তোমার সাধের 
গীতগোবিদ্দ ভারতের সর্ধস্থলে চিরদিন সমভাবে পুঙ্জিত হইতেছে । 

এস্কলে কেহ ২ বলিতে পারেন, শান্ত্রকাবের! শ্রীকষ্জের গ্রেমলীলা! ও 
রাসলীল! ধেবূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে জনসাধারণের চরিত্র ক্রমশঃ 
কলুষিত হইতে থাকে । বল দেখি, থে ধর্খ শ্বীম আদর্শপুরুষকে প্রকাশ্ঠভাবে 
পরনারীর সহিত প্রেমাসক্ক বর্ণন করে, সে ধর্খের মত বীভতম ধর্ম আরকি 
হইতে পাবে? কোথায় ধন্ম অশেষ সছুপদেশ দিয়া সমাঙ্জে ব্যভিচার দোষ 
যথাসাধ্য নিবারণ করিবে? না ধর্মই স্বীয় আদর্শপুরুষকে ব্যভিচারে লিগ 
করাইয়! গ্রকাশ্ঠভাবে উহার প্রশ্রয় দিতেছে? এ বিষয়ে হিন্দুধর্খের কি 
অপরাধ? যে নিকষ্ট প্রেম সকলে নারীজাতির উপর দেখাইয়া নিকুষ্ট আমোদ 
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প্রমোদে রত হইয়। আপনাদিগকে পশততুল্য করে, এ ধর্ম নেই নিকুষ্ট প্রেমকে 
অশেষ প্রেমাধারে সেই ভগবানে ঢালিয়। দিয় উহাদিগকে দেবতৃলা করিতে 
চাহে। সকলকে ঈশ্বরপ্রেষে উন্মত্ত/করিয়। নির্ধগ ব্রহ্মানন্দে বিভোর করিবার 
জন্য শরীফের এমন হাস্তোদ্বীপক, এমন প্রেমোন্মাদন রাপলীল। শাস্ত্রে 
বণিত হইয়াছে। 


বল দেখি, ঘিনি পরব্রদ্ষের সেই পূর্ণাবতার শ্রীরু্ণের প্রতি পরপ্রেমে ও 
পরাভক্তিতে মঞ্জিবেন, তিনি কি অস্থিমেদমাংসপিগুক্জড়িত। পরনারীকে 
স্বাচক্ষে দেখিবেন না? যে ধর্শিষ্! মহিল| রাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে মজিবেন। 
তিনি কি পরপুরুষকে পাঁপনয়নে দেখিবেন? তিনি মনে ২ শ্রীরুষ্ণকে প্রাণপতি 
পাইয়া পার্ধিব পিকে তদীয় রূপ জ্ঞান করত উভয়ের প্রেমে বিভোর 
হইবেন। যদি তিনি টৈধবাদশা় পতিত হন, প্রাণপতি শ্রীরুষ্ণের সহবাসে 
দিন কাটাইবেন এবং পত্যন্তরগ্রহণের আবশ্যকতা অস্থভব করিবেন না। 
ঘে ধর্্াত্মপুরুষ রাধাকুষ্ণের প্রেখে মজিবেন, তিনি নিজ পত্তীকে রাধা জ্ঞান 
করিয়া তদীয় প্রেমে বিভোর হইবেন অথবা আপনাকে রাঁধ। জ্ঞান করিয়! 
অপার প্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা! করিবেন। এই প্রকারে তাহাদের 
জীবন অশেষ প্রেমময় ও শান্তিময় হইবে । 


ঘে সকল কাব্যনাটকে প্রেমরদ ভালরূপ বরণিত আছে, তাহা পাঠ করিলে 
মন ক্রমশঃ কলুধিত ও বিকৃত হুইয়! পড়ে। বাইরণ, সে ক্ষপীয়র পড়, তোমার 
মন জ্রমশঃ কলুষিত হইবে। কিন্তু ভাগবতোক্ত শ্রীরুষ্ণের প্রেমলীল। দিবারান্র 
পাঠ, শ্রবণ ও অন্ধচিন্তন করিলে মানবমন ঈশ্বর প্রেমে মজিয়! মদ! ঈশ্বর চিন্তা 
করিবে এবং তাহাকে প্রেমভাবে পাইতে চেষ্ট। পাইবে; এই প্রকারে ক্রমশঃ 
ঈশ্বরের তন্ময়ত্ব লাভ করিয়! জীবনের ষথার্থ শ্রেয় লাভ করিতে পারিবে। 
যেমন মোদক মিষ্টান্পের স্থুগন্ধ অনুক্ষণ প্রাণ করিতে ২ মিষ্টাম্নভোজনের ইচ্ছ। 
আদৌ অস্থুভব করে না; সেইরূপ যিনি শ্রীরুষ্কপ্রেমে মজিয়া তরদীয় 
প্রেমলীল! অন্ক্ষণ ধ্যান করেন, তিনি ক্ষণতঙ্ছুর দেহের ক্ষন্থায়ী কামপ্রবৃতি 
চরিতার্থ করিতে তত ব্যগ্র হন ন1। সভা বটে, দেহযাজ্জ। নির্বাহের জন্ত। 
তিনি পতিবা পত্ঠী ইসা সংগারাশ্রমে থাকেন) কিন্ত তাহার মন সদ 
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বৈকৃঠস্থ শ্রীহরির পাদপদ্ন স্মরণ করে এবং হী প্রেষলীল| ধ্যান করিতে ২ 
ব্রন্ধানন্দে বিভোর হয়। 
9 90009 0117 6119৮ 11065 16৭ ৪জ হি] 10110 
অিস0113 0012 কী।0 ০719 01000011170 18808 
019 36০00, 
[1)001) 10010 16417010586 0170101120৫ 
010045 216 90/080 
[91091 50031711759 806110৭ 010165 1180, 
1)8901660 ৬111009, 
“যেমন কোন অন্্রডেদী গিরিশূর্গ উপত্যাক। হইতে ভীষণ দেহ উত্তোলন করত 
মধাভাগে মেঘগালা রাখিয়। ব্যোমমার্গে শিরোদেণ উন্নত রাখে; যদিও 
ইহার বক্ষঃগ্কলে ঝড়, বাতাস ও মেঘরাশি প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু ইহার 
শিরোদেশ চিরদিন স্্ধোোত্তাপে উত্তপ্ত থাকে ।” সেইরূপ কৃষ্ণভক্ত ধর্মাত্মাব 
মন সংসাবাশ্রমে পুত্রকলক্র লইয়া নানা চিন্তায় চিস্তান্বিত হইলেও তদীয় 
আত্মা ধর্দের পরম তিনে, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমজ্জোঠিভে চিরদিন 
উদ্ভাসিত থাকে |” 
ওহে কুষ্ণভক্ত ধন্দাত্/ কবিগণ! তোমর। শ্রীরুষ্ণের ব্রজলীল! 
অলৌকিক তুলিতে চিএত  করিক। মামাদিগকে চিরদিনের 
জন্য কিরূপ অলৌকিক সহান্ুভাতশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছ! তোদপ। 
আমাদ্দিগকে যেমন হাসাইতেছ, আবার তেমনি কানদাইতেছ। ইহাতে 
মধুর ও করুণারসের পবাকাষ্টা দেখিতে পাই। যৎকাঁলে শৈশবে 
দুগ্ধপোধ শ্রীকৃষ্ণের উপর কোনমপ আপদ বিপদ পতিত হইত, তৎকালে 
ভাহার জন্য ন্নেহময়ী মাতা! যশোদ। মন্দাহত হইয়া যেনপ ক্রন্দন ৪ 
খেদোক্তি করিতেন, তাহ! শুনিয়। চিরদিন আমাদের শোকমাগর উথলিয়া 
উঠিতেছে। যৎকালে মন্কুর কংস!দেখে শ্রীকষ্ণকে ব্র্পুর হইতে মথুরায় লইয়া 
যাইবার জন্য আসিলেন, তৎকালে শ্রীকুষণ ছাড়িঘা কেমন করিয়া! থাকিব এই 
সব তাবিয়। যশোমতী যেরূপ ক্রন্দন করেন, সে ক্রদ্দনধ্বনিতে আমাদের শোক- 
সাগর চিরদিন উথলিঘা উঠিতেছে। যখন মথুরায় শ্রীক্ণ নিজ পিভামাত্ত। ও 
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জাতীয় স্বজনকে পাইয় ব্রজধামে আর যাইবেন ন| বলিয়। নন্দা্দিকে চিববিদায় 
দিলেন, তৎকালে ননেের ক্রন্দন। যশোদাৰ জন) তাহার অশেষ ভাবনা, বান 
দুদ হুদামের ক্রন্দন প্রভৃতি শুনিয়া আমাদের শোকসাগর চিরদিন উথলিয়া 
উঠিতেছে। যখন নন্দ প্রীকষণকে মথুরায় ছাড়িয়। কাদিতে কাদিতে ব্র্পুরে 
ফিরিয়। আসিলেন, তৎকালে শ্রীরুষ্ণ হারাইয়া৷ শোমতীর হাহাকার, মৃচ্ছা। 
রোদন ও থেদোক্তি। এবং গোপিনিগণের কষ্খবিরহে রোদন ও ক্রন্দন শুনিয়া 
আমাদের শোকসাগর চিরদিন উথলিয়। উঠিতেছে। ধখন উদ্ধব ব্রজ্বাসীদের 
সংবাদ লইবার জন্য বৃন্দাবনে আলিলেন, তখন শ্রীরু্চকে হারাইস্া ব্রজ্বপুরীর 
কি দুর্দশা! হইয়াছে, তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া তিনি যেরূপ ক্রন্দন করেন এবং 
তাহার নিকট নন্দ নন্দরাণীর ক্রন্দন, গোপিনিগণের ক্রন্দন্রীরাধার ও শ্রীদামের 
ক্রদ্দন। এ সব শুনিয়া আামান্দের শোকদাগর চিরদিন উথলিয় উঠিতেছে। 
এইরূপ তোমর। ব্রজ্জলীলায় আমাদিগকে কত জায়গায় কাদাইয়াছ! আমরাও 
চিরদিন কাদিতেছি ও কাদিব। এমন করিয়া না কাদাইলে কেমন করিয়া 
আমাদের ভাবশিক্ষা। হইতে পারে? 


্ীকৃষ্ণাবতাঁর। 


চতুর্থ অংশ । 

শরীক্্চের যৌবন লীল!। 
দ্বাদশ বৎসর বয়ংক্রম কালে শ্রীকৃ্চ বৃন্দাবন হইতে মথুরায় নীত হন। 
এই স্থলেই তাঁহার ব্রজ্জলীল| ধতম হইল এবং আমরাও হাপ ছাঁড়িয়। ধাচিলাম। 
কাহার যৌবন লীলা অতিগ্রকূত ঘটনাবলি উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। 

বাছা বিশ্বামঘোগা, তাহাই এস্কলে উল্লেখ করিতেছি । 
ঘেশ্রীক্ণ অবস্থাটবষমেয পতিত হইয়া বুন্দাৰনে কেবল গরু চরান এবং 
ম! দরশ্বতীয় সহিত যাহার আদৌ ভেট হয় নাই, তিনি উপনয়নের পর 
বেনারসে গিয়! শিক্ষাপ্ড়র নিকট অশেষ বেদবেদাছ ও ধনুর্কেদ শিক্ষ। 
করেন। এখন তিনি ৬৪ প্রকার বিস্তা ৬৪ দিনে শিক্ষ। করুন, বা ৬৪ মাসে 
শিক্ষ। করুন, সে কথায় আমাদের কোন গ্রায়োজন নাই। যখন দেখি, 


কষ্ণাবঙাঁর। ৫৪৭ 


এঁতিহাপিক সময়ে যৌগসিদ্ধ শঙ্করাচাধ্যদেব ত্রয়োদশ বংদর বয়ঃক্রম কালে 
বেদবেদাঙ্গে অদাধাগণ পণ্তত হন, তখন যোগমিদ্ধ আীকষঃও যে অত্যন্প কাগ 
মধ্যে কাগলোচিত অখিল বিস্তা্ন পারদশী হন, সে বধয়ে কোনরূপ সন্দেহ করা 
উচিত নয়। এই বিদ্যাবপে তিনি চাণক্য অপেক্ষ। অধিক রাজনীতজ। হই 
গ্থসময়ে আর্ধ/সমাজে যুগান্তর মানয়ন করেন এবং ঈশা ও বুদ্ধদেব অপেক্ষা 
উতকৃষ্টতর উপদেশ দিয় যান। 

শাস্ত্রে সকলেই পাঠ করেন, শ্রীকৃষ্ণ মথুরার আসিয়। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম 
কালে দুবৃর্ত কংসকে নিধন করিয়া পিতামাতা! ও জাতিবর্গকে উদ্ধার করেন 
এবং উগ্রসেনকে মথুরার রাঙ্জসিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্টিত করেন। অনেকে 
এ কথাম্ অবিশ্বাস করিয়া! বলেন, কিছুদিন কংলেগ অল্পে প্রতিপালিত হইয়া 
বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আপিবার পর তিনি কংসকে নিধন করেন। যাহ! হউক, 
তিনি নিজ মাতুলকে হত্যা করিয়া জগতের মহবোপকার দাধন করিয়াছিলেন। 
যে ছুবৃত্ত নরাধম নিজ পিতৃদেবকে কারারুদ্ধ করিয়া তদীয় দিংহাদন বল- 
পূর্বক গ্রহণ করে এবং যাদবদিগকে ঘোর অত্যাচারে ব্যস্িবাস্ত করে, ঘিনি 
দুকুলধুরত্কর, তিনিই উহাকে নিধন করিয়া উহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করাইবেন। যে নরপিশাচ শ্রীরষ্ণের পিতামাতাকে আজীবন কারাগারে 
শৃঙ্খলা বন্ধ করিয়! অশেষ যন্ত্র! দেয় এবং ভ্রাতাগণচে ভূমিষ্ঠ হইবামাজ নিধন 
করে, সে লোক মাতুল হউক আর যেই হউক, তাহার সম্পূর্ণ বধাহ। এ 
স্থলে আদর্শ ধর্শাত্মা নি মাতুলকে ও নিধন করিয়া পৃথিবী নিষ্কণক করেন। 
রাবণের কালনোমি মামা, ছুষ্যোধনের শকুনি মামা, আর শ্রীরুঞ্চের কংন মামা) 
এই তিন মামায় মিলিয়া সংসারে জ্ঞাহম্পর্শ আনয়ন করে এবং উহাদের 
ব্যবহাঝে মামার প্রতি ভাগিনেয়ের অন্ধ! জন্মে । 

কংদ নিহত হইবার পর তদীয় পত্বীঘয়ের ভ্রাতা! মগধাধিপতি জরাদস্ব 
অগণ্য সৈন্ু সামন্ত লইস্কা মথুরাপুরী অবরোধ করিলেন। এখন তিনি একবার, 
না আষ্টাদশবার এ পুরী অবরোধ করিয়াছিলেন, তাহা আমদে জানিবার 
প্রয়োজন নাই। আমাদের পক্ষে ইহ! জান! বথেষ্ট ঘিনি আদশ রাজনীতিজ, 
ভিনি অল্পনংখ্যক যাদবসেনা লইয়৷ এক সম্রাটের গণ্য সৈগ্গের সহিত যুদ্ধ 
করা অপরিণামদর্শিত। ভাবিয়। গ্রজাবর্গ লইয়া! মুদুরে গুজরাটের উপকূলে 


৫৪৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম 


দ্বারকায় উপনিবেশ স্থাপন করিতে বাধ্য হন। এই আদর্শ রাজনীতিজের 
পদান্ক অনুসরণ করিয়। অনৈতিহাদিক ও এতিহাপিক সময়ে ক্ষত্ধিয় বীর 
পুরুষগণ অন্য পরাক্রান্ত অধীশ্বর স্বা৭। স্বরাপ্জ্য হইতে বিতাড়িত হইলে ভারতের 
নানা স্থলে গিক্। শ্বরাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহার দাক্ষা, মুনলমান 
দিগের ভারত বিজয়ের পর, দিল্লী, কণৌন্জ প্রভৃতি জনপদবর্ের অসমসাহসিক 
ক্ষত্রিয়গণ মরুময় রাঞজপুতনায় ও পর্বতজঙ্গলময় মধ্যভারতে গিয়৷ নানা রাঙ্জ্য 
স্বাপন করিয়াছিলেন । 

দ্বারকায় গিষা শ্রীকৃষ্ণ রাজাসংহাপন অপির হন নাই, উগ্রসেনই রাজ 
ছিলেন। কিন্তু তিনি আঙ্গকালের দেওয়ানের ন্যায় রাঁজকাধ্য পরিচালন 
করিতে থাকেন এবং কার্ধ/তঃ তান দ্বারকাধিপঠি হন। তাহারই বুদ্ধি ও 
রাজনীতির গুণে দ্বারকা মতাল্প পময়ে হৃপনমৃদ্ধিত পূর্ণ হয় এবং যছুবংশ তথায় 
ফলফুলে শেভা পায়। এন প্রক্কারে স্বরাঞজোর শেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন 
করাতে রাজ্যপাপন ব্যিষে তিনি ক্ষত্রিয় জাতির ন্বাদর্শপুরূষ হন। 


শাস্ত্রে সকলেই পাঠ করেন, দ্বারকায় থাকিতে থাকিতে শ্রীরুষ্ণের বিবাহের 
ধৃম পড়িয়া যায়। এখানে তিনি যোড়ণ সহ একশত রাণী ও অষ্ট পাটগাণা 
লইয়! বিহার কেন । বো হয়, শান্ত্রকরের। তাহাকে ঈশ্বরের প্রেমাবতার 
দেখাইবার জম্ত এত বহুণত্খয বিবাহ্রে উল্লেখ করিয়াছেন। নরকান্র 
বধ.করির! তদীয় গৃহে যে ষোড়শ সহশ্র একখত রাজকুমারী কারারুদ্ধ ছিল, 
সকলকে রিবাহ করিয়। তিনি দ্বার গার প্রেরণ করেন, এ গেঁজেলী কথা পাঠক- 
বর্গ ছাড়িয়া দ্দিবেন। তাহার অষ্ট পাঠগাণী ছিঘ। উহাদের লইয়। তিনি 
প্রেমবিহার ও বংশবৃদ্ধি করেন৷ 

পুরাকালে আর্ধযসমাজে ক্ষত্রিয় জাতির ভিতর স্বর সভা হইতে পরমা 
থম্দরী রাঙ্জকন্া হরণ কর! এক মহৎ পৌরযের বিষয় ছিল। এজন শ্রী 
কুব্িণী প্রসূতি হরণ করিয়া নিগ্জের কতিত দেখাইয়াছিণেন। তাহার সময়ে - 
যছুবংশ যেয়প বৃদ্ধি পায়, এমন কোন রাজবংশ কোন সময়ে বৃদ্ধি পায় নাই। 
যাহার। সংলারে ভাগাবান ও পুণ্যবান, তাহাদের ও৭সে বন্ধ সংখ্যক সন্তান জন্ম 
গ্রহণ করে। 

বনবিবাধ করিয়া শ্রীকুষ। রাজন্ধর্গকে বু দারপরিগ্রহ করিতে 


কৃষ্ণাবতার । ৫৪৯ 


প্রোহসাহিত করিয়। ধান। দেখিতেছি, এস্থলে আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ 
তাহার উপর যথা গালিগাপাঞ্জ করিবেন। (কিন্ত তাহাদের স্মরণ রাখ। 
কর্তবা, যৎ্কালে সমাঞ্জে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি একান্ত আবশ্তক, তৎকালে বহু 
বিবাহ সমাঞ্জে হ্বতঃ প্রচলিত হইয়৷ থাকে । 
পরে তিনি পাগুবদগের লংঅবে খাকিয়া যে নকল অলোকসামানা 
কাধ করেন, একমাজ্জ তাহারই স্ুপরামর্পশে ও বুদ্ধিবলে করুক্ষে ত্র মহালমরে 
পাগুবগণ যেরূপে জয়লাভ করেন এবং এই মময়ে তিনি যে সঞ্ল ধন্মোপদেশ 
“দেন, তাহাতে তিনি গণা। মান) ও লখধিক পৃঙ্জা ইন। এমন কি জগত-মাণ্য 
হন। ত্তান্থার অলৌকি কীর্তিকলা” কবির সুললিত কণ্ঠে গাদি মহাভারতে 
গীত হওয়াতে তিনি উত্তর কাপে বিষ্ব অবতার বলিয়া হিন্দুসমাজে চিনদিম 


পুজিত হইতেছেন। 
শ্রীরষে অলৌকিক গ্রণগ্রাম। 


এধন তাহার জীবশীর অতুজ্জ্ অংশের আলোচনার প্রবৃত্ত হইলাম । 
তাহার অলৌকিক ধন্মোপদেশ। 

তাহার গায় এমন উৎকৃষ্ট ধন্মোপদেশ, এ জগতে কেহ কথন দিতে পারে 
নাই। তছুপদিষট ধন্ধের মতামত গীতায় ঘর্ণাক্ষরে ও জনন্তাক্ষরে লিখিত 'মাছে। 
বুদ্ধ বল, ঈশা বল, মহম্মদ বল) কেহই এমণ অলৌকিক .ধন্মোপদেশ দিয়। যান 
নাই। তাহাদের ধর্মগ্রস্থ সকল পাঠ কণ এবং উহাদের দহিত গীতার তৃণণ। 
করিয়! দেখ, বুঝিতে পারিবে, এই অর্ধসভ্য ভারতের ভগবদগীতা উহাদের 
অপেক্ষা ধর্বজগত কত শ্রেষ্ঠ ও মহোচ্চ! নকল ধশ্মই মানবকে ধন্মপরাযণ 
করিতে সাধা মত চেষ্ট| পায়; কিন্তু গীতার ন্যায় ধঞ্জোপদেশ কোন দেশের 
কোন ভাষায় দেখিতে পাইবে পা। ষোগসিদ্ধ যোগেশ্বর শ্রীকৃ্ণ সেই প্রাচীন 
কালের অধ্যাত্মববিজ্ঞানে দম্যক বিশারদ হইথা এমন অ্রেষ্ঠ ধর্মোপদেশ দিয়া 
যান। গীতা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের নিচোড় বা সাএনঙ্কলন। ইহাতে বাজে কথ কিছুই 
নাই; আছে কেবল সনাতন ধন্মের কন্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভর্জিযোগ, নিষ্কাম 
ধণ্ম, কর্তব্যপরায়ণত! ও যোগসাধম । যদি কখন পৌগািক ধশ্ম ভারতে লুপ 
ইইয়। যায়, তথাচ গীতা ধর্দগতে অতুলনীয় থাকিবে এবং ইহার মাহাত্ম্য চির- 
দিন স্তারতে সমস্থরে বিঘোষিত হইবে। 


8৫০ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম | 


সত্য বটে, শ্রী ঈশা ও বুদ্ধদেবের ন্যাথ শিষ্যবর্গ একত্রিত করিয়। ধরব 
বিষয়ে সাধারণভাবে লেকচার (17900) দেন নাই) কিন্তু যাহ! তিনি 
শিৃতে বলিয়। গিয়।ছেন, তাহ! চিরদিন ধণ্মক্জগতের অমৃগ্যনিধি থাকিবে। 
গার তিনি কি কেবল ধর্ষোপদেশ দেন, তাহ! নহে? তিনি কাধ্যক্ষেত্ত্ে অপা- 
ধারণ ধশ্াহু্ঠান করিয়। দৃষ্টান্ত বার উত্তমরূপ শিক্ষ। দি! ান। যাহাপা কেবল 
কথার ধশ্মোপদেশ দেখ, অন্যান ধর্খ তাহাদের আদর ও পুক্গা কারতে পারে। 
কিন্তু যিনি ম্বলীবনে অপৌকিক ধর্থাহঠান দেখান, হিনদুধন্ম ভাগারই সম্যক 
মমাদর ও পূজা করে এজন এ ধন শ্রীরাম ৭ শ্রীরুষ্ণকে এতকাল পৃজ। 
করিয়। আগিতেছে। 


যাঙথার। বৃদ্ধ ও ঈশ।£ ন্যায় গল্সআাস মার্গ অবলম্বন করিয়া ধর্খোপদেশ দেন, 
তাহারা ম্বাঘাদের প্রচ * আদর্শ পু্কম নন। সংদার তাগ করিয়া পন্মোপদেণ 
দেওয়। ব। ধর্ানতু্ঠান করা আত সহঙ্জ কথা। কিন্তু সংসারের সশেষ প্রলোভনের 
মধো থাকিয়া ও বিভিষ্ন অণস্থার পতিতহঈয়া যিনি লৌকিক ধর্ধান্টান করিয়। 
মকলকে ভালরপ দৃষ্টান্ত দেখান, তিনি আমাদের প্রকৃত আঁদরশ পুকষ। এ 
জন্য হিন্দু শ্রীক্ককে মামাদের প্রধান আদর্শ স্বরূপ দেখা এবং তাহার 
কাধ্যকলাপ চিরদিন জস্তাক্ষরে ঘোষণা করে।' 


দেখ, বুগদের আধামমাজে গাবিভূ ত হইয়া চতুর্বেদ ও জাতিভেদ প্রথার 
মণ্ডকে পদাঘাত করত পুরাতন মিটাইয়। স্বীয় কাপোচিত ধর্মমত প্রচার 
করেন। কিন্ধু আমাদেন পুজনীয় শ্রী হাজার বংলর পূর্বে চতুর্বেদ ও জাঙি- 
ভেদপ্রথা সম্পূর্ণরূপে মান্য করিয়া ও পুরাতন বঞ্জায় রাখিয়া প্রাচীনকাঁলের 
অধ্যায্মবিজ্ঞানদন্মত ধর্েপদেশ দিয়। যাণ। বুদ্ধদেব জনসাধারণকে নিগ্ডণ 
্রদ্ধ বা গুণ ঈশ্বর কিছুই দেখান নাই, কেবল পরবদ্ষধে আপনাকে 
“সোংহম্‌” আমি সেই মহাপরুষ বাণয়া ধান। তিনি সামার্জিক ও পারিবারিক 
ধর্ম, অহিংস পরম ধন্ট ও যোগলাধন শিক্ষ। দেন। কিন্তু শ্রীরুষ্খ সকলকে 
নিগুণ ত্রদ্ধ ও সপ্তণ ঈশ্বর উঠয়ই দেখাণ,কেবল নিগু'ণ পররদ্ধ স্থলে আপনাকে 
"সোইহম্‌” বলিয়া ধান। ইহাতে তিনি বৌদ্ধপগতে বুদ্ধদেবের ন্যায় হিন্বু- 
জগতে পরত্রদ্ধ স্থলে পৃজিত হইতেছেম। | 


কঞ্জাবতার । ৫৫. 


এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে ঈশ। ৪ মহম্মদ অলৌকিক ধর্খোপ- 
দেশ দিয়। জগতের মহোপকার মাধন করেন, তাহার। ত£কহই আপনাকে স্বয়ং 
ঈশ্বর বলিতে সাহস ব৷ স্পর্ধা কবেন নাই। কিন্তু প্রাচ্যজগতে শরীক ও বুদ্ধ 
দেব রক্তমাংসের শরীর ধারণ করিয়া কেমন করিয়। আপনাদিগকে পরব্রদ্ধ 
বলিয়া প্রচার করিলেন? দেখ, গীতায় গ্রীরুঞ্ঝ প্ূনঃ পুনঃ বলিতেছেন, 

মন্থুনাভব মন্তক্তে। যুদ্যা জী মাং নম্র 

মামেবৈষ।সি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োংমিমে । 

সর্ধবধর্মং পরিতাজা মামেকং শরণং ব্রজ 

মহং ত্বাং সর্বপাপেভ্ো। মোক্ষখিষ]ামি মাশ্চ। 
(গীত) 

“আমাতে মনপ্রাণ সমর্পণ পূর্বক একনিষ্ঠ হও, মামার পরমভক্ত হও, 
আমার যজ কর, আমাকে ভক্তি গাবে নগস্কাব কর। তুমি আমার একাস্ত- 
প্রিয়। আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এরূপ করিলে তুমি অন্তে আমাকে 
পাইবে । সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমান্ধ আমাকে ভজন! কর, 
আমার শরণ লও; শামি চামাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, মনে কিছু 
মান ছুঃখ করিও না1” 

এই শ্লোকের প্রকৃত অথ কি? শ্রীরঞ্ণ প্রিয়ন্থৃহৃৎ অঞ্জনকে যাহা বলিতে- 
ছেন, তাহা পরমাত্মা জীৰাআ্াকে বলিবে | ষে প্রাচাজগতে অদ্বৈতবাঁদ গ্রবল, 
তথায় জন্মগ্রহণ করিয়া যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্চ ও বুদ্ধদেব াপনাদিগকে পরক্র্ম 
বলিয়া গেলেন ! কিন্ধু তদীয় পবমভজ্ শিষাগণ লৌকিক হৈতবাদামুলায়ে 
উত্তয়কে মুর্ঠিমান ব্রহ্ম বা তী্ার অবতার জ্ঞানে পূজ! করিয়া আসিতেছে । 

সুশিক্ষিত মন্প্রনায়েব মধ্যে ধাহার! ইংরাজিভাবে আক পরিপূর্ণ,তাহার। 
বলিবেন) পুবাকালে যখন সমাজে শৌধ্যবীধ্যের সম্যক সমাদব ছিল; ধাহার! 
শৌর্ধ্যবীর্ষে/র জন্য খ্যাতি লাভ করিতেন. তাহাদের কীর্তিকলাপ লোকমুখে 
গীত হওয়ায় তাহারা সমাঞ্ছে বীর বলিয়া! পূজিত হইতেন। উত্তরক্কালে তাহাদের 
গ্রণগ্রাম অতিরঞিত ভাবে প্রচারিত হওয়াতে সকঙ্গে তাহাদিগকে ঈশ্বরাবতার 
জান করিতে খবস্ত করে । এই প্রকারে শ্রীগায় ও শ্রীরুষ। হিন্দুসমাজে 
পৃদ্ধিত হইতেছেন। অধ্যাত্ব রামায়ণোক্ত ধর্দোপদেশ রামচন্জ্র দেন নাই, 


৫৫২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


উহার উপর আরোপ কর! হয়, সেইরূপ গীতোক্ত ধর্্োপদেশও গ্রকষ্চ দেন 
নাই, তাহার উপর আরোপ কর! হন মাত্র। কে বিশ্বাস করিবে, কুরুক্ষেত্র 
মঙ্ভাসমরে 'অদির ঝন ঝণার মধো, রণকোলাহলের মধ্যে, রণবাদ্যের মধো 
তিনি কিনা গ্রিয় সখা! অঙ্ভুনকে ব্রশ্থজ্ঞান উপদেশ দিতে গেলেন? যাহার! 
এই প্রকাবে শাস্ত্রের নিন্দাবাদ করেন, তীহারা মহামহোপাধ্যায় পঞ্তিত। 
তাহাদের কথ! ছাড়িয়া দেও। তাহার! কি বলিতে পারেন, কেন পৰননন্দন 
মহাবীর হস্থুমান ও বীর বুকোদর সমাঞ্জে পুজিত হইলেন না? 

সকলেই একঝ|ক্যে স্বীকার করিবেন, গাতোক্ত ধন্মোপদেশই শ্ীকণের 
জীবনীর অক্ষয় ও অতুজ্জ্গ কীন্ি। একীর্ধিন্তস্ত কন্মিন কালে লয় পাইবার 
নয়। যেমন ঈশাদেব অলৌকিক ধশ্মোপদেশের জন্ত পাশ্চাতা জগতে মানবের 
পরিত্রাতা বলিয়া পূজিত হন, শ্রীকৃষ্ণ তেমনি হিন্দুগতে অলৌকিক ধর্মোপদেশ 
দেওয়াতে চিরদিন পৃজিত হইতেছেন। ধিনি যোগেশ্বর, ভিনিই গীতার স্থায 
এমন সর্ধোৎকষ্ট ধন্ধোপদেশ দিতে পারেন এবং ধাহারা ষোগসিদ্ধ, তাহারাই 
ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন। এই ধর্ধোপদেশ দেওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ ধন্মোপ 
দেষ্ট। ব্রাঙ্মণজতির চিরদিন আদর্শপুরুষ। 


সনাতন ধর্মের সংস্কার। 


যেমন এতিহাসিক সময়ে শঙ্করাচার্যাদেব বেদাস্তাদির নৃতন ব্যাধ|। ও 
হিন্দুধণ্দের কালোচিত সংস্কার করিয়া বৌদ্ধধর্নকে পরান্ত করাতে জগৎমান। 
হন) সেইরূপ অনৈতিহাসিক সময়ে শ্রীকষ্ণও প্রাচীন সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে সু 
মহৎ কার্ধ। করাতে জগতে পৃজিত হইতে থাকেন। কলিষুগার্জানের সঙ্গে 
গ্রাচীন কাঁলের থে অধ্যাত্মবিজ্ঞান জোকসমাজে লুপ্ত ভইয়। যায়, সহজাত যোগ 
বলে তাহাতে হ্থপণ্ডিত হইয়। তিনি ইছার মহৎ সহৎ সত্য জনসমাঞজজে প্রচার 
করিয়া ধান এবং ইহার সার সঙ্কলন এখন গীতাদ়্ দেখ। যায়। তিনি যোগ- 
লাধনপ্রণালী আর্ধাসমাজে পুনঃ প্রবর্তিত করেন। তাহার প্রদর্শিত পথ 
অন্থুসরণ করিয়! পূরাকালে মুনি খধিগণ যোগাভ্যাস করিয়া ধোগপিদ্ধ হন। 
যেমন পারদিক সমাজে জরযুস অগ্যুপাসনা প্রবর্তিত করাতে চিরদিন পৃজিত - 
ইইতেছেন, সেইরূপ প্রাচীন জার্ধয সমাজে শরীর সনাতন ধর্দের সংস্কার ও 


কৃষ্জাবভার ৫৫৬ 


পুনঃ প্রবর্জন করাতে জগৎ্মানা হইয়াছেন! এই নকল স্ুুমহৎ কার্ধ্যের জন্ট 
তিনি পুরুযোত্তম উপাধি প্রার্ত হন। ছুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবনীর এই 
মহৎ কাধ্য শাস্ত্রে ভন্মাচ্ছাদদিত রহিয়াছে । 

মতা বটে, ঈশ। ও বুদ্ধদেবের ন্তায় তিনি জগতে নূতন ধর্শ প্রচার করিয়। 
নিজের লোকাতিগ রুতিত্ব দেখান নাই; কিন্ত তিনি নির্জনে যাহা উপদেশ 
দেন ও করিয়া যান, তপ্রদর্শিত মার্গ অন্থমরণ করিয়া বুদ্ধদেব ও ঈশা যোগ- 
দিদ্ধ হন এবং যোগবলে অলৌকিক ক্ষমতা! প্রদর্শন পূর্বক জগতে নৃতন ধর্শ 
প্রচার করিয়া যান। অতএব মুক্তকণ্ে ম্বীকাঁর করিতে হুইবে, আমাদের 
শীকু্ণই পৃথিবীস্থ যাবতীয় ধর্্ের মূলাধার এবং শাস্ত্েও চিবদিন বিযোধিত 
হইতেছে 

যতঃ কৃষ্ণ স্ততো ধর্ম: যতোধন্ম আতোজয়ঃ। 

এত্ত বড় মহৎ কার্ধা করাে কৃষ্ণণন্দ ঈশ্বরবাচক এবং এই নামানুকরপেও 

পাশ্চাত্য জগতে ুষ্ট : 010350স 076 21101769) উপাধি চলিতেছে। 


তাহার অলৌকিক বলবিক্রম। 

ক্ষরিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়। তিনি ক্ষয়ে চিত্ত অনাধারণ বাহবীর্ধে 
বিভ্ৃষিত ছিলেন। ইহাতে শান্ত্রকারের1 দেখান, ক্ত্রিয়ের দেহে কিরূপ বলবীর্ধ্য 
থাকা উচিত। মথুরাধিপতি কংপের দিংহন্বারে যে কুবলয়পীড় নামে এক ম€া- 
স্ত্রী ছিল, তিনি দন্তোৎপাটন করিয়। উহাকে নিধন করেন। ইহাতে তাহার 
বান্থবীধ্যের সম!ক পরিচয় পাওয়া যায়। ধাহাবা এ কথায় অবিশ্বাম করিবেন, 
তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত, বঙ্গবিজ্গেত। বাকৃথিয়ার খিলিঙ্গি এক হস্তীর শুণ্ড 
তরবারি বলে কর্তন করাতে দিল্লীশ্বব কুতাবউদ্দীনের প্রিয়পাত্র হন। আরও 
তিনি কংস ও তদীয় মন্লদ্বণকে মন্তযুদ্ধে নিহত করেন। ইহাতেও তিনি অসা- 
ধারণ বাহ্থবীর্ধে/র লম্যক পরিচয় দেন। এইকপ বাহুবীর্ষে) ভূষিত হওয়া তিনি 
ক্ষত্রিয় জাতির পূর্ণ আদর্শ। 


তাহার অলৌকিক সমাজধর্ম পালন। 


থিনি রাঙ্জবংশে জন্স গ্রহণ করিয়া গ্রহবৈলক্ষণো গোপগৃছে পালিত হন, 
তিনি বাল্যকালে গোপবালকের স্টার গরু চরান। ইহাতে তিনি বৈশা 
ও 


৫৫৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধর্্ম | 


জাতির পূর্ণ আদর্শ হন এবং জগৎকে দেখান, কি প্রকারে গোপালন ও গে৷ 
সেবা করিতে হইবে। ধিনি এক রাজ্যের রাজমন্ত্রী হইয়া নিক্গগুণে যুধিষ্টিরের 
রাজখুয় যজে অর্থ পাইয়। চক্রবর্তী অদীস্বরের ন্যায় সম্বানিত হন, তিনি সমাজ 
ধর্ম দেখাইবার জনয হিন্দুমাক্ষের অধিনায়ক ত্রাক্ষণজাতির পারপ্রক্ষালনে 
নিষুক্ত হন । ইহাতে তিনি জগৎকে দেখান, ব্রাহ্ষণ জাতির কিরূপ সম্মান 
রক্ষা করা উচিত। দেখ, বৃদ্ধণেব ব্রাদ্ষণঞ্জ(তিকে অগানা করিয়! যে ধর্দ 
ভারতে প্রচার করিলেন, তাহা কালে ভারত হইতে নির্বাসিত হইয়া. 
গেল কিন্ত প্ীকৃষ্ণের সনাতন ধর ভারতে চিরদিন প্রবল আছে এবং ত্রাক্ষণ 
জাতিও চিরদিন হিচ্দুমাজের অধিনায়ক আছেন। 


কাহার অলৌকিক স্বার্থত্যাগ । 


ঘখন তিনি দুবৃত্ব কংদকে নিধন করিয়া তগীয়ু কারারুদ্ধ পিতা উগ্রসেনকে 
কারাগার হইতে আনাইয়। মথুয়ার রাজসিংহাসনে বলান, তখন তিনি রাজ 
ধর্দের প্রকৃত মাহাত্ম্য দেখাইলেন। মনে করিলেই, তিনি নিজ পিতাকে মথুরার 
সিংহাসনে বসাইতে পারিতেন ব| নিজে বদিতে পারিতেন। কিন্তু আদর্শধন্মাত। 
শ্রু্চ সকল স্বার্থে জলাগুলি দিয়া ধাহার রাজ্য তাহাকে দিয়! রাজধর্ম্ের পরা- 
কাষ্ঠা দেখাইলেন। 

যখন তিনি কারারদ্ধ রাজন্ত বর্গের উদ্ধারার্থে মগধরাঁজধানী গিরিব্রজে গিয়া 
মগধাধিপতি অরাদন্ধকে ভীম দ্বার! মন্পযুদ্ধে বিনাশ করান, তখন তিনি মনে 
করিলেই মগধের ্বর্ণসংহাঁসনে নিজে উপবেশন করিতে পারিতেন। কিন্ত 
জাদর্শ ধর্মাম।প্রীক্চ জরাসন্বপুত্র সংদেবকে পৈতৃক সিংহাসনে বসাইয়া রাঁজ- 
ধর্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। যদ্দি তিনি পাশ্চাত্য রাজনীতিজ্ঞ মহাপুরুষ হই- 
তেন, অনাম।সে দেই বিশাল সাভ্রাজ্য গ্রাস করিয়া বিলাদসাগরে ভালিতেন। 
দেখ, যে জরাদন্ধ তাহাকে বিধিমতে উত্যক্ত করিলেন, যাহার ভয়ে তিনি মথুর। 
পুরী ত্যাগ করিয়া স্দুরবর্তী গুজরাটের উপকূলে গিয়। রহিলেন। তাঁহাকে 
মারিয়া, তাহার রাজ্য গ্রহণ করিলেন না, এই বা কেমন কথা? কিন্তু ধর্ম- 
রাত্যস্থীপরিত। শ্রীকৃ্ণ পুত্রকে পৈতৃক সিংহাসনে বসাইয়া ধর্ের মাহাত্মা 
বাঁধিলেন। এস্থলে সঙদেবও পিতৃহত্যাকারীর্‌ মিষ্ভাধিতা,সদাশয়ত। ও সৌহৃডে 


কৃষ্ণাবতার। 88৫ 


মু হইয়া তাহার সহিত চিরমিত্রতান্থত্রে আবদ্ধ হন। এই মহৎ কার্য করাতে 
তাহার ধশসৌর 5 চতুর্দিকে অভিব্যাপ্ত হয় এবং কারামুক্ত রাঁজগ্ঠব্গ দেশে দেশে 
চিরদিন তাহার অশেষ প্রশংসা কীর্তন করিতে থাকেন। এই প্রকারে নানা- 
বিষয়ে তিনি স্বার্থতযাগ করিয়া ধশ্রের জয় ঘোষণ| করিয়া যান। 


কাহার অলৌকিক সম্মান। 

যিনি রাখালবেখে গরু চরাইয়া বালাজীবন কাটান, ধিনি যৌবনে 
নানা বিদ্কায় বিশারদ হইয়।| এক রা'জনীতিজ মহাপুরুষ হন ও 
একরাজোর মন্ত্ীস্বরূপ হন,ধিনি সনাতন ধর্শের দংপ্কার,ধর্মরাজা সংস্থাপন) ছুষ্টেদ 
দূমন ও শিষ্টের পালন নিজ জীবনের মুখ্য ব্রত করেন,তিনি যুধিষ্টিরের রাজধুয় 
জ্ঞে সর্বববাদিলম্মতিক্রমে চক্রবর্তী অধীশ্বরের ন্যায় শ্রকচন্দন পাইয়। অলৌকিক 
সম্বানে বিভূষিচ হন। যিনি ভগবানের অবতার,যাছার গুণে সমগ্র জগৎ বিমুগ্ধ 
তিনিই রাজনুয়ষজে ঈদৃণ সম্মান পাইবার উপযুক্ত । যথার্থ বলিতে কি, শ্রীকৃষ্ণ 
এতকাল হিন্দুর ঘরে ঘরে ও মন্দিবে মন্দিবে যে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি পাইয়! 
আসিতেছেন, তাহাব লহিত তৃলন। করিলে ইন্রপ্রস্থে রাজন্থয় দরবারের সন্মান 
অতি তুচ্ছ বোধ হয়। 

তাহার অলৌকিক দয়া। 

তিনি অসাধারণ দয়াগ্ডুণ বিভৃষিত বপিয়। যুদ্ধে লোকক্ষয় করিতে 
এত নারাজ ছিলেন। ইহার জন্ত তিনি মথুরাপুরী ত্যাগ করিয়া ্বারকায় 
গিয়। বাল করেন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উপক্রমে যুদ্ধ নিবারণার্থ স্বয়ং 
দুতবেশে হস্তিনাপুরে যান। যখন তিনি দেখিলেন যুদ্ধ অনিবার্ধা, ছুবৃত্ধ 
দূর্বেযাধন নুচগ্র মেদিনী বিনাধুদ্ধে পাগুবদিগকে দিবেন না, তখন আদর্শ- 
ধর্মাত! নিরন্তর হইয়া অঞ্জুনেররথে নীচসারথয স্বীকার করিলেন,পাছে অস্ত্রপ্রয়োগ 
করিয়া! নরবধ করিতে হয়। ইহাতে তিনি জগৎকে দেখান, যথাসাধ]- 
সকলে রণক্ষেত্রে লোকক্ষন করিতে পরাত্ুখ থাকিবে। 


তাহার অলৌকিক ক্ষমা! 
ধধন চেদিরাজ শিশুপাল রাজন্য়ধজ্ে তাহার অধপ্রাপ্তিতে ঈর্ধাপরৰশ 
ইইস্। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি প্রথমে নীরতে 


৫৫৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


সকল সহা করেন। পরে যখন দেখিলেন, ছুর্বত্ত শিশুপাল অন্ান্ত রাজাদের 
সহিত চক্রান্ত করিয়া যজ্ঞ নাশ করিতে উদ্যত, তখন তিনি উহাকে মার ক্ষমা! 
করিলেন ন! এবং স্দর্শন চক্রদ্ধার। তাহার মনত ছেদন করিয়া যজে। শান্তি 
স্থাপন করিলেন। কংস বল, জরাসন্ধ বল, শিশুপাল বল, কেবল ছুষ্টের দমন 
ও শিষ্টের পালনের জন্য তিনি অন্ত্রধারণ করিয়াছিলেন । এমন ন। হইলে কেন 
তিনি ঈশ্বরাবতার বলিয়৷ ভারতে চিরদিন গুজিত হইবেন ও ক্ষত্রিয় জাতির 
আদর্শ পুরুষ হইবেন? 
তাহার অলৌকিক সৌন্বগ্ধ । 


বাল্যকালে বালাম শ্রীদামাদির কথা ছাড়িয়া দেও, তিনি যৌবনে পাঠ্য 
সহৎ হুদাম! ও প্রিয়সখা অঞ্জনের সহিত যেরূপ সন্ধ্যবহার করিয়াছেন,তাহা তে 
তাহার সৌহ্ৃগ্ের মম্যক পিচ পাওগ1 ধায়। বন্ধুত্বের খাতিরে স্বয়ং রাজ- 
রাজেশ্বর হইয়া কে কোথায় রখের সাপথ্য করিতে ঘায়? কে কোথায় এক দীন 
দরিত্র ব্রাহ্মণের ক্ষুদকুড়ে। খাইয়া অশেষ পরিতোঘ লাভ করত তাহার গৃহথার 
নির্মাগ করাইয়। সংসার চিরদিনের জন] সচ্ছল করিয়। দেয়? এমন না করিলে 
কেন তিনি দীনবন্ধু ঈশ্বরের অবতার বলিয়! পুজিত হইবেন ? 


তাহার অলৌকিক ভক্তবাৎসল্য । 

যখন তিনি দৃতবেশে হস্তিনাপুরে যান, তৎকালে তিনি দূর্ধেযাধনের 
রাঁজকোগ ত্যাগ করিয়। পরমভক্ত বিছুরের গৃহে খুদকুড়। খাইয়া অশেষ 
গরিতোঁষ লাভ করেন। ইহাতে তিনি জগৎকে দেখান, দীনদরিদ্র হও, পথের 
কাঙ্গাল হও, তুমি অননা ভক্তির সহিত ভক্তবৎ্সল হরিকে যাহা দিযে, 
তাহাই তিনি সাদরে গ্রহণ করিবেন। সকলে তাহাকে একমাত্র ভক্তি ও 
প্রেমভোরে বাধিতে পারে। 

যেমন শ্রীহরি গোলকধাম হইতে পরমভক্ত প্রহ্লাদকে নান! বিপদে রক্ষা, 
করিয়া ভক্ত বাংসল্যের পবাঁকাষ্টা দেখান? সেইরূপ শ্রফ দ্বারক। 
হইতে পরম ভক্তিমতী দ্রৌপদীকে এক মহাসঙ্কটে উদ্ধার করিয়! ভক্তবাৎসল্যের 
পূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন! যৎকালে কুরুসভায় পাণওবগণ শকুণির সহিত ছ্যত 
ক্রীড়ায় ভ্রৌপদীকে পরান্ত হন, তৎকালে দুর্ম্যোধনের আদেশে ছুংস্বাসন 


কৃষ্ণাবতার। ৫৫৭ 


রঙ্দ্বল! একবন্ত্া দ্োণদীর কেশাকর্ধণ পূর্বক সভায় মানয়ন করিয়! বিবস্ত্র 
করিবার জন্ত তদীয় বস্ত্র আকর্ষণ করিতে থাকে । সতী সাধবী নারীর সতীত্ব 
নাশ ও লজ্জানাশ এক মহীলস্কট। এই মহাসঙ্কটে বিপদভঞ্রন মধুক্ৃদনই 
তীহার একমাত্র সহায়। যখন দ্রৌপদী দেখিলেন, তাহার পঞ্ম্বামী মন্ত্মুধ 
সর্পের গায় নিবীর্ধা হই! 'ীরবে অশ্রু বিপঙ্ন করিতেছেন, তখন তিনি 
অনন্তোপায় হইয়া প্রীকৃ্ণকে প্রাণভরে কাহরকঠে ডাকিতে থাকেন। তদী্ 
আর্তনাদের তরঙ্গমালা মূহ্র্ত মধ্যে ক্্রগতের আকাশ ভেদ করিয়া দ্বারকায় 
প্রীক্চের জঞানকর্ণপটাহে বিদ্ধ হইল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তথ। হইতে যোগবলে 
ভ্রৌপদীর বন্র অননপূর্ণার স্থালীর লয় অক্ষয় করিথা দেন। ইহাতে গাপাত্মা 
দুঃশ্বামন বিফলমনোরথ হইয়া পড়িল এবং সভাস্থ সকলে শ্রীকৃষ্ণের মহাচক্রে 
লজ্জায় অভিভূত হইল। যেপাপিষ্ঠ নরাধম অবল! নারীর উপর পাশ 
অত্যাচার করে, তাহার মন্তকো ণরি চতীর স্বদর্শন চক্র নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। 


কুরুক্ষেত্র মহাসমরে পাগুবদিগের সহায়তা । 


এই মহাযুদ্ধে তিনি পাগুবদিগের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং তাহারই 
স্থপরামর্শে উহারা এই দুপুর মহাসাগর উত্তীর্ঘ' হইয়া জয়লাভ করেন। 
এ যুদ্ধ অষ্টাদশ দিবস স্থারী হয়। ইহাতে মষ্টাদশ আক্ষৌহিনী দৈস্ত নিহত 
হয় ও পৃথিবী বীরশুনা! হইয়া যায়। যে তৃভার হরণের জন্য তিনি তুমণ্ডলে 
অবতীর্ণ হন, এই পকারে তাহা সাধন করিয়া যান। 

এ স্থলে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া 
ও অসাধারণ বাহুবীর্ষ্য স্থশোভিত হইয়া উ্রকৃষ্ণ কেন এমন মহাসমরে উদ্দামীন 
তাৰে রহিলেন ও অর্জুনের সামান্ত সারথ্য করিলেন? তিনি মনে করিলে কি 
পাগ্বগণের সেনানীপদে অধিক হইয়! নিজশৌর্্য পৃথিবী প্রকম্পিত করিতে 
পারিহেন না? তৰে কেন তিনি এমন যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে সকলের হাত নিষ- 
পিষ করে, সেখানে তিনি বুদ্ধ জরাগবেব ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়। রহিলেন ? ইহাতে 
শান্তকারদিগের গৃঢ় উদ আছে। এই সংসাবরূপ মহাকুরক্ষেততে এই 
বিশ্বজনীন জীবনস'গ্রামে ঈশ্বর কি শ্বহস্তে কোন কার্য করেদ? জামরাই 
হস্তপদ চালাইয়। সমন্ত কাজ করি। কিন্তু ঈথবর হদদেশে থাকিয়া মনের গভীর- 


৫৫” বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম. 


চিন্তারাশি চাল।ইমা মামাদিগকে বিবিধ কর্ধে প্রেরণ করেন। প্র্কতির 
এই গৃঢ় রহস্ত জানাইবার জন্য শান্্রকারেরা কুরুক্ষেত্র মহাঁসমরে ভগবানের 
পূর্ণ অবতার শ্রীকফকে এমন নিশ্ডেষ্ট ভাবে রাখিয়া দ্িলেন। অঞ্জন নপুংসক 
শিখতীকে সম্মুখে রাখি! পিতামহ ভীম্মদেবকে নিরন্্ করিলেন, পরে রূথ 
হইতে অবারিত করিয়া! শরয্য্যায় শািত করিলেন। পুত্র অভিমন্্য নিহত 
হইবার পর জয়ব্্রথবধে প্রতিঙ্ত হইয়। অজ্জ্ীন একমাত্র তাহারই চেষ্টায় নিজ 
প্রতিজ্ঞ। পালন কগিতে সমর্থ হন। এস্থলে ধোগেশ্বর প্রক্চ অগ্ল বেল। থাকিতে 
যোগমায়ায় সুধ্যদেবকে আচ্ছন্ন করিয়। কাল্পনিক সন্ধ্য। আনায়ন করেন, (অর্থাৎ) 
লর্ধগ্রাস গ্রহণে যেরূপ দেখায়, তাবস্থায় নুরধ্যকে রাখিয়। দেন, পরে যখন 
অর্জন প্রাণ বিনর্জনার্থ চিতায় অরোহণ করিতে প্রস্তত হন, তৎকালে জয়দ্রথ 
গ্রভৃতি নকলেই তাহার মৃত্যু দেখিতে আইসেন। সময় বুবিয্বা গ্রীক হঠাৎ 
সুধ্্যের আবরণ মুক্ত করিয়া দেন, ইহাতে অধিক বেলা আছে দেখিয়া 
অর্জন জয়দ্রথকে বধ করিলেন। অনেকে এ ঘটনাকে অতিপ্রকৃত ও অসম্ভব 
মনে করেন। তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত, লংসারে যোগবলে অসস্ভব সম্ভব 
হইয়া থাকে। ঈশাদেব গযাগালয়ে। হবদের ঝটিকা শান্ত করেন, একথা যখন 
খুষ্টানেরা বিশ্বান করে, তখন আমরা কেন উপরোক্ত ঘটনায় অবিশ্বাস 
করিব? 

এইরগ স্ঠাহার পরামর্শীহ্দারে অঙ্বখামার তখা-কথিত মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে 
গ্রায়োপবিই জোপাচাধ্যকে ধৃষছ্বায় সংহার করেন, অর্জন কর্ণকে বিনাশ করেন 
এবং ভীম গদাযুদ্ধে ছুর্ধ্োধনের উরুভঙ্গ করিয়। গ্রাণনাশ করেন। অশ্বখামার 
ধান প্রয়োগে উত্তরার গর্ভপাতের স্ত্রপাত হইলে শ্রীরু্ণ অদ্ভুত উপায়ে তাহা 
ব্যর্থ করিয়! গাণ্ডববংশ রক্ষা করেন | এইরূণে ছুরাচার কুরুবংশীয়ের! নিহত 
হইলে পর তিনি যুধিষ্টিরকে রাজনিংহাসনে বসাইয়। ধর্শরাঙ্য স্থাপন করেন। 


শ্রীকৃষ্ণের অস্তিম দশ । 


্রদ্ষশীপে যদুবংশ "্বংস প্রাপ্ত হয়। ছবিনীত যদ্তুবংশীয়ের। গ্রভালতীথে 
সথরাপানে মত ইইয্! আপনাঁপনি কাটাকাটি করাতে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত; 


হয়। এইন্প নানা উপায়ে ভূভার হরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ জরাব্যাধের বাণে নিজ 


কষ্তাবতার। ৫৫৯ 


দেহ বিষঞ্জন করিয়া বৈকুঠে চলিয় যান। যেমণ ঈশাদেব ক্রুসে বিদ্ধ ইসা 
অপঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়া সশিঙ্গশরীরে হ্বর্গধামে যান, সেইরূপ আমাদের 
পরমপৃজ্ ্রীকষ্ণও অপথাতে প্রাণ বিপর্জজন করিঘ। বৈকুণে চলির। যান । 


শ্রীকৃষ্ণ পর্ণরদ্ষ সনাতন। 


আমাদের নিকট তিনি মায়াতীত গ্রণাতীত পরব্রহ্ষের পূর্ণ অবতার) 
এক্জন্ত শাস্ত্রে, তিনি পূর্ণবক্ষদনাতন। আননস্বর্ূপ পরক্রদ্ষের তিনি গ্রন্কত 
আনন্দরূপ এবং অনস্তপ্রেমময় ভগবানের প্রেমাবতার। তিনি মুর্তিমান শহ্খ- 
চক্রগদাপদ্মধারী শীবিষু। এবং পদ্মপালদলোচন ঘোগেশ্বর শ্রীহরি। তিনি 
নিথিল সংসারের পত্তি ও নিয়স্তা । তীহার ভ্ভৃতীয় নয়ন স্বভাবতঃ স্কুরিত 
খাঁকাতে যৌগবল সহঙ্গাত ছিল; এক্ন্ত তিনি সংসারে অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ 
দেখান, অল্পকালে সমগ্র বেদ বেদাজে স্থপত্তিত হন, অন্গৌকিক ধর্োপদেশ 
দেন ও সনাতন ধর্মের সস্কার কবিয়! যান। 

জীবনের ভিন্ন ভিন্ন স্ময়ে যে সকল ভাব স্বদয়ে স্বতঃ উখিত হয়, তাহ! 
তিনি শ্বজীবনে পূর্ণভাবে অভিনয় করিয়। সকল বিষয়ে আমাদের পূর্ণ আদর্শ- 
শবরূপ (14591 190:150107) হন। কি বাল্য, কি কৈশোর, কি যৌবন, কি 
বার্ধকা, মানবজীবনের সকল সময়ের পূর্ণভাব অভিনয় করিয়া ধিনি ভাবশিক্ষা 
বিষয়ে আমাদের পূর্ণ আদর্শ, তিনিই এ সংসারে পূর্ণত্ধ সনাতন । যিনি 
স্বজীবনে হৃদয়ন্থ বিবিধ রসের পূর্ণ অভিনঘ দেখাইয়। সকলকে ভবপারাবারে 
াহাধা করেন, তিনিই এ সংসারে পূর্ন্রক্ষ সনাতন । যিনি স্বজীবনে অলৌকিক 
ক্রিয়াকলাপ ও ধর্থানু্ঠান করিয়া সকল জাতির ও সকল অবস্থাপন্ন লোকের পূর্ণ 
আদর্শ, তিনিই এ সংসারে পূর্ণব্রক্ম সনাতন । 

কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্ঠ, কি শুত্র, মমাজের সকল জাতি ধাহাকে 
সকল বিষয়ে পূর্ণ আদর্শ জান করে, তিনিই ভগবানের পূর্ণ অবতার। কি 
দরিদ্র, কি মধ্যবিত্ব, কি ধনাঢ্য, ধাহাকে সকলে নিজ নিজ জীবনের পূর্ণ আদর্শ 
জ্ঞান করে, ভিনিই ভগবানের পূর্ণ অবতার । শ্রীকূষোর জীবনে ত্রান্খণের পক্ষে 
যেমন অলৌকিক ধর্ম্মোপদেশ ও একাগ্রতা, ক্ষত্রিয়ের জন্য যেমন অলৌকিক 
শৌর্ষযবীর্ধ্য, ধর্শযুদ্ধ ও রাজনৈতিক পটুতা, বৈশ্ঠের জন্ত যেমন অলৌকিক 


৫৬, বৈজ্ঞানিক হিম্দুধপ্ম। 


গোপালন দেখ! যায়, এমন সদগুণের একক সমাবেশ কোন দেশের কোন ধর্টের 
আদর্শ পুরুষে দেখা যায় না। খৃষট ও বৌন্ধধন্ সরামী ধর্তোপদেশককে আপনা. 
দেয় আদর্শ পুরুষ জান করিতে পারে । কিন্তু যে হিন্দুধর্দ জীবনের ও সমাজের 
সকল অনুষ্ঠানে নিজের গ্রীতিকর অন্ধুশাসন পূর্ণভাবে চালার, তাহাকে তদন্রূপ 
আদর্শ ঠিক করিতে হয়। এন্ন্ত বিশ্বপ্রেমে প্রেমিক সর্বরসের পুর্ণ অভিনায়ক, 
সকল ধর্শের মৃূলাধার শ্রীকষ্ণ আমাদের নিকট পূর্ণরক্ষ সনাতন । এখন £স 
একবার তাহাকে প্রাণভরে ডভাকি-- 


(নমঃ) মাধব যাদব পাবন পাবনং 
নিয়তি নিরগুন সাঞ্জন ভানং। 
চঞ্চলচাবরচিন্কণ চিকুরং 
শিখিপুচ্ছ বিরাজিত গুণধরং 
মকরন্দ বিনিন্দিত চারু দৃশং 
প্রণমামি ব্রজগোপবেশধরং | 
কামচাপপরা'ভবং স্থভ্রতটং 
শুকচধু বিলাঞ্িত নাশাপুটং, 
মুগমদমদহর অলিবাগং 
প্রপমামি পরমেশ প্রেমপরং 
ন্ুমণ্ডল কুগুল মণ্ডিত গণ্ডং 
কুন্দাভরদনং তারাপতিখগ্ুং 
বিষ্বঅধরং রতিরসপুরিত্তং 
গ্রণমামি পরমেশ প্রেমপরং | 
মতিমালবিমণ্ডিতং গ্রীবাতটং 
পীতধটাপট পরিধানপরং। 
বনমালবিলদ্িতং ওরদেশং 
প্রণমামি পরমেশ গ্রেমপরং | 
মোহনফলাফলং কুশলবেনুং 
বাদয়তে মৃদু চারয়তি ধেস্কুং। 


কক্টাবডার ।- 
নষনীয়দনিঙ্গিত নীলদেহং 
প্রথমামি পরমেশ প্রেমপরং | 
কলকলকলাপং বেস্থ আলাপং 
জনিভং যমুনা কুলকুলনাদং। 
মনসিজক্লানং উপজাতকামং 
'প্রণমামি পরষেশ প্রেমপরং । 
মুখরিত মঞ্জিরমত বিভাষং 
নখরুচি কৌমুদিচন্দ্রমাহালং 
পাঁবক পাবক জগদমল নাশং 
প্রণমামি পরমেশ প্রেমপরং | 
যোগাযোগ জ্ঞানতপঃ পারগতং 
ভোগাভোগবিভোগ বিশেষযুতং । 
অভিমাররতং প্রেমপাঁশগতং 
প্রণমামি গোবিদ্দং মমৈকনাথং। 


বষ্ঠ অধ্যায়। 
তীর্ঘভ্রমণ 


তীর্ঘত্রমণ বা ধর্দার্থে দেশপর্ধটন চিরদিন সনাতন হিন্দুধর্খের এক প্রধান 
অঙ্গ। কিটবদিক, কি বৌদ্ধ, কি পুরাণিক, সকল যুগে ধর্ধাত্মা! হিন্দু ধর্খের 
শুন্ত তীর্ঘন্রষণ করিয়। আসিতেছেন। বৈদিক যুগে বানপ্রস্থগণ দেশে দেশে 
পর্ধ্যটন করিয়। অন্তান্ত দেশের বিষয় অবগত হইতেন। বৌদ্ধধুগে ধর্ম" 
প্রচারষগণ ধর্ধপ্রচার করিবার জন্ত অন্তান্ত দেশে গমন করিতেন। মহা* 
ভারতে এমন জনেক তীর্থস্থলের উল্লেখ আছে, যাহ! এখন ভারতে দেখ! 
যা না। ইহাতে সিদ্ধান্ত কর। উচিত, গুরাকালে ভারতবাপিগণ নানাদেশে ' 
পর্ধটন করিয়া ভারতীয় জানজ্যোতি বিকীর্ণ করিতেন। যে ভারতের 
অধিপতিগণ কপ্মিনকালে দিখিঞয়ে বহির্নত হন নাই, সে ভারতের তীর্ঘধাতী- 
৭১ 


৫৬২ বৈজ্ঞানিক হিন্মৃধর্দ । 


রাই অস্টান্ত দেশে ভারতীয় সন্যতাক্ষ্যোতি বিভ্তীর্ঘ করিয়াছে। যে ইংরাজ 
গর্ব করিয়। বলেন, প্রথমে তীহাদ্দের বাণিজ/পোত) পরে সমরপোত যায়, 
তৎপরে দেশত্বয় ও নাস্রাজ্যবিস্তার হয়, সে হংরাজ ভারতের কথ! শুনিয়! 
হাসিবেন। 

পাস্ত্রের আদেশ, তীর্ঘভ্রমণে মানবের অশেষ পাতকনাশ ও পুখ্যলাভ 
হইবে। সমাজন্থ যাবতীয় লোকের জন্য ইহা বিহিত। কি মহোপাধ্যায় 
গণ্তিত ব| গণ্রমূর্থ, কি রাজাধিরাঞ্জ বা পথের ভিখারী, কি ধর্মাত! বা পাপাত্মা 
কি সাধুসঙ্ন্যাসী বা গৃহস্থ, সকলের জন্য এ ধর্ঘ্ম তাঁ্থভ্রমণ চিরদিন উপদেশ 
দিতেছে। কলিকালে গঙ্গাকানের ন্যায় তীর্থভ্রমণ আমাদেব এক প্রধান 
ধর্মানুষ্ঠান। 


তীর্ঘস্থলের মাহাত্ম্য । 


যে স্থলে কোন অত্যান্ত্ধ্য প্রাকৃতিক দৃষ্ঠ দেখা যায়, যেস্থলে কোন 
ম্হাত্মার জাবির্ভীব বা কোন জাগ্রত দেবতার অধিষ্ঠান হয়, সেই সেই স্থলকে 
হিন্দুধন্ম তীর্থ বলিয়া চিবদিন প্রচার কবে এবং শান্সে উহাদের অপার 
মহিমা কীর্তন করিয়। দাধারণের সম্ে উহাদিগকে চিরদিনের জন্ত পৃজ্য ও 
পবিভ্র করে। ৰ 

ধর্দাত্মা হিন্দুর নয়নে ভীর্থস্বগের মাহাত্মা ও মহিম। অপার ও অপরিসীম। 
উহার গ্রৰ বিশ্বাস, ধর্দের সেই পীঠস্থান দর্শন করিলে, সেখানকার পুজ্য 
দেবতার পাঁদপন্দে প্রণত হইলে, সেখানকার পুণ্যদলিলে অবগাহন করিলে, 
গুহার অসার মানবজীবন সার্থক হইবে এবং অশেষ পাপক্ষয় ও পুণ্যলাভ 
হইবে। 

ধর্মের সেই পীঠগ্থলে যেরূপ স্থরমা ও বিশাল মন্দির প্রতিষ্ঠিত, যের়প 
পুণ্যতোয়া গ্রসন্ননলিলা নদী বহমানা, যেবপ অপূর্ব লাধুসম্সিলন, শান্ত্রালাপ - 
ও মানবলমাগম, ঘেরূপ পণ্যপ্রবোর অপূর্ব ক্রয় বিক্রয় সকলই তীর্ঘযাত্্ীর 
নিকট অলৌকিক ও মনোরম। ইহার জন্ত সকলে এতকাল শত শত রজৎ 
ুস্তা ব্যয় করিয়৷ এ দকল পীঠস্থল দর্শন করত নিজ নিজ জীবন সার্থক 
করিতেছে। 


ভীথম্রমণ। ৫৬৩ 


সমাজে ধর্দোরতির জন্ত তীর্বস্থলগুলি প্রতিষ্ঠিত জানিবে। ইহারা 
ধর্মরাজোর রাঞধানীন্বরূপ। যেমন শাসনতন্ত্র শ।সনগ্রণাশী স্থকর কণি- 
বার জন্ড স্থানে স্থানে নিজ কেন্দ্র স্থাপন করে, সেইরূপ তীর্থস্থলগুলি 
ধর্দরাজোর কেন্স্বরূপ ৷ এই পকল কেন্দর'হইতে ধশ্ভাব সমাজের চতুর্দিকে বিকার 
হইতেছে। ধেমন রাজা নিজ রাক্জধানীকে স্থরম্য সৌধমালান ও প্রশস্ত রাজবত্মে 
স্বশোভিত করিয়া উবার অপূর্ব সৌন্দর্য্য বর্ধন করেন, মেইরপ হিন্দুধর্ ও তীরথস্থল, 
গুলিকে অপূর্বব দেবমন্দিরে ও সদারতে স্থশোভিত করি উহাদের অপূর্বব 
মাহাস্ত্য বর্ধন করিয়াছে । যেমন বিদ্যালয়ে বিবিধ ছাত্রদিগের লন্মিলনে 
উহাদ্দের ভালরূপ বিগ্যাশিক্ষা হয়, সেইরূপ তীর্থনস্থলে নানাদেশের ধর্াত! 
সাধুদিগের একত্র সমাগমে সকলের ধন্মভাব সমাক বন্ধিত হইতেছে। 

স্শিক্ষিত সম্প্রদায় তীর্থভ্রমণকে ধশ্মের একটা মহৎ কুসংস্কার মূলে 
করেন। তাহারা ভাবেন, মুর্খ জনসাধারণের একি কুমংস্কার, যে উহীরা 
শীত গ্রীন্মে দারুণ কষ্ট ভোগু করিয়া ও অর্থরাশি “অনর্থক বায় করিয়া এ 
সকল তীরবস্থল দেখিতে যায়! হে জগদীশ ! কৰে উহাদের স্থুমতি হইবে ও 
ুশিক্ষা হইবৈ? রে অপদার্থ হিনদুধন্ধ! ভোমার একি বিড়ম্বনা । কোথায় 
বন্রীনারায়ণ ও রামেশ্বরসেতুবন্ধ ! কোথায় হরিষ্বার ও গকানাগর! কোথায় 
রীক্ষেত্র ও ্বারকা ! কোথায় মথুরা ও বেনারস! এত দুরবর্তী স্থলগুলিকে 
তীর্থ করাতে তোমার কোন্‌ অভীষ্ট সিদ্ধ হইতেছে? থে অন্তর্ধামী ঈশ্বর 
নকলের হৃদয়ে সদ বিরাঙ্গমান, ঘরে বপিয়। কি তাহার আরাধন। চলে না? 
তবে কেন তুমি সকলকে দূরদেশে গিয়া তাহার অস্বেষণ করিতে বল? 

দেখ, লোকে তীর্ঘভ্রমপের জন্ত কও না কষ্ট সহ করিতেছে? কত দীন- 
দরিদ্র সমস্ত জীবনের পুঞ্জি পাট! তীর্থহানে অনর্থক ব্যয় করিয়া কিরূপ 
নিঃসম্বল হইতেছে? তত্রত্য পাণ্ডারাও কত নিষ্ুব ভাবে যাত্জিবর্গ হইতে 
্রচুর অর্থ নিপ্পীড়ন কিয়া, আপনাদের ছোগবিলাস চরিতার্থ করিতেছে। 
পূর্বের সহত্র সহ যাত্রী দুর্গম পথে দক্থা কর্তৃক সর্বস্ব লুতিত হইয়া কিরূপ ধনপগ্রাণে 
মায় যাইত'! আজ যদিও ব্রীটিশসিংহের কল্যাণে এ নকল দুরবর্তাঁ স্থান 
অনায়াসগম্য হইয়াছে, তথাচ এক স্থানে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হওয়াতে 
ওলাদেবীর অনুগ্রহে বসংখ্যক যাত্রী যমসদনে প্রেরিত হইতেছে। এই 
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লকল ভাবিলে কি স্বধশ্মের কোনরূপ গ্রশংস। করিতে ইচ্ছ। হয়?) এমন 
অপদার্থ ধর্ম সংসারে আর দ্বিতীয় নাই বলিলেই হয়। 


আরও দেখ, সথসভ্য ইউরোপ ও আমেরিকাখণ্ডে এখন কেহ তীর্ঘভ্রমণে 
বহিগতি হয় না। জ্ঞানালোক ও সভ্যতালোক পাশ্চাত্য সমাঞ্জে যত বিকীণ 
হইতেছে, ধর্তের এ কুসংস্কার ততই ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছে। কিন্তু অর্ধসভ্য 
গ্রাচাজগতে ধর্ধের এ কুনংস্কার এখনও বলবৎ রহিয়াছে । হ্থখের বিষয়, 
পাশ্চাত্য শিক্ষ। বিস্তৃতির সঙ্গে ইহ1 অচিরে দুরীভূত হইবে। 


ধাহারা তীর্ঘভ্রমণের মহোপকারিতা আদৌ বুঝিতে পারেন না, ইহাতে 
লোকবিশেধের ও লমগ্রদেশের যে কত মহোপকার সাধিত হইতেছে, তাহা 
ধাহার হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ, তীছারাই এই প্রকারে স্বধর্মের নিন্দা 
করিয়া থাকেন। মনে কর, তীর্থথলের যে অপরূপ মাহাত্ম্য শাস্ত্রে দেখা যা 
এবং যাহা এখন অনেকের মনে বদ্ধমূল, তাহা! তোমার স্থৃশিক্ষিত মনের 
মিকট সর্ব অমূলক; মনে কর, যে গাপক্ষয় ও পুণালাতের জন্ত সকলে 
ভীর্থ দর্শন করে, তাহা তাহাদের অশিক্ষিত মনের একট! ত্্রান্তিমাত্র, 
তথাচ ভীর্থত্রমণ দ্বারা ব্যক্তিগত ও সমাজগত ষে কত মহোপকার সাধিত 
হইতেছে, তাহা যদি তোমরা! একবার ভাবিয়া দেখ, তোমরা কদাচ হিনদু- 
ধর্টের নির্দা করিবে না। 


পুরাণে সকলেই পাঠ করেন) দক্ষষঞে তদীয় কন্তা সতী তিনি শ্রবণে 
প্রাণত্যাগ করিবার পর তদীয় দেহ একান্নভাগে খণ্ডিত হইয়া ভারতের 
একার স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিণ। এ দকল স্থল কালে ধর্ের পীঠস্থল বলিয়া খ্যাত 
হইয়াছে। স্থশিক্ষিত পাঠকগণ পুরাণের এ কথায় অবিশ্বাস করিয়! বলিবেন, 
বৌদ্ধধর্মের সময়ে জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে কালসন্মিলনৈর অন্ত 
ভারতের যে সকল ঙিন্ন ভিন্ন নগরে মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, উহারা 
পৌরাণিক যুগে ভীর্ঘন্থল বলিয়৷ গ্রখ্যাত হইয়াছে; পরে দেবদেবীর মন্দিরাদি 
নির্শিত হয়! উহাদের গৌরব ও মাহাত্মা বর্ধিত হ্ইয়াছে। এই প্রকারে 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদের তীর্ঘসুলগুলির মাহাত্ম্য ও গৌর হান কগিতে 
চেষ্টা গান। যখন লক্ষ লক্ষ লোক পুণালাভের জন্য এ সকল পুপ্যক্ষেত্রে 
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ৰঙ্মরে বত্মরে গমন করিতেছে, তখন .পাশ্চাত্য পণ্তিতদিগের কথায় কি ব! 
আসিয়া যায়? 
তীর্ঘভ্রমণ ছার! ব্যক্তিগত মহোপকার । 

কোন দেশ স্বচক্ষে দর্থন কবিলে লোকের অভিজতা বৃদ্ধি পায়। এ 
দেশের রীতিনীতি, চালচলন ও আবভাব স্বচক্ষে দর্শন করিলে ষে জান লাভ 
করা যায়, তাহ! পূর্ণজান। আর স্বগৃহে ভূচিত্রাদি দেখিয়া ভূগোল ও অ্রমণ- 
বৃত্তান্ত পাঠ করিলে যে জ্ঞানপাভ কর! যায়, তাহ। অসম্পুরণ জান। এন্থলে 
দেশপর্যযটনের সহিত ভূগোলপাঠের তুলনা হইতে পারে না। সমাজের যে 
অবস্থায় ভূগোলাদি গ্রন্থের অপ্রচলন থাকে, পে সময়ে লোকে ভীর্রমণ বা 
দেশ পর্যাটন করিয়া! দেশবিশেষের জ্ঞানলাভ করে ও শ্বসমাজে- তাহা প্রচার 
করে। দেখন। এখনও যে অশিক্ষিত লোক তীর্ঘভ্রমণ হইতে গ্রত্যাগমন 
করে, সে বাক্তি নিজ অশিক্ষিত সমাজে অন্যদেশ সন্বদ্ধে কত কথা ও কত গল্প 
উত্ধাপন করিয়া থাকে। 

আজ পাশ্চ।তা শিক্ষার গুণে আমরা বাল্যকালে ভূগোল পড়িয়া তৃমগ্ডলের 
মোটামুটি জানলাভ করি বটে, তথা তীর্থভ্রমণ করিয়া স্বদেশের পূর্ণজ্ঞান লা 
কর! আবশ্যক ভী্ঘন্রমণে বহির্নত হইয়। যেমন আমরা দেশ দেশস্তর 
দেখিতে দেখিতে অগ্রদর হই, তৎকালে ভূগোলপঠিত সহর।দি দেখিয়া মনে 
কিরূপ বিমল আনন্দ উিত হইতে থাকে । যেদিন বারাণসীধামের অপূর্যব 
শোতা৷ গঙ্গার পরপার হইতে প্রধম সন্দর্শন করি, সেদিন মন কিরূপ আনন্দ- 
সলিলে নিমগ্ন হইযাছিল? 

তীর্থস্থলের যে সকল দেবদেবীর অপার মাহাত্ম) আমর! বাল্যকাল হইতে 
সকলের মুখে শ্রবণ করিয়া আসিতেছি, সেই সকল দেবদেবী স্বচক্ষে দর্শন 
করিলে হৃদয়ে কিরূপ বিশুদ্ধ আনন্দের উদ্রেক হয়! যেদিন মহাপ্রভু চৈতন্ত- 
দেব সাঙ্গোপাঞ্গ লইয়। হরিসন্কীর্ভনে দেশ মাতাইতে মাতাইতে শ্রবৃন্দাবনে 
উপস্থিত হন ও গেপীনাথের শ্রীচরণকমলে গ্রণত হন, সেদিন তাহার ভক্ত 
স্বায়ে ব্রক্ষানন্দের ফোয়ারা কিরূপ ছুটিয়াছিলঃ তাহা কি তোমরা একবার' 
ভাবিয়া দেখিবে? সে আনন্দের সহিত তুলনা করিলে বঙ্গবিঞ্েত। সেনাপতি 
্ড ক্লাইবের পলাদী যুদ্ধের পর জয়োল্লাসও অতি তুচ্ছ বোধ হইবে। 


ক 
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গৃহে দেবদর্শনে ঝ। ঈশ্বরের আরাধনা আনন্দোদয় হয় রটে; কিন্তু ইহা 
মানবের শ্বভাবসিদ্, যে বিষয়ে ধত কষ্ট পাওয়া যায়, সে বিষয়ে কার্যাসিদ্ধির 
পর তত স্থধান্থভব হইয়া থাকে । এস্থলে কষ্টের পরিমাণ দেখিয়া স্থখেরও 
পরিমাণ ভাবা উচিত। তাহার লাক্ষয দেখ, যিনি দিনের পর দিন, মাসের 
পর মাস, এক মনে এক ধ্যানে পাদত্রজে স্বাইতে যাইতে শীত গ্রীষ্মের দারুণ 
কষ্টে দৃক্পাত না করিয়া! পর্বত জঙ্গলাদি অতিক্রম করিতে করিতে তীর্ঘস্থলে 
উপস্থিত হন, তাহার মন যেরূপ আনন্দনীরে অভিষিক্ত হইবে, €স আনন্দের 
সহিত তুগগন! করিলে, তুমি বাশ্পীয় শকটযোগে একদিনে কাশীর বিশ্বেশ্বর বা 
্ীক্ষেত্রের জগন্নাথমেব দর্শন করিয়া ষে স্থখ অনুভব করিবে, তাহ। অতি তুচ্ছ। 
ষে বন্ত অনায়াসলভ্য, তাহার আবার মুল্য কি? তাহাতে স্থধবোধ বা কিরূপ? 
থার্থ বলিতে কি, তীর্ধস্থলগুলি এখন অনায়াসগম্য হওয়াতে উহাদের প্রকৃত 
মাহাত্ম্য ও গৌরব আমাদের নিকট ক্রমশঃ হাস পাইতেছে এবং তত্রত্য দেব 
দর্শনে তাদৃশ পুণ)ও নাই, তাদৃশ আনন্দও নাই | ইহাতে ধর্টের মহৎ উদ্বেস্ঠ 
ক্ষিযৎপরিমাণে বিফল হইতেছে। 

তীর্ঘস্থলের গ্রাকৃতিক অত্যাশ্চ্য৷ দৃশ্পটল সন্দর্শনে কাহার না মন শ্বত! 
ঈশ্বরের উপর ভক্তিরসে আগুত হইবে? প্রগ্াগে শ্বেতা গঙ্গা ও কৃষ্ণা 
বমুনার সঙ্গম, গঙ্গাসাগরে শ্বেতান্থু গঙ্গা ও নীলাম্ধু নাগর লঙ্গম, জলামুখীর 
ও চন্দ্রনাথের অগ্নিনিঃসরণ, সীতাকুও্র উদ্প্রত্ববণ প্রতৃতি অত্যাশ্চরধা 
প্রান্তিক তৃশ্ঠপটল দর্শনে কাহার না! মনে ঈশ্বরভক্তি উলিয়! পড়িবে? 
হরিদার ও বদ্রীনারায়ণের অন্রভেদী হিমাদ্রির অতুল শোভা সর্শনে 
কাহার না মন ভয়ে বিস্িত ও আনন পুলকিত হইবে? হরিঘ্বারের সেই 
বরফবিগলিত শীতল সলিলে বা দীক্ষেত্রের সেই উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে অবগাহন 
করিলে কাহার ন! মন আনন্দে ৭বভোর হইবে? এন্থলে কেহ কেহ বলিবেন, 
গ্রাকৃতিক অত্যাম্চ্ধয দৃশ্যপটল দেখিয়া ঈশ্বরের অপার মহিম! জানিতে চাহ; 
তথে নায়াগ্। ও ভিক্টোরিয়! নায়েনজার জলপ্রপাত, ভিন্ৃভিয়াসের অগনযৎপাত, 
আইসল্যাণ্ডের উ্প্র্রবণ প্রভৃতি দেখিয়া নদ্ন সার্থক কর, ঘরের কানাচারর 
সামান্ত দৃশ্ঠ দেখিয়। কি হইবে? ৃ 

অলোকলামান্ত মহাত্বাগপের জন্মভূমি বা লীলাভূমি দেখিলে মনে 
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অনস্থভূতপূর্ধব ভাবোদয় ও স্ুশিক্ষা হইয়া থাকে। হাহারা জঞানজগতে 
অসাধারণ গ্রতিভাবলে যশোমন্দিরের উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহাদের 
জন্মভূমি দেখিবার জন্তু বিদ্বজ্জনমাত্রেই লদা সমূৎস্থক হন। সেইরূপ 
ধাহার! ধর্দজগরতে অলৌকিক ধর্োপদেশ দিয়া সর্বসাধারপকে ভবপাৰাবারে 
সাহায্য করিয়াছেন, ধর্ধাত্বামাত্রেই তাহাদের জন্মভূমি দেখিবার অন্ত স্বতঃ 
ব্যগ্রহন। যে পুণ্যক্ষেত্র হইতে তাহারা ছুন্দুভিশ্বরে ধর্পের জয় ধোষণা 
করিয়াছেন, সেই পীঠস্থল দর্শন করিলেও অদ্ভৃতপূর্র্ব ভাবোদয় ও শিক্ষা 
হইবে। একারণ খুষ্টত্বগতে জেরুজিলাম, মৃসলমানজগতে মক্কা ও মদিনা 
বৌদ্ধঞ্গগতে বুদ্ধগয়া, হিন্দুজগতে মথুরা, বৃন্দাবন, অযোদ্ধা প্রভৃতি স্থল চির 
দিনের জন্ত ধর্মের পবিজ ক্ষেত্র। 


এইরূপ নানাপ্রকারে লোকবিশেষ তীর্থন্রমণ দ্বারা সদ! উপকৃত হইতেছে। 
এই সকল ঝ)ক্তিগত উপকার ভালরূপ অনুধাবন করিলে বুঝ যায়, তীর্থভ্রমণ 
দ্বার হিন্দুধর্ম কি মহছুদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। যেব্ুলে স্থসভ্য দেশে 
আজকাল সকলে বিদ্যা ও অর্থের খাতিরে, স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে দেশ পর্যযটন 
করে, সেস্থলে এই অর্ধপভা ভারতের পৌত্তলিক হিন্মধন্ম ধর্ের খাতিরে, 
নিষ্কামপরার্থসিদ্ধির খাতিরে তীর্ঘভ্রমণ বৰ! দেশপর্ধ্যটন উপদেশ দেয়। 

এস্বলে কেহ কেহ বলিবেন, সভ্যদেশে কি সকনেই স্বার্থসিদ্ধির জন 
দেঁশপধ্যটন করে? গে কলখ্ছদ আজীবন কষ্টরাশি ভোগ করিয়। আমেরিক। 
মহাদেশ আবিষ্কার করতঃ জীবনব্রত উদঘাপন করেন, যে ভানকোডিগাম! 
আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া. ভারতের নৃতন পথ ইউরোপবাসীদের জন্ত প্রথম 
আবিষ্কার করেন, যে মাঙ্গোপার্ক, লিভিনষ্টোন প্রভৃতি পর্যাটকগণ আফ্রিকা 
মহাদেশের নানাস্থান আবিষ্কার করেন, তাহারা কি একমাত্র স্থার্থসিদ্ধির জন্ত 
এত কষ্টরাশি মন্তকে বহন করিয়াছিলেন? জগত্তের মহৌপকারের জনাই 
তাহাদের এত কষ্ট স্বীকার ও ত্যাগম্বীকার? এজন্য তীহ্থাদের দেশপর্য)টন 
 সামান্ত তীর্ঘত্রমণ অপেক্ষা অধিক পুণ্যদায়ক। এই যে বৈজ্ঞানিক পগ্ডিতগণ 
নানাদেশ পর্যটন করিয়। নান! সত্য জ্বাবিষ্কার করিতেছেন, তাহাদের পর্যটন 
কি তীর্ঘন্রমণ অপেক্ষা! অধিক পুপাদায়ক নছে 1 এইযে শিক্ষিত সম্প্রদায় 
তবারতের মলের জন্য নানাদেশ দেশান্তর হইতে আগমন করিয়। জাতীয় 
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সমিতিতে যোগদান করিতেছেন, এরপ পর্ধ্যটন কি তীর্থভ্রমণ অপেক্ষা অধিক 
পুণাধায়ক নহে? 


তীর্থভ্রমণ দ্বার। সমাজের মহোপকার। 


বস্তা বল, শিল্প বল, রীতিনীতি বল, ধর্তের মতামত 'বল, মকলই তীর্থ 
যাত্রীর এক দেশ হইতে দেশাস্তরে লইয়া যায় ও বহুবিস্তৃত ক্ষরে। এই প্রকারে 
ভীর্ঘন্রমণ থার( জাতীয় ও সামাঞ্জিক উন্নতি অনায়াসে সাধিত হইতেছে । যে 
সময়ে মুন্রাষঙজ উদ্ভাবিত হয় নাই, সে সময়ে ভীর্থভ্রমণ বা ধর্থোদেশে দেশ- 
গর্যটনই সামাজিক উন্নতির সর্বপ্রধান উপায়। মধ্যযুগে প্যালেষ্টাইনে 
ইউরোপবাদিগণ ভীর্ঘভ্রমণ করাতে ও তর্রক্ষার্থ কয়েকবার ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত 
ছওয়াতে সমগ্র ইউরোপের যে সকল মঙ্গল সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস- 
গাঁঠকমাজ্রেই অবগত আছেন । 

পূর্বে তীর্ঘস্থলে ভারতের নানা প্রদেশ হইতে পণ্ডিতমগ্ডলী একত্রিত হইয়া 
্বশ্ব বিরচিত পুত্তক লোকসমাজে প্রচার করিতেন। তাহাতে এ সকল গ্রন্থ 
নানাদেশে নীত ও গ্রণাঙ্গদারে আদৃত হইত। পুক্জ্যপাদ জগদেবন্বামী গীত- 
গোবিন্দ পুস্তকখানি শ্রক্ষেত্রে প্রচার করিয়াই মহ।রাষ্রে ও দাক্ষিণাতো প্রচার 
করিয়া যান। তজ্জন্ত এখনও এ সকল দেশে এ পুস্তকের এগ সমাদর ও 
গ্রতিপত্তি। এখনও জগন্নাথদেবের মন্দিরে তাহার গীতাবলি প্রত্যহ গীত 
হইতেছে। 

এই পুপাড়মি তীর্ঘক্ষেত্রে ভারতের পণ্ডিতগণ দর্শনশান্স, ধর্ধশান্তর, আযূর্বেধেদ 
ও জ্যোতিষ প্রভৃতি যাবতীয় বিশ্যাসস্ত্ধে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠ মতামত প্রকাশ করিয়া 
সমগ্র হিন্ুস্থানে গ্রচীর করিতেন। এজন্ত কাশী, নাসিক প্রভৃতি তীর্ঘস্থল গুলি 
চিরদিন হিন্টুজগতে বিষ্ভানুশীগনের গ্রধান কেন্তরস্থল। এই পুপ্যতূমি তীর্থক্ষেরে 
এ ধন্দের গ্রধান প্রধান সংস্কারকগণ ধর্দসদ্ন্ধে শ্রেষ্ঠ মতামত প্রকাণ করিয়া 
সমগ্র হিনুস্থানে প্রচার করিতেন। শঙ্করাচার্ধদেব, রামানুজস্বামী, রামানন্দ- 
স্বামী, বন্পভীচাধ্য, কবীর, চৈতন্তদেব প্রভৃতি মহাত্মাগণ তীর্ঘক্ষেত্রে আপনাদের 
উৎকষ্ট ধর্দমত ব্যক্ত করিয়া! সমগ্র হিন্দুস্থানে প্রচার করিয়া যান। যেমন আজ 
কাল ুদ্রায্রযোগে কলিকাতা : গ্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরী সর্ববিধ 
্বান্মোলনের কেন্তঙ্ছল, সেইরূপ পূর্বে তীর্ঘক্ষেত্ররূপ কেন্ত্র হইতে বিস্য। ও ধর্ণ 


ভীর্থভ্রমণ | ৫৬৯ 


সন্ধে নান! আন্(লনতরঙ্গ উিত হৃইয়! সমগ্র হিম্ূদমাজে অভিব্যাথ হইত । 
এজভ বল! উচিত, তীর্ঘস্থলগুলি ধর্দরাজ্যের রাজধানী ম্বরূপ। 

ভীর্ঘন্থলে বহু লোকের সমাগম হওয়াতে চিরদিন নানাদিক্‌ দেশ হইতে পণ্য 
ও শিল্প ভ্রব্য বিক্রয়ার্থ তথায় আনীত হইতেছে। ইহাতে এক দেশের শিল্লিগণ 
অন্ত দেশের উত্তাবিত শিল্পকৌশল ও কারুকার্য) অনায়াসে শিক্ষা করিয়। নিজ 
নিজ জাতীয় ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিতেছে। পূর্বে যে সকল উপায়ে 
ভারতীয় শিল্পের এত উন্নতি সাধন হইয়াছিল, তন্মধো তীর্থভ্রমণ একটা প্রধান 
উপায়। যে স্থলে আজকাল বায়বছল জাতীয় প্রদর্শনী ( 9301)16107 ) স্থাপন 
করিয়া শিল্পাদিবিষয়ে লোকবর্গকে স্ুশিক্ষা দেওয়। হয়, সে স্থলে অর্ধসভ্য_ 
ভারতের পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম জনপাধারণকে তীর্ঘভ্রমণে প্রোৎসাহিত করিয়। 
ভীর্ঘক্েত্রে শিল্পন্্ব্য একত্রিত করত স্বপ্নব্যয়ে মকলকে স্থচারুরূপে শিক্ষ। দিতেছে। 

তীর্ঘদর্শনোদ্দেশে লোকে নান। দেশ পর্যটন করে এবং উহার! যে দ্বেশে যে 
কোন উৎকৃষ্ট রীতিনীতি ও শিল্পন্রব্য দেখিতে পায়। তাহ! উহার নকল করিয়া 
নিজ নিজ দেশে প্রবর্তন করিতে চেষ্টা পায়। এইরূপে তীর্ঘব্রমণ দ্বার এক 
ভ্বাতি অপর জাতির সহিত ভালরূপ সংশ্রষে আইসে, নানাবিষয়ে উহাদের 
পরম্পর সহাম্গভূতি ও স্বশিক্ষা বর্ধিত হয় এবং সেই সে উহ্বাদের জাতীয় 
উন্নতি সহজে সংসাধিত হয়। দিথিজয় দ্বারাও এক জাতি অপর জাতির সংঘর্ষে 
জানীত হইয়া উহাদের জাতীয় উন্নতিসাধন ঘটে। কিন্ধু ইহার ভীষণ নরহত্যা, 
শোণিতপাত ও নগর লু&ন প্রভৃতি ভাবিলে ইহাকে জাতীয় উন্নতিসাধনের 
তামসিক উপায় বগা উচিত। পরস্ধ যে তীর্থভ্রমণে কোথাও বিশ্বুমাক্জ শোণিত্- 
পাত হয় না ও একখানি পর্নকুটীর দগ্ধ বা লুস্তিত হয় না, অথচ সকলের ভিতর 
নানাবিষয়ে সহীম্ভূতি সম্যক বর্ধিত হয়, তাহাই জাতীয় উপ্নতিসাধনের সান্বিক 
বা উৎকৃষ্ট উপায়। এজন সা্বিক হিন্দুধর্দ চিরদিন দিগ.বিজয্বের অনাদর করিয়া 
তীর্ঘভ্রমণের এত প্রশংসা করিতেছে এবং ইহাতে এত পুণ্য নির্দেশ করিতেছে। 

এন্থলে পূর্বাপর ভালরূ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, আমাদের ষ্ট প্রভীতি 
হইবে, তীখভ্্রমণ দ্বারা সমগ্র ভারতের ব্যক্তিগত ও সমাজগত নান! মহোপকার 
সাধিত্ত হইতেছে। যখন তীর্থব্রমণ এতকাল হিন্দুপমাজে প্রচলিত এবং জাযাল- 
বৃদ্ধবনিত। লকলেই তীর্থে যাইতে ব্যপ্র,তখন নিশ্চয়ই ইহ! দ্বারা ভারত চিরদিন 
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সম্যক উপক্কৃত হইতেছে) গ্ররুতির স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম এই, যাহা সমাজবিশেষের 
মঙ্গলদায়ক, তাহ! সামাজিক নির্বাচনে সে সমাজে বন্থকাল স্থায়ী হইবে। এজন 
স্থরণাতীত কাল হইতে তীর্ঘভ্রমণ হিন্দুসমাজে চলিতেছে এবং লোকে আগ্রহের 
ছিত যখাসর্যস্ব ব্যয় করিয়! তীর্থ দর্শন করিয়! থাকে । 
আমাদের স্থশিক্ষিত বান্ধবগণ বলিবেন, এখন আমর! পাশ্চাতা স্ুশিক্ষা 
ইয়া স্ুসভ্য হুইতেছি ; এখন আমরাও স্ুসভ্য জাতির স্তায় ভীর্থন্রমণকে 
মা হইতে গোটেহেল করিব; এখন ইহার কিছুমাজ আবশ্তকত! নাই। 
?খ, আমাদের ভিভর সংবাদপত্রাদি মুদ্রিত হওয়াতে যাবতীয় আন্দোলন ক্ষণ 
[তে দেশময় অভিব্যাপ্ত হইতেছে । এখন তীথত্রমণ রহিত হইলে দেশের 
কানবূপ অমঙ্গল নাই; কিন্তু তাহারা জানেন না, তাহারাই পরোক্ষভাবে তীর্থ 
[মণ করিয়া! থাকেন। দেশের মঙ্গলের জন্ত যে দেশপর্ধযটন করা যায়, তাহাই 
টর্ঘভ্রমণ। যে স্থলে জনসাধারণ ভারতের মঙ্গলের জন্য ধর্মের খাতিরে দেশ- 
[ধর্টটন করে, সে স্থলে তাহারা ভারতের মঙ্গলের জন্য রাজনীতির খাতিরে 
দশপর্ধাটন করিতেছেন । এই যে তাহার! বছ দূরদেশ হইতে আসিয়! বছ অর্থ 
7ম করিয়া! ও অনেক কষ্ট স্ব'কার করিয। জাতীয় সমিতির বৈঠকে যোগদান 
করিতেছেন, ইহা! কি তাহাদের তীর্থভ্রমণ নয়? ধর্শেক্ত তীর্ঘব্রমণের সঙ্গে 
ইহার গ্রভেদ এই ষে, তাহার! দেবদেবীর পূজার পরিবর্তে ভারতমাতার 
শিপাদপন্সে গ্রীতিপুষ্পাঞ্ছলি দিতেছেন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনই তাহাদের 
পূজার সূলমন্ত্র। সমগ্র ভারতের শিক্ষিত দশ্প্রদায় তাহাদের মন্ত্র আগ্রহ্পুর্বক 
পাঠ ও শ্রবণ করে।. ভারতমাতার মুখ উজ্জবন করিবার জন্য বৎসরে বৎসরে 
তাহাদের এক্প বৈঠক বসিতেছে এবং সকলেই মাতার শুভাশীর্বাদ প্রাথ 


হুইতেছেন। 


তীর্থভ্রমণে কেন এত পুণ্যনির্দেশ ? 


, -ঘে তীর্ঘভ্রমণ দ্বার। হিন্দুমাজের এত মহোপকার নাধিত হইতেছে, শান 
কারের! কেন উহার সামাজিক উপকারের কথ! উল্লেখ না করিয়া উহাতে কেবল 
অশেষ পাতকনাশ ও পুগ্যলাভ হইবে, এরপ নির্দেশ করিলেন? কেন তাহারা 
কতকগুলি তথা-কৃথিত কুসংস্কার শিক্ষা দিয় নকলকে কুসংস্কারজালে জড়িত 


তীর্ঘভ্রমণ। ৭১ 


করিয়া রাখিলেন? তাহাদেরই বা অপরাধ কি? তাহার! ত স্থবুদ্ধির কাজ 
করিয়া [গয়াছেন। যখন তীর্ঘভ্রমণ দ্বারা হিন্দুপমাঞ্জের এত মহোগকার, 
তখন হন তাহারা লোকবর্গকে ধর্থের নামে, পরার্থনিদ্ধির নামে পুণ্যলাভের 
গ্রলোভন দেখাইয়া দেশপর্ধটনে প্রোৎসাহিত করিবার জনা কতকগুলি 
কুসংস্কারও শিক্ষা দেন, সমাজের অশেষ মল তাবিয়। সে সকল মংস্কারকে কি 
কদাচ কুসংস্কার বল! উচিত? তোমার বিকৃত মস্তিষ্কের নিকট উহার! কুসংস্কার 
হইতে পারে। কিন্তু যথার্থ বলিতে কি, উহারাই সমাজের যথার্থ স্থদংস্কার। 
যাহাতে সমাজের অশেষ মঙ্গল, তাহ! কুসংস্কার হইলেও প্রকৃণ্জ সথসংস্কার, তাহা 
মহাপাতক হইলেও মহাপুণা জানিবে। 
ভীর্ঘব্রমণে অশেষ পাত কনাশ ও অক্ষয় পুণ্যলাভ নির্দেশ করিয়া! হিন্দুধর্্ 
আমাদের হৃদয়ের মর্ধস্থলে আঘাত করিয়াছে। এধন্বধ সমাঙ্গের মঙ্গলামঙগল 
বুঝে না; বুঝিলেও তাহ! আদৌ ব্যক্ত করিবে না;ব্াক্ত করিলেও কিছুমাত্র 
ফলোদয় নাই । জনসাধারণ আদৌ সেদিকে প| দিবে না। দেখ, মানব 
ংসারে কিরূপ ঘোর স্বার্থপর ! স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তিনি যেরূপ নদা লালাদিত, 
তিনি সেইরূপ পরঞ্রীকাতর ও পরের জন্ত এক কপর্দক ব্যয় করিতে সেইক্কপ 
কুঠঠিত। যদি শান্্রকারেরা স্পই উপদেশ দিতেন যে, তীর্ঘত্রমণ ছারা লমাজের 
অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে, অতএব তীর্থত্রমণ কর। সকলের একান্ত কর্তব্য। 
কে, বল, সমাজের ধাতিরে, পরের জন্ত তী্ঘত্রমণে এক কপর্দক ব্যয় করিত ব! 
ইহার জন্ত এত কষ্ট সহ করিত? কিন্তু যে মানব এ সংসারের তীব্র তাড়নায় 
মদ! গ্রণীড়িত ও ব্যতিবাণ্ত, ধিনি ইহজীবনে প্রকৃত স্ধশান্তি ভোগ করিতে 
পাঁন না, ধদি তিনি বুঝিতে পারেন ব। ঘদি তাহার এরূপ বিশ্বাস জনে, এই 
গুভ কর্ট মম্পান করিলে, তাহার অক্ষয় পুণ্যলাভ হইবে, তিনি জীবনের 
পাপরাশি হইতে মুক্ত হইবেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত সুখে হুখী 
হইবেন, তখন তিনি নকল কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া, সেই শুভ কর্মে মনপ্রাণ 
সমর্পন করিবেন, এমন কি, যদি উহাতে তাহার সর্বন্থ নাশ হইয়া যায়, তথাচ 
ভিনি উহ! অসস্কুচিত চিত্তে ও অশেষ প্রীতির সহিত সম্পাদন করিবেন। ইহার 
অন্ত তীর্থভ্রমণে এত পুণ্যলাভ, এত পাতকনাশ, এত ইষ্টলাত ও এত শ্রেয়োলা 
শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে 


৫৭২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্মা। 


এ বিষয়ে হিন্দুধর্ের মারও গৃঢ় রহস্য আছে। ধর্মজগতের নিয়ম এই 
প্যাদৃশী ভাবন! ঘন্ত দিদ্ধির্ভবতি তাদৃশ" য!হার ঘেরূপ মনের ভাবনা, তাহার 
সেইক়প সিদ্ধিলাভ হইবে। ধাহার মনে এইস দৃঢধিষ্বাপ জন্মে, যে তীরবস্থানের 
দেবদর্শন বরিলে বা পুগাদলিলে অবগাহন করিলে অক্ষয় পুপ্যলাভ হইবে, 
অশেষ পাতকনাশ হইবে ব! কোন অদাধ্য ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ হইবে,তিনি 
তথায় দেবদর্শন ও জান করিয়! অপার াত্মগ্রমাদ পাইবেন, অক্ষয় পুধ্যলাভ 
করিবেন এবং হয়ত কোন অসাধ্য ব্যাধি হইতে মুক্তিলাত করিবেন। এইরূপ 
এবাস্তিক বিশ্বাস'হইতে তাহার শারীরিক স্বাস্থ্যলাভ, পুপ্যলাভ ও পাতকনাশ 
হইবে। এস্লে বিশ্বাসে ভক্তি ও ভক্তিতে মুক্তি। 
দেখ, যে ম। গঙ্গ! আমাদের পতিতপাঁবনী ও অধমতারিণী, সেই পুণ্যতোয়া 
গঙ্গর জলে ধর্্মাঝ। হিন্দু অবগাহন করিয়া যে ফল পাইবেন, একজন পাষণ্ড 
স্নেচ্ছ তাহা কি কদাচ পাইতে পারে? ধেমন উহাদের মনের ভাব সম্পৃণ 
বিভিন্ন ফলও তেমনি বিভিন্ন হইন্গা থাকে । 
দেখ হিন্মুশান্ত্র ভীর্ঘভ্রমণে কত সুফল নির্দেশ করিতেছে! ইহাতে পুনঃজনস 
পর্যন্ত হয় না। বস্তুতঃ কলিকালে তীর্ঘভ্রমণ আমাদের এক প্রধান ধর্দনাধন। 
প্রকৃতির মহাকবি কালিদাস বলেন-- 
সমুত্রপত্থে। জঁলসন্িপাতে 
গুতাত্মানামত্র কিলাভিষেকাৎ। 
তত্বাববোধেন বিনাপিভূ়ঃ 
তঙ্গত্যঙ্জাং নান্তি শনীরবন্ধঃ। 
(রথুবংশং) 
“সমুদ্রের গত্বীথয়, গঙ্গ| ও যমুনার গঙগমন্থগে অবগাহন করিয়। ধাছাদের শরীর 
ও মন অশেষ প্রকারে বিশুদ্ধ ও পবিত্র হইতেছে, তন্বজ্ঞান ন। জগ্মিলেও তাহা" 
দিগকে আর পুনঃজন্ম (ভোগ করিতে হইবে না।” বল দেখি, শাস্ত্রের এরূপ . 
উৎসাহবাণী শ্রবণ করিয়া! কোন নৈতিক হিন্দু প্রয়্াগের বেনিধাটে জান করিতে 
না যাইবেন? 
ভী্থভ্রমণ দ্বারা ভারতের মঙ্গল লাধন। 
ষে হিনুধর্শ সর্বত্র জাতিতেদপ্রথ। গ্রবর্ধিত করিয়া সমাগস্থ বাতীর 
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লোককে এক রজ্ছৃতে আবদ্ধ করিছাছে, সে ধর্দ আবার ভারতের চতুক্ষে।ণে 
চারিটী মহামঠ ও মধ্যে মধ্যে অন্তান্ত তীর্থ স্থাপন করিয়। সমগ্র দেশকে এক 
স্ত্ত্ে গ্রধিত করত লকঙগকে স্বশাদনে বাখিতেছে! এ কারণ বিভিক্নভাষাসং 
বলিত, বিভিন্ন জাতিবিশিষ্ট ভাবততূমিতে এতকাগ এ ধর্ম এমন অক্ষধগ্রতাগে 
ও অগ্রতিহতগ্রভাবে প্রচলিত আছে । এ দেশেব ভৌগোলিক সংস্থান পরা 
লোচনী করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, থে, প্রকৃতি মধো মধো পর্ধবতাদি ছু গুধা অব- 
রোধ ব্যবহিত করিম ইহার এক প্রদেশকে অন্য প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক 
রাখে। এক্জন্ত অতি পুরাকাল হইতে ভারত বিভিন্ন রাজো বিভক্ত এবং প্রতোঃক 
রাজ্যে এক এক প্রাকৃত ভাষ। কালক্রমে উিত। এই সকল বিভিন্ন রাজের 
লোকবর্গ ধর্দোন্দেশে তীর্ঘস্থলে একত্রিত হইলে উহদের ভিষ্ঠর পরম্পর সহাস্থ্‌- 
ভূতি ও লৌহা্দ ক্রমশ: বন্ধিষ্ঠ হইবে 'এবং উগাদের জাতীয়উন্নতি অনায়াসে 
সাধিত হইবে ; এ জগ্ তীর্থভ্রম্ণ চিরকাল হিন্দুধশ্মেথ এক প্রধান অঙ্গ। 
আজকাল যেমন জাতীয় সমিতিতে ( ৯৮০091 0০781688) ভারতের 
বিভিন্ন গ্রদেশের স্িক্ষিত বিদ্জ্জন একস্থজে এককব্রিত হইয়া রাজনৈতিক 
আন্দোলন করাতে সকলের ভিতর সহান্থভৃতি বদ্ধি্ ও জাতীয় একতা কথ- 
ঞিৎ স্থাপিত হইতেছে, সেইরূপ চিরদিন তারস্থদে নাঁন। প্রদেশের শিক্ষিত 
ও অশিক্ষিত নান! লোক ধন্মো দেশে একত্রিত হইয়। ধশ্মানুষ্ঠান করাতে সকলের 
ভিতর সহান্ৃভৃতি বদ্ধিত হইতেছে এবং জাতীয় একত। স্থাপিত হইতেছে। 
যথার্থ বলিতে কি, হিন্দুধন্ধ এক তীথত্রমণ উপদেগ দিয়! নমগ্থ হিন্দুক্গৎকে 
চিরদিন সমভাবে হ্থশাননে রাখিক্বাছে এবং ইহার বিভিন্ন প্রদেশে প্রায় “এক 
গ্রকার রীতিনীতি স্থাপন করিয়াছে। যথার্থ বলিতে কি, তীর্থযাত্ীর! বনদ্রী 
নারায়ণ হইতে রামেশ্বরসেতুবদ্ধ পর্যযস্ত, ধারক! হইতে শ্রক্ষেত্র পর্যন্ত ভারতের 
বিভিম্নভাষাভাষী নানাজাতির ভিতর হিন্দুধর্দের জয়পতাক! উডভীয়মান করি 
তেছে। এইফে সক্ক্যাসীদিগের এক এক আখড়। ধ্বঞ্জপতাক1 উড়াইতে উড়াইতে 
ও ভেরী বাঞজাইতে বাঞ্জাইতে নানাদেশ দিয়! গমন করিতেছে, পরে প্রয়াগে, 
হরিষ্বারে ঝা ্রীক্ষেত্তে একত্রিত হইয়া ধর্াঙষ্ঠান করিতেছে, উহাদের ভীর্ঘন্রম- 
পের কি কোনরূপ মহৎ উদ্দেশ্য নাই? বেশ আনবে, উহারা দেশে দেশে 
হিন্বুধর্ষ্ধের জয়পতাকা উড়াইতেছে ও ইহার বিজয়ভেরী বাঞ্জাইতেছে। 


৫৭৪ বৈজ্ঞানিক হিনুর্ | 


যদি তীর্থত্রমণ ধর্খের এক প্রধান অঙ্গ না হইত, ভারতে এ ধর্ম এতকাল 
এমন হন্কু্ গ্রতাপে দেদীপ্মান থাকিত না। হয়ত এধন্ব মুদলমাঁনযুগে 
কাঁলের কঠিন হস্তে পতিত হইয়া ভারতে লুপ্ত হইয়া যাইত। তখন কোথায় 
বা! বেদবেদাস্ত, কোথায় বা রাঁমা্ণ মহাভারত! সকলই অনস্ত কালের অনস্ত 
শোতে ভাসিয়া যাইত। 

যে নকল রাজ! মহারাজ তীর্ঘস্থলে হৃবিশাল মন্দির নির্দাণ করেন, সদাত্রত 
ও অরছত্র খোলেন এবং যে সকল সেট সাওকার যাত্রীদের স্থৃবিধার জন্য তীর্ঘ- 
স্থলে ধর্শশালা স্থাপন করেন, তাঁহার! অক্ষয় কীর্তি ও পুণালাভ করিতেছেন। 
তাহারাই অর্থের যথার্থ সত্ধযবহার করিয়া! খাকেন। কোথায় হে জমিদারকুল- 
তিলক ব্বর্গীপন লালাবাবু! এক ধীবরপত্বীর সামান্য কথায় ( বেল৷ ষে গেল 
বাবু) তোমার প্রাণে এমন আঘাত রাগে, যে তুমি সেই মুহূর্তে রাজপ্রদাদ 
ত্যাগ করিয়! বৃদ্দাবনে গিয়! বানগ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলে এবং তথায় যে অক্ষয় 
কীতি রাখিয়! গিয়াছ, তাহাতে তোমার নাম ভারতে চিরম্রণীগ হইবে। 

এখন একবার ভাবিয়া দেখ, তীর্ঘভ্রমণ হার! হিন্দুমাজজের কত মহোগকার 
সাধিত হইতেছে। ইহাতে লোকবিশেষের ধেমন এহিক মঙ্গল, তাহার সেইরূপ 

. পারজিক মঙ্গল। ইহাতে তাহার শরীরের যেমন স্বাস্থালাভ, তাহার আত্মারও 

তেমনি আত্মপ্রসা্লাভ ও পুণ্যলাভ। ইহাতে দেশবিশেষের যেমন মগ”, 
সমগ্র ভারতেরও তেমনি মঙ্গল। ইহাতে মশ্প্রদায়বিশেষের যেমন মঙ্গল, সমগ্র 
হিনুসমাজেরও তেমনি মজল। তবেকেন আমরা ধণ্দ ও নীতিবিবঞ্জিতা 
পাশ্চাত্য) শিক্ষার দোষে এমন মঙ্গলদায়ক অনুষ্ঠানকে ধর্শের কুসংস্কার মনে 
করি। অহহ! আমাদের কি ছুবুদ্ধি! আমরা এখন নানা সাহ্ঠানকে 
ধর্শের কুসংস্কার মনে করি। আর কোথায় হেজ্ঞানগরিষ্ঠ মহর্ধিগণ ! ধন্য 
তোমাদের অগাধ সমাজতত্বজ্ঞান | তোমর! তীর্ঘব্রমণাদি অনুষ্ঠানের যে সকল 
ফলাফল নির্দেশ করিয়াছ, তাহ! শুনিয়া জনসাধারণ কত উৎসাহ, কত আগ্রহ - 
ও কত শ্রীতির সহিত এ সকল নধহুষ্ঠান পৃণ্যলাভার্থ সম্পাদন করিয়া পরোঙ্গ- 
ভাৰে সমাঞ্জের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতেছে ! আর আমানের পাশ্চাত্য শিক্ষার 
ধিক! আমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতালাভে ধিক! আমরা তীথঘ্রমণের সাম . 
জিক মঙ্গল বুঝিতে পারিলেও উহার জন এক কপর্দক বায় করিতে কৃষ্টি 
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তীর্ঘভ্রমণ । ৫৭৫ 


হইব! কিন্তু ভোগবিলাস চরিতার্থ করিবার হন্য অনায়াসে শত মৃত্। ইংরাজ 
দৌকানদায়ের পাদপন্পে ঢালিয় দিব। 
উপবাসাদি ব্রতপালন 


উপবাসে ধর্নের উদ্দেশ্য । 

মনাতন হিন্ৃধর্ম শাস্ত্োস্ত কতকথ্নি ব্রতপালনের জন্গ আমাদিগকে মধ্যে 
মধ্যে উপবাস করিতে আদেশ দেয়। জনদাধারণ এখনও সকল প্রদেশে 
অশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত এ দকল ব্রত পালন করিয়া পুণ্য সঞ্চ 
করিতেছে। মুসলমান ও বৌদ্ধধর্থ সেইক্ষপ শ্বসেবকদিগকে মধ্যে মধ্যে 
উপবাস করিতে আদেশ দেয়! কিন্ত স্থদভ্য ইউরোপের স্থসভ্য খৃষ্ধর্ঘ এখন 
কাঁহাকেও উপবাস করিতে বলে না। ইহা দেখিয়া দেশের হুশিক্ষিত সমতরদায় 
ধর্ের এই কঠোর বিধানের উপর অতীব নারাজ। তীহার। ভাবেন, ধর্ম 
মনের বিশ্বাস মাআ॥ শরীরের সহিত ইহার কোনরূণ সমব্ব নাই। উহাকে 
অযথা কষ্ট দিলে কি প্রকারে ধর্দসাধন হইবে? ঈশ্বরের নিয়মিত উপাসন। 
করিয়া ধরধগরবৃত্তির ক্ষু্ঠি কর, পাপপথ হইতে সদা বিরত থাক, সাধ্যাুসায়ে 
পরের উপকার কর, ইহাই ত সকলের সর্ববাদিসন্মত ধর্মকর্ম । তবে কেন 
পদার্থ পৌত্তলিক হিন্দুধর্টের আদেশ অনুসারে উপবাস করিয়া তোমার 
বরব পুকে অনর্থক ক্লেশ দিবে! 

তাহারা আরও বলেন, এ বিষয়ে উন্নত চিকিৎসাবিজ্ঞানের কথামুষায়ী 
চল! উচিত) মিতাহারী হই! প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে হার বিবার 
কর, বিশুদ্ধ বাঁধু সেবন, বিশ্তুদ্ধ ভোজন ও বিশুদ্ধ পানীয় জল পান কর, আর 
রীতিমত কারিক পরিশ্রম কর, ইহাই ত স্বাস্থ্রক্ষার প্রধান উপায়। তবে 
কেন সকলে সমু হিনদুধর্দের কথায় কর্ণপাত করিয়া একটা কুসংস্কারের প্রঞার 
দিতেছে ? এ ধর্ের মহৎ ভ্রম এই ফে, ইহ! শরীরের উপর অযথা হস্তক্ষেপ করে। 
এইটী ইহার অনধিকার5্চা মাত্র। 

এস্থলে ধর্দের গুঢ় রহন্ত উদঘাটন করা আবশ্যক । অবনীমণ্ডলে অগুষ্রহণ 
করিয়া নীরোগ শরীরে জীবন অতিবাহিত করা আমাদের একটী মহৎ ব্রত। 
এই ব্রত পাঁধনে সকল দেশের সকল লোক লমভাবে তৎপর ও মনোযোগী । 


৫4৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


ধনম্পদ বল, স্থাবর ও অস্থাবর মম্পত্তি বল) মমাঞ্জে মানসন্ম বল, পুত 
কলব্র বল, জীবনের যাবতীয় ভোগ্য বস্ত একমাজজ স্বাস্থা ব্যতিরেকে অনারও 
অকিঞিৎকর। এজন্য সকল শাস্ত্রে দেখ। যায়, “শরীরমা্যং খলু ধর্মসাধনং 
শরীরের স্বাস্থারক্ষা ধর্ের প্রধান সাধন। আমরা কি উপায়ে শরীরের প্রকৃত 
্াস্থারক্ষ। করিয়। সর্ববনথথে স্থখী হইব, কি উপায়ে আমরা উৎ্কট ব্যাধি 
হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিব, তথ্ধিষয়ে কল ধর্ের 
বিশেষতঃ হিন্দুধর্মের প্রথর দৃষ্টি। সংপারে অশেষ ছুঃখের মাঝারে প্রকৃত 
স্থধৰর্ধন করা যে ধর্ের মুগ উদ্দেশ্ঠ, সে ধর্ম কি দকল স্থখভোগের মৃলীতৃত 
কারণ স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় নির্দেশ করিবে না? যেধর্শ সংসারের যাবতীয় 
অনুষ্ঠানের উপর স্বীয় প্রাতিপদ অন্থশাসন পূর্ণভাবে চাঁলাইয়া মামার্দিগকে 
বার্থ ধন্মপথের পথিক করিতে চাহে, পে ধর্ম কি অশেষ সখের নিদান স্বাস্থ 
রক্ষার উপায় নির্দেশ করিবে ন।? তবে কেন বল এপ নির্দেশ ধর্্ের অনধি- 
কার চ্চ। মাত্র। ভাপরপ জানিবে, স্বাস্থাবর্ধন দ্বার। শরীরধর্ম পালন 
করিবার জন্ত হিন্দুধর্ম আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে উপবাস করিতে বলে। 

দেখিতেছি, এন্থলে হশিক্ষিত সম্প্রদায় আমাদের উপর ঘোর নারাজ 
: হইতেছেন। উপবাস দ্বারা শরাঁরের স্বাস্থাবর্ধন কি প্রকারে সম্ভব হইতে 
পারে? কোধায় উপবাস করিলে নিয়মিত সময়ে আহারাদি ন| পাইয়া 
পাকস্থলী বিকৃত হইবে *পিত্তি গড়ে হবে পাড়ে,” ন! উপবাস দ্বার। শরীরের 
স্বাস্থ্য বর্ধিত হইবে, এ যে অপরূপ কথ! শুনিতেছি ! এ কথা ত মাদৌ বিজ্ঞান- 
ন্মত নয়। আজকাল চিকিৎসাবিজ্ঞান রোগের সময়েও কাহাকে নিরাট 
লঙ্ঘন করিতে বলে না, তৎপরিবর্তে ইহ! পুষ্টিকারক ও বলকারক পথোর 
স্থবন্দোবস্ত করে। তবে দেখ, এসব কধা কি ধর্শের প্রলাপ বলিয়া বোধ 
হইতেছে ন1? 

| উপবাসের মহৎ গুণ। - 

রোগের সময় প্রকৃতি কোন্‌ উপায় অবপদ্বন করিয়া শ্বতাবতঃ রোগের 
উপশম করিতে চোঁ। পায়? কেন নানারোগে প্রকৃতি ক্ষুধামান্ধয আনয়ন 
পূর্বক সকলের ন্বাভাবিক লঙ্ঘন করায়? কেন ইতর জন্তগণ রোগাক্রান্ত 
হইলে ম্বতঃ উপবাস করিয়। থাকে ? উপবাস বা লঙ্ঘন সকল বধের মধো . 
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প্রকৃতিদত্ত একটা মূহৌধধ। এক উপবাস করাইয়! প্রকৃতি অনেক সময়ে 
নানা রোগের শান্তি করে। একমাত্র লঙ্ঘন দ্বারা নানা উতৎকট রোগের 
উপশম হইন্থা থাকে । পশ্চিমাঞ্চলের বহুদশী কবিরাঞজগণ একমাত্র লঙ্ঘন 
দিয়। বাতঙ্সেম্ম, অরবিকার প্রভৃতি নানা উৎ্কট রোগ আরাম করিষেছেন। 
উপবাসের এতগুণ দেখিথ প্ররুতি-সেবক হিন্দৃধন্ম রোগ উপস্থিত হইবার 
পূর্বে সকলকে সময়ে সময়ে উপবান করাইয়! রোগাক্রান্ত হইতে দের না। 
অতএব যে রক্তম।ংসের শরীর বিবিধ ব্যাধির মন্দিব, সেই শরীরের রোগ প্রবণতা, 
দূরীকরণ উপবাসের প্রথম ফগ। | 

খরীবের কোন যন্ত্র ক্রিণাঘটিহ বিকার প্রাপ্ত হইলে ( [70770610291 
01808? ) শারীরিক গ্ররৃতির স্বাভাবিক রোগপ্রশমনশক্তি দ্বারা 
(0:9৫0129:86150 70৩৫ 01 78001) উহা! ক্রমশঃ দূরীভূত হয়। 
যাহার শরীরের রোগপ্রশমনশক্তি যেরূপ বলবতী, কিনি সেইরূপ উৎ্কট রোগ 
হইতে অল্লাধিক সময়ে অব্যাহতি পান। যাহার এ শক্তি নানা কারণে 
মন্দীভূত হইয়া থাকে, তিনি উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলে কালগ্রামে 
পতিত হন। নান! ব্যাধির আঁরোগ্যলাভে প্রকৃতির এই রোগ- 
প্রশমনশক্তি অধিকপরিমাণে কার্ধযকারিক। উৎকট রোগে আক্রান্ত 
হইলে তৃমি অর্থবলে শ্রেষ্ট চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হইলেই 
ষে তৃমি সেই রোগ হইছে অব্যাহতি পাইবে, তাহা মনে করিও না) 
কিন্ত তোমার শারীরিক প্রকৃতিৰ রোগ প্রশমনশক্তি ষেন্ধপ বলবতী হুইবে, 
তুমিও সেইরূপ মতুযুৎকট রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবে। এঞ্ন্থ শরীরের 
নৈসর্গিক রোগপ্রশমনশক্তি যেকূপে বর্দি হইতে পারে, তন্বিষয়ে বিশেষ 
মনোযোগী হওয়। আবশ্যক । স্বষ্টপু্ ও বপিঠ হইলেই যে এ শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, 
ভাহা নহে । বলিঠ লোকেব কলেরা হইলে ছুই তিন দান্তে কর্ম সাবাড়। 
কিন্তু পাত্ল1! ছিপছিপে লোক অনেকদিন জুঝিতে পারে। ধাহাদের শরীর 
উপৃবাস দ্বারা বন্ততুলয, তাদের শ্বাভাবিক রোগপ্রশমনশক্তি অধিক 
বলবতী। | ূ 

েমন প্রকৃতি স্বশ্ং উপবান করাইয়া নান! রোগের ম্বাভাবিক উপশম করিতে 
চেষ্ট। পায়, সেইরূপ গ্রকৃতি-সেবক হিন্বুধর্দও সময়ে সময়ে সকলকে উপবাসে 

ণও 
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রাখিয়া শরীরের রোগগ্রশমনশক্তি বর্ধন করে । খতএব শারীরিক এ্রকতির 
রোগপ্রশমনশক্তি বর্ধন উপবাসের দ্বিতীয় ফল। 

শ্বাসংঘম করিয়া! আজীবন নিত্য অপপ্রাণাত্বাম করিলে অথবা শ্বাস 
রোধ করিয়া আজীবন ডন্‌ ফেলিলে যেমন, ফুস্ফুসের শক্তি ক্রমশঃ বঞ্চিত 
, হয় এবং ইহা কোন উতৎ্কট' রোগে আক্রান্ত হয় না; সেইরূপ আজীবন 
মধ্যে মধ্যে উপবাস করিলে পাকাশয়ের গাঁচিকাশক্তি বন্ধিত হইবে, শরীরের 
দুষিত রস অভন্তরে পরিপাক পাওয়ায় ইহার রোগগ্রশমনশক্তি ক্রমশ: 
বন্ধিত হইবে। এ দেশের বিধবাদিগের প্রতি নেত্রপাত কর, এ বিষয়টী 
ভালকূপ বোধগমা হইবে। তাহারা উপবাপ করিয়া যেমন নিঞ্জের শরীরকে 
বঙ্জতুলা করেন, তাহার! তেমনি সচরাচর নীরোগ শরীরে দীর্ঘজীরন ভোগ 
করিতে থাকেন এবং কোঁন উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলে সহজে উহা 
হইতে অব্যাহতি পান। চিকিৎসকমাজ্েই অবগত আছেন, যে কঠিন রোগে 
একজন সধবা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, সেই রোগে বিধবা অনায়াসে আরোগা 
লাভ করিবে। দীর্ঘকালব্যাপী উপবাদই ইভার একমাত্র কারণ । 

আজকাল পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান নানা উতৎ্কট রোগের (09108 
০£ 0801109 ) আবিষ্কার করিতেছে । এই সকল কাটাণু শরীরাভ্যন্তরে, 
লব্বপ্রতিষ্ঠ ও বিবদ্ধিত হইয়। যাঁস্ত্রিক বিকার আনয়ন পূর্বাক নানাবিধ রোগ 
উৎপাদন করে। যখন ইহারা শরীরের ভিতর বিবর্ধিত হয়, তখন যন্ত্র 
বিশেষকে বিষাক্ত করিয়া রোগ উৎপাদন করে। ইচাকে ইংরাজিতে 
(ওহ) বলে। যখন শরীরের রোগপ্রশমনশক্তি অধিক থাকে, তখন 
&106109200 উতৎপর হইয়া এ রোগের বীজাণু নাশ করিয়া ফেলে? এখন 
&ঁ নকল কাঁটাণুদিগের বিবর্ধন (091/0:) বশতঃ উৎকট রোগ উৎপন্ন 
হউক বা অন্ত কোন অজ্ঞাত কারণে উৎপন্ন হউক, ইহা স্থৃনিশ্চিত, মধ্ো 
মধ্যে 'উপবান দ্বারা শরীরের ধাতুগত তে বঞ্চিত হইলেও ইহার দুষিত 
রস পরিণাক পাইলে রোগের বীজন্বরপ এ সকল কাঁটাগুবা! অন্ত কোন 
অন্তাত কারণ বলবৎ হইতে পায় না এবং ইহার রোগপ্রণমনশক্তি বর্ধিত 
হওয়ায় এ লকল কারণ অনায়াসে দূরীভূত হইয়া যায়। 

দুই দিবস উপবাস করিলে ও একবার রেচক বাবহার করিলে প্রাঃ 
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সমান ফগ পাওয়া যায়। যাহা রেচক দ্বার! সম্পাদিত হয়, তাহাই আবার 
লঙ্যন খারা উত্তঙ্থুরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে । কবিরাজগণ বলেন, নিত্য 
আহার বিহার করিতে করিতে শরীরে রোগোৎপাদক রস সঞ্চিত হয়। থে 
স্থলে রেচক সেই দুষিত আমরণ শরীর হইতে নিঃসরণ করার, পে স্থপে: 
উপবাস উহাকে অভ্যন্তরে পরিপাক করাইয়া দেয়। কিন্তু ফগাফগ সম্বন্ধে 
বিস্তর পার্থক্য দেখ। যা । মধে। মধ্যে উবাদ কর্ধলে পাঞাশয় ও অস্ত্রে 
ধান্পাচিক! শক্তি ব্ধিত হয়। যেমন ক্ষেত্রকে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম দিলে 
ইহার উৎপানিকাশক্তি ক্রাণঃ বলবহী হইতে থাকে, 0ইরূপ মধ্যে মথে 
পাকাশয়কে ইহার নিয়মিত কার্য হইতে অবদর প্রদান করিলে ইহারও 
তেজ বর্ধিত হুইয়। থাকে । কিন্তু রেচক ব্যবহার দ্বার ইহার প্রন্থৃত 
অনিষ্টোহপত্তি হইয়া থাকে । এতন্বারা ইহা ক্রমশঃ ক্ষীণবীর্ধয হইয়া পড়ে। 

প্ররুতি-সেবক হোমিওপ্যাথী কেন রেচক আদে ব্যবহার করে না? 
আর এলোপ্যাথী (এলোপাতাড়া) কেন ইহার অপবাবহার করিয়া সহশ্র 
হম লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট করে। হুক্মনর্শী হোমিওপ্যাথি রেচক ব্যবহারের 
অপকারিতা ভালকপ বুঝিতে পারে; আর স্থুলনর্শী এলোপ্যাথী ইহার তবিস্তৎং 
অপকার বুঝিতে পারে না এবং আশ উপকারদর্শনে বিশুদ্ধ হয়। আঞ্জ 
কাল অনেকে আজীবন রে5কের অপব্যবহার করিয়! মন্দা, উদরাময়। 
গৃহিণী গ্রভৃতি নানারোগে আক্রান্ত হন। এজন বিজগোকের। আদৌ 
য়েচকের পক্ষপাতী নন, তৎ্পরিবর্তে উপবাস করেন। . 

শরীরের উপর উপবাসের অশেষ গুণ দেখিয়। ধর্্মমােই লকলকে উপবাধ 
করিতে আদেশ দেম। এখন জিজ্ঞাস, থে দেশে ধর্দনাধনার্থ উপবাদ আদে। 
প্রটপিত নাই, তথ।কার গোকের। কি দীর্ঘদীবন ভোগ করে ন1কা কোন 
উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলে তাহাতে আরোগা লাভ করেনা? তাহার 
সাক্ষ্য, দেখ, ধুষ্টজগতে উপবাদ আদে৷ প্রচলিত নাই। অথচ তথায় লোকে 
দীর্ঘদীবন লাভ করিয়। কেমন স্বা্থান্থথে কালাতিপাত করিতেছে। উহার 
স্বাস্থ্য সদ্ধ্যে স্বাস্থাবিজ্তানের সছপদেশ পাইয়া শারীরিক নিয়ম পালন করত 
কেমন নখে দীর্ঘজীবন ভোগ করিতেছে! তবে কেন উপবাসের  এমম 


অধথা গ্রশংসা কীর্তন করিতেছ ? 


৫৮, বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


এস্বলে দকলের স্বরণ রাগ! কর্তবা, শীতপ্রধান দেশে জঙবামুর গুণে 
জনসাধারণ স্বভাব; দীর্ধায়ু ও বলিষ্ঠ হইয়া! থাকে, আর *শ্রীমম প্রধান দেশে 
উহার স্বভাবত; অল্লযু ও ক্ষীণবীধ্য হইয়া পড়ে। শেষোজ স্থানে দীর্ঘজীবন 
লাভ করিতে হইলে উপবাপারি বিশেষ আবশ্তক। শান্ত্রকারের। অগাধ 
পর্ধ্যবেক্ষণ ও ভূয়োদর্শনের গুণে উপবাসের স্থল ভালরূপ বুঝিতে পারিয়া 
উহ্থা হিন্দুনম'জে প্রবর্তন করিয়া যান। তাহাদের গ্বব্যবস্থা কি হাসিয়া 
উড়াইয়। দিবার যোগ্য? খাহার৷ পাশ্চাত্য স্থশিক্ষ। পাইয়া পাশ্চাত্য আদর্শে 
জীবন গঠন করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক কেন দীর্ঘজীবন 
লাভ করিতে পারেন না? দেখা বার, অনেকে অতিরিক্ত ভোগবিলাসের 
জন্ত অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। 


মনের উপর উপবাসের সুফল । 


শরীরের উপর ইহার উপকার পরোক্ষভাবে সাধিত হয়; কিন্তু মনেন 
উপর ইহার হ্থফল গ্রতাক্ষভাবে অন্তত হইয়া থাকে । ডপবাঁন দ্বারা মন 
ক্রমশঃ সংযত হয়) ইহার একাগ্রতা, ধৈধ্য, সর্ট, সহিষ্ণুতা ও তিতিক্ষা 
ক্রমশঃ বন্ধিত হয় এবং দুর্দিম] কামপ্রবৃত্তির তেজ কথ্চিৎ মন্দীতূত হয়। 

উপবাপ মনকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা উত্তমরূপ শিক্ষা দেয় । যেসন্ত কামরিপু 
মত অল্প চালনা কর! যায়, ইহার দুর্দম্য তেজ তত হান পায় সেইরূপ মধো 
মধ্যে ক্ষুধা্িকে দমন , করিলে মনের ধৈর্ধ্যগণ সম্যক বঞ্ধিত হইতে থাকে। 
সামাগ্ত মুখের কথার ইহা বাড়ে না। কিন্ধু যনেনকল ক্রিয়াখোগ দ্বারা ইহা 
জ্রমশ; বন্ধিভ হয়। তন্মধ্যে উপবাস একটী গ্রধান উপায়। যেছুঃখের সংসারে 
আমাদের চতুর্দিকে বিপদ আপদ অনুঙ্ষণ ঘনীহৃত হইতেছে, সে সংসারে 
ধৈর্য্যগুণ থাক। কত আবশ্তক! এ এক মৃহৎগুণে বিভৃষিত হইলে আমরা 
নংসারের যাবতীয় বিপদ আপদকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে শিখি। এখন থে 
উপবান ঘার৷ আমাদের সেই ধৈর্ধ্যগুণ সম্যক বদ্ধিত হইবে, তাং আমাদের 
কৃড মছোপকারী! ইহার জন্য হিন্দুধর্দ উপবাণকে ধর্পাধনার এক প্রধান 
অনসগ্বরূপ করে ও নাণ। ব্রতের উপদেশ দেয়। ৃ 

আজকায় অনেকে নিয়মিত সময়ে আহার না গাইলে অধিক কষ্ট বোধ 
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করেন, এমনকি ক্রোধে অন্ধ হইয়া পড়েন। - আহারে এক ঘণ্টা বিলম্ব হইলে 
তাহার চতুর্দিক অন্ধকার দেখেন | উপবাসে অভাত্ত থাকিলে কি এমন 
ধৈর্ধ/চাতি হইবার সম্ভাবন। থাকিত? এখন কালগতিকে বস্থশরীরে উপবাম 
করা আমাদের পক্ষে একরূপ দুঃদাধা। এখন আমর! উপবাসের নামে 
শিহরিয়া উঠি | ১টায় ও ৪টায় স্কুল করিয়। এবং ১৯টায ও £টায় 
অফিস করিয়৷ আমাদের জঠর বিগড়াইয়া গিয়াছে এবং সেই লঙ্গে মনও 
বিগড়াইয়াছে। বিবাহের দিন সকলকে উপবাসে থাকিতে হয়। আজকাল 
সুশিক্ষিত যুবকদল গোপনে সেই দিন ভান হাতের ব্যাপার নারিয়।৷ পুরোহিত 
মছাশয়কে অষ্টরস্ত। দেখান। 

কলিযুগে মানব নিরষ্টগ্রবৃত্তির একান্ত দা, এমন কি কাঁমরিপু চরিতার্থ" 
তার জন্ত তিনি দদা লালাঘিত। এই অত্যুগ্র কামপ্রবৃত্তি যাহাতে কথকিৎ 
মন্দীতৃত হইতে পারে, ইহার ছুর্দমা তেজ কিয়ৎ পরিমাণে হাম পাইবে, 
তদ্ধিষয়ে সকল ধর্মশান্ত্র দাধ্যমত চেষ্টা পাইয়। উপধানের আদেশ দিতেছে। 
যে শুক্রদেবের অপচয়ে শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হয় ও আমুব্ল হ্ৰাম পায়, সেই 
শুক্রদেবকে বতই শরীরে রক্ষা করা যায়, ততই ইহার মঙ্গল । এখন যে উপবাল ' 
দ্বারা কামরিপুর স্বাভাবিক তেজ হ্রাস হইতে পারে».তাহাতে অত্যন্ত হইয়া 
উহার স্থফল লাভ কর! একাস্ত বাঞ্ছনীয় । যেমন একদিকে বু দিবস ধরিয়! 
আমি অথবা লঙ্ক। ও পলা ভোজন করিলে মন ক্রমশঃ কোপনম্বভাব ও 
উগ্র এবং কামিরিপু উত্তরিক্ত হইতে থাকে, সেইরূপ অপরদিকে বছদিবস ধরিয়া 
নিরামিষ ভোঙ্জন করিলেও মধ্যে ২ রীতিমত উপবাদ করিলে কামরিপুর 
স্বাভাবিক তেজ মন্দীভূত হয্ব। এদেশের বিধবা স্ত্ীলোকদিগেগ প্রতি নেত্রপাত 
কর, এ বিষয়টা ভালক্ষপ বোধগম্য হইবে । ” 

উপবাসে ভোজননুখ বর্ধিত হয়। প্রতিদিন যথাসময়ে ভোজন করিলে 
ষুধাতৃপ্ানথযামী হুধবোধ হইবে বটে, কি মধ্যে মধ্যে উপবাস করিলে ঠোন 
সুখ দ্বিগুণ বর্ধিত হইবে । সংপারের নিয়ম এই, যাহাতে যত কষ্ট, তাহাতে তত 
স্থখ। একদিকে উপবাসে যেমন কষ্ট, অপরদিকে উপবাসাস্তে ভোনে তেমনি 
স্থখ। যাহার! মধ্যে মধ্যে উপবান করেন, ভাহাদেরই ভাগ্যে এরপ স্থখবোধ 
ঘটিয। থাকে । জার যাহারা উপবাসে অনভ্যন্ত ও এপ সখের সহিত 


৫৮২ বৈজ্ঞানিক হিদ্দুধর্্। 


অপরিচিত, তাহাপের ভাব! উচিত, অরগ্জারি আরোগ্য হইবাঁর পর প্রথম 

'অন্রপথ্য কিয়া তাহার! কিরূপ স্থখবোধ করেন অখব! পিতামাতার আস্ত 
শ্রাদ্ধের পর নিয়ম .ঙ্গের দিনজ্ঞাতিবর্গেব সহিত অন্নব্যঞন ভোগন করিযা 
তাহারা কিরূপ স্থখ অন্থভব করেন। * 

উপবাসে জীবাআ্মারও অনেক উপকার। যাহ। তুমি অপার ভক্তি ও শ্রদ্ধার 
সহিত পালন কর, তাহাতে বিমন আতম্মপ্রসাদ লাভ হইয়া! থাকে । যাহাতে 
আত্মপ্রমাদ লাভ, তাহাতেই জীরাত্মার পুণালাভ ও পারদ্রিক মঙ্গলঙ্লাভ | মত- 
এব ঘাহারা উপবাসাদি ব্রতপালন করিয়! পুণাসঞ্চ় করিতেছেন,অস্তে তাহাদের 
সদগতি হইবে। 

এখন দেখ, যে উপবাণে শরার, মন ও আত্মার অশেষ মঙ্গললাভ, কেন 
হিনুধন্ধ তাহাতে একমাত্র পুগ/যপাভের কথ। নির্দেশ করিল? যে উপবাসে এত 
শারীরিক কষ্ট, কলিযুগের অগ্লগত প্রাণ ও আয়াসপ্রিয় মানব কি সহজে সেই 
উপবাণ করিতে চাইবেন? নিঃস্বার্থ ধন্থের নামে সেই পরমকপ্যাণকণ কিয়া 
সম্পাদনে তাহাকে স্বতঃ প্রোৎ্সাহিত করিবার জণ্ত মানবমনের গৃঁঢ়রহস্যজ 
মহ্র্ষিগণ কেবল ইহার পুণ্ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এখন যদি তোমার 

. সুশিক্ষিত মনের নিকট ইহ! ধর্মের কুসংস্কার বণিঘ। বোধ হণ, তবে কোনটী 
সদাজের স্থসংস্কার? যে কাজে প্রভূত শারীরিক, মানপিক ও আধ্যাত্মিক 
মঙ্গললাভ, তাহা কি কদাচ কুসংস্কার হইতে পারে? তবে কেন তোমরা 
আজ কুশিক্ষ। বশত; এ গকল কল্যাণকর অনুষ্টানকে ধন্বের কুসংস্কার বলিয়। 
উড়াইতেছ? তোমরা কি এখনও বুঝিতে পার নাই, এ সকল অসুষ্ঠানকে 
ত্যাগ করাতে তোমর। |দনে দিনে অল্লাঘু ও ক্ষীণবী্ধ্য ₹ইতে চলিলে? 

'এখন দেখ, ষে উপবাসে আমাদের শরীর, মন ও আত্মার এত মঙ্গললাভ, 
তাহাতে হিন্দুধ'্খ আমাদিগকে কিরূপ প্রোৎ্মাহিত করিতেছে! কি বিবাহ, 
কি শ্রাদ্ধ, কি দেবপুঞ্জা, কি ত্রতপালন, সকল ধর্ধানুষ্ঠানের প্রথমে ইহা! আমা - 
দরিগকে উপবাস করিতে আদেশ দিতেছে। 

বিবাহোৎসব। যে দিন তুমি হুপাতীর সহিত মন্পৃত হইয়! পরিপয্থতে 
'আবদ্ধ হইবে ও 'দংসারাশ্রামে প্রবেশ করিবে, দেই দিন এ ধর্ম পুরোহিত বেশে 
তোমার নিকট আলিয়া! বপিবে, সমণ্ত দিবল উপবাসে থাকিয়া দেহ মণ 
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পবিত্র করিয়! তুমি মন্ত্রপুত হও ও বিবাহ স্থত্ধে আবদ্ধ £ও, ইহাতেই তোমাদের 
পরষ কল্যাণ ও অশেষ পুপালাভ। যে দিন তুমি স্নেহের পুত্বলী কন্ঠাকে 
স্থপাত্জরে অর্পগ করিয়৷ ব! স্থপাত্রীর সহিত প্রিয়পুত্রের বিবাহ দয়! নিজ দা স্বত্ব 
হইতে মুক্ত হইবে, সে দিন এ ধর্ম গুরোহিত' বেশে তোমার নিকট আসিয়া 
বপিবে, সমস্ত দিবদ উপবাসে থাকিয়া দেহ মন পবিজ্ঞ করিয়া সম্প্রধানাদি 
গুভকার্ধ্য সম্পাদন কর, ইহাতেই তোমাদের পরম 'কল্যাণ ও পুপালাভ। 

শ্রান্ধোৎসব। তুমি মাজ মৃত পিতানাতার আস্ঘশ্রান্ধে বৃযোৎসর্থ ব্যাপার 
অনুষ্ঠান করিয়। ও ব্রাহ্ষণভোজনাদি করাইয়। পিতৃমাত্‌ ষ্ণ হইতে উদ্ধার 
পাইবে, এ ধর্ম পুরোছিত বেশে তোমার নিকট আসিয়া বলিবে, সমস্ত দিবস 
উপবাসে থাকিয়। দেছমন পবিত্র করিয়। তাহাদের প্রতাত্মার উদ্দেশে 
পিগদানাদি সম্পাদন কর, ইহাতেই তোমাদের পরম কল্যাণ ও পুণালাত 
হইবে এবং তাহাদেরও অক্ষয় ন্বর্গবাস হইবে। 

দেবোৎসব -আজ তোমার গৃহে কোন দেবদেবীর পৃঞ্া হইবে বা কোন 
ব্রতোৎসব হইবে) এ ধর্ম বলিবে, পৃক্জ। বা রত সমাপন পর্যন্ত উপবাসে থাকিয়া: 
দেহমন পৰিজ করিয়! দেবতাদিগের শ্রপাদপন্নে পুষ্পাঞ্লি প্রদান কর ও শান্তি- 
সলিলে নিঞ্জ দেহ অভিধিঞ্চন কর, ইহাত্তেই তোমাদের পরম কল্য!ণ ও পুণ্য 
লাভ হইবে, | 

আজ জন্মাষ্টমী, শা শিবরাত্র, এ সকল পর্ধোপলক্ষে তোমার ধন্ামুষ্ঠান 
একান্ত আবন্তক । এ ধন তোমায় বলিবে, সমস্ত দিবন উবাসে থাকিয়া দেহ 
মন পবিত্র ,করিয়া শাস্থোক্ত ব্রত পাপন কর, ইহাতেই তোমাদের অশেষ 
কল্যাণ ও পুণ্যলাভ হইবে। এইরূপ প্রত্যেক ধর্ান্ঠানে হিন্দুধর্ম জামাদিগকে ৷ 
উপবাসে প্রোৎদাহিত করে এবং এইরূপে মধ্যে ঘধ্যে উপবাস করাইয়া আমা 
দের শারীরিক, মীনসিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গল সম্পাদন কবে। 

একাদশী ব্রত। 

শাস্ত্রের আদেশ, হি'/বিধবাঁগণ একাদশী ভিথিতে নিরম্কু উপবাস করিয়া 
ধশ্থাস্ু্ঠান করিবেন । তাহার সেদিন জলম্পর্শ পর্য্স্ত করিবেন না, ফলাহার 
ত দুরের কখ|! কেহ কেহ ষৎপামান্য ফলাহার কারয়া দিন কাটান। সমস্ত 
দিবস অনাহারে থাকাতে তাহাদের মুগ্ধধানি কিরূপ মলিন হুইপ! যায়! তাহা 


৫. বৈজ্ঞানিক হিন্দুখর্স । 


ছেবিয়া কাহার না প্রাণ কাদিবে! এক জন স্থৃশিক্ষিত পাঠক বলিবেন। ধর্দের 
একি অত্যাঢার ! এফেত পত্ান্তর গ্রহণ করিতে ন! দিয়! এ ধর্ম্ঘ বিধবাদিগকে 
একপ্রকার মেরে রাখে । আবার গোদের উপর বিষক্কোড়া ! এ ধর্শ উহাদিগকে 
না খাইতে দিয়া মারিতে চায় । রে নিষুর হিন্দুধর্দ! তোর একি অবিচার! 
কেন তুই ননীর পুতুলদিগকে এত কষ্ট দিতেছিদ্‌! হে জগদীশ! কবে এ 
"শিকল উঠিয়া যাইবে, আমরাও প্রাণে বাঁচিব | 
"এ বিষয়ে ধর্থের গৃঢ় উদ্দেশ বুঝিতে চেষ্টা কণা উচিত । যে ধর্ম দম্পতি 
মিলনে নারীজাতিকে চিরদিনের অস্ত পুরুষজাতির অদ্ধীঙ্গিনী করে এবং 
উহাদের প্রাণে প্রাণে, দস্ধিতে অস্থিতে ও ত্বকে ত্বকে নর্ধাজীন মিলন ঘটায়, সে 
ধর্ম কি প্রকারে বিধবাদিগকে পত্যন্তর গ্রহণ করাইবে? সে ধর্ম পরমারাধা 
পতির মৃতাতে ছুঃখিনী বিধবাকে যাবতীয় সখভোগে জঙ্গি দে ওয়াইয়া পির 
প্রতি অনন্ত প্রেমের খাতিরে ছুর্জর কাদপ্রবৃত্তি সংযমার্থ তাহাকে ব্রহ্গচর্যয 
অধলম্বন করাইবে এবং সংসারাশ্রমে প্রকৃত সন্যাসিনী ও যোগিনী সাক্জাইযা 
. নান! ধর্মাহুষ্ঠানে ৫ পরসেবায় প্রোৎদাহিত করিবে। তাহারই প্রক্কত ধর্ম 
সাধনের জন্ত, প্রকৃত মন: সংযমের জন্ত। ছু্য় কামপ্রবৃত্তি দমনের জন্ত নিরগধু 
উপবাস একাদশী তিথিতে আদিষ্ট হইয়! থাকে। পক্ষে পক্ষে এইরূপ উপবাস 
,ক্রাতে তীহার শরীর ক্রমশঃ বস্ততৃল্য হইয়া উঠে ও কামপ্রবৃত্তি সম]ক মন্দীভূত 
হইতে থাঁকে | নিজের কষ্টরাশি বহন করিবার জন্ত, পরসেবার জন্ধ তাহার 
ধৈর্ধ্য ও সহিষুতা! সম্যক বদ্ধিত হয়। 'এই প্রকারেই তাহার প্রকৃত তগঃসাধন, 
ধর্দমসাধন তত পুণ্যলাভ হুইয়। থাকে। 


দারুণ গ্রীন্মে দারুণ পিপাসায় কঠতালু শুষ্প্রায় ও বক্ষ:স্থল বিদীর্গ্রায়, 
অথচ একবিু জলম্পর্শ নাই। ধৈর্য ও সহিষুতার এমন মহোচছ দৃষ্টান্ত কোন্‌ 
ধর্ম এ জগতে দেখাইতে পারে, বল? রে ধার্িকা বিধবাগণ! ধন্ত তোমাদের _ 
তিতিগ্গা! তোমরা নিজ নিজ গুণে হিন্দুসংসার পবিজ্ঞ ও উজ্জ্রল করিতেছ। 
তোমরা ইহজীবনে যে ধর্শের জন্ত এত কষ্টরাশি বহন করিতেছ, 
সেই ধর্ম পরজয়ে তোমাদিগকে অনন্ত স্থথে স্থধিনী করিবে। যাহাদের অন্ত 
ভোমরা সংসারে প্রকৃত যোগিনী সাজ, তাহাদেরই গ্রেতাত্ব! ও দেবগণ তোমা" 
দেক উপর. চিরদিন পু্পবৃষ্টি করিতেছেন। . 


উপবাসাদি ব্রততপালন। ৫৮৫ 


একাদশী তিথিতে উপবান করিতে হইবে, ইহাতে শান্তরকারদিগের গৃঢ 
উদ্দেন্ঠ আছে। একাদশী তিথি হইতে জোয়ারের জগ বর্ধিত হইতে আস্ত 
হয় এবং চতুর্থীর পর হাঁস পায়। অগাবস্তা ও পূর্ণিম! তিথিতে সমুদ্রের জোয়ার 
অধিক বর্ধিত হওয়ায় পৃথিবী সবিশেষ রপময়ী হয়। তৎকালে শরীরের রস 
অধিক দুধিত হওয়ায় অনেক ব্যাধি উগ্র মুপ্তি ধারণ করে। এজন্য শাস্তরকারেরা 
উপরোক্ত ছুই তিথিতে শরীর অধিক বিকৃত হইবার পূর্বে একাদশী তিথিতে 
নিরছ্ু উপবান কবাইয়! শরীবের দ্বাভাবিক দে(ষ খণ্ডন কবিতে চেষ্টা গান। 

যাহা হউক, একাদশী ব্রত্ত খারা হিন্দুধর্শ বিধবাদিগের শারীরিক স্বাস্থা 
যে কেবল রক্ষা ও বর্ধন করে, তাহা নড়ে), ইহা দ্বার! তাহাদের ভালকপ 
ধন্মপাধনও করায় । দেখ গঙগুলে ধর্মের কি অপার মহিমা! ! উপবাসে আশষ 
পুণ্যলাভ নির্দেশ ক্যা ইহ! শবীবের হার রণ সামান্য স্বার্থকে ধর্খের 
নিঃস্বার্থ পরিণত করে। 

পরিশেষে বক্তবা, যদি এই পি দেশে দীর্ঘ জীবন ভোগ করিয়া 

বাস্ান্থথে সখী হইতে চান, শাস্সোন্ত ব্রতপালনে যত্ববান হইবেন। এক- 
দশী তিথিতে নিরম্থু উপবাগ না করিতে পারেন, নিদেনপক্ষে ফলাহার 
কবিবেন। অমাবন্ত। ও পূর্নিমাতেও সেইরূপ সামান্য ফলাহার করিবেন । 
ইছাতে শবীব নীরোগ হইবে ও আম্ম্বজ বর্দিত হইবে। 
গভীপুজা । 
গাভীগুজনে ধর্মের মহৎ উদ্দেশ্য । 

বল দেখি, হিুধন্ন কতদুব অপার ও পদার্থ । একটা সামান্ত চতুষ্পদ 
জন্তকেও এধর্্ব পূজ। করিতে বলে। ঘে ধর্মের নিকট প্রস্তর, সর্প, বৃক্ষাদ 
সকলই পুঙ্গা, সে ধর্ম যে একট। চতুষ্পদ জঙ্তকে পৃঙ্গ। করিতে বলিবে না, 
ইহাই উহার পক্ষে বিচিত্র কথ! | | 

সুশিক্ষিত পাঠক বলিবেন, রুষিগ্রধান ভারতে গোঙ্জাত্তির দ্বারা অনেক 
উপকার হইতেছে বটে, তগাঁচ উহাদের পূজা করিধার প্রয়োজন কি? উট 
।আরব দেশের কত মহোপকারী জীব! অথ? তথাকাঁর কোন (লাক উহার পূ 
করে না। তবে ভারতে কেন এমন অনাচার দেখিতে, পাই । বদি মনে 


কর, সেবা প্শ্রধার জন্ত উহারা এদেশে পুজিত হউছেছে ) তাই বা কেমন 
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করিনা বলিব? হিন্দুরা গরুর সেব। করিতে জানে না| উহাদের গৃহে 
গাভী ও বলদ প্রায় রোগা ও মড়া! থকে । কেমন করিয়া যত করিতে হয়, তাই 
উহ্থারা জাগে না। তবে গাভীকে ম। ভগবতী খলিয়া পুজিবার কি প্রয়োজন? 
তাহাদের কথ। তাহাদের কাছে খাক। এখন গাভীপুজনে ধর্্বের গৃঢ় হস্ত 
উদঘাটন কর। আবশ্তক। বৃক্ষের ভিতগ নারিকেল যেমন, চতুষ্পদ জস্তর 
ভিতর গোজতি আমাদের সেইরূপ মহ্ছোপকারী। নারিকেলের প্রত্যেক 
অংশ, এমন কি ছোবড়। পর্যত্ত আমাদের অনেক কাজে লাগে। গাভীর 
ছু, মুত্র, গোময়, অস্থি, চণ্ম, শৃঙ্গ দকলই আমাদের অনেক ব্যবহারে আইসে। 
আমর! নারিকেল বৃক্ষকে ব্রাক্ষণ জ্ঞান করি এবং ব্রক্ষহত্য। পাপে লিগ্ত হইব, 
এই ভয়ে জীবিতবস্থায় উহ্াকে ছেদন করি ন।। সেইরূপ গাভীকে ম। ভগবতী 
বলিয়! পৃজিয়। থাকি এবং গোহত্যায় মহাঁশাতক জ্ঞান করি 1 
গোছুষ্জের মত পুষ্টিকর খাছ সংসারে আর দ্বিতীয় নাই। আমাদের 
বিবিধ খাস্ে যে সকল পুষ্টিকর উপাদান আছে, তৎসমুদায় একাধারে দুগ্ধে 
অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের মতে এই লকল উপাদান তিন 
শ্রেণিতে বিভক্ত, যখাঃ_- 
(১) শ্বেতসারঞ্জাতীয় (7088089) 
€(২) চব্বাজ।তীয় (01692111009) 
(৩) যবক্গার-জান-জাতীয় (13160200089) 
হুগ্ধের শর্কর! প্রথম জ।তীয়, চার্বর বাঁ নবনীত দ্বিতীয় জাতীয়, কেসিন 


ও অ,মেন তৃতীয় জাভীয়। 
বিজ্ঞান মাতৃঘগ্ধ ও গোহুষ্ধের এইরূপ পার্থকা দেখায়-- 
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গাভীপৃজ। ৷ ৫৮৭ 


গোদুগ্ধে গজল ও শর্করার অংশ কিছু কম বলিয়া শিশুকে খাওয়াইবার 
সময় উহাতে জল ও চিনি মিশ্রিত করিয়! লইতে হয়। 

ংসারে ভূমিষ্ঠ হইবার পর আমরা শৈশবকালে দ্মেহময়ী মাতার স্তনছূঞ্ 
পান করিয়া বর্ধিত হই? কিন্তু আজীবন আমরা গোছুপ্ধ গান করিয়' শবীর 
পোষণ করি এবং বিবিধ পাঁড়ায় মরা ইহাকে প্রধান পথ্য জান করি। 
দেস্থলে গ্রাভীকে মাতার স্তায় পুর্নীয়৷ জ্ঞান কর উচিত। এজন্ত হিন্দুধর্ঘ 
ইঞাকে মা! ভগবতী বলিয়। পৃঙ্তা করিতে আদেশ দেয়। ইহাই গাভীপুজনে 
এ ধন্বের প্রথম উদ্দেখ্ু। ও 


গোছুগ্ধ হইতে দি, তক্র মাস, স্ব, ক্ষীর, ছানা প্রভৃতি নান৷ খা 
প্রস্তুত হইত্তেছে। যেমন পাশ্চাতা বিজ্ঞান দর্ধিও তক্রের অশেষ গণ 
আবিষ্কার করিল, এমনি শিক্ষিত সম্প্রদায় উহ| খাইতে ব্গ্র হইলেন। কিন্ত 
ভারতে উহাদের ব্যবহার চিরদিন চলিতেছে । ম্বত হইতে লুচি মেঠাই 
পলান্স গ্রভৃতি শাঁনা মুখরোচক ন্ুখাদ্য প্রস্তুত হইতেছে । ছ|না হইতে 
নানাপ্রকার সন্দেশ, রপগোপা প্রভৃতি রসন!র অশেষ তৃথ্িকর স্থথাছ্য গ্রস্ত 
হইতেছে। এক গোমাতার দুগ্ধ পাইয়া আমরা বুদ্ধিবলে এসকল প্রস্বত্ত 
করিতে শিখিয়াছি। এক গোষাতার কল্যাণে আ'মবা পঁ মকল অমু'তোপম বস্তব 
পাইয়াছি। নতাবটে, গবাস্বন্মের অভাবে আমবা এখন ভয়সা ঘ্বত ব্যবহার 
করি, তথাচ বিশুদ্ধ গবাদ্বৃতপ্ক ও ভয়সাস্বতপক্ক উভয়ের পার্থকা অধিক ৷ 


গাভীর যে ছুগ্ধ উহার বসপোষণের জন্ত বিহিত, তাহা! আমর! বলার 
নিকট হইতে এক ্রকাঁর বলপুর্ববক গ্রহণ করিয়া! পান করি বা পুত্রকন্থাদিগকে 
পাঁন করাই । বল দেখি, আমরা স্বার্থপরতাঁর বশীভূত হইয়! অবলা জাতির 
গ্রতি কিরূপ নিষ্ঠুর আচরণ কবি ! উহাদের বৎসগুলিকে জীর্ণ ৪ শীর্ণ করিয়া 
উহাদের ছুগ্ধ ষথাপাধ্য নিচোড়িয়। লই। উহাদের অধিকাংশ পুংবৎলগুলিকে 
মপুংসক বলীবর্দি বা! বলদ করিয়! ক্ষেত্রে কৃষিকার্ধ সম্পাদম করি) তাহাতেই 
আমর! এ সংসারে এক ৃষ্ঠ। অন্ন খাইতে পাই অথবা! শকটে যোঞ্জিত করিয়। 
পণাদ্রবা বহনে নিযুক্ত করি। উহারাও সবংশে ও সসস্ততিতে চিরদদিম 
আমাদের নান! সেবা গুজধ! করিয়া আদিতেছে। 


৫৮৮ বৈজ্ঞানিক হিন্ৃধর্্ম। 


অন্তান্ত জস্তরদিগের যে ঝিষ্ট। দেখিলে আমাদের স্বত; গক্কার নাইস, 
গোজাতির মে বিষ্ঠা আমাদের নিকট পবিজ্ঞ, বিশুদ্ধ গোময়। ইহাতে আমর 
অনেক ওঁধধ শোধন করি, ঘরদ্ধ।র লেপন ও পরিষার করি। কার্কালিক 
এসিডের স্তায় ইহা পচননিবাঁরক ও ছূর্গদ্ধনাশক। টবদিক সময় হইতে ইহ! 
চিরদিন এইরূপে ব্যবন্ৃত হইতেছে । এই গোময় শুক করিয়া ঘুটে গ্রস্ত 
হয়। তাহ! জালানি কাষ্ঠের কাঞ্জ করে। পচা গোবর ক্ষেত্রের উৎকৃষ্ট 
সার। এই প্রকারে জীবদশায় উহার আমাদের বিধিমতে সেবা করিতেছে । 
মত্যুর পর উহাদের চর্ম পাদুকা!দ নিশ্মাণে বাবহৃত হইতেছে .এবং ক্ষুর। 
অস্থি ও শৃঙ্গ নানাকাজে লাগিতেছে। 


যেগোধন আমাদের এত কাজে লাগে, উহার প্রতি কিবূগ ব্যবহার কর। 
উচিত? উহ্থাকে চিরদিন মণ্তকে রাখা উচিত। মাথায় রাখিবার জন্ত এ ধর্ম 
উহাদের পুর্জা করিতে বলে। ইহাই 'াভীপুজনে ধর্মের দ্বিতীয় উদ্দেপ্ত । 

ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, এই.অবলাঞ্জাতির গ্রতি আমরা স্বাথসাধনো- 
দ্বেশে অশেষ নিষ্রঃতাচরণ কারয়া থাকি। এনপ নিষ্টুর আচরণ কিমা আমও। 
. কি পাপপক্কে লি হইব ন11 সেজগ্ভ খল! উচিত, যে ধশ্মাত্ব। হিন্দু সংসারযাত্ত। 
নির্বাহের জন্য পৌঁজাতির এরতি কাঁধ্যতঃ অশেষ নিষ্ুরতাচরণ কবিতে বাঁধা, 
তিনি আবার নিজ মন হইছে নিষ্ঠুৰ ভাব সম্পূর্ণরূপে ছুবীভূত করিবার জন্য 
গাভীর সম্মুধে করযোড়ে দণ্ডা যমাঁন হন। যেধশ্মাত। ঠিন্দু গোজাতির প্রতি 
নির্দয় বাবহার করাতে মহাপাতকে লিপ্ত হইবার ভগ্ন করেন, তিনিই আবার 
নিজকুত পাপের গ্রায়শ্চিততন্বক্ধণ গাভীকে পান্য ও অর্থ দিয়! পৃজ। করিতে 
শিখিয়াছেন। ইহাই গাভীপুজনে এ ধম্মের তৃতীয় উদ্দেস্ঠ। 


যে গোবংশ আমাদের এত মহোপকারী, উহাদের প্রতি আমাদের ক্রুপ 
কভজ হওয়া উচিত? অন্তরের রুনজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জনা এ ধশ্ম আগা- 
দিগকে আদেশ দেয়, উহাদের পাদমুলে ভক্তিভাবে প্রণত হও, ষথাধিধি 
উহাঙ্ধের সেবা শুশীধ। কর, উহাদের প্রতি আদৌ নিষ্ঠুরতাচরগ করিও ন। এবং 
কদাচ (কান কারণে গোহত্যা করিও না। বল দেখি, এহপে আঞ্থরিক 
স্কতজ্ঞতার কি স্বীয় ভাব স্ফুগিত হইতেছে? এক ভাবপ্রধান হিন্দু ব্যতীত 


গাভীগুজা । ৫৮৯ 


জগতের কোন্‌ জাতি কতজ্ঞতার এমন দ্বরগীয় ভাব স্কুরগ করিতে পারে? 
অন্তরের কতজ্ঞঙ! প্রকাএই গাভীগুজনে এ ধন্মের চতুর্থ উদ্দেখ্ঠ। 


যে গোবংশ আমাদের এত মহ্বোপকারী, যাহাদের উপর আমর] গ্রাণ 
ধারণের জন্ট সর্বতোভাবে নির্ভব করি, সে জাতির কিরূপ দেবা শুশষা কর! 
উচিত? অকপট ও নিঃস্বার্থভাবে সেবা বাতীত কি সে জাতির খণ পরিশোধ 
করিতে পারিবে বা উহার জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে পারিবে? শ্বার্থলিদ্ধির 
জন্ত যাহার সেবা করিবে, স্বার্থের বিপ্ধ্যয় ঘটিলে মেবারও বিপয্যম় ঘটিবে। 
কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে কায়মনো বাকে যাহার মেবা করিবে, স্বার্থের বিপর্ধ্যয় ঘটিলে 
সেবার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ ঘটিবে ন।। এজ নিঃন্বার্থভাবে ও ধর্মভাবে এ 
জাতির অশেষ নেব শুশষ। করিয়া উহাদের জাতীয় উক্নতিমাধনের জন্ত এ ধর্ম 
মমাক্ধের অশেষ মঙ্গলেদশে উহাদের পুক্কা করিতে আদেশ দিতেছে, এবং 


গোহত্যায় মহ্াপাতক নির্দেশ করিতেছে । অতএব নিংস্থার্থভাবে সেবা শুক্র 
করাই গাভীপুঙ্জনে এ ধৃশ্মের পঞ্চম উদ্দোশ্ঠ ৷ 


নিঃস্বার্থ ধশ্মভাবে যে সেবা কণ। যার, তাহাই প্রকৃত সেবা, তাহাই এ 
মংসারে সর্বোৎকৃষ্ট সেব। খেগাতী ডাপরূপ দুগ্ধ প্রদান করে, উহার সেব। 


মকলেই করিয়া থাকে । কিগু বে গাঠী হঞ্ধ প্রধান করে না, নিংস্বার্থ ধন্মভবে 
দে গাঙীর সেব। এক হিন্দু ব্যতী ত জগতের অন্ত কান জাতি করে না। 


যে গোদা তত দ্বার! নকণেগ এত উপকার, সকল দেশে উহাদের যথাবিধি 
নেবা ও শুশষ! চলিতেছে । আন্তান্ত দেশে কেবণ স্বার্থমাধনোদ্দেশে উহাদের 
সেবা শ্রত্ধষ। কর। *য় এবং যে স্থণে স্বার্থের বিপয্যয় ঘটে, সে স্থলে গাভীটী প্রান 
হত্ত হয়। প্রেচ্ছ জাতিবর্গ যে গাতীর ছুগ্ধ পাঁন করে বা! যে বলদ খ্বার! ক্ষেত্রের 
কৃষিকাধ্য করায়, দে গাভী বা! বলদ বৃদ্ধ হইয়া অশ্মধ্য হইলে, উহাকে জবাই 
করিয়। পচ জনে মিলিয়। ভক্ষণ করে অথব। বাঞ্জারে উহার মাংস বিক্র করিয়া 
বেশ ছু পয়সা আনে। কিন্তু ইহা আমাদের পরম গৌরবের বিষয়, আমর! কদাচ 
শেপ পৈশাচিক ব্যবহার স্বপ্নেও ভাবিতে পারি না। অতএব বুঝিনা 


দেখ, হিন্দুধন্থখ আমাদিগকে গাভীপুঞজা করিতে শিক্ষা দিম কি উদার, 
মহোচ্চ ও স্বর্গী্খ ৬ব গ্রধশন কৰিঙছে ! এছপে ভাবপ্রথান ধন্থাত্ম। হিন্দু 
নিঙ্গের দামাগ্ত স্বাথকে ধর্ষের নিংস্কার্থে পরিণত করেন, গোপালপক্ধগ সমাজের 


৫ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম 


একটা সামান্ত কর্তব্যকে ধন্ধের মহাগুণ; করেন এবং গৌহত্যারূপ নমাঞ্জের 
অমঙগলকে মহাপাতক করেন। কি পরিতাপের বিষয়! আমরা আজকাল 
কুশিক্ষাবশতঃ ধর্মের এ সকল মণোচ্চ ভাব হদয়ঙ্গম করিতে গারি না এবং 
সকলই এক কুমংস্কারের দোহাই দিয়া উচ়াইতে চেষ্টা পাই। 
গাভীগৃজন দ্বারা ভারতের মঙ্গললাধন। 

বৈদিকযুগে মার্যাসমাজে মধ্যে মধ্যে গোমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত এবং 
শুনিঠে পাই গার্্যজাতিও গোমাংস ভগগণ করিতেন। অভ্যাগ অতিথি 
আগিলে তৃষিপূর্ধক তাহাকে উপরোঞ্জ মাংস ভোঙ্ন করান হইত। ইহাতে 
মমাজ্জের ঘোর অমঙ্গল সাধিত হইয়াছিল। এজন গৌবংশের উন্নতি দ্বার 
দেখের প্রকৃত মঙ্গল মাখনের জগ্ত ওত্তরকাণে গাতীপুজ। ভারতে প্রবন্তিত হয় 
এবং গোহত্য।য় মহাপাতক সকন গার্ড উপ দিষ্ট হয়। 

ধখন বৌদ্ধ ও টঞনধধন্ব প্রবর্তনের নঙ্গে অহিংসাপরমধর্শের জয় মর্বপ্র 
বিঘোষিভ হইতে থকে, তখন কষিপ্রধাণ তারতের অশেষ মঙ্গলার্থে সেই 
আহিংশাপরমধন্ হিনদুঘাজে একমাম গৌদন ক্ষণে পূর্ণমাঞ্জার প্রযুক হইল। 
ন্তান্ত জীবজন্ধর গ্রাত হিনুব। যেঞণ খাবহাৰ ক্ষন না) গোজ্াতির প্রতি 
ভাহাদের সমবেদন। পূর্ণভাবে গ্রকটিত হঃল এবং সেই সঙ্গে গাভীপুজ। 
মর্বন্ত্র গ্রচলিত হইল । 

বেমন জাতিজেদগ্রথার প্রধান উদ্দে্ত। ন'সারের যাবতীয় ভ্রব্য অতি 
স্থলভ মুলো ও অধিক পরিমাণে মরবরাহ করিয়! যাহাতে জনসাধারণের 
জীবনসংগ্রাম অনাধালসাধা হওয়া উহারা হুবন্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত 
করিতে পারে। সেইরূপ গাভীপৃজনের প্রধান উদেস্ঠ, সবলনবযয়ে গোজাতির 
সমাক উদ্নতিসাধন করিয়া যাহাতে জনসাধারগ বিন! মূল্যে বা বায়ে 
অপর্যাপ্ত দধিষ্ধধ স্বৃত পান করিগ স্বাস্থানুখে স্ববী হইবে ও গ্রস্ত 
-বীধ্যবান হইবে। 

এই গাভীগুজন দ্বা৭ হিদুসমাজের যে কত মঙ্গল সম্পাদিত হইয়াছে, 
ভাহ। বর্ণনাতীত। ইহার গুণে চিরদিণ ধিন্ুুলমা্জে অপধ্যাধধ দি, ছুগ্ব। 
ছানা ও ত্বৃত উৎপর হইয়া আলিতেছে এবং বিষদ যাগধজ্ঞে এতকাল 


গাভীগুজ! । ৫৯১ 


অপর্যাপ্ত ত্বত অগ্রিতে আহত হইত। ইহার গুণে ভারতবাসী পূর্বে স্বৃতপক্ক 
অন্নব্যঞজনাদি ভোজন করিয়। ভীমপগাক্রমশালী ও বলবীর্ধ্যদৃপ্ড ছিলেদ। 
ইহার গুণে তাহার বুঁদ্ধশক্তি ও ধর্মভাব এতদূর স্কর্রিত হুইয়াছিল। ইহার 
গুণে তিনি এতকাল শুল্পব/য়ে স্বৃতপক অল্নাদি ও মিষ্টাম়াদদ ভোজন করিয়া 
্বাস্থাস্থণে হৃখী ও দ্ঘজীবী ছিলেন। যথার্থ বলিতে কি, এক গোবংশের 
উন্নতি দ্বারা কৃষিপ্রধান ভারততমি চিরদিন ধনধাগ্তে: ও হখসমৃদ্ধিতে পরি- 
পূর্ণ ও সভযতাজ্যোতিতে উদ্ভাসিত। এক গোবংশের উন্নতিই অনস্তরত্বগ্রভবা 
ভারতভূমিব সকল এশ্বর্ষোর মুলীভূত কাবণ। এজন্য হিন্দুধর্দ আমাদিগকে 
চিরদিন গাভীপুক্জ। কবিতে বলে। কিন্তহায়। ইহাই এখন এধর্দের 
অপরাধ! ইহাই এখন এধন্ধের কুসস্কার ! 

্বাধীন ভারতের স্থসমৃদ্ধ সময়ের কথা ছাড়িয়া দেও, শতাবী পূর্বে ইহার 
অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহ। একবার ভাব। উচিত। তৎকালে পল্পীগ্রামন্থ 
প্রত্যেক গৃহগ্থ পালে পালে গোধন পাঁলিত, এবং গোধন দেখিয়া সকলে 
তাহার ধনমম্পত্তি অন্থমান করিত। তৎকালে জলেব স্তায় দুগ্ধ ও তক্রের মুল] 
আদৌ ছিল ন। এবং এক গোপজাতি ব্যতীত অন্যান্য জাতির পক্ষে ছুগ্াদি 
বিক্রয় সমাজে বড় নিন্দনীয় ছিল। ইহাতে বুঝ। উচিত, আমাদের পূর্ববপুরুষগণ 
কিরূপ গবারস ও গব)দ্বত পাশ গবিন। সিঞছেন! কিছ চাহ! নে ভারতের 
এখন কিরূপ খোচনীয় অবস্থা)! 


গোহত্যায় মহাপাতক। 


হিন্দুধর্্ের আদেশ, ব্রক্মহত্যায় যেৰপ মৃহাপাতক, গোহত্যায়ও সেইকপ 
মহাপাতক হইবে। যে নৈষ্িক ব্রাহ্মণ দেবতার ন্ায় পৃজজনীয়, ধাহ।র পদরজঃ 
বয় বিষণ বক্ষ্থলে ধারণ করিয়া, কৃতার্থ হন, তাহার হত্যায় আমাদের যেরূপ 
মহাপাতক হইয়! থাকে, যে গাভীকে আমর। ম! উগবহী বলিয়া পুর্জিয়! থাকি, 
উহার বধে আমাদের সেইরূপ মহাপাতক হইবে। দ্ডবিধির আদেশ, চগ্ডাল 
হত্যায় যেরূপ দণ্ড, ব্রহ্ষহত্যায়ও সেইরূপ দণ্ড; এক ছাগহতায় যেরূপ দণ্ড 
নাই, গোহত্যায়ও সেইক্প কিছুমাত্র দণ্ড নাই, পাপপুণ্য ত মনের একটা! 
সংস্কার মাত্র। ইহাতে কোন কোন হিন্দুহাকিমের মনে কিঞ্চিৎ দ্বিধাবোধ 
হইতে পারে বটে, কিন্ত হিন্দুমায্েরই মনের আবেগ অন্তরূপ | 


৫৯২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


এখন একবার ভাব দেখি, গোহত্যায় মহাপাত্তক নির্দেশ করাতে শান্ত 
 জমাজধর্দের কি জলন্ত সত) উপদেশ দিতেছে! যে ধর ছাগগুলিকে দেবতার 
সমক্ষে বলিদান দিয়। ভোজন করিতে আদেশ দেয়, সে ধর্দঘ কেন গোহত্যায় 
মহাপাডক নির্দেশ করিল? যে ছাগ দ্বারা ছাগবংশের বৃদ্ধি ব্যতীত 
সমাজের আর কিছু উপকার নাই, যাহার কোমগ পুষ্টিকর মাংস ভোজন 
করিলে শরীরের স্বাস্থ্য বন্ধিত হয়, উহাকে দেবতাক্কে নিবেদন করিয়া 
তৃপধিপূর্বক ভোঙ্গন কর, ইহাতে তোমার কিছুমাত্র পা নাই। কিন্তু যে 
গৌবংশ কৃষিপ্রধান ভারতে আীবনঘাত্রানির্ববাহের জন্য একান্ত আবশ্যক, 
যাহার গব্যরসে ও গৰাঘ্বতে এতকাগ সকলে লালিত ও পালিত, উহাদ্দের 
হত্যা সমগ্র সমাঞ্জের কতদুর শনিষ্টকারক ও অপকারক! যে বৃক্ষপাধায় 
তুমি উপবিষ্ট, কুঠার দ্বারা সেঈ শাখা ছেদন করা যে, গোহত্য। 
করাও তদস্থুরূপ। যে কুকট শ্বর্ণ অণ্ড প্রসব করে, উচ্চার উদর ছেদন 
করিয়। অণ্ড বাহির করা যেরূপ, গোহতা। করা 9 তদনুবপ। ঈহার জন্ত 
হিনবধর্ম গোহত্যায় মহাপাতক নির্দেশ করিতেছে । 


এইরূপে সমাজের মহোপকারী বিষয়ে মহাণুণ্য ও অনিষ্টকারী বিষয়ে 
মহাপাতক নির্দিষ্ট হওয়াতে জনসাধারণ কত শ্রদ্ধাঃ কত ভক্তি ও কত 
আগ্রহের মহিত এ সকল পালন করিতে প্রোৎসাহিত হইতেছে এবং 
ত্বার। সমাঞ্জের কত মঙ্গল স্কতঃ পরত: সাধিত হইতেছে ! যদি শাস্্রকারেরা 
গৌঁজাতির উপকারিতা-দর্শনে উপদেশ দিতেন, বিধিমতে ইহাদের সেখ! 
কর। উচিত ৭ ইহাদের নিধন সর্বতোগাবে অনুচিত, সমাজের কয় জন 
ব্যক্তি তদন্থদারে ইহাদের প্ররুতরূপ সেবা করিত ও গোহত্যা করিত না। 
কিন্ত খাছ হিন্দুধর্দের গুণে, শাস্কারদিগের গুণে গোঁপালনে মহাপুণ্য ও 
গোহতাা্ মহাপাতক উপদিষ্ট হওয়াতে আম্বা কিৰূপ নিঃস্বার্থ ধর্মভাবে 
ইহাদের দেবা করি ও গৌহত্যায় কিরূপ অন্তরের সহিত সঙ্কুচিত হই। 
এস্কলে ধর্ম গোহত্যায় মহাপাতক নির্দেশ করিয়া জাতীয় হৃদয়ের মন্মস্থলে 
আঘাভ করিতেছে এবং স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশে আমর! যেরূপ উত্তেজিত 
হুই, গোহভ্যাদর্শনেও আমর! শ্বতঃ উত্তেজিত ও মর্মাহত ₹ইয়। থাকি। 


গাভীগৃজা । | ৫৯৩ 


গোহত্যার কথ! ছাড়িঘা দাও, অবলা জাতির উপর পামান্য অন্্াঘাত 
দেখিলে আমাদের প্রাণ কাদিয়া উঠে। 

আজকাল কোন কোন স্থশিক্ষিত লোক ইংরাঙ্গবন্ুগণের সহিত 
মিলিত হইয়া হোটেলে গমন পৃর্বক মক্লান ব্দনে গোমাংস ভোজন করিতেছেন 
বটে; কিন্তু বল দেখি, যদি পল্লীপ্রীমন্থ কোন হিন্দুর ঘরে দৈবছুর্বিবপাকবশতঃ 
গোহত্য। ঘটে, উহার মন কিরূপ আত্মগ্ন।নিতে দগ্ধ হইতে থাকে এবং যতক্ষণ 
ন! প্রারশ্চিত্ত সম্পন্ন হয়, ততক্ষণ উহার মন কিছুতে শাস্তি লাভ করে না। 

আর্জকাল কে5 কেহ হোটেলে গিয়। গোপনে গোমাংস ভোজন 
করিতেছেন। কিন্তু মর্দ শতাব্দী পূর্বের এ দৃশথ হিন্দনুসমাজে স্বপ্নের অগোচর 
ছিল। কোথায় হে শব্দকল্পদ্রম প্রণে»। রাঙ্গ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর! তোমার 
এক ঝপৌন সুখচারেপ উদ্ভানবাটীতে এক গোব্স হত]া করাইয়। সবাদ্ধবে 
উহার মাংদ ভোজন কবত আমোদ আহলাদ কবে, ইহাতে তুমি মর্মাহত হইয়া 
মনোছুঃখে ক'লকাভাব রার্জবাটী জগ্মের মত ত্যাগ করিয়া! বৃন্দাবনবালী 
হইয়াছিলে এবং তখান পৌজ্রকৃত পাপের প্রায়ন্চিত করিয়াছিলে। ধন্ঝ 
তোমার সুশিক্ষ। ! ধন্ত তোমার হ্বদয়েব উদ্বেগ! * 

গোহতাব কথা ছাড়িয়া দেও, সে পাপকথ| মুখে আনিবার প্রয়োজন 
নাই। গোহত্য দর্শন কবিলেও মামাদের মহাপাপ হয় এবং যে স্থলে 
গোহত্য। ঘটে, সে স্থল আমাদের নয়নে মহা অপবিত্র, সে স্থল নরক অপেক্ষা 
ভীষণতর | সে দৃশ্ঠ দেখিলে আমাদের মনপ্রাণ স্ব; কীদিয়। উঠে, হদয়- 
শোণিত জম।ট বীধিয। ধাম এবং নয়নদ্বয় স্বতঃ [নমীপত হইয়া পড়ে। হিন্দু 
কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ সে দৃপ্ত দেখিতে পাখেন ন1! 

আজক।প নানাস্থানে গোহঠ) লইঞ হিন্দু-মুদলমান বিবাদ বিসম্বাদে 
লিপ্ত হইতেছে এবং রাজপুকুষগণ উহাদের যথাবিধি দণ্ড বিধান 
করিতেছেন। ওহে স্তাবিচারী রাজপুর্ষগণ ! দেখ যে সকল হিন্দু গোহত্য। 
দর্শনে দিশেহারা ও উন্মত্ত হইয়া বিধক্ষীদের সহিত বিবাদে লিপ্ত হইতেছে, 
রাজ্যের শাস্তি স্থাপনার্থ তোমর! উহাদিগকে কারাগাবে নিক্ষেপ করিতেছ 
বটে, কিস্ত ইহাতে কি তোমরা আমাদের জাতীয় হৃদযোদ্ধেগ নিবাবণ 
করিতে পারিবে? মহানদ বাঁলীর বাধে বীধা যায়, ছুই জনকে জেলে 

খঃ 


৯৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


খুরিয়। জাতীয় হৃদয়োত্বেগ রোধ করা যায় না। গোবধ দেখিলে হিন্দুর মন 
কিরূপ বিচলিত হয়, তাহা! তোঁমব| বুঝিতে পার না বলিয়া এরূপ কঠোর 
শান্তি বিধান করিয়া থাক। যাহ! হউক হিন্দু মৃসলমানের ভিতর প্রকৃত 
একতা স্থাপিত হইলে এ বিষম সমস্যা কালে মীমাংসিত হইবে। 

গোহত্যার বিষময় ফল। 

যেমন কৃষিজাত গম চাউল বিদেশে অধিক রপ্তানি হইলে, দেশের লোক 
খাইতে পায় না, ছুমূ্যতা ছ সু শবে বাঁডিয়। যাঁ এবং ঘন ঘন ছুর্তিক্ষপতন 
হয়, সেইরূপ দেশে অভিবিক্ত গোহত)1 হইলে জনসাধারণ দুগ্ধ ও স্বৃত চক্ষে 
দেখিতে পায় না, উহাদের সৃন্না ক্রমশ; বন্ধিত হইতে থাকে, গোজাতি ক্রমশঃ 
নিমূলি হইতে বসে এবং ষদ্দি৭ দুর্তিক্ষের মত দেশময় হাহাকার উঠে না, তথাচ 
নানাদিকে নান! অনিষ্ঠোৎপত্তি আরস্ত হয়। 

এ বিষষে শ্বাধীন ভারতের যেমন শ্ুমময় গিয়াছে, পরাধীন ভারতের 
তেমনি ছুংসময় পড়িয়াছে। যে গব্দ্বঁত আজ এত মহার্ঘ, যাহা এখন ডুমুর 
ফুলের সায় আমাদের চক্ষের অগোচর, সেই খ্বত পুরাকালে মণ মণ হিলাবে 
যজ্ঞাদিতে আহুত হইত। সমাজের গরচাঙ্গে অবশিষ্ট ভাগই যজ্ঞাদিতে বাবহৃত 
হইত | ইহাতে বৃঝ। উচিত, আমদের পূর্ববপুরুষগণ কিদূপ মনের সাধে 
গবারম ও ঘ্বত পান করিতেন। এখন একবার পরাধীন ভারতের দিকে 
নেজপাত কর, দেখিবে সেই সোণাব ভারত, সেই প্রমদোস্ধন এখন কিরূপ 
শ্রশানে পরিণত | যে ভারতে জলের স্তায় দুগ্ধ ও তক্রের মূল্য ছিল ন এবং 
জনসাধারণ ইচ্ছাম হ দুগ্ধ ও ঘ্বত পান করিয়। বলবীর্ধঃশালী ছিল) মে ভারতে 
আজ টাকায় তিন সের দুধ এবং গব্য স্বুতের অভাবে ভয়পাত্বত ব্যবহৃত 
হইতেছে, তাহাও আবার নানা মৃ্জন্ধর চর্কিমিশ্রিত, ষাহা আপ্রাণ করিলে 
অ।মাদের স্বতঃ নাকার আইসে। যদি গোমাংসের ন্তায় মহিষমাংস শ্রেচ্ছ 
জাতির থাস্ত হইত, ভয়দ: ঘৃতও চক্ষে দ্খিতে পাইতে না। হা হতবিধে? 
তুমি ভারতের ভাগো কি লিখিয়াছ? যেজাতি পরাধীন, সে জাতির এতদুর 
অধঃপতন-কি সম্ভব | সে জাতির কপাল কি এমন করিয়া ভাঙ্গে, যে উহ্থার! 

ক্রমশঃ ক্ষীণবীর্ধা ও অল্লাফু হইবে এবং উহাদের শিশুযানগণ ছুপ্ধাভাবে 
অকালে কালগ্রাসে পতিত হুইবে ! 


গাতীপুজা । ৫৯৫ 


বিগত সপ্তধতবী স্বনর্ময়ী ভারতভূমি বিধিনির্বন্ধে ও দৈবাধীনে বিধ্শা- 
দরিগের করতগস্থ হওয়ার উদ্ভার! অপরিমেয় “গাহতা। করিয়া মনন্থে গোমাংস 
ভক্ষণ করিতেছে ও দেশের দর্ধনাশ করিতেছে । মৃললমান রাঙ্্ত্বের প্রারস্ত 
হইতে আজ পধ্যন্ত সমগ্র ভারতে যে কত কোটা কোটী গোহত্যা হইয়াছে, 
তাহার কি কিছুমাত্র ইয়তা আছে? এখন থে আমরা ইচ্ছামত মন্থখে দধি ছু 
স্বত পান করিতে পাই না, ইহাব একমাত্র কারণ গোখাদক শ্্েচ্ছজাতি কর্তৃক 
অপরিমেয় গোহত্যা বশতঃ গোর্জাতি ভারতে নিমূ'ল হইতে চলিল এবং 
আমর।ও স্বৃতহৃপ্ধা ভবে ক্রমশ: ক্ষীণবীর্ধ্য ও অল্লায়ু হইতে বদিলাম। এখনও 
এফ টাকায় তিনসের জলোদুধ পাওয়া যায় । মনে রাখিবেন, কিছুকাল পরে 
এক টাকায় অর্থসের ছুধ খরিদ করিতে হইবে। তখন দকণে সন্তানাদি লালন 
পালন করিয়া মনন্থধে স'লাব যার। নির্বাহ কবিবেন। তবে কেন সকলে 
মোহনিজ্ত্রায় নিদ্রিত ও গোঠত্য।ানবাগণের উপায় অন্বেষণ কবে না? 

এই যে মা লক্ষ্মীর নিবাসভূমি কল্পিকাতা। মহানগণী, ইহার অবস্থ। কি্ধপ 
শোচনীয়, তাহ! একবার ভাব, দেখি। ধাহাদ্দের উপর কমলার কুপাদৃষ্ি 
আছে, তাহার। ন| হয় অজন্র অর্থ ব্যয় করিম়। ইচ্ছামত ঘ্বঠছুপ্ধ পান করেন। 
কিন্ত সহরের পোনর আনা লোক ছুপ্ধ চক্ষে দেখিতে পায় না, কায়করেশে 
হজ সামান্ত যাহ। খরিদ কৰে, ভাহা। সপোগ ক শিশ্ুদিগকে খাওয়াইমা কুলাঠতে 
পারে না। যদি কোন দিন উহাদের ভাগো সামাগ্ত ছুধ মিলে, গোপে তাহ! 
লাগাইস্া বন্ধুবগকে দেখ।য আন্দ (কস্তঙদিন? আবার গোদ্দের উপর বিষ 
ফোড়া । সহরেব নকল ভ্রবাই ভেজাল। এই ভেঙ্জাল ভ্রব্য খাইয়া অনেকে 
অজীর্ণাদি নানা রোগে তুগিতে তৃ'িতে কঙ্কাললার হইতেছে। অনেকের 
শিশুসন্তান একমাত্র বিশুদ্ধ দুগ্ধাভাবে যরতাদি নানা রোগে তুগিতে তুগিতে 
মারা যাইতেছে । যদি দধি দুগ্ধ, স্বৃত ও তৈল এরূপ ভেঙ্জাল না হইত, সমাজের 
এরূপ দারুণ ছুরবন্থা ঘটিত না। যখন দেশের অবস্থা ক্রমশঃ 'এতদুর 
শোচনীয় হইতেছে, তখন সকলে কেন মোহনিজ্রায় নাপ্রত ও গোহঙ]। 
মিবারণের উপায় অন্বেষণ করে মা? 

ুপ্ধ-সন্বদ্ধে কলিকাত। ও অন্ান্ত মহানগরীর এধন যেরূপ দারুণ ছুরবস্থা) 
ভাহাতে গোহত্যা আর কিছুকাল এই হারে চলিলে, সমগ্র ভারতের অবস্থা 


৫৯৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম 


আরও শোচনীয় হইবে। তখন সকলেই মনের সাঁধে দধিছুপ্ধ পান 
করিবেন, মিঠাইমগ্ডা খাইবেন ও শিশুপন্তানদিগের লালন পালন করিবেন । এই 
শরী্মগ্রধান দেশের জঙগবাযুর গুণে একেত ভারতবাসী ক্রমণঃ নিবীর্য। হইতেছে, 
তাহার উপর স্ব দুপ্ধাভাবে আরও দুর্বল হইবে। অতএব গোহত্যার শেষ 
প্রিণাম, হিচ্টুজাতি ও হিন্বধন্ম জগতে লোপ পাইবে । তবে কেন এখনও 
সকলে মোহনিন্ত্রায় নিত্রিত ও গোহত্য। নিবারণের উপায় অন্বেষণ করে না? 


এ বিষয়ে কলিকাতাবানলী গোপবংশীয় কুলাঙ্গারের। [হন্দুস্ষাজের প্রভৃতি 
অনিষ্ট সাধন করিতেছে । এই নরাধমেরা নানাস্থীনে গাভী খরিদ করিয়। বংস- 
গুলি গ্রথমে কপাইহস্তে বিঞ্য় করে, ফুকো দিয়া (গোষোনিতে বাশের নল 
দিয়া ফু দেওয়াতে ) গরুর ছুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে নিঃসরণ করাইয়া “য়, পরিশেষে 
কমাইহস্তে উহাকে বিক্রয় করিয়। ফেলে । এই ফকো দেওয়া ছুধ খাইয়া 
সহরের শিশ্ সম্তানগণ ঘরুতাদি বেগে ভুগিতে ভূগিন্ছে অকালে মারা যাইতেছে। 
আর যে গরুর ফুঁকো দিয়া একবার দুগ্ধ নিঃসরণ করান হয়, মে গরু কন্মিন্‌ 
কালে পুনরায় গাঁবিন হয় নাঁ, অগত]া কসাই হস্তে বিক্রয় করিতে বাধা হয়। 


. রে নৃশংস পাপাত্ম। গোপগণ! তোমাদের কি কিছুঘান্র গন্দভয় নাই? 
দেশের যে কত সর্বনাশ করিভেছ, তাহা কি তোমর]। একবার জাবিয়। 
দেখিবে? যে গোমাতার উপব তোমরা এতদুর নিষ্ঠব আচরণ করিতেছ, 
তাহার আভিসম্পাতে তোমব! ক্রমশঃ নির্বংশ হইতে চলিলে এবং কালে 
তোমাদের জাতীয় ব্যবসায় লোপ পাইবে । 


গোজাতির উন্নতিসাধন। 


এ জাতির উন্নতিপাধনের গত নিসলিখিত উপানপ্ণপ অবলগ্ছন বরা 
অত্যাবশ্তক। 

(১) দেশের গোহহ্যানিবারণ । 

(২) গ্রামে গ্রামে গোরক্ষিণী সভাগ্থাপণ। 

(৩) গোরক্ষণার্থ স্থানে স্থানে পিজরাপোল স্থাপন । 


গাভীপৃজা । ৫১৭ 

(৪) গোঁছপ্ধ সুলভ করিবার জন্ত প্রত্যেক সহরের উপকঠে যৌথকারবার 
দ্বারা আবশ্তক মত কয়েকটি ডেরী হাউস বা গোশাল! স্থাঁপন। 

(৫) গ্রামে গ্রামে যথেষ্ট গোচারণ ভূমি রাখা। 

(৬) গাভীর বৈজ্ঞানিক পুজা । 

এখন দেশের মকলেই গোহত্যার বিষময় ফঙ্গ দেবিতেছে ও ভূগিন্ডেছে । কিন্তু 
দুঃখের বিষয়, কেহই ইহার নিবারণার্থ কোনরূপ উপায় অন্বেয়ণ করে না । মনে 
জানে, ধাহারা বক্ষক, তাহারাই ভক্ষক। তাহাদের কাছে মাবেদন করাও বৃথা, 
মাথ! কুটিলেও কোনরূপ প্রতাকার পাবার আশ। নাই। যে ইংরাঞ্জ দাসত্ব 
প্রথা রহিত করিষু। ও ভাবতে মুর্বাযাগ্থর স্বাধীনত। প্রদান করিয়া জগতে 
অক্ষ কীর্তি রাখিমাছেন, থে জাতি ক্লাইব ও হেষ্টিংকে ভারতে অত্যাচারের 
জন্ত অভিযুক্ত করিতে কৃণ্ঠিত হন নাই, মে জাতি নৈতিকঅবনতিব্শতঃ 
এখন অধিক স্বাথপব এবং প্রজ্ঞাবর্গেব কাতরোক্ততে কর্ণপাত করিবেন ন1। 
মেস্থলে নিজেদের ভিতর ইহার.উপায় সন্বেষণ কর! আবশ্ঠক। 

ভারত প্রত যে পরিমাণে গোহভা। হইতেছে,উহার জন্ত ওার তবাসিগণই 
প্রকৃত দধায়া। আমরা কমাইহস্তে গরু বিক্রয় করি, তবে তু উহার নেই নকল 
গরু জবাই করে। বিদেশ হইতে হহাদেৰ আমদানি হয়না। লোকে ন! 
খাইতে পাইয়। শোষন বিজ্রঠ করে। ঠাহ। আবান খঁরতে খুরিতে 
কসাইহপ্তে পঠিত | যো হু +শাইহণ্ডে গরু বিক্রয় করে, শে দি জাতি- 
চযত হইত, বদ সমাঙ্গ তাহাকে চাপরূপ, শাসন করিত, গোহ ঠা! অল্দিনে 
ভারত হইতে উদ্ঠিয়। যাইত। কি ইংরাজিনবীশ সমাজনাগ়কগণ জাতিভেদের 
শাসন একেবারে উঠাইতে চান, দে জগ্ত সের? সমাজশাসনের কথা উদ্তেখ করা 
এখন বৃথা । 

ধদি মাড়য়ারী(দিগের অস্থকরণে দেশময় নান। পিজরাপোল স্থাপিত হয় এবং 
তথায় নানাবিধ গরু রর্গি 5 য়, গোহত্/। অচিরে বন্ধ হইয়া যায়। যদি জমি- 
দার ও প্রজাবর্গ একত্র মিলিত হইম়। চাদ| তুলি! এই নকণ পিঞ্জরাপাল 
স্থাপিত করেন, দেশের প্রত মর্ধল সাধিত হইবে, অগেক গোধন রক্ষা পাইবে 
এবং দুধও খুব মঞ্ত| ২ইবে। স্বেচ্ছাসেবকণ এরপ কাজে নিংস্বাথভাবে ব্রতী 
ইইলে, দেশের প্রত মঙ্গল হইবে। 


৫৯৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


বঙগদেশে গোুগ্ধ সর্বজজ অধিক মাত্রায় ঝাবন্ত হয়। অতিরক্ত গোহত্যা 
'বশতঃ সমস্ত দেশমর গোছুদ্ধ ক্রমশঃ মহার্ঘ হইতেছে। বঙ্গদেশে গোহত্যা। 
নিবারণ ও গোজাতির উন্নতির জগ্ত গ্রামে গ্রামে গোরক্ষিণী সভা স্থাপন কর! 
একাস্ত আবশ্ক । কিন্তু দুঃখের বিষয়, হুজুগে বাঙ্গালী কেবল হুজুগ লইয়। 
থকে । গোহত্যানিবারণ ও গোরঞ্জাতির উন্নতির জন্য এখনও দেশে কোনরূপ 
জগ উঠে নাই। যখন হুছুগ উঠিবে, তখন উহ্বাধা মন প্রাণ সমর্পণ পূর্বক এ 
কাজে যৌগদান করিবে । এখন আমাদের অরণ্যে রোদন মাত্র । 
প্রত্যেক সহরে ছুপ্ধ যেরূপ মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য হইতেছে, তাহাতে উহার 
মুল্য হাস না করাইতে পারিলে সাধারণের কষ্ট আদৌ লাঘব হইবে নাও 
দেশের গ্রক্কত মঙ্গল হইবে ন।। ষে লহরে যেমন আবশ্তক, সে সহরে সেইবপ 
সহরবানীদের ভিতর অংশবিক্র্ করিয়া ১০১২ হাজার টাকার মৃধনে যৌথ 
কারবার স্থাপন করিয়া! উপকণে কয়েকটা গোশাল। নিশ্মাণ কর ও উৎকৃষ্ট গাভী 
গ্রতিপাপন কর। এই সকল গোশালার প্রধানূ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, খরচ" 
বাদ যাহ।তে ছুগ্ধ স্থলভ মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে এবং বংসগ্ুলি সৃষ্ট পুষ্ট 
করিয়। গে বংশের ক্রমশঃ উন্নতি সাঁধন কব। যামু । অতিরিক্ত লাভের আশ! 
ত্যাগ করিতে হইবে। এইটুকু স্বার্থত্যাগ করিলে অনেকের গৃহ পুনরায় দধি 
ছুগ্ধে ও দ্বতমাথমে ভোবপুব হইবে এবং গোমাভার কল্যাণে অনেক নিরম্ 
লোকের অস্ত্রের সংস্থান হইবে! ইংরাজদিগের গোলামী করিয়া ও নাতিঝাট! 
ধাইয়া কি হইবে? স্বাধীন ব্যবসায় চালাও, তোমরাও ুখন্বচ্ছন্দে থাকিবে। 
ষদি তোমাদের এরূপ সংস্কার হয়, গোপালন অতি নীচকণ'ম, গোয়ালার কাঞ্জ। 
সে কাঁজে কি অন্ত শ্রেষ্ট জাতির হস্তক্ষেপ কর। উচিত? দেশের মঙ্গলের জন্য 
মেতরের কাঙ্গ করিলেও পুণ্য আছে। 
এই বৈজ্ঞানিক যুগে বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্মমতে গাভীর কিরূপ পৃজ। হওয়া 
উচিত? এখন কি নবদুর্ববাদল খাইতে দিয়। কপাণে নিন্দুর মাধাইয়! বরণভা গা 
৷ বরণ করিলে আমাদের গাভী পূজা কর হইবে? যেরূপ কাল পড়িয়াছে, 
তাহাতে এক্প সামান্ত উপকরণে পুজা করিলে আমানের গাভীপুঞ্জা সিদ্ধ 
ইইবে না এবং গোমাতাও আমাদের গ্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন না । এখম 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিজ্ঞানসপ্মত শেষ পুণ্তিকর উপকরণ খাওয়াইয়। বিধিমতে 


গাতীপৃজা | ৫৯৯ 


গোজাতির অশেষ সেবা গুশ্রীয। করিতে হইবে, যাহাতে উদ্তাদের ছু সম্যক 
বর্ধিত হয়, এমন কি এক একট| গাভী আধমণ দুধ দিতে পারে এবং যাহাতে 
উহাদের জাতীয় উন্নতি সমাক সাধিত হয়। ইহাই আমাদের কাঁলোচিত। 
গাভীপৃজা। 

স্থইজারগগ্ড, 'মামেরিক1, অষ্টেলিয়। প্রসৃতি দেশে গোজাতির ভালরূপ 
সেবা হয়। তথা উহার! প্রচুব পরিমাণে ছুগ্ধ প্রদান করে। কোমর বাধিয়! 
এ নকল দেশে চলিয়। যাও । দেখানে সামান্য দীন হীন রাখাল বেশে তৎ 
তৎ দেশবাসীদের সহিত গরুর মেধ! কর এবং সকল বিষয় তয় তন করিয়া 
হাতে হেতড়ে শিখিয়া মাইন। এদেশে নানা গোশালা স্থাপন করিয়] কায়- 
মনোবাক্যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গোঙ্জাতির অশেষ দেবা কর। ইহাতে 
তোমাদের প্রচুর অর্থাগম হইবে, দেশের অশেষ মঙ্গল হইবে এবং নেই সঙ্গে 
গোজাতিবও সবিশেষ উন্নতি সাধন হইবে । একাজে কিছুমাত্র সংস্কাচ, বিধা 
বা লঙ্জ। বোধ করিও না। শান্বের আদেশ, স্বয়ং পূর্ণবরহ্মদনাতন শ্রীকঞ্চ 
বাঙ্যকালে রাখালবেশে শ্রীবৃন্দাবনে গরু চরান। ঠাগার নিকট, তুমি আমি 
কোন্ছার। "তবে কেন শিক্ষানোসে সনে -গোপালনক্কে পমান্দেব একট। 
হেয় নীচ কর্ম জ্ঞান কবে? 


বৃুষোতসর্গ। 


এদেধে মৃত পিতাম।তার শারদাশ্রাদ্ধে বাবুল বুষোৎসর্থ বা।পার অনুষ্ঠিত 
হইয। থাকে। ইহাতে ধর্মের উদ্দেশ্য স্থমহৎ। গোবংশের উন্নতি সাধন 
কবিয়া হিন্দুগমাজের প্রকৃত মঙ্গললাথন কর। এ অনুঠ'নের প্রধান উদ্দেস্ত। 
যেস্থলে উৎকৃষ্ট খু ও মুসলমানধর্ধ পিতাণাতার ম্বত্যুকালে উহাদের ্বরণার্থ 
মমাধি নির্বাণ করাইয়। সাধারণ পমার্জের কোনবূশ মঙ্গলমাধন করে না, 
সেস্থলে তোমার অপরুষ্ট হিন্দু পিভামীতার খণপরিশোধার্থ কতকগুলি 
অঙষ্ঠান বিধিবদ্ধ করিয়াছে, যন্ার| পরোক্ষভাবে সমাঙ্গের প্রভূত মঙ্গল 
সাধিত হইতেছে। শ্রাঞ্ধে একট! বৃষ বা পুংবংস জসস্ত লৌহলকা ধারা 
চিন্ধিত হইয়। গ্রামে উন্মোচিত হইল । ধন্মের ষাড় গ্রামস্থ নকল রুষকের 
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৬৯০ বৈ জঞানিকহদুরধ্ম। 


ক্ষেত্রে অবাধে চরিতে থাকে। এই প্রকারে চরিয়া খাই ইহ। বিশেষ হষ 
গুঠ হয় এবং গ্রামের যাবতীয় গাভীর গর্ভাধান করে। ইহাতে হষ গুট 
গোবংম উৎপন্ন হইয়া গোবংশের স্বতঃ উদ্নতিসাধন হইতেছে। এখন একবার 
ভাবি! দেখ দেখি, হিদৃধধ্ধ কোন বিষয়ে কোন্‌ অনুষ্ঠানের আদেশ দিদা 
সমাজের কতদূর মলসাধন করিতেছে! 


যাঁছা সমাঙের হঙ্গলদায়ুক, তাহা ধশ্বভাবে। নির্বার্থভাবে অনুঠঠিত হইলে 
ইহার যে কত মনগঙ্। তাহা! বর্ণনাভীত। এজন শান্ত্রকারের! সমাজের 
অভ্যাংশ্ঠযবীঠ দক কার্মে ধর্মের পূর্ণ অনুখাসন দিয়াছেন, অথাং এ করে 
মৃতাপুণা, মার এ কর্মে মছাপাতক, এবগ নির্দেশ কবিয়াছেন। একগ করাতে 
সমাজের শেষ মঙগন দ্বতঃ পরত সাধিত হইতেছে । ঘদদি তাহার! এ সক 
বর্ধের ফলাফগ স্পষ্ট নিদেশ কনিতেন, লোকে কদাচ এর অঙ্ বিশ্বাদের 
মি উচ্নাদিগকে পালন কবিত খা ধৰং যেগুলি বন্ধায় সাপেক্ষ ৭ কষ্টসাধা, 
সেমি অগ্রে ভাগ করিয়া বলিত। ইহাতে শান্তরকারদিগের অগাধ বুদ্ধি 
কৌন ভাগরূপ প্রকাশ পাইতেছে। জনসাধারণকে সংপথে চালিত করিয়া 
সমাজের অশেষ মঙ্গলমাধন' করাই তাঁহাদের যাবতীয় সানুষ্ঠানের গ্রধান 
উদদেখ্ট। কৌথায় হে জান-গরিষ্ঠ মহার্ধগণ! ধন্য তোমাদের মমাজততবজান! 
ধন্ধ তোমাদের সহুপদেশ! আর মামাদের বি্াশিক্ষায় শতধিক। আমরা 
কিন ঢুই পৃষ্ঠা ইংর সী পড়িয়। এ সকল অমূল্য বত্বকে পায়ে ঠেরিতে বসলাম! 
হায়! হায়। দেখ দেখি সমাজের কতদূর অধাপতন হইয়াছে! আজকাল 
কৌন কোন স্থানে এই মকল ধর্ের যাঁড় জবাই করাহয়। কোন কোন 
সরে সিউনিসিপ্যালিটার ময়লা গাড়ী টানিতে নিযুক্ত কর! হয়--কমিসনার- 
দিগের দোষে এরূপ খটিতেছে। 


নহ্থাপাসনা । ৬*১ 


নহ্যপাসনা। 

ভারতে বতগুলি নদনদী আছে, তন্মধো গঙ্গা স্ব্বাপেক্ষা। 
সমধিক পৃজনীয়।। ধর্মাত্বা হিন্দু চিরদিন এই পুণ্যতোয়। নদীকে 
পতিত-পাবনী অধমতারিণী মাতা বলিয়া পৃজা করেন এনং মাত- 
গর্জে এই নামে তাহার 'ভক্তিরস শতসচত্র পাবে উথলিয়া পড়ে। 
ই্ছার পুণা সঙ্গিলে তাহার যাবতীয় ধর্মাকর্া সম্পন্ন হয় এবং মৃত্যুর 
পর তাহার চিতাভম্ম ইহাতেই প্রক্ষিপ্ত হয়। 

ষে পবিভ্র নদী স্বেঁতান্ুরাশি লইয়। দেশদেশান্তরে প্রবাহ্থিতা, 
যাহার নির্শদ স্নিগ্ধ সলিলে অবগাহন করিলে মনের যেমন আনন্ধ- 
লাভ, ও শরীরেরও তেমনি স্বাস্থালাভ, সেই পবিত্র নদী দর্শনে বা 
উহ্থার নামোচ্চারণে কাহাব না হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইবে? 
শায়ে মাগঙ্গার মাহাত্ম্য যত অধিক বর্ণিত আছে, তিনি ইহার পণ 
সলিলে মবগাহন কবিতে হতোধিক প্রোৎসাহিত হন এবং অবগাহন 
করিয়া ততোধিক আনন্দনীবে অভিষিক্ত হন। দেখ, এখনও অর্দোদয় 
প্রভৃতি নানা যোগ উপলক্ষে দুরদেশ হইতে অসংখ্য লোক কত 
উৎসাহ .ও আনন্দের সহিত গঙ্গান্সান করিতে আসিতেছে এবং 
গঙ্গান্নান করিয়া! কেমন অক্ষয় পুণা সঞ্চয় করিতেছে । 

নদনদী পৃজনে একেশ্বরবাদিগণ আমাদিগকে জড়োপানক বলিয়। 
নিন্দা করেন। বলি, মাগঙ্গার পুজা করিয়া আমর! কি অসভ্য জাতির 
্টায় প্রকৃত জড়োপাসক হইলাম? আমাদের গঙ্গামায়ীর পৃক্ধন 
কি সেই পুরাকালীন জড়োপাসনাব ভগ্নাবশেষ মাত্র? হায়! হায়। 
তাহাদের মুখে সনাতন হিন্দুধন্মের এ কিরূপ লাঞ্না! তাহার! 
ইহার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে পারেন ন| বলিয়া ঈার এতদূর নিন্দা 
করিয়া থাকেন। 

যে অৈতবাদী হিন্ বিশ্বকে পরব্রদ্ধের বিরাটরূপ 'ভাবিয়া অন্ত 
ভক্তির সহিত ইহার প্রত্যেক স্থলে ও প্রতোক পদার্থে একমাত্র 
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টি বৈজ্ঞানিক হিনদুধর্দ। 


 পরব্রদ্মেব বার্তা লইতে চেষ্টা পান, তিনি ষে স্থলে কিছু অলৌকিক 
' দেখিষেন, সেই স্থলে ত্রন্ধবূপ কল্পন! করিয়া উনার নিকট ভক্তিভাবে 
মস্তক অবনত করিধেন। এজন্য যে সকল বৃহৎ বৃহৎ নদী প্রড়ৃত 
জলরাশি লইয়া ভারতের মধ্যে মধ্যে প্রবাহিতা, যাহাঁদের শ্বেতান্ব 
ব। নীলানুদর্শনে তাহার হাদয় সদা ভক্তিরসে আপুত, যাহাদের 
নির্শল নিগ্ধ সলিলে অবগাহন করিলে ভাহার শরীর ও মন সর্্বতো- 
ভাবে নিপ্ধ ও গুত, সে সকল নদী কেন না ভাঙ্গার নিকট পৃজনীয় 
হইবে? শান্ত্কারেরাও উহাদেব অপার মাহাত্ব্য বর্ন করিয়। 
সকলের নিকট আরও অধিক পৃজনীয় করিয়াছেন । আমরাও মাত- 
গর্জে! মাতর্যমুনে ! মাতনর্্দাদে! বলিতে বলিতে অপার ভক্তিরসে আপধ্ুত 
হই এবং উহাদের পৰিত্রোদকে আনগাহন করিলে আপনাদিগকে 
সার্থকজম্ম৷ জ্ঞান করি। এস্থলে মনের বিশ্বাম যতদূর দৃঢ় হইবে, 
ভক্তিও ততদুর প্রগাঢ় হষ্টবে এবং অবগাহন করিয়া শরীর ও মনের 
ততদূর উপকার হইবে। তাহার সাক্ষ্য দেখ না, একমাত্র গঙ্গাসান 
করিয়। কতলোক কত দুঃসাধ্য ব্যাধি হইতে অর্যাহতি পাইতেছে। 

পাশ্চাত্যচিকিংস। বিজ্ঞান স্নানের অশেষ গুণকীর্তন করিয়া 
থাকে। ইহা! ছার৷ লোমকুপ পরিস্কৃত হওয়ায় ভালবরূপ স্বেদোদগম 
হয়। শরীর জিপ্ধ হয় এবং ক্ষুধা বদ্ধিত হইয়া পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি 
পায়। ইহা! সর্ববাদিসম্মত, মাধারণ জলে ন্নান অপেক্ষা আোতের . 
জলে ও সমুদ্রের জলে স্নান ততোধিক বলকারক, স্বাস্থ্যবর্ধক, 
রোগনাশক, ও আয়ুষ্ষর। 

বলি, গঙ্গোদকের কেন এন মাহাত্ম্য ও মহিমা শাস্ত্রে বর্ণিত 
হইল? ভ্রোতের জল বলিয়। কি ইহার এত গৌরব? ভারতেত অনেক 
আোতম্বতী আছে। তবে উহাদের মধ্যে একমাত্র গঙ্গানদীর এত 
মাহাত্ম্য কেন! জ্ঞান-গরিষ্ঠ মহযিগণের উদ্দেশ্ট বুঝা! ভার। তাহারা 
অপ্তান্ত আতের জল অপেক্ষা গঙ্গোদকের গুণ অধিক বুঝিয়া 


নছাপাসণা। ৬ 


ইহার এত গৌরব বর্দান করিয়। গিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ইহার 
মহৎ গুণ এই যে, অনেক দিন রাখিয়। দিলে ইহাতে কাটাণু জন্মে 
না; সেজন্য নান! রোগের কীটাগু ইহাতে বিবর্ধিত হইতে পারে 
না। ইহাতে দিদ্বান্ত কর! উচিত, পবিত্র গঙ্জোদকের রোগ- 
নাশিকাও স্বাস্থাবন্ধিক। শক্তি অধিক বলবতী। েজন্ত ইহার এত 
মাহাত্থয ! 

শিক্ষিত নব্যসপ্প্রদায়ের মুখে শুনিতে পাই, ভারতে ষে কল 
নদনদী বহমান, উহাদের গুণে এদেশ চিরদিন সুখসৃদ্ধিতে পরি- 
পূর্ণ; উহাদের গুণে ভারতভূমি চিরদিন সবজল।, সুফলা ও শস্ত 
গ্রামলক্ষেত্রা । উহাদের নিকট আমরা জাতীয় গৌরবের জন্য 
অশেষ কতজ্ঞত! পাশে আবদ্ধ। মনেব কৃতজ্ঞত। দেখাইবার “জনয 
উহারা এতকাল হিন্দুসমাজে পৃজিত হইতেছে 

দেখ, এক মাগঙ্গ। দ্বার। আমর! চিরকাল কিরনপ উপকৃত! 
এই মহানদা পরাকালে আধাজাতিকে সভাতাসোপানে আর্ট 
করায়। যে সকল প্রদেশের মধা দিয়। টচ। সমুক্র। ভিমুখে প্রবাহিত, 
€স সকল প্রদেশ চির।দন ধনধা?গ্ঠে ও সুখসমৃ[দ্ধিতে পরপুর্ণ। ইহার 
উভয় পার্থ চিরদিন সৌধমালানথশোভিত সমৃদ্ধ নানামহানগরী ও 
বিটপিশ্রেণীযুক্ত নানা গ্রাম অবাস্থত। বৎসরে বংসরে এই মহানদী 
অনস্তরত্বপ্র্থ হিমাদ্রিব অধিতাকা ৪ উপতাকা হইতে ক্ষাররোশি 
প্রধৌত করিয়া পার্থ ভূখণ্ডে পলিরনে প্রক্ষেপ করত অপর্য্যাপ্ত 
শস্ত উৎপাদন করে এবং নিজ বক্ষস্থল দিয়া জঙ্গযানযোগে ক্ষেত্রোৎ- 
পল্ন শন্যরাশি সমৃদ্ধ বন্দরে লইয়া যায়। এই প্রকাবে এই নদী 
আমাদের অতুল সুখৈশ্বর্ধোর মূলীভূত কারণ । আমরাও উহার 
নিকট চিরখণে আবন্ধ। স্েহময়ী মাতার ন্যায় মাগঙ্গা আমাদিগকে 
চিরদিন গ্রতিপালন করিতেছেন বলিয়। শাগ্রকারের উহাকে মাত। 
বলিয়া পুজা করিতে বলেন। 


৬০৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধর্ম ৷ 


-, তাহদের মুখে আরও শুনিতে পাই,আ্রোতের জলে জান শরীরের 
অশেষ স্বাস্থাবর্ধক, পুষ্টিকারক, বলকারক ও রোগনাশক | এ জন্ক 
চিরআ্রোতময়ী' ম! গঙ্গার নির্মল সলিলাবগাহনে জনসাধারণকে ধর্মের 
নামে নিংস্বার্ঘতাবে প্রোৎসাহিত করিবার জন্ত ইহার এত মাহাত্ম্য 
শান্ত দেখা যায় এবং ইহার অবগাহনে এত পুণ্য নির্দিষ্ট হয়। 

সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথ। সবৈর্বব সতা মনে কর; কিন্তু নৈষ্ঠিক 
হিন্দুর নিকট ইহারা! পাঁপকথ!। যে বিশ্বাদ হিন্কুসমাজে স্মরণাতীত 
কাল হইতে বদ্ধমূল, যদ্দারা ইহা সুখের পথে, ধর্মের পথে অগ্রলর, 
যে সকল কথায় সমাজের সেই চিরম্তন বিশ্বাস কথঞ্চিৎ মন্দীসভৃত 
হইতে পারে, তাহ! কি পাপকথা। নহে? তাহাতে কি সাধারণের 
অমঙ্গল ঘটিবে না? 

দেখ, নৈষ্টিক হিন্দু এতকাল পাপক্ষয় ও পুণালাতেরজন্য গঙ্গাপনান 
করিয়া আমিতেছেন এবং ধন্মভাবে ও ভক্তিভাবে এই ধর্ম্মানুষ্ঠান 
করিয়া তিনি ইহার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক, সকল প্রকার 
উপকার পুর্ণাংশে ভোগ করিতেছেন । এখন যদি তাহাকে বলা যায়, 
গঙ্গান্নান কারয়া যে পুণ/ল!ভ ও পাপক্ষর হয়, তাহা কেবল ধর্মের 
বুজরুকি মাত্র) ইহাতে শরীরের ্বাস্থাবদ্ধন হইয়া থাকে। তিনি 
কি আর সামান্য শরারের স্বাস্থ্যের খাতিরে গঙ্গান্নান করিতে এতদূর 
ব্যগ্র হইবেন বা গঙ্গান্ান করিয়া এতদূর আনন্দনীরে অভিষিক্ত 
হইবেন ? তবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ষে কথাতে সমাজের এতদূর 
অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তাহা! কি পাপকথা নয়? ষে পাশ্চাত্য 
শিক্ষার হলাহল পান করিয়া তাহারা ্বয়ং গঙ্গান্গানে বীতদ্ধ, 
তাহা কি সাধারণের ভিতর প্রচার করা উচিত ? 

বলি, যে মা গঞ্জ! আমাদিগকে স্নেহময়ী জননীর চায় চিরদিন 
প্রতিপালন করিতেছেন, এবং ধিনি আমাদের অতুল সম্প্দের যূলী- 
ভূত কারণ, তাহার প্রতি মনের আস্তরিক কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্ত 
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কি তিনি আমাদের পুঞ্জনীয়। ও পতিতপাবনী হইলেন ? যে মা গঙ্জরি 
পবিভ্র উদক দেবতাদিগের পুজায় ব্যবহৃত হয়, যাহরি বিশুদ্ধ বারি পাঁন 
করিলে শরীর নীবোগ ও পবিত্র হয়, তাহার এই পবিত্রতার জন্য 
তিনি কি আমাদের পৃজনীয়া ও পতিতপাঁবনী হইলেন? যে গঙ্ষোদক 
কীটাণুরহিত বা যাহাতে নানারোগের কীটাণু ভালরূপ বিবর্দিত হইতে 
পায় না, ষাহাতে অবগাহন করিলে শরীরের স্বাস্থ্য ভালক্পপ বর্ধিত 
হয় ও ইহার নানারোগ লময়ে সময়ে উপশমিত হয়, তিনি কি শরী- 
রের এই সামান্ত উপকারের জগ্ঠ আমাদের পুজনীয়াও পতিভ- 
পাবনী? নৈষ্টিক হিন্দু কি শরীরের সামান্ত দ্বাস্থালাভের জন্ত 
গঙান্ান করিবেন ? 

এস্থলে সনাতন হিন্দুধন্মের উদ্দেশ্য ম্বমহৎ। এবিষয়ে এ ধন্ম 
স্বগীগ্ধ ও মঙোচ্চ ভাব প্রদশন করিতেছে । ইহাতে এ ধন্ম মানবের 
একট! সামা্ট স্বার্থকে ধর্মের নিঃস্বার্থে পরিণত করে, স্বাস্থাবর্ধনরূপ 
শরীরের সামান্ত কল্যাণলাভকে মহাপুণা করে"৪ জীবাত্বার, উন্নতি 
সাধনের টপায়ন্বরূপ করে। যে শ্রীন্ প্রধান দেশে অবগাহন শরীরের 
স্বাস্থালাভেরপক্ষে একান্ত আধগ্যক এবং ষে দেশে আোতের জলে অব- 
গাহন করিলে নানা সুফল পাওয়া যায়,সে দেশে যদি ধর্ম গঙ্গানদীর 
গ্টায় পবিত্র নির্মল আ্োতজলের অবগাহনে সকলকে স্বতঃ প্রোৎসাহিত 
করিবার জন্ত উহাতে মহাপুণ্য নির্দেশ করে, তাহাতে সে ধর্মের কি 
অপরাধ ? যাহাতে শরীরের মহোঁপকার, তাহাতে যদ্দি সে ধর্মা মন 
ও আত্মার উদ্নতিসাঁধনের জন্য মহাপুণ্য নির্দেশ করে, ভাহাতেই বা 
ইহার কোন্‌ অপরাধ ? 

ধন্দজগতের নিয়ম এই, যাহার যাহাতে বিশ্বাস, তিনি বিশ্বাসানূ- 
ধায়ী কলভোগ করেন । যখন তোমার অন্তরের বিশ্বাস, পবিভ্র 
গঞ্জোদকে স্নান করিলে অক্ষয় পুণ্য পা হইবে, তখন তুমি গঙ্গোদকে 
স্নান করিয়া! প্রকৃত আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে। বাছাতে আত প্রসাদ 
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লাভ হয়, তাহাতে পুণ্যলাভ ও শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। এজন 
হিন্দুধর্ম ম! গঙ্গার এত মাহাত্মা বর্ধন করে এবং ইহার পুণাসলিলে 
অবগাহনে এত পুণানির্দেশ করে। ইহাই গঙ্গান্নানের মুখ্য উদ্দেশ্য 
এবং শরীরের স্থাস্থালাভ ইহার গৌণ উদ্দেস্টট মাত্র। নৈষ্টিক হিন্দ 
শরীরের স্বাস্থলাভের দিকে আদৌ নজর দেন ন; তিনি তদ্দবারা 
কেবল পাতকনাশ ও পুণালাভের জন্য বগ্রহন। এখন যদ্দি তুমি 
পাশ্চাতা শিক্ষায় বিভূষিত হইয়া পুণ্যলাভের কথায় অবিশ্বাম কর, 
তুমি ন। হয় স্বান্থালাভের জন্য গঞ্গান্নান করিবে। কিন্তু গঙ্গ।স্নানকে 
ধর্মের একটা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইও ন1। 
এখন ম! গঙ্গার উৎপত্তি বিষয়ে যে পুরাণ-কাহিনী শাস্ত্রে দেখা 
ধায়, তাহ। কতদূর সত? ইক্ষাকুবংণীয় সগর রাজা শতবার অশ্বমেধ 
যজ্ঞ করেন। তদীয় ষষ্টি সহস্র পুক্রগণ অশ্বরক্ষণে নিযুক্ত রছিলেন। 
শেষবারে শতক্রুতু ইন্দ্র ঈর্ধ্যাপরবশ হইয়! অশ্ব হরণ পূর্বক পাতালে 
কপিল মুনির আশ্রমে বাঁধিয়। রাথেন। এই সংবাদশ্রবণে রাজ 
কুমারগণ অগন্তমনর গণ্ষপানানগ্তর পরিশুষ্ক সাগরভূমি খনন করত 
পাতালে প্রবেশ করেন। তথায় কপিলমুনির কোপানলে পতিত 
হুইয়। সকলে ভম্মীভূত হন; পরে তদীয় বংশে ভগীরথ জন্মগ্রহণ 
করিয়া ঘোর তপন্তাবলে স্ুরধুনীকে প্রসম্ম করিয়া মর্ত্য আনয়ন 
পূর্বক পূর্ববপুরুষদিগের উদ্ধারলাধন করেন। এই প্রকারে মা গঙ্গা 
পতিত মানবজাতির উদ্ধারের জন্য মর্থ্যে অবতীর্ণ হন। 
বলি, ম। গার মাহাত্ম্য ও পতিতপাবনী শক্তি সপ্রমাণ করিবার 

জন্ত কি-শান্ত্রকারেরা উপরোক্ত উপন্যাস রচনা করিয়া! যান? না 
ইন্থার ভিতর কোন এতিহামিক সত্য নিহিত আছে? সত্য সত্যই 
কি মহারাজ ভগীরথ ম! গঙ্গাকে আর্ধযাবর্তে প্রথম প্রবাহিত করান? 
উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত পাঠকগণ এ কথায় কতদূর বিশ্বাস করিবেন, বলিতে 
পারি না। র 
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সাহার ভালরূপ জানেন, বাঙ্গোপদাগর, আরবাগর ও ভারত 
মহাসাগর হইতে যে প্রত্ৃত বাণ্পরাশি বর্ষে বর্ষে উথিত হইতেছে, তাহ। 
মেঘাকারে পরিণত হইয়। সমগ্র ভারতস্ুমিতে বধিত হয় এবং 
অত্যুচ্চ হিমালয় পর্ববতশ্রেণী অতিক্রম করিতে ন! পারিয়! পার্ব্ধতা 
প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে ঝাষিত হয়। আবার তুযা্টওত হিমাত্রির 
শৃঙ্গস্থ বরফরাশি নুর্য্যোত্তাপে কথঞ্চিৎ বিগলিত হইয়া ইছার 
অধিত্যক! প্রদেশে পতিত হয়। এই সকল জলরাশি হিমালয়ের 
উচ্চপ্রদেশে মন্দাকিনী অলক্নন্দ। প্রভৃতি কয়েক স্রোতে প্রবাহিত 
হইয়া হরিদ্বারে আধ্যাবর্তের সমতলক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয় ও এক বিস্তৃত 
নদী গঠন করে। পরে নানা প্রদেশ দিয়া পূর্ধধদ(ক্ষিণদিকে প্রবাহিত 
হইতে ২ নানা উপন্দী উত্তর দক্ষিণদিক হইতে আগত হইয়া ইছার 
কলেবর বর্ধন করে। পরিশেষে ইহা পঞ্পা। নাম ধারণ পূর্ব্বক 
শতসহত্র শাখায় বিভক্ত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইতেছে। 
সকল দেশে নদনদী প্রাকৃতিক কারণে উদ্ভূত, পরিবপ্তিত ও 
সাগরাদিতে পতি হয় ভঁগোলে এই সকল তথ্য পাঠ করিয়া 
সাহারা শান্ত্রোক্ত গঙ্গোপাখ্যানকে অলীক মনে করিবেন। 

ভূতত্বপাঠে জানা যায়, যুগ যুগান্তর পূর্বে যে টিদীম মহাসাগর 
পৃথিবীর মধ্যভাগ বেষ্টন করিয়। ইহার উত্তরাংশকে দক্ষিণাংশ 
হইতে পৃথক করিতেছিল, উহার একবাহু আধ্ধ্যাবর্তের উপর দিয়া 
প্রবাহিত ছিল (অর্থাং) ইহা জলধিগর্ভে নিমগ্ন ছিল। পরে ভৌত- 
ত্বিক বিপ্লব দ্বারা ইহ! হিমাদ্রির সহিত সমুদ্রগর্ভ হতে উত্থিত হয়। 
বোধ হয়, এই প্রাকৃতিক ঘটন। প্রকাশ করিবার জন্য শাস্ত্রকারেরা 
উল্লেখ করেন, অগন্তমুনি গণ্ুষ পান করিয়া সমুদ্র শোষন করি- 
যাষিলেন। শু হইবার পর আর্ধ্যাবর্ত বনথকাল অন্ুর্র্বর ভাবে 
পড়িয়া থাকে। পরে কালক্রমে হিমাজ্দি হইতে সিদ্ধু, গঙ্গা, 
রক্ষপুত্র এবং উহাদের উপনদগুলি উখ্থিত হইয়া পলিদ্বারা আর্য 
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বর্কে অত্যুর্ধর করিয়! ফেলে। এই প্রকারে ভারতের উত্তরাংশের 
সি হয়। 

. ভৃতত্বপাঠে আমরা আরও অবগত হই, এঁতিহালিক যুগে 
পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ ভূভাগ গঙ্গ ও ব্রহ্মপুত্রের পল্লি পড়িয়া সমুদ্ 
হইতে ক্রমশঃ কটিখিত হয়। যংকালে শাস্ত্র মাগঙ্গার মাহাত্ম্য প্রথম 
প্রচার করে, তৎকালে পদ্ম! ও ইহার শাখাঞগুলি সষ্ট হয় নাই। 
তৎকালে গঙ্গা ভাগিরথী (মাধুনিক হুগলী) দিয়। সমুদ্রে পতিত 
হইত। এজন পদ্ম! গঙ্গার প্রধান আ্রোত হইলেও ইহার কিছুমাত্র 
মাহাত্য নাই এবং পূর্ধববঙ্গেক লোকেরা কলিকাতায় আলিয়া 
জাদিগঙ্গায় নান করে। 

এখন মহাস্ব ভগীরথ তপোবলে গঙ্গাদেবীকে স্থৃপ্রসন্ন করিয়! 
মর্থ্যে আনয়ন করেন, এ কথার প্রকৃত ভাৎপর্যা কি? অনেকে 
মনে করেন, ইহা। একী এঁতিহানিক ঘটনা । একথা সপ্রমাণ করি- 
বার জন্ত কপিগমুনির আশ্রম কোথায়, তাহ! নিদ্ধারিত করা উচিত। 
এধন কপিলমুনির আশ্রম, গঙ্গানাগরে মগরদ্বীপে, যে স্থানে 
প্রতিবংসর মেল! হয়। যাশোহছর জেলায় এক কপিঙ্গাশ্রম আছে, 
ষে স্থলে পৃরেরধ মেলা হইত। অনেকের ধারণা, এই আশ্রম 
হরিঘ্বারের. নিকট। ইহাতে সিদ্ধান্ত করা উচিত, সগররাজার 
পুক্রগণ এ পার্বত্য প্রদেশ খনন করাইয়া গঙ্গানদীকে হিমালয় 
হষ্টতে মার্ধ্যাবর্তে প্রবাহিত করাইতে চেষ্টা পান। তাঁহার! মফঙ্গ- 
কাম হইতে পারেন নাই । 'পবে তদীয় বংশে ভগীরথ জন্মগ্রহণ 
করিয়া উপরোক্ত কার্যে দিদ্ধিলাভ করেন। এজন্য শাস্্রকারের 
তাহাকে দিয়া গঙ্গাদেবীকে মর্ডযে আনয়ন করান। 

যদি ইংরাঁজরাজপুরুষগণ কলিকাতার দক্ষিণে আদিগঙ্গার অআ্োত 
স্থাস পাইলে কতকড়ূমি খনন করাইয়। নুবৃহৎ কাটাগ প্রবাহিত 
করান; অথব! হরিদারে গঙ্গার একআ্রোত রুড়কীর খালে চালাইয়া 


নতযুপাননা । ৬৪৯ 


উহ্বাকে তেজন্বী করিয়া থাকেন, তবে মহারাজ ভগীরথ হরিদ্বারের 
নিকট কতকভূম খনন করাইয়া! গঙ্গানদীকে আর্ধ্যাবর্তে বনুবিস্তূত 
ভাবে প্রথম প্রবাহিত করান, এ কথা কেন অবিশ্বপনীয় হইবে? 
হরিদ্বার দেখিলে এইরূপ ভাবন! অনেকের মনে উদয় হয়। 

আবার কেহ কেহ বলেন, ইক্ষণাকুবংশীম মহারাঞ্জ ভগীরথ 
পুরাকালে গঙ্গার উপকূল পর্য্যন্ত কোশলরাজা বিস্তৃত করত নিজ 
নামানুসারে গঙ্গার নাম ভাগীরধী পাখেন এবং এ নদীর মাহাত্ম্য 
আধ্যসমান্ধে প্রথম প্রচার করেন। তদবধি মাগঙ্গার মাহাত্ম্য ও 
গৌরব হিন্বুসমাজে একাদিক্রমে চলিয়। আসিতেছে । মহারাজ 
ভগীরথ সর্বপ্রথম এনদীর মাহাত্ব্য প্রচার করেন বলিষ্ঠ শান্্রকারেরা 
তাহাকে দিয়! মাগঙ্গাকে মর্তো আনান। 

যাহা হউক, গঙ্গে।পাখ্যান সত্য হউক বা মিথা। হউক, ষধন 
আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি, যে স্থলে স্থুসভ্য ইউরোপের সুসভ্য 
ৃষ্টধর্মম যে ধর্ম্াত্বা! মানব জগতে একেশ্বরবাদ প্রচার করাতে শত্রবর্গ 
কর্তৃক ক্রুশে বিদ্ধ হইয়। হত হন, তাহার মাহাত্ম্য বর্দনার্ঘ স্বত্যুর 
তৃতীয় দিবসে তাকে সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করায় ও পতিত 
মানবঞ্জাতির পরিত্রাতা বলিয়। স্থরসিদ্ধান্ত করে, সেস্থালে যদি অর্ধ 
সভ্য ভারতের পৌন্তলিক হিন্দুধর্ম যে স্রোতন্বতীর দ্বার! এ দেশ 
অলৌকিক, ভাবে উপকৃত, যাহার পুণাসলিলে অবগাহন করিলে 
শরীর ও মন সর্র্বতোভাবে নীরোগ ও পৃত হয়, সেই পবিত্র গুপা- 
ভোয়! নদীর মাহ।ত্ময বদ্ধনার্থ ও পতিতপাবনী শক্তি প্রচারার্থ যদ্দি 
এধর্ম সগর রাজার যষ্টিসহত্র পুক্রগণকে যোগসিত্ধ কপিলমুনির 
শপে ভন্মীভূত করায়, পুণ্যাত্ম। ভগীরথ দ্বারা মা গঙ্গাকে মর্ত্যে 
আনয়ন পৃরর্বক উহাদের উদ্ধার সাধন করায় এবং আবহমানকাল 
নিঃস্বার্থ ধর্মের নামে সকলকে গঙ্গান্নানে স্বতঃ প্রোৎসাহিত করায়, 
তাহাতে ইহার কোন্‌ অপরাধ ব শান্ত্রকারদিগের কোন্‌ অপরাধ 1 
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; “শুনিতে পাই, কলির পঞ্চসহত্র বংসর অতীত হইলে মাগঙ্গা 
আর মর্ত্যলোকে থাকিবেন না। এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য কি? 
সত্য সত্যই কি মাগঙ্গ! একেবারে শুষ্ক হইয়া যাইবেন? কলিষুগের 
পঁচি হাজার বৎসর অতীত হইয়াছে, অথচ মাগঙ্গ। পূর্বের ্তায় 
বহিতেছেন। তবে শাস্ত্র কথা কি অলীক? 

যেমন অযোধ্য। আছে, সরধু আছে, প্রীরামচন্দ্র নাই, আবার 
যেমন মথুরা আছে, যমুনা আছে, শ্রীকষ্চ নাই; সেইরূপ গঙ্গানদী 
থাকিবে, এত কাল ইহার স্রোত যেমন বহিতেছে, তেমনি বহিবে 
কিন্ত ইহার মাহাত্বা ও পতিতপাবনী শক্তি থাকিবে না। হিন্দু 
সমাজে যে পাশ্চাত্য কালক্রোত খরবেগে বহমান, উহার সমঙ্ষে 
সকলই ভাসিয় যাইবে, মাগঙ্গার মাহাত্ম্য কেন থাকিবে? বোধ 
হয়, হ্ুই এক শতাব্দী পরে কেহ গঙ্গান্নানে আর পুণ্য ভাবিবেন ন1। 
তখন মাগঙ্গার মাহাত্থ্য প্রকৃতরূপে লোপ পাইবে এবং ইহার পুণ্য 
শ্রোত হ্ৃদয়রাজ্যে পরিশুষ হইয়া যাইবে। ইহাই শান্্রকারদিগের 
গুঢ় উদ্দেশ্ত। 

ওহে সুশিক্ষিত পাঠকগণ ! তোমরা গঙ্গান্নানকে কদাচ ধশ্মের 
কুসংস্কার ভাবিও না। যে গঙ্গাঙ্ান দ্বারা শরীর, মন ও আত্ম 
'অশেষরূপে উপকৃত, মনে কর, উহার পাতকনাশ একটা কথার কথ। 
মাত্র, তথাচ যদ্দারা শরীরের অশেষ স্বাস্থাবর্দান হয়, তাহা কি ধর্শের 
কুসংস্কার? শরীরের ন্বাস্থা বর্ধন কি তোমাদের পরম লাভ নহে? 
তবে কেন তোমরা গঙ্গান্নানে এতদূর অবহেল। করিয়া থাক? 
মাগঙ্গাকে নমস্কার করিয়। তদীয় পবিত্র উদকে অবগাহন কর, 
তোমাদের দেহ, মন ও আত্ম! বিশুদ্ধ হইবে, তোমরা স্বা স্থান্থুখে সুখী 
হইবে এবং দীর্ঘজীবন লাভ করিবে। কলিষুগে গঙ্গা্সান আমাদের 
একটা প্রধান ধর্মামুষ্ঠান, ; ধর্মের এমন সহজ বিধি ত্যাগ করা উচিভ 
নয় । কালে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও গঙ্গোদকের নানা গুণ আবিষ্কার করিবে। 


অভিথিসংকার্ ও দানব) ৬১১ 


অতিথিসতকার ও দানধর্ধ। 
ধর্মশাস্বের আদেশ অতিথিসংকারে মহাপুণ্য লাভ হয় এবং 
নৈষ্টিক হিন্দু চিরদিন অতিথিসংকার করিয়া পুণ্যলাভ করিতেছেন। 
কেন ইহাতে এত পুণ্য নিদিষ্ট হইল! সংসারের নিয়ম এই, 
নানালোকে নানাসময়ে নানাকর্ন্োপলক্ষে গ্রামান্তর, নগরাম্তর ও 
দেশাস্তর যাইতে বাধ্য হয়। পুরাকালে যাতায়াতের ভালরূপ 
স্থবিধা ও থাকিবার সরাই প্রভৃতি না থাকায় পথিকগণ ূর্ধ্যাস্তের 
পর লোকালয়ে থাকিতে বাধ্য হইত। নিঃস্বার্থ ধর্দমভাবে উহাদের 
সেবা শুশ্রাধার জন্য শান্ত্র অতিথিসংকারে এত পুণ্য নির্দেশ 
করিতেছে । সমাজের অশেষ মঙ্গলের জন্য শান্্লাদেশ এইরূপ । 
অতিখিসংকারে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য হিন্দৃধন্ম বলে-_ 
অতিিরযস্ ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্তৃতে 
স তশ্ৈ ছুড্কতংদরা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি । 
উত্তমন্তাপি বর্ণন্ত নীচোহপি গৃহমাগত?, 
পুজনীয়ো যথাযোগাং সব্্বদেবময়োইতিথিঃ | 
(হিতোপদেশম্‌) 
গঅতিথি যে গৃহস্থের বাটা 5ইতে ভগ্নমনোরথ হইয়। চলিয়া যান, 
তিনি সেই গৃহস্থকে নিজের পাপরাশি দ্য়ি। উহার পুণ্যরাশি লইয়া 
প্রস্থান কারন। যদি নীচলোক উচ্চ জাতির গৃহে আইসে, তথাপি 
স্বাহারও যথাবিধি অতিথিসংকার করিবে। কারণ সকল দেবতা 
পৃজনে যে পুণ্যলাভ হইয়া থাকে, একমাত্র অতিথিসংকারে তাহা 
পাওয়া যায়।” ইহার গুণে নৈষ্ঠিক হিন্দু চিরদিন অতিথিপরায়ণ 
এবং অতিথিনৎকারে বিশেষ যত্্বান। পূর্ব গৃহস্থের বাটাতে 
অতিথি আনিলে, তিনি কত আনন্দ ও উৎসাহের সহিত উহার 
সংকার করিতেন কিন্তু সময়গুণে সম/জের সে আতিথেয়তা ক্রমশঃ 
হাঁস পাইতেন্ছে। এখন আমরা একজন অজ্ঞাতকুলশীলকে আদৌ 
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আশ্রয় দ্রিতে ইচ্ছা করি না.। কৃত্রিম সভাতান্ুলভ চৌর্ধা ও প্রতারপ। 
অধিক হওয়াতে অনেকের ধারণ। এইরূপ হইতেছে। এখন বাটীতে 
আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুবান্ধব আসলে আমর! উহ্থা্দিগকে অর্তিথি 
জ্ঞান করি; কিন্তু এরূপ অভিথিসৎকারে আমাদের কিছুমাত্র পুণ্য 
নাই , উহাদের সংকার আমাদের কর্তব্য । 

এরূপ অবস্থ। ত মন্দের ভাল। সমাজের আরও ভীষণ পরিবর্তন 
দেখা যাইতেছে । বড় বড় সরে অপরিচিত অতিথির কথ ছাড়িয়। 
দেও, আত্মীর স্বঙ্জন বাড়ীতে আসিলে হুক! পায় না৷ এবং এক মুঠ। 
ভাতও পায় না। বাবু যখন বেগতিক দেখেন, হোটেল দেখাইয়া 
খরচের দায় হইতে অব্যাহতি পান। কন্যা শ্বশুর বাড়ী হইতে 
বাপের বাড়ী আসিলে চাউল ও ডাল আচলে বাঁধিয়া আনে। 
আরও যে ভগবান কত কি দেখাইবেন, তাহ। জানি না। পাশ্চাত্য 
সমাজের নংঘধে আমাদের কি অপূর্ব পরিবর্তন! যাহ! হউক, এখন 
আমরা স্থুসভ্য হইতেছি, আর কিছু দিন পরে মভ্যতার আগ ডালে 


চড়িব। 
দানধন্ম। 


ধশ্মমাত্রেই দানের ভূয়সী গ্রশংসা করে এবং ইহাতে অক্ষয় পুণ্য- 
লাভ নির্দেশ করে। যে পৃথিবীতে অনেকে কষ্টে স্থষ্টে জীবিকা 
নির্বাহ করে এবং অন্ধ, খঞ্জ প্রস্থৃতি সমাজের কিয়দংশ লোক 
গ্রাসাচ্ছাদনোপার্জনে একেবারে অসমর্থ, সে পৃথিবীতে দানধণ্, 
পরোপকার ও পরছঃখবিমোচন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন্ম। ধিনি 
পরহঃখে কাতর হইয়৷ পরের জ্বন্থ কাদেন এবং যথাসাধ্য উহার 
উপকার করেন, যিনি নারারণরূগী দরিদ্র দেখিয়। কাদেন ও উহার 
দেবা করেন, তিনি এ সংসারে ধন্য। আর যিনি ধনমদে মত্ত হইয়া 
নিজের অর্থ দ্বার! পরের অনিষ্ট সাধন করিয়া বেড়ান, তিনি সংসারে 
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নরপিশাচ ও সয়তান। এইরূপ লোকে দেহান্তে কেবল নরক 
গুল্জার করিবে । 

এই যে নানা দীন দরিদ্র লাক ভবের হাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, 
ইহার! কে জান? ইহারা সকলেই নারায়ণের রূপ; শ্বয়ং নারায়ণ 
দীন হীন বেশে তোমার দয়া পরাক্ষার জন্য ঘুরিতেছেন। যদি 
তুমি ইহাদের উপর কিঞ্চিৎ বিরূপ হও, স্বয়ং ভগবান তোমার 
উপর বিরূপ হইবেন। শাস্তেব আদেশ এ জন্মে ষিনি যত ধন দান 
করিবেন, পরঞ্জন্মে তিনি তত ধন দৌলত পাইবেন। এই বুঝিয়া 
সকলের চঙগ। উচিত। 

দয়া মনের সব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম প্রবৃত্তি। যিনি দয়াগ্ডণে যত বিভূষিত, 
তিনি তত ধর্দ্দপরায়ণ ও দেবতুল্য। দয়াগুণের সম্যক ক্ফুত্তির জন্য 
আমর। ঈশ্বরকে দয়াময় দয়াময় বলিয়। ডাকি । এই পাপতাপময় 
ভবনংসারে আমাদের চতুর্দিকে বিপদ আপদ অন্ুক্ষণ এরূপ ঘনীভূত 
হইতেছে, যে পরম্পর দয়াপ্রকাশ ব্যতীত আমাদের সংসার 
একরূপ অচল। এজনা দকল দেশে প্রাকৃতিক ধর্ম দয়ীপ্রকাশকে 
সর্বব্রেষ্ঠ ধর্মানুষ্ঠান, বলিয়া! উপদেশ দিতেছে। মানবও সকল 
দেশে বিপন্নের বিপদ উদ্ধার করিতে, রুগ্নের যন্ত্রণা দূর করিতে ও 
দরিদ্রের হুঃখ বিমোচন করিতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হন। 

এই যে সভ্য দেশে অনাথা শ্রম, হঁপাতাল, দাতব্যচিকিৎসালয়, 
অন্ধাশ্রম, কুষ্ঠাশ্রম প্রভৃতি নানা সদনুষ্ঠান দেখিতেছ ; এই 
যে এদেশে ধর্মশালা সদাব্রত, অন্নছত্র, পুফ্ধরিণীখনন 
ঘাটনির্দাণ, কৃপখনন ও মুগ্রিভিক্ষ প্রভৃতি দানা সদহুষ্ঠান দেখিতে, 
এ সকল সদমুষ্ঠান কোথা হইতে আদিল? ইহার! হাদয়স্থ দয়ার 
প্রধান কীর্তিস্তস্ত ( [10101000116 ) এবং পরোপকার ও দেশের 
মঙ্গলসাধনই ইঞাদের মুলমন্ত্র। 

 ষাহার উপচিকীর্ষা৷ যত বলবতী, তিনি সেইরূপ পরোপকার ব্রতে 
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ক্রতী হইবেন। পরের উপকার করিতে গিয়া তিনি নিজের স্বার্থের 
দিকে আদৌ নজর দ্িধেন না, এমন কি অনেক সময়ে প্রাণের মমতা! 
পর্যন্ত ত্যাগ করিবেন। কত শত পুণ্যাত্ব। জলমগ্নকে বাঁচাইতে 
গিয়। নিজজপ্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন! কত শত বীরপুরুষ আশ্রিত 
ছুর্বপকে রক্ষা করিতে গিয়া আততায়ীহস্তে নিজ প্রাণ উৎসর্গ 
করিয়াছেন। যাহারা দয়ার যুপকাষ্ঠে এইরূপে নিজপ্রাধ বলি 
দিবেন, ভাহাদের জীবন ধন্য হইবে, তাহার! ব্বর্নরাজ্য মহোচ্চ স্থান 
অধিকার করিবেন। 

ধর্্মমাত্রেই সমাজের মঙ্গলোদ্দেশে মানবকে দয়াপ্রকাশে ও দান 
র্্ানুষ্ঠানে স্বতঃ প্রোৎমাহিত করিবার জন্য উহাতে অক্ষয় পুণ্যলাভ 
নির্দেশ করে। কিন্তু নীতিশাস্ত্র উহ।কে সামাজিক মানবের প্রধান 
কর্তব্য বলিয়। উপদেশ দেয়। যাহারা! কর্তব্যপরায়ণ, তাহার! নীতি 
শান্তর কথানুযায়ী দয়! প্রকাশ করিয়া নিজের কর্তব্য পালন 
করেন। কিন্ত হিন্বধর্মের বিশেষত্ব এই, যে কোন সদগুষ্ঠান সমাজের 
অশেষ মঙ্গলদায়ক, তাহাতে এধর্্ম মহাপুণ্য নির্দেণ করিয়। সকলকে 
ধর্মভাবে ও নিঃন্বার্থভাবে তৎসম্পাদনে প্রণোদিত করে। এ 
দেশের জনসাধায়ণ কর্তব্যাকর্তব্য ভালবূপ বুঝেনা; কিন্তু যাহাতে 
পুণ্যলাভ হইবে, তাহা উহার! প্রীতির সহিত, আগ্রহের সহিত 
সম্পাদন করে। এজন্য মানবমনের গৃঢ়রহস্তঙ্জ শাগ্রকারেরা সকল 
সদমুষ্ঠানে কেবল মহাপুণ্য নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 

এ সংসারে নান! প্রকারে পরের উপকার করা যায়। কোন 
দেশহিতকর সদনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া তুমি তোমার দানশীলতা'র 
সম্যক পরিচয় দিতে পার। গ্রামে বিগ্তালয়, চতুষ্পাঠী, চিকিং* 
ালয়, পুস্তকালয়, জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তুমি তোমার অর্থের 
সঙ্যবহার করিতে পার। ষাহাদের উপর কমলার কৃপাদৃ্টি আছে, 
ভীঁহার। মনে করিলেই এ সকল সংকম্ম অনায়াসে সম্পাদন করিতে, 
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পারেন। কিন্তু হুঃখের বিষয়, অনেক স্থলে দেখ! যার, ধাহাদের 
ইচ্ছা আছে, তাহাদের সামর্থ নাই এবং ষাহাদের সামর্থা আছে, 
তাহাদের ইচ্ছা! নাই। 


আরও সামান্ত সামান্য কার্যে তুমি তোমার দানশীলতার পুর্ণ 
পরিচয় দিতে পার। গরীব বালকেব বিষ্ঠাশিক্ষায়, গরীব ব্রাঙ্গাণ 
বালকের উপনয়নে, কন্াদায়গ্রস্ত লোকের কন্ার বিবাহে, গরীব 
লোকের পিতামাতার আন্শ্রাদ্ধে ইত্যার্দি নান! পুণা কর্ে 
কিঞিং কাঞ্চনমূল্য দান করিয়া পৃণ্যোপার্জন ও উহাদের আশীব্বাদ 
লাভ করিতে পার। কোথায় হে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্রবিস্তা, 
সাগর! ধন্য তোমার পবিজ্র জীবন। তুমি যেমন মা ম্বরস্বতীর 
বরপুজ হইয়া খিদ্যার সাগর হইয়া ছিলে, সেইরূপ দয়ার সাগরও 
ছিলে। পরের ছুঃখ দেখিলেই তোমার কোমল প্রাণ কাদিত! তুমি 
নিজের অর্থন্বারা কত সহশ্র সহত্র দায়গ্রস্ত লোকের দায় উদ্ধার 
করিয়াছিলে। তোমার মত বঙ্গমাতার আর কে এমন হ্থুসস্তান হইবে? 


ধাহার ষেমন সামর্থ, তিনি সেইরূপ দান করিবেন। যাহা 
দক্ষিণ হস্তে দান করিবে, বামহস্ত তাহ! যেন জানিতে না পাঁয়। 
যাহা দান করিবে, তাহা কদাচ মুখে আনিয়। ঢাক বাজাইবে না। 
মুখে আনিলেই উহার অর্ধ পুণ) উড়িয়া যাইবে। শ্রদ্ধার সহিত 
মিষ্ট কথায় এক কপর্দক দান করিলে যে ফল, বিরক্ষির সহিত 
সহত্র মুদ্রা দানেও সে ফল নাই। গ্রীক বিছ্ুরের ক্ষুদকড়া 
খাইয়। যে তৃপ্তিলাভ করেন, ছর্ধোধনের পলাম্ন ভোজন করিয়াও 
ভাহা পান নাই। 


্রপাঞ্জ দেখিয়া দান করা উচিত। পাত্রে দান, আর উর 


ক্ষেত্রে বীজবগন, উভয়েই লমান। এখন দানের সুপাত্র কাহার! ?. 
কলে মনে করিবেন, পথের কাঙ্গাল। অন্ধ ও খঞ্জ, যাহার! অতিৎ 
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কষ্টে পেটের ভাত জোগাড় করে, তাহার! দানের স্ুপাত্র। তাহী- 
দিগকে দান করিলেই যথার্থ পুণ্য হইবে | 
দরিদ্রান্‌ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনং 
ব্যাধিতস্ৌমধং পথ্যং নীরুজন্ত কিমৌবধৈঃ | 
€( হিতোপদেশং ) 

হে কৌন্তেয়! দীনদবিদ্রলোকদিগকে প্রতিপালন কর। 
ধনবানে কদাচিৎ ধনদান করিও না। যাহারা রোগগ্রস্ত, তাহাদের 
ওষপ প্রয়োজন ; নীরোগ শরীরে উষধের কি বা প্রয়োজন ?” 

শান্্রমতে দান তিন প্রকার, যথা-_ 

(১) সাত্বিক। 
(২) রাজসিক। 
(৩) তামমিক। 
দাতব্যমিতে যন্দানং দীয়তে শমুপকারিণে 
দেশে কালেচ পাত্রে৮ তন্দানং সাত্বিকং স্মৃতং। 
(গীতা) 

“যিনি ত্যেমার কখন উপকার কবেন নাই, তাহাকে দেওয়। 
কর্তব্য মনে করিয়। যে দান করিবে এবং দেশ কাল পাত্র বিবেচনা 
করিয়। যে দান করিবে, তাহা তোমাব সাত্বিক দান।% 

উপকারের খাতিরে যাহ। দান কর! যায়, তাহা উৎকৃষ্ট দান 
নছে। তাহা তুমি করিতে বাধ্য। সেরূপ দান সকলই করিয়া 
থাকে। কিন্তুযিনি তোমার আদৌ উপকার করেন নাই এবং 
ধাহার নিকট উপকার পাইবার কিছুমাত্র আশ! নাঁঈ, তাহাকে যাহা 
কিছু দান করিবে, তাহাই তোম।র সাত্বিক দান। অন্ধ, খঞ্জ, পথের 
ভিখ|রী, গরীব ত্রাঙ্গণ প্রভৃতি স্থুপাত্র দেখিয়৷ যাহ! দান করিবে, 
তাহ! তোমার সাত্বিক দান। দেশের মগলের জন্য, ছুতিক্ষাদি ছুঃসময়ে 
যাহা দান করিয়ে, তাহা তোমার সাবিক দান। 


অতিথিসৎকার ও দানধর্শ। ৬১৭ 


যত, প্রত্যুপকা রার্থং ফলরদিশ্য বা পুনঃ 
দীয়তে চ পরিক্রিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতং | 
(গীতা) 

“যদি কেহ তোমার উপকার করে, তাহার প্রত্যুপকারের অস্ত 
তুমি যেদান করিবে, তাহ! তোমার রাজসিক দান। ভবিষ্যতে 
কোনরূপ সুফল পাওয়। যাইবে এবং দেশের লোক ুখ্যাতি গাইবে, 
এই মনে করিয়া তুমি যে দান করিবে, তাহ! ভোমায় রাজসিক দান। 
রাঞ্জার নিকট উপাধি পাইবার আশায় বা দেশে সুনাম কিনিবার 
আশায় ধনাঢ্যগণ সদন্ুষ্ঠানের জন্য যে প্রভূত ধনরাশি ইংরাজ পাদ- 
পদ্মে ঢালিয়া দেন, তাহা তাহাদের রাজসিক দান। অতিকষ্টে ও 
বিরক্তির দহিত ষাহ। দান করিবে, তাহাও রাঁজসিক দান। 

অদেশকালে যব্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে 
অসংকৃতমবজ্ঞাতং তত্বামসমুদাহাতম্‌। , 
(গীতা) 

“কালাকাল, স্থানাস্থান ও পাত্রাপান্র বিবেচনা না করিয়৷ 
অকালে, অস্থানে ও অপাত্রে যাহা দান করিবে, তাহা সকলের 
তামপ্িক বা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট দান। অবজ্ঞাপূরর্কক বা কটুবাক্য 
প্রয়োগ পূর্বক যাহা দাঁন করিবে, তাহাও তোমার তামনিক 
দান।” 

হিন্বধর্শের গুণে ভারত চিরদিন দানধর্ম্ের পবিত্র ক্ষেত 
হিন্দুজাতির ন্যায় দানশীল জাতি অন্যত্র দেখ। বায় না । যে ধর্মাত্মা 
হিন্দু পিতামাতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে, পুত্রকন্যার বিবাহোপলক্ষে ও 
তীর্থস্থান অকাঁভবে অজস্র অর্থ ব্যয় করেন, তিনি এ সংসারে কত 
দানশীল! ষে ধর্দাত্মা হিন্দু জীবনের অনেক লময়ে বন্ধুবান্ধব, 
জ্ঞাতিবর্গ ও ত্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়। ফতুর, তিনি এসংসারে : 
কত দানশীল ! যিনি ্বজীবনে দানপাগর ও তুলাদানরূপ মহা! 


৬১৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


যজ্ৰ সম্পাদন করেন, তাহার মত এ সংসারে কে দানশীল? বাল্য- 
কাল হইতে দ।তাকর্ণের কথ! শুনিয়। দানধর্মের মর্শ আমাদের 
হাড়ে হাড়ে বিদ্ধ হইয়া থাকে।, মহারাজ শিলািত্য প্রয়োগের 
সন্ভোষক্ষেত্রে তিন মাস ধরিয়! সর্ধবন্ব-দানোংসব সম্পাদন করিয়া 
কৌপীনধারী ভিখারী সাজিতেন, এমন দানের কথা কোন্‌ দেশের 
ইতিহাসে পাওয়া যায়? শিঙ্গাদিত্যের ন্যায় কত সহশ্র সহত্র দান- 
বীর মহারাজা এ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কিছুমাত্র 
ইয়ত্তা নাই। 

পুরাকালে ব্রন্ষচর্য্যাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম ও সন্যাসা শ্রমের 
লোকের! একমাত্র গৃহস্থাশ্রম দ্বারা প্রতিপালিত হইত। ইহাতে 
বুঝা উচিত, গৃহাশ্রমিগণ কিরূপ দানশীল ছিলেন! তৎকালে বসুন্ধরা 
ধনধান্যে পরিপুর্ণা, ভোগবিলাস আদৌ সমাজে প্রবেশ করে নাই। 
লোকে কেবল দানধ্যান করিয়৷ পুণ্য সঞ্চয় করিতেন। দেখ না 
এখনও পশ্চিমাঞ্চলে সহস্র সহজ সাধুসন্ন্যাসিগণ জনসাধারণের এক 
মাত্র দানের উপর নির্ভর করিয়। তীর্ঘভ্রমণাদি করিতেছে! 

যেভারত এমন দানশীলতার জন্য বিখ্যাত, আজকাল সে 
ভারতের কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত! যে পাশ্চাত্য কালশ্রোত 
সমাজে বহুমান, উহার সম্মুখে সকলই রসাতলে যাইবে, একমাত্র 
দানধর্্ম কেন থাকিবে ? কুশিক্ষা বশতঃ এখন আমরা ধর্মাধন্ন জ্ঞান- 
হারা । দান ধ্যান করিতে কি ইচ্ছা হয়? সমাজে ধেমন একদিকে 
হিন্দুয়ানী ক্রমশঃলোপ গাইতেছে, অপরদিকে বাবুয়ানা পুরাদমে 
ৰাড়িতেছে। আবার প্রজাবংসল ইংরাজরাজের কল্যাণে এখন 
আমরা উদরান্নের জন্য লালায়িত। পেটে খাইতে পাই না, দান 
ধ্যান করিব কেমন করিয়া? বাবুগিরির কত ফ্যাসান (89107) 
কতদিকে দেখা দিতেছে! মান বাঁচাইবার জন্য বাবুগিরির বেলায় 
বেশ পয়স! জুটে, দান ধ্যানের বেলায় সমুদ্র শুকাইয়! যায়। 


অতিধিসংকার ও দানধর্ম্ম | ৬১৯ 


্রাহ্মণভোজনে কেন এত পুণ্ানির্দেশ। 


এইবার দেখিতেছি, শিক্ষিত সম্প্রদায় আমাদের উপর নারাজ 
হইবেন। ব্রাহ্মণভোজনে যে কিছুমাত্র পুণ্য আছে, এ ধারণ ত 
তাহাদের মন হইতে অনেক দিন হইল উঠিয়। গিয়াছে। তাহ!রা 
জানেন, যদি পুংক্তিতে ভোজনে কিছুমাত্র পুণ্য থাকে, সে কেবল 
কাঙ্গালী ভোজনে। তেল! মাথায় তেল দিলে কি হইবে? যে ভগ্ড 
মুর্খ শিখাধারী ব্রান্মণগণ সমাজকে কতকগুলি কুসংস্কার শিক্ষ। দিয়া 
জাগ্রত হইতে দেয় না, যাহারা নিজের উদরপুরণ ও স্বার্থসিনধি 
ব্যতীত আর কিছু জানে ন। যাহার! জ্বাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া 
যে যেদিকে পারে, অর্ধোপার্জন করিয়া নিঞের গৃহ সচ্ছল করিতেছে, 
তাহাদিগকে দক্ষিণা দিয়! ভোজন করাইলে মহাপুণ্য হইবে, ইহা 
অধর্্ম নয় ত আর কি! যাহাদিগকে দেখিলে আমাদের আপার্দ*- 
মস্তক জলিয়৷ উঠে, তাহাদিগকে কি ভকতিপূর্ববক্‌ নমস্কার করিতে 
হইবে ও অর্থ দিয়া তাহাদের পদযুগল পুজিতে হইবে? রে অপ* 
দার্থ হিন্দুধর্ম ! তোমার একি অবিচার 1 কেন তুমি এমন অধর শিক্ষা 
দেও? কেন তুমি এমন অযোগ্যপান্রে সম্মান দেখিতে বল? 
সখের বিষয়, এখন আমরাও আর তোমার কথায় ভুলি না,এবং 
ব্রাহ্মণ দেখিয়া মাথা হেট করি না। 

এস্থলে হিন্দুধর্মের গুঢ রহস্ত উদ্াটন করা আবশ্যক । জগতের 
নিয়ম এই, ষে দেশে সমাজের অনাটন গুরণ করিয়া জ্ঞানধর্ানু- 
শীলনের জন্য লোকের যত অবকাশ থাকিবে, সে দেশ জ্ঞান ধর্ম্ানুশীলন 
করিয়া সভ্যতার তত উচ্চ পদবীতে অধিরুঢ হইবে। এই নিয়মানু- 
সারে হিদ্দৃধর্ম সমাজের যাবতীয় অনাটন পূরণার্থ অন্যান জাতিকে 
নানাকর্ম্ে ব্যাপৃত রাখিয়া কেবল ব্রাহ্মণজ!তিকে জ্ঞানধর্ম্ের অন্নু- 
শীলনে নিযুক্ত করে এবং উহাদিগকে যথেষ্ট অবকাশ দিবার জন্য 
উহাদের ভরগপোষণের ভার অন্যান্য জাতির স্বদ্ধে অর্পন করে। 


৬২০ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম 


অতএব বলা উচিত, হিন্ূসমাজের অশেষ মলের জন্য হিন্দুধর্ম 
ত্রাঙ্মণভোজনে ও দক্ষিণাঁদানে এত পুণ্য নির্দেশ করিয়াছে। 

, যে পুজ্য ব্রাহ্মণ জাতির অস্তিত্বের সহিত হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব, 
হিন্দুজাতির অস্তিত্ব মপরিহার্ধযরূপে জড়িত, যে বান্দণজাতি লোক- 
পরম্পরায় সমাজের অধিনায়ক হইয়াও সামান্য ভিক্ষোপজীবী, ষে 
জাতি হিন্দুসমাজের মঙ্গলের জন্য যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপ- 
নাদি নানাকর্ম্মে সদা ব্যাপূত, সে জাতির তালরূপ প্রতিপালনের 
জন] যদি হিন্দুধর্ম ব্রাহ্মণভোজনে ও দক্ষিণাদানে মহাপুণ্য নির্দেশ 
করত সমাজস্থ সকল জাতিকে উহাতে নিঃন্বার্থ ধন্মাভাবে স্বতঃ 
প্রোৎসাহিত করে, তাহাতে এ ধর্মের কোন্‌ অপরাধ দেখিতেছ ! 

ষে পৃজ্য ত্রাহ্মণজাতি হিন্দুমাজের শীর্ষস্থানীয়, ধাহার! 
আমাদের এহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য সদ চিন্তিত, যাহার! 
নাথাকিলে আমর! শান্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপ করিতে অসমর্থ, ধহাদের 
ধর্মমোপদেশ শ্রবণ করিয়া আমর! ধম্মপথে, সাধনপথে এত অধিক 
অগ্রসর, তাহার! ব্যতীত আমাদের দানের ন্ুপান্র কে হইতে 
পারে? অন্ধ বল; থঞ্জ বল, পথের ভিখারী বল, উহার! সমাঞ্জের 
অপোগণ্ডকমাত্র । কিন্তু যে ব্রাহ্মণজাতি সমাজ হইতে কিঞ্চিম্মাজ 
দক্ষিণ! পাইয়! সংসার যাত্রা নির্বাহ করত মাপনাদের অস্তিত্ব, হিন্দু" 
ধর্মের অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছেন, তাহারা কি সমাজের অপোগণ্ডক ? 
অতএব কাঙ্গালীভোজন অপেক্ষা ব্রাক্ষণভোজনে অধিক পুণ্য 
নির্দেশ করাতে হিন্দুধর্ম কোনরূপ দোষের ভাগী হয় নাই। 

আরও দেখ, ইউরোপে খৃষ্টধর্ম্োপদেষ্টা পাঁদরির যে কাজ, 
এদেশে হিন্দুধর্তোপদেষ্ট। ব্রাহ্মণদিগের সেই কাজ। ধৃষ্টজগতে লোকে 
কায়মনোবাক্যে পাদরি প্রতিপালন করে। তবে কেন আমরা 
: কুশিক্ষাবশতঃ ব্রাহ্ষণভোজনে ও সামান্চ দক্ষিণাদানে কাতর হই? 
আজ আমবা রাজার' হুকুম মত ব্যারিষ্টার, উকিল, সোজ্তার ও 
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ডাক্তার সকলকে স্বেচ্ছায় যথাযোগ্য পারিশ্রমিক দিয়! ধাঁকি 
কিন্ত ব্রাহ্মণঠাকুরদের বেলায় যত কমে সাবিতে পারি, তাহার চেষ্টা 
পাই। এই প্রকারে মান্ধাতার আমলে তাহার! যাহ! পাইতেন, 
এখনও তাই পান এবং এই ছুমূ্য সময়ে সংসার চালাইতে পারেন 
না। কাজেই ছেগেপীলেদিগকে অন্যান্ত কাজে 'লাগান; পেটের 
দায় যে মহাদায়। এই প্রকারে পুরোহিতকুল ক্রমশঃ সমাজে লোপ 
পাইতেছে। হিন্দুলমাজ যদি ইহার প্রতীকার করে, তবে দেশের' 
মঙ্গল; নতুবা হিন্দধর্ম অচিরে লোপ পাইবে । 


ুষ্টিভিক্ষা। 


এই প্রথা ভারতে চিরপ্রচলিত। নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে 
সর্বাত্র এই প্রথ। দেখ। যায়। ভিগ্ষুকগণ ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দ্বারে 
দ্বারে ভিক্ষা করিতে করিতে দিনের খোরাক জোগাড় করে। 
সকলেই পুণ্যভাবে উহাদ্দিগকে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া! থাকে। গরীব 
লোকও এরপ দানে কিছু মাত্র কুষ্টিত হয় না। 

ইংরাজের দেখাদেখি, আজকাল অনেকে যুষ্টিভিক্ষার উপর 
নারাজ । তাহার ভাবেন, একপ প্রথা অতি জঘন্য, ইহ1 কেবল . 
দারিদ্র) ও আলস্তের প্রশ্রয় দেয়। যাহারা মজুরী করিয়া খাটিয়! 
থাইতে পারে, তাহারাও কখন কখন মুষ্টিভিক্ষায় রত হয়। এরূপ 
লোককে দিলে পুণ্য, না পাপ? আবার দেখা যায়, ভিক্ষুকদের 
ভিত্তর অনেকে চোর ও ডাকাত। উহারা ভিক্ষা করিতে আসিয়া 
গৃহস্থের সন্ধানাদি লইয়া যায়। এরপ স্থলে মুষ্টিভিক্ষা রহিত 
হইলে দেশের মঙ্গল। কলিকাতা! প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরীতে 
এ প্রথ। লুপ্তপ্রায়। ইহার পরিবর্তে দরিদ্রনিবাস প্রভৃতি স্থাপন 
করিলে দেশের প্রভূত মঙ্গল। শ্বসভ্যদেশে যে প্রথা দেখা যায়, 
এদেশে তাহাই প্রচলিত কর! উচিত। 

ভাহাদের স্মরণ রাখ! কর্তব্য, ইংলগ প্রস্ভৃতি দেশের স্কায় যে 
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দেশে জনসাধারণ ধনাঢ্য, যে দেশে বহুবিস্তৃত বাণিজ্যবশতঃ 
পৃথিবীর ধনরাশি একস্থানে রাশীকৃত হইতেছে, সে দেশে সমাজ্জের 
অপোগগুকর্দিগের প্রতিপালনের জন্য দরিদ্রনিবাসাদি স্থাপন 
সর্ধবোংকৃষ্ট গ্রথ।। কিন্তু ভারতের ন্যায় যে দেশের জনসাধারণ দীন- 
দরিদ্র ও কৃষিজীবী, তথায় অপোগগুক্দিগের প্রতিপালনের জন্য 
ুষ্টিভিক্ষা সর্ব্বোৎকষ্ট পদ্ধতি। এজন্য এদেশে আবহমানকাল 
'মুষ্চিভিক্ষা চলিতেছে । এখন যে মহীরুহ এতকাল সতেজে বন্ধিত 
হইতেছে, উহাকে উৎপাটন করিয়া বিদেশী এক কলম রোপণ 
করিবার কি প্রয়োজন ? 


ছুভিগ | 


আজকাল ছুিক্ষের করাল ছায়া যেরূপ নান! অঞ্চলে ঘন ঘন 
পতিত হইতেছে, তাহাতে দানধন্্ন ব্যতীত আমাদের উপায়াস্তর 
নাই। শুনিতে পাই ও কাগজকলমে দেখিতে পাই, প্রজাবংসল 
ইংরাজরাজের আমলে ভারত অপুবৰ সুশৈশ্বধ্যে পুর্ণ ও ইহার লোক- 
সংখ্যা ছু ছু শব্ধে বাড়িতেছে। কেমন পাকারাস্তা | কেমন রেল! 
কেমন টেলিগ্রাফ! কেমন স্কুল ও কলেজ! কেমন ডারুঘর! 
কেমন আদালত | এ সব থাকিলে কি হয়? ছুরদুষ্ক্রমে আমরা 
এখন পেটের দায়ে অস্থির! অন্নচিন্তাই আমাদের প্রধান চিন্তা । 
ভারতের অর্ধাংশ লোক একাহারী। যাবতীয় খাগ্ঘদ্রব্য ভীষণ 
হুমূল্য। ইহাতে অল্পকারণে নানাস্থানে ছুতিক্ষ পতিত হয়। 

এই হুভিক্ষপতন ইংরাজরাজজের ভারতশাসনের় প্রধান কলঙ্ক 
এবং ইতিহাস তাহাদের এ কলঙ্ছ জঙগস্তাক্ষরে ঘোষিত করিবে। 
কত লক্ষ লক্ষ নরনারী এই হছুত্িক্ষানলে প্রাণাহুতি দিয়াছে.ও 
দিতেছে, তাহার কি নিকাশ আছে? ইহার ছুইটী প্রধান কারণ 
দেখা যায়। 
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(১) অর্থাভাব। 
(২) অন্নাভাব। 
ভারতের পৃর্ববতন শ্রমশিল্পাদি ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। ইহাতে 
দেশ ক্রমশঃ দরিদ্র হঈতেছে। এক বিলাতী বস্ত্রের আমদানিতে 
তাতি, জুগি ও জোলা প্রায় নিরন্ন। নিতে পাই, ইহাতে বংসরে 
সোত্তর কোটি টাকা বিলাতে চলিয়! যায়। ইংরাজরাঁজের অর্থ শোষণ 
নীতি বশতঃ ভারত ক্রমশঃ দরিদ্র হইতেছে । ভাতের সঙ্গে লবণ 
খাইবে,ইংরাজকে টেকৃস দিয়া ;কাপড় পরিবে টেকস দিয়া ; বিলাতী 
ওষধ সেবন করিবে, টেক্স দিয়া, সকল দিকেই পরোক্ষভাবে টেক্স 
দিতে হইতেছে। যিনি যাই করুন না, সকলই যায় ইংরাজের ঘরে। 
ইহাতে দেশে যথেষ্ট অর্থাভাব ঘটিতেছে। অপরদিকে হমূল্যতা 
ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ঘরে টাকা নাই ; কি দিয়! জিনিষ পত্র খরিদ 
করিবে? কাজেই অনেকে মনশনে মারা যাইতেছে। 
উদারনীতিপরায়ণ ইংরাজের অবাধ বাণিজ্যবশতঃ ভারতের কৃষি 
'জাত দ্রবোর অধিকাংশ অন্যান্য দেশে রপ্তানি হইতেছে; ইহাতে গম 
চাউল দেশে মজুৎ থাকিতে পায় না। এই অন্নাভাবই ছূর্তিক্ষ 
পতনের মূলীভূত কারণ । যে ভারতমাতা পুর্ব কেবলমাত্র নিজের 
সম্তানবর্গের আহার যোগাইতেন, এখন তাহাকে অন্যান্ত দেশের কৃ" 
পোষ্য পালন করিতে হইতেছে । ইহাতে যে বংসর কোন অঞ্চলে 
অতিবৃষ্টি ব! অনাবৃষ্টি দরুণ শস্ত নষ্ট হইয়া যায়, তথাকার দীনদরিক্ত্রেরা 
অগ্রে মারা! পড়ে ও দেশে হাহাকার উঠে। 
যাহ। হউক 1যে কোন অঞ্চলে হুর্তিক্ষ পতন হউক না, গ্রজজাবংগল 
ইংরাঁজরাজ এ দৈব দুর্ক্রপাক শান্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য উপায় 
অবলম্বন করেন। অভিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্থির বিষময় ফল দূরীভূত করি- 
বার জন্ত নানা অঞ্চলে নান! খাল কাটাইর। জল সেচনের ও জল 
নিঃসরণের সুবন্দোবস্ত করেন। হূর্ভিক্ষ পতিত হইলে তাহারা নানা 


৬৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম 

স্থানে দরিড্রাশ্রম খুলিয়া আতর লোকবর্গকে অন্ন জল দেন, মজুরী 
জন্য নানাস্থানে সরকারী কাজকর্ম খোলেন ও তাকাবী দেন। এই 
প্রকারে তাহার! নানাতূর্ডিক্ষপীড়িত প্রজাকে রক্ষা করিতেছেন। 
কিন্তু তাহারা স্বজাতিপ্রিয়তাবশতঃ ছুর্ভিক্ষ পতনের মূলীভূত কারণ 
অপনোদনে কিছুমাত্র চেষ্টা পান না এবং শস্তারপ্তানি বন্ধ করেন না। 
মনে করিলে তাহার! সামান্ত এক কলমের আচড়ে শন্ত রপ্তানি বন্ধ 
কঠিয়। ছুমূ্্যতা দূর করত ভারতের ভাগ্যলিপি পরিবর্তন করিতে 
পারেন। কিন্তু বাণিজপ্রিয় ঈংরাজ কি তাহা! করিবেন? কাক্জাকাটা 
যতই কর না কেন, কেহই তোমায় কথায় কর্ণপাত করিবে না। 


সপ্তম অধ্যায় 
হিন্দুজাতির সংক্ষিণ্ড ইত্তিহাপ। 


যে ভারত অতি প্রাচীন কাল হইতে, কে-জানে-কোন্-সময় হইতে 
অন্ততঃ খুঃ পুঃ তিন সহত্র বংসর হইতে অপূর্ব্ব সভ্যতা জ্যোতিতে 
উদ্ভানিত,যে ভারত সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞানধর্মোর আকর, সে ভারতের 
প্রকৃত ইতিহাস নাই, ইহ। কি কম দুঃখের বিষয়? আমর! কিনা 
আজ পরের মুখে শুনিয়৷ ভারতের পূর্ব গৌরব, পূর্ব কীর্তি ও পূর্ব 
সভ্যতার কথা অবগত হইতেছি। রে ধর্মান্ধ ব্রাহ্মণগণ ! তোমরা 
এ ফি করিয়া গিয়াছ, যাহার জন্য আমাদের মস্তক আজ জগতের 
নিকট হেট হইতেছে? এমন ষে মহৎ অশোক, যাহার - কীর্ডিধ্বজ। 
সাইবিরিয়। হইতে যাঁভা ত্বীপ পধ্যন্ত এবং পেলেষ্টাইন হইতে চীন 
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পর্য্যন্ত উত্ভীয়মান ছিল, ধাহার অন্ুশাসন পত্র ভারতের নান! পর্ববতে 
ও লৌহস্তন্তে এখনও খোদিত দেখ। যায়, তাহার কীর্তিকলাপ তোমর! 
কিছুমাত্র উল্লেখ কর নাই। এমন যে নালন্দার বিশ্ববিষ্ঠালয়,যেখানে 
দশ স্হত্র ছাত্র কপ সময়ে বিনা ব্যয়ে অধায়ন করিস, তাহার 
কথাও তোমর! কিছু মাত্র উল্লেখ কর নাই । এমন যে মাঁপিভনাধি- 
পতি মহৎ মালেকজাগ্ারের পাঞ্চাব মাক্রমণ ও পুরুরাজের বিক্রম 
প্রদর্শন, তাহাও তোমবা উল্লেখ কর নাই। তোমরা কেবল ধর্ম ধর্ম 
করিয়া আমাদের মাথাটি খাইয়! গিয়াছ এবং ভারতকে জাহামমে 
দিয়া! 

রাজবংশাবলি, রাঞ্চরিত ও যুগ্ধবিবরণ প্রন্থৃতি এঁতিহাসিক 
ঘটনানিচয় আর্যসমাঞ্গে প্রথনে নুতনুখে, পবে পৌরাণিক যুগে ভাট 
ও চাঁরণ মুখে রাজনভায় গাত হইত। ভাহ!র। পুর্র্বপুরুষদিগের কীর্তি- 
কাপ ম্মরণ করাইয়। রাক্ন্তধর্গকে কত্রিয়ধন্ম সাপনে চিরদিন প্রোৎ 
সাহিত করিতেন । শাহর! বিভিপ্ন লময়ে বিতিম্ন প্রাকৃতভাবায় 
কাব্যাকারে যে রাঞ্চরিত ও যুদ্ধবিবরণ লিখিতেন, তাহ। তাহার! রাজ 
দরবারে পাঠ কবিতেন। কিন্তু হস্তপিপি কাহাকেও দেখাইতেন না। 
এই প্রকারে তাহাদের হস্তলিখিত গ্রন্থ নিজ নিজ বংশলোপের সহিত 
হিন্লুসমাজে লুপ্ত হইয়। গিয়াছে। মাবার যখন কোন দেশে নূতন 
রাজবংশ উ্িত হইয়াছে, লুপ্তবংশের কীর্তিকলাপ রাজদরবারে গীত 
হইত না। এইগ্রকারে ভারতে নানা রাজবংশের প্রক্কৃত ইতিহাস 
লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 

এইরূপ নানাকারপবশতঃ কোন প্রদেশের ধারাবাহিক ইতিহাস 
এখন আমাদের চক্ষে পতিত হয় না। কেবলমাজ কাশ্মীরের 
ইতিহান রাজতরঙ্গিণী দেখ! যায়। ইহাও আবার স্থানে স্থানে 
কাল্পনিক উপাধ্যানে পূর্ণ! ৃ 

ধাহারা জ্ঞানধর্ম্ের অনুশীলন করাতে সমাজের প্রকৃত অধি- 
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য়ক, ধাহার! চিরদিন এক সংস্কৃত দেবভাঁষা আলোচনা করিয়া 
দাদিতেছেন, ভাহার! এতিহাসিক জ্ঞাননিচয় পাইয়া! সমাজের ধর্্মো- 
(তির জন্য উহাদিগকে কথঞ্চিং বিকৃতভাবে পুরাপাদি গ্রন্থে লিখিয়া 
[ান। এজন্য জাতীয় ইতিহাসের যৎকিঞ্চিৎ এখন যাহ! বিষ্কমান, 
চাহ! কেবল ধর্ধশান্ত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, অধিকাংশ 
শান্তর অতিরঞ্জিত ও কাল্পনিক উপাখ্যানে পূর্ণ। উহাদের 
ভতর হইতে এঁতিহাপ্সিক সত সংগ্রহ কর। অতীব ছুঃসাধ্য। যুদ্ধের 
[ধ্ো রামায়ণে রামরাবণের যুদ্ধ, মহাভারতে কুরুপাগুবদিগের যুদ্ধ, 
গার নানা পুরাণে দেবান্ুরদিগের যুদ্ধ, এই মাত্র দেখিতে পাই। 
মার পাচ.হাজার বরের ভিতর ভারতের নান! প্রদেশে যে সকল 
থার্থ যুদ্ধ ঘটে, উহ্চাদের কিছু মাত্র উল্লেখ নাই। অধ্যাপকবর্গ 
মাসল কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল কল্পনাজগৎ লয়! চিরদিন ব্যস্ত। 
এজন্য তাহাদের কথায় আমাদের ততদূর আস্থা হইতেছে না। 

অপরপক্ষে মোক্ষমূলারপ্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সমগ্র হিন্দু- 
শান্তর, আবস্তিক, চীন, গ্রীক প্রভূতিনানা ভাষ। মন্থন করিয়। 
ভারতের অতীত ইতিহাস সম্থদ্ধে যে সকল দিদ্ধান্ত করিতেছেন, 
তাহাও যে অভ্রান্ত ও সর্ধবাদিসম্মত, তাহা আমর! এখন স্বীকার 
করিতে পারি না। কালক্রমে নৃতন নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে তাহা- 
দের অনেক মতামত খণ্ডিত হইবে। কিন্তু প্রত্বতত্ববিৎ পণ্ডিতেরা 
নান। অঞ্চজের.ভূগর্ড খনন করিয়! যাহা আবিষ্কার করিতেছেন, তাহ! 
অখগুনীয়। যাহা হউক, এস্থলে পাশ্চাত্য পণ্চিতদিগের মতামত 
অনুসরণ কর! কর্তব্য। 

ভারতে আর্ধাজাতির আগমনের পূর্বে ইহা অনাধধ্যজাতিতে পূর্ণ 
ছিল। উহার৷ পশ্চিমোত্তর ও পূর্ব্বোত্তর পথ দিয়। ভারতে প্রবেশ 
করে এবং কোন্‌ সময়ে প্রবেশ করে, ইতিহাস এখনও তাহার কোন 
সন্ধান পায় লাই। আধুনিক কোল, ভীল, সাওতাল ও দ্রাবিড় 
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জ।তিগণ উহাদের বংশধর । দাক্ষিণাতেের অনার্ধ্যগাতিবর্গ কথঞ্চিং 
সভ্যতাসোপানে আরুঢ় ছিল, এগ্জগ্ত শা্ধে দেখা যায়, লঙ্কা রাবণের 
স্বর্ণপুরী | কিন্তু উত্তরাংশের অনারধজাতিবর্গ চিরর্দিন অসত্য অযস্থয় 
আছে। উহাদের ব্যবহৃত প্রস্তরাসত্র ভারতের নানাস্থলে এখনও 
পাওয়া যায়। উদার! আর্ধাজাতি কর্তৃক বিজিত ও বিতাড়িত হইয়া 
পর্বতজঙ্গল আশ্রয় করে এবং তথায় চিরদিন অনত্য অবস্থায় আছে। 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনৈতিহাসিক সময়ে আর্য/সভ্যঞ্জাতির প্রথম 
নিদর্শন পান। এই আর্াজাতি হইতে হিন্দু,পারসিক,গ্রীক, রোমান, 
জান্মান ও ইংরাজ প্রভৃতি জাতিবর্গ সমুস্ভুত। এজাতির আদিম 
নিবান কোথায় ছিল, তদ্দিয়ে নানামুনির নানামত চলিতেছে। 
তিলক মহোদয় বলেনম্থমেক মহাদ্বীপ তাহার্দের আদিম নিবাসন্থল। 
কেহ বলেন, এসিয়ার মধ্যভূ ভাগ মঙ্গোলিয়। দেশ তাহাদের আদিম 
নিবাসস্থন। যে স্থলে বাস করুন না, তাহারা সমাজে বিবাহাদি প্রথ। 
চালিত করিয়া গোমেষাশ্বপালন কৃষিকার্ধা, ৰন্তরবয়ন, গৃহনির্মাণ, 
নৌকাগঠন,লৌহান্ত্র ব্যবহ!র প্রভৃতি সভ/দেশেচিত সমাঞ্জের অত্যা- 
বশ্যকীয় অনুষ্ঠানগুলি উদ্ভাবন করত কালসহকারে সভ্যতাসোপানে 
আরূঢ হন। কিন্তু লোকনংখা! বৃদ্ধির সঙ্গে সেই অনুর্বর দেশে 
জীবনসংগ্রাম আয়াসদাধ্য হওয়াতে তদীয় ধংশধরের! কয়েক শতা- 
বীর ভিতর অন্তান্ত উত্বরদেশে ক্রমশঃ অগ্রপর হইতে থাকে। 

এই প্রকারে এজ।তির কয়েকদল তারতবর্ধ,পারস্ত,গ্রীশ, ইটালা 
প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপনপূর্বক তত্রত্য আদিম নিবাসীদিগবে 
যুদ্ধে পরাস্ত করিয়। আপন[দের রাজ বিস্তার কররেপ। আর্ধজাতির 
এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শাখ। তিন তিন্ন দেশে রোপিত হইয়া প্রকৃতি" 
দেবীর আমুকুল্যবিশেষ প্রাপ্ত হইফ্ক। কালক্রমে উন্নতি সাধন করত 
সভ্যতাসোপানে অগ্রপর হইতে থাকে এবং পুর্র্বপুরুষদিগের মুঙ্গ 
ভাঁষাকে পরিবর্তিত ও পরিধর্ধিত করত ভিন্ন ভিন্ন ভাবার পরিণত 
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করে। এইপ্রকারে এক জাতির বংশধরের৷ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন 
জাতিতে পরিণত হইয়া! পূর্বতন আত্মীয়তা একেবারে বিস্মৃত. হইয়া 
ষান। কিন্তু আধুনিক শব্দবিদ্ভার কি অপার মহিমা! ধগ্য ইউ- 
রোপীয় পণ্ডিতমগ্ডুলি! ধন্য তোমাদের গবেষণা! তোমর। আজ 
সেই বহুকাল বিস্মৃত জাতীয় সম্পর্ক আবিষ্কার করাতে সকলের 
ধন্যাবাদারহ। 

হিন্দুজাতিও সেই আধ্যজাতি হইতে উদ্ভৃত। তাহারাই জগতে 
আপনাদিগকে প্রথম আর্ধ্য বলিয়া পরিচয় দেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত 
দিগের মতে তাহার। ভারতের আদিম নিবাসী নন। কিন্তু কোন 
হিন্দুশাস্ত্রে এ কথার কিছুমান উল্লেখ নাই। যাহা হউক,অতি প্রাচীন 
কাল হইতে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্ত পর্য্যন্ত এসিয়ার মধ্যস্থগ 
হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি শীত প্রধান দেশের স্বভাবজ বলদর্পে দর্পিত 
হইয়া এই অত্যর্ববর, স্বর্ময় ভারতের প্রথিতধনেপ্পায় কেহ ব। লুঠ 
নের জন্ত, কেহ বা বসবাসের জন্থা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এ দেশে আদি- 
ফাছে। তন্মধ্যে আধ্যজাতি সব্বাগ্রগামী । 

প্রথমতঃ এ জাতির একদল বেলুরত্যাগ ও মুসরত্যাগ পর্ববতদ্বয়ের 
মধ্যবন্তী উর্চ ভৃখণ্ড হইতে আগমন করিয়া সিন্ধুনদীর পুর্ববপারে 
উপনিবেশ স্থাপন কবে। কালসহকারে উহাদের বংশবৃদ্ধি হওয়ায় 
এবং তজ্জাতীয় কয়েক দ্দ পরে যোগ দেওয়ায় উহারা ক্রমশঃ পুর্ব 
দক্ষিণাভিযুখে অগ্রণর হইতে থাকে এবং সমস্ত পাঞ্জাবে ব্যাপ্ত হইয়া 
পড়ে। এই প্রকারে উপনিবেশ স্থাপন করিতে গিয়া উহারা আদিম 
নিবাসী অনার্ধ্য জাতির সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া থাকে । তন্মধ্যে 
কতকগুলি অনার্য যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়নপুর্র্বক পর্বত জঙ্গল 
জাগ্রয় করে এবং অপর কতকগুলি অনার্য আর্ধ/সমাজভূক্ত হইয়। 
উহাদের সেবায় নিযুক্ত হইয়। পড়ে। এপ ঘটনা উত্তরকালে ভার- 
তের সকল প্রদেশে ঘটিয়াছে। 
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এখন স্থপভ্য আরধ্জাতি কি ভারতের আদিমনিবাঁসী এবং এদেশ 
হইতে তাহার! বেবিলন, মিসর প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপন 
করেন।অথবা তাহার! কি পশ্চিমোত্বর হইতে আসিয়া মুসলমান 
জাতির স্তায় ভারত বিভ্রয় করেন, এ সকল কথ। ভবিষ্যৎ ইভিহাঁস 
লেখকের। মীমাংসা করিবেন । এ স্থলে আমাদিগকে পাশ্চাত্য পণ্ডিত 
দিগের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্ত বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের 
পরবত্তী সময়ের ঘটনাবলি তাহার! যেরূপ নির্দেশ করেন, তাহা 
আমাদের মম্পু্ণ বিশ্বাসবোগা, উহার পূর্বব্তী সময়ের ঘটনাবলি 
তাহার! যেরূপ নির্দেশ করেন, তাহ।তে আমাদের তাদৃশ আস্থা প্রদ- 
শন করা উচিত নয় । পঞ্ডিতৰব মোক্ষমূলার সাহেব বলুন, আর 
খিনি বলুন না কেন, তাহাদেব সকল কথার বিশ্বাদ কর! উচিত নয়। 
তাহার সাক্ষ্য, যোগদিদ্ধ মহর্ষিগণ আর্ধপমাজের কৃষক ষোদ্ধা এবং 
ঝক্বেদের মন্ত্র আধ্য ?যকদিগেব ভীতিসংবলিত গীত মাত্র, এ সকল 
কথায় কোন্‌ হিন্দু বিশ্বাস করিবেন? ৃ 

প্রথম ভাগের যুগধন্ম নামক প্রবন্ধে উল্লেৰ করিয়।ছি, জার্ধয- 
জাতি যতক্কাল ভারতে আসিয়াছেন, সেই কালকে তাহারা হৃটির 
চত্যুগানুদারে সত্য, ত্রেত। দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে বিভক্ত 
করেন। তন্মধো ত্রেতাধুগে পরশুরাম ও শ্রীরাম অবতীর্ণ হন, দ্বাপর 
যুগে শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব আবিভূততি হন এবং কলিযুগে পৌরাণিক 
ধর্ম প্রবর্তিত হয়। বুদ্ধদেব খুঃ পু; ষ& শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করেন। 
কুরুক্ষেত্র মহাযুন্ধ খুঃ পৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে (১৪৩০ খঃ প্ুঃ) 
সংঘটিত হয়। অনেক পণ্ডিতের মত, খুঃ পৃঃ ৩৫০০ বংসর পূর্বে 
আর্ধ্যজাতি পাঞ্জাবে প্রথন উপনিবেশ স্থাপন করেন। অতএব 
এরূণ পিদ্ধান্ত কর উচিত, খু পৃঃ ৩৫০০ হইতে ধু; গুঃ ২৫০০ পর্যান্ত 
জাতীয় সত্যযুগ, খু; পৃঃ ২৫০০ হইতে খু: পৃঃ ১৫০০ পর্যান্ত জাতীয় 
ভ্রেতাযুগ, খু; পৃ ১৫*৭ হইতে খৃঃ পৃঃ ৫** পর্য্তস্ত জাতীয় দ্বাপর 
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দুগ। তৎপরে জাতীয় কলিধুগের প্রবর্তন হইয়াছে এই সময় 
হইতে আধুনিক পৌরাণিক ধর্ম ভারতে প্রচারিত হই়াছে। 

এখন প্রত্বতববিৎ পণ্ডিতের। পাঞ্জাব ও সিগ্চুদেশের তৃগর্ভ খনন 
করিয়। পাঁচহাজার বংসরের ইঞ্টকনির্মিত সহর, মন্দির, পয়ঃ প্রণালী 
খোদিত প্রস্তরফলক প্রসূতি আবির করিয়াছেন। ইহাঠে পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতদিগের নান। মত খণ্ডিত হইয়। যাইবে । বৈদিক যুগে মন্দিরাদি 
ছিল না; তবেকি প্রকারে বলি, পাঁচ হাজার বৎনর হইল আর্ধ্ঞাতি 
ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন? কালে আরও যে কত 
নৃতন নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইবে, তাহ কেহ জানেন না। 

পাঞ্জাবে উপনিবেশ স্থাপন করিবার পর মার্ধ্জ।তি ভিন্ন ভিন্ন 
মজে বিভক্ত হইয়! এ প্রদেশের নানা অঞ্চলে অধিষ্ঠিত হন। 
সর্ববরর রাজতন্ত্র প্রথা প্রচলিত হওয়াতে প্রতোক সমাজ এক একটা 
ক্ষুদ্র রাজে) পরিণত হয়। কয়েক শতাব্দীর ভিতর তীয় বংশ- 
ধরের। পাঞ্জাবের আনুকুন্যবিশেষ প্রাপ্ত হইয়! আদিম আধ্যভাষা 
ও আধ্যধর্মের উন্নতিসাধন করত সভ্যতাসোপানে অধিক অগ্রনর 
হইতে খাকে। এ প্রদেশের লরম্বতী ও দৃন্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যগত 
্রহ্মাধর্ত অঞ্চলে বৈদিক ধর্মের সবিশেষ উন্নতি সাধন পটিয়া 
ছিল। 

আমাদের প্রপিতামহ অমিতবলশালী সুসভ্য আর্ধাসস্তানগণ 
চতুরঙগবলে বেষ্টিত হইয়। পাঞ্জাব হইতে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন এবং 
ক্রমশঃ আধ্যারর্তের নানাস্থান জয় করিয়া বৃহৎ বৃহৎ রাজ স্থাপন 
করেন। এইরূপে খুঃ পৃঃ দ্বাবিংশ শতাব্দীর পর তাহারা একদিকে 
মিথিল, অগ্দিকে নম্মদ। পর্য্যন্ত অভিব্যাপ্ত হইয়া অনাধ্য জাতি. 
বর্গকে পার্বত্যদেশে তাড়িত করত অযোধ্যা, মথুরা, কাশী, কেকয়, 
পধাল, মংস্থ, হস্তিনাপুর, আবন্তা, বিদর্ভ, মিথিল, মগধ, দ্বারক! 
্রস্থৃতি কয়েকটা ধনধান্তে পরিপূর্ণ, সমৃদ্ধিশ।লী রাজ্য স্থাপন করেন 
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এবং চন্দ্র, স্ুর্যা, যহ্‌ প্রভৃতি রাজবংশৈর কীর্তিধজ! ভারতগগনে 
উড্ভীয়মাঁন করেন। 

জাতীয় সত্যযুগে কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা আদৌ 
প্রচলিত ছিল না। তৎকাঁলে আর্ধ্যসমাজ আর্য ও অনাধ্য এই ছুই 
জাতিতে বিভক্ত ছিল। পরে সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সমাজে যে নূতন 
জ্রানরাশি সঞ্চিত হইতে থাকে, তাহ! শ্রুতিপরম্পরায় পুরুষ হুক্রমে 
শিষান্ুক্রমে চালিত হওয়াতে ব্রাহ্মণজাতি গঠনের স্থত্রপাত হয়। 
দেইরপ রাঙ্মন্তবর্গের চতুষ্পার্ষে অলমমাহসিক যোদ্ধবর্গ একত্রিত হঈয়। 
পুরুষান্ুক্রমে শৌধ্যবীধ্যের অনুশীলন করাতে ক্ষত্রিয়জাতি গঠনের 
নুত্রপাত হয়। আরধ্্যজাতির অধিকাংশ লোক কৃষিপ্রধান ভারতের 
কৃষিকার্যে ও গোপালনে মনোনিবেশ কর!তে বৈশ্যজাতি গঠনের 
সুত্রপাত হয়। পরাস্ত অনার্ধ্গণ গার্ধ/লমাজভূৃক্ত হইয়া উপরোক্ত 
তিন শ্রেষ্ঠ জাতির সেবায় নিযুক্ত হওয়াতে শুন্র জাতিগঠনের সৃতর- 
পাত হয়। তৎকালে নার্ধ্যসমাজে বৈদিক ধর্ম প্রচলিত ছিল এবং 
যাগবচ্ছের অনুষ্ঠান দীবে ধীরে প্রবর্তিত হইতে ছিল। 

জাতীয় ভ্রেতাযুগে খুঃ পৃঃ বিংশ শতাববীর পর আর্ধাসমাজে 
লিখনার্থ লিপিবিষ্তা প্রচলিত হইলে শ্রুতিপরম্পর!গত বেদের ভাষা- 
স্বরূপ ব্রান্ষণভাগ গর্দ]কারে বিরচিত হইতে মারস্ত হর এবং যজ্ঞ!" 
ুষ্ঠানব্যাপারও ক্রমশঃ জটিগ হইতে জটিলতর হইতে থাকে। এই 
সময়ে গুণকর্দের বিভাগ পইয়৷ কুঙ্গপরম্পরাগত জাতিভেদ প্রথা 
আধ্যসমাজে বদ্ধমূল হইতে থাকে। এই সময়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় 
জাতির ষে বিবাদানলে মার্ধ্যসমাজ বহুকাল হতে কলুষিত হইতে 
ছিল, তাহা পরশুরামের শন্ত্রবলে ও ব্রান্মণজাতির আস্তোৎসর্গে 
চিরদিনের জন্ নির্বাপিত হইয়। ধায় এবং ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণজাতিকে 
লমাজের অধিনায়ক স্বীকার করেন। তদবধি ভারতের রাজগ্যবর্গ 
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের আশীর্ধ্বাদপ্রার্থী হন । এই সময়ে অযোধ্যাপতি 
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রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনার্থ চতুর্দশ বৎসর বনবাসে গমন করিয় 
দাক্ষিণাত্যে আধ্যজাতির বিজয়ভেরি বাজান এবং তথায় আর্াধর্শ 
বিস্তার ও রাজ্যস্থাপনের পথ প্রদর্শন করিয়া যান। দেই সময়ে 
বান্মীকিবিরচিত তদীয় কীর্তিকলাপ লোকমুখে গীত হওয়ায় উত্তর" 
কালপ্রচলিতওরামায়ণের স্থত্রপাত হয়। 

জাতীয় দ্বাপর যুগে খুং পৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর পর সত্যবতীনন্দন 
ব্যনদেব সমগ্র বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া উহাকে শৃঙ্ঘলা- 
বন্ধ করিয়া যান এবং যোগেশ্বরপ্রকটিত পুরাণকাহিনী আদি- 
পুরাণে লিখিয়া লোকপ্রখ্যাতত করেন । এই সময় আর্ধজাতির 
যশসৌরভ দিগ দিগন্ত অভিব্যাণ্ত হয় এবং কুরুক্ষেত্র মহাসমর সংঘটিত 
হয়| এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন। ভীম, ছুর্যোধন, ভীম্ম, ড্রোণ, 
জরাপন্ধ প্রত যোদ্ধবর্গের বীরত্বকাহিমী লোকমুখে গীত হওয়াতে 
উত্তরকালপ্রচলিত মহাভারতের সুত্রপাত হয়। এই নকল বীর- 
পুরুষদিগের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ অলৌকিন্ধ গুণ গ্রামের জন্ত সমাজে মধিক 
পুজিত হুন। 

এই সময়ে বৈয়াকরণিকেরা বৈদিক ভাঁযার ব্যাকরণঘটিত 
নিয়মাবলি শৃঙ্ঘলাবদ্ধ করিতে করিতে বৈদিক ভাষাকে ক্রমশঃ 
আধুনিক সংস্কৃত ভাষায় পরিণত করিতে থাকেন । যদিও তাহাদের 
্রস্থাবলির কোনবূপ নিদর্শন এখন পাওয়া যায় না, তাহাদের 
অনুসরণ করিয়া পাণিনি খুঃ পুঃ অষ্টম শতাব্দীতে ব্বব্যাকরণ বলা 
করিয়! জগৎবিধ্যাত হন। এই সময়ে বৈদিক ভাঁষ। দেশবিশেষে 
জনার্ধ্যভা ষামিশ্রণে প্রথমে গাঁথা, পরে প্রাকৃত পাঁলি ভাষায় পরিণত 
হইতে থাকে। ইহাতে বৈদিক ভাষা লাধারণ সমাজে ক্রমশঃ 
হুর্বোধ) হইয়া পড়ে। 

তৎপরে খুঃ পু অষ্টম শতান্দীর পর গ্রীকর্ধের ভারত আক্রমণের 
. পুর্বে চারি শতাবীর মধ্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে ভাতে 


হিন্দুজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাঁস। ৬৩৩ ্‌ 


আর্ধ্যসভ্যতার চূড়ান্ত সময় আইসে। এই সময়কে কাহার! মুত্রযুগ 
বলেন এবং এই সময়ের যাবতীয় স্ুতরগ্ন্থ এখন পাওয়া যংয়। 

এই নুত্রঘুগে আধ্যজাতি নানা শাখায় বিভক্ত হইয়! সমগ্র হিন্দ 
স্থানে অভিব্যাপ্ত হন এবং ভারত মহাসাগরের সুদূরবত্তাঁ ষব ও বালী 
দ্বীপ পর্যন্ত ন্বধর্ম প্রচার করেন। এই সময়ে সমগ্র হিন্দস্থানে নান। 
হিন্দুরাজ্য স্থাপিত ও পরিবর্ধিত হইতে থাকে । রাজন্তবর্গের রাজ- 
সভ। ও রাজধানী অতুল লৌন্ৰধ্যে, অতুল শোভায়ও অতুল সমৃদ্ধিতে 
সুশোভিত হয়। এই সময়ে দাক্ষিণাতযোর সাধারণ অনাধ্যজাততি 
বর্গ হিন্দৃধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া! ক্রমশঃ হিন্দুর্দিগের আচার বাবহার 
অবলম্বন করে এবং কালে এ ধন্মের নৈষ্টিক সেবক হইয়া উঠে। 

ষে বঙ্গদেশের অধিবাপিবর্গ আজ ইংরাজরাজের কল্যাণে ভীরু 
ও কাপুরুষ বলিয়া প্রপিদ্ধ, সেই বঙ্গদেশের নুমন্তান, [বজয়দিংহ 
পিতৃদেব কর্তৃক তাড়িত হইয| স্জনবর্গের সঠিত লঙ্কায় পলায়ন 
করেন এধং এ দ্বীপ জয় করিয়। তথায় নিজ রাজ্য স্থাপন করেন। 
তদীয় বংশধরের! সহত্র বংসর তথায় গৌরবে রাজ $ করিয়াছিলেন । 
এই পিংহবংশের নামানুসারে লকঙ্কার নাম সিংহল হইয়াছে । 

এই সময়ে হিন্দুর্জাতি বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোত নিশ্ধাণ করিয়। 
একদিকে আরব, আফ্রিকা, মিপর, গ্রাশ ও রোম, অপরদিকে চীন 
ও আমেরিকা পর্যন্ত সমুদ্রপথে গমনাগমন করিতেন। কোথাও 
তাহার! উপনিবেশ স্থাপন করেন, কোথাও ব1 নিঞ্জ বাণিজ) বিস্তার 
করেন। অনেকের মত, প্রাচীন মিসরবাসী, গ্রীক ও রোমানেরা 
ভারতের আধ্ধ্যজাতির বংশধর । প্রত্বতববিংৎ পণ্ডিতের স্থির 
করিয়াছেন, ব্যাবিগনের সিমেরিয়। জাতি ভারত হইতে গমন করিয়।, 
তথায় বসবাস করিয়াছিল। 

ভারতেয় ভিন্ন ভিন্ন আর্ধাসমাঞ্কে এক প্রকার ধর্মপথে, 
চালাইবার. জন্ত উহাদিগকে এক আদর্শে গঠিত করিবার জঙ্চ 

৮৩ 


৬৩৪ বৈজ্ঞানিক হিন্ধর্্ম। 


রক্গাবর্ত গ্রভৃতি আর্ধ্জাতির সভ্যতম জনপদবিশেষের সদাচার ও 
সদগ্ুষ্ঠানগুলি বিধিবদ্ধ হইয়! এই সময়ে মনুম্ৃতি রচিত হয়। 

এই সুত্রযুগে শৌনক, সাংখ্যায়ন, অশ্বালয়ন, কাত্যায়ন, যাগ্যবন্ধ 
প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পপ্ডিতগণ কল্প্ত্রা্দ প্রণয়ন করিয়। জগং- 
বিখ্যাত হন। তাহাদের গ্রস্থানলি চিরদিন হিন্রূসমাজে সমভাবে 
চলিতেছে। মহুধিগণ অতি প্রাচীন কাল হইতে বনের ফলমূল 
খাইয়া যে পরমার্থজ্ঞান এতকাল নিভূতে অনুশীলন করিতেন, তাহা 
এখন বেদান্তম্ত্রে বিধিবদ্ধ হৃইয়া বন প্রচারিত হয়। যোগসিদ্ধ 
মহধি কপিলদেব স্থষ্টিরহন্তের মূলোত্েদ করত যে বিশ্বাশ্ত্ধারূপ 

ংখাদর্শন বনুপূর্বেব ব্যক্ত করেন, তাহ! এখন ন্ত্রাকারে লিখিত 

হইয়া বনু প্রচারিত হয়। যে আয়ুব্ধেদবি্কান উত্তরকালে পুথিবীস্থ 
যাবতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের আদিগুর ও পথপ্রদর্শক, ষে বিজ্ঞানের 
ওঁধধা্দির রাদায়নিক মিলনপদ্ধতি দেখিয়। পাশ্চাত্য জগৎ আজ 
বিস্মিত ও স্তস্তিত, সেই আয়ুর্বেদশাস্ত্ের চরকাদি দ্বারা এই সময়ে 
সবিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। 

এই সময়ে মহাত্মা বুদ্ধদেব ও মহাবীর বেদের কর্মকাণ্ড অমান্য 
করিয়া ও সমাজের জাতিভেদ প্রথার মন্তকে পদাঘাত করত সকলকে 
সামামন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জনা বৌদ্ধ ও জৈনধর্্মা ভারতে প্রচার 
করেন। ইহাতে হিন্লুসমাজে মহত ধন্মবিপ্লব উপস্থিত হইল | এই 
সময়ে তক্ষক গ্রভৃতি কতকঞ্চলি পরাক্রান্ত জাতি পশ্চিমোত্তর হইতে 
আগমন করিয়! ক্রমে ক্রমে আধাসমাজভূক্ত হইতে থাকে । 

তৎপরে থুঃ পৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক যবনেরা কয়েকবার 
ভারত আক্রমণ করাতে উভয় জাতির ভিতর ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ বঙ্ধিত 
হয়। উহার। হিপ্রজাতির নিকট যেমন আয়ুেরদও দর্শনশান্ত্র পিক্ষ। 
করে, এ জাতিও উহাদের নিকট জ্যোতিষ শাস্ত্র ভালরপ শিক্ষা 
করিয়া ইহার উন্নতি সাধন করে । এই সময়ে মৌধ্যবংশীয় মগধাধি 


হিন্দূজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ৬৩৫. 


পতি মহং অশোক বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হটয়া স্বধর্ প্রচারার্থ কোথায় 
মিসর ও. তুরম্ক, কোথায় চীন ও ভাতার, নানাদেশে বৌদ্ধতিক্ষুক 
প্রেরণ করেন। স্ববিশাল সম্রাজোর দাধারণ প্রজাবর্গকে _ নীতিধর্ম্ম 
শিক্ষা দিবার জন্য তিনি নানাস্থানে লৌহস্তস্ত নির্মাণ পূর্বক ধর 
বিষয়ক অন্ুশাসনপত্র খোদিত করিয়া যান। এই সকল লৌহস্তস্ত 
দর্শনে প্রাচীন ভারতেব সভ্যত।র পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। 

এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম দাক্ষিণাতো প্রচারিত হইতে আরম্ত হয়। 
দাক্ষিণাতা হইতে এ ধর্ম কালে লঙ্কাীপে, লঙ্কা্বীপ হষঈটতে 
বর্মায়, স্তামদেশে ও ভারতমহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে বিস্তৃত হয়। 
এই সময়ে পাতঞ্জলি পানিনির মহাঁভাষা ৪ যোগস্থত্র প্রগয়ন করিয়া 
জগতবিধ্যাত হন ' এই সময়ে শক. হুন প্রতি কয়েক বলবান 
জাতি পশ্চমোত্বর হইতে আগমন করিয়। ভারতের উত্তরাঞ্চলে 
কয়েক সমৃদ্ধ রাজা স্থাপন করেন। খ্ু্গীব প্রথম শতাব্দীতে কাশ্মী- 
রাধিপতি মহাত্ব। কনিস্ 'দাদণপ্রতাপে ভারতের উত্তরাধচলে রাজত্ব 
করেন এবং বৌদ্ধধর্মের উন্নতিকল্পে দ্বিতীয় সভা আহ্বান করেন। 
তিনি শকাৰ প্রবর্তন করিয়! যান। | 

তৎপরে খুষ্টীয় ষ্ঠ শতান্দ।র মধ্ধো বৌন্ধধন্ম ভারভ হইতে চীন 
তিব্বত প্রভৃতি নান! দেশে ধার ধারে প্রগারিত হয়। এই বৌদ্ধ- 
ধণ্ম প্রচারের সঙ্গে ভারতের সভাতাজে্যোতি প্রাচ্য জগতে বিকীর্ণ 
হইয়াছে। জাপান, চীন, ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি নানাদেশ ইহার জন্য 
ভারতের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছে। এই সময়ে 
বৌদ্ধ নরপতিগণ দেশে দেশে বৌদ্ধপিঙ্গার, বৌন্সুপ, বৌদ্ধ মন্দিরাদি 
নির্মাণ করিয়া ভারতে স্থপতিবিগ্ঠার সম্যক উন্নতিসাধন করিয়। 
ষযান। 

এই মময়ে হিন্দুদিগের ভিতর সায়, বৈশেষিকাদি দর্শন-শান্ত্র এবং 
বৌদ্ধদিগের ভি্ঠর ক্রিপিটকের নৃতন সংস্করণ, বিবিধ তত্ত। গলিত 


৬৬৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্শ । 


বিস্তর প্রভৃতি সপাকার গ্রন্থ রচিত হয়| এই সময়ে ত্রিকোণমিতি, 
জ্যামিতি, বীজগণিত প্রভৃতি অন্কশাস্ত্রের সম্যক উন্নতি সাধন হয় 
এবং কালক্রমে পৃথিবীর অন্থান্ত সভ্যজাতিবর্গ আর্ধ্যজাতির নিকট 
এ সকল বিষ্তা শিক্ষা করে। এই বৌদ্ধযুগে নানা প্রদেশে নানা 
চিকিৎসালয় স্থাপিত হওয়ায় আয়ুবেরবদের সম্যক উন্নতি সাধন 
হইয়াছিল । 

এই সময়ে মগধরাজ্যে মৌর্ধযবংশের পতনের পর প্রথমে অন্ধ. 
বংশ, তৎপরে গুপ্তবংশ ভারতের রাজচক্রবর্তিতব প্রাপ্ত হয়। এইট 
সময়ে ভূবনবিখ্যাত কবীশ্বর কালিদাস উজ্জয়িনীর ,অধিপতি যশো- 
ধর্ম বিক্রমাদিত্য মহারাজাঁর রাজসভায় গাকিয়। বা মগধের দ্বিতীয় 
চক্্রগুপ্ত বিক্রমাদিতা মহারাজার রাজসভায় থাকিয়া ললিত ও 
সুমধুর কাব্য রচন। করিরা জগং বিমোহিত করিয়া যান। শুনিতে 
পাই, বিক্রমাদিতা মহারাজার রাঁজসভায় যে নবরত্ব ছিলেন, তাহারা 
সমমকালীন লোক নহে। হিন্দুরা কালিদাস, ববাহমিহির, ধর্বস্তরি, 
অমর প্রভৃতি মহ্ামহোপাথ্যায় পণ্ডিতদিগের অসাধারণ গবেষণায় 
মুগ্ধ হইয়া! উহাদ্িগকে সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দুরাজার নবরত্বু বলিয়া প্রচার 
করিতেছে । যাহ। হউক, এ সকল কথ। ভারতের ভবিষাৎ ইতিহা'স 
লেখকেরা মীমাংসা! করিবেন । 

শক, হুন সিথিয়ান প্রভৃতি যে সকল পৌত্বলিক পরাক্রাস্ত জাতি 
পশ্চিমোত্তর হইতে সসৈন্তে আগমন করিয়া ভারতের উত্তরাঞ্চলে 
নিজ নিজ রাজ্যস্থাপন করিতে সক্ষম হয়, উহ্থারা কালক্রমে হিন্দু- 
দিগের আচার ব্যবহার অবলম্বন পুর্ববক পুরাতন ক্ষত্রিয় জাতির 
সহিত বিবাহাদি সুত্রে আবদ্ধ হইয়। নৃতন ক্ষত্রিয় জাতি গঠন করিতে 
থাকে। উহাদের বংশধরের! কালক্রমে আপনাদিগকে রাজপুত্র 
বা রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিতেছে। 

বৌদ্ধধর্্ন ভারতে সহত্র বংসর ব্যাপিয়। প্রচলিত ছিল। পরে 


হিন্দুজাতির সংক্ষেপ্ত ইতিহাস । ৬৩৭ 


বীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর ব্রাঙ্মণজাতি মগধের চ্রুবন্তী গুপ্তবংশের 
সহায়তা ও নৃতন ক্ষত্রিয় জাতির সঙ্গাগ্ভৃতি ও সাহাযা পাইয়া প্রতি 
ন্্ী ধর্মের বিলোপসাধনে যত্বনান হন এবং তিন শতান্দীর ভিতর 
উহ্থাকে ভারত হইতে চিরনিবর্বাসিত করিয়া! দেন। 
খৃটীয় পঞ্চ শতাব্দীর পর পুরাণ ও ভন্্রাদি রাখি রাশি শাস্গ্রন্থ 
তারতের নানা অঞ্চলে রচিত হইয়! আধুনিক পৌরাণিক ও তান্ত্রিক 
ধর্শের জয় দেশে দেশে ঘোষণা করে ও বৌদ্ধধর্্মকে নিমূল করিয়া 
দেয়। এই সময়ে বহিদেশিস্থ মুদলমান জাতি ধর্দদবলে বলীয়ান ৪ 
নবোৎসাহে উৎসাহাম্বিত হইয়া স্বধন্্ন প্রচারোদেশে- কয়েকবার 
ভারত আক্রমণ করে কিন্ত ক্ষত্রিয় জাতির কুলোচিত শৌর্যাবীর্ষ্যের 
নিকট পরাস্ত হইয়া বিফলমনো বথ হয়। 
পরে ছুই শতাব্দীর ভিতর উচ্ভারা কথঞ্চিতনিবীরধ্য হসটয়। পড়িলে 
গিজনীর মামুদ পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়া উহাকে স্বাধিকারভূক্ত 
করেন এবং দ্বাদশবার ভারতে অসিয়া নানাস্থান লুষ্ঠন করত 
ইহার অপধ্যাপ্ত ধনরাশি নিক্গ রাঞধানীতে লইয়া! যান। হৃষ্টশত 
বৎনরের ভিতর ভাবতে ক্ষত্রিয় জাতি আরও নিবীর্দা হইলে মুসঙ্গ 
মানেরা ক্রমে দিল্লীর দিকে শগ্রদর হইতে থাকে এবং গুহবিবাদে 
লিপ্ত রান্মন্যবর্গকে একে একে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আর্ধ্যাবর্তে এক 
বিশাল সঞ্জাজ্য স্থাপন করে। হিন্দু রাজাগণ স্ব স্ব রাজ্য হইতে 
বিতাড়িত হইয়। স্বজনবর্গের সহিত পর্বত, জঙ্গল ও মঝ্ডূমি আশ্রয় 
করত তত্রত্য অনার্ধ্য জাতিবর্গকে পরাস্ত করিয়া তথায় আপনাদের 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন । এইরূপে আর্ধাবর্তের সমতল ক্ষেত্রে 
হিন্দূজাতির গৌরবন্ূ্ধ বন্ৃকাগের জন্য অস্তমিত হইয়া গেল। 
মুদলমানযুগে পাঠান ও মোগল বংশ পঞ্চ শতা্দীকাল দোর্দগু- 
প্রতাপে ভারতে রাজত্ব করেন। সঞ্জাটদিগের পরাক্রান্তুতা বা 
ছুর্বলতাবপতঃ সাস্রাজ্য কখনও বা বন্থবিভ্তীর, কখনও ব! সন্ধীর্ণ 


৬২৮ বৈজ্ঞানিক হিচ্দুধর। 


হইয়া পড়ে এবং অধীনস্থ স্ুবেদারেরা! কখনও বা! দিল্লীস্বরের সম্পূর্ণ 
বশে থাকিয়া, কখনও বা স্বাধীনভাবে রাজ্য শাপন করেন। হিন্দু 
রাজন্যবর্গ কখনও বা সম্রাটর সম্পূর্ণ আম্গতা স্বীকার করিয়া, 
কখনও বা স্বাধীনভাবে থাকিয়া নিঞ্জ নিজ রাজা শাসন করেন | 
ধর্মান্ধ মুললমানজাতি নান৷ প্রদেশের অনেক হিন্দ্ুপরিবারকে 
্বধর্ণে দীক্ষিত করিয়া ও অনেক দেবালয় ও দেবমূর্তি ভগ্ন করিয়। 
হিন্দুধন্মকে নানাদিকে বিপর্যস্ত করিয়া যায়। ইহার গুণে সমগ্র 
ভারতে ধষ্ঠাংশ লোক এখন মুসঙ্গমান দেখা যায়। হিন্দুধর্ণের 
উপর 'অত্যাচারই মুসলমানশাসনের ঘোর কলঙ্ক । 

এই সময়ে রামানন্দ, কবীর, বল্লভাচার্্য, নানক প্রভৃতি 
মহাত্মাগণ হিন্কুসমাজে মাবিভূতি হইয়া নৃতন ১ সম্প্রদায় স্থাপন 
করত হিন্দুধর্্দাকে নবোৎসাহে উৎসাহান্বিত করেন এবং তারতে 
মুসলমানধর্শের পরাজয় সাধন করেন। ইহার গুণে মহা রাষ্ট্র, শিখ, 
রাঞ্জপুত প্রভৃতি জাতিবর্গ মুনলমান সম্াজোর ধ্বংস সাধন করিতে 
সমর্থ হন ॥ বিশেষতঃ মহারাষ্ট্র্জাতি শিবাজী প্রদত্ত মহামন্ত্রে দীক্ষিত 
হইয়। বীরদর্পে দর্পিত হইয়া উঠে এবং কয়েক সমৃদ্ধ রাজ্য স্থাপন 
পূর্বক দেড় শতাব্দীকাল ভারতের ভাগ্যপিপি চালায়। পরে 
তৃতীয় পাপিপতের যুদ্ধে পরাস্ত হওয়াতে ভারতে সাজাজাস্থাপনের 
মহৎ আশ] হুদূুরে পরাহত হইয়। যায়। এইরূপে হিন্দুজাতির 
ভাগাশগ্নী প্রসন্ন হইয়াও হয় নাই এবং ভারতের ভাগ্যনেমি 
বিভিন্নরপে পরিবপ্তিত হয়। 

- মোগলসাআজ্োর স্্সময়ে ইংরাজজাতি দীনহীন বণিকবেশে 
জলপথে এদেশে আইসেন এবং দেড়শতাব্দীকাল বিলাতি পণ্য 
জবা লইয়। বাণিজ্য করিবার পর এ দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে 
পারেন। মোগল সাআ্াজে।র অন্তিম দশায়, যধন সমগ্র ভারত 
শাস্তি ও অরাজকতায় পুর্ণ ছিল, তখন হার! এদেশের লোককে 


হিন্বুজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ৬৩৯ . 


ইংরাজি সংগ্রামবিগ্ক। শিক্ষ। দিয়া ইহার রাজনৈতিকগগনে দেখা 
দেন। তাহাদের ভাগ। সুপ্র্ন হওয়াতে ভাহার! পলাদীর যুদ্ধে 
জয়লাভ করেন। ইহাতে তাহাদের সাআজ্য স্থাপনের সৃত্রপাতত 
হয়। | 


প্রতিদ্বন্থী ফরাসী জাতির ক্ষমতা দাক্ষিগাত্যে খর্ব করিয়। 
তাহ্থার৷ দেশীয় রাজন্যবর্গের রাজনৈতিক ঝাপারে হস্তক্ষেপ করত 
অন্পলে ও বুদ্ধিবলে প্রদেশের পর প্রদেশ অধিকার করিতে ২ 
র্দশহাকীর ভিতর সমগ্র হিন্ুস্থানে এক অভ্ভুতপুর্র্ব সুবিশাল 
সাআজা স্থাপন করেন। ত্রিকোণ ভারতের তিন কোণ হইতে 
তাহাদের সাঙ্গ বিস্তৃতি লাভ করে। মুসঙ্গমান, মহারাষ্ট্র ও 
শিখ জাতিবর্গকে কথেক যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহারা ভারতের 
সর্ধোৎকষ্ট ভূভাগগুলি ভোগ করিতেছেন এবং পর্বতারণ্য- 
মরুময় প্রদেশগুলি দেশীয় বাজন্যহস্তে সমর্পণ পূর্ধক তাহাদিগকে 
পদ্ানত করিয়! রাখিয়াছেন। সিপাবিদ্রোহ শান্ত হইবার পর 
ভারতসাআজা কোম্পানি বাহাদুরের হস্ত হইতে ইংলগেশ্বরীর 
খ|স দখলে আইসে। 


সুসভা উংরাঞ্জরাজের উৎকষ্ট ও উন্নত শাসনগুণে আজ সমগ্র 
ভারতে অদৃষ্টচর ও অশ্রতপুর্ধব শাপ্তি গ্থাপিত, প্রজাবর্গেব ধনপ্রাণ 
সব্ধথ| নিরাপদ এবং উহার! নান! [দকে সুখী ও সন্ধষ্ট। তাহারা 
সভা দেশোচিত শাসন ও বিচার প্রণালী ডাক, পূর্ত, পুলিস, রেল, 
চিকিংস। প্রভৃতি নানাবিধ বিভাগ খুলিয়া সাম্াজোর স্ুধসমৃদ্ধি 
বর্ধন করিতেছেন। স্বদেশের শিক্ষাপ্রণালী আপামর বিস্তীর্ণ 
করিয়! ভারতকে পুনরায় সভ্যতাসোপানে আরোহণ করাইতেছেন। 
এত স্ুধশাস্তির মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের ছুমূপ্যত। ও ঘন ঘন 
ছুঙিক্ষপতন তাহাদের স্থশাসনের ঘোর কলঙ্ক। 


৬৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধর্্ম। 


গারতের ইতিহাস আমাদিগকে কি কি শিক্ষা দিতেছে-_ 

(১) পর্ধবতার্ণববেষ্টিত ভারতে একভাষ! ও এক সাআ্রাজ্য না 
হইয়। চিরদিন ইহ। ভিন্ন ভিন্ন রাঞ্ে বিভক্ত এবং ভিন্ন ভিন্ন রাজ 
ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত ভাষ। কালে উ্থিত। রাজন্যবর্গ চিরদিন বিবাদ 
বিসম্বাদে লিপ্ত; এজন্য ভারত চির অশাস্তির নিকেতন । - 

(২) যখন কোন রাজ্যের অধীশ্বর শৌধ্য্/বীর্ধ্যবলে চক্রবর্তিত্ব 
প্রাপ্ত হইতেন, তদীয় সাম্রাজ্য বন্ুবিস্তৃত হইয়াছিল । কিন্তু তদীয় 
বংশের ক্ষমত। খর্ব হইলে, পুনরায় সে সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে 
বিভক্ত হইয়া পড়িত; এজন্য নানা প্রদেশে নানা রাজবংশের উত্থান ও 
পত্তন চলিয়া আমিয়াছে। কোন রাজবংশ কোন প্রদেশে তিনশত 
বৎসরের অধিক রাজত্ব করিতে পারে নাই। 

(৩) ভারতের জলবায়ুর এমনি গুণ, যে জাতি এদেশে ছুই 
ভিন শতাব্দী বসবাস করিবে, সে জাতি বিলাসসাগরে ভালিতে 
ভাদিতে ক্রমশ; নিবার্ধ্য হইয়া পড়িবে এবং অন্ত পরাক্তান্ত জাতি 
দ্বারা অনায়াসে পরাস্ত হইবে। আধ্্যক্ষত্রিয় জাতির পতন, রাঁজ- 
পুতদিগের উত্থান ও পতন, মুসলমান জাতির উত্থান ও পতন এ 
বিষয়ে পূর্ণ সাক্ষ্য দিতেছে। 

(3) রাজন্যবর্গের ভিতর একতাভাবই ভারত পরাধীন হইবার 
মূলীভূত কারণ । 

(৫) ইংরাজরাজ ভালরপ দেখাইতেছেন, এই সুবিশাল 
ভারতকে একছত্র করিয়। কি প্রকারে স্থশামনে রাখিতে হইবে, 
আভ্যন্তরিক ও বাহ শত্রু হইতে কি প্রকারে ইহাকে রক্ষা করিতে 
হইবে, সভ্যদেশোচিত নান! সদনুষ্ঠান প্রবর্তন করিয়। কি প্রকারে 
প্রঙ্জাবর্গের সুখৈশ্বর্ধয বর্ধন করিতে হইবে । 

* ঘে হিন্দুঞ্জাতির ইতিহাসের আভাস মাত্র দেওয়া হইল, সে জাতি 
কিরূপে গঠিত হইল? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, আধুনিক হিন্দু- 
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জাতি এক বিমিশ্র জাতি। প্রাচীন আর্ধ্জাতি হইতে এ জাতি 
উদ্ভূত হইলেও অন্তান্থ জাতির সহিত কালক্রমে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। 
মুসলমানযুগের পূর্বে যখন জাতিভেদের সীম! আজকালের স্থায় 
প্রকুষ্টরূপ নিদ্ধারিত ছিল না, তখন আধ্যজাতির পর তক্ষক, নাগ, শক, | 
হুন, সিথিয়ান, জ্যাট প্রভৃতি যে সকল পৌত্তলিক জাতি পশ্চিমোত্তর 
হইতে আগমন করিয়। সময়ে সময়ে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে, উহার! 
হিন্দুজাতির আচার ব্যবহার অপলম্বন করিয়। কালসহকারে হিন্বু- 
সমাজভুক্ত হইয়! গিয়াছে । অতএব তাহাদের মতে আধুনিক হিন্দু- 
জাতি পুরাঁকালীন আধ্যজাতি, আর্ধ্যসমাজভুক্ত অনাধ্যজাতি এবং 
অগ্ঠান্ঠ পৌত্বলিক জাতির বিমিশ্রণে উদ্ভৃত। তাহারা যাহাই বলুন 
না কেন, আমরা চিরদিন সাহস্কারে বলিব, যে সুসভ্য আধ্যজাতি 
ভারত হইতে অর্দস্ুমগ্ুলে নিজ জ্ছানধর্প ও সভাতাজ্যোতি বিকীর্ণ 
করেন, সেই আর্ধ্জাতির বিশুদ্ধ শোণিত আমাদের শিরায় শিরায় 
বহমান এবং আমরা তাহাদেরই একমাত্র বংশধর । সত্যবটে, 
দৈবছূরবর্বপাকবশতঃ ও বিধিনির্ববন্ধে আজ আমরা জগতে স্বাধীনতা 
হাঁরাইয়৷ পরের পদানত হইয়াছি, কিন্তু 'কালম্য কুটিল! গতি 
জাতিধর্্ম রক্ষা করিয়া ও সুসভ্য জাতির নিকট সুশিক্ষা পাইয়া 
আমরা আবার পূর্বপুরুষদিগের কীন্তিধ্বজা জগতে উড়াইব। 
বৈদিক ধর্মম। 

এখন যে সকল বেদবেদা প্রচলিত দেখা যায়; উহাদের সম্যক 
আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহ! নির্দেশ করিতেছেন, 
তাহাই ঘে অভ্রান্ত ও চিরদিন সত্য জ্ঞানে পুজিত হইবে, এমন 
বিশ্বাস আমর! কদাচ করিতে পারি না। নূতন নূতন আবিষ্কারের 
সঙ্গে এবং নৃতন নূতন সত্য সংগ্রহের সঙ্গে তাহাদের অনেক মতা" 
মত কালে খণ্ডিত ও পরিবঞ্তিত হইবে। তাহাদের সিদ্ধান্ত, বৈদিক 
ধন্ম উন্নত জড়োপাসনামাত্র | আর্ধ্জাতি আদিম অবস্থায় 
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৬৪২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 
আধুনিক অণভ্য জাতির ন্যায় জড়োপাসক ছিল; সেজন্ড উহার! 
জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ মেঘ, সর্ব, চন্দ্র; নক্ষত্র, পৃথিবী প্রস্ৃতি 
প্রত্যেক নৈসর্গিক দৃশ্ঠে এক এক দেবতা কল্পনা করতঃ তাহাদের 
পরিতোষের জন্ত প্রথমে স্তবাদি পাঠ, পরে যজ্জাদির অনুষ্ঠান করিতে 
শিক্ষা করিয়াছিল। তাহাদের এই মতটা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, 
তাহ! পরে বিবেচনা করিব। এখন তাহাদেরই মত অনুলরণ 
করিতেছি । 

যংকালে সমগ্র আর্ধজাতি উহাদের আদিম নিবাসস্থলে বাস 
করিত, তৎকালে উহারা বরুণ, দৌম্পিতৃ, মাতঃপৃথিবী, বায়ু প্রভৃতি 
কতকগুলি দেবতার উপাপক ছিল এবং দেবোদ্ধেশে সরল স্তোত্রাদি 
পাঠ করিয়া নিজ মনকে প্রবোধ দ্িত। তংকালে আধ্যদমাজে 
যাগষজ্ের অনুষ্ঠান প্রবস্তিত হয় নাই। এই অবস্থাই আধুনিক 
হিন্দুধর্মের আদিম অবস্থা । বরুণ সর্বপ্রধান দেবত! বলিয়। ইহা 
ইহার বরুণ যুগ। 

যখন আধ্যজাতি ভারতের উত্তর খণ্ডে উপনিনেশ স্থাপন করিতে 
থাকে, উহা'র৷ কয়েক শতাব্দী স্বজাতীয় ইরানীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ 
সখ্যভাবে আবদ্ধ ছিল, এমন কি উভয় জাতির জাতীয় উন্নতি প্রথমে 
পরম্পরের সম্মিলনে ও সাহায্যে সংঘটিত হইয়াছিল । এই সময়ে 
আরাবংশোদ্ভুত রাজন্যাবর্গ পাঞ্জাব, সিন্ধু, গান্ধার (কান্দাহার ), 
বাহিলক, না'দ (18001) গুভূতি কয়েক দেশে রাজত্ব করিতেন। 
ভিন্ন ভিন্ন দেশে থ।কিয়াও এই উভয় জাতির এত ঘনিষ্ঠ সংক্রব 
ছিল যে, এখন বৈদিক ভাষায় ও পারস্তদেশের প্রাচীন আবস্তিক 
ভাষায় আনেক সৌপাদৃণ্ত দেখ! যায় এই দময়ে উভয় জাতির 
ভিতর দেবোদ্দেশে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হয় এবং উভয় 
জাতির ভিতর বজ্ঞাদির অসুষঠাতা ব্রাহ্মণ ও মেজাই. (70551) 
এ্ররোহিতবর্গ কালক্রমে কুলপরম্পরাগত বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হয়। 
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এস্থলে সকলের স্মরণ রাখ! কর্তবা, যখন সমগ্র পারম্তদেশ 
অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমানধর্ধে দীক্ষিত হয়, তংকালে বোর!সানের 
মুষ্টিমেয় পারসীক নিজ ধর্ণগ্রথ লইয়া ভারতে আশ্রয় লয় বলিয়। 
আজ আবস্ত ভাষা! পাঠ করিয়৷ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বৈদিকধর্্ 
স্যন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্ষাব করিতেছেন। সেইবপ যদি ধন্মান্ধ 
মুপলমানেরা নানাদেণের পূর্নতন রাশি রাশি দর্মগ্রস্থ দগ্ধ করিয়। 
না ফেলিত, আজ প্রাচীনকাল সঞ্ধকে অনেক এঁতিহাসিক সতা 
আবিষ্কৃত হইত এবং আমাদের পুরাখোক্ত পূর্বতন যুগের অনেক 
ঘটনা সত্য বলিয়া সপ্রমাণিত হইত | 

ভারতের আযাজাতি ও গারস।কদিগের ভিতর একপ্রকার দেবে 
পাসনাপদ্ধতি প্রচলিত ছিপ ৭ সমসংখাক তেত্রিশটী দেবতা পৃজিত 
হইত। তংকালে আধ্যাদগের ভিতর দমন বরুণদেব, পারসীক- 
দিগের ভিতর অহুরমজদ সর্ববপ্রধান দেবত। ছিলেন। প্রথমোক্ত- 
দিগের মিত্র, বাষু$ মোম, অরমতি অধমান, নরাশংন, শেযোক্তদিগের 
মিথ, বযু? হোম, অরমইতি অহর্ধ)মানত, নরয়!নও বপিয়। বিবেচিত 
হয় বৈদিক 'জ্যাতিষ্টে।ম, যক্, মন্ত্র, যম, ভগ, বৃত্রহন শবগুলি 
আবন্তিক ইয়েখনে যশ, মন্থ, যিম, বগ, বেরেথেস্ব বলিয়। বিবেচিত 
হয়। এখনও উভয়ঞ্জাতির পুরোহিতবর্গ য্োপবীত ধারণ করে, 
পবিত্রতার জন্য গোময় ব্যবহ!র করে এবং বিবাহাদি সংস্কারে প্রায় 
একরূপ অনুষ্ঠান অবলম্বন করে । 

প্রথমে ইরানিদমাজে অগ্নখপানা প্রবন্তিত হয়। ত্দষ্টে অঙ্গি- 
রস ঝাষি আর্ধাসমাজেও অগ্নিদেবের পুজা প্রবর্তিত করেন 
এবং তদ্বংশজাত খধিগণ এ দেবের উপাপন। বহুবিস্তত করিবার 
মানসে অথর্ববেদীয় মন্ত্রগুলি আবস্তিক ভিন্দিদাদ অন্নুসারে রচিত 
করিয়। যান। উত্তরকাঙ্লে যখন এ সকল মন্ত্র অথর্ববেদে সঙ্কলিত 
হইয়। শৃঙ্খলাবন্ধ হয়, তখন এ বেদ গ্নেচ্ছপ্রকটিত বলিয়া হিন্দু 


৬৪৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


সমাজে প্রপিদ্ধ হইল এবং অপর তিন বেদের গ্তায় তাদৃশ প্রতিপত্তি 
লাভ করিতে পারে নাঁই। | 


অতঃপর কৃষিপ্রধান ভারতে আর্ধাজাতি কালক্রমে বহ্ুবিস্তৃত 
হইলে অনেকে কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করে এবং সেই সঙ্গে আর্ধ্য 
সমাজে বারিবর্ষণকারী ইন্দ্রদেবের পৃজ। ও যঙ্ঞানুষ্ঠান বহুপ্রচারিত 
হইতে থাকে। এদিকে পারদিকদিগের ভিতর জরথুস জাতীয় ধর্ম 
সংশোধন করত অগ্নিদেবের উপ।সন1 বহুবিস্তুত করেন। অগ্নি 
প্রধান পুজ্য দেবতা বলিয়া অগ্নিসংযোগে অপবিত্র মৃতদেহের সংকার 
রহিত হইয়া গেল৷ মঘোব। সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে সোম ষাগানুষ্ঠানে 
ও মোমরদ পানে নিবৃত্ত হইলেন । এইকপ নানাকারণে উভয়ঞ্জাতির 
ভিতর ধর্্মনংক্রান্ত ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ আরম্ভ হইল। এই 
ধর্মসংক্রান্ত বিরোধই উভয় জাতির চ্রিবিচ্ছেদের মূলীতৃত 
কারণ। 


এ কারণ উভয়জাতিই নিজ নিজ ধর্্মশান্ত্রে পরম্পর পরস্পরের 
দেবদেবীর ভূয়সী নিন্দা করিয়। যান। তাহার সাক্ষ্য, সংস্কৃত ভাষার 
দেবশব্ড অবস্তায় দৈত্যপ্ররতিপাদক | অবস্তার দেব শব্দ (অনুর ) 
সংককতে দৈত্যপ্রতিপাদক। আধ্যদিগের পুজ্য দেবতা ইন্দ্র, শর্বব্, 
নাশত্য পারসীকদিগের দৈত্)বিশেষ । 


পারসিকদিগের সহিত বিরোধ ঘটিবার পর আধ্যজাতি পাঁঞ্চাবের 
অন্তঃপাতী সরম্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্দয়ের মধ্যবত্তীব্রন্মাবর্ত প্রদেশে 
আপনাদের বৈদিক ধর্ম নির্বর্িবাদে প্রচার করিতে আরস্ত করেন। 
এজন সরম্বতী তটে নৈমিযারপ্য চিরকালই হিন্দুদিগের ভিতর এক 
প্রধান, র্পক্ষেত্র। বৈদিক যুগে অগ্নি, সূর্য ও ইন্দ্র আধ্যধন্মের 
জিমি এবং উহাদের উদ্দেশেই অধিকাংশ বৈদিক মন্ত্র বিরচিত 
হুইয়াছে। তৎকাঁলে আর্ধ্যসমাজস্থ লোকেরা ধনপুজ্রকামনায় ও 


বৈদিক ধর্ম ৬৪৫ 
শক্রদমনেচ্ছায় পুর্যদেবতাদিগের উদ্দেশে যঙ্জাদির অনুষ্ঠান 
করাইত। 

চতুরেরধদের মধ্যে ঝক্‌বেদ সর্ববাপেক্ষ। প্রাচীন এবং ইহার মন্ত্র 


গুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সংগৃহীত হয়| ইহার দণম মণ্ডল সব্বাপেক্ষা 
আধুনিক। 


মণ্ডল কোন্‌ ঝষি দ্বারা রচিত। 
দ্বিতীয় মণ্ডল ... .১* গুৎসামদ | 
৩য় মণ্ডল রি **, বিশ্বামিত্র। 
ধর্থ » ্ রঃ বামদেব। 
৫ম » *** "", অডী। 
৬ষ্ঠ , ৪ রি ভরদ্বাজ। 
৭ম « রঃ -** বশিষ্ঠ। 
৮ম « রে কনব। 
৯ম * টু : অঙ্গীরস। 


বৈদিকথুগের প্রথম অবস্থায় যখন আর্ধানমাজে যাগধঞ্জের অন্ু- 
্ান প্রবর্তিত হয় নাই, তৎকালে গৃহস্থগণ দেবেদেশে সরল স্তোত্র 
পাঠ করিতেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে গাহারাই মহষি। 
তাহারা যেমন একদিকে হলচালনাদি গৃহস্থের নানাকার্যে রত 
ছিলেন, তেমনি অপর দিকে সময়ে সময়ে গ্রতিবেশী অনাধ্জাতির 
সহিত তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া অপি চালনাও করিতেন। আবার 
তাহারাই নিজে স্তবস্তোত্রাদি রচনা করিয়! দেবোদ্দেশে আবৃত্তি 
করিতেন। যেমন সমাজের আদিম অবস্থায় প্রত্যেক লোককে 
জুতা সেলাই হইতে চণ্ডী পাঠ পর্যন্ত সমস্ত কাজ করিতে হয়, সেই- 
পপ আধ্যসমাজেও তৎকালে প্রত্যেক লোক কৃষক, যো ও পুরো- 
হিতের কাজ করিত। এবংবিধ লোককে পাশ্চাত্য প্ডিতগণ মহর্ষি 
জ্ঞান করিতেছেন। 


৬৪৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


এই সক তথা-কথিত মহর্ধিগণের স্তবন্তোত্রাদি উত্তরকালে 
খকবেদসংহিতায় মন্ত্র্ূপে সংগৃহীত হয়। এই সকল মন্ত্র বহুকাল 
মার্ধযসমাজে শিব্যানুক্রমে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে শ্রতিপরম্পরায় প্রচ- 
দিত ছিল। জাতীয় ব্রেহাযুগে খার্ধজাতির ক্রমোন্ন তির সঙ্গে 
সঙ্গে যখন যাগযজ্জাদি বু প্রচলিত হইতে থাকে, তখন বংশবিশেষ 
সিদ্ধিপ্রদ উৎকৃষ্ট মন্ত্রের অধিকারী হওয়াতে সমাজবিশেষে প্রতিপত্তি 
লাভ করে। তংকাঁপে-এই নকল মন্ত্র ত্রঙ্গ নামে কথিত হইত 
এবং ধহারা এ নকল মন্ত্র ব্যবহার করিতেন, তাহারা ব্রাহ্মণ 
উপাধি পাইতেন। এই প্রকারে জাতীয় ত্রেতাযুগে যাগযন্দের বনু 
প্রচলনের সঙ্গে কুলপরস্পরাগত ব্রাঙ্মণজাতি আর্ধযসমাজে উখিত 
হয়। তাহাদের দেখাদেধি, ক্ষত্রিয়, বৈগ্ঠ ও শূড্র এই তিন জাতিও 
মাজে গঠিত হইতে থাকে । 

কালক্রমে যঙ্জানুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণগণ অনুষ্ঠানের সৌবর্ধযা্থে 
আপনাদিগকে হোত, উদ্গতা, অবূর্ধা, দ্বারপালাদি নানা শ্রেণিতে 
বিভক্ত করিয়। প্রত্যেক যজ্জকে বনুব্যাপারবিশিষ্ট করিয়। সমাজে 
স্বীয় প্রভুত্ব বন্ধমূল করিতে লাগিলেন। হোতাদ্িগের জন্তা ধাক- 
বেদসংহিতা, উদগাতাদিগের জঙ্ত সামবেদ এবং অধূ্ধযদিগের জন্য 
যজুর্ধেদ সম্কলিত হইয়াঁছে। 

জাতীয় ত্রেতাষুগে সংহিতাগুলি সংগৃহীত হইতেছিল এবং জাতীয় 
দ্বাপরযুগে উহার লিপিবদ্ধ হইয়! শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছিল এবং উহাদের 
ভাব্যন্বরূপ ব্রাহ্মণভাগ৪ বিরচিত হইয়াছিল । ব্রাপ্ষণগুলির শেষ" 
তাগ আরণ্যক নামে প্রসিদ্ধ এবং উপনিষদ আরণ/কের অন্তর্গত | 


ঝকবেদের__ছুই ব্রাঙ্মাণ-_আত্রেয়ী ও কুশীতক। 

সামবেদের--ছুই ব্রাঙ্মণ--তাও্য ও ছন্দোগ্য । 

কৃষ্ণ যজধ্বেদ--এক ». তৈত্রেয়ী। 

শ্বেত যজুর্বেবদ--এক » শতপথ। 
অধর্ধবেদ-এক » গোপথ। 


বৈদিক ধর্ঘ্মা। ৬৪৭ 


খকবেদের অত্রেয়ী ও কুশিতক আরণ্যক, কষ্চজুর্বেদেদের অন্রেয়ী 

আরণ্যক। সামবেদ ও অধর্ধববেদের আরণ্যক নাই। 
উপনিষদ গুলি-_ 

খকবেদের--অএ্েয়ী ও কুশিতক | 

মামবেদের--ছন্দোগয ও তলবাকার। 

শুরু যজুব্রেদের--বাজসনেহি ও বৃহৎ আরণ্যক। 

কৃষ্ণ যুবদের _ তৈত্রেয়ী, ক শ্বেতাশ্বতর | 

অথর্ব বেদের-_মুওুক, প্রশ্ন, মাুক্য। 

যৎকালে পারসীকদিগের সহিত আর্ধজাতির বিরোধ উপস্থিত 
হয়, সেই সময় হইতে খকবেদের দশম মণ্ডল ও যঙ্গুবের্ধদের শত, 
পথ ব্রাঙ্মণ রচিত হওয়া পর্ধ্যপ্ত এই কালকে হিন্দুধর্ে ইন্দ্রযুগ বলা 
উচিত, কারণ এই সময়ে আর্ধ্যসমাজে ইন্দ্রদেব সর্বপ্রধান দেবত। 
বলিধ। পুঞ্জিত হন ও ভ্রিনশাধিপতিহন | তদবধি তিনি চিরদিন 
শানে দেবরাজ বলিয়া উক্ত হইতেছেন। স্মার্তধন্ম গরবর্তনের পর 
তাহার পদমর্ধ্যাদ! হিন্দরুসমাজে ক্রমণঃ লাঘব হইতে থাকে। 
পৌরাণিক যুগে তিনি নিকৃষ্ট দেবগণের মধ্যে পরিগণিত হন এবং 
অন্নুরের! ত!হার ইন্দ্র্ব অনেক বার কাঁড়িয় লয়। আকাশে রাব্রি- 
কালে অসংখ্য তারার উদয় হয়) এজন্ব পৌরাণিক যুগে 
আকাশরূপী ইন্দ্র, গুকুপত্বী অহল্যাকে হরণ করাতে গুরুদেবের 
অভিসম্পাতে সহম্রাক্ষ হইলেন। ব্রক্গচর্ধ্যাশ্রমবাসী ছাত্রগণকে 
গুরুপত্ী হরণ করিতে নিষেধ করিবার জন্যই এরূপ বীভৎস ঘটনা! 
ইন্্রসন্বদ্ধে উল্লেখ কর। হইয়াছে । ইহাতে ছাত্রগণকে যতদুরসম্ভব 
সাবধান কর! হইল, অথচ ইন্দ্রদেবেরও যতৎ্পরোনাস্তি অপমান করা 
হইল । 

বৈদিক যুগ সার্দদ্বিহতর বৎসর ব্যাপিয়া আর্য/দমাজে প্রচলিত 
ছিল। এই সময়ে পুরাণোক্ত শিব রুদ্ররূপী পবনদেব, বিষণ আদিত্য 


৬৭৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


বিশেষ ও গায়ত্রী সুরযদেবের স্তব মাত্র। এই সময়ে ধনবান গৃহ" 
স্থেরা সমারোহে বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইতেন এবং 
রাজন্যবর্গও অশ্বমেধাদি মহৎ যজ্ঞ মহাসমারোহে সম্পাদন করাই- 
তেন। এই সকল ধর্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণজাতি চিরদিন সমাজের 
অধিনায়ক । এ স্থলে আমাদের শিক্ষিত বান্ধবগণ স্বার্থপরতাঁর জন্য 
ব্রাহ্মণজাতিকে দোষ দিবেন। দেই পুরাকালেও আপনাদের ক্ষমতা 
ও আধিপত্য সম্পুর্ণ বজায় রাখিবার জন্য তাহারা প্রত্যেক যজ্কে 
বছব্যাপারবিশিষ্ট করিয়। জটিল হইতে জটিলতর করিতে সাধ্যমত 
চেষ্টা পান। স্থার্থপরতার বশীভূত হইয়াই তাহারা চিরদিন ধর্ম" 
গ্রন্থুলি প্রাকৃত ভাবায় ন। লিখিয়। ছুবোধ্য সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়া 
আলিতেছেন! তাহাদের স্বার্থপরতার সীমা নাই বলিলেই হয়। 
যে শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধধর্ম সহত্র সর দগৌরবে ভারতে প্রচলিত ছিল, 
যে ধর্ম অর্ধ ভূমগ্ডলে ভারতীয়, সভাতাজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছিল, 
সে ধর্ম কেবলমাত্র বেদ ও জাতিভেদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয় 
বলিয়া ব্রাহ্মণজাতি দ্বার! এ দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। 

এই প্রকারে ইউরোপীয় পণ্চিতগণ বৈদিক ধর্দসম্বন্ধে নান 
অপরূপ সিদ্ধান্ত ঞচরিতেছেন। কিন্তু তাহারা! খকবেদের প্রাচীনতম 
সুক্ত গুলিতে এক ব্রন্মের পৃণ নিদর্শন পাইয়া! বলেন-_ 
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“ঝকবেদে আধ্যখধিগণ প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির ঈশ্বরকে 
বুঝিতে পারেন।” | 

এখন জিজ্ঞাস্য, বৈদিক ধর্ম কি উন্নত জড়োপাসনা মাত্র? আর 
আর্ধয খধিগণ কি মুর্খ কুষকযোদ্ধ! 1 উহার কি অসভাযুগ্নের অসভ্য 
মানবের স্থায় ভয়াবহ প্রাকৃতিক দৃশ্বপটল দর্শনে ভীত ও চকিত 


বৈদিক ধর্্ঘ। ৬৪৯ 


হইয়। এ সকল দৃশ্যে 'দেবতা কল্পনা করত তাহাদের 
পরিতোষের জন্য স্তধ-স্তুতি পাঠ করিয়া! আপনাদের ছর্র্বল মনকে 
সান্তনা করিত? পরে স্বার্থপর ব্রাহ্মণঠাকুরের৷ আর্ধাসমাজে 
আপনাদের প্রতুতবস্থাপনার্থ সকলকে যঙ্ঞানুষ্ঠান শিক্ষ। দিয়া প্রৃত 
অর্থরাশি কি অনর্থক ব্যয় করিত? অহে।! আমাদের প্রপিতাঁমহ 
মহধিগণের কি দুরুদ্ধিঠ তাহার। কি নিজের বুদ্ধির দোষে নিজের 
অজ্ঞ/নতা! বশতঃ লক্ষ লক্ষ মণ পিশুদ্ধ গন্যঘৃত অগ্নিতে আহুতি দিয়া 
ও যক্ঞস্থলে আর্ধকুষককুলের সামান্য স্তুতি সপ্তন্থরে গান করিয়া 
সকলকে কেবল ব্যামোহিত করিত? আর কোথায় হে মহামহে- 
পাধ্যার পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ! মাপনার! এই সকল এতিহাসিক 
সত্য আবিষ্কার করাতে মামাদের প্রক্কত ধন্যবাদাহ হইয়াছেন। 

এখন তাহাদের নত ছাড়িয়। দিয়! বৈদিক ধর্মকে একবার হিন্দুর 
নয়নে দেখ। উচিত। ধিনি প্রকৃত হিন্দু, তিনি মনে করেন, চতুর্বেদ 
ব্রহ্মার শব্-ব্রন্মের রূপ মাত্র এবং ইহার! তাহারই, চতুদ্মধ হইতে 
বিনিঃস্থত হইয়াছে । তাহার মানস পুত্র বশিষ্টাদি মহখিগণ ইহার 
মগ্ডলগুলি জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্বষ্টির প্রারন্ত হইতে সত্য, 
ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই চত্ুযুগ ব্যাপিয়। বেদ জগতে প্রচলিত 
আছে। কলিযুগে মানবের আধ্যাত্মিক অধঃপতন বশতঃ প্রকৃত 
বেদ (ত্রহ্মবিদ্ভা বা অধ্যাত্মবিজ্ঞান) জগতে ঈষৎ প্রকাশিত্ব 
এবং বেদের মন্ত্রশক্তি লুগ্তপ্রায় । 

হিন্দুর নিকট বেদ চিরপবিত্র,স্ত্ীশৃদ্রের ইহাতে নাদৌ অধিকার 
নাই। তিনি ইহার অর্থ বুঝিতে চেষ্ট। করেন না। তিনি জানেন, 
ইহার অর্থ হই প্রকায়, বাহিক ও গৃঢ়। সচরাচর লোকে ইহার 
যে অর্থ করে, তাহা ত বাহক অর্থ, কেবল মাত্র মহাত্মা ও মহর্ষিগণ 
ইহার গুঢ় অর্থ বুঝিতে পারেন। সয়নাচাধ্য যাহার টাকা ও 


টাগ্সনী দেখিয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদ অধ্যয়ন করেন ও ইহার 
৮২ 


৬৫৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


উদার বিবিধ সামলোচনা করেন, তিনি কি ইহার গৃঢ় অর্থ বুঝিয়া- 
ছিলেন? যাহা হউক, বাহক অর্থ দেখিয়া বেদের উপর সমালেংচনা 
করা অনেক সময় বিড়ম্বনা ষাক্স। ইহাতে ইহার যথার্থ অর্থপ্রকাশ 
পায় না। 


জগতের প্রাচীন গ্রন্থমাত্রেই ছুর্ববোধ্য। দেখ, সেদিনকার খুষ্ট- 
র্গ্রস্থ বাইবেলের অর্থ কত জায়গায় গুট ও ছরহ। মহাত্মারাই 
সে অর্থ ভালরূপ বুঝিতে পারেন। গীতার অর্থ অনেক স্থলে অতীব 
গৃঢ় ও ছুরূহ। ভবে কে'জানে-কোন্-সময়ের অতি প্রাচীনকালের 
বেদের অর্থ একমাত্র সয়নাচার্যের টীকা দেখিয়া কিপ্রকারে সম্যক 
বোধগম্য হইবে ? যেস্থলে পঞ্চিতগণ প্রাচীন গ্রস্থ বুঝিতে না পারেন, 
তাহারা উহার মনোতিমত অর্থ করিয়া লন। খকবেদের এইরূপ 
নান! স্থলে মনোৌভিমত অর্থ করিয়াই ত পণ্ডিতের! বৈদিক ধর্ম সম্বন্ধে 
নান অপরূপ মতামত প্রচার করিতেছেন। দেখ, একবিংশ 
শতাব্দীতে বেদ সম্বন্ধে আবার কিরূপ অপুরর্ধ মতাঁমত প্রকাশ হইয়া 
পড়ে। 

তাহাদের মুখে তিনটা অপরূপ কথা শুনিতে পাই । 

(১) বৈদিক সময়ে আর্্যজাতি সুুসভ্য, অথচ জড়োপাপক ; 
আবার তাহারা জড়জগৎ অন্বেষণ করিতে করিতে একেশ্বরও বুঝিতে 
পারেন। 

(২) যাগযজ্ছের অনুষ্ঠান উন্নত জড়োপাসনার পরিচায়ক। 

(৩) ফাধ্য খষিগণ সাধারণতঃ কৃষকযোদ্ধা! এবং খকবেদের 
মন্তরগুলি, আধ্য কৃষককুলের সরল গীত মাত্র। এই সকল কথা 
শুনিলে: হিন্দুমাত্রেরই হাস্তোদ্রেক হইয়। থাকে। তিনি ভাবেন, 
হচুমামহত্তে জানকী প্রদত্ত মুক্তমালা যেরূপ সমাদৃত হইয়াছিল, 
পাশ্চাত্য পগ্ডিতদিগের হস্তে আমাদের চতুে্দও সেইরূপ সমাৃত 


বৈদিক ধঙ্ধ। ৬৫১ 


হইতেছে। দেখ, হীরকখণ্ডও মেবশৃঙ্গে পতিত হইলে রণ হইয়া 
ষায়। “পড়িলে ভেড়ার শুঙ্ে টুটে হীরার ধার ।৮ 

এখন তাহাদের প্রত্যেক কথ| থঞ্জন কর! আাবগ্তক । কতকগুলি 
কুসংস্কার তাহাদের মনে বদ্ধমূল বলিয়। তাহারা এরূপ অপরূপ 
সিদ্ধান্ত করিতেছেন? উনবিংশ শতাবীর প্রা।রপ্তে তাহাদের বিশ্বাস 
ছিল যে, গ্রীশ ও রোমের পূর্বে জগতের কোন জাতি সভাতা 
সোপানে আৰ হয় নাই। এখন তাহাদের বিশ্বাস, গ্রীণ ও রোমের 
পৃ মিসর, আসিরিয়া, ব্যাবিলন, ভারত ও চীন সভ্যত। লাভ 
কবে এবং উহাদের পৃের্ব সমগ্র জগং এতকাল ঘোর অন্জানান্ধকারে 
আচ্ছন্ন ছিল। পূর্বতন যুগের সভাতার কোনরূপ নিদর্শন না 
পাইয়াই তাহার| এরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছেন। কিন্তু আর্ধাজাতির 
পূর্ব্বে জগতে কোন্‌ জাতি সভ্যতা লাভ করিয়া অদ্ভুত লীগ! দেখায়, 
তাহ। কালে আবিষ্কৃত হইবে। তাহাদের মনে আর একটা কৃসং্কার 
এই যে, আজ জাতিবিশেৰ যেকপ নুদভা, এরগ সভ্যতা কম্মিন 
কালে জগতের কোন জাতি লাভ করিতে পারে নাই; আর 
প্রাচীনকালের অতি বর্ধর অবস্থা হইতে মান? ক্রমোন্নতি লাভ 
করিয়া আমিতেছে। যদি হিন্দুশান্্ সত্য হয়, তাহাদের এ সক 
কথা কালে খণ্ডিত হইবে। 

এখন জগতে যে সকল জাতি অদ্য, উহ্ারাই জড়োপানক। 
উহারা জড়জগতের নানা বস্তুতে দেবতা কল্পনা করত তাহাদের 
পরিতোষের জন্ মন্ত্রাদি পাঠ করে। অতএব যে আর্ধ্যজাতি অন্তান্ত 
বিষয়ে সুসভ্য হইলেও জড়জগতের নানা দৃশ্যপটলে দেৰতা কল্পন। 
করতঃ তাহাদের পরিতোষের জগ মন্ত্রাদি পাঠ করিত, উহারাও 
জড়োপাসক। যে আধ্াঙজাতি লৌহান্ত্র ব্যবহার করিত এবং 
অর্বপোতে আরোহণ করিয়। সমুদ্রে যাতায়াত করিত, সে জাতি বে 
স্থলভ্য, তদ্িবরে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে দ্রাতি সুসভ) দে 


৬৫২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


জাঁতি কি এ্রকারে জড়োপাসক হইল? যদি জড়োপাসক না হইবে, 
বৈদিক ধর্ধে কোথা হইতে ইন্দ্র, অগ্রি, সূর্য্য, পবন প্রস্ততি দেবতা 
আদিল? পু 


আজকাল যে সকল্প জাতি জড়োপাসক, উহাদের মধ্যে ত 
যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রচল্সিত নাই। তবে কি প্রকারে বলিব, 
যজ্জানুষ্ঠাত। আর্ধ্যজাতি জড়োপাসক ছিলেন? উহ।র! পঞ্চদশ 
শতাব্দী ব্যাপিয়। যাগয/্ছের অনুষ্ঠান করিয়। গিধ়াছে। যে সময় 
বুদ্ধদেব ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন, সেই সময়টা আধ্যসভ্যতার 
চূড়ান্ত মময়। বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তনের পর যাগযন্জের অনুষ্ঠান ক্রমশঃ 
সমাজে রহিত হইয়া যায়। ইহার পূর্বে সভ্য আর্ধ্যজাতি যাগবজ্ের 
অনুষ্ঠান করিয়। জড়োপামন। করিত, এ কথায় কে বিশ্বাস করিবে? 

যথার্থ বলিতে কি, আজকাল পাশ্চাত্য জগতের সভ্য জাতিবর্গ 
যেমন একেশ্বরবাদী, পুরাকালে প্রাচ্য জগতের সভাজাতিরর%গ তেমনি 
পৌত্তলিক ছিল এবং তৎপূর্বের ভারতের সভ্য আর্ধজাতি তেমনি 
যঙ্জানুষ্ঠাত! ছিলেন; কিন্তু আধুনিক অসভ্যজাতির ন্যায়, কাফরী 
জাতির ন্যায় উহাদিগকে জড়োপাসক বলিয়া স্বণা করিও না। 
কলিকালে মস্তিফ্বের ক্ষুর্তির সহিত মানবের জ্ানশক্তি যেভাবে 
স্ষুরিত হইতেছে, তাহাতে তিনি কালোচিত ধর্ম অবলম্বন করিয়া 
আিতেছেন। একেশ্বরবাদ বদ, পৌন্তলিকতা বল, যস্ঞানুষ্ঠান বল, 
এই তিনপ্রকার ধর্মমতই মানবের উন্নতাবস্থাস্থচক ৷ কেবলমাত্র 
কালভেদে তাহার বুদ্ধিশক্তি ও শিক্ষার কিঞ্চিং তারতম্যবশতঃ তিনি 
উপরোক্ত কোন না কোন মার্গ অবলম্বন করিয়া! আমিতেছেন; 
অতএব বৈদিকধর্ম্নির্দিষ্ট যঙ্তানুষ্ঠঠন কোনমতে জড়োপাসন হইতে 
পার না। 

বেদের নানাস্থানে ষে এক ব্রদ্মের কথা উল্লিখিত আছে, যাহা 
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দেখিয়। পাশ্চাত্য প্ডিতগন স্থির করিতেছেন, কৃষকযোদ্ধ! আধ 
খধিগণ বৈদিকসময়ে প্রকৃতিজগৎ অথ্থেষণ করিতে করিতে একেস্বর 
বুঝিতে পারেন, তাহা কি আধুনিক সুভ্যজাতিদের অসার একেসশ্বর- 
বাদ, না সত্য ত্রেত। দ্বাপর যুগের মায়াতীত, গুণাতীত পরক্রদ্ষের 
উপাসনার ভগ্নাবশেষ মাত্র? পূর্ব পুর্ব যুগে দেবাহ্‌রমহ্বিগণ 
যোগাভ্যামস ও তপশ্চরণ দ্বারা যে পরব্রদ্মের উপাদন। করিতেন, সেই 
পরব্রন্মের কথাই বেদে উক্ত হইয়াছে । আর আজকাল কলিযুগে 
মানবের আধ্যাত্বিকপতনবশতঃ যে লৌকিক সগচণ ঈশ্বরে বিশ্বাস 
সর্বত্র প্রচলিত দেখা যায়, তাহার বিষয় বেদে আদৌ লিখিত হয় 
নাই। 

অনেকে মনে করেন, পরব্রন্ম ও ঈশ্বর, উভয়ে এক। বস্তাতঃ, 
তাহা নহে। উহ!দের ভিতর বিস্তর প্রভেদ (প্রথমভাগের ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব ও স্বরূপ নামক প্রবন্ধ দেখ)। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ. এই 
প্রভেদটুকু ভালরূপ বুঝিতে পারেন না বলিয়া, বৈদিকধর্মন সগ্ন্ধে 
মহত্ভ্রমে পতিত হন এবং সনাতন হিন্দুধর্মের আছ্যস্তর কোথায়, 
তাহ! তাহার! নিরূপণ করিতে পারেন ন1। 

আর্ধ্য খধিগণ কি কৃষকযোদ্ধা, একথারও উত্তর দেওয়া আবশ্তক। 
প্রথমভাগে উল্লেখ করিয়াছি, সতাযুগে যখন দেবরূণী মন্ুপুক্রগণ 
স্থমের পৃথিবীতে বিচরণ করেন, তংকালে প্রকৃত বেদ বা অধ্যাত্ব- 
বিজ্ঞান দৈববাণীযোগে দেবমগ্ডুলীর ভিতর প্রথম প্রকটিত হয়। 
সপ্টির সত্য ত্রেতা দ্বাপরযূগে দেবাস্থরগণ সহজাত যোগবলে এই 
' অধ্যাত্মবিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন হইয়া সিদ্ধি্াভ করিতেন। ইহারই জগ্ত 
ৃষ্ধর্ম বলে, জ্ঞানবৃক্ষেব ফলাস্বাদন করিয়া! পতিত হইবার পূর্ব 
আদিমানব আদাম ও ঈভ ঈডেন উদ্ভানে সর্ববথ! পৃতাস্ম। ও ধর্ধাত্মা 
ছিলেন। পরে যুগধর্মামুলারে মানবদেহে যেরূপ স্থুলদ্বের পরিবর্ধন 
ও আধ্যাত্বিক অপগমন হইতে থাকে, অধ্যাত্মবিজ্ঞান ব! প্রকৃত 
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বেদ সংসারে লুপ্ত হইয়। মহাত্মামগ্ডলীর ভিতর নিবদ্ধ হইয়া যাঁয়। 
আর্ধজাতির মহুর্ধিগণ এ মকল মহাস্বর্দিগের বংশঙ্গাত। তাহারা 
পুরাকালের ব্রঙ্গবি্ঠ। অনুশীল্ন করিয়া সমস্ত অবগত হইতেন। 
তাহার যোগবধলে অনাধারণ ক্ষমত। প্রাপ্ত হইতেন। তাহারা 
ত্রিকালজ্ঞ, ত্রিভুবনজ্ঞ, ষোগসিদ্ী মহধি। এই সকল জ্ঞানগরিষ্ঠ 
মহাস্বাগণ বনের ফলমূল খাইয়। যে জ্ঞানজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছেন, 
তাহ! এখনও ভারতশ্মশানমাঝে চিতাভন্মে ধিকি ধিকি জলিতেছে। 
তাহাদিগকে আধ্জাতির পরাক্রান্ত কৃষকযোদ্ধা বলিলে মত্যের 
অপলাপ করা হইবে। 

শান্ত্রমতে স্থষ্টিকর্ত। ব্রহ্মার চতুন্মুথ হইতে চতুর্ধরেদ নিঃল্যত 
হইয়াছে। তাহার মানমপুজ বশিষ্টাদি মহষিগণ খকবেদের এক এক 
মণ্ডল ব্রহ্মার মুখ হইতে শ্রবণ করিয়! আর্ধযসমাজে প্রচার করিয়াছেন। 
মনে কর, শাস্ত্রের এই সকল কথা সীর্ধিব কাল্পনিক, তাহাতেই বা কি 
আসিয়। যায়? হিন্দুধন্মের আগ্গ্রন্থ ১তুব্রেদের প্রাচীনত্ব জ্ঞাপনার্থ 
শান্ত্রকারের। এরূপ নির্দেশ করিতেছেন । 

যথার্থ বলিতে কি, সংসারে যাহ! বেদ বলিয়া খ্যাত, যাহ এখন 
গ্রলিতে গলিতে ছড়াছড়ি যাইতেছে, যাহা শ্েচ্ছ পণ্ডিতদিগের হস্তে 
ক্রমশঃ কলুষিত হইতেছে, তাহ। প্রকৃত বেদ ঝ ব্রহ্মবি্া নহে, তাহ! 
যথার্থ বেদের অপত্রংশ মাত্র। পমাজনেত। ব্রাহ্মণগণ মহাকালের 
করাল বদন হইতে কলিঘুগে সমাজের প্রয়োজনমণ্ত যাগঘজ্ঞের 
অনুষ্ঠানের জঙ্ত যে সকল মন্ত্র রক্ষা করিতে সমর্থ হন, তাহাই এখন 
বেদ নামে খ্যাত। ইহার শ্রেষ্ট অংশগুলি কালে লুপ্ত হইয়াছে ব। 
গোপন কর! হইয়াছে। যে বুদ্ধদেব ব্রন্মবিগ্ঠায় অদাধারণ পণ্ডিত 
হইয়| যোগেশ্বর হন, তিনি কেন ব্রাহ্মণদিগের পৃষ্ঠপোধিত এই বেদের 
গ্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন? যদি ইহা! গ্রাচীনকালের যথার্থ বেদ 
ব৷ ব্রন্মবিষ্ভা হইত, তিনি কদাচ ইচ্ছার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতেন 
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না। সেইরূপ এখন যাহা উপনিষদ নামে খ্যাত, তাহাও প্রকৃভ 
উপনিষদ নহে, পুরাকালীন উপনিষদের অপত্রংশ মাত্র ॥ ব্রাহ্মণগণ 
বৌদ্ধধর্ম খণ্ডন করিবার জম শাস্ত্রে যাহা লেখ! আবশ্যক বোধ করিয়া. 
ছিলেন, তাহাই এখন উপনিষদে দেখা যাইতেছে । (রলাভাস্কির মত) 

খকবেদ ইন্দ্রাদি দেবতাদিগেব উদ্দেশে বিবিধ স্তবস্কুতিতে 
পরিপূর্ণ। এই সকল স্তোত্র কি সরল আধ্যকষককুলের ভীতি- 
সংবলিত গীত মাত্র? উহার কি হলচালনাকালে এ সকল সরল 
সঙ্গীত গান করিতে করিতে আপনাদের পরিশ্রমের লাঘব করিত? 
এই নকল সঙ্গীত শ্রুতিপরম্পরায় আর্ধ/সমাজে বন্কাল চালিত 
হওয়ায় উত্তর কালে কি স্বার্থপর ব্রান্গণঠাকুরেরা আপনাদের 
উদারান্ন সংস্থানের জন্য যন্তস্থলে বিবিধ দ্রবোর আয়োজন করত; 
ইহাদিগকে মন্ত্বরূপ ব্যবহার করিয়া সপ্তশুরে গান করিতে করিতে 
সকলকে কেবল ব্যামোহিত করিতেন? আজকাল যেমন ওঝারা 
সাপের বিষ নামাইবার সময় বা ভূত ঝাড়াইবার". সময় হাতমুখ 
নাড়িতে নাড়িতে ও নান! প্রকার অঙ্গভঙ্গি করিতে করিতে মন্ত্র 
আওড়ায় ও মূর্খ লোকদিগকে প্রতারণা করে, সেইরূপ পুরাকালে 
কি ত্রান্মণঠাকুরের৷ বিবিধ অঙ্গভঙ্গির সহিত বেদমন্ত সপ্তন্ুরে 
গাঁহিতে গাহিতে সকলকে প্রতারিত করিত? প্রাচীন কালে আর্ধ্য 
কুষককুল অগ্নির প্রচণ্ড তেজ, ঝটিকা বজ্রনাদ প্রভৃতি অসাধারণ 
নৈসর্গিক দৃশ্তপটল দর্শনে ভয়ে ও বিশ্ময়ে বিহ্বল হইয়া উহাদিগকে 
দেবতা জ্ঞান করত পরিতোষের জন্য কি বিবিধ স্তবস্থৃতি পাঠ 
করিত ! মূর্খ বর্বর জড়োপাসক যেমন আকাশের মেঘগর্জনশ্রবণে 
ভীত হইয়। গিরিগুহায় প্রবেশ করে, পুরাকালে আর্ধ্যকুষকেরা 
কি সেইরূপ মেঘগঞ্জন শরবণে ভীত হইয়। এ সকল স্তবস্তুতি 
শাওড়াইত? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বৈদিক ধর্ম সম্বন্ধে যাহাই বলুন ন 
কেন, আমর! তাহ!দের অনেক কথা আদৌ গ্রাহা করিতে পারি না। 
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তাহার! খকবেদ পাঠে সিদ্ধান্ত করেন, যে সময়ে আর্ধজা।তর 
ভিতর বরুণ সর্ব্বপ্রধান দেবত। বলিয়া পরিগণিত, মেই সময়ের মতা" 
মত হিন্দুধর্মের আগ্যস্তর। তাহাদের একথাও আমর! আদ গ্রাহ্য 
করিতে পারি না। সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া আমাদের ঞ্ুব- 
বিশ্বাস জন্মে, স্থষ্টির সত্য শ্রেতা দ্বাপর যুগে দেবরূপী ও দৈত্যান্থুর- 
রূপী মনুপুত্রগণের ভিতর যে নিগুণ ব্রন্মোপামনা, যোগাভ্যাস ও 
ভপশ্চরণ প্রচলিত ছিল, তাহাই সনাতন হিন্দুধর্মের আগ্ঘস্তর ৷ 
ঘিনি যাহাই বলুন, ইহাই ্রগতের আমোঘ সত্য । 

বেশ জানিবে, হিন্দুধর্মের আছ্ভস্তর যোগেশ্বরপ্রকটিত। আর 
ধাহারা মনে করেন, ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান কেবল বেদাস্ত ও উপনিষদ 
লিখিবার সময় আর্ধ্যসমাজে প্রথম উদ্ভাবিত হয় এবং পাতঞ্জলির 
যোগস্ত্র গ্রণয়ণের সময় যোগাভ্যাসক্রিয়া সমাজে প্রথম আরম্ত 
বয়, তাহারা হিন্দুধর্মের বিন্দৃবিসর্গ বুঝেন নাই। এ ধর্মের আগ্ঠ- 
স্তর যোগেশ্বরপ্রকটিত বলিয়াই ইহার আগ্গ্রস্থ খকবেদেও 
পরব্রন্মের কথ! নানা স্থানে উল্লিখিত আছে । আমর। কদাচ স্বীকার 
করিতে পারি না, ঘে জড়োপাসক আধ্যজাতি জড়জগৎ অন্বেষণ 
করিতে করিতে বহুদিন পৰে যুক্তিবলে একেশ্বরজ্ঞান লাভ করে। 
দেইরূপ এক পারণীকদিগের সহিত আধ্যজাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
ছিল, তাছ।ও আমর! স্বীকার করিতে পারিন।। মিসর, এসিরিয়া 
ব্যাবিলন, ক্যাগ্ডিয়া প্রভৃতি দেশের সহিত প্রচীন ভারতের কিরূপ 
সংশ্রব ছিল্‌, তাহাও কালে ভালরূপ নিত হইবে। 

এখন বৈদিক ধর্ম সপ্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভান দেওয়। কর্তব্য 1 
সাধারণতঃ বেদ হুইভাগে বিভক্ত, জ্ঞ।নকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড। মহধিগণ 
জ্ঞানকাগ্ডের অন্থশীলন করিয়। নিভূতে যোগাভ্যাস তত পরব্রন্জের 
উপাসনা করিতেন। জনসাধারণ কর্ম্মকাগ্ডাুদারে বিবিধ যাগযজ্ধের 
অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্যোপার্জন ঝরিত। সমাগ্ের অধিনায়ক ব্রাহ্মণ" 
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গণ যজ্জের বেদিনিষ্মাপ, অব্যাদির ব্যবস্থাপত্র, মন্তাদিপাঠ, হোম 
প্রভৃতি নানা কর্ম সম্পাদন করিতেন। 

বৈদিক সময়ে আর্য/সমাজের যন্জামুষঠান একটা বিরাট ব্যাপার 
ছিল। আজকালের বুষোৎসর্গ ও হূর্গোৎসবের ন্যায় ইহাও কালে! 
চিত মহানন্নদায়ক ব্যাপার ছিল। আমর! পরাধীন ভারতমাভার 
অধমাধম সন্তান হইয়। স্বাধীন ভারতের সেই হথমনোহর দৃশ্য এখন 
কল্পনায় আনিতে পারি না। ইহার সমারোহ, উৎসব, আড়ম্বর, 
অর্থরাশিব্যয়.ও ভোজনব্যাপার মকগই এ জগতে অতুলনীয় ছিল। 
একদিকে জ্ঞানগরিষ্ঠ পলিতকেশ মহর্ধিগণের সমাগম, অপরদিকে 
নিমন্ত্রিত দর্শকবৃন্দের কোলাহল, একদিকে অক্মিতে আহুতিপ্রদান, 
সামবেদগান, যজুর্বেেদের মন্ত্রপাঠ, বলিদান ও বাগধ্বনি, অপরদিষে 
ভোজনকালে দীয়তাম, ভূজাতাম শবে দিকমঙ্গল মুখরিত, সকলই 
এ জগতে মনোরম ও রমণীয়। এদৃশ্য দেখিলে কাহার না মন 
আনন্দে নৃত্য করিয়৷ উঠিবে? বলি, অসভ) আর্ধ্যসস্তানগণ এ 
সকল ব্যয়ভূষণ কি অনর্থক করিতেন? তাহাদের মার কোন কাজ 
ছিল ন! বঙ্লিয়াই কি তাহাব ব্রাহ্মণদের পাদপদ্মে এই অর্থরাশি 
ঢালিতেন? যদি ভালরূপ বিবেচন। করিয়া দেখ, বেশ বুঝিতে 
পারিবে, ইহাতে দেশের ও সমাজের নানা দিকে অশেষ মঙ্গল সাধিত 
হইত। 

বৈদিক দেবতাগুলি কিন্নপ? কদাঁচ মনে ভাবিও না, ইহার! 
অসভ্য মানবের কল্পনা-প্রন্ত। দেখ, মায়াতীত, গুণাতীণ্ত পর. 
ব্রহ্মের চিৎশক্তি এই মায়াময় জড়জগতে সৃক্ষমঙজগগংস্থ দেবগণ দ্বারা 
চিরদিন গ্রকটিত। অধ্যাত্ববিজ্ঞানের মতে এই সকল দেবত৷ যাবতীয় 
অড়শক্তির মূলদেশে অধিষ্ঠিত হইয়! পরবরন্মের আজ্ঞাবহ দানন্বরপ 
একোদ্বপ্ত সাধনের অন্ত নুশৃঙ্ঘলতার সহিত এ জড়জগং চালাইতেছেন। 
আজকাল স্থুসভ্য দেশের সুসভ্য মানব বিশ্বের যাবতীয় ব্যাপার 
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জকেখ্বরে অপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন; তিনি পুরাকালের গায় 
দৈবতাদিগের অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাম করেন না বটে; কিন্তু অধ্যাপ্ম- 
বিজ্ঞান চিরদিন উপদেশ দিতেছে, দেবমণ্ডলী জাগ্রত ও জীবন্ত, উহারা 
কদাচ মিথ্যা হইতে পারে না। এ কলিযুগে নিগুণ পরক্রহ্ধ আদৌ 
ভাব্য না হওয়াতে জড়শক্তিনিচয়ের মূলদেশে যে সকল দেবতা 
অধিষ্ঠিত আছেন, উহাদের স্তবস্তরতি করিলে সেই নিগণ পরক্র্গের 
সবস্ততি করা হয়) এখন এ সকল দেবত! কিরূপে স্তবনীয় ও 
গৃজনীয় হওয়া উচিত, তাহাই বেদে ভালরূপ দেখান হইয়াছে। 
এজন চতুর্বেবদ ইন্দ্রাদি দেবগণের উদ্দেশে নানা স্তবস্ততিতে পরিপুর্ণ। 

বৈদিক মন্ত্রের শক্তি কিরূপ ? অনেকেই শাস্ত্রে পাঠ করেন,বৈদিক 
সময়ে লোকে যাগযজ্জের অনুষ্ঠান করিয়। মন্ত্রপক্তিবলে আপনাদের 
মনোরথ সিদ্ধ করিতেন । ধাঁহার যাহা মনোবাগ্া হইত, এক 
হজ্ঞামুষ্ঠান করিলেই, তাহ। যথাসময়ে সিদ্ধ হইত ( ইহা কি 
ত্রাহ্মপদের বুজরুকি ? বেদের মাহাত্ত্যবর্ধনার্থ কি তাহারা এরূপ 
বলিতেছেন? সংসারে মন্ত্রশক্তি স্বীকার করা উচিত। মন্ত্রপক্তিতে 
অনেকের অসহা বেদনা! লাঘব হইতে দেখা যায়। কথার মৃল্য 
অধিক । চক্ষের সমক্ষে দেখিতেছ, আদালতে সামান্থ কথার মার 
পেঁচে ভিগ্রীভিস্মিস্‌ হইতেছে ও আসামী খালাস পাইতেছে বা ফাসি 
যাইতেছে। প্রত্যেক কথার, এমন কি, প্রত্যেক শবের শক্তি সুক্ষ 
জগতে ভালরপ প্রকাশ পায়। বৈদিক মন্ত্রথলি সপ্তন্থরে গীত হইলে, 
উহাদের দ্বার! নুক্ষমজগতে নানারপ ক্রিয়। ঘটিত। ইহাতেই সকলের 
মনোরথ পূর্ণ হইত। 

এম্থলে আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ বলিষেন, যধন সভ্য 
'আধ্যজাতি ভীমপরাক্রমশালী এবং অনার্ধ্যজাতি অপেক্ষা অধিক 
সভ্য ও বিষ্াবদ্ধিতে অধিক উ্নত এবং বন্ুন্ধরাও অত্যুর্বরা। সুজলা 
ও সুফলা, তখন অনেকেরই মনোরথ অনায়াসে নিদ্ধ হইবে, এমন 
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কি, ধূলার মুঠ! ধরিলে তাহা সোপার মুঠা হইবে। তবে কেন, 
মন্ত্রক্তির এত বড়াই করিতেছ? দৈববল ব্যতীত সংসারে একমাজজ 
পুর্ষকার বলে সকল কার্যে দিদ্ধিলাভ কর! যায় না। মনেকর, 
বৈদিক মন্ত্র আর্ধ্জ'(তিকে দৈববলে বলীয়ান করিত এবং তাহাদের 
মনে সংসাহস প্রদান করিত। ইহাতেই তাহাদের সিদ্ধিলাভ হুইত। 
আরও শুনিতে পাই, কলিকালে বেদের মন্ত্রশক্তি লুপ্তগ্রায়। 
মনেকর, ব্রাহ্মণের! বেদের মাহাস্ব্ বর্ধনার্ঘ এরূপ বলিতেছেন; কিন্ত 
যখন আমরা দেখিতে পাই, কলিকালে পৃথিবীর উর্ব্বরাশক্তি ক্রমশঃ 
হা পাইতেছে, মানবের আমুর্'ল ও শারীরিক বল ক্রমশ: হাস 
পাইতেছে, তখন বেদের মন্ত্রশক্তি লুগ্তপ্রায়, এ কথায় কেন আমরা 
অবিশ্বাস করিব ? 
যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কি এবং ইহা দ্বারা কোন্‌ কোন্‌ মহোপকার 
সাধিত হইত? 
গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন £-- 
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ স্থষ্র। পুরোবাচ প্রজাপতি 
অনেন প্রসবিধ্বমেষঃ বোহস্বিষ্টকামধুক। 
দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ 
পরম্পরং ভাবয়স্তঃ শ্রেয়; পরমবাপ্পথ। 
ইষ্টান্‌ ভোগান্‌ হি বো দেব দাস্তন্তে যজ্ঞভাবিভাঃ 
তৈদত্ান্‌ প্রদায়ৈভ্যো। ন যে। ভূঙক্তে স্তেন এব সঃ। 
যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সম্ভে। মুচ্যন্তে সর্ধবকিব্বিষৈঃ 
ভুঞ্জতে স্বয়ং পাপং ষে পচন্ত্যাত্বকারণাৎ। 
অন্নান্তবস্তি ভূতানি পর্জগ্য[দয়সম্ভবঃ 
হল্ঞান্তবতি পর্ন্যো; যজ্ঞ; কণ্ম সমুস্তবঃ । 
কন ব্রন্মোন্তবং বিদ্ধি ত্রন্মাক্ষরসমুগ্তবং 
তন্মাৎ সর্ববগততং ত্রক্ষনিত্যং যজ্ঞে প্রতিষিতং। ( গীতা), 
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.. পুরাকালে যজ্ঞের সহিত বা যজ্জগ্রব্যের সহিত প্রজা স্্টি 
করিয়। প্রজাপতি বলিলেন, ওহে গ্রজাগণ! তোমর! যজ্ঞানুষ্ঠান 
করিতে করিতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাঁও এবং এক যজ্ঞই তোমাদের 
যাবতীয় ইস্ট ফল প্রদান করিবে। তোমরা যজ্ঞাংশ প্রদান করিয়া 
দেবতাদিগকে সংবর্ধন কর বা তাহাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও 
ভক্তি দেখাও; তাহারাও বারিবর্ষণাদি দ্বারা অন্নোৎপাদন করিয়া 
তোমাদের অশেষ মঙ্গল করিবেন। এইরূপ পরম্পর পরস্পরের 
পহিত আদান প্রদান করিলে তোমর। সংসারে পরম শ্রেয় লাভ 
করিবে। যজ্ঞ দ্বারা পরিবদ্ধিত হইয়া দেবতারা ঈন্সিত ভোগ্য বন্ধ 
মকল দাম করত তোমাদিগকে সুখী করিবেন। যে ব্যক্তি দেবদত্ত 
ভোগ্যবন্ত দেবতাদিগকে নিবেদন না করিয়া ভোগ করে, সে ব্যক্তি 
সংপার মাঝে অধম তন্কর। যজ্ঞাবশিষ্টভোজী হইলেই সকল পাপ 
হইতে মুক্ত হওয়। যায়। যাহার! কেবল আপনাদের জদ্য রন্ধন করে, 
সেই পাপাত্মাগণ কেবল পাপই ভোজন করে অর্থাং সেরূপ অন্ন 
ভোজন করিয়। কেবল পাপের ভাগী হয়। সংসারে অন্ন হইতে 
প্রাণিগণ, মেঘ হইতে অন্ন, যজ্ঞ হইতে মেঘ, কর্ম হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন 
হইতেছে। (অর্থাং) যে স্থলে প্রচুর অন্ন পাওয়া যায়, তথায় 
লোকসংখ্যা স্বতঃ হুহু শব্দে বৃদ্ধিপায়। যে দেশে নিয়মিত বারি- 
বর্ষণ হয়, তথায় প্রচুর অন্ন স্বতঃ উৎপন্ন হয়। যে স্থলে যজ্ঞ করা 
হয়, তথায় নিয়মিত বর্ণ হইবে। যে দেশে লোকে দেবকর্ম 
করিতে চাহিবে, স্থায় উহার! যজ্ঞ করিতে ব্যগ্র হইবে। দেবকার্ধ্য 
গুলি বেদে লিখিত আছে বেদ স্বয়ং ব্র্গার-বচন ব| শবব্রক্ম ৷ 
অতএব সর্ববব্যাগী ব্রহ্ম নিয়ত হজ্জে প্রতিষ্ঠিত আছেন | যজ্ঞ করিলেই 
ক্তগবানকে ভাক! হইবে, এবং তোমরাও সর্বস্থথে সুখী হইবে ।” 
ইহাতে বজ্দের মহৎ উন্দেশ্ত ও উপকার তালরূপবুঝা! হাইতেছে। 
দ্বেশের লোকসংখ্যাবর্ধন ও শ্ীবৃদ্ধিসাধন ইহার মুখ্য উদ্দেশ্ঠ। 
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ধেমন রাঁজ। প্রজাবর্গের নিকট যংমামান্ত কর আদায় করিয়। 
উহ্থাদের ধনপ্রাণ বিধিমতে রক্ষা! করেন ও দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন 
করেন; সেইরূপ দ্রেধতারাও লোকের নিকট যজ্ঞাংশ পাইয়া 
উহাদের গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ করেন ও দৈব আপদ বিপদে উহা- 
দিগকে রক্ষা করেন! এ স্থলে আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ 
বলিবেন, যখন জগৎ নিয়ম তন্ত্রের সম্পুর্ণ অধীন এবং কোন প্রাকৃতিক 
নিয়মের ব্যতায় নাই, তখন কেমন করিয়া বিশ্বাদ করিব, যজ্জাংশ 
পাইলেই দেবতারা আমাদের উপর অধিক প্রসন্ন হইয়া আমারিগকে 
নানা বিপদ আপনে রক্ষ। করিবেন? 

এম্থলে বৈজ্ঞানিক পঞ্িতদিগের কথা ছাড়িয়। দেও । বিজ্ঞান 
কি অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প প্রভৃতি দৈব ঘটনার মূল কারণ 
নির্ণয় করিতে পারিয়াছে? বিজ্ঞান এ পর্য্স্ত জানে, এ সকল কেবল 
অন্ধ জড়শক্তির ক্রিয়ামাত্র; ইহাদের সংঘটনে দৈবশক্তির কোন 
রূপ অনুশাসন নাই। এ স্থলে বিজ্ঞান ভ্রান্ত, "গার বেদ অভ্রান্ত, 
ইহাই আম্যদের মনে কর! উচিত! মনে কর, যজ্ঞাহুষ্ঠানে সকলকে 
স্বতঃ প্রোংসাহিত করিবার জন্য শাগ্রকারের। এ রূপ লিবিয়। 
গিয়ােন ; তথাচ আমাদের ন্মরণ রাখ! কর্তব্য, যে সকল দেবতাদের 
নিকট হইতে আমরা সংসারের যাবতীয় ভোগ্য বস্তু লা করি, 
তাহাদের প্রতি আমাঁদের একান্ত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। মনের 
আস্তরিক কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্যই দেবতাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞাংশ 
হবি নিবেদন করা হইত । 

আরও দেখ, পাচ জনকে দিয় বা পাঁট জনের সহিত মিলিয়। 
মিশিয়া যাহা আমর! ভোগ করি, তাহাই আমাদের যথার্থ ভোগ। 
দশ জনকে খাওয়াইয়। যে অন্ন আমরা ভোজন করি, তাহাই আমাদের 
বথার্থ ভোজন । এখন যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সমাজের দশজনকে ভাগ 
রূপ খাওয়ান দেওয়ান * যায়। ইহাতে ধর্মের সমাজবন্ধমর্প 


৬৬২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


/মহৎ উদ্দেশ্ঠ ভালর্প সংসিদ্ধ হইয়াছে । পাঁচ জনের উপকারার্থ বা 
পালনার্থ বাহ করা যায়, তাহাতেই সমাজের মঙ্গল। কদাঁচ মনে 
করিও না, স্বার্থপর ব্রাহ্মণজাতি আপনাদের উদারারসংস্থানের 
জন্য আর্ধ্যসমাঞ্জে বিবিধ যজ্ঞ প্রবর্তন করিয়াছিলেন। সমাজের 
অশেষ মঙ্গলের জন্যই তাহারা এই সকল যাগষজ্ঞ চালাইয়াছিলেন। 
এ স্থলে আমাদের সুপরিচিত বান্ধবগণ বলিবেন, এই যে ব্রাহ্ষণ- 
ঠাকুরের এতকাল অপর্যাপ্ত ঘৃত অগ্নিতে আহুতি দিয়! আসিতেছেন, 
ইহা কি তাহাদের ভন্মে ঘৃত ঢালা হয় নাই? আগুণে ঢালাও যা, 
ভন্মে ঢ(লাও তা, জলে ঢালাও তা। কেবিশ্বাস করিবে, ভবিভূক্‌ 
অগ্নি কিন। ঘৃত খাঁইয়। হজম করে? তাহাদের কিছু মাক বিবেচন! 
নাই, তাই ভাহার। এমন করিয়। বহুমুল্য ঘ্ৃতের অপচয় করিয়াছেন। 
তাহাদের ঘটে যদ্দি বুদ্ধি থাকিত, তাহারা এ ঘ্বৃত বিদেশে রপ্তানি 
করিয়। বেশ হুপয়স। লাভ করিতেন ও আমোদ আহ্লাদ করিতেন। 
অগ্নিতে ঘ্ৃতাহুতির কি ফল? কেন ত্াহার। বিশুদ্ধ গব্যত্ৃত 
অগ্নিতে ঢালিতেন? যোগসিদ্ধ মহধিগণ আধ্যসমীজে ইহা প্রবর্তন 
করিয়া যান। তাহারাই বুঝিতেন, শুক জগতে ইহার কিরূপ 
ফলোদয় হইবে। তুমি আমি কদাচ ইহা বুঝিতে পারিব না। 
আরও দেখ, যেমন সূরধ্যদেব পৃথিবী হইতে অপধ্যাপ্ত বারিবাষ্প 
শোষণ করিয়। বৃষ্টি রা উহাকে শস্তশালিনী করেন, সেইরূপ 
দেবতারা আমাদের নিকট যজ্ঞাংশ পাইয়া আমাদিগকে অপর্যাপ্ত 
ভোগ্যবস্ত গ্রদান করিতেছেন। সূর্! আমাদের চক্ষে সমক্ষে যাহা 
করিতেছে, দেবগণ আমাদের চক্ষের অন্তরালে বা অগোচরে তাহাই 
করিতেছেন। যোগসিদ্ধ মহধিগণ এই সকল কথা ভালগ্প বুঝিয়া 
আর্ধ্যসমাজে যাগধঞ্জ প্রবর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন নিবেধ 
আমর! তাহাদেরই দোষ দিতেছি। 
কেহ কেহ জিজ্ঞাস। করিতে পারেন, যজ্ঞ হইতে কি প্রকারে 
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মেঘোৎপত্তি হইত 1 মনে কর বেদের মন্ত্রপক্তি ইন্্রদেবকে সুপ্রসঙ্ 
করাইয়। যথাপময়ে মেঘোৎপাদন করিত, একথা আর্ধসমাজের 
কুসংস্কার মাত্র, তথাচ যখন পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, ব্যোম- 
মাগে ডাইনামাইট দ্বার! প্র্ৃত ধুম উৎপাদন করিলে, সেই ধুম. 
রাশি মেঘাকারে পরিণত ইইয়া বারিবর্ষণ করে, তখন যে যজ্ে 
প্রচুর পরিমাণে ঘ্ৃত অগনিতে আহত হওয়াতে যথেষ্ট ধুম উৎপন্ন 
হইত, তাহাতে নিশ্চয়ই বারিবর্ষণের ভালরূপ. স্থবিধা হইয়াছিল । 
তবে কেন তোমরা যজ্ঞ হইতে মোঘোৎপত্তিবিষয়ে মন্দেহ করিতেছ ? 

যাহ! হউক, যখন যঙ্ঞামুষ্ঠান এতকাল আর্যসমাজে প্রচঙ্িত 
ছিল, তখন ইহার দ্বারা ভারত সম্যক উপকৃত হইয়াছে। সমাজের 
উপকার ব্যতীত কোন অনুষ্ঠান এতকাল (পঞ্চদশ শতাব্দী) ব্যাপিয়া 
স্থায়ী হইতে পারে না। সত্য বটে, লোকের শিক্ষ। দীক্ষা ও ধর্ম, 
ভাব পরিবর্তিত হওয়াতে ইহা কালক্রমে হিন্দুসমাজে রহিত হইয়! 
গিয়াছে, তথাচ ইহা! যে কালোচিত অত্যুন্নত ধন্মানুষ্ঠান, সে বিষয়ে 
কোনরূপ সন্দেহ করা উচিত নয়। 

আরও দেখ, যে যজ্দের বেদি নির্মাণ হইতে জ্যামিতি ও 
ত্িকোণমিতি সংসারে উদ্ভূত, যে যজ্ঞের কাঁল নির্ণয় হইতে 
জ্যোতিষ শান্সের উন্নতি সম্যক সাধিত, যে যজ্জের হত পণ্ডর শব- 
ব্যবচ্ছেদ দ্বারা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বিশেষ রূপ উন্নতি সাধিত, সে 
যজ্ঞ কি কদাচ বর্ধরসমাজোচিত জড়োপাসনার পরিচায়ক হইতে 
পারে? যেষজ্ঞ হইতে এ সকল উৎকৃষ্ট শাস্ের উন্নতি সাধিত 
হওয়াতে ভারত এ সকল বিষয়ে লমগ্র জগতের মাদিগরু, সে যজ্ঞ 
কি জড়োপাসনার চিহু? মাফ্রিকার কাফরীজ্াতিবর্গ এতকাল" 
জড়োপাসনা করিয়া আসিতেছে, অথচ উহাদের কোন প্রকার উন্নতি 
দেখ! যায় না। ভবে কেমন করিয়! পাশ্চাত্য পণ্তিতগণ বৈদিক 
ধর্দকে জড়োপাসনা মনে করিতেছেন? অতএব আমর! ঠাহাদের 
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মত খণ্ডন করিয়া চিরদিন লাহস্কারে বলিব, ঘজ্ঞানুষ্ঠান সমাজের 
উন্নতাবন্থস্থচক এবং বৈদিক ধর্না কালোচিত উন্নত ধর্মমত, ইহা 
কদাচ জড়োপাসন। হইতে পারে না। আয়ুব, ধনুবের্দ, জ্যোতিষ, 
ষড়দর্শন, ইতিহাস ও পুরাণ, নকল শাস্ত্রের মূলাধার যে চতুরব্বেদ, 
উহাকে কি জড়োপাসনার গ্রস্থ বল। উচিত? 

বৈদিক ধর্মের মহ দোষ কি? এ জগতের নিয়ম এই, যাঁহ। 
অত্তযৎকৃষ্ট, তাহাই মাবাঁর অতি নিষ্কষ্ট। ইহাতে নিয়লিখিত দোষগুলি 
দেখ যায়। ৰ 

প্রথমতঃ । যে বৈদিক ধর্ম ্রন্ধোপাসনা ও যোগাভ্যাসের 
মত মানবধর্মের সর্ববশ্রেঠ অঙ্গ উপদেণ দেয়, দেই ধর্মের 
যাগযজ্ঞান্ুষ্ঠান করিয়। জনসাধারণ বিবিধ পণ্ড হত্যা করাতে 
কালে হিংসাপরায়ণ হইয়| উঠে। ইহাতে উহাদের জিঘাংসাবৃত্তি 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়! উহ্াদিগকে নিষ্ঠুর ও নির্মম করিয়া ফেলে। 
যদি লোকে এতদূর, নিষ্ঠুর না হইত, বুদ্ধদেব কেন অহিংঘ। পরম 
ধর্মের জয় ঘোষণা করিবেন? 

ছিতীয়তঃ। যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বার! ধর্মের সমাজবন্ধন উদ্দেশ্টটা সম্যক 
সংসিদ্ধ হইলেও উহা দ্বার৷ সাধারণ লোকের কোনরূপ চরিত্রগত 
নৈতিক উন্নতিসাধন হয় মাই। যে সামাজিক ও পারিবারিক 
ধর্মপালন এ জগতে আমাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বা প্রধান কর্তব্য, সে 
ধর্মপালনে বৈদিক ধর্ম কোনরূপ উৎসাহ প্রদান করে নাই বা 
কোনরূপ উপদেশ বিধিবদ্ধ করে নাই। এক্ন্ বৈদিক ধর্ম কালক্রমে 
সমাজের অন্গুপযুক্ত হইয়! পড়ে। 
“ মনে কর, তুমি নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য হো, উদগাতা। ও 
অধূর্য্য ডাকাইয়া এক প্রধান ষজ্ঞ করাইলসে এবং সমাজের দশজনকে 
নিমন্ত্রণ করিয়। ভোজন করাইলে, তাহাতে তোমার মনের ধন্রভাব 
বা চরিত্রের নৈতিক ভাব কি প্রকারে ক্ফৃত্তি পাইবে? ইহাতে 


বৈদিক ধর্মা। ফিড৫ 


তোমার পিতৃমাত্‌ ভক্তি, সৌহার্দ্য, পতিপরায়ণতা, দম্পতিপ্রেম, 
দযাদাক্গিপ্যাদি কিছুই ক্ষর্তি পাইবে না। এজন্য বৈদিক ধর বারা 
সমাজের চরিত্রগত নৈতিক উন্নতি আদৌ ঘটে নাই। বৌদ্ধধর্ম 
সমাজের এ অভাব দূর করত সকলকে চরিত্রবান করে। 

তৃতীয়ত; | ভক্তি, প্রেম, বাংসল্য প্রভৃতি যে সকল সাক ভাব 
মানবমনে অন্ুক্ষণ উখিত হইতেছে, যাহারা ঈশ্বরের নামে ভালক্ধপ 
অন্ুশীলিত ও ক্ফুরিত হইলে আমরা ইহসংদারে দেবতুলা হই, বৈদিক 
ধর্মী সে সকল সাত্বিক ভাবের ক্ষ্ভিতে আদৌ হস্তক্ষেপ করে নাই। 
আজ আমর! শ্রীকষ্ণপ্রেমে গদগদ হইয়া ছুবাহু তুলিয়া! যেরূপ ভাবে 
নৃত্য করি, বৈদিক সময়ে সেরূপ ভাবে ঈশ্বরপ্রেমে নৃত্য করিতে 
কেহ জানিত না। আধুনিক পৌরাণিক ধর সমাজের এ অভাব 
পুরণ করিয়াছে । এইরূপ নানা কারণে ধৈদিক ধর্ম কালক্রমে আর্ধা 
সমাজে অবনত ভাব ধারণ করিয়া! ছিল। 

এখন স্ত্রযুগের কিঞ্চিৎ বিবরণ দিতেছি। পাশ্চাত্য পপ্ডিত- 
দিগের মতে এই সময়টা আধ্যসভ্যতার চুড়ান্ত সময়। এই ্ৃত্র- 
যুগের অধিকাংশ গ্রন্থ এখন পাওয়া যায়। ইহারা সুত্রাকারে 
লিখিত। বোধ হয়, অল্লায়াসে শাস্ত্রোন্ত কথ! কণ্ঠস্থ করিবার জন্ত 
সুত্রগ্রন্থগুলির চিরদিন সমাদর ও প্রতিপত্তি। বেদের ্রাক্মণভাগ 
রচিত হইবার অনেক পরে কল্পনৃত্র রচিত হয়। ইহাতে ব্রাঙ্গণোজ 
ক্রিয়াকলাপ স্বপ্রণালীতে ও স্ুশৃঙ্খলতার সহিত লিখিত আছে। 

কল্পসথত্র তিন প্রকার ; ৃ 
*. (১) আ্ৌত--ইহাতে বৈদিক প্রধান প্রধান যজ্ঞের বিবরণ 
লিখিত। 

(২) গ্ৃহৃস্ত্র--ইহাতে জগ্মাবধি ্ পর্যাস্ত জীবনৈর যাবতীয় 
সংস্কার লিখিত ॥ 


৮৪ 


ষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


(৩) ধর্ণসুত্র-ইহাতে চতুরাশ্রমধর্্দ ও রাজনীতিবিষয়ক 
ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত। 

বৈদিক যুগে মানবজীবনসম্বদ্ধে আর্ধসমাজে যে সকল সংস্কার 
প্রবর্তিত হয়, তাহ! চিরদিন সমভাবে চলিতেছে। যেদিন এই সকল 
সংস্কার রহিত হইবে, সেইদিন জানিবে, হিন্দুধর্ম জগতে লুগ্ত হইল । 
এই নময়ে চতুরাশ্রমধর্ণমও প্রবর্তিত হয় এবং ইহার নিয়মাবলি 
বিধিবং পালন করিয়া দ্বিজজাতিবর্গ অশেষ উন্নতি লাভ করে। যেমন 
একদিকে যাগযজ্ঞ বহুকাল অনুষিত হওয়াতে ইহার কুফল সমাজে 
দৃষ্ট হইতেছিল, তেমনি অপরদিকে চতুরাশ্রমধর্্ম পালন করিয়া 
আর্ধ্য্মাজ সভ্যতার পথে, উন্নতির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে 
থাকে। এই উন্নতিবশতঃ হিন্দুসমাঁজ অস্তনিহিত শক্তিবঙ্গে এত 
বাধা-বিদ্ব সত্বেও নিজের অস্তিত্ব ও জাতীয়ত। জগতীতলে বজায় 
রাখিতে সমর্থ হয়। এই সময়ে আদিরামায়ণ ও আদিমহাভারত 
সাধারণসমাজে গীত হওয়ায় শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ক্রমশঃ পৃজ্য হইতে 
থাকেন। 


বৈদিক যুগের অস্তিমদশীয় ইন্দ্রাদি দেবগণের পদগৌরব লোকের 
মনে ক্রমশঃ খবর্ব হইতে থাকে এবং তৎপরিবর্তে ব্রহ্মাবিষণমহশ্বরের 
পদবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। এই সময়ে অনেকে বৈদিক যাগযজ্ঞের 
উপর ক্রমশঃ বীতশ্রদ্ধ হইয়া! বৌদ্ধধর্ম্মকে সাদরে আলিঙ্গন করিবার 
জন্য প্রস্তত হইতে থাঁকে। 
বেদান্ত ধর্ম । 


সনাতন হিন্দুধর্ম জগতের মধ্য যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, তাহা এক 
বেদাস্তধর্দম জগস্তাক্ষরে ও স্বর্ণাক্ষরে সপ্রমাঁণ করিতেছে । ইহাই 
একেশ্বরবাদের পরাকার্ঠী। কোন কালে কোন ধর্ম এমন স্বর্গীয় 
নিখুভ একেস্বরবাদ প্রচার করিতে পারে নাই । খৃষ্টধর্্ম বল, মুস্- 


| বেদাস্ত ধর্মা। , ৬৬৭ 
মানধন্ম বল, কোন ধর্ম মায়াতীত, গুণাতীত পরব্রক্ম বা পরমাস্থা 
আদৌ বুঝে নাই; উহারা মায়াময় মানবমনের প্রকৃত্যন্ুদারে সগুণ 
ঈশ্বর বুঝে মাত্র। এজন্য পরত্রন্মে ও ঈশ্বরে যে কি পার্থক্য, তাহা 
উহাদের আদৌ বোধগমা মাই । একমাত্র জগতে বেদাস্তধর্্দ মায়া, 
বাদ প্রচার করিয়৷ পরব্রন্ষের যথার্থ স্বরূপ নির্দেশ করিতেছে। 


সকলেই জানেন, ঘিনি ব্রন্ম, তিনি আমাদের মন,বাক্‌ ও ইস্ট 
গণের অগোচর। আমরা কন্মিন কালে তাহাকে দেখিতে পাইব 
না। আমর! পঞ্চেন্তিয়রূপ প্রকৃতিদন্ত মায়াঠুলি পরিয়া ভবের 
হাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। প্রকৃতি আমাদিগকে যাহা দেখিতে 
দিয়াছে, তাই দেখিতেছি মাত্র, আর কিছু দেখিবার আমাদের সাধ্য 
নাই। সেজন্য আমরা পরব্রহ্ম দেখি না, বুঝি না, সুক্ষ জগৎ ও 
দেবগণও চক্ষে দেখি না। মনে মনে বুঝি এই মাত্রযে, এ জগতের 
এক আদিকারণ আছে, তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই ঈশ্বর। এ জগং 
কেমন করিয়া হইল বা কি প্রকারে চলিতেছে, তাহাও আমরা জানি 
না। জানি এই মাত্র, নিয়মান্ুসারে লকলই চলিতেছে । বিজ্ঞান 
এখন এ সকল নিয়ম অনুসন্ধান করিতেছে । ধর্ম বলে, সকলই সে 
জনার ইচ্ছায় হইতেছে । তাহার যা ইচ্ছা, তাই প্রকৃতির নিয়ম। 
তাহার ইচ্ছ! মানবের ইচ্ছার ন্যায় ক্ষামখেয়াল নহে। ইহার ব্যতায় 
নাই, ইহা অখগনীয়। অনেক স্থলে ইহা গুঢ়াতিগৃঢ়। সেজগ্ 
শাস্ত্র বলে চক্রীর চক্র বুঝ। ভার। 


যেমন বৌদ্ধধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ চরিত্রগঠন ও অস্তে 
নির্ববাণলাভ এবং পৌরাণিক ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য ভক্তিষোগ 
দ্বারা মনের সাত্বিক ভাবাবলির সম্যক ক্ষতি ও ভগবানের 
তন্য়ত্ব লাভ, সেইরূপ বেদাস্তধর্মের চরম উদ্দেশ্য আত্মার আধ্যা- 
স্বিক সুপ্তি ও পরমাত্মালাভ। কোন কালের কোন ধর্ম এমন আধ্যা" 


৬৬৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধর্্ম। 


স্মিক উন্নতির বিষয় কল্পনায় আনিতে পারে নাই। কল ধর্মই 
মনের ধর্মমপ্রবৃত্বিগুলির উৎকর্ষ সাধন করিয়! স্বসেবককে ধর্মাত্মা 
করিতে চাহে । কিন্তকোন ধর্ম আত্মার অষ্টসিদ্ধি স্ষুরণ করিয়া 
উহাকে দেবোপম করিতে জানে না। জগতীতলে একমাত্র সনাতন 
হিন্দুধর্ম যোগবলে ও তপোবলে আত্মার অনিমাদি অষ্টসিদ্ধির স্ফুরণ 
করিয়া উহাকে দেবোপম করিতে জানে? এজন্। শতমুখে ইহার 
সুখ্যাতি কর! উচিত। 

যে আত্মা পরমাত্মার অংশ, ইনি পরমাত্বার স্তায় মায়াতীত, 
গুণাতীত ও সর্ধবশক্তিতে বিভূষিত। কিন্তু দেহনিবন্ধ হইসে ইনি 
বুদ্ধির সহিত যুক্ত হইয়! জীবাত্ম। ব! পুরুষ নাম ধারণ পূর্বক দেহের 
রাজা হন এবং যতদিন দেহনিবদ্ধ থাকেন, ততদ্দিন মন ও ইন্ড্রিয়গণ 
সংযোগে মায়ার ত্রিগুণ দ্বারা জড়িত ও চালিত হন। 

. এখন যে সাধনবলে জীবাত্বাকে মায়াতীত ও গুণাঁতীত করিতে 
পারা যায়, তাহাই ধর্মমসাধনার পরাকাষ্ঠা। ইহাকে মায়াতীত 
করিতে হইলে মায়ার বন্ধন ছেদন কর! কর্তব্য । আমরা ছুইপ্রকার 
মায়ায় আবদ্ধ, প্রথমতঃ সংসার মায়ায় আমরা স্বতঃ বদ্ধ; পুত্রকলত্রাদি 
লইয়া আমর! সংসারে জড়িত । গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিলে আমরা 
এ মায়ার বদ্ধন পরিহার করিতে পারি। এজন্য বেদান্তধন্দম সংসার 
ত্যাগ করিয়া বনজঙ্গলে গিয়া! পরব্রঙ্গে একাগ্রচিত্ত হইতে উপদেশ 
দেয়। আমাদের ভিতর সাধু সন্্যাসিগণ এইরূপ ধর্ম্ানুষ্ঠান করিতে- 
ছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যাহার! গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়। মনে 
মনে সর্ধ্ত্যাগী হন ও ত্রন্ধমে একনিষ্ঠ হন, সন্ন্যাসধর্ম অপেক্ষা তাহা. 
দের ধর্্মচরণ অধিক প্রশংসনীয়। ইহাতে বুঝ। উচিত, সংসার ত্যাগ 
'না করিয়াও আমরা প্রকৃত সন্ন]াসী হইতে পারি। 

দ্বিতীয়তঃ আত্মাকে প্রকৃত মায়াতীত করিতে হইলে যে মহা* 
মাক্জার পঞ্চেন্র্রিয়রূপ মায়াঠুলি পরিয়া জীবমাত্রেই এ সংসারে বিচরণ 


বেদান্ত ধন্ম। ৬৬৯ 


করে, সেই মায়াঠুলি খুলিয়া ফেলিয়! দিতে হইবে। অসাধারণ 
যোগবলে পঞ্চেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকলাপ রহিত করিয়। বিষয়বাসন! 
মন হইতে একেবারে দুরীতৃত করিয়া যখন উহাদের নাশসাধন করা 
যায়, তখন আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তি পূর্ণভাবে স্ফুরিত হয় এবং 
ইহার অষ্টসিদ্ধি লক হয়। শাগমতে ইহাই ধন্দসাধনার চূড়ান্ত 
আদর্শ। ধাহারা যোগবলে এরূপ সাধনে কৃতকার্ধ্য হন, তাহারা 
প্রকৃত ব্রদ্মাদর্শন করেন, সকল বিষয়ে তত্বদশী হইয়া ভূতাদি শাসন 
করেন ও প্রকৃত ব্রন্গন্বরূপ হন। তাহারাই এ সংসারে প্রকৃত 
জীবনুক্ত । 

কলিযুগে মানবের আধ্যাত্মিক অধঃপতন বশত; উপরোক্ত ধর্দ 
সাধন বা নিগুণ ব্রন্মোপাসন! জনসাধারণের পঙ্ে অতীব ছরহ; 
এজন্য অদ্বৈতবাদী শ্রীকৃষ্ণও বুদ্ধদেব বলেন,আমায় ভজ, অস্ত কাহাকে 
তজনা করিবার প্রয়োজন নাই ; ঈশাদেব বলেন, আমি যে পরম 
পিতা পরমেশ্বরের পুত্র, আমায় মধ্যস্থ রাখিয়া তাঁহাকে তজ এবং 
মহম্মদ বলেন, আমি যাহার প্রিয়সখা, আমার মতান্ুসারে তাহাকে 
ভজ। এই প্রকারে প্রাচীন কালের প্রকৃত ব্রন্মোপাসন। দেশে দেশে 
লৌকিক ঈশ্বরের আরাধনায় পরিণত হইয়াছে। যে সময়ে যাহা 
সাধারণের মনোমত হয়, তাহাই সকলে গ্রহণ করে। এজন্ত খুষ্ট ও 
মুসলমান ধর্মের এত বিস্তৃতি আজকাল দেখ! যায় | 

সন্ন্যাসব্রত ধারণ, যোগাভ্যাস ও তপশ্চরণ এই তিনটা চিরদিন 
মি ত্রদ্মোপাসনার প্রধান অঙ্গ। বৈদিকযুগে মুনি খধিগণ বন 
জঙ্গলে থাকিয়া বেদাস্তধর্প্নের অনুশীলন করিতেন; জনসাধারণ 
ইহার বিষয় অবগত ছিল না। 

বেদাস্তধর্মের মতামত সুত্রধুগে নুত্রাকারে লিখিত হইয় বেদাস্ত- 
সুত্র নাম ধারণ করে। ইহাতে পাশ্চাত) পণ্ডিতগণ মনে করেন, 
বৈদিক যুগে আর্য খধিগণ প্রকৃতিজগৎ অধ্বেষণ করিতে করিতে 


৬৭৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


প্রকৃতির ঈশ্বর বুঝিতে পারেন। কিন্তু যখন চতুবের্বদের নানাস্থানে 
পরক্রন্মের কথা উল্লিথিত আছে, তখন তাহাদের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত 
খণ্ডিত হইয়। যাইতেছে। সমগ্র হিন্দৃশান্ত্র মন্থন করিলে স্পষ্ট বুঝা 
খায় নিগুণ ব্রন্গোপাসন! অতি প্রাচীন কাঙল্গ হইতে আধ্যসমাজে 
প্রচলিত ছিল। তবে কেন ইহার বিষয় বেদের শেষ ভাগে লিখিত 
হইল? কেহ কেহ মনে করেন, যাহ। সাধারণের ভিতর প্রচলিত 
ছিল না, যাহ নিভৃতে মহধিগণ অনুশীলন করিতেন, উহার গৌরব 
লাঘবার্থ ব্রাহ্মণগণ বেদের শেষ ভাগে লিখিয়। রাখিয়াছেন। 


যাহ! হউক, বৈদিক যুগের শেষভাগে ও বৌদ্ধ যুগে এ ধর্ট্ে 
প্রতিপত্তি হান পাইয়! যায়। পৌরাণিক যুগে শঙ্করাচার্য/দেব 
বেদাস্তনূত্রা্দির নৃতন ভাষ্যাদি লিখিয়া বেদান্তধন্রের উন্নতিসাধন 
করিয়া যান। বৌদ্ধধর্ম খণ্ডন ও ্ব প্রব্তিত সন্ন্যাসী কুলের উপকা রার্থ 
তিনি এ সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া বহু প্রচারিত করেন। তদবধি 
বেদান্তধর্থের গ্রন্থাবলি হিন্ূসমাজে চলিয়। আসিতেছে। 


আজকাল ন্শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা পৌরাণিক ধর্মের 
প্রকৃত মর্ম না বুঝিয়া উহাতে বীতশ্রদ্ধ হন এবং একেশ্বরবাদ গ্রহণ 
করিতে ইচ্ছ। করেন, তাহাদের মঙ্গলের জন্ত রামমোহনরায়প্রমুখ 
'স্কারকবৃন্দ বেদান্তমতানুারে ব্রন্মোপাসন। স্থানে স্থানে প্রচার 
করিয়াছেন। তাহারাঁও গুণাতীত মায়াতীত পরক্রদ্ষের স্থানে সগুণ 
লৌকিক ঈশ্বরের আরাধন। করিয়া থাকেন। 


পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন না! কেন, আমরা চিরদিন 
পাহস্কারে বলিব, এই বেদাস্তধন্ম গ্রাচীনকালের অধ্যাত্মবিজ্ঞানসম্মত 
একমান্ত্র সত্য সনাতন ধর্ম্ম। সত্য ত্রেত। দ্বাপর যুগের দেবানুর 
দৈত্যরূগী মনুপুত্রগণ এই ধর্মের অনুশীলন করিয়া যান। এ কলিষুগে 
মহাত্মা, মহধি ও পরমহংসগণ এই ধর্মের অনুশীলন করিতেছেন। 
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এই ধর্পাই সনাতন হিন্দুধর্মের চরমাণ্ স্তর । বৈদিক যুগে যাগযজ্জের 
অনুষ্ঠান ও জ্ঞানকাণ্ডের অনুশীলন, বৌন্ধযুগে একদিকে বৃদ্ধদেষের 
পৃজন ও অহিংস! পরমধর্ম, অপরদিকে ন্থার্তধর্ানুসারে পঞ্চদেবতার 
পৃজন, পৌরাণিক যুগে পৌত্তলিক ধর্মের বিস্তৃতি ও সান্বিক ভাবা- 
বলির ক্কদ্তি, আজকাল বেদান্তমতানুসারে ব্রাহ্ম ও আধ্যসমাজ সৃষ্টি 
ইহারা মনাতন ধর্মের কালোচিত ভিন্ন ভিন্ন স্তর বা বেশপরিবর্তন 
মাত্র। সেজন্য হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, নানাপন্থী ব্রাঙ্গ ও আারধ্য 
সমাজ, সকলই সেই সনাতন ধর্মের সম্প্রদায়মাত্র। 


বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধযুগে হিন্দুধর্ম । 


খৃঃ পু ৫০০ হইতে খুঃ ৫০০১ ১০০০ বংসর। 


বৈদিক যাগদ্দের অনুষ্ঠান বহুকাল আর্ধাসমাজে প্রগলিত 
থাকাতে জনসাধারণ যথার্থ ধর্ম তূলিয়া গিয়া অধর্্মপরায়ণ ও হিংসা. 
পর হইয়া উঠে | তৎকালে দয়ার অবতার বুদ্ধাদের ভারতে অবতীর্ণ 
হইয়া কালোচিত শ্েষ্ঠ ধর্মমত প্রচার করিয়া জগতের মহোঁপকাঁর 
সাধন করেন। যেমন তাহার সস্্ বংসর পূর্বে আমাদের অশেষ 
পুজ্য শ্বীকৃষণ প্রাচীন যুগের অধ্যাত্ববিজ্ঞানে বিশারদ হইয়। ব্রন্ষো- 
পাননা, ফোগসাধন, নিক্ষামধর্ম্ম প্রভৃতি ধম্মের উচ্চ অঞ্গগুলি গ্রচার 
করিয়া ভারতে পৃজিত হন, সেইরূপ বুদ্ধদেবও সামাজিক মানবের 
পক্ষে সমাজধর্মপালন, পরিবারধর্মমপালন ও বিশুদ্ধ নৈতিক জীবন 
অত্যাবশ্যক ভাবিয়া! এ সকঙগ বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ দিয় যান। 

ধন্য বুদ্ধদেব! ধন্য তোমার ধর্ম্মোপদেশ ! ধন্ত তোমার দয়াময় 
জীবন! তো'ম|রই উপদিষ্ট ধর্্দামৃত পান করিয়। আজ জগতের 
তৃতীয়াংশ লোক নিজ নিজ জীবন বরীয়ান ও মহীয়ান করিতেছে । 
ভারতে তোমার জন্ম হওয়াতে এদেশ চিরদিনের জন্য ধর্শের পবিত্র 
ক্ষেত্র ও গীঠস্থল। কৃতত্ব বাদ্মণজাঁতি তোমার পবিজ্র ধরে এদেশ 
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হইতে তাড়িত করিয়াছে এবং তোমায়নাস্তিক বলিয়া চিরদিন ত্বণা 
করিতেছে বটে; কিন্তু আমর! বি্ষারিতহাদয়ে চিরদিন তোমার 


মহিম। কীর্তন করিব। 
বুদ্ধদেব । 


খৃ' পৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেব নেপাঙ্গের দক্ষিণন্থ কপিলাবস্ত 
নগরে শাক্যবংশে মহারাঞ্জ শুদ্ধোদনের গুরসে ও মায়াদেবীর গর্ভে 
জন্মগ্রহণ করেন। শাক্যবংশে জন্ম বলিয়া তাহ।র নাম শীক্যমুনি 
এবং নিজধর্ম জগতে প্রচার, করিবার পুর্বে তিনি বুদ্ধগয়ায় বোধিসত্ব- 
বৃক্ষের তলদেশে বুদ্ধন্ব প্রাপ্ত হন; এজন্য হার নাম বুদ্ধদেব এবং 
ততপ্রচারিত ধর্্ের নাম বৌদ্ধধর্ম । 

বালাকাঙ্গ হইতে তাঁহার মন অতিশয় চিন্তাশীল ছিল । একে ত 
প্রতাপািত রাজার একমাত্র পুক্র, তাহার উপর নুখৈশ্বর্য্যের ক্রোড়- 
দেশে লালিত ও পালিত, তথাচ রাজপ্রাসাদের বিলামিত। তাহার 
মনকে আদৌ মুগ্ধ করিতে পারে নাই ।.তিনি সদ। সর্বদা সংসারের 
শোকতাঁপ, আধিন্যাধি ও জরামৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিতেন। তাহার 
মনকে ফিরাইবার জন্য তদীয় পিতা কত চেষ্টা করিলেন, এমন কি 
- বিবাহ পর্যন্ত দিলেন। কিন্তু যে দ্বিন তাহার পুজ্রসস্তান জন্মগ্রহণ 
করে, সেই দিন সংসারের সকল মায়া মমত। কাটাইয়া অর্ধরাত্রে 
রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া চীরবন্ধল ধারণ পুর্বক বনবাসে চলিয়া 
যান। তিনি রাজগৃহে ষাইয়া সম্ন্যাসীদিগের সহিত ঘোর তপন্তা 
করেন কিন্তু তাহাতে তাহার মনে আদৌ শান্তিলাভ না হওয়াতে 
তিনি গয়ায় চলিয়া! যান। তথায় তাহার মনে যথার্থ জ্ঞানোদয় হয় 
এবং তিনি বুদ্ধত্ প্রাপ্ত হন। 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, রাজপুজ হইলেও তিনি একজন 
প্রাকৃত লোক এবং কালোচিত শিক্ষ! পাইয়া! সংসারের বিবিধ শোক 
ভাপ দর্শনে ব্যধিতহাদয় হইয়। বৈরাগ্যাবলম্বন করত শাস্তিলাভার্থ, 


বৌদ্ধ ধন্ম। ৬খত 


রাঁজপ্রসাদ, দারাপুক্জ সকলই ত্যাগ করেন এবং নিজ বুদ্ধিবলে 
কালোচিত শ্রেষ্ঠ ধর্মমত প্রচার করিয়। যান। যখন সমগ্র. আর্য 
সমাজে বেদ সর্বত্র পৃজিত ও কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা 
প্রবল, তখন তিনি উভয়ের প্রতিকৃলে দণ্ডায়মান হইয়া সামাজিক ও 
পারিবারিক ধর্মসন্বন্ধে শ্রেষ্ঠ উপদেশ দিয়! জগতে নৈতিক ধর্ম 
প্রচার করেন। ষংকালে জনসাধারণ ব্রাহ্মণজাতি দ্বার! চালিত 
হুইয়। বিবিধ যজ্ধে পণ্ড হত্যা করিতে করিতে হিংসাপর হইয়! উঠে, 
তৎকালে তিনি অহিংস! পরম ধর্মের জয় সব্বত্র ঘোষণ| করিয়া! ষান। 
ইছাতে সিদ্ধান্ত করা উচিত, সমাজের নিয়লিখিত তিনটা ঘটন 
তাহার প্রাণে বিশেষ আঘাত করিয়াছিল-- 

(১) যজ্জে পশুহত্যা | 

(২) সাধারণসমাজের নৈতিক অবনতি । 

(৩) শুদ্রনামে অভিহিত অনার্য জাতির উপর আর্ধজাতির 
ঘোর অত্যাচার । 

অনেকের মতে, তিনি প্রকৃত মহা, যোগসিদ্ধ যোগেশ্বর। 
যোগবল ব্যতীত কোন মহাত্মা জগতে অলৌকিক শক্তি দেখাইতে 
পারেন না এবং অলৌকিক শক্তি না দেখাইতে পারিলে সাধারণ 
লোকেও মুগ্ধ হয় না। উহাদিগকে মুগ্ধ না করিতে পারিলে ধর্মমোপদেশ 
দেওয়া! একপ্রকার বৃথ। | শ্রীকৃষ্ণ, ঈশাদেব, মহম্মদ, শঙ্করাচাধ্যদের 
প্রভৃতি সকল মহাত্বাই প্রকৃত যোগেশ্বর ছিলেন । তাহারা যোগবলে 
মকলকে মুগ্ধ করিয়। ধর্মজগতে অলৌকিক উপদেশ দেন ও 
অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখান । 

কাহার বলেন, তিনি সংসারের অশেষ পাপতাপের মধ্যে শান্তির 
পথন্থখের পথ,যথার্থ ধর্দের পথ দেখাইবার অন্ত অতুল বিভব, অতুল 
সম্পদ, দারা পুত্র সকলই ত্যাগ করিয়া কৌগীনধারী সন্ন্যাসী সাজেন 


এবং অবনত মানবধর্দের সংস্কার করিয়া! যান। অধ্যাত্মবিজানের যে 
৮€ 
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অকল গৃঢ় প্রাচীন শান্তর হইতে যোগসিদ্ধ মহধিগণ ও শ্রীকফ্দি 
মহাত্বাগণ মহাসত্য প্রাপ্ত হইয়া সনাতন ধর্পের জয় ঘোষণ। করেন, 
বুদ্ধদেষও সেই সকল গৃঢ় শাস্ত্রে ভালরূপ বিশারদ হইয়৷ যোগসি্ধ 
হন ও কালোচিত শ্রেষ্ঠ ধর্দমমত প্রচার করেন । 
_ ততপ্রচারিত নির্বাণ, কর্মফল, ধ্যানযোগ, বিশ্বমৈত্রীভাব, 
নিষ্কামধর্মম প্রভৃতি ধর্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গগুলি সেই প্রাচীন কালের 
অধ্যাত্ববিজ্ঞান হইতে গৃহীত। আর যাহারা ভাবেন, তিনি এ 
মকল ধর্মামত জগতে প্রথম প্রচার করেন, তাহারা মহৎ ভ্রম 
পতিত জানিবে। কলিকালে মানবসমাজে অধ্যাত্মবিজ্ঞানসন্বন্ধে যাহ! 
প্রকাশ করা কর্তব্য, তাহাই তিনি সাধারণভাবে প্রচার করেন। 
তত্তি় ইহার গুঢ় বিষয়গুলি ছুই এক প্রিয় শিষ্যের নিকট গোপনে 
ব্যক্ত করেন। ততপ্রচারিত ধর্্মেরও ছুইটী রূপ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত । 
ব্ক্ত ব বাহারূপে (1010 010.) ইহ। সাধারণ হিন্দুধর্ম 
হইতে সম্পূর্ণ বিডিন্ন। কিন্তু অন্যক্ত বাগুঢ় রূপে (1$06900 
1070) এ ধর্পের গৃঢ় অঙ্গের সহিত ইহার কিছুমাত্র প্রভেদ 
নাই। 

কথিত আছে, ষে সময়ে তিনি নিজ ধর্মমত জনসমাজে প্রচার 
করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন । এস্থলে 
বদ্ধত্প্রাপ্তির প্রকৃত অর্থকি? ইহাতে কি এই বুঝ! উচিত, এই 
সময়ে তিনি যোগসিদ্ধ হইয়া ষথার্থ পরমার্থজ্বান লাভ করিলেন? 
' নাযে ধর্মতত্ব প্রচার করিয়া তিনি জগতের মহোপকার করেন, 
ভাহ। এই সময়ে তদীয় মানসপটে প্রথম উদ্দিত হইল ? তাহার বুদ্ধত্ব- 
প্রাপ্তি সম্বন্ধে কেহ কেহ অন্ুমান.করেন, যেমন তিনি স্বসমাজ প্রচলিত 
ধর্মামতের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন, এমন যে চিরপবিভ্র বেদও জাতি- 
ভেদপ্রথা, উহাদের উপর তিনি যেমন খঙ্গাহস্ত হন, তাহার 
উপদেশের উপর জনসাধারণের অন্ধবিশ্বাস উৎপাদনার্থ তদীয় 


বৌদ্ধ ধর্মা। ৬৭৫ 


শিষ্যবর্গ জগতে প্রচার করিয়াছেন, ধর্্োপদেশ দিবার পুর্ব তিনি 
যোগসিদ্ধ হইয়। বুদ্ধ প্রাপ্ত হন, (অর্থাৎ) তাহার মন তংকালে 
্বগীয় জ্ঞানালোকে. উদ্ভাদিত হয় এবং এখন হইতে তাহার শ্ীমুখ- 
পদ্কজ হইতে যাহা নিঃস্থত হইবে, তাহাই জগতের অমো সত্য। 
কেন €কোরাণে একথা লিখিত হইল, মহম্মদ খোদার প্রিয় সু? 
কেন অষ্টাদশ পুরাণ যাহাদের দ্বারা লিখিত হউক না, এক বেদব্যাস- 
প্রণীত বলিয়! প্রচারিত হইল 1 সকলেরই তাৎপর্ধ্য এক । 

ধদ্দিও বেদের কর্মকাণ্ড বা বৈদিক যাগষজ্জ ও জাতিভেদের 
বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়াতে তিনি হিন্দৃশাস্ত্রে নাস্তিক বলিয়! উক্ত 
হম, তথাচ তিনি আদৌ নাস্তিক ছিলেন না; দোষের মধ্যে তিনি 
কপিল মুনির ন্ায় লৌকিক ঈশ্বর মানেন নাই। তিনিও শ্রীকষ্ণের 
ন্যায় মায়াতীত পররব্ন্মের উপাসক ছিলেন এবং আপনাকে সোহং 
বলিয়া! প্রচার করিয়া যান। তদীয় শিষ্যোপশিষ্যগণ তাহার 
উপদেশের যথার্থ মর্ম বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে পরব্দ্স্থানে 
পুজা করিতে আরমস্ত করে। তাহার সাক্ষা, জৈনের৷ ন্বধর্দ্মোপদেশক 
ভীর্ঘক্করদিগকে ঈশ্বর স্থানে পৃজা করে। এদেশে আজকাল 
শিক্ষিত সপ্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে রামকৃষ্ণপরমহংসদেবকে ঈশ্বর 
স্থানে পুজা করিতেছেন। সেইরূপ যে ঈশাদেব আপনাকে ঈশ্বরের 
পু বলিয়া পরিচয় দেন, তদীয় শিষ্যবর্গ তাহার উপদেশের মর্ম 
বুঝিতে না পারিয়া অথবা! গুরুর প্রতি অসাধারণ ভক্তি দেখাইবার 
জন্ত তাহাকে পুক্রপরমেশ্বর জ্ঞানে পুজা! করিতেছে । 

বুদ্ধদেব যেরূপ উৎসাহেও ছুন্রুভিম্বরে প্রাকৃত পাপি তার্ধায় 
বক্তুত দিয়। সর্ধ্বাধারপের নিকট নিজ ধর্মমত প্রগার করেন এবং 
তদীয় শিষ্যবর্গ ততপ্রদর্শিত সঙ্ন্যাসমার্গ অবলম্বন করিয়। গাইতে 
গাইতে তাহার ধন্মমত যেরূপতাবে সর্বজ্র প্রচার করেন) 
তাহাতে বৌদ্ষধর্ম অচিরে ভারতের নানাস্থানে প্রচারিত হইয়া! পড়ে, 
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এবং নান! প্রদেশের রাজন্যবর্গ ইহাতে দীক্ষিত হন। তাহাদের 
অদম্য উৎসাহ দর্শনে ত্রাহ্মণগণ হতবুদ্ধি হইয়। গেলেন। 

যেমন এক সময়ে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া ও 
ধন্মের ধবজ। উড়াইয়। গ্রামে গ্রামে হরিস্কীর্তন করিতে করিতে 
বঙ্গদেশকে মাতান, সেইরূপ বুদ্ধদেবের ধন্মত্বা সন্নাসিগণ গুরুদত্ত 
মহামন্ত্রে দীক্ষিত. হইয়। ও ধম্মের ধজ্জা উড়াইয়া গাইতে গাইতে 
তাহার ধন্মমত গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতে লাগিলেন । তাহাদের 
অসীম উৎসাহবশতঃ কয়েক শতাব্দীর ভিতর এধন্্ম কোথায় চীন ও 
তাতার, কোথায় সিংহল ও বন্ম1, কোথায় ভারতমহা সাগরের ঘ্বীপ- 
পু, সর্বস্থলে ক্রমশঃ প্রচারিত হইতে থাকে। 

হিন্দুশান্তরগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হওয়াতে ব্রাক্মণজাতি 
ব্যতীত অন্তান্থ জাতির নিকট উহাদের দ্বারদেশ অবরদ্ধপ্রায় ' 
কিন্ত বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থগুলি তৎকালীন প্রাকৃত পালী ভাষায় লিখিত 
হওয়াতে এ ধন্ম অত্যন্প কাল মধ্যে সাধারণ সমাজের যথেষ্ট সহামু- 
ভূতি প্রাপ্ত “হইল এবং দলে দলে অনেকে উক্ত ধরে দীক্ষিত হইল । 
ষে আর্ধ্যসমাজ এতকাল স্বার্থপর ব্রান্মণজাতির কঠোর শাসনে 
শাসিত হইয়া ধন্মবিষয়ে মোহনিদ্রায় নিদ্রিত ছিল, সেই আর্য 
সমাজই গুরুদত্ত নবোৎসাহে উৎসাহাধিত হইয়া! দলে দলে সর্ববস্ব- 
ত্যাগী সন্ন্যাসব্রতধারী তিক্ষৃভিক্ষুণী উৎপাদনকরত দেশ দেশাস্তরে 
দিক্দিগন্তে নুতনধন্মের কীর্তিধবজ। রোপিত করিল এবং অসংখ্য 
বর্ধ্ধর সমাজে ভারতীয় সভ্যতার্জের্যাতি বিকীর্ণ করিল । 

€কাথায় হে পৃজ্যপাদ বুদ্ধদেব! ধন্য তোমার স্্যাসব্রতধারণ | 
ধন্য তোমার উৎসাহাত্বিত ধন্মণেপদেশ! কোথাও একবিন্ু 
৫শাোপিতপাত না করিয়া তোমার ধশ্মাত্বা অধ্যবসায়ী সঙ্ন্যাসিগণ ধীরে 
্বীরে স্বপ্রচারিত ধন্ম'কে অর্ধভূমগ্ুলে বিস্তীর্ণ করিয়াছে । তোমার 
“মত এমন সুসস্তান ভারতমাতার আর কে আছে? তত্র ব্রাহ্মণজাতি 


বৌদ্ধ ধর্ম । ৬4 


ভোমায় নাস্তিক বলিয়। অবজ্ঞ। করত তোমার ধন্মকে এদেশ হইতে 
তাড়িত করিয়াছে সত্য; কিন্তু ভগবানের কি ইচ্ছা, তাহাও কেহ 
জানে না। হয়ত সুদুর ভবিষ্যতে তারতমাত। পুনরায় তোমাকে, 
মস্তকে ধারণ করিয়। নৃত্য করিবেন। 


আজকাল যেমন সুসভ্য ইউরোপখণ্ডের মিসনরিগণ দারূণ শীত 
গ্রীত্মে আদ দৃকপাত ন! করিয়৷ নানাবিধ কষ্ট স্বীকার করিয়া দেশে 
দেশে খৃষ্টধর্্ম প্রচার করিতেছেন, সেইরূপ এক সময়ে এই স্থুসভা 
ভারত হইতে বৌদ্ধ সব্ন্যাসিগণ অশোকাদি ধর্্াত্বা ন্বপতিবৃন্দের 
সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষণ পাইয়া কোথায় পেলেষ্টাইন, সাইবীরিয়া ও 
ধবদ্বীপ এই অর্ধভূমগ্ডলে স্বধন্্মযেরূপ উৎসাহের সহিত প্রচার 
করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে আমাদের এই কস্কালসার দেহের কষুঙ্ 
হ্বদয় গর্বে স্ফীত হইয়া উঠে, ধমনীও বেগে স্পন্দিত হইতে থাকে। 
ধন্য অশোকাদি নৃপতিবৃন্দ ! ধন্য তোমাদের পৃষ্ঠপোষণ ও উৎসাহ | 
তোমাদের গুণে ভারতের সনাতন ধর্ম জগতের যাবতীয় ধর্মের 
আদিগুরু এবং তোমাদের গুণে ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীন্থ 
নানাদেশের সভ্যতার আদিকারণ। ইহা! সর্ধববাদিসন্মত, এই 
বৌদ্ধধর্মের অন্ুকরণে খৃষ্টধর্দ্ের নানা অনুষ্ঠান প্রবন্তিত হইয়াছে 
এবং শুনিতে পাই, ঈশাদেব বৌদ্ধধন্ট্ে শিক্ষিত হইয়া! যোগসিদ্ধ হন 
এবং পাশ্চাতা জগতে নিজ ধর্মমত প্রচার করিয়া যান। 


পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, ভারতবর্ধ চতুদ্দিকে প্রান্কৃতিক 
ছুলগ্ঘ্য অবরোধে বেস্টিত হওয়াতে ইহার নরপতিগণ কম্মিনকালে 
এ দেশ হইতে অন্যান্ত দেশে দিখিজয়ার্থ বহির্গত হন নাই। বলি, 
ষে ভারত নানাদেশে স্বীয় জানধর্দ্দ বিকীর্ণ করিয়৷ উহাদিগকে সান্বিক 
ভাবে জয় করিয়াছে, সে ভারতের অধীশ্বরবর্গ সশস্ত্র ও সসৈঙ্কে 
দিৰিজয্ার্থ বহির্ত হইয়া যদি অপর দেশের নগরাদি লুঠন না করিয়া 


৬৭৮ _ বৈজ্ঞানিক হিন্ধর্মম। 
থাকেন, তাহাঙ্জেকি তাহাদের উপর কোনরূপ দোষারোপ করা 
উচিত? আর যেখুষ্ঠান ও মুনলমান নরপতিগণ স্ব স্ব ধর্্প্রচারার্থ 
নরকবিনিংস্থত শোণিতপ্রবাহে নানা দেশ প্রবাহিত করাইয়াছেন 
ও রাশি রাশি ধর্মগ্রন্থ দগ্ধ করাইয়াছেন, তাহাতে কি তাহাদের 
কোনরপ প্রশংসাবাদ কর! উচিত ? 
বুদ্ধদেব ধর্ম প্রচারার্ধ জগতে সর্বপ্রথম সন্ন্যাসমার্গ করিয়া যান। 
গরসেবায় ও ধর্্মসেবায় সমস্ত জীবন কিরূপে অতিবাহিত করিতে 
হইবে, তাহা! তিনি ভালরূপ নির্দেশ করেন। তিনি যদি সন্ন্যসী- 
কুল প্রবর্তন না করিতেন, বৌদ্ধধর্দ অর্ধতূমণ্ুলে বিস্তৃত হইত না। 
তৎস্থষ্ট ভিক্ষৃতিক্ষুণীগণ দেশে দেশে এ ধর্শের কীর্তিধ্বজা রোপিত 
করিয়। জগতের মহোপকার করিয়! যান। যে মহম্মদদেব তরবারি 
বলে স্বধন্্মগ্রগার করিতে উপদেশ দেন, তিনি তাম্িক উপায় 
অবলম্বন করিয়াছেন । আর বে বুদ্ধদেব অহিংস! পরম ধর্মের বীজমন্ত্ 
সকলের হাড়ে হাড়ে বিদ্ধ করিয়। যান, কোন্‌ বৌদ্ধ নিজ ধর্ম 
গ্রচারার্থ শোণিতপাত ও নগরলুষঠন করিতে স্বীকৃত হইবেন? 
ভাহার ধর্দের শ্রেষ্ঠত্ব বশতঃ ইহ! স্বতঃ নানাদেশে প্রচারিত হইয়াছে। 
ধর্ম গরচারার্থ তাহারই যথার্থ £সান্বিক উপায়। ফাহার! ্ীলোকের 
মোহিনী মৃত্তি দেখাইয়া বা দুর্ভিক্ষ সময়ে অন্নদাঁন দিয়! অপরকে স্বধর্টে 
দীক্ষা দেন, তাহাদের রাজসিক উপায় বল! উচিত। 
. বুদ্ধদেব সন্ন্যাসীদিগের জন্ত যোগসাধন, ইন্ড্িয়সংযম, নিষ্ষা মধর্ণ 
ও ধর্ম্প্রচার জীবনের মহৎ ব্রত বলিয়। উপদেশ দেন এবং জনসাধা- 
রণের জন্ত অহিংস! পরমবর্ম্, বিশু নৈতিক চরিত্রগঠন, পরোপকার, 
দয়াদাক্ষিণ্যাদি, পিতৃমাতৃভক্তি প্রভৃতি সামজিক ধর্ম উপদেশ দেন। 
সার মতে, কি সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থ সকলের জীবনের প্রধান 
উদ্দেশ্ত অস্তে নির্বাণলাত। এজন্য তিনি বিষয়বাসনা যথাসাধ্য 
মন্দীতূত করিতে সকলকে প্রোৎসাহিত করিয়া যান! দোষের 
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মধ্যে তিনি কাহাকেও নিগুণ ব্রহ্ম বা সঞুপ ঈশ্বর দেখান নাই। 
এজস্ড অনেকেই মনে করেন, তিনি নিরীশ্বরবাদী বা নাস্তিক। 
যথার্থ বলিতে কি, বৌদ্ধের! বুদ্ধদেবকে ইশ্বর স্থানে পুজা করে এবং 
তিনি তাহাদের নিকট পরমত্রন্মের মায়ারূপ। 

বৌদ্ধধর্ম ভারতে সহত্র বংসর সগৌরবে পরাভূত ছিল। নান! 
প্রদেশের নরপতিগণ নানাপ্রকারে ইহার পৃষ্ঠপোষণ করিয়া! যান। 
পরে খুঠীয় পঞ্চম শতাবীর পর ইহা ভারতে ক্রমশং অবনতি 
প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং তিন শতাব্দীর ভিতর ব্রাহ্ষণজ্ঞাতির 
বুদ্ধি কৌশলে ইহা এ দেশে লোপ পাইয়া যায়, অথব1 চিয়দিনের 
জন্ত নির্ব্বাসিত হইয়! যায়। মনে হয়, বৌদ্ধধর্ম ইহার জশ্মভূমি হইতে 
বিতাড়িত হইবার সময়ে অশ্রপূর্ণলোচনে কৃতদ্ব ভারতমাতাকে 
সহজ্র অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিল ; সেজন্য আজ আমাদের ছুঃখিনী 
ভারতগাতা পরাণীনতারূপ নিগড় শৃঙ্খলে আবদ্ধ! এবং চীন প্রভৃতি 
দেশ চিরম্বাধীনত। সুখে সুখী । | 

যে সময়ে বুদ্ধদেব ভারতে অবতীর্ণ হন, উহার কিঞ্চিৎ পূর্ব 
মহাঁত্বা মহাবীর এ দেশে জৈনধর্মর প্রচার করেন। এ ধর্মও বেদ 
ও জাতিভেদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয় এবং অহিংস! পরমধর্থ্ের জয় 
ঘোষনাকরে। এ ধর্মে স্ন্যািকুল না থাকায় বৌদ্ধধর্মের মত 
ইহার সেরূপ উন্নতি বা বিস্তৃতি হয় নাই । পরে যখন এধর্ঘ্স ভারতে 
লোঁপ পায়, অনেক বৌদ্ধ জৈনধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাতে 
এখনও ভারতের নান! অঞ্চলে অনেক জৈনধন্মণাবলম্বী লোক দেখা 
যাইতেছে । ইহার! যেমন অহিংসাপরায়ণ, তেমন সদাচারী | 


বৌদ্ধধর্দের সহিত হিন্দুধর্মের সৌসাদৃশ্ঠ । 


বংকালে উভয়ধর্ম ভারতে একত্র প্রাহূর্তত ছিল, তংকালে উহার 
পরস্পর পরম্পুরের মতামত। আচার ব্যবহার ও উপাখ্যানাদি লইয়া 


খত বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


নিজ নিজ দেহ পুষ্ট করে। সত্য বটে, পৃজ্য দেবতা, বৈদিক যাগ" 
'যজ্যের অনুষ্ঠান ও জাতিভেদ লইয়। উহাদের পার্থক্য ছিল; কিন্তু 
ধ্যানযোগ, যোগাভ্যাস, নির্বাণ, মায়াবাদ, যোনিভ্রমণ, কর্মফল, 
অহিংসা, তীর্থভ্রমণ, মন্দিরাদি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা, জপমাল? সন্্যাস* 
ধর্ম, বিশ্বমৈত্রিভাব, নিফাসধন্ম, ভক্তিযোগ, দানধন্ম? শান্্ান্থশীলন 
মঠবিহারাদিনিম্মাণ, তন্ত্রশান্ত্ররচন। প্রভৃতি নানাবিষয়ে পরস্পর 
পরস্পরকে চালনা করে এবং পরস্পর পরম্পরের সাহায্য গ্রহণ 
করে। সনাতন ধন্মের যে আছ্স্তর যোগেশ্বরপ্রকটিত, বুদ্ধদেবও 
সেই আদ্যস্তর হইতে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহৎ মহৎ সত্য পাইয়া 
স্বীয় ধম্মত জগতে প্রচার করেন। এজন্য নানাবিষয় লইয়া 
উভয় ধন্মেণএত অধিক সৌসাদৃশ্ঠ দেখা যায়। যথার্থ বলিতে কি, 
উভয় ধর্ম সেই সনাতন ধন্মূপ প্রাচীন বৃক্ষের ছুইটা শাখা, একটা 
অর্ধভূমণ্ডলে বিস্তৃত, অপরটা কেবলমাত্র ভারতে বিস্তৃত। এজন 
বৌদ্ধকে ভ্রাতৃভাবে আমাদের আলিঙ্গন করা উচিত। 


ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিলোপসাধন 


পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আশ্চর্য্যান্িত হন, বৌদ্ধধন্্বকি প্রকারে. 
নিরবর্ববাদে ও বিনাধুদ্ধে ইহার জন্মস্তুমি ভারত হইতে চির নির্বাসিত 
হইয়া গেল? ইহার লোকজন কি অন্য বৌদ্ধদেশে চলিয়া! গেল, 
ন। এখানে সব মরিয়। হেজিয়া। গেল? তাহ। নহে। সাধারণ বৌদ্ধ" 
গণ হিন্দূদিগের পৃঞ্জাপদ্ধীতি ও আচার ব্যবহার অবলঙ্গন করাতে 
হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া গেল এবং পুনরায় হিন্দুনামে পরিচিত হইল। 
দেখ ধেমন পালেষ্টাইন খৃষ্টধন্মের জন্মভূমি হইলেও এ ধর্মসে দেশ 
হইতে চিরনিরর্বাসিত হইয়াছে, সেইরূপ বৌদ্ধিধন্মম এ দেশে জন্মগ্রহণ 
করিলেও চিরদিনের জন্ত নিজ জন্মভূমি হইতে তাড়িত হইয়াছে। 
কথায় বলে, 'গঁয়ে। যোগী ভিকু পায় না।' সেষ্বস্ত উপরোক্ত 


বৌদ্ধ ধর্ম । ৬৮১ 


ছুই ধর্ম উৎকৃষ্ট হইলেও নিজ নিজ দেশে প্রতিপত্তি লা করিতে 
পারে নাই। ্ 

এখন বল দেখি, যে বৌদ্ধধন্ম সহ বংসর ব্যাপিয়া ভারতে 
প্রবল ছিল, যে ধর্ম প্রবলপ্রতাপান্থিত রাজন্যবর্গ দ্বারা ভালরূপ 
পৃষ্ঠপোধিত হইয়াছিল, সে ধন্ম'র চিহ্মাত্র, এমন কি নামগন্ধ পর্যাস্ত 
আমর! কেন দেখিতে পাই ন।? হিন্দুসমাজের জনসাধারণ এই 
পর্যন্ত জানে, ষে শ্ত্রীবিষ্ণ নবম বুদ্ধ অবতার গ্রহণ করিয়। নাস্তিক 
মত প্রচার করিয়া যান। যাহা হউক, এস্থলে ব্রাক্মণজাতির অপার 
বুদ্ধিকৌশল ও ব্রহ্মতেজ আমাদের চক্ষে জাজল্যমান দেখাইতেছে। 
যেমন বৌদ্ধধর্ম বেদ ও জাতিভেদের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছিল, 
উহাদের রক্ষক ব্রাহ্মণ জাতিও নানা কৌশল ও প্রাণপণচেষ্টা করিয়! 
এ ধর্মের বিনাশ সাধন করিয়াছেন । 

ওহে পৃজ্যপাদ ব্রাহ্মঘগণ ! ধন্য তোমাদের বুদ্ধিকৌশল | ধস্থ 
তোমাদের ব্রঙ্মতেজ ! বিন! রক্তপাতে, বিনা যুদ্ধে তোমরা পানত্বিক" 
ভাবে শব্রবর্গের পরাজয় সাধন করিয়াছ। এধন্ম নিরাকরণের জন্য 
ইতিহাস কোনরূপ ধর্নযুদ্ধের সাক্ষ্য প্রদান করে না। তরবারি 
বলে ব্রাহ্মণগণ জয়লাভ করেন নাই। যেজাতি চিরদিন ব্রন্মতেজে 
তেজীয়ান ও ব্রহ্মবর্চে বলীয়ান, যে জাতি সমাজের অধিনায়ক 
হইয়াও স্বার্থত্যাগবশতঃ সামান্য ভিক্ষোপজীবী, বলা উচিত, সে 
জাতির ব্রন্মতেজেই বৌদ্ধধশ্ন ভারতে ভন্বীভূত হইয়া গিয়াছে। 

ইতিহাদ পাঠে বুঝ! যায়, হিন্দু রাজদ্যবর্গের পৃষ্ঠপোষণে, 
কুমারিলাভট্ট, শঙ্করাচার্ধ্য প্রভৃতি মহাত্বাগণের আবিভর্গবে এবং 
আধুনিক পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্মের তেষ্টত্ববশতঃ সনাতন হিন্দুধর্শ 
বৌদ্ধধর্মের উপর জয়গাভ করিতে সমর্থ হয়। রাজন্যবর্গের মধ্যে 
মগধের গুপ্তবংশীয় চক্রবস্তী রাজাদের চেষ্টায়, ভিন্ন ২ প্রদেশের 
রাজপুত রাজাদের সহায়তায় এবং দাক্ষিণাত্যে নান! রাজাধিরাজের 

[০০] 


1৬৮২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম। 


উৎসাহে হিন্দুধর্ম কালক্রমে এ ধর্মের উপর জয়লাভ করিয়াছে। 
নানা অঞ্চলের ত্রাঙ্ষণগণও আদৌ নিশ্টেষ্ট ছিলেন না। তাহারা 
পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতি রাশি ২ ধর্মগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়। স্ব ২ সমাজে 
প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাতে পৌরাণিক ধর্মের পূর্ণ বিকাশ ঘটে 
এবং বৌদ্ধধর্শের বিলোপ হইয়। যায়। 

আরও দেখ নিসর্প্রধান ভারতভূমিতে নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধধর্ম 
বছকাল স্থায়ী হইতে পারে ন1। এজন্ত এধর্শ এদেশে কালক্রমে স্বয়ং 
' কালকবলিত হইয়। গিয়াছে । এদেশে ছুরর্বল মানব প্রকৃতিদেবীর 
ভয়াবহ মৃত্তি দর্শনে ঈশ্বরে বিশ্বাস ব্যতীত কিছুতে নিজের ভয়বিহ্বল 
মনকে সাম্বনা করিতে পারেন না; এজন্য নি পরত্রন্দে বা সগুণ 
ঈশ্বরে বিশ্বাম এদেশে প্রকৃতিসিদ্ধ। যখন স্বয়ং প্রকৃতি প্রকৃতি- 
সেবক ব্রাহ্মণজাতির উপর এত সদয়, তখন ্রাহ্মণদ্ধেষী বৌদ্ধধর্ম 
প্রকৃতির বিপক্ষে গমন করিয়। কি প্রকারে এদেশে বহুকাল স্থায়ী 
হইতে পারে? মনে রাখিবেন, বৌদ্ধধর্ম্ে পরত্রক্মও নাই, ঈশ্বরও 
নাই, বুদ্ধদেবও ঈশ্বরের অবতার নন; কিন্তু তিনি সদৃগুরু-রূপে 
বৌদ্ধজগতে পূজিত হন। এই মহৎ ভ্রমবশতঃ এধন্ম ভারতে লুপ্ত 
হইয়া গিয়াছে। 

যখন বৌদ্ধধর্ম ভারতে প্রবল হইয়া উঠে, তৎকালে হিন্দু ও বৌদ্ধ 
উভয় ধর্মই সমাজে প্রচলিত ছিল । হিন্দু রাজাদের অধীন ব্রাহ্মণদের 
প্রতিপত্তি ও সমাদর অধিক ছিল। কিন্তু বৌদ্ধ নরপতিগণের অধীনে 
তাহাদের প্রতি আদৌ কোনরূপ অত্যাচার হইত না। তাহারা 
আপনাদের সমাজ চালাইতেন। তৎকালে উভয় ধর্মের অধিনায়কগণ 
স্বন্ব সমাজে ভালরূপ পৃজিত হইতেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের অস্তিম 
দশায় শ্রমনগণ সমাজে বড় অবজ্ঞাত হইতেন এবং সাধারণ বৌদ্ধগণ 
হিন্দুদিগের বাক্যযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ক্রমণঃ উহাদের 
আচার ব্যবহার অবলম্বন করত হিন্ুসমাজভুক্ত হুইয়া গেল। 


বৌদ্ধ ধর্ম। ৬৮৩ 
বৌদ্ধযুগে আর্ধ/সমাঞ্জ চারিবর্ণে অস্পষ্টরূপে বিভক্ত থাকায় 
জাতিভেদের শাসন কঠোর ছিল না। এনন্ত হিন্দুসমাজের বহুসংখ্যক 
লোক দলে দলে বৌদ্ধধশ্ম গ্রহণ করে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে 
অল্পসংখ্যক লোক বৌদ্ধ হইয়া যায় এবং ব্রান্ষণ জাতির ভিতর অনেকে 
জাতীয় সম্মান ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ হন নাই! এ ধর্মের অবনতি 
হইলে যখন অধিকাংশ বৌদ্ধ হিন্দুসমাজভুক্ত হইতে থাকে, তখন 
পুরাকালের চারিবর্ণকে যুলভিত্তি করিয়! বৃত্ত অনুসারে আধুনিক 
জাতিতেদ প্রথ। সর্বত্র প্রবর্তিত হইয়াছে । পৌরানিক যুগে আধুনিক 
, প্রথ! পূর্ণমাত্রায় ক্রমশঃ বিকসিত হইয়াছে এবং সমাজশাসন 
পূর্বাপেক্ষা কঠোর হইয়াছে। বহুকাল একত্র বদবাস করাতে 
বৌদ্ধধর্মের পৃজাপদ্ধতি ও উৎকৃষ্ট মতামত ক্রমশঃ হিন্দুধর্ম মিলিত 
হইয়। গিয়াছে। বুদ্ধদেবের সংসারত্যাগ বৌদ্ধদিগের ভিতর যেমন 
করুণারসোদ্দীপক, শ্রারামচন্দ্রের বনগমন হিন্দুদিগের ভিতরও 
তেমনি করুণারসোদ্দীপক | কালক্রমে বুদ্ধদেব হিন্দুদিগের প্রধান 
দেবত। বিষ্ণুর এক অবতার বলিয়। গণ্য হন। বৌদ্ধধর্মের গীঠস্থল, 
গয়।, এ্রক্ষেত্র কাশী, প্রয়াগ, মথুর! প্রভৃতি পবিত্র ক্ষেত্রথলি 
হিন্দুদিগের মহৎ তীর্থ হইয়। যায়। এই প্রকারে চতুর ব্রান্ষণগণ 
বৌদ্ধধন্মের সীল ও নোড়। লইয়। উহার দাতের গোড়া ভাঙ্গিয়৷ দেন 
এবং সাত্বিকভাবে উহ্থার পরাজয় সাধন করেন। 
যেমন খুষ্টজগতে মারটিন লুথর কর্তৃক প্রটেষ্টান্ট সম্প্রদায় প্রবন্তিত 
হইবার পর সেইণ্ট ইগনেসাল লয়োলা প্রমুখ ধর্মমসংস্তারকগণ 
ইউরোপের জনসাধারণের সহানুভূতি পাইয়। রোমান কাথলিক 
চার্চের পুনঃ সংস্কার করত প্রচে্টান্ট ধর্রের গতি রোধ করেন,সেইরূপ 
এদেশেও শঙ্করাচার্যয প্রমুখ সংস্কারকবৃন্দ সনাতন হিন্দুধর্মের আমূল 
সংস্কার করত বৌদ্ধধর্মের পরাজয় সাধন করিয়াছিলেন। জগংগুর 
শঙ্করাচার্য্যদে অল্পবয়সে সমগ্র বেদ-বেদান্তে পারদর্শিতা লাভ করিয়া 


৬৮৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


সম্ন্যাসব্রতে ব্রতী হন ও ফোগসিন্ধ হন। পরিশেষে নিরীস্বরবাদী 
বৌদ্ধধর্মের পরাজয়ের জন্য তিনি দিথিজয়ে বহিগ্গত হন। সত্য বটে, 
দিথিজয়ী আলেকজাগ্ডার ও তৈমুরলঙ্গের ন্যায় তিনি চতুরঙ্গ বলে 
বেষ্টিত হইয়৷ দেশের পর দেশ দগ্ধ ও লুঠন করিতে করিতে লোক- 
ক্ষয় করেন নাই; কিন্তু তাহারই বিজয় যথার্থ সাত্বিক বিজয়। 
তিনি নানা অঞ্চলের পণ্ডিতমণ্ডলী একত্রিত করিয়! ধণ্মবিষয়ে ষে 
তুমুল আন্দোলনতরঙ্গ উত্থাপিত করেন, তাহাই সমগ্র ভারতে 
অভিব্যাপ্ত হইয়। মুমুধু হিন্দুধন্্কে পুনরুজ্জীবিত করে। তাহার 
উৎসাহরূপ অগ্নিশিখ! সর্বত্র যে দাবানল প্রজ্ছলিত করে, তাহাতে , 
বৌদ্ধধর্ম ভন্মীতৃত হইয়া যায়। 

শঙ্করাচার্য্যদেব হিন্দৃধর্শ্ের উন্নতি কল্পে যে সকল অনুষ্ঠান প্রবর্তন 
করেন ও যে সকল পুস্তক রচন! করেন, তাহাতে তাহার যশসৌরভ 
যাবচ্চন্ত্রদিবাকর দেদীপ্যমান থাকিবে এবং তাহার নাম ভারতের এক 
প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চিরদিন বিঘোষিত হইবে। গৃহস্থ 
ছ্বার৷ হিন্দুধর্শ্বের প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব বুঝিয়া তিনি ভারতের 
চতুষ্কোণে চারিটা মহামঠ নির্মাণ পৃরর্বক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের অনুকরণে 
হিন্দু সন্ন্যানীকুল প্রথম প্রবর্তন করিয়া! যান। তাহার এই সকল 
শিল্তান্গুশিষ্যগণ পূর্বতন শীন্ত্রসমূহের তৎকালীন বিশ্বাসান্থ্যায়ী 
আমূল সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়। হিন্দুসমাজকে যেরূপ নবোৎসাহে 
উৎসাহান্বিত করেন, তাহাতে আধুনিক শৈব ধর্দের জয়জয়কার 
ধটে। 

কোথায় হে পৃজ্যপাদ শঙ্করাচাধ্যদেব। ধন্ততোমার যোগবল | 
ধন্য তোমার সঙ্নযাসত্রতধারণ | ধন তোমার অলীম উৎসাহ! তুমি 
কোথায় বদ্ত্ীনায়ায়ণ ও রামেশ্বরসেতুবন্ধ,কোথায় দ্বারকা ও ক্ষেত্র, 
কোথায় কাশী ও নাদিক, সর্ধ্বস্থলে পদত্রজে হাটিতে হাটিতেও শীত- 
গ্রীন্মের দারুণ কষ্ট উপেক্ষ! করত সনাতন ধর্মের কীর্ভিধ্বজ। রোপিত 


বৌদ্ধ ধন্ম। ৬৮৫ 


করিয়া যাও। তোমার নিকট এধন্ম কিরূপ খণপাশে আবদ্ধ, তাহা। কেহ 
একমুখে বর্ণন করিতে পারিবেন না। ভারতে তোমার জগ্ম দন 
হইলে আমাদের ননাতন হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃত দেবভাষা! তৃপৃষ্ঠে বিলুপ্ 
হইযু! বাইত। তখন কোথায় বা বেদবেদান্ত, কোথায় বা রামায়ণ 
ও মহাভারত, কোথায় বা ষড়দর্শন, সকলই 'অনস্ত কালের অনস্ত 
শ্রোতে ভামিয়া যাইত । 
বৌদ্ধধর্্মকে ভারত হইতে নির্বাসিত করিবার জন্য হিন্দুরান্ঠবর্গ 
ও পণ্ডিতবর্গ যাহাই করুন না কেন, ইহা! মুক্তকণে স্বীকার কর! 
উচিত, যে পৌরাণিক ধর্ম ঈশ্বরকে পিতৃমাতৃভাবে, পতিপুক্রভাবে 
অপার ভক্তি ও প্রেমের সহিত আরাধনা করিতে শিখায় এবং 
আমাদের মনে সান্বিক ভাবরস উথলিয়া দেয়, সে ধর্মের উৎকর্ষ 
বর্শতঃ দে ধর্মের মনোগ্রাহিতাবশতঃ বৌদ্ধধর্ম ভারতে স্বতঃ বিলুপ্ত 
হইয়। গিয়াছে । 


বৌদ্ধযুগে হিন্দুধর্ম | 

এই বিষয় ভালরূপ বর্ণন করিবার জন্য এ যুগকে তিনভাগে 
বিভক্ত কর। উচিত। 

(১) প্রাথমিক সময় । 

(২) মধ্যবর্তী সমৃদ্ধ সময়। 

(৩) অন্তিম সময়। 

প্রথম অবস্থায় বৈদিক যাগযজ্ঞের উপর সাধারণের অনাস্থা! 
বর্ধিত হইতে থাকে ? এজন্য বৌদ্ধমত স্থানে স্থানে সাদরে গৃহীত 
হয়। মধ্যবত্বী সমৃদ্ধ সময়ে হিন্বৃদিগের ভিতর ন্মার্তধর্মা প্রবল 
হয়; কিন্তু অনেক স্থলে ইহ। টিম্‌ টিম করিতে থাকে। অন্তিম 
দশান়্ পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম নানাস্থানে স্ফুরিত হইতে থাকে। 

রাষ্ট্রবিগ্নব বল, ধর্ম্মবিগ্নব বল, সকল প্রকার, সামাজিক বিপ্লব 
ঘিবার পুর্বে জাতীয় মন তজ্জন্ প্রস্তত হইতে থাকে । বুদ্ধদেবের 


৬৮৬ বৈজ্ঞানিক হিংন্দুপী। 
আবির্ভাবের পূর্বব হইতে বৈদিক যাগয্রের উপর অনেকের অনাস্থ। 
বধ্ধিত হইতেছিল। তাহাদের মুখপাত্রস্বরূপ বুদ্ধদেব ভারতে 
অবতীর্ণ হইয়া বৈদিক যাগযজ্জের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন। যে ধর্ম| 
নুষ্ঠান সমাজে বহুকাল একঘেয়ে চলে, উহার উপর অনেকের 
অনাস্থ। জন্মায়। এজন বুদ্ধদেবের মতামত অনেকে সাদরে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । ইহাতে বৌদ্ধধন্ম বৈদিক ধর্মের উপর সহজে জয়- 
লাভ করিতে সমর্থ হয় । 

বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তিত হইবার অনেক পূর্ব হইতে বৈদিকধর্্ম আধ্য 
সমাজে স্মার্ত ধন্মে পরিবর্তিত হইতে থাকে। কালক্রমে বৈদিক 
ভাষায় অনেক পরিবর্তন ঘটাতে চতুর্বেবেদ সাধারণ পণ্ডিতমগুলীর 
নিকট ছর্বে্বাধ্য হইরা। পড়ে । সকলের উপকারার্থে শ্রুতিশান্ত্র হইতে 
সহজ বোধগম্য আধুনিক সংস্কৃত ভাষায় স্মৃতিশান্ত্রগুলি রচিত হইতে 
আরম্ভ হয়। উহাদের ভাষ। যেমন বৈদিক ভাষ। হইতে পৃথক, 
বিষয় ও তেমনি উহাদের হইতে পৃথক। ইহারা সাধারণ প্রচলিত 
বিশ্বাসানুযায়ী লিখিত হইয়াছে । এই সকল গ্রন্থে বৈদিক দেবতার 
পরিবর্তে অন্তান্থ দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায় । সমাজের ক্রমোম্নতি 
ও ধর্মোন্নতির সহিত সাধারণ বিশ্বাসগুলি যে ভাবে পরিবর্তিত 
হইতে থাকে, ধর্মাও তদনুরূপ আকার ধারণ করে। এ কারণ বৈদিক 
ধন্ম হইতে ন্মার্ত ধর্দের এত পাথক্য দেখা যায়। | 

স্মার্তধন্্ন 

এই ধর্ম্াগ্রসারে ব্রহ্ম, বিষু, মহেশ্বর, সুর্য ও গণেশ এই পঞ্চ 
দেবতার পৃজন ভারতের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এক এক 
দেবত। লইযা। এক এক মূল সম্প্রদায় হিন্দুদমাজে উিত হয়। এই 
পঞ্চ দেবতার মধ্যে প্রথমে ব্রহ্মা, পরে শিব,তৎপরে বিষ্ণুর উপাসনা 
দেশবিশেষে প্রবল হয়। শুনিতে পাই, তৎকালে ইহাদের গ্রতি- 
সুপ্তি নিশ্মিত হইয়া পুজিত হইত না। 


বৌদ্ধ ধন্ম্প। ৬৮ধ 


ষে সময়ে যোগসিদ্ধ কপিলদেবের সাংখ্ামত হিদ্দূসমাজে আদৃত' 
হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময় হইতে প্রকৃতির ব্রিগুণানুসারে 
্রন্মা! বিষু মহেম্বর পরব্রক্ষের সৃ্টিস্থিতিসংহারকারী ক্রিমৃত্তি রূপে 
পৃজিত হইতে আরম্ত হয়। নুরধ্যদেবের পুজন বৈদিক সময় হইতে 
চলিয়া আইদে। গণেশ বা গণপতির পৃজন মহারাষ্ট্র দেশে প্রবল 
হয়। . 

যে সময়ে মন্থুদংহিত| রচিত হয়, সে সময়ে হিন্দুধর্মের ত্রহ্মযুগ 
প্রবর্তিত বলা উচিত। আজকাল বিষুর যে সকল গুণবাচক শব্ধ 
ব্যবহ্যত হইতেছে, ব্রহ্মমুগে দে কল শব ব্রন্ধায় প্রযুক্ত হইত। এখন 
বিষুঃ নারায়ণ, ব্রক্মযুগে ব্রহ্ম! নারায়ণ ছিলেন। তংকালে লে!কে 
্রক্মার মংস্ত প্রভৃতি অবতার গ্রহণে বিশ্বাস করিত। এখন ব্রহ্মার 
কোন উপাদক-সন্প্রদায় ভারতে বর্ধমান নাই। শিবোপাসনা প্রবল 
হইয়। ব্রহ্ম।র উপাসন! লোপ করিয়! দেয় | এজন্বা শাস্ত্রে দেখিতে 
পাই, মহাদেব ব্রহ্মার একটী মস্তক ছেদন করেন। শিবোপাসকগণ 
শাস্ত্রে তাহার ভূয়সী নিন্দা করেন। তিনি স্বঘুহিতার উপর 
প্রেমাস্ত, এ অপরাদ তাহারাই প্রচার করেন। 

সত্যবটে, বৌদ্ধধর্মের প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় হিন্তুসমাজে 
আধুনিক পৌরাণিক ধর্ম আদৌ বিকাশ পায় নাই, তথাচ ইহার 
মৌলিক বিশ্বাসগুলি ন্মার্তধর্ম্নের উন্নতির সহিত বহুকাল হইতে 
সমাজে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে ছিল। তাহার সাক্ষা, যে শ্রীরাম ও 
শ্রীকষ্ণচ অসাধারণ বীরত্ব ও লোকাতিগ গুণগ্রামের জন্য ক্ষত্রিয়সমাজে 
বছকাল হইতে বিখ্যাত হন এবং যাহাদের কীর্তিকলাপ আদিরামায়ণে 
ও আদিমহাভারতে গীত হওয়ায় উহাদের উপর জনসাধাণের বিশ্বাস 
ও ভক্তি ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে থাকে, তাহারা উত্তরকালে বিষ্বর 
অবতার বলিয়া পূজিত হন। 

যে লিক্লোপালনা বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তিত হইবার কিঞিৎ পুর্বে 


1৬৮৮ বৈজ্ঞামিক হিন্মৃধর্্ম। 
এসিয়ার পশ্চিমাঞ্চল হইতে ভারতে প্রবেশ করে, লেই শৈবধর্ণ 
“ক্কয়েক শতাববীর ভিতর ভারতে সর্বত্র প্রবল হয় এবং কাশী ইহার 
কেন্রস্থগ হইয়। উঠে। শস্করাচার্ধ/দেব শৈবধর্মের সম্যক উন্নতিলাধন 
করিয়। যান। কথিত আছে, তিনি অষ্টম শতাবীতে মালেবর দেশে 
জন্মগ্রহণ করেন। যে মহাঁত্বার নিকট হিন্দৃধর্্দ চিরধাণে আবদ্ধ, 
দেখ, তিনি দরিদ্রের গৃহে পাগব-বর্জিত দেশে জন্মগ্রহণ করেন। 
ভগবল্লীলা কে বুঝিতে পারে ? 
বৌদ্ধধর্মের অন্তিম দশায় পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম হিন্দূসমাজে 
পূর্ণভাবে বিকপিত হয় এবং এ ধর্মের ভ্তিযোগও পূর্ণভাবে বিকাশ 
পায়। এই ভক্তিযোগের সমক্ষে নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধধর্ম দেশ 
ছাড়িঞ পঙ্গায়ন করে। এই মহাবন্থায় উণারোক্ত ধর্মের তৃণগাছটা 
পর্যন্ত ভাসিয়। যায়। 


বৌদ্ধধর্ম বিলোপে ভারতের মঙ্গলামঙ্গন। 


যদ্দি ভারতে বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত না হইয়। হিন্দৃধর্মা লোপ পাইত, ইছার 
ভাগানেমি ধিভিন্ন রূপে বিঘর্ণিত হইত। যে দেশ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় 
জাতির বুদ্ধিত্রংশবশতঃ নান ক্ষুপ্র রাজ বিভক্ত হইয়াছে সে দেশ 
চীনের ন্যায় এক বিশাল সাঁআাজ্যের অধীন থাকিত। যে দেশ ক্ষত্রিয় 
জাতির বুদ্ধি গ্ংশবশতঃ বিভিন্ন ভাষাভাষী ও চির বিদ্বেষানলে দুষিত, 
সে দেশ বুদ্ধদেবের কল্যাণে একভাবী হইয়! ম্থদূঢ় একতায় নিবদ্ধ 
হইত । যেদেশ বিগত সাত শত বৎসর পরাধীন হইয়। বিধন্মী 
রাজার নান। নিগ্রহ ও অত্যাচার সহা করিতেছে, সে দেশ চিরদিন 
স্বাধীনতানুখে সুখী হইত। জাতিভেদ থাকাতে যে দেশ চিরদিন 
জাতিবিদ্বেষে কলুষিত, সে দেশ একজাতি গঠন করিয়া! পরমানন্দে 
থাকিত। যে দেশ চিরদিন আধ্যাত্মিক বিষয়ে অত্যুন্তত ও আধি- 
'€ভ়ীতিক বিষয়ে পশ্চাৎপদ; লে দেশ বুদ্ধদেবের কল্যাণে উভয় বিষয়ে 


বৌদ্ধ ধন্ম”। ৬৮৯ 


অতার়ত হইত। কিন্ত হিন্দুধর্ম লুগ্ত হলে সংস্কৃদেষভাষা ও 

বেদবেদাস্তাদি ধর্দশান্ধ ভূপৃষ্ঠে লোপ পাইত এবং আমরা এখন 

ঘেমন ভাবরসে উথলিয়! উঠিতেছি, সে ভাবরস শু হইয়া যাইত ।- 
বিলুপ্ত বৌদ্ধধর্মের স্থায়ি চিহন। 

(১) প্রাকৃত পালী ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্গুলি এখনও 
ভারতের নানাস্থানে পাওয়া যায়। 

(২) হিন্দুশান্ত্াহ্ছসারে জগতে নাস্তিকমত প্রচারার্থ বিষুর 
নবম অবতারে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব । 

(৩) যে গয়াধামে বুদ্ধদেব বুদ্ধ্ব প্রাপ্ত হই! নিজ ধর্মমত 
গগনভেদি রবে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন এবং যাহা চিরদিনের 
জন্য বৌদ্ধদিগের এক প্রধান তীর্থ, সেই গয়া আজ হিন্দুদিগেরও 
এক প্রধান তীর্ঘ। তথায় পিতৃপুরুষদ্দিগের উদ্দেশে পিগজান 
দিলে উহাদের অক্ষয় ্বর্গবাস হয়। এগ্লে হিন্দু ও মুসলমান 
জাতির ব্যবহার দেখ । বিধম্মাঁ আরঙ্গজীব হিন্ৃধর্ম বিলোপের 
জন্য কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভগ্ন করিয়া উহার উপাদানে নিকটে 
এক মসজিদ্‌ নির্মাণ করান। বিধাতার ভবিতবয, বিশ্বেশ্বরের মন্দির 
পুনঃ নির্টিত হইল এবং উহার চূড়াদেশ স্বর্ণপটাহে আবৃত হইল। 
তথায় লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী নানাদেশ হইতে আসিয়! বিশ্বেশ্বরের 
পুঙ্জা করিতেছে আর আরঙ্গজীবনির্শিত মসজিদ্টা একপাশে 

জনশৃন্ত ভাবে পড়িয়া আছে। ব্রাহ্মণগণ বৃদ্ধগয়ার ধ্বংসসাধন 
কন নাই। উহা পুর্বে যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। 
বিন উহার সঙ্গিকটে হিন্দূমাত্রেরই অবশ্য প্রতিপাল্য পূর্বপুরুষদিগের 
উ্দশে পিগুদানের ব্যবস্থা করিয়া তাহারা যথার্থ সাপ্বকভাবে 
বৌদ্ধধর্মের পরাজয় সাধন করেন। 

(8) জীক্ষেত্রে জগন্লাথদেবের মৃষ্ঠি হথার্থতঃ বৃদধদেবের মৃষ্ঠি। 
কফ) রলরাম ও সত বৌদ্ধধর্মের ত্িমৃত্তি অনুসারে হিন্দশানর 

৮৭ 


বৈজ্ঞানিক হিন্দুর । 

হইতে গৃহীত । তথাকার মহাগ্রদাদ জাতিভেদাবন্ধাকারী হৌদ্ধ- 
্ড়ের পরিচায়কমাত্র। তথাকার রথযাত্রাও বৌদ্ধ ও জৈনদিগের 
রথ চালনার পরিচয় দিতেছে । | 

(৫) ভারতের নানাস্থলে এখনও বুদ্ধদেবের যুষ্তি ধ্যানমগ্ন শিব 
মুৰ্তি বলিয়া গুজিত হইতেছে । 

(৬) অশোকাদি নবপতিগণের কীধ্তিস্তস্ত ও তাহাদের খোদিত 
অন্ুশাসনপত্র। 

(৭) অজয়ন্ত, ইলোর। ও এলিফান্ট। দ্বীপের পর্ববতগহ্ষরস্থ 
গুর্বতন মন্দিরাদি ও প্রতিমৃত্তি । 

(৮) নানাস্থানের বৌদ্ধবিহার ও স্তপের ভগ্নাবশেষ। 

জ্রাক্মণঠাকুরেরা যাহাই বলুন না কেন, উপরোক্ত স্বৃতিচিহ্গুলি 
ভারতে বৌদ্ধধন্ম'বিস্তৃতির পূর্ণ পরিচয় দিতেছে। 

পরিশেষে বক্তবা, বৈদিক যাগযজ্জের অনুষ্ঠান অপেক্ষ। অহিংসা- 
পরায়ণ, নীতিপ্রধান বৌদ্ধধর্ম যে শ্রেষ্ঠ, তদ্ধিষয়ে কোন দন্দেহ নাই। 
আরার যে ধর্ম পরক্রহ্ম বা ঈশ্বরের আরাধনা না৷ করিয়! তাহার 
স্থানে ন্বপ্রবর্তক বুদীদেবকে পৃজ। করিতে শিখায়, ষে ধর্ম মানবমনের 
সাস্তিক ভাবগুলির স্ফর্তি আদৌ জানে না, সে ধর্ম অপেক্ষা উহার 
বিজেতা, পৌরাণিক ধন্ম যে শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়েও কোনরূপ সন্দেহ নাই। . 
বৌদ্ধধর্মের বিলোপসাধনে ব্রাহ্মণজাতির ষে অপার বুদ্ধিকৌশলের 
পরিচয় পাওয়া যায়, তাহ! অতীব প্রশংসনীয়। মুসলমান ও পুষ্ট 
তরবারি বলে, পাশব বলে অন্ত ধর্মের বিলোপপাধন করিয়াছে। 
কিন্তু সনাতন হিন্দৃধন্ম কোথাও এক বিন্দু শোণিতপাত না.করিয়। 
নিজের তেজেও সাদ্বকভাবে স্বশক্রবর্গকে পরাস্ত করিয়। উহাদিগকে 
কালক্রমে ব্বসমাজে সমীকৃত করিয়। লইয়াছে। ইহা অপেক্ষ।' 
্রান্ষণজাতির পক্ষে গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে ? এ জাতি 
প্রভূত শক্তির আধার। এই যে আজ ভারতের যষ্ঠাংশ লোক 


পৌরাণিক হৃশে হিন্দী 


মুললমান  দেখিতেছ। বদি'এ জাতি গুনবায় রাজনক্ষির সম্পূর্ণং 
সহা্বতা লতি করে, উহার কালক্রমে সমস্ত মুপলমানদিগকে ছি 
করিয়! লইতে পারে। 


পৌরাণিক যুগে হিন্দুধন্্র। 
খঃ ৫.০ হইতে খুঃ ১২০০,৭০ বংসর 


মিরী্বরবাদী বৌদ্ধধর্্রকে ভারত হইতে নির্ববাগিত করিবার পর 
গুজ/পাদ ত্রান্মণগণ সকল বিপদ আপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া 
নির্ধিবাদে ও নির্বিয়্ে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্শের উন্নতি সাধন' 
করিতে থাকেন। তাহাদের মুখপাত্রস্বরূপ শঙ্করাচাধ্য ও রামানুজ 
স্বামী দক্ষিণাপথে আবিতৃতি হইয়া শৈব ও বৈষ্ণব ধর্সের উন্নতি 
সাধন করিয়। যান। মার যে কত এজ্ঞাতনাম! মহোপাধ্যায় পণ্ডিত 
পুরাণাদি লিখিয়া পৌরাণিক ধর্দের বিস্তার করেন, ভারতের ইতি, 
হাসে তাহাদের কোনরূপ নিদর্শন নাই। " ৮ 
_ বৈদিকুগে ফলমুলাহারী খধিদিগের যেরপ সম্মান ও প্রতিপত্তি 
ছিল, পৌরাণিকযুগে ব্রাম্মণগণ হিনুসমাগ্জে সেইরূপ পৃজ্য হন। 
এই সময় তাহাদের ভাগ্য অতি স্বপ্রসন্ন। সমগ্র ভারতের রাজন 
বর্গ, কি রাজাধিরাজ, কি সামাগ্ জায়গীরদার, সকলেই তাহাদের 
প্রধান সহায়, পৃষ্ঠপোষক ও আশীর্বাদ প্রার্থী সহস্র বংসর ব্যাপিয়া 
যে বৌদ্ধধর্শের সহিত তাহার! প্রতিত্ন্িতায় লিপ ছিলেন, তাহ! 
এখন বিলুপ্ত। বৌদ্ধ সন্স্যানীকুল আর নাই) তৎপরিবর্তে হিন্দু 
সন্যাপীগণ দেশে দেশে হিন্দুধর্টের বিজয়তেরী বাজাইতেছেন। 
এখন তাহায়াই হিস্দুসমাজে সর্ব্দব্ব।। ভাহারাই রাজন্বর্গের 
প্রধান পরামর্শদাত1! দেবত্রে ও ক্রশ্ধত্রে তাহাদের ঘর, দ্বার ও . 
উদর ভোরপুর। | 

বিলুপ্ত ধর্পোর গুজাপঞ্ধতি ও মালমলল! লইয়া াহারা সনাকন:, 


- ৬৯২ বৈজ্ঞানিক ছিনুধর্র | 


- ছিন্ধর্সের পুরাতন বনিয়াদের উপর নূতন হয নির্মাণ করিলেন। 
. এই সময়ে দেশে দেশে বিবিধ পুরাণ, উপপুরাণ ও তত্রশান্্ রচিত 
হওয়ায় সমগ্র ভারত শাস্তগ্রন্থে ছাইয়। পড়ে এবং আধুনিক হিন্দু- 
ধন্মের ভক্তিমার্গ সম্যক বিকাশ পাঁয়। এই সময়ে দেশে দেশে 
বৃত্তি অন্থদারে আধুনিক জাতিভেদ প্রথ! সর্বত্র প্রবর্তিত হয়। 
তদানীন্তন রাজগ্যবর্গ সমাজপতি ব্রাহ্মণদিগের ন্থপরামর্শানুসারে 
পৌরাণিক ধর্মের সম্যক পোষকতা৷ করেন এবং লক্ষ লক্ষ রজংমুদ্র। 
ব্যয় করিয়! সুবিশাল মন্দিরাদি নির্মাণ করত স্বধর্্ের উন্নতিসাধনে 
সবিশেষ মনোনিবেশ করেন। তাহাদের নিম্মিত মন্দিরগুলি কালের 
সর্বসংহরিকা শক্তি উপেক্ষ। করত এখনও আকাশমার্গে স্বীয়,মস্তক 
উত্তোলন পূর্বক সগর্ে তীহাদের বদাগ্থতার কীর্তিত্তনত স্বরূপ 
দেদদীপামান আছে। শ্তরীক্ষেত্র, রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্ঘস্থলের 
মন্দিরাদিদর্শনে কাহার না৷ মন ভক্তিরসে আপ্লুত হইবে? এই 
মময়ে হিন্বুসমাজে কোথাও শৈবধর্ম, কোথাও বৈষ্বধম্ম, কোথাও 
শাক্তধর্ম প্রবল হইতে ধাঁকে। এই সময়ে ষে সকল পুরাণ, উপ- 
পুরাণ ও তন্ত্রশান্্ রচিত হয়, উহারাই উপরোক্ত ত্রিবিধধর্মমকে 
দেশবিশেষে প্রবল করিয়। দিয়াছে । 

সভ্য বটে, যাবতীয় পুরাণ ও উপপুরাণ পৌরাণিক ধর্ের দম্যক 
পোষণ, বর্ধন ও উন্নতিসাধন করে এবং নান! দেবদেবীর প্রতিমূর্থি- 
গুজন বিধিবদ্ধ করে, তথা স্থিরনিশ্চয় জানিবে, মতি প্রাচীন কাল 
হইতে & সকল দেবদেবীর উপর বিশ্বা সমাজের অস্থিমজ্জায় 
নিহিত ছি । পৌরাণিকগণ সমাজের সাধারণ বিশ্বাদগুলিকে 
মূতন পরিচ্ছদে ও নূতন অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া সাধারণের সমক্ষে 
ধারণ করিয়াছেন); ইহাতে এ সকগ বিশ্বাস জাতীয় হাদয়ে আরও 
বন্ধমূল হইয়াছে। যেমন ব্যাকরণ রচিত হইবার বন্থপূর্ব হইতে 
ভাষ। সমাজে চলিতে থাকে এবং ইহার নিয়মাবলি গঠিত হইতে 
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থাকে, পরে ব্যাকরণ লিখিত হইয়! ইহার সম্যক উপ্নতিসাধন ঘটে; 
সেইরূপ অকৃত্রিম ধর্পের বিশেষত্ব এই যে, সমাজে কালবশে যে 
সকল বিশ্বাস ও মতামত উখিত হয়, শান্্রকারেরা আপনাদের উন্নত 
জ্ঞানের সাহায্যে এ সকল বিশ্বাসকে নৃতন বেশভৃষায় বিভূষিত 
করিয়া ধন্মেরি উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন। 

তাহার সাক্ষ্য দেখ, শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ$ং লোকাতিগ গুপরাশির 
জন্ত বহুকাল হইতে সকলের আদর্শপুরুষ হওয়াতে হিন্বুসমাজজে 
পৃজিত হইতেছিপেন । পরে পৌরাণিক যুগে শান্ত্রকারেরা তাহা” 
দিগকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়। মানাতে তাহারা সমাজে আরও 
অধিক পৃজনীয় হন। সেইরূপ পৌরাণিকগণ এক দিবসে এক 
সভায় বসিয়। তমঃপ্রধান শিবকে বিশ্বের সংহারকর্তা ও সত্বপ্রধান 
বিষুবকে ইহার পালনকর্তা বলিয়া প্রতিপাদন করেন নাই । উহাদের 
উপর সাধারণের বিশ্বাস বহুকাল হইতে সমাজে চলিতে ছিল, পরে 
শাক্রকারের! আপনাদের উন্নত দার্শনিক জ্ঞানের সাহায্যে উহাদের 
ভাঙ্গরূপ মীমাংসা করিয়। এ সকল বিশ্বাস সমাজে আরও বদ্ধমূল 
করিয়াছেন। বিজ্ঞানের মতে এ সকল ধর্মমত সামাজিক নির্বাচনে 
হিন্ৃসমাজে প্রতিষ্ঠিত ও কালক্রমে বিকসিত বলা উচিত। 

বৈদিক ও স্মার্তধুগে নানা দেবদেবীর উপর সকলে বিশ্বাস 
করিত বটে, কিন্ত উহাদের প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিয়া কেহ পুজা! 
করিতে শিখে নাই। বৌদ্ধদিগের ভিতর বুদ্ধদেবের মূর্তিপূজনের 
অনুকরণে হিন্বুসমাজেও পৌরাণিক যুগে মুর্তিপূজনের সূত্রপাত হয়। 
এ কথা কতদুর সত্য তাহা বুলা যায় না। পাঞ্জাব প্রদেশের ভূগর্ভ 
খনন করিয়া প্রত্বতত্ববিং পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত করিতেছেন, পঞ্চ 
দহত্র বৎসর পুর্বে, বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তনের অনেক পূর্ব ভারতে ইষ্টক- 
নির্টিত মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায়। যখন মন্দির পাওয়া 
যাইতেছে, তখন মন্দিরাধিষ্িত দেবমূর্তিও ছিল। (সে যাহা হউক, 
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প্রথমে লিঙ্গেপোদন! আরম্ভ হয় এবং তদবধ্ ভারতে শিবলিল-. 
পুজন সর্ধবত্র চলিতেছে । 
লিঙ্গোপাসনার কারণ জনুদদ্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া অনেকে মনে: 
করেন, ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম প্রবৃত্িুলি ক্ষুরিত হইবার পূর্বে নিকৃষ্ট 
প্রবৃত্তি হ্থদয়ে সমধিক প্রবল ছিল। এখনও জনদাধারণ নিকৃষ্ট 
প্রবৃত্তি দ্বার। ঘতছুর চালিত হইতেছে, উহা'রা ধর্ম প্বৃত্তি দ্বারা সেরপ 
চালিত হয় না। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির মধ্যে কামরিপু চিরদিন মানব- 
সায় মম্যক গ্রবল; এজন্য অতি পুরাকাল হইতে নিকৃষ্ট স্থধানক্ 
মানব কামরিপু দেবনের প্রধান অঙ্গ, লিঙ্গ ও যোনির উপাসক হয়। 
ফেমন বর্ধরাবস্থায় বাহ্জগতের ভীতিবিম্ময়োন্দীপক নৈসর্গিক 
দৃস্তপটল তাহার সরল অস্তঃকরণকে প্রথম আকৃষ্ট করত তাহাকে 
ধর্মপথে লইয়া যায়, সেইরূপ স্ৃষ্টিরক্ষার প্রধান অঙ্গীতূত জনমেক্রিয়- 
বয় তাহার চিন্তকে আকৃষ্ট করত উহাদের উপাসনায় তাহাকে ধর্ম 
পথে আরও অগ্রনর করায়। এ কারণ পুরাকাল হইতে লিঙ্গো াসনা 
মামবসমাজে চলিতেছিল। ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায়, 
এইরূপ লিঙ্গোপাসন! মিসর, এসিরিয়া, ব্যাবিলন, মিডিয়া, গ্রীশ, 
রোম প্রভৃতি নানা সভ্যজনপদবর্গে প্রচলিত ছিল এবং এতৎ সম্বন্ধে 
: জ নকল দেশে নানা বীভৎস কাণ-সংঘটিত হইত। 
ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, বৎকালে তারতের আর্ধ্যজাতি 
পারসীকদিগের সংশ্রবে ছিল, তৎকালে আধ্যসমাজে সূর্য্য ও অগ্নির 
উপাসনা প্রচলিত হয়। তৎপরে যে সকল পৌন্তলিক জাতি পশ্চিমো* 
স্তর হইতে আগমন করিয়! ভারতে প্রবেশ করে এবং হিন্দুদিগের 
আচার ব্যবহার অবলদ্বন করিয়। হিন্দুসমাজতৃক্ত হইয়া যায়, উহার 
ভারতে লিঙ্গোপাননা আনয়ন করে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে এ 
ঘটনা খুঃ পৃঃ ষষ্ঠ ব। সগ্ম শতাব্দীতে সংঘটিত হয়। আবার অনেকে 
বলেন, লিঙ্গোপাসন। ভারত হইতে অন্তান্ত দেশে নীত হইয়াছে । 
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লিঙ্গোপাসম ভাঙ্গতে প্রবর্তিত হইবার পর ব্রাঙ্মণ-জাতির জ্ঞাম 
ধরণের উন্নতির সঙ্গে ইহা ক্রমশঃ উন্নত ভাব ধারণ করিতে থাকে 
যে লিঙ্গোপাসন! নিকষ্ট স্থখের পরিচায়ক, যাহ! লইয়! অন্তান। 
দেশে নান! বীভৎদ কাণ্ড মন্ুষঠিত হইত, সেই অসভ্যোচিত লিঙ্গো- 
' পাসন| পাইয়া ধরা ্রাহ্মণগণ ইহার মহোচ্চ ও স্বর্গীয় ভাব 
ক্ষুরণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পান। তাহারা ইহাকে পরমেশ্বর" 
পরমেশ্বরীর পৃজায়বা প্রকৃতি-পুরুষের পুজায় পরিণত করিয়া লন। 
আমরাও ভক্ত সম্তানবং সেই শিবলিঙগকে জগংপিতা জগদীখর 
জ্ঞান করিয়া অশেষ তক্তিভাবে পুজ! করি এবং শিবযোনিকে জগ্দশ্বা 
মহেশ্বরী জ্ঞান করিয়া! অশেষ ভক্তিভাবে মা! মা! বলিয়া ডাকি 
ও তাহার পাদপদ্পে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি । দেখ, যে লিঙ্গোপালনা 
বৌদ্ধ, বৃষ্ট ও মু্গলমান ধর্মপ্রবর্তনের সঙ্গে অন্যান্য দেশে বিশুপ্ত 
হইয়াছে, সে ধর্মকে ব্রাক্মণগণ এ দেশে কি ভাবে রক্ষা করিলেন? 


লিঙ্গোপাসনার সহিত হিন্দুসমাজে পৌত্তলিকতার প্রথম স্ৃত্রপাত 
হয়। শিবলিঙ্গের ম্চন। প্রবর্তিত হইবার পর কালক্রমে বিশ্বেশ্ব র, 
কেদারনাথ, সোমনাথ, রামেশ্বর, বদ্্ীনাথ, ওঞ্কারনাথ প্রভৃতি দ্বাদশ 
শিবলিঙ্গ ভারতের নানাস্থানে জাগ্রত দেবত। জ্ঞানে পুজিত হইতে 
থাকে। উহাদের উপর জনসাধারণের বিশ্বাস ও ভক্তি যে ভাবে 
বর্ধিত হয়, পৌরাণিকগণ উহাদের মাহাত্ম ও মহিমা ব্য স্থ গ্রন্থে 
সেই ভাবে প্রচার করেন এবং রাজন্যবর্গও উহাদের ' মন্দিরাদি 
নির্মাণে ও পুজনাদি বিষয়ে সেইরপ মুক্তহত্ত হন। ও সকল শিব 
লিঙ্গ কোন্‌ সময়ে ভারতে প্রতিষ্টিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় কর 
ছঃসাধ্। কিন্ত ইহা সুনিশ্চিত, স্মরপাতীত কাল হইতে উহাদের পুজা 
হিন্দুসমাজে চলিয়া আসিতেছে এবং উ্াদের পাঁঠস্থল চিরদিন 
আমাদের মহৎ তীর্থ। 

পৌরাণিক যুগে যাবতীয় দেবদেবীর মূর্তি গঠিত হইয়া সর্ব 


০ বৈজ্ঞানিক হিন্দুর 3. 
জিত হইতে থাকে। এই প্রকারে পৌঁ্ীিকতার কালোচিত উৎকর্ষ 
উাধিক হইয়াছে ্ঃ ? 
.. এই সকল দেবতার মূর্তি ও . অপঙ্কারাদি একমাত্র পুরাণে ও 
সত্ত্রশান্ত্রে পাওয়। যায়। ইহাতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, পৌরা" 
গিক যুগে পরমতক্ত সাধক কবিগণ উহাদের মূর্তি কল্পনা করিয়া 
পৌগ্তপিকতার সম্যক ক্ষ করিয়া যান । তাহারা বলেন, বর্ম বিষুঃ 
মহেষ্বর, ছুর্গা, কালী, সরম্থ হী, লক্ষ্মী প্রভৃতি পৃষ্ধ দেবদেবীর প্রতি- 
সুধু মবিস্কাশে হিনু্াতির মানসক্ষেতে উদিত হইয়াছে । সাধক 
গণের হৃদয়ে দেবোদ্দেশে ভক্তি যেরূপ ক্ষুরিত হইতে থাকে, ভক্তি- 
শুচক উপাদান লইয়। পুজয দেবতা দিগের মূর্তি, রূপ ও অলঙ্কার ধীরে 
বীরে-ধলিত ও বর্ণিত হইয়াছে । সবপ্রধান বিষু একদিনে এক 
ব্যক্তি কর্তৃক শঙখচক্রগদাপন্নধারা পদ্মপলাশলোচন চতুতূর্জ শ্রীবিষু 
ছন নাই। মহাদেবের প্রতিমূর্তিও সেইরূপ ভক্তসাধকর্দিগের নূতন 
নৃতন ভক্তিমডক উপাদানে গঠিত হইয়াছে। 
এন্থলে আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডি দিগের মুখে ছাই দিয়া চিরদিন 
বলিব, এ সকল মুস্ত আদৌ কল্পিত নহে। যোগসিদ্ধ মহধিগণ 
দিষাচক্ষে সৃক্রক্গগংস্থ দেবগণাকে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহাই, 
তাহারা শান্তরে বর্ণন কারিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া যান । যদি ইহাতে ও 
তোমার মনের সন্দেহ দুর না হয়, তুমি মনে করিবে, ঈশ্বরকে নিরা- 
কার রূপে তাব বা সাকার মুক্তিতে ভাব,যাহাতে তাহার প্রতি আন্ত- 
রিক ভক্তি সহজে প্রদর্শিত হইবে, তাহাই স্ববাশ্রেষ্ঠ পন্থ।। 
শৈবধর্ঘমানুমারে দেবাদিদেব মহাদেব পরব্র্গাস্থানে পুজিত হন 
এবং তিনি তীহার প্রধান মায়ারূপ। ঠিনি সকল্গের নিকট পরা- 
ৎপর পরমপিতা পরমেশ্বর *তমঃ প্রধান, মহাদেব সংসারের তমো- 


গুণোদুত যাবতীয় অমঙ্গলরাশি দূরীভূত করেন * এজপ্ত তিনি শঙ্কর 
রূপা বা শিনরূপী। 


সবগদৃগরু শঙ্রাারধ্যদেবপ্রবর্তিত সন্নযাসিকুল শৈবধর্্াকে ভারতে 


০১ ৬ 
বছপ্রগরিত: করিয়াছেন। তাছারাই ঈহাদেবকে: পিতৃভাধে "পু 
: করিতে সর্কর্জ উপদেশ দিযাছেন। . 'যৎকালে জন্তান্ট- দেশে পায় 
পিতা পরমেখর নিয়াকাররূপে পিত্ভাবে পূরিত হন, কারস 
দেখাদিদেব মহাদেব হি্দূদমাজে সাকাররূণপে পিতৃভারে গৃজিত 
হইতে ধাকেন। এখনও বাবা তারকনাথ, বাব! বজীনাথ বলিতে 
হিন্ছ্মাত্রেরই পিতৃভক্তি শতসহত্রধারে উৎলিয়া উঠিতেছে। এখনও 
হিন্দুসমাজ “বুড়ে। শিবের পায়ে সেবা” দিতে উন্মত্ত। একস্থলে বলা 
উচিত, বৃষবাইন, ত্রিশৃলধারী অজিনবাস। জটামৌলি তোলানাধের 
ৃষ্ঠি মনন্যাসীদিগের মনোভিমত হইলেও গৃহস্থ জনসাধারণের সেক্কপ 
মনোমত হয় নাই। এজন উত্তরকালে ভারতের নানাস্থামে 'টুবঝব 
ধর্ণ প্রবল হইয়াছে। 

'শৈবধর্ম্মামূসারে সমাজে হুইটী মহোৎসব এখনও প্রচলিত আছে, 
শিবরাত্র ও গড়কোৎসব। শিষরাস্ের: দিন হিনদমাত্রেই উপবাসে 
থাকিয়া ধরাহুষ্ঠান করেন এবং-চৈত্রমাসে এখনও পল্লীগ্রামে অনেকে 
সন্্যাসী সাজিয়। ব্র্মা্্য অবলম্বন করে। প্রজাবংসল ইংরাজ, 
রাজের কল্যাণে আমাদের চড়কোৎসব লুপ্তপ্রায়। 


বৈষব ধর্ম 


পৌরাণিক যুগে বৈফবধন্ম ভারতের নাম! অঞ্চলে প্রচারিত হয় । 
যে ধর্াত্ম হিন্দু ঈশ্বরকে মনের সকলভাবে পৃজিতে ইচ্ছা করেন, 
তিনি কি তাহাকে একমাত্র পিতৃভাবে পৃজিয়। সন্তষ্ট হইবেন? এজন 
তমঃগ্রধান মহাদেবকে পিতৃভাবে পৃজিয়। তাহার মন যথার্থ অকতার্থ 
হইয়াছিল । ভখন তিনি ভক্তিপ্রেমাদি মনের সান্ধিক ভাবাবপগির 
্ষ্তির জন্ত লালায়িত হইলেন। ইহাদের সম্যক কষর্তির জন 
সন্বপ্রধান বিষ্ণুর উপাসনা প্রচারিত হইয়া সাধারণের আকা পূরণ 
করিল। এই সময়ে বিষুগুরাণ, শ্রীমংভাগবতাদি রচিত হওয়া 


৮৮ 


ভাল বৈজ্ঞানিক হিন্বুধর্্ঘ। 


ঠরফবধর্থ্ের জয় জয়কার ঘটে । এই প্রকারে হিন্দুধন্মের চুড়ান্ত সময় 
আসে এবং ধন্মাত্ব। হিন্দু মনের বিবিধ সাত্বিকতাব ঈশ্বরে চালিয়। 
দিয়. হরি হরি বলিতে বলিতে ঈশ্বরপ্রেমে গদ্গদ হইয়া তাখৈ টা 
স্বভ্য করিতে শিক্ষা করেন। 


পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, বৈষ্বধন্ম হিন্ৃদম।ঞ্জে কালক্রমে 
বিকসিত, হষ্য়াছে। যে বিষু। বৈদিক যুগে আদিত্য বিশেষ, পরে 
দার্শনিক যুগে হস্তপদের অধিষ্ঠাত্‌ দেবত। ছিলেন, তিনি পৌরাণিক 
যুগে পরব্রদ্ধের বিশ্বপালনকর্তা, সত্ব প্রধান প্রধান মায়ারূপ হন এবং 
তদুবধি হিন্দুসমাঙ্গে তিনি এইভাবে পুজিত হইতেছেন। এজ 
তাহার! উপহাল করিয়। বসেন, বৈদিক যুশের সামান্ত আদিত/রগী 
বির পদমর্ধ্যাদ। শাস্ত্রে বর্ধিত হওয়ায় কালক্রমে তিনি পরাৎপর 
পরমেশ্বরের পন অধিকার করেন। যখন তাহাদের গড (2০৫) 
শব সামান্য দেবতা বুঝায় এবং এ. শব্দের আস্তক্ষর বড় করিলে 
(0০৫) পরমেশ্বর বুঝায়, তখন তাহার! কেন আমাদের ধন্মের 
উপর উপহান করেন? সকলেরই গলদ দেখ ঘায়। তবে কেন 
একজন অপরের ধন্মেরি উপর বিদ্রেপ করেন? 


স্মার্তবুগে যখন স্মার্ভধন্ম হিন্নুসমাজে প্রবল হয়, তখন ক্রস্ষা! বিঞুঃ 
মহেস্বর সু্ধ্য ও গণেশ এই পঞ্চ দেবতার মধ্যে বিষ্ণুর উপাসনা স্থানে 
স্থানে প্রবর্তিত হয়। বৌদ্ধযুগে একদিকে শৈবধন্ম, অপরদিকে 
বৈষ্ণব ধর্ম ক্রমশং হিন্বুদমাঞ্জে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে থাকে। 
পৌরাণিক যুগে এই ছুই প্রকার সম্প্রনায় প্রবল হইয়। অন্য তিন 
হন্্রদায়কে (ত্রাক্মিক, সৌর ও গাণপত্য ) পশ্চাৎপদ করিয়। দেয়, 
কালজমে তম: প্রধান শিবের আরাধনার পরিবর্তে সত্ব প্রধান বিষ্ণুর 
টপাসন! নান স্থানে প্রবল হুইয়৷ উঠে। শ্মশানবাসী অজিনবাস! 


বৈষাব ধন্ম্। ৬৫৯, 
উদ্মাবৃত ভোলানাথ মন্্যানীকুলের মনোমউ হইলেও গৃহস্থরিগের' 
গ্রীতিকর হয় নাই এবং শার্্রকারের! তাহাদের সন্তোষের অঙু, 
পল্পপলাসলোচন, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, পিতন্বরবাস। ্রীবিষণুর বা 
কফের পৃজন বন প্রগারিত করেন। এদিকে বিষ প্রধান পুরাখ- 
গুলি রচিত ও প্রচারিত হওয়ায় বৈষ্ণব ধ্র্প শৈবধন্মকৈ নানাস্থানে 
পরাস্ত করিয়। দেয়। 

পরে খৃষ্টায় একাদশ শতাব্দীতে মহত্ব! রামামুজস্থামী দক্ষিণাপথে 
আবিস্কৃত হইয়া বেদান্তমতের নূতন ব্যাখ্যা (বিশিষ্টাদৈত বাদ). 
গ্রচার করত বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রবর্তন করিয়। যান। যেমন জগং* 
গুরু শঙ্করাচাধ্যদেব বৌন্ধধর্পের অন্তিম দশায় হিন্দধর্শের পুনরুজ্জীবন 
মানসে মঠাদি নির্মাণ পূর্বক শৈবমন্্যাসীকু প্রবর্তন করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ ধন্মত্মা রামান্জস্বামী বৈষ্বধন্মের উন্নতিকলপে নানাস্থানে 
আড় নির্মাণ পূর্বক বৈষঃব সন্ন্যাসীকুল প্রবর্তন করিরা যান। 
আজকাল সমগ্র ভারতে যে সকল বৈষঃব সম্প্রদায় দেখ। যায, তিনি 
সকলের মাদিগুরু এবং সকলেই তঙ্নিদিষ্ট পন্থ! অবলগ্বন করিতেছে । 

যাহা হউক, যে দাক্ষিণাত্য বানর ও রাক্ষসের বাসসৃমি, এবং যে 
দেশ কৃষ্ণাঙ্গ অনার্য জাতিতে পরিপূর্ণ, যেখানে আর্ধ্যসভ্যতা বন্থপরে 
বিস্তীণ হয়, সেই দাক্ষিণাত্যই আধুমিক পৌরাণিক ধর্ের জন্মভূমি 
এবং এ অঞ্চল হইতে এ ধর্ম সমগ্র ভারতে প্রচারিত হইয়াছে। 
এই দেশে উপরোক্ত ছুই মহত্ব! যে ছুন্দৃভি বার্জাইয়াছেন, তাহা 
এতকাল সর্বত্র এ্রতিধ্বনিত হইতেছে। ধন্য ৫ন দেশ, যেখানে 
তাহার! আবিষৃত হইয়া ভারত পবিত্রীকৃত করিয়াছেন। আর সে 
দেশের রাজন্যবর্গ ধনা, ধাহার স্থবৃহৎ মন্দিরাদি নিশ্দাণ করিয়া ও 
শৈব বৈধব সঙ্ন্যাসিগণকে প্রতিপালন করিয়া পৌরাণিক ধন্মের 
উদ্নতিসাধন করিয়া, আসিতেছেন। 

যৈফবধন্াসথুসারে জন্মাষ্টমী, রাসযাত্া, দৌলযাত্রা, আনযাজজা। 


ধ9৯ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


রথধাত্রা প্রস্ৃতি নান! মহোৎসব প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে 
দোলোৎসব প্রধান । 


শাক্তধন্্ম | 


শক্তির উপাসন! শিবযোনি হইতে প্রথম প্রবর্তিত হয় এবং 
বিবিধ তন্্রশান্ত্র এ ধন্ম্ককে বঙ্গদেশে প্রবল করিয়া! দেয়। বৌদ্ধধর্মের 
অন্তিম দশায় যখন অন্যান্ত প্রদেশে অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ 
রচিত হইয়া! পৌরাণিক ধর্মকে প্রবল করিতে থাকে, তাহার কিছু 
কাল পরে এদেশে বিবিধ ততন্ত্রশান্্র রচিত হইয়া তান্ত্রিক 
ধর্মকে প্রবল করিয়া দেয়। ইহ সর্বববাদিসন্মত, একদিকে পৌরা” 
পিক ধর্দ, অপরদিকে তান্ত্রিক ধর বৌন্ধধম্মকে ভারতে নিমূ্ি 
করিয়াছে । 

পুরাণগুলির তথা-কথিত রচিয়তা মহধি বেদব্যাস। কিন্ত 
ন্ত্রশান্ত্রলির রচয়িতা কে, তাহার কোন নিদর্শন ইতিহাসে পাওয়া 
খায় না। আমন এই পর্যন্ত জানি, এ সকল শাস্ত্রে মহাদেব 
পার্বতীকে উপদেশ দিতেছেন মাত্র। লেখকদিগের নাম থাকিলে, 
বোধ হয় ইহাদের এতদূর গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব হইত না। কেহ কেহ 
বলেন, বৌদ্ধদিগের তন্ত্রশান্ত্র অপ্রচলিত করিবার মানসে ইহারা রচিত 
হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, বৌদ্ধদিগের অনুকরণে ইহার! 
রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে । অনেকে স্বীকার করেন, বাঙ্গালী- 
জাতির বুদ্ধি অতি প্রথর বলিয়া এদেশে তান্ত্রিক ধর্ম গরবপ্তিত হইয়াছে 
ও সৃণ্ায়ী প্রতিমূর্তি গুজিত হইতেছে। 

. তন্ত্রো্ত বীরাচারাদিদর্শনে অনেকে অন্ত্রশান্ত্রের প্রতি স্পা 

প্রকাশ করিয়া বলেন-- 
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.পতন্ত্রশান্ত্রগুলি ইতিহাসলেখকের নি কট হিন্দুজাতির চিন্তাশক্তির 
বিশেষ কোন উন্নত অবস্থ। প্রকাশ করে না। কিন্তু ইহারা মানব- 
মনের এক রুগ্ন অবস্থার পরিচয় দিতেছে । যখন জাতীয় জীবন 
্রপষ্টপ্রায়, রাজনৈতিক সজীবত অদৃশ্য ও জ্ঞানগ্রদীপ নির্ধ্বাপিত, 
তখন সমাজে এরূপ রুগ্ন অবস্থা দেখ! দেয়।” 


দেখ! দেখ! তান্ত্রিক ধর্মের কিরূপ অবমাননা ও লাঙনা। 
ধিনি & কথা লিখিলেন, তিনি কি সমগ্র তন্ত্রশান্ত্র পাঠ করিয়। এরূপ 
মত দিয়াছেন, ন! তান্ত্রিক্দিগের স্ুুরাপানের' ধুমধাম শুনিয়া এরাপ 
লিখিয়াছেন ? বিবিধ তন্ত্রশাক্স পাঠ করিয়া কি আমাদের মনে এরূপ 
জঘন্য ভাবের উদয় হয়? যে ধর্মাত্বা হিন্দু যে কোন সাধনোপায়, 
উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট) অবলম্বন করুন না, তিনি সেই পথের আছ্ধন্ত 
অবগত হইবার জন্য একান্ত ব্যগ্র, তাহার কি এই প্রকারে নিন্দা 
করা উচিভ? 


যে তন্ত্রশাপ্্র মানবমনের আকাঙ্ষানুযায়ী নি? ব্রদ্মোপাসন! 
হইতে মৃত্তিকানিপ্মিত সাকার দেবদেবীর পৃজা। প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে উপদেশ 
দেয়, যে শাস্ত্র কলিকালের অধম মানবকে মা! মা! বলিয়া 
পরমেশ্বরীকে অশেষ ভক্তিভাবে ডাকিতে শিখায়, যে শাস্ত্র ঘট্‌্চক্রভেদ 
দ্বারা যোগের পরাকাষ্ঠা ও ইন্জ্িয়দমনার্থ নিয়মসংঘমাদি ভালগপ 
শিক্ষা দেয়, সে শাস্ত্রের কি এমন করিয়া নিন্দা কর! উচিত ? যে 
শাস্ত্র লভাস।ধন, শবসাধন গ্রভৃতি উৎকৃষ্ট সাধনোপার শিক্ষ। দিয়া 


৭৮২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধন্ম। 


মানবকে এ সংসারে দিদ্ধ পুরুষ করিতে চাহে, যে শান অদৃশ্য 
যোনিগত ডাকিনী ও প্রেতনীদিশকে সাধন দ্বার! সন্তু করিয়া কলি- 
কালের মানবকে অসাধারণ ক্ষমত। দিতে চাহে, সে শাস্ত্রের কি এমন 
করিয়। নিন্দ। করা উচিত? এখন যদি সে শাস্্ব কলিকালের নিরুষ্ট- 
শুখাসক্ত মানবকে স্থলবিশেষে স্ুরাপানাদি নিকৃষ্ট সুখভোগে রত 
করাইয়। তাহাকে ধন্মপথের পথিক করিতে চাহে, তজ্জন্ত কি এ 
শাস্ত্রের নিন্দা করা উচিত? 

তস্ত্রোন্ত কুলক্রিয়ার উদ্দেশ্য অনেক। কেহ কেহ বলেন, 
অসভ্য অনাধ্য জাতির সংঅবে বহুকাল থাকাতে যে সকল বীভৎস 
ক্রিয়াকলাপ হিন্দুলমাজে প্রবেশ লাভ করে, ত্রাহ্মণগণ আপনাদের 
ধর্োন্পতির সহিত উহাদিগকে ধন্মের উন্নত ভাব ধারণ করাইতে চেষ্টা 
পান, এজন্ত তন্ত্রণান্ত্রে বীরাচার উপদিষ্ট হইয়াছে । কেহ কেহ 
বলেন, বঙ্গদেশ মুনলমান কর্তৃক বিজিত হইবার পর দূর্বল বাঙ্গালীকে 
ক্ষত্রিয়োচিত বীরপন্মপাঁলনে উত্তেজিত করিবার জন্য তন্ত্রশান্ত্রে 
বীরাচার উপদিষ্ট হইয়াছে, যাহাতে লোকে ধম্মেরি নামে মগ্ত মাংস 
ভোজন করিতে করিতে নিষ্ঠুর হঈবে এবং দেশোদ্ধারের জন্ত অকাতরে 
প্রাণ বিসর্জন করিবে। ইহাই যদি কুলক্রিয়ার মহৎ উদ্দেশ্য হয়, এ 
উদ্দেশ্য আদৌ সংসিদন্ধ হয় নাই, কারণ বীরাচার পালন করিয়। কেহ 
সমাজে বীর বলিয়া পূজিত হন নাই। 

আবার কেহ কেহ বলেন, কুলক্রিয়ার গন্ত্গত পঞ্চ মকারের 
অর্থ উত্তম, মধ্যম ও অধম অধিকারী তেদে বিভিন্ন । জনসাধারণ 
পঞ্চ মকারের সচরাচর যেরূপ অর্থ করে, ইহাদের প্রকৃত অর্থ তাহ! 
মহে। যাহ! হউক, যে তন্ত্রশান্্র নানাবিষয়ে এমন মহোচ্চ ও 
বগীয় ভাবে পূর্ণ, এক কুলক্রিয়ার জন্ত উহার নিন্দা করা অন্ুচিত। 

যে প্রকৃতিদেবী চতুদ্দিকে অনস্ত শক্তি লইয়া অনন্ত লীল! 
করিতেছেন এবং যাহাদের ঘাত্তপ্রতিঘাতে সংসারের যাবতীয় 


শাক বর্ম । ০৪৩ 


ব্যাপার ঘটিতেছে, আজকাল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ লৌকিক ঈশ্বয়ের 
পরিবর্তে সেই প্রকৃতির উপাসনা করেন। তাহারা জড়জগতে 
একমাত্র জড়শক্তির প্রাধানা স্বীকার করেন এবং সকল বিষয়ে ও 
সকল স্থানে উহারই বার্ত। লইতে একান্ত তৎপর। অতএব বলা 
উচিত, তাহারা যথার্থ প্রকৃতি ও শক্তির উপাসক। সেইরূপ শাক্ত 
সম্প্রদায় অচিন্তনীয় নিগুণ পররন্ধের স্থানে উহার আস্তাশক্তি মহা" 
মায়! ব! প্রকৃতির উপাসনা করে। প্রভেদের মধ্য বৈজ্ঞানিকগণ 
নিরাকাররূপে, আর শাক্েবা সাকাররূপে মগশক্তির পৃজার্চন। 
করিতেছেন। তবে দেখ, যে ধর্ম সেই মহাশক্তির কয়েক মনোরম 
প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিয়৷ বোড়শোপচারে পুজা! করিতে উপদেশ দেয়, 
সে ধর্ম কি বিজ্ঞানসম্মত নয়? সেধর্ কি বিকৃত মস্তিষ্কের 
প্রলাপ মাত্র? 

নিরুপায় শৈশব অবস্থায় আমরা যে মাতার অমুতায়মান স্তন 
পীষুষ পান করিয়। শশিকলার ন্যায় বর্ধিত হই, ধাহার অঞ্চল ধরিয়া 
আমরা পা পা করিয়! হাটিতে শিখি, যিনি রোগের সময় বুকের রক্ত 
দিয়া আমাদের সেব। শুশ্রব। করেন, মেই স্েহময়ী মাতাকে আমরা 
কত ন্নেহতরে, কত ভক্তিভাবে ম। ! মা! বলিয়া আজীবন ডাকি? 
এখন যে ধর্ম প্রকৃতিৰ জগদস্বারূপে ম! দুর্গার দশতুজ! প্রতিমূর্তি 
নির্মাণ করাইয়! আমাদিগকে অশেষ ভক্তিভাবে মা | মা! বলিয়! 
ডাকিতে শিখায়, সে ধর্ম কি বিকৃত মস্তিক্ের প্রলাপ? কুলক্রিয়! 
শিখাইয়। আমাদিগকে স্বরাপানাদিতে আসক্ত করুক, এক মাতৃ- 
ভক্তির পরাকাষ্ঠা শিক্ষা দেওয়াতে সে ধন্মের সাতখুন মাপ। কেন 
সে ধর্মকে পৌরাণিক ত্রাঙ্মণ্য ধর্ম বিয়া নিন্দা করিতেছ ? 

তত্ত্রশান্মতে পরব্রন্ধোর আগ্ভাশক্তি। মহামায়ার প্রতিমুদ্তি 
সৃত্তিকাদি উপকরণে নির্মাণ করিয়া মন্ত্র দ্বারা উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠ 
করত উহাকে সাক্ষাৎ সজীব জাগত দেবত। জ্ঞানে পৃজা করিতে 


৭৪৪ বৈজ্ঞানিক হিম্বৃধর্্ম। 


হয় । দেবীর পৃজাও গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ নৈবেস্তাদি যোড়শোপচারে 
সম্পাদন করিতে হয়। কোন দেশের কোন জাতি মা! মা! 
বলিয়। ঈশ্বরকে এমন ভক্তিভাবে, এমন স্নেহভরে, এমন প্রাণভরে 
ডাকিতে জ্ানেনা। কোন কাগে কোন ধর্ম এমন ভক্তি-পূর্ব্বক 
জগদস্বার গ্রীচরণে পুশ্বা্ুলি দিতে শিখায় নাই। রে হিন্দৃধর্দ! 
বলিহারি তোমারি | তৃমি ঈশ্বরের নাষে, জগদন্বার নামে আমাদের 
মাতৃভক্তি কতদূর উলিয়৷ দিতেছ! জগতের কোন ধর্ম কোন কালে 
মাতৃভক্তির এতদূর পরাকাষ্ঠা ঘুণাক্ষরেও ভাবিতে পারে নাই । 
এক্স্ত সাহস্কারে বলিতেছি, জগতের সকল ধর্মী এক পৌরাণিক 
ধর্মের নিকট সুদুরে পরাস্ত জানিবে। 

ছুর্মোৎসব বাঙ্গালী জীবনের একটি মহানন্দদায়ক মহোৎসব । 
এরূপ মহোৎসব জগতের কোন দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। 
ঘৃষ্টানের ধৃষ্ঠমাস ও মুদগমানের মহরম ইহার সহিত তুলনায় ষং 
সামান্ত ও তুচ্ছ বোধ হয়। পৃজোপলক্ষে সমগ্র ঙ্গদেশ যেরূপ অপার 
আনন্দে উন্মত্ত হয়, এমন কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। দীনদরিত 
বঙ্গবানীর পর্ণকুটারে জগজ্জ্ননী অশেষ ছুর্গতিনাশিনী মা দুর্গ! 
বংসরাস্তে তিন দিনের জন্য গাগমন করেন এবং তদুপলক্ষে সকলে 
আত্মীয় স্বঞ্জন লইয়া আনন্দোংসব করে, এমন সর্বমনোরম, এমন 
সর্ববাঙ্গ ুন্দর তৃশ্ঠ কুত্রাপি নয়নগোচর হয় ন।। ছুঃখের বিষয়, 
ভারতের অন্থ কোন প্রদেশে এ মহোৎসব প্রচলিত হয় নাই। 
ইচার পরিবর্তে কেবল দশহরার বিজয়োংসব প্রচলিত দেখা যায়। 


ওহে বঙ্গবাসিগণ ! ধন্) তোমাদের জীবন! তোমর। বাল্য 
কাগ হইতে এই আনন্দোৎসবে যোগদান করত এই পাপতাপপুর্ণ 
ভবসংসারে অন্ততঃ তিন দিনের আন্ত জগদস্বার শ্রীচরণকমলে 
প্রণত্ত হইয়। অপার আনন্দনীরে অভিষিক্ত হইতেছ, ইহ অপেক্ষ। 
তোমাদের সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পার? পাঠক। 


শাক ধর্দা। ৭৪৫ 


তোমার শুভাদৃষ্টবশতঃ এই সুন্দর মনোহর দৃশ) এখনও তোমার 
নয়নপথে পতিত হইতেছে। কিন্তু লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, 

স্থল অঞ্জলে প্লাবিত হইতেছে,ষে পাশ্চাত্য কালজোভ সমাজে 
খরবেগে বহমান, তাহা ইহাকেও কালগর্ভে ভাসাইয়া লইয়৷ যাইবে 
এবং হয়ত তোমার প্রপৌত্রদিগের সময় এ দৃশ্য চিরদিনের জপ 
বঙ্গে অস্তমিত হইবে । 

যে মা ছু্গার প্রতিমা! তোমরা চিরদিন পুজা করিয়া আসিতে, 
ইনি কেজান? ইনি যেমন তোমাদের জগজ্জননী, তেমনি ইনি 
তোমাদের পরমপুজনীয়া ভারতমাতা! *| তাহার সুসময়ে ও স্বাধীন 
অবস্থায় তিনি এইরূপ রমণীয় উজ্জল মূর্তিতে বিরাজমানা ছিলেন! 
তংকালে তিনি জ।নবিজ্ঞানে উদ্ভাসিত, এজন মা সরন্বতী ডাহার 
বামদিকে। ততকালে তিনি কৃষিশিল্প ও বাণিজ্য দ্বারা অতুল ধন 
ধান্যে ও সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ; এজন্য ম। লক্ষ্মী তাহার দক্ষিণ 
দিকে। তৎকালে তাহার সুসম্তানগণ দেবসেনাপতি কার্তিকের 
ন্যায় অসাধারণ শৌর্ধ্যবীর্ষে; দৃপ্ত ও উত্তেজিত,এজন্য কার্তিক তাহার 
বামদিকে! তংকালে তাহার সুসন্তানগণ সকল বিষয়ে দিদ্ধিলাঁভ 
করিয়! কতার্থ; এজন্য সিদ্ধিদাতা গণেশ তাহার দক্ষিণ দিকে; 
তৎকালে তিনি কেশরীতুল্যা পরাক্রান্ত! বাহিনী লইয়া অনুরদলনে 
নিরতা, এজন্য তিনি সিংহের উপর সশস্কে দণ্ডায়মানা এবং অন্থুর 
রূপী অনার্ধয ও গ্নেচ্ছজাতিবর্গ তদীয় পাদমূলে ভ্রিশৃলবিদ্ধ হইয়। 








* শান্তকারেরা পার্বতীকে হিমালয়ের কন্তা বলিয়া উদ্বেখ করেন। 
ভূতত্ব পাঠে জান। যায়, যে নার্যাবর্ত মহাদেশ গঙ্া, যমূনা,সিদ্ধু অদ্মপুঞ্জাদি নানা 
নদীর পলি পড়িয়া গঠিত, এ সকল পলি হিমালয় হইতে আমিতেছে। এ জন্ত 
আধ্যাবর্তকে হিমালয়ের কনা, ৰল। উঁচত। ন্ৃতরাৎ পার্কত্টী আমাদের 
ভারতমাতা | 

৮৪ 


খ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধর্্ম। 


নিপতিত । যদিও সেই সৌভাগ্যবতী মাঁতায় এখন ঘোর ছুর্দিন 
উপস্থিত, তিনি লক্ষ্মীর মাতা হইয়! দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা! করিতেছেন 
এবং ভীহার কুপোষ্য কুসস্তানগণ দীনহীন বেশে কাদিয়া কীদিয়া 
দিন কাটাইতেছে, তথাচ যদ্দি তাহার সন্তানগণ পূর্বতন যৃত্তিতে 
সাহাব পুজ। করিতে থাকে, ভবিষ্কাতে তিনি পুনরায় জ্ঞানবিজ্ঞানে 
ও ধনদৌলতে বিভূষিত হইবেন। এক্ন্য শাস্ত্রকারের৷ চিরদিন 
মা ছর্গার পূজ। করিতে আদেশ দিতেছেন। এখন বুঝিয়া দেখ, মা 
ছুর্গীর প্রতিমার গৃঢ় উদ্দেশ্য কি? 

এখন বিংশশতাব্দীতে আমর। কি প্রকারে মায়ের ষোড়শো- 
পচারে পুজা দিব! এখন পুরোহিত ডাকিয়া, নৈবেদ্য দিয়া, ধৃপ 
ধুনা আলাইয়। কীনর ঘণ্টা! বাজাইয়া তাহার পুজা দিলে তিনি কি 
আমাদের উপর সন্তষ্ট হইবেন? এই বৈজ্ঞানিক যুগে তাহার বৈজ্ঞানিক 
পুজা আবশ্যক। আন্তরিক যত্ব, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে 
নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুশীলন করিলে আমর! কিয়ৎ পরিমাণে 
তাহার বৈজ্ঞানিক পুজা করিতে সমর্থ হইব। 

(১ জ্ঞান ও ধর্মের সম্যক অনুশীলন, যাহাতে দেশের 
অধিকাংশ লোক ভালরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিয়। ও স্বধর্মে আস্থাবান 
হইয়। বিদ্বান ও ধর্ম্পরায়ণ হইতে পারে। 

(২) কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিসাঁধন, যন্দার। দেশে প্রভূত 
ধনাগম হইবে এবং অনেকের দারি দা দুরীভূত হইবে। ইহার জন্য 
বিলাতী কাপড়ের আমদানি বন্ধ করিবার জন্য খন্দর যন্ত্র, আর 
কৃষিজ্াত শঙ্তের রপ্তানি বন্ধ করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে ধর্মগোলা 
সংস্থাপন একান্ত আবশ্যক 

শৌর্ধ্যবীর্যোর সম্যক অনুশীলন ও যুদ্ধবিদ্যাশিক্ষা, যাহাতে 
অনেকে দেশের কার্ধ্যে ব্রতী হইতে পারিবেন । নিরগ্র ভারতে; 
ইহ। কতদূর সম্ভব, তাহ কালে মীমাংসিত হইবে। 


শাক্তধন্ম। ৭৭ 


উপরোক্ত উপকরণে মায়ের পূজা দিলে আমর! কালে তাহার 
স্ুসস্তান হইব। 


্রাহ্মণ ও পৌরাণিক ধর্ন্মের উপর শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের আক্রোশ । 

আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ ধলিবেন, এদেশের ব্রাহ্মণঞ্জাতি 
ঘোর স্বার্থপর ও শহঙ্কারী। ভারতের ইতিহাস পাঠে বুঝ! যায়, 
এ জাতি কতদূর স্বার্থপর ! দেখে, বৈদিক যুগে তাহার! বিবিধ যাগ- 
যঞ্পের অনুষ্ঠান প্রবর্তন করিয়া আপনাদের প্রতুত্ব আর্যাদমাজে 
স্থাপন করেন। বৌদ্ধযুগে ঝাগযজ্ঞ রহিত হওয়াতে তাহাদের পদ. 
ম্ধ্যাদ৷ কির পরিমাণে লাঘব হইয়া যায়। পৌরাণিক যুগে 
আধুনিক পৌত্তুলিকত৷ প্রচার করিয়। তাহারা আপনাদের দামাজিক 
প্রতুত্ব পুনঃ স্থাপন করিতে সমর্থ হন।- মুসলমান যুগে তাহার! 
হিন্দুধর্ম রক্ষা করিয়া! আপনাদের সামাজিক প্রতৃত্ব বজায় রাখেন। 
ৃষ্টান যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তৃতির সঙ্গে তাহাদের পদমর্ধ্যাদা 
ক্রমশঃ লাঘব হইতে চলিল। 

দেখ, এ জাতি আপনাদের মানসম্্রবর্ধনার্থ কতদুর প্রয়াসী | 
ব্রাহ্মণ দেখিলে তাহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতে হইবে, তাহাকে 
অভিবাদন করিয়া! পদরেণু মত্তকে ধারণ করিতে হইবে। স্বয়ং 
ভগবান ভূগুপদচিহ্ব নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিতেছেন। ব্রলক্যা- 
ধিপতি ইন্দ্রদেব ব্রদ্মশশাপে সহআক্ষ হন, মহারাজ পরীক্ষিৎ ত্রহ্ম- 
শাপে সর্পনদ্ট হইয়! প্রাপত্যাগ করিলেন; এমন যে যছবংশ তাহাও 
রন্মশীপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। মনুস্ৃতি খুলিয়া দেখ, বুঝিতে 
পাল্নিবে, তাহাদের প্রতি কতদিকে কতদূর পক্ষপাত দেখান হইয়াছে। 
এমন স্বার্থপর জাতি তৃভারতে আর নাই বলিলে হয়। এখন 
পাশ্চাত্য শিক্ষা! পাইয়া আমাদের চক্ষু কর্ণ ফুটিতেছে, তাহাদের দব 
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বৃজরুকি একে একে খুলিতেছে। এখন আমরা তাহাদের কথায় 
ম্জি না, তাহাদের গ্লেকের বুক্নি গ্রাহ করি না। আর শত বৎসর 
পাশ্চাত্য শিক্ষা এইভাবে চলিলে, বোধ হয় এ জাতিকে পাততাড়ি 
গুটাইতে হইবে। 

বলি, যে ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণজাতি যংসমান্য দক্ষিণা পাইয়া 
আমাদিগকে আবহুমানকাল ধর্মপথে চালান ও আমাদের যাবতীয় 
ধর্দানুষ্ঠান করান, তাহার! হইলেন তোমাদের বিবেচনায় ঘোর 
সবার্ঘপর। যদি স্তাহা'র স্বার্থপর হইতেন, তাহারা কি পাচ হাজার 
বৎসর এক্ধপ ভাবে পৃজ্য থাকিতে পারিতেন ? জগতের নিয়ম এই, 
যে জাতি অধিক স্বার্থপর হইবে, লে জাতির পতন অবশ্যস্তীবি। তবে 
কেন এ জাতি ধ্বংস ন| পাইয়! এখনও ভারতে সমভাবে পৃজিত 
হইতেছে ।. বেশ জানিবে, জগতীতলে ব্রাহ্মাণজাতির ন্যায় 
আত্বোংসর্গাঁ, স্বার্থত্যাগী,; দংযমী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ জাঁতি আর দ্বিতীয় নাই? 
ধরি এই পরাধীন অবস্থায়, এই তুর্মূলযসময়ে তাঁহারা কোন বিষয়ে 
কিঞিন্মাত্র স্বার্থপরতা দেখাইতেছেন, তাহ কেবল রাজার দোষে ও 
সমাজের দোষে। 

আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ আরও বলিবেন) অশেষদোষাকর 
পৌরাণিক ধর্মী কেবল কুস-স্কারে পূর্ণ এবং ব্রাহ্মণ জাতির বুদ্ধিতংশও 
হিন্দুজাতির জাতীয় অধঃপতন বশত: এই অপকৃষ্ট ধর্ম এতকাল 
ভারতে প্রবল রহিয়াছে। তাহাদের গ্রঁব বিশ্বাস, এই পৌরাণিক 
ধর্ম হইতে এ দেশের এমন ছূর্গতি, আমরাও এতকাল পরাধীন, 
দীনদরিত্র ও মূর্খ। তবে প্রথমেই ব্রাঙ্মপজাতি ও পৌরাণিক 
শ্রাঙ্ষণ) ধর্মকে গো্টেহেল কর, তবেই ভারতের মল । 

রলি,পৌরাণিক ধর্ম্কি কেবল কুসংস্কারে পূর্ণ যে ধর্ম কালো, 
টিত উৎকর্ধ প্রদর্শন পুর্র্বক মনের সকল ভাবে একমাত্র ঈশ্বর অঙ্থে- 
ঘণ ধরিতে 'বলে, থে ধর্া ঈশ্বরকে আদর্শ করিয়া মনের যাবতীয় 
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সাত্বিক ভাব ক্ষরণ করিতে চেষ্টা পায়, কে বলে, সে ধন্মণ অপকৃষ্ট? 
ষে ধর্ম ঈশ্বরকে পিতৃমাতৃভাবে, পতিপুত্রভাবে পুঁজিবার জগ্ত 
তাহার বিবিধ রূপ ওমূর্ি দেখায় এবং তাহাকে বিবিধ ভাবে 
ডাকিয়া মনের ধিবিধ ভাবের সম্যক ক্ষুরণ করে, যে ধর্ম পিতৃমাতৃ 
ভক্তি, দম্পতিপ্রেম ও পুজবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা শিক্ষা দিয়৷ আমাদের 
সাত্বিক ভাবরস উথলিয় দেয়, কে বলে সে ধর্ম অপকৃষ্ট 1 কি বৈদিক, 
কি বেদাস্তঃ কি বৌদ্ধ, কি খৃষ্ট, কি মুসলমান, কি জড়োপাসনা, জগ- 
তের কোন ধন্ম্ভাববিষয়ে আদে শিক্ষ। দেয় না; সকলেই এ বিষয়ে 
একপ্রকার নীরব ও নিশ্চেষ্ট। . জগং মাঝারে ভারতের একমাস 
পৌরাণিক ধর্ম এ বিষয়ে চরমোতকর্ধ দেখাইতেছে। এজন্ত শত- 
মুখে ইহার অশেষ প্রশংস। করা উচিত। 

আরও দেখ, আধুনিক উন্নত বিজ্ঞান ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক 
কিছুই মানে না বটে? কিন্তু ইহাকেও স্পষ্ট স্বীকার করিতে হয়, যে 
সুখভোগের জন্য মানব ইহসংসারে লালায়িত, সেই সুখ বর্ধনের জন্য 
তাহার মনের ভাবাবলির সম্যক ক্রৃত্ত কর! একান্ত আবশ্তক 7 নতুবা 
তাহার জীবন অসার ও পশুতুলা হইয়। পড়ে । এখন যে পৌরাণিক 
ধর্ম ঈশ্বরকে বা তাহার অবতারবিশেষকে আদর্শ করিয়। মানবমনের 
বিবিধ সাত্বিক ভাবের স্ফুরণ করিতে একান্ত যত্ববান্, কোন্‌ সুখে 
তোমর! সে ধর্মের নিন্দা করিতেছ ? কোন্‌ মুখে তোমরা সে ধন্দকে 
্রাহ্মণ্যধর্ম বা অসার পৌন্তলিকত। বলিয়। অবজ্ঞা করিতেন? কি 
দর্শন, কি জ্যোতিষ, কি আয়ুর্বেদ, কি কাব্য, কি সঙ্গীত, কি শিল্প, 
সকল বিষয়ে যেমন ভারত এক সময়ে অচিস্তনীয় ও অলৌকিক 
উন্নতি সাধন করে, তেমনি বৈদিক ধর্মের উপর বৌদ্ধরা এবং বৌদ্ধ- 
ধন্মের উপর পৌরাণিক ধর্ম প্রকাশ করিয়া ভারত মানবধর্মের চর- 
মোংকর্ষ দেখাইয়াছে। বোধশক্তি থাকে, এ ধন্মের প্রকৃত মাহাত্বয 
বুঝি গিজের বোধশক্তি চরিতার্থ কর। একমাজ পৌরাণিক ধর্শই 
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জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং সকল ধর্ম ইহার নিকট স্বুদুরে পরাহত 
জানিবে। 
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আঞজ্জকাল যেমন ভ্ঞানবিজ্ঞানের কল্যাণে জগতে খৃষ্টান জাতি- 
বর্গের ভাগ্যোদয় ও সর্বত্র জয়জয়কার, মধ্যযুগে সপ্তম শতাব্দীর 
পর মুসলমান ধন্ম প্রবর্তনের সঙ্গে একমাত্র ধন্মের কল্যাণে মুসলমান 
জাতিবর্গের তদন্ুরূপ ত্যুদয় ঘটিয়াছিল। তাহাদের পয়গম্বর 
ঈশ্বরের প্রিয় সুহ্ৃৎ মহম্মদ সাহেব বিধন্মী কাফেরকে স্বধর্মে দীক্ষা 
দেওয়ায় মহাপুণ্য নির্দেশ করেন, এমন কি, ধাহারা! এরূপ করিবেন, 
সবাহারা অনন্তকাল স্বর্গে পরম সুন্দরী পরী লইয়া বিহার করিবেন। 
আর কোথায় আছে! তাহার এক সামান্য কথায় তদীয় সেবকবৃন্দ 
একহুস্তে কোরাণ ও অপর হস্তে তরবারি লইয়। চতুর্দিকে মার্‌ মারু 
ও কাট্‌ কাট করিতে করিতে তিন শতাব্দীর ভিতর স্পেন হইতে 
কাবুল পধ্যন্ত অর্ধভূমণ্ডলে আপনাদের বিজয়পতাকা উড্ডীয়মান 
করত স্বরাজ্য ও স্বধন্ম বিস্তার করিলেন। এ মহাবন্তায় এ সকল 
দেশের পুর্ববতন রাজ্য, জাতিধর্ম্॥, আচার ব্যবহার ও গ্রস্থাবলি সকলই 
ভাগিয়া অতুল জলধিগর্ভে নিমগ্ন হইয়া গেল। পাশ্চাত্য জগতে খৃষ্ট 
ধর্ম এবং প্রাচ্য জগতে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম এ মহাআোতের গতিরোধ 
করিতে সক্ষম হইয়াছিল । 
ছয় শত বৎসর ধরিয়৷ ভারতও এ ধন্মণ বিস্তারে বিলক্ষণ বাধা 
দিয়াছিল। এতকাল মুসলমান জাতি এই স্থুসমৃদ্ধ দেশের প্রতি 
যে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, তাহাদের সে মনোরথ পরে সিদ্ধ 
হইল । একাদশ শতাব্দীতে তাহারা ইহার অন্তঃগ্রবেশ করিয়। 
সোমনাথাদি মন্দির লুষ্ঠন করিয়! অপর্যাপ্ত ধনরাশি স্বদেশে লইয়া 
গেলেন। পরে ছুই শতাব্দীর ভিতর এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশের জলবায়ুর 
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দোষে ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ ক্রমশঃ নিবীর্ধ্য হইয়। পড়েন। পরে যখন, 
তাহারা পরস্পর গৃহবিবাদে লিপ্ত হন, তখন মুসলমান জাতি সুযোগ 
পাইয়া! হিন্দুরাজ্/গুলি একে একে বিধ্যস্ত করত আর্ধ্যাবর্তে এক 
বিশাল সম্রাজ্য স্থাপম করিলেন । 

এইবার রাজশক্তি হারাইয়া হিন্দজাঁতির গে রবন্ূ্য্য বহু" 
কালের জন্য অস্তমিত হইল। যে স্বাধীন ভারত এতকাল নিজের 
সভ্যতাজ্যাতি ও জ্ঞানজ্যোতি ভুমগুলে বিকীর্ণ করিতেছিল, সে. 
ভারত এখন পরাধীন হইয়! বিধন্ম্ী রাজার পদানত হইল ও তিমিরা 
বত হইল দেখ, ক্ষত্রিয়জাতি ভীষণমৃত্তি পাঠান জাতির তরবারির 
নিকট পরাস্ত হইয়া! গেলেন। সেই দুর্দিনে, সেই বিপদ সাগরে 
কে ভারতের জাতিধর্্ম ও জ্ঞানভাগ্ডার রক্ষা করিল 1 আমাদের 
সেই অশেষ পুজ্য ব্রান্মণজাতি, ধাঁহার৷ চিরদিন হিম্্সমাজেৰ 
নায়ক, তাহাদেরই বুদ্ধিকৌশগ্গে ও ব্রদ্মাতেজে সকল রক্ষা পাইয়াছে। 
এখন তাহাদের ক্রিয়াকলাপ বিশদরূপে দেখান আবশ্টক। 

যে সনাতনধর্মরক্ষক ব্রাহ্মণজাতি সহত্র বৎসর ব্যাপিয়া বৌদ্ধ 
ধর্মের সহিত সংগ্রমে লিপ্ত হওয়ায় কিঝিৎ বিপন্ন হন, তাহার! 
পৌরাণিক ধর্ম সর্বত্র প্রচার করিয়া এ ধর্ধের উপর জয়লাভ করতঃ 
সপ্ত শতাব্দীকাল নির্বিরববাদে, নির্বত্বে ও নিরাপদে ধর্মরাজোর উপর 
একাধিপত্য করিতে থাকেন । ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আর্ধ্াবর্তে মুসল- 
মান সমরাজ্য স্থাপনের সঙ্গে তাহাদের অদ্্ট একেবারে ভাঙ্গিল। 
বিংম্ী রাজার শাসন কালে তাহারা ঘোর বিপদসাগরে পতিত 
হইলেন। সেই যে অকুল পাথারে পড়িলেন, তাহা হইতে তাহারা 
উদ্ধার পান নাই, এখনও হাবু ডুবু খাইতেছেন। উদ্ধার পাইবেন 
কি না, সন্দেহের বিষয়। এজন্য শাস্ত্র বলে লোকে মহাপাপে কলির 
ব্রাঙ্থণ হয়। বৌদ্ধযুগে হিন্দু নরপতিগণের অধীনে বৈদিক যুগের 
যায় ত্রান্মণ্াতির সমান প্রতিপত্তি ও সমাদর ছিল এবং বৌদ্ধ 


8১২ বৈজ্ঞানিক হিন্দ । : 


মরপত্তিগণ তাহাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার ও উৎগীড়ন কর! 
দুরে থাকুক, তাহাদের ভালরূপ প্রতিপালন করিজেন, কেবলমাত্র 
ভাহার। যাগষজ্রের অনুষ্ঠান করান নাই ও জাতিভেদ মানেন নাই. 
কিন্তু মুপলমান যুগে পঞ্চ শতাব্দীকাল যে সকল বাদসাহ, নবাব 
ও স্থবেদার ভারত শাসন করেন, স্তাহার। অর্থ দিয়। ব্রাহ্মণ জাতির 
প্রতিপালন কর! দূরে থাকুক, তাহাদের পৌত্তলিক ধর্মকে সমূলে 
নাশ করিতে বদ্ধপরিকর হন। 

মুসলমান যুগে মুসলমান জাতি হিন্বৃধন্ম“বিলোপের জন্ত কিনা 
করিয়াছেন। তাহারা কত্ত সহস্র সহ হিন্ভৃপরিবাঁরকে তরবারি বলে 
ও রাজপ্রসাদ প্রলোভনে ব্বধর্মে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন; কত শত 
শত দেবমূর্তি ও দেবালয় ভগ্ন করিয়া! তদীয় উপাদানে মস্জিদাদি 
নির্মাণ করিয়। গিয়াছেন। তাঁহাদের সহস্র সহস্র ফকির ও মোল্লা কত 
উৎসাহের সহিত স্বধর্্ম গ্রচার করিয়া সহত্র সহ হিন্বুকে মুললমান 
করিয়। গিয়াছেন। উভয় জাতির পার্থক্য রাখিবার জন্য নিদৃপ্য 
জেব্সিয়। শুন্ক সর্বত্র স্থাপিত হইয়াছিল। ধর্মান্ধ মুসলমানদিগের 
এমন উৎসাহে এখন ভারতের যষ্ঠাংশ লোক মুলমান বঙিয়া 
পরিগণিত। যখন ধন্মের জন্য তাহার! হিন্নুজাতির উপর একপ 
ঘোর অত্যাচার করিয়াছেন, তখন তাহাদের সে অপরাধ সহত্রবার 
মার্জনীয়। জগতে সকলেই নিজ নিজ ধন্ম্কে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন 
এবং তাহাই সর্বত্র প্রচার করিতে যত্ববাঁন হন। 


এখন দেখ। যাওক, সেই ঘোর হুন্দিনে, সেই বিপদসাগরে ব্রাহ্মণ 
জাতি কি প্রকারে আমাদের জাতিধন্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন? 
যেমন লোকবিশেষের জীবনে ছুঃদময় পতিত হইলে একমাত্র ধর্্মপথ 
অবলম্বন করাতে মে হুঃসময় অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়। যায়, সেইরূপ 
জাতীয় জীবনের ছ:সময়ে বা পরাধীন অবস্থায় একমাত্র জাতিধর্্ম ও 
জাতীয়তা রক্ষ। করিতে পারিলে সে ছুঃসময় অতিবাহিত হইয়া 


মুসলমান যুগে হিন্দুর । ৭১৩ 


জাতীয় অস্তিত্ব পৃর্থীতলে অনায়াসে রক্ষা কর! যায়। এজন্ত ধর্মাত্থা 
ব্রাহ্মণগণ সেই ঘোর বিপংকালে ভারতের সর্বত্র একমাত্র জাতিধর্ণ্ম 
রক্ষ1! করিতে প্রাণ গণ চেষ্ট। করিয়াছিলেন । 

নিন্নলিখিত উপায়ে তাহারা আমাদের জাতিধর্ম পুণাংশে রঙ্গ 
করিয়াছেন। 

(১) জাতিভেদের কঠোর শাসন। 

(২) জাতিবিদ্বেষ জাগরিত করিয়া! জেতু ও জিত জাতিকে 
সম্পূর্ণরূপ পৃথক রাখ1। 

(৩) নান। সংস্কারকবর্গের আবির্ভাব ও হিন্দুসমাজে উৎসাহ" 
প্রদান। 

(৪) ম্মার্ত পগ্ডিতবর্গ দ্বার নানাস্থানে নান কালোচিত 
দেশাচার প্রবর্তন। 

(৫) তুলপীদাসপ্রমুখ কবিগণের নিজ নিজ প্রাকৃত ভাষায় 
রামায়ণাদি লিখন । - 

প্রথমতঃ । মুসলমানযুগে মুঘলমান জাতি হিন্দৃধর্মের উপর যত 
অত্যাচার ও উৎগীড়ন করিতে থাকে, ব্রাহ্মণগণ তাহাদের জাতিভেদ* 
রূপ ছূর্ভেদ্য ঘর্গকে আরও দৃঢ়তর করিয়া স্বসমাজ শাসন করেন। 
ইতিপূর্ব্বে পৌরাণিক যুগে বৃত্তি অনুসারে জাতিভেদ প্রথা সর্বত্র 
প্রচপিত হয়। ইহাতে তাহার স্বসমাজকে অষ্টে-পৃষ্টে বন্ধন করিয়া 
ইহার ভালরূপ শাসন করিতে সমর্থ হন। তাহ! সত্বেও এই যুগে 
শ্রেষ্ঠ জাতিবর্গের মধ্যে অল্পসংখ্যক লোক এবং অস্ত্যজ জাতিবর্গের 
মধ্যে বনুসংখ্যক মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হইয়া গিয়াছে। ডোম, 
ডভোক্লা, চামার, মেতর প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতিগুলি হিন্দুসমাজে অতি 
নিঘৃণ্য অবস্থায় ছিল বলিয়! উহার! মুসলমান ধর্শের ক্রোড়দেশে 
আশ্রয় লইয়া আপনাদের জাতীয় সম্মান বর্ধন করিয়াছে। 
ত্রাহ্মণজাতির দোষে এরূপ ঘটিয়াছিল। 

নও 


৭১৪ বৈজ্ঞীনিক হিন্দুধর্ম 


. দ্বিতীয়তঃ । জগতের নিয়ন এই যে, যখন কোন এক পরাক্রান্ত 
জাতি অপর ছূর্্ধল জাতিকে জয় করে, তখন জেতৃজাঁতি জিত জাতিকে 
দ্বণ। করিতে থাকে; কিছুকাল পরে যদি জিতজাতি জেতৃজাতির 
ধর্ম ও আচার ব্যবহার অবলম্বন করে, জাতিবিদ্বেষ মন্দীভূত হওয়ায় 
উহার একজাতি গঠন করে। কিন্তু যদি দুর্বল জিতজাতির ধর্ম, 
_ আচার ব্যবহার ও সন্যতা শ্রেষ্ঠতর হয়, উহ্ারা যতই জেতজাতিকে 
স্বণ। করিবে, উহাদের ততই মঙ্গল; উহার কম্মিনকালে তাহাদের 
সহিত মিশ্রিত হইয়। যাইবে না। একা রণ মুসলমানযুগে সমাজনাঁয়ক 
ক্রা্মণগণ এ জাতির উপর চিরবিদ্বেষ জাগরিত করিয়! দিয়াছিলেন। 
সেজন্য হিন্দুরা মুসলমানজাতিকে গ্নেচ্ছ ও পাতিনেড়ে বলিয়া অবজ্ঞা 
করিত। কালের কঠোর আবশণ্যকতায় হিন্নুসমাজে এরূপ 
চলিয়াছিল। 

তৃতীয়তঃ। মুসলমান যুগে পঞ্চ শতাব্দীর ভিতর দেশে দেশে 
সনাতন ধর্মের নানা সংস্কাবক আবিভূর্ত হন; তাহাদের মধ্যে 
রাসানন্দস্বামী, বল্লভাঁচার্ধা, চৈতন্য, কবীর, নানক প্রভৃতি বিখ্যাত। 
ইতিপূর্বে পৌরাণিক যুগে শক্করাচাধ্যদেব ও রামামুজস্বামী হিন্দ 
সমাজে যে উৎসাহরূপ অগ্নিশ্ষুলিঙ্গ নিঃসবণ করিয়! গিয়াছিলেন, 
উপরোক্ত মহাত্মাগণ ভহাদেরই  $ অনুমরণ করিয়া! সেই অগ্রি- 
সুপিঙ্গকৈ আরও অধিক পরিমাণে উত্তেজিত করত সমগ্র হিন্দস্থানে 
যে দাবানল প্রজ্বলিত করিলেন, তাতে মুনলমান ধর্ম সবিশেষ 
দগ্ধ হইয়। গেল ; কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের নায় একেবারে ভন্মীভূত হইয়া 
যায় নাই। 

এ সকল মহাত্মাগণ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে আবিভভূতি 
হইয়া সনাতন ধর্পের এক এক নূতন ভাব স্ফুরণ করত নিজ নিজ 
সম্প্রদায় যেরূপ উৎসাহের সহিত প্রবপ্তিত করেন, তাহাতে মুসলমান 
ধর্মের তেজ কথক্চিৎ মন্দীভূত হইয়! পড়ে । তাহাদের নিকটও এধর্মম 


মুসলমান যুগে হিন্দুধর্ম । ৭১৫ 


চিরঝণে আবদ্ধ জানিবে। তাহারা যেরূপ উৎসাহের সহিত বিবিধ 
শান্তর মন্থন পুর্ধক নিজ নিজ প্রাকৃত ভাষায় ধর্মগ্রস্থ লিখিয়। ধর্দোপ- 
দেশ দেন, সেই উৎসাহের গুণে বহুসংখযক হিন্দু মুসলমান ধর্থে 
দীক্ষিত হইতে পারে নাই। তাহার সাক্ষ্য, মহাত্ব। নানক পাঞ্জাবে 
শিখ সম্প্রদায় প্রবর্তিত না করিলে, বোধ হয় সমগ্র পাঞ্জাব দিশ্ধ 
দেশের ন্যায় মুসলমান্ধম্মে দীক্ষিত হইয়া যাইত। সেইরূপ মধ্য- 
প্রদেশে কবীর, বঙ্গদেশে চৈতন্যদেব, মহারাষ্ট্রদেশে একনাথ স্বামী 
প্রভৃতি মহাত্বাগণ হিশ্টুনমাগের মহোপকার করিয়! 
গিয়াছেন। 

তাহাদের উপদিষ্ট শ্রেষ্ঠ ধন্ম মত প্রাপ্ত হইয়া হিন্দূসমাজ দেশে 
দেশে নৃতন ধন্মবলে বলায়ান হইয়া মুসলমান ধন্মের সহিত প্রতি- 
দন্ত করিতে সক্ষম হয়। সত্য বটে তাহারা যে সকল সম্প্রদায় 
প্রবর্তিত করেন, তম্মধ্যে সম্প্রদায়বিশেষ হিন্দুধর্দের জাতিভেদ প্রথা 
না মানাতে সাধারণ সমাজ হইতে পৃথক'ছিল। কিন্তু কালক্রমে 
সকলেই হিন্দূসমাজের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে । 

চতুর্থতঃ | মুসলমান যুগে অধ্যাপকমণগ্ডলীও মুনলমান ধন্মের 
পুরাজয়ের জন্য আদৌ নিণ্েষ্ট ছিলেন না। রঘুমন্দনপ্রমুখ 
্ার্তপপ্তিতগণ স্মৃতিশাস্ত্রের নৃুন সংস্করণ লিখিয়! কালোপযোগী 
আচার ব্যবহার প্রবর্তিত করিলেন। উহাদের প্রধান উদ্দেশ, কি 
প্রকারে বিজিত হিন্দুসমাজ সকল বিষয়ে সদাচারী হইয়া গ্নেচ্ছ 
মুমলমান সমাজ হইতে চিরদিনের জন্য পৃথক থাকিবে। এই সময়ে 
দেশভেদে হিন্দুমহিলাগণের ভিতর অবরোধ প্রথা, সাধারণের ভিতর 
চৌকাপ্রথা, উচ্ছি্ট প্রথা প্রচলিত হয়। এই সময়ে দেশে দেশে 
নান! বৈশেধিক রীতিনীতি প্রবর্তিত হয়। ইহাদের প্রধান উদ্দেশ, 
আহার বিহারাদি বিষয়ে জিতজাতি কোন প্রকারে জেতৃজাতির সহিত 
মিশ্রিত না হয়। পেটের দায়ে শ্লেচ্ছ জাতির গোলামি করিতে হয়, 


৭১৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধর্্ম। 


স্বচ্ছন্দে গোলামি কর, কিন্তু কিছুতে উহাদের সহিত পানভোজনা- 
দিতে শিশ্রিত হইবে না। এতদূর কঠোর নিয়মাবঙ্গি প্রবর্তিত ন। 
হইলে, পবিত্র হিন্দুর্জীতি পঞ্চ শতাব্দী কাল ব্যাপিয়। এমন পবিত্র 
থাকিত না। ওহে নবাপশ্্রনায়! এখন তোমাদের বিশ্বাস, এ 
সকল স্বধর্থের কুসংস্কার মাত্র এবং ইহািগকে যতই পরিহার কর! 
যার, ততই দেশের মঙ্গল। কিন্তু বুঝ! উচিত, কোন্‌ মহৎ উদ্দেশ্ঠ 
সাধনের জন্য ইহারা প্রবর্তিত হইয়াছিল ? 

পঞ্চমতঃ। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতাদি শাস্্গ্রন্থ সংস্কৃত 
ভাষায় লিখিত। একমাত্র ব্রাহ্মণজাতি উহাদের স্বাদ গ্রহণ করিয়া 
আমিতেছেন। কিন্তু পূর্বে জনসাধারণ কথকঠাকুরদের মূখে 
শুনিয়। উহাদের বিষয় অবগত হইত। মুসলমানযুগে তুলমী- 
' জ্বাসাদি ভক্ত কবিগণ নিজ নিজ প্রাকৃত ভাষায় এ সকল গ্রন্থ লিখিয়। 
লাধারণের পাঠ্য করিয়া যান। ইহাতে উহাঁরা সকল দেশে এ 
সকল শান্তর পাঠ করিয়! ভালরূপ ধর্মাশিক্ষা করিতেছে। এই 
প্রকারে মুসলমান ধর্মের তেজ হিন্দুসমাজে সবিশেষ মন্দীভূত হইতে 
খাকে। 

ত্রয়োদশ শতাববীর প্রারস্তে যখন আর্ধ্যাবর্ডে মুসলমান সাআজ্য 
স্থাপিত হয়, তৎকালে অধিকাংশ ক্ষত্রিয় জাতি নিজ নিজ রাজ্য ও 
জায়গীর হারাইয়। পর্বত, বনজঙ্গলে ও মরুভূমিতে গিয়া অনার্ধ্য 
জাতিবর্গকে পরাস্ত করত নিজ নিজ রাজ্য স্থাপন করেন। তাহাদের 
অনুগৃহীত ব্রাহ্মণগণ তাহাদের রাঁজে) বসবাস করিয়া দেবজ্র ও 
্রঙ্ষত্রাদি উপভোগ করত প্রজাবর্গের জাতিধন্ম তালরূপ রক্ষ। 
করিতে সমর্থ হন! মুললমান সাআজ্যের তিতর তাহারা নবাৰ 
গ উজিরদিগের কিছুমাত্র সহানুভূতি না পাইলেও হিন্দু ধনাঢ্য ও 
জমিদার্বর্গের আশ্রয়ে থাকিয়া দেবত্র ও ব্রন্ষত্রাদি তোগ করত 
হিন্দূসমাজের জাতিধর্্ যথাসাধ্য রক্ষ। করিতে থাকেন । এই সময় 


মুসলমান যুগে হিন্দুধর্ম । ১৭ 


হইতে সকল প্রদেশে বহুদংখ্যক ব্রাহ্মণ পেটের দায়ে জাতীয় ব্যবসা 
ত্যাগ করিয়। অন্থান্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। 
_দাক্ষিণাত্যে যোড়ণ শতাব্দী পর্যন্ত অনেকগুলি সমৃদ্ধ হিন্দুরাজ্য 

বর্তমান ছিল। তথায় ব্রাহ্মণ জাতির প্রতিপত্তি ও আধিপত্য 
বহুকাল সমভাবে ছিল। তৎপরে মহারাষ্ট্র জাতির অন্তাদয় ঘটে। 
তাহারা মধ্যভারতে ও দাক্ষিণাত্যে অনেকগুলি সমৃদ্ধ রাজ্য স্থাপন 
করেন। এ কারণ ব্রাহ্মণগণ আদৌ বিপন্ন হন নাই এবং স্বসমাজের 
জাতিধর্ণ ভালরূপ রক্ষ। করিতে সমর্থ হন । 

মুসলমান যুগে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম হিন্দূসমাজে উত্তরো- 
স্তর উন্নতিলাভ করিতে থাকে এবং শৈব, শান্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম দেশ 
ভেদে প্রবল হইয়া উঠে এবং ইহাদের উন্নতিকল্পে কত শত মহো 
পাধ্যায় পণ্ডিত যত্ববান 'ও সচেষ্ট হন, তাহার কোনরূপ নিদর্শন 
পাওয়া যায় না। যাহ। হউক, যে প্রবঙ্গ প্রতাপান্বিত মুসলমান 
ধর্ম তরবারিবলে অর্ভূমণ্ডপে স্বীয় কীর্তিধ্বজী রোপিত করে, জে 
বর্ম হিন্দুধর্মের প্রভৃত অনিষ্ট সাধন করিয়াও কালক্রমে উহার 
নিকট পরাস্ত হইয়া যায়। ইহার মুখ্য কারণ ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মতেজ। 
যথার্থ বলিতে কি, তাহার! সান্বিকভাবে শত্রুকে পরাস্ত করিয়াছেন। 

ধন্য সমাজনেত! ব্রাহ্মণগণ! ধন্য তোমাদের বুদ্ধিকৌশল | 
তোমর! সাত্বিক ভাবে ভারতে মুপলমান ধর্মের পরাজয় সাধন 
করিয়াছ। তোমরা! আমাদের জাতির রক্ষা করিয়ছ বলিয়া আজ 
আমর! পূর্ব্বপুরুষদিলের কীর্তিকলাপ স্মরণ করিয়া বিক্ষারিতহবদয়ে 
পবিভ্র হিন্দুনামের গৌরব করিতেছি । আর ধাহারা আমাদের মধ্যে 
মুসলমান হইয়! গিয়াছে, সেরূপ গৌরব করিবার শক্তি তাহাদের 
মাই; তাহার। কেবল নবাবী আমলের গৌরব করিতে পারে। 

কোথায় হে মহধিবংশসম্ভুত ব্রাহ্মণগণ! ধন্য তোমাদের 
ত্র্ধীতেজ | ভারতের একদিকে ক্ষাত্রতেজ যেমন নির্ববাপিতপ্রায়, 


৭১৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধম্থ। 


অপরদিকে ব্রক্ষতেজ তেননি দেদীপ্যমান! যেমন ন্গত্রিয়জাতি 
মুদপমান তরবারির নিকট পরাভব শ্বীকার.করিলেন, তোমরাও যদি 
মুসলমান ধর্মের নিকট সেইরূস পরাভ? স্বাকার করিতে, কোথায় 
বা আমাদের বেদবেদান্ত, কোথায় বা আমাদের রামায়ণ ও মহা- 
ভারত, সকলই এনন্ত কালের অনন্ত “আ্রাতে ভাপিয়া৷ যাইত । 
যেমন তোমর! কারমনাবাক্যে ও প্রাণপণে আমাদের জাতিধর্্ম 
রক্ষ। করিয়াছ, এখনও তোমর। সেজন্য স্বলমাজের শীর্ষস্থানে অধি- 
রূঢ় আছ। কুদংস্কার হটক, ঝুদ-স্কার হট্টক, বাহাই কেন শিক্ষা 
দেও না, যখন তোমরা মামাদের জাতিধম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ 
হইয়াছ, তখন আমরা তোমাদের শ্রীঠরণকমলে ম্বতঃ পরত: 
প্রণত হইব 'এবং তোমাদের পদরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ 
হইব। হিন্বৃকুলে ছন্মগ্রহণ করিয়। ধাহার। তোমাদের উপর নারাজ, 
তাহারা সমাজদ্রোহা ॥ কে কোথায় শুনেছে, কে কোথায় দেখেছে, 
পাচশত বংসর পরাধীন থাকিয়া জগতের কোন্জাতি নিজের 
অস্তিত্ব, জাতীয়ত। ও জাতিধশ্ম পর্ণ করিতে পারে ' একমাত্র 
ভারতে এই অপরূপ দৃপ্ত দেখা যাইতেছে । যাহাদের কৃপায় ধাহাদের 
ত্রন্মতেজে ভারতের বথাসর্ববশন্ধ রক্ষা পাইয়াছে, কেন তাহাদের 
নিন্দ। করিয়া নিজ জিহবা অপপিত্র করিতেছ? 


শরী্টানযুগে হিন্দুধন্ম। 


ইংরাজদিগের আমলে সনাতন হিন্দধর্দ্দের যে পৌরাণিক ও 
তান্ত্িক রূপ বিগত সাদ্ধ সহস্র বৎমব বাাপিয়! প্রতিষ্ঠিত ও পরিবদ্ধিত 
হইয়াছে, তাহাই দেশে দেশে এখনও প্রবল দেখা যাইতেছে। 
পূর্বাঞ্চলে শাক্তমত, উন্তরপশ্চিনাঞ্চলে বৈষ্ণবমত ও দাক্ষিণাত্যে 
টশবমত প্রবল। এতকাল জ্ঞানধর্মান্থশীলন করিতে করিতে যে 
সকল উৎকৃষ্ট মতামত এ ধর্মে ক্রমস্ফুরিত ও ক্রমবিকসি 5 হইয়াছে, 


শ্রীষ্টনযুগে হিন্দুধর্ম । ৭১৯ 


তাহাই সাধারণ সমাজে দাদবে গৃহীত, অন্থশীলিত ও প্রতিপাপিত 
হইতেছে । ইহার সামাজিক রূপের যে সকল আচার বাবহার ও রীতি. 
নীতি কালবশে দেশভেদে উখিন ও সামাজিক নির্বাচনে প্রতিষ্ঠিত 
তইয়াছে, তাহাই তথায় সমভাবে প্রতিপালিত হইতেছে । 

কোম্পানি বাহাছববের আমলে, যখন ইঈংবাজি বিষ্কা, আপামর 
বিস্তৃত হয় নাই, তখন সমজনায়ক ব্রাক্মণদিগের কঠোর শাসনে 
সমাজের হিন্দুয়ানী আদৌ হাস পাঁয় নাই, মসলমাঁন জাতিবিদ্বেষ 
পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান ভি, জানিভেদ প্রথা ও অন্যান্ত আচার ব্যবহার 
ভালরূপ প্রতিপালিত হইত । তখন ভোগবিলাস কাহাকে বলে, 
তাহা কেহ জাঁনিত না। সকলে মোট! চাউল খাঈয়া, মোটা ধুতি পরিয়া 
ও ধন্মকম্ম করিয়া মনের শাঁনন্দে দিন কাটাইত। তখন ইংরাজি 
বুটজুতা, মোজা, হাাটকোট, সকলই ঘৃণার বিষয় ছিল। 

সুুসভ্য রাজনীতিজ্ঞ ইংরাজরাজ সাক্ষাৎসন্বন্ধে ও পাঁরৎপক্ষে 
প্রজাবর্গের ধম ও আচাব বাবহারের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ 
করেন না। ধর্মার্কামমোক্ষ ধশ্মেব এই চতুবর্গ ফলের মধ্যে 
তাহারা একমাত্র অর্থেব পুজন ও সেন! করেন। সেজন্য হাহা! 
নানাদিকে কেবল ভাপতের আর্থ শোষণ করিতেছেন ; ইহার ফলে 
এদেশ ক্রমশঃ দরিদ্র হইতেছে এবং সকলে পেটের অন্নের জন্ত 
অস্থির ও লালায়িত। মুসলমানযুগে হিন্দুধন্ম যেরুপ বিপর্ধ্যস্ত 
হইয়াছিল, খুষ্টান যুগে ভারতেব ধনদৌলত েইবপ বিপন্ন হঈয়াছে। 
পূর্ব সমাজনায়ক বান্মাণগণ ধর্ম রক্ষা! করিতে সমর্থ হন। আজ 
কাল স্্শিক্ষিত সমাজনেতনর্গ দেশের ধনদৌলত রক্ষা করিতে কত 
দূর কৃতকার্ধা হইবেন, তাহা ভবিষ্যৎ ইতিহাসলেখকের বিবেচ্য । 
বিংশশতাববীতে অন্নসমস্তা-মীমাংস! ও দেশের ধনদৌলত-রক্ষণ 
আমাদের কালোচিত প্রধান ধর্ম । 

ভারতের মঙ্গলের জন্ত ইংরাজরাজ এ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষ। 
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বহু বিস্তারিত করিয়াছেন। এ শিক্ষা এক দিকে যেমন নান সফল : 
আনয়ন করিতেছে, তেমনি ধর্ম্মবিবর্ছিতা হওয়ায় নানা কুফল 
দিতেছে । নৃফলের মধ্যে আমরা এখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিস্তৃষিত 
হইয়! সভ্যতার পথে অগ্রদর হইতেছি, স্বরাজ ও স্বাধীনতা! লাভের 
জন্চ উতনৃক হইয়াছি এবং জগতে জাতীয় অস্তিত্ব দেখাইবার জন্য 
প্রস্তুত হইতেছি। কুফলের মধ্যে, মুসলমান ধর্ম সাক্ষাৎসন্বন্ধে 
হিন্দুসমাজের যতদুর না অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল, পাশ্চাত্য শিক্ষা 
পরোক্ষভাবে তাহা অপেক্ষা ইহার অনেক অনিষ্ট সাধন করিতেছে ও 
সাধারণের হিন্দুয়ানী ক্রমশঃ মিটাইতেছে। এখন চাগতগ্রাণ 
শিক্ষিত সম্প্রদায় হ্যাট কোট পরিয়া চুরুট ফুকিতে ফুকিতে ফিরিঙ্গি 
সাঁজিতেছে। সমাজের বিলাসিত। ক্রেমশঃ বাড়িতেছে। নুদুরপল্লী- 
গ্রামসমূহে হিন্দু আবভাব ও হিন্দুয়ানী পূর্ণভাবে বজায় থাকিলেও 
প্রধান ২ নগরীতে পাশ্চাত্য স্রোত খরবেগে বহমান হওয়াতে তথায় 
হিন্দুয়ানী ও চিরাগত ধর্দ্মভাব মন্দীভূত, সমানজ্শাসন শিথিল, 
অনেকে যথেচ্ছাচারী, অধ্যাপক ও পুরোহিতবর্গ নিরন্ন ও প্রায় 
অনাতৃত। কালআ্রোত যেদিকে ও যে ভাবে বহিবে, জনসাধারণ সেই 
দিকে গা ভাসাইয়। দিবে । কালস্রোত রোধ করে,এমন সাধ্য কার? 


হিন্দুধর্মের এই অধঃপতনের দিনে এখনও দ্বাদশ মাসে ত্রয়োদশ 
মহোৎসব চলিতেছে, জীবনের দশবিধ সংস্কার কোথাও বৈদিক 
নিয়মান্দারে, কোথাও তান্ত্রিক নিয়মান্থসারে অনুঠিত হইতেছে। 
এখনও শৈব বৈষ্ণব সন্নযাসিগণ দেশে দেশে তীর্ঘভ্রমণ করিয়া হিন্দু 
ধর্মের বিজয়ভেরী সর্বত্র বাজাইতেছেন। এখনও জনসাধারণ 
সমাজের মহোৎসব ও জীবনের সংস্কারগুলি প্রতিপালন করিয়া 
ও তীর্ঘভ্রমণাদি করিয়া বিশ্থাসান্্যাঁয়ী পুণ্যলাভ করিতেছে। 
এখনও সকল প্রদেশে পুজ্য ব্রাহ্মা।গণ সন্মানিত ও পুজিত হইতেছেন 
এবং সকলকে হিন্দৃশাস্ত্রান্সসারে চালাইতেছেন। 


ত্রীষ্টানযুগে হিন্দুধর্শ । ৭২১ 


ুষ্টান মিসনরিগণ স্বধর্ম প্রচারে দৃঢ় ব্রত হইয়া সর্ব প্রথমে অনেক 
সুশিক্ষিত হিন্দুযুবককে খৃষ্টধর্থ্ে দীক্ষা দেন । ইহাতে হিন্টুসমা্জের 
অমল কিয়ৎপরিমাণে সংঘটিত হয়। কিন্তু সুখের বিষয়, এখন 
তাহার! স্বধর্ম প্রচারে প্রায় বিফলমনোরথ হইয়াছেন । তাহ।রা স্পষ্ট 
বুঝিতে পারিয়াছেন, ভারতবাসী কস্মিনকালে খুষ্টধর্মকে সাদরে 
আলিঙ্গন করিবে না; বরং ইস্াকে শ্রেচ্ছ ধর্ম বলিয়া চিরদিন অবশ 
করিবে। সময়বিশেষে সমাজের ছুই 'এক অপোগণ্ডক বিবিজানের 
রূপমাধুর্ধো মুগ্ধ হইয়া খুষ্ট ধর্মের ক্রোড়দেশে আশ্রয় গ্রহণ 
করিতেছে অথবা ঘোর হূর্ভিক্ষ সময়ে পেটের জ্বালায় অস্ত্যজ জাতির 
বালক বালিকাগণ মিসনরিদিগের আশ্রয়ে থাকিয়। খৃষ্টধর্ম গ্রহণ 
করিতেছে, তাহাঁতেই ব। হিন্দসমাজের কত ক্ষতি হইতে পারে ? 

যে স্থলে মুসলমানধন্ম একহস্তে কোরাণ, অপর হস্তে তরবারি 
লইয়! এবং ছুই হস্তে রাজপ্রসাদ বিতরণ করিতে করিতে পঞ্চ 
শতাব্দীর ভিতর হিন্দৃধর্ম্ে যথার্থ অপকার করিতে পারে নাই, 
সে স্থলে খৃষ্টধর্ম একমাত্র বাইবেল লইয়া নিজের মোহিনী বিস্তা 
প্রচার করিতে করিতে ছুই শতাব্দীতে এ ধর্মের কতদুর অনিষ্ট 
সাধন করিবে বল? যথার্থ বলিতে কি, বেদান্তধন্্ম বল, পৌরাণিক 
ধন্ম বল, ইহাদের সহিত তুলন। করিলে খৃষ্টধর্্ম অসার, অপদার্থ ও 
অবৈজ্ঞানিক । বিজ্ঞানের অনুশীলন যতই বৃদ্ধি পাইবে, খৃষ্টধর্্ম 
পাশ্চাত্য জগতে ততই নিষ্রভ হইবে । ধখন হিন্দুধর্মের প্রকৃত 
মর্ম জগতে প্রচারিত হইবে, তখন কেহই ইহাকে সামান্য পৌত্ব* 
লিকতা জ্ঞানে অবজ্ঞা করিবেন না । বিবেকানন্দস্বামী বেদাস্ত 
ধর্মের যেরূপ মাহাত্য জগতে প্রচার করেন, পৌরাণিক ধর্দ্ের 
সেরূপ মাহাত্ম্য তিনি প্রচার করিয়া যান নাই। 

যৎকালে খৃষ্ঠধর্মমমত এদেশে স্থুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর আদৃত 
হইতে থাকে এবং লোকে এঁধর্ম গ্রহণ করিবার জঙ্য উদগণীব হয়, 
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তখন মহাত্ব। রামমোহন রায় বঙ্গীয় গগনে উদ্দিত হইয়। বেদান্ত 
হইতে একমেবাদ্িতীয়ং এর বার্ত। পুনঃ প্রচার করিয়া শিক্ষিত 
সমাজের ধর্মপিপাস! ভালরূপ শীস্ত করেন। তিনি থুষ্টানদিগের 
গির্জার আদর্শে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন এবং রবিবাঁসরে উহাদের 
ধর্মান্ুশীলন দেখিয়া! তিনিও ধর্ম্াত্বা ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়। 
এ দিবসে সমাজগৃহে ঈশ্বরোপাসনাদি ধর্্ানুষ্ঠান বিধিবদ্ধ করেন। 
আধুনিক সাকারবাঁদী পুরাণ ও তন্ত্রের কথা ছাড়িয়। 'দেও, তিনি 
প্রাচীন কালের বেদান্ত ও উপনিষদ হইতে ব্রন্মোপাসনা প্রচার 
করিয়া! ভারতে খৃষ্টধন্মের পরাজয় সাধন কবিয়া যান। 

যেমন জগদগুরু শঙ্করাচার্যাদেব বেদান্তের প্রকত ব্যাখা প্রচার 
করিয়া নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধমত খণ্ডন করেন এবং বৌদ্ধসন্নাসী 
দ্রিগের আদর্শে শৈব সন্ন্যাপীকৃল প্রবর্তন করিয়! ভারতে এ ধর্থ্ের 
পরাজয় সাধন করেন ; সেইবপ মাতা রামমোহন রায়ও বেদান্তের 
শ্রেষ্ট মত দ্বারা খুইদর্র্েব মতাঁমত খগ্ডুন কবেন এবং এ ধর্মের 
আদর্শে ব্রাহ্মসমাঁজ স্থাপন কবিয়া ভারতে টঙ্গার পরাক্সয় সাধন 
করেন। এই প্রকারে তিনিও এধন্মের শীল নোড়া লইয়া উহার 
ষ্টাতের গোড়া ভাঙ্গিয়া দেন। ৃ 

কোথায় হে মহাত্বা রামমোহন রায়! ধন্ত তোমার ব্রাহ্মণকুলে 
জন্মগ্রহণ! ধন্য তোমার অগাধ বিগ্যাশিক্ষা! দেশের ব্রাহ্মণগণ 
তোমার উপর খঙাহস্ত হইলেও তুমি কালের উপযোগিতানুসারে 
কুগোচিত কণ্্ম করিয়া হিন্দুসমাজের কি মহোঁপকাঁর সাধণ করিয়! 
গিয়া? একমেবাদ্ধিতীয়াং এর বার্ধা প্রচাব করিয়া তুমি যে সকল 
শিক্ষিত যুবকবৃন্দকে হিন্দৃধন্্পূজিত বেদান্তের সশীতল অনাতপে 
আশ্রয় পপ্রদান করিয়াছ, তাহারা সকলেই তদভাবে নিশ্চয়ই খৃষ্ট- 
ধর্মের ক্রোড়দেশে আশ্রয় লইতেন। যে সকল হিন্দুযুবক অশেষ 
পাশ্চাত্য বিষ্ঠায় বিভভৃষিত হইয়া পৌত্তলিকতাকে খ্বণাচক্ষে অব- 
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লোকন কবিবেন, তাহাদের মঙ্গলের জন্য তুমি ব্রাঙ্মসমাজ স্থাপন 
করিয়া গিয়াছ। যদি তীহারা খৃষ্টপর্মে দীক্ষিত হইয়। চিরদিনের 
জন্ট হিন্রৃুসমাঁজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়। যাইতেন, এ সমাজের কত 
ক্ষতি হইত ! এজন্য মুক্তকণ্ঠে শ্বাকার করা উচিত, সুমহং উদ্দেশ 
সাধনের জন্য ব্রাহ্মদমাজ এদেনে স্থাপিত হইয়াছে এবং রামমোহন 
রায় প্রমুখ ধর্শ্াত্মাগণের নিকট হিন্দৃধৃর্থ ও হিন্দুদমাজ চিরধণে 
আবদ্ধ আছে। 

জাতিভেদাদি ন। মানাতে ব্রাক্মঘমাজের উপর এখন সাধারণ 
হিন্দুসমাঁজের যেকপ দ্বণ ও বিদ্বেষ দেখা যায়, তাহা কালে মন্দীভূত 
হইবে এবং ব্রাঙ্মমম্্রনায়ও কালে সাধারণ হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত 
হইয়া যাইবে। তাহার সাক্ষা, যখন মহাপ্রস্ত চৈতন্তদেব বঙ্গদেশে 
বৈষ্জবসপ্প্রদায় প্রবর্তন করেন, তখন তৎপ্রতিষিত সন্প্রদায়ও সাধারণ 
সমাজের দৃণাস্পদ হইয়াছিল ৷ কিন্তু কালক্রমে তাহাও হিন্বুসমাজের 
অঙ্গীভূত হইগা গিয়াছে | হিন্দুধর্ষ্বের এতদূর স্থিতিস্থাপকতা গুণ 
আছে, যদি এধন্্ম রাজশক্তির ভালরূপ সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষণ পায়, 
ব্রা্মদমাজ কোন্‌ ছার, মুসলনাণ ও খৃষ্টান সমাজকে কালবশে 
স্বসমাজে সমীকৃত করিয়া লঈতে পারে। পুরাতন বৌদ্ধসমাজ 
কোথায় গেল? ত্রা্মণজাতির বুদ্ধিকৌশলে উহার কালে সাধারণ 
হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া! গিয়াছে । 

আজকাল উন্তরপশ্চিমার্লে যে সকল শিক্ষিত যুবক 
পৌন্তলিকতায় বীতশ্রদ্ধ হন, তাহাদের জন্য আর্ধ/সমাজ স্থাপিত 
হইয়াছে | মহাত্ব। বেদবিৎ দয়ানন্দসরস্বতী ইহার প্রবর্তক। তিনিও 
সাকারবাদী পৌরাণিক ধন্মের খণ্ডন করিয়া নিরাকারবাদী বেদান্তের 
মত বাহাল রাখেন; এ সমাজ ক্রমণঃ গঠিত হইতেছে। ইহার 
লোকবর্গ সাধারণ হিন্দুসমাজস্ুক্ত এবং প্রায় নকল বিষয়ে হিন্দুধর্টের 
আচার ব্যবহার প্রতিপালন করে। অনেক মুসলমান এই দলে 
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যোগদান করিয়া ক্রমশঃ হিন্দু হইতেছে। যাহাদের পূর্ববপুরুষগণ 
হিন্কু ছিল এবং যাহার! পূর্বতন আচার ব্যবহার মানিয় চলি- 
তেছে, তাহাদের স্বেচ্ছায় পুনরায় হিন্দু হওয়। একান্ত আবশ্ঠক 
এবং তাহাদিগকে পুনঃ গ্রহণ করাও হিন্দুসমাজের একান্ত আবশ্থক। 
যদ্দি আধ্যসমাজ এই কাজে সফলমনোরথ হইতে পারে, এ সমাজ 
হিন্ুদমাজের মহোপকার সাধন করিবে । 

আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায় দলে দলে রামকৃষ্জমিসনে যোগদান 
করিতেছেন। পুজাপাদ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব অশিক্ষিত হইয়াও 
একমাত্র মাকালীর সাধনবলে যোগসিদ্ধ হন। তিনি অতি সহজ 
ভাষায় যেরূপ উৎকৃষ্ট ধন্্োপদেশ দেন, তাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায় 
মন্ত্মুগ্ধ হইয়। তদীয় শ্রীচরণ সেবা করিয়া গিয়াছেন । তিনি সকল 
ধন্মের সমন্বয় করিরা যান এবং কোন ধন্মের প্রতি তিনি কোনরূপ 
বিদ্বেষভাব প্রকাশ করেন নাই । কি হিন্দু, কি ব্রাহ্ম, কি মুনলমান, 
কি খৃষ্টান, সকলকে তিনি নিজ ক্রোড়দেশে আহ্বান করিয়াছেন । 
এই প্রকারে তিনি উহাদের মধ্যে একতাস্থীপনের বীজ রোপণ 
করিয়া যান। 

তাহার প্রধান চেল! বিবেকানন্দম্বামা আমেরিকায় গিয়া যেরূপ 
ছুন্দুভিন্বরে ইংরাজিভাবায় বেদাগ্তধন্মের মতামত প্রচার করেন, 
তাহাতে পাশ্চাত্যজগৎ স্তম্ভিত হইয়া যায় এবং অনেকে হিন্দুধর্মকে 
শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিরা মিসনে যোগদান করেন। ম্বামীজি ইংরাজি" 
ভাষায় হিন্দুধ্্ম সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থাবঙল প্রচার করিয়াছেন, তাহা 
পাঠ করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় পুনরায় স্বধণ্মে শ্রদ্ধাবান হইতেছেন। 
ছুঃখের বিষয়, স্বামীজজির অকালমৃত্যুতে ভারতগগন হইতে একটা 
উজ্জ্রগতম তারা খসিয়। পড়ে এবং হিন্দুমমাজের মহৎ অমল 
ঘটিয়াছে। 

যাহ! হউক, এই মিসনের নানা শাখাপ্রশাখা এখন ভারতের 
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নানাস্থানে অভিব্যাপ্ত হইতেছে। এই মিসন স্থাপিত হবার পর 
ব্রান্মমমাজের অবনতি আরম্ত হইয়াছে । এখন শিক্ষিতসমাজ 
খৃষ্টান হওয়া দুরে থাকুক, ব্রাহ্মদমাজেও যোগদান করেন না। 
তাহারা লনাতন হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য বুঝিয়া উহাতে নিষ্টাবান 
হইতেছেন। 

ইহা সর্ববাদিসম্মত, মুসলমানযুগে ঠিন্দু মুসলমানের ভিতর যে 
বিদ্বোনল প্রজ্লিত হইয়াছিল এবং যাহা এখনও সর্বাত্র ধিকি ধিকি 
জ্বলিতেছে, খৃষ্টানযুগে তাহা একেবারে নির্বাপিত করা আবশ্যক। 
দেখ, রামরহিম ছুই ভাই এক ভারতমাতার সম্ভান। উহার! এখন 
জ্রাতৃভাবে পরস্পর আলিঙ্গন ও কোলাকুলি করিলে দেশের অশেষ 
মঙ্গল। আমর! যেমন পরাধীন, উহারাও তেমনি পরাধীন। তবে 
কেন পরম্পর খেয়োখেয়ী করিয়া মরি? ইংরাজরাজ আপনাদের 
মঙ্গলের জন্য উহাদ্দিগকে পৃথক রাখিবার জন্য বিদ্বেষানলে ইন্ধন রাশি 
দিতেছেন। এই ছুই জাতি পরম্পব মিলিত হইলে তাহাদের 
বিশেষ অমঙ্গল ; এজন্য গীধি প্রমুখ সমাজনেতৃগণ উহাদের ভিতর 
একতা স্থাপনের জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তাহাদের চেষ্টা 
কতদূর সফল হইবে, তাহা! ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত। যে বিদ্বেষ সপ্ত 
শতাব্দী কাল ব্যাপিয় চলিতেছে, তাহ! কি ১০ ২০ বৎসরে প্রশমিত 
হইতে পারে, বা সভায় সামান্য বক্তৃতায় দূরীভূত হইতে পারে? 
ভঙ্জন্য উভয় জাতিকে ভালরপ প্রস্তুত হইতে হইবে। 

এ বিষয়ে মুসলমান জাতির কি কি কর্তব্য ₹. 

(১ গোহত্যা রহিত কর! ও গোমাংস ভক্ষণ একেবারে নিষেধ 
কর।। 

(২) হিন্দুজাতির সদাচার অবলম্বন করিয়া উহাদের সহিত 
পামভোজনে মিশ্রিত হওয়া । 

(৩) উহাদের মহোৎসবে যোগদান করা। 
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(8) উহাদের পৃজ্য দেবতাদিগের প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞ। ব1 
বিদ্বেষ প্রকাশ না কর! । 

হিন্বুজাতির কি কি কর্তব্য 

(১) মহুম্মদদেবকে বিষুর অবতার বলিয়া মানা । 

(২) উহাদের পীর প্রভৃতির উপর ভক্তি প্রদর্শন কর]। 

(৩) উহাদিগকে শ্লেচ্ছ বলিয়া খ্বণা না করা এবং ক্রমশঃ পান 
ভোজনে মিশ্রিত হওয়া । 


(8) উহাদের মহরমাদিতে যোগদান কর!। 

হিন্দুমুপলমানের একতা স্থাপনে একদিকে মৌলবী ৪ ইংরাজ- 
কর্মচারিগণ, অপরদিকে অধ্যাপক মণ্ডলী ও অশিক্ষিত লোক সম্পূর্ণ 
বাধা দিন্ধেছে। এজন্য যাহারা রাজনৈতিক বিষয়ে সমাজনেতা, 
ভাহারা বলেন, ধর্্মবিষয়ক মতামত ও বিশ্বাস যাহাই হউক না কেন, 
ভারতে স্বরাজলাভের জন্ হিন্দমুললমান একযোগে চেষ্টা করিলে 
উভয় জাতির মনোবাঞ্থণ কালে পূর্ণ হইবে। 

দেশের শিক্ষিত নেতৃবৃন্দ ভারতের মঙ্গলের জন্ত উভয় জাতির 
ভিতর একতাস্থাপনে কয়েক বমর যথাসাধ্য চেষ্ট। পাইলেন ; কিন্তু 
আমলাতন্ত্রের এক বোড়ের চালে সব মাৎ হইয়। গেল এবং ম্বরাজের 
ধ্বঙ্রপতাঁকা কোথায় উড়িয়া গেল, তাহ! কেহ দেখিতে পাইলেন না| 
নির্বোধ অশিক্ষিত মুসলমানগণ সামীন্) কারণে হিন্দুদিগের সহিত 
মাণাস্থানে বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত হইয়। ভারতের রাজনৈতিক 
গগনকে অন্ধকারাবৃত করিয়াছে । অনেকের ধারণা, যতদিন আমলা" 
তন্ত্র এদেশে সর্বস্ব থাকিবে, ততদ্দিন উভয় জাতির ভিতর একতা! 
স্থাপনে অনেক বাধ। বিদ্বু উপস্থিত হইবে। ধাঁহারা তেদনীতি অৰ- 
লম্বন করিয়। ভারতশানন করিতেছেন তাহারা আপনাদের স্বা্থ- 
খু'জিবেন, তোমার আমার কথায় কেন কর্ণপাঁত করিবেন ? এ সংসারে 
সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ দেখিয়া থাকে। 
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যে অর্থপুজক ইংরাজ ভারতের অর্থ নানাদিকে শোষণ করিয়া 
আমাদিগকে ক্রমশঃ দীনদরিদ্র করিতেছেন, তাহাদের সেই অর্থ 
শোষণে সবিশেষ বাধা দেওয়। আমাদের প্রধান কর্তধয। তাহাই 
এখন আমাদের প্রধান ধর্মা। সেঞ্জন্ত ঘরে ঘরে তুলার চাষ, বস্তু 
বয়ন বা খন্দরযন্ঞ করা একান্ত আবশ্যক। সেই সঙ্গে বিলাতি 
বিলাস দ্রব্য বর্জন করাও আমাদের প্রধান কর্তবা। ইহাতে দেশের 
রভৃত অর্থ দেশে থাকিয়। যাইবে। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, পাশ্চাত্য 
শিক্ষা পাইয়। আমাদের রুচি বিকৃত হইয়া গিয়াছে। আমরা এখন 
বিলাতি দ্রব্য পছন্দ করি। পাঁচ জনে যাহ! করে, তাহাই করিতে 
আমর! স্বতঃ গ্রবৃত্ত হই। আমরা এখন ঘের বাবু, অল্প পয়সায় 
বিলাতি ভ্রব্য ব্যবহার না করিলে আমাদের বাবুয়ানী চলে না। সবৃতরাং 
বাঁধ হইয়া আমাদিগকে পদে পদে বিলাতি দ্রব্য ব্যবহার করিতে 
হয়। এই প্রকারে আমরা ইংরাজ মহাজনের পাদপন্ধে কত টাক। ঢালি, 
তাহার কিনিকাশ আছে! যদি পূর্নের হ্যাঘু জাতিভেদের কঠোর 
শাসন থাকিত, এ সব অনাচার একদিনে বন্ধ হইয়া যাইত। আজ 
কালের সুশিক্ষিত মমাজনায়কগণ জাতিভেদের শাসন উঠাইয়া দিয়া 
আপনাদের পাদমূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। কবে তাহাদের 
নুমতি হবে? 


দ্বিতীস্ত্র ভাগ সমাপ্ত ॥ 


বেজ্ঞানক হিন্দুধর্ম। 
ভভীন্ব ভাতার 


প্রথম অধ্যায়। 
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কতকাল হইতে মানব সমাজবদ্ধ ও পরিবারবর্গে বেঠিত হইয়া 
লোকালয়ে বাস করিডেছেন, তাহ! নির্ণয় করা সুকঠিন। বিস্ত ইহ! 
সর্বববাদিসম্মত, আদিম অবস্থা হইতে তিনি সমাজবন্ধ হইয়াছেন 
এবং বহুকাল সমাজে থাকিতে থাকিতে জ্ঞান্শকির উদ্লেষের সন্ধে 
যখন সমাজে বিবাহপ্রথ! প্রচলিত হয়, তখন হইতে তিনি পরিবার" 
বর্গে বেষ্টিত হইয়া লোকালয়ে বসবাঁম করিতে আর্ত করেন। 

যেমন অনঙ্গলিগ্জা তদীয় হৃদয়ে বলবতী বলিয়া তিনি আদিম 
অবস্থা হইতে পাঁটজনের সহিত মিলিত হইয়া সমাজে বসবাদ 
করিতেছেন, তেমনি নানাকারখে কঠোর আবশ্তকতায় বাধ্য হইয়া 
নিজের স্ববিধার জঙ্থ তিনি সমাজবদ্ধ হইয়াছেন। জীবঞ্জগং অন্- 
সন্ধান করিলে বুঝা যায়, যে দকল উদ্ভিজ্জভোজী জীব এখনও 
মানবের শরণ লয় নাই, উহার! প্রাকৃতিক প্রতিদ্বন্বিবর্গের সহিত 
জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিবার জন্থ বা আত্মরক্ষার্থ দলবদ্ধ হইয়| 
থাকে। হস্তী, মহিষ, হরিণ, শৃকর প্রভৃতি বনজস্তগণ দলবদ্ধ হইয়া 
জঙ্গলে জঙ্গলে বিচরণ করে। দলবদ্ধ হইয়! থাকিবার প্রধান কারণ 
আত্মরক্ষা । 


২ বৈজ্ঞানিক-হিন্ৃধর্ম। 


বিজ্ঞানের মতে আদিম অবস্থায় যখন বর্ধবর মীনব নিকৃষ্ট জন্তর 
স্ভায় বনে বনে বিচরণ করিত এবং বৃক্ষকোটরে বা গিরিগুহায় বাল 
করিত, তখন সে মানব আত্মরক্ষার্থ দলবদ্ধ হইয়া! থাকিত ! এইরূপে 
বহুকাল দলবদ্ধ হইয়! থাকিতে থাকিতে তদীয় মনে জ্ঞানশক্কির 
কিঞিং উদ্মেষ আরম্ভ হয় এবং সেইসঙ্গে তাহার সমাজও ক্রমশঃ 
গঠিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সমাজে বসবাস করাতে এত জ্ঞানো- 
নতি, এত ধর্থমোন্গতি ও এত শ্রীবৃদ্ধিসাধন তীহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। 

এখন একবার দেই আদিম অবস্থার বিষয় ভাবা উচিত। হায়! 
সে অবস্থা কিরূপ ভয়ঙ্কর | ও কিরূপ শোচনীয়! তখন কোথায় বা 
জ্ঞান! কোথায় ব। ধর্ম ! মানবমনে কিছুই অস্কুরিত হয় নাই। তখন 
কোথায় বা সমাজপদ্ধতি! কোথায় ব পরিবারপদ্ধতি | জগত্ে 
কিছুই প্রবর্তিত হয় নাই । তখন মানবকুল বনের বনমানুষের চ্যায় 
ধনে বনে বিচরণ করিত। তখন উহারা গৃহাভাঁবে, অন্াভাবে,বস্ত্রাভাবে 
নিকৃষ্ট জন্তর সায় নিকৃষ্ট জীবন নিকৃষ্ট স্থখভোগে যাপন করিত। 

যে স্থলে সুসভ্য মানব আজ অমরাবতীর প্রায়োদোপরি অধি" 
শয়ান, সে স্থলে আদিমানব সামান্য বৃক্ষকোটরবাসী বা গিরিগহ্বর- 
বাসী। যে স্থলে তিনি আজ বিবিধ সুস্বাহ খাগ্ভ ভোজন করিয়৷ 
অশেষরূপে পরিতৃপ্ত, সে স্থলে আদিমানব সহজাত বন্য ফলমূলে 
বা নিকৃষ্ট জন্তর আমমাংসে দগ্ধোদর পুরণ করিয়া সর্ব অতৃপ্ত। 
যে স্থলে তিনি আজ বিবিধ মনোহর বন্ত্রেও বহুমুল্য আভরণে বিভ্ভৃ- 
ধিত, সে স্থলে আদিমানব উলঙ্গ, বন্ধলধারী বা অজিনধারী। যে 
স্থলে তিনি আজ জ্ঞানবলে, ধর্মবলে ও অর্থবলে জীবজগতের জীব* 
রাজ, সে স্থলে আদিমানব চতু্দিকস্থ স্বাপদকুলের ভয়ে ভীত ও ত্রস্ত। 
যেস্থলে আজ তিনি স্বগৃহে স্বজনবর্গে বেষ্টিত হইয়। পরমানন্দে 
আছেন, সে স্থলে স্বজনবর্গের সহিত আদিমানবের আলাপ পরিচয় 
কিছুমাত্র ছিল না। 
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যে স্থলে সুমভ্য মানব আজ দেশলাই জালাইয়া নিমিষ মধ্যে 
অগ্নি উৎপাদন করিতেছেন, নে স্থলে বর্ধর মানব কাণ্ঠে কাষ্ঠে 
ঘর্ষণ করিতে করিতে অতিকষ্টে অগ্নৃৎপাদন করিত। যে স্থলে তিনি 
আজ বৃহৎ বৃহৎ অর্থবপোত ও বাদ্পীয় পোত নির্দাণ পূর্বক ছুত্তর 
সাগর সুখে পার হুইতেছেন, সে স্থলে বর্ধর মানব অগ্নিসংষোগে 
বক্ষত্তত্তের অভ্যন্তর ভাগ দগ্ধ করিয়া কদর্ধ্য সাল্তি নির্্মাণ-পুর্র্বক 
অতিকষ্টে সামান্ত নদ নদী পার হইত। যেস্থলে সমাজের বিবিধ 
অনাটন ও অভাব স্বজাতিবর্গের সমবেত চেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারা 
পরিপুরিত ও দূরীভূত, সে স্থলে বর্ধবর মানব নিজের সামান্য অভাৰ 
নিজে পূরণ করিতে ব্যস্ত। বর্ধর সমাজের এই ভীষণ অবস্থা, 
আর আধুনিক স্ুসভ্য সমাজের এমন রমণীয় ও সমুদ্ধ অবস্থা, 
উভয়ের তুলন৷ করিলে স্পষ্ট বুঝ যায়, মানবকি প্রকারে সমাজে 
বসবাস করিয়! জ্ঞানান্ুশীলন করিতে করিতে স্বকীয় অবস্থার এতদূর 
উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন 1 

বহুকাল দলবদ্ধ হইয়া থাকিবার পর মনে জ্ঞানশক্তির কিঞ্চিং 
উন্মেষ হইলে বর্বর মানবজাতির ভিতর কালক্রমে অগ্নুৎপাদন ও 
মনোভাব ব্যক্ত করিবার জন্য বাক্য.কথন ভাষ। উদ্ভাবিত হয়। 
অগ্নযৎপাদন, লৌহান্ত্রনর্মাণ ও ভাষাস্থষ্টির সহিত জগতে সভ্যতার 
স্ত্রপাত হয়। পরে দীর্ঘকালব্যাগী জাতীয় সাধনার গুণে জ্ঞান- 
শক্তির যেমন বিকাশ হইতে থাকে, তিনি সভ্যতার পথে ক্রমশঃ 
অগ্রসর হন। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে বিবাহপ্রথ। সমাজে প্রবর্তিত হয় 
এবং সেই সঙ্গে তাহার পরিবার গঠিত হয়। অনেকগুলি পরিবার 
একত্র একস্থ(নে বসবাস করাতে পল্লীনমাঞ্ বা নগরসমাজ গঠিত 
হয়। এইরূপ বনুসংখ্যক পল্লীসমাজ বা নগরসমার্জ এক রাজার 
অধীনস্থ হওয়ায় তাহার রাজ্য গঠিত হয়। 

প্রন্থতত্বের এ সকল কথা কতদূর প্রমাণসিদ্ধ, তাহা বল। যায় না। 


,  বৈজ্ঞানিক-হিদ্দুধর্ঘঘ। 
যে অধ্যাত্ববিজ্ঞান বলে, চিরদিনই পৃর্থীতলে স্থুভ্য ও অসভ্য জাতি 
বসবাস করিতেছে, উহার সহিত এ সকল কথার সামপ্রস্ হয় না। 
যাহা হউক, সুদুর ভবিষ্যতে এ সকল নি তথ্য মীমাংসিত 
হইবে। 

এখন জিজ্ঞান্ত, মানব কিরূপে স্বজনবর্গে বেষ্টিত হইয়া নিজের 
পরিবার গঠন করিলেন ইহার মূলকারণ অন্বেষণ কর! আবশ্যক। 
জীবজগৎ অনুসন্ধান করিলে বুঝ! যায়, যে অপত্যন্সেহ সকল 
্ত্রীজাতীয় জীবের নৈসগ্রিক সংস্কার, যদ্দারা জীববৎস নিরুপায় 
অবস্থায় স্বীয় মাতা কর্তৃক লালিত ও পালিত হয়, তাহা! স্ত্রীজাতির 
সবদয়ে যতদুর প্রবল, পুরুষজাতির ভিতর ততদূর নয়। উৎকৃষ্ট 
জীবদিগের ভিতর জীববৎম অসহায় অবস্থায় স্বীয় গর্ভধারিণীর 
প্রথম পরিচয় পায় এবং তদীয় স্তনহঞ্ধে লালিত ও পালিত হয়। পরে 
যখন ইহা প্রকৃতিক্ষগৎ হইতে নিজের আহার্ধয অন্বেষণ করিতে শিক্ষা 
করে, তখন মাতার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়। পড়ে। পিতার সহিত 
ইহার কোন সময়ে কোনরূপ সম্পর্ক থাকে না। যদৃচ্ছালব্ধস্ত্রীসঙ্গম 
দ্বারা জীবজগতে সম্ভান উৎপন্ন হইতেছে। ইতর প্রাণীদের ভিতর ন! 
আছে সমাজ, না৷ আছে পরিবার। প্রকৃতি একমাত্র নৈসগিক সংস্কারে 
উহাদিগকে চিরদিন সকল বিষয়ে চালাইতেছে। 

এখন একবার মানবপরিবারের দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে 
ইহার কিরূপ বিপরীত ভাব ও স্বগ্য় ভাব! ধর্মের কল্যাণে 
মানবগৃহ আজ ন্বর্গের নন্দনকানন ও অপূর্ধ নখশান্তির নিকেতন। 
এইখানেই তাহার অপুর্ব স্নেহ, মমত। ও প্রেমের ফোয়ারা সদ 
খেলিতেছে। এই হুঃখের সংদারে, এই ভবমরুতূমিতে যদি তাহার 
কোন সুখের স্থান থাকে, দে তাহার স্বগৃহ, যেখানে স্বজনবর্গের 
হাসি হাসি াদবদন দেখিয়া তাহার হাদয়চকোর সদা পরিতৃপ্ত 
হুইতেছে। এইখানেই তিনি নিজের দগ্ধ হৃদয় জুড়ান; বিপদে 
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পতিত হইলে স্বজনবর্গই তাহার জন্ত কাদিতে থাকে ও বিপদের 
প্রতীকার করে। রোগযন্ত্রণায় অস্থির হইলে উহারাই তাহার সেবা 
শুঞঁষা করে, গায়ে হাত বুলায়, তালবৃস্ত দিয়া বাতাস করে ও 
ওষধের জগ্ত ছুটাছুটি করে। ইহসংসার ত্যাগ করিলে উহারা 
শোকে আকুল হইয়। কাহার সন্ত হাহাকার করিতে থাকে! তিনি 
যেখানে থাকুন ন৷ কেন, তাহার হৃদয়কম্পাস কাপিতে কাপিতে 
সদ| ্বগৃহের দিকে ধাবিত হইবে। এখন তাহার পিতামাতা, 
মা্সিপিসী ভ্রাতাভগিী স্ত্রী পুত্র কণ্ঠ পুক্রবধু প্রভৃতি লইয়াই তাহার 
পরিবার। ইহাদিগকে লইয়াই তিনি এ সংগারে গৃহাশ্রমী বা 
গৃহী। 

তাহার অবস্থা যেরূপ হউক না কেন, তিনি সত্য হউন বা 
অসভ্য হউন, তিনি লক্ষপতি হউন বা! পথের ভিখারী হউন, তাহার 
প্রানাদ বা পর্ণকুটার তাহার নিকট স্বগ্ধাম। কি মোহিনী শক্তি 
বলে, কি বাহুবলে তাহার গৃহ এমন সুধশান্তির নিকেতন হইল? 
স্কুমারী, স্নেহময়ী, মায়ামমতাময়ী লক্স্বরূপা নারী গৃহরাজ্যর 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও রাণী। তাহারই মমৃতব্ী মধুর হত্তের অমৃত- 
বর্ষণে আমাদের গৃহ আজ এমন স্বর্গের নন্দনকনন। 

বনুকাল পরিজনবর্গ লইয়া! একত্র বসবাস করাতে তাহার মনে 
তি, প্রেম, স্নেহমমতা, সৌন্রাত প্রভৃতি সান্বিক ভাবাবলি ক্রমশ; 
্ষুরিত হইগাছে। ইহারা তদীয় হৃদয়ে বলবৎ বলিয়া! তিনি চিরদিন 
স্বজনবর্গ লইয়। স্বগৃহে অবস্থিভি করিতেছেন। এখন উহার তাহার 
শরীরের একপ্রকার অঙ্গীভূত। তাহার স্বার্থ, আর উহাদের স্বার্থ 
এখন অপরিহার্ষ/র,প জড়িত। 

অনেকে মনে করেন, ষে সকল সা্বিক ভাবাবলি দ্বারা আমাদের 
পরিবার গঠিত ও রক্ষিত, তাহ! আমাদের নৈসগিক সংস্কার। আমরা 

গ্রকৃতিদত্ত সংস্কার বশতঃ সী পুত্র লয়! একত্র বসবাস করিয়া পরম 
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সুখে জীবন কাটাই! বিজ্ঞান এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়। বলে, 
জাতীয় জীবনের শৈশব অবস্থা হইতে পরিজন মধ্যে বহুকাল 
থাকিতে থাকিতে এ সকল সাত্বিক ভাব অভ্যাস বশতঃ এতদূর 
স্কুরিত হইয়াছে। বিশেষতঃ মানবধর্ঘা সকল দেশে উহাদের লম্যক 
শ্কূরণে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছে। এখন কালক্রমে উহারা 
এতদূর ক্ষ,রিত, যে বাস্তবিক নৈসগিক না হইলেও এখন উহার! প্রায় 
নৈসগিক ভাবে পরিণত । দেখ, মাতার অপত্যন্সেহ এক নৈসগিক 
সংস্কার; কিন্তু পিতার মনে যে অপত্যন্সেহ দেখ! যায়, তাহ। 
নৈসগ্িক না৷ হইলেও বাল্যকালার্জিত সংস্কারের সহিত প্রাপ্ত এবং 
অভ্যাস ও পুরুষান্ুক্রমণিকত1 বশত; এখন ০৮০ প্রবল) অতএব 
ইহাও একপ্রকার নৈসগিক। 

এই সকল পারিবারিক ভাব হৃদয়ে এখন এত প্রবল, যে তিনি 
হ্বজনবর্গকে ভোজন না! করাইয়া নিজে ভোঞ্ন করেন না, 
উহাদদিগকে বেশভৃষায় বিভূষিত না৷ করিয়। নিজে বেশতুষ। পরিধান 
করেন না। উহাদের ভরণ পোৌষণের জন্ত তিনি বিদেশ বিভূমে 
নির্ধান্ধব পুরীতে একমাত্র ভগবানকে মাথায় রাখিয়া কত বিপদ 
আপনের সম্মুখীন হইয়। ছুপয়স1৷ আনিতে চেষ্টা পান। এখন নিজে 
রোগাক্রান্ত হইলে তিনি যেরূপ যন্ত্রণায় অস্থির হন,উহার! রোগাক্রাস্ত 
হইলে উহাদের যন্ত্রণাদর্শনে তিনি তেমনি কাতর হন। স্ত্রীপুজ্রের 
সহান্তবদনদর্শনে তিনি যেমন হর্ষোৎফুল্প হন, উহাদের ম্নানবদনদর্শনে 
তেমনি অ্্িয়মাণ হন। এই প্রকারে স্বজনবর্গের সহিত তাহার 
হৃদয়ের সহানুভূতি সম্পূর্ণ অকপট । এখন যেমন তাহার বিপদে, 
উহাদের বিপদ, তেমনি তাহার সম্পদে, উহাদের সম্পদ । উহাদের 
বিপদে যেমন তাহার বিপদ, তেমনি উহাদের সম্পদে তাহার সম্পদ । 
এই প্রকারে স্বজনবর্গে বেষ্টিত হইয়া! তিনি স্বগৃহে পরম স্থুখে 
কালাতিপাত করিতেছেন। 
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মবে পরিজন মিলে থাকি এক ঠাই 
কেমন সুখেতে তাহে জীবন কাটাই। ( পদ্যপাঠ ) 
বেশ জানিবে, নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণে মানবের সুখৈষ্বর্য্য 
এতদূর বর্ধিত হইয়াছে । 
(১) সমাজে স্বজাতির মধ্যে একত্র বসবাস করাতে। 
(২) পরিবার মধ্যে স্বজনবর্গের সহিত একত্র বসবান করাতে । 
(৩) জ্ঞানানুশীলন করাতে । 
(৪) ধর্্ান্ুশীলন করাতে । 


পরিবার ও সমাজের উপর ধর্মের অনুশাসন । 


ধর্মমাত্রেই সকল দেশে ও নকল সময়ে পরিবারের উপর ইহার 
প্লীতিকর অনুশাসন পূর্ণভাবে চালায়। যে পরিবার সমাজদেহের 
জীবাণুত্বরূপ, যাহার পুঞজীকরণ দ্বার! ইহা বিরচিত, সেই পরিবারের 
অশেষ সম্বন্ধ, ব্বজনবর্গের ইতিবর্তব্যতা প্রভৃতি নানা বিষয় ধর্মই 
চিরদিন নিরূপিত করে ও সুচারুরূপে চালায়। 


বলি, যে মানব আদিম অবস্থায় একমাত্র গর্ভধারিপীর সহিত 
শৈশবকালে কিছুদিনের জন্ত পরিচিত ছিলেন এবং অন্য স্বজন বর্গের 
নামগন্ধ জানিতেন না, সে মানব আজ কোথা হইতে শ্বজনবর্গে বেছিত 
হইয়া উহাদের জন্য এতদূর স্েহে ও মমতায় বদ্ধ হইলেন? কে 
তাহাকে এমন প্রেমডোরে ও মায়াডোরে উহাদের সহিত বাধিল? 
উহাদের জন্য এত ত)াগ ও কষ্ট স্বীকার করিতে কে শিখাইল? এ 
বিষয়ের গুঢ় কারণ নিরূপণ কর আবশ্তক। 

ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, ভ্ত্রীজাতির অপত্যন্সেহে ও উভয় 
জাতির কামপ্রবৃত্তি আমাদের নৈসর্গিক সংস্কার। তত্ভিন্ন হাদয়ের 
যে সকল সাত্বিক ভাব দ্বার! মানরপরিবার গঠিত ও রক্ষিত, তাহা 
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আমাদের নৈসর্গিক সংস্কার নহে, কিন্তু বাল্যকা গার্জিত সংস্কার 
মাত্র। অতি পুরাকালে যখন অসভ্য অসহায় মানব প্রকৃতিজগত্তের 
ভয়াবহ দৃষ্ঠপটল দর্শনে ভীত ও চকিত হন, যখন চতুর্দিকে শক্রবর্গে 
বেষ্টিত হওয়াতে তাহার জীবনসংগ্রাম আয়াসসাধ্য হয়, তখন তিমি 
কঠোর আবশ্যকতায় বাধ্য হইয়া প্রতিবেশীমগ্ডলীর সহিত একত্র 
ঘনবাস করিতে শিক্ষা করেন। বহুকাল পরে বিস্তাবুদ্ধির ক্রমো” 
স্লতির সহিত যখন মানবধর্ম্ম সমাজে বিবাহপ্রথা প্রবর্তিত করে, তখন 
হইতে তিনি স্বজনবর্গের পরিচয় ক্রষণঃ পান। সংসার মধ্যে কে 
ডাহার আত্মীয় বা অনাত্বীয়, তাহা তিনি এই সময়ে বুঝিতে 
পারেন । 

সমাজে বিবাহপ্রথা প্রচলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে 
পরিবার গঠনের স্ুত্রপাত হইল এবং মানবও স্বজনবর্গের সহিত 
সুপরিচিত হইলেন। এইরূপে উহাদের সহিত বহুকাল একক্র 
বসবাস করাতে তাছার পারিবাঁরক ভাবগুলি তদীয় হৃদয়ে ক্রমশঃ 
গ্ষুরিত হইয়াছে । ইহাদের সম্যক ক্ফুর্তি বশত; তিনি এখন স্বজন- 
বর্গের সহিত 'এতদূর মায়া ও মমতায় আবদ্ধ । 

এখন নৈসর্গিক সংস্কারে হউক, বাল্যকালার্জিত সংস্কারে হউক, 
লোকাচারে হউক বা লোকপরস্পরায় হউক, এখন তিনি যে ভাবে 
স্বজনবর্গে বেষ্টিত, যদ্দারা তাহার স্থখস্তার অশেষরূপে পরিবন্ধিত, 
তাহাতে হৃদয়ের যে সকল ভাবা।বলির উপর পান্সিবারিক সংস্থানের 
মূলতিত্তি প্রোথিত, উহার! তাহার একপ্রকার নৈসর্গিক সংস্কার। 
যখন পারিবারিক ধশ্মপালন ব্যতীত তাহার জীবনযাত্রা! মচল, তখন 
উহার! প্রকৃতরূপ নৈসর্গিক না হইলেও অভ্যাস ও পুরুষানুত্র মিকতা! 
বশতঃ একরপ নৈসর্গিক সংস্কারে পরিণত 

যেমন বিব্করূপ বাল্যকালার্জিত সংস্কার ব্যতীত তাহার সংসার 
অচল, সেইরূপ পারিবারিক ধর্মপাঁলন ব্যতীত তাহার গত্যন্তর নাই। 
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যে পরিবার মধ্যে থাকিয়া তিনি অশেষ সৃখে সুখী, ঘে পরিধার 
ব্যতীত তাহার জীবনের এক মূহুর্তও অতিবাহিত হয় না, ষে পরিবার 
বলে তিনি জীবনের যাবতীয় বিপদ আপদ ও রোগশোককে তুচ্ছ 
জ্ঞান করেন, সেই পরিবারের উপর তাহার চিরবন্ধু ধর্ম পুর্ণ অমুশাসন 
চালাইভেছে, ইহা'র বিবিধ সম্বন্ধ স্থ্চারুরূপে নিরূপণ করিতেছে এবং 
পারিবারিক ভাবাবলির সম্যক স্ষ,রণ করিতে চেষ্টা পাইভেছে।. 

এখন একবার ভাবিয়া! দেখ দেখি, ধর্ম এ বিষয়ে মানবের কতদূর 
মহোপকার সাধন করিয়াছে! পুভ্রকন্তার সহিত যে পিতার আদৌ 
পরিচয় ছিল না, সে পিতা আজ অপত্যন্সেহে বিভোর হইয়। অ্বতঃ 
উহাদের ভরণ পোষণ করিতেছেন, রোগের দময় বিধিমতে উহাদের 
সেবাশুশ্রীষ! করিতেছেন, উহাদের টাদবদনদর্শনে কৃতার্থ হইতেছেন। 
কে পিতাকে এমন বাংসঙ্যভাব শিখাইল? 

শৈশবে স্তন্তপানকালে পুঞ্রকন্ঠার সহিত যে মাতার কেবলমাত্র 
ক্ষণস্থায়ি পরিচয় ছিল, সে মাতার অপত্যন্সেহ আজ উহাদের জন 
আজীবন সমভাবে স্বরিত ও বিগলিত হইতেছে, উহাদের ম্লানবদন 
দর্শনে তিনি মনছুঃখে মর্মাহত হইতেছেন, রোগের সময় তিনি বুকের 
রক্ত দিয় উহাদের প্রাণপণ সেব। করিতেছেন এবং সংসারে এমন 
বিপদ নাই, যাহা তিনি উহাদের জন্য সহা না৷ করিতে পারেন। কে 
মাতাকে এমন সেহময়ী করিল? 

পিতার সহিত যে পুজ্রকন্তার আদৌ পরিচয় ছিল না, নিরুপায় 
অসহায় অবস্থায় পালিত হওয়ায় সে পুজ্রকন্ত। আজ পিতাকে কিরূপ 
অশেষ ভক্তি ও সম্মান করিতেছে, বার্ধক্যে তাহার কিরূপ সেব৷ 
করিতেছে ও পিতৃখণ পরিশোধনার্থ কিরূপ যত্ববান ! কে পুক্তরকন্তাকে 
এতদূর ভক্তি দেখাইতে শিখাইল ? 

মাতার সহিত যে পুত্রকন্তার ক্ষণস্থায়ী সম্পর্ক ছিল, সে পুত্রকন্। 
আজ জেহময়ী জননীকে “ন্বর্গাদপি গরীয়সী* জ্ঞান করিতেছে, সে 


৮. 
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পুজকন্ত। কশ্মিমকালে মাতার অপার স্বেহ, মমতা, ভালবাস! ও যব 
কিছুতে বিশ্ব হয় না| কে উহ্থাদ্দিগকে মা| মা! বলিয়া এমন 
জুমধুর স্বরে ডাকিতে শিখাইল 1? রোগের সময় যন্ত্রণায় অস্থির 
হইলে কে উহাদিগকে “বাবাগো | মাগো । গেলাম গো |” এই মধুর 
বাণী বলিতে শিখ/ইল ? 

যে সহোদর ভ্রাতার সহিত অপর আতার কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল 
না, আজ উহ্বারা এক গৃহে এক পিতামাতা দ্বার! প্রতিপালিত 
হওয়ায় ও একসঙ্গে খেল। দেল! করায় আজীবন অপার সৌভ্রান্ররসে 
পরিগু্ত হইতেছে, অপুর্ব সহামুভৃতিশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া 
পরল্পরের বিপদ মাথায় পাতিয়! লইতেছে। কে উহবাদিগকে এতদূর 
সৌদ্রাত্ত শিখাইল! 

যে ভগিনীর সহিত ভ্রাতার আদৌ পরিচয় ছিল না, সে ভগিনী 
আজ ভ্রাতার জন্) কিরূপ অপূর্ব্ব ন্েহরসে আধুতা ও উহার সেবায় 
কিরূপ যত্ববতী! কে ভগিনীকে এমন স্নেহের পুত্বলী করিল? 

ষে পুরুষ নারীজাতির সহিত যদৃচ্ছামত সঙ্গত হইয়৷ নিকট 
কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিত, সে পুরুষ আপ নারীর সহিত চিরদিনের 
জন্ত পরিণয়ন্থত্রে আবদ্ধ হইয়! উহাকে নিজের অর্দাঙ্গিনী ও সহ- 
ধর্ষিণী করত সংসারধর্্দম পালন করিতেছে ও পরস্পর পরস্পরের 
স্থখে সুখী ও ছুঃখে ছুঃখী হইতেছে? কে পুরুষকে এমন পবিভ্র 
প্রেমধর্ম শিখাইল 1 

যে নারী পুরুষের সহিত যদৃচ্ছামত সঙ্গত হইয়া অপত্যোৎপাদন 
করত স্থ্টি রক্ষ। করিত, সে নারী আজ পরিপয়নৃত্রে আবদ্ধ! হওয়া 
অবধি চিরদিন ছায়ার ম্তায় নিজ স্বামীর অন্ুগমন করিতেছে এবং 
অপুর্ব পতিপরায়ণতা শিক্ষা করিয়া! সংসারধর্্ম করিতেছে । কে 
উহাকে এমন সতী, সাধবী ও পতিব্রতা নারী করিল ? ও 

এস্থলে মানবের সেই চিরবন্ধু ধর্মই তাহার এই সকল পারিবারিক 


সপ 
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ভাব ক্ষরণ করত তাহাকে সংসারে অনন্ত সুখে ন্ুখী করিয়াছে। 
এক ধর্মই তাঁহাকে পরিজনবর্গের মহিত এমন প্রেমডোরে, এমন 
মায়!ডোরে বাঁধিয়াছে। সকল সমাজে ধর্ম পরিবারস্থ প্রত্যেক 
পরিজনের সম্বন্ধ ভালরণ নির্দেশ করিয়া কতকগুলি অবশ্প্রতি- 
পাল্য নিয়মাবলি বিধিবন্ধ করে । এ কল নিয়ম উল্লভ্বিত হইলে 
পারিবারিক সম্বন্ধ শিথিল হইয়া! যাঁয়, এমন কি পারিবারিক সংস্থান 
ভগ্ন হইয়। যায়। এজন্য ইহাদের উল্লঙ্ঘন সকল দেশে মহাপাতক 
বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার জন্ত পরিবার মধ্যে ব্যভিচার এত 
দুষণীয় ও নিন্দনীয় এবং উহাদের লইয়া নান। গালিগালাজ সকল 
সমাজে প্রচলিত আছে। 

সমাজে পারিবারিক সংস্থান অটুট রাখিবার জন্য ধর্ম পরিবারস্থ 
প্রত্যেক ব্যক্ধির কর্তব্যাকর্তব! ভালরূপ নির্দেশ করে। কি পিতা* 
মাতা, কি ভ্রাতাভগিনী, কি পুজকন্া, কি দম্পতি সকলের কর্তব্যা* 
কর্তব্য মানবধন্ম চিরদিন ভালরূপ উপদেশ দিতেছে । সকল দেশের 
লোকের! উহাদিগকে অন্তরের সহিত, প্রীতির সহিত চিরদিন পালন 
করিতেছে। পরিবার সম্বন্ধে ইহার যাবতীয় বিধান ও ব্যবস্থা এখন 
লোকাচারে পবিভ্রীকৃত। এ সকল উল্লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা। কাহারও 
নাই। কি রাজাধিরাজ, কি পথের কাঙ্গাল, কি মহোপাধ্যায় পণ্ডিত 
কি গণডমূর্খ, সকলেই গ্রীতির সহিত স্বেচ্ছায় ইহাদিগকে যত্বপূর্র্বক 
পালন করিতেছে। 

দেখ, যে বীরপুরুষ সংগ্রামক্ষেত্রে নরমাংসলোলুপ ব্যাপ্রবিশেষ। 
তিনিই আবার স্বগৃহে নিরীহ মেষশাবক। যে হার্দাস্ত দশ্থ্য অপরের 
কণ্চ্ছেদ করিতে একান্ত উদগ্রীব, তিনিই মাবার নিজের স্ত্রীপুত্রের 
জন্ত প্রাণ দিতে প্রস্তত। সংসারে সকলেই নিজ্গ নিজ পরিবারের 


জন্য সদা ব্যাকুল ও চিন্তিত। ইহাতে বুঝ! উচিত, পারিবারিক ভাৰ 


এখন সকলের হ্বদয়ে কতদূর ক্ষ রিত| 
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যে ধর্ম পরিবারের মঙ্গলের জন্য সকলের পারিবারিক ভাব 
সম্যক স্ফুরণ করে, সে ধর্ম আবার সমাজের মঙ্গলের জন্য উহাদিগকে 
পরসেবায় ও ঈশ্বরসেবায় প্রোৎসাহিত করিবার জন্য সংসারের 
অনিত্য মায়াবন্ধন ছেদন করিতে বলে। দেখ, হিন্দুধর্ম রামায়ণ 
ছারা আমাদের পারিবারিক ভাব সম্যক ক্ষুরণ করে, আবার বেদাস্ত 
ছার! আমাদিগকে সংস।র ত্যাগ করিতে উপদেশ দেয়। এইরূপ 
উপদেশ পাইয়! খৃষ্টজগতে অবিবাহিত পাদরি ও নানগণ, মুসলমান- 
জগতে ফকিরগণ, বৌদ্ধজগতে ভিক্ষুৃতিক্ষুণীগণ, হিন্ুজগতে সাধু: 
ধন্্যাসিগণ সংসারধন্ম না করিয়! স্বধষ্মের সেবায় ও পরসেবায় জীবন 
উৎসর্গ করিতেছেন। 

যে পরিবার সমাজদেহের জীবাণুত্বরূপ, উহার গঠনপদ্ধতি ও 
বিবিধ সম্বন্ধ নির্দেশ করিবার পর মানবধশ্ম সকল দেশে সমাজের 
গঠনপদ্ধতি ও বিবিধ সন্বপ্ধ ভালরূপ নিরূপিত করে। যে সমাজে 
বদবাস ব্যতীত ছুর্ববল অসহায় মানবের গত্যন্তর নাই, যে সমাজে 
বান করিয়া তিনি এতদূর জাতীয় উন্নতি সাধ: করিতে সমর্থ, সেই 
সমাজকে ধর্ম চিরদিন সুচারুরূপে পরিচালিত করে। যেমন সমাজ 
ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই, সেইরূপ ধর্ম ব্যতীত সমাজেরও 
গত্যপ্তর নাই। 

আজকাল বিজ্ঞান ধর্পের যতই কেন নিন্দা করুক না, ধর্মই 
সকল সমাজের স্থিতি ও উন্নতির একমাত্র মূলীভূত কারণ। যেমন 
সলিল বিনা মংন্ত এবং বায়ু বিনা জীবজন্ত জীবন ধারণ করিতে 
পারে না, সেইন্বপ কোন না কোনরূপ ধন্ম ব্যতীত কোন সমাজ 
জগতে স্থায়ী হইতে ও উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে পারে না। 
ধথার্থ বলিতে কি, ধর্ম সমাজের জনকজননীন্বরপ এবং আদিম 
অবস্থ। হইতে ইহা উহার সম্যক পালন, পোষণ ও গ্রীবৃদ্ধিসাধন / 
করিতেছে। 


পরিবার ও সমাজের উপর ধর্মের অনুশাসন ১৩ 


ধর্ম আবার পতিত মানবের একমাত্র পরিত্রাতা। যে অযোনি- 
সম্ভব দেবরূপী মানব যুগধর্্মানুসারে স্থৃলত্ববর্ধনের সঙ্গে যোনিসস্তভব 
ও স্থুলদেহারৃত হইয়া এখন অধঃপতিত, যিনি জ্ঞানশক্তির ক্ষতির 
সে আধ্যাত্মিকতা হারাইয়! এখন সংসারে অশেষ পাপতাপে জড়িত 
ও মৃত্যুমুখে পতিত, তাহাকে ধর্ম প্রকৃত উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করে 
এবং বিশ্বের আদিকারণ সেই মায়াতীত পরব্রন্মের কোন মায়ারূপ 
দেখাইয়া ও পাপপুণ্যের যথার্থ স্বরূপ নির্দেশ করিয়া তাহাকে ভব 
পারাবারে ভালরূপ সাহায্া করে। 

সমাজের বিবিধ সম্বন্ধ সম্যক নিরূপিত করিয়া ও ইহার রীতিনীতি 
সুচারুরূপে পরিচালিত করিয়। ইহার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করাই মানব- 
ধর্মের এক প্রধান উদ্দেশ্য । ইহার জন্য ধশ্ম স্বলমাজে একপ্রকার 
ঈশ্বরোপাসনা বা দেবার্চন। প্রবন্তিত করিয়া জনসাধারণকে এক 
পথের পথিক করে। ইহার জন্য ধর্ম জীবনের কৃটপ্রশ্ন মীমাংসার্থ 
বিশ্বের আদিকারণ, পরলোক, এঁহিক নখ দুঃখের কারণ প্রভৃতি 
মাম! বিষয় লইয়া কতকগুলি সাধারণ মতামত প্রার করত জন- 
সাধারণের সরল বিশ্বাসকে এক ছ'ণচে ঢালে। ইহায় জন্য ধর্ম 
জীবনের অত্যাবশ্টক বিবাহাদি ঘটনাসত্বন্ধে একপ্রকার আচার, 
ব্যবহার ও রীতিনীতি প্রচারিত করিয়া সমাজমধ্যে বথেচ্ছাচার 
নিবারণ করত দেশস্থ সকল লোককে এক রজ্জুতে আবদ্ধ করে ও 
স্থশৃঙ্খলতা'র সহিত ব্বসমাজ চাঁলায়। ইহার জন্য হৃদয়ে যে সকল 
রিপু স্বভাবতঃ প্রবল, সমাজের উপযোগিতানূসারে উহাদের অযথা- 
চরিতার্থতা নিবারণ করিয়া ধর্মপ্রবৃত্তিগুলির সম্যক ক্ষতির জন্য ইহা 
সকল দেশে কতকগুলি অবশ্যগ্রতিপাল্য নিয়মাবলি বিধিবদ্ধ কয়ে 
এবং তন্ধারা সমাজস্থ যাবতীয় লোকের নৈতিক চরিত্র বটি ও সমস্ি 
ভাবে গঠন করে। 

ধর্মবিজ্ঞান বলে, ইহার জন্ত যে সকল কর্ম সমাজের বিশেধ 


১৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


অনিষ্টকারক এবং যাহ! সব্ধদ। অনুষ্ঠিত হইলে ইহার ধ্বংস অবশ্ঠ. 

স্ভাবী, সে সকল শত কন্মকে ধর্ম সকল দেশে মহাপাপ নামে 
অভিহিত করিয়! চিরদিনের জন্ত অভিশপ্ত করে। সেইরূপ যে সকল 
কর্ম সমাজের অশেষ কল্যাণদায়ক, যাহাদের অনুষ্ঠানে ইহার অশেষ 
উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিমাধন হইবে, সে সকল সংকর্্মকে ধর্ম সকল দেশে 
মহাপুণ্য আখ্যা প্রদান করত উহাদের অনুষ্ঠানে সকলকে স্বতঃ 
প্রোংসাহিত করে। ইহার জন্য ধর্ম লাধারণ সমাজ রক্ষার্থ সাধারণ 
নিয়মাবলি ও সমাজবিশেষ রক্ষার্থ বৈশেষিক নিয়মাবলি সকল দেশে 
বিধিবন্ধ করে। চুরি ও নরহত্য। করা মহাপাপ, পরোপকার কর! 
মহাপুণ্য ইত্যাদি নিয়মগুলি ধর্দনীতির অন্থমোদিত সাধারণ নিয়মা- 
বলির অন্তর্গত এবং ব্রাহ্মণ, পাদরি ও ফকির পালনে মহাপুণ্য, 
গোহত্যায় ও শুকর মাংসম্পর্শে মহাপাপ ইত্যাদি নিয়মগুলি 
বৈশেধিক ধর্ের অন্তর্গত। ৃ 

সমাজের প্রকৃত মঙ্গপসাধনের জন্য, ইহার যথার্থ সুখবর্ধনের 
জন্ত ধর্ম সকল দেশে কতকগুলি মহোৎসব স্থাপন করে। আমাদের 
দোলছুর্গোৎমব, মুসলমানদের মহরম, খৃষ্টানদের খুষ্টমাস প্রভৃতি 
মহোৎসবগুলি এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 

এই প্রকারে ধর্ম চিরদিন মানবনমাজকে চালাইয়া আসিতেছে । 
কিন্ত ষে সমাজের যেরূপ শিক্ষা ও দীক্ষা, সে সমাজের ধর্্মও সেইরূপ 
উন্নত বা অবনত। অসভ্য সমাজ জড়োপাসনায় সন্তষ্ট ও জড়- 
জগতের ভয়ে অস্থির। সুসভ্য সমাজ একেশ্বরের উপাননায় সন্তষ্ট ও 
জড়জগতের উপর আধিপত্য করিতে ব্যগ্র। এই প্রকারে সমাজের 
সহিত ধর্মের সম্বন্ধ চিরদিন চলিতেছে; এমন কি, জ্ঞানধর্শের 
উন্নতিতে সমাজের উন্নতি এবং উহ্বাদের অবনতিতে ইহার অবনতি 
সর্বত্র দেখা যায়। জ্ঞানধর্মের অনুশীলন যত বৃদ্ধি পাইবে, সমাজও 
তত উন্নত পদবীতে আরোহণ করিবে । 


সমাজদেহ ও সামাজিক নির্ববাচন | 


সঙাজতত্ববিৎ পঞ্িতদিগের মতে মানবসমাজ এক শরীরী 
পদার্ঘ। যেমন জীবদেহ বিবিধ যন্ত্র বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা বিরচিত, 
সেইরূপ সমাজবিশেষও বিবিধব্যবসায়ী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি ব| জাতি 
দ্বার! গঠিত হইয়। থাকে। যেমন শবব্যবচ্ছেদ দ্বার! জীবদেহকে 
ুগধানুপুঙ্রপে বিষ্লিষ্ট করা যায়, সেইরূপ মানবসমাজকে তন্ন তন্ন 
করিয়া বিশ্লিষ্ট করিলে বুঝা যায়, উহাদের মধ্যে সৌসাদৃশ কতদূর? 
জীবজগতের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম জীব আমিবার (400905 ) 
বিষয় পর্ধ্যালোচনা কর, দেখিবে কতকগুলি সমভাবাপন্ন অশ্ষুরিত 
জীবাণু একত্রিত হইয়া! উপরোক্ত জীবের দেহ নিশ্মাণ করিয়াছে। 
উহার কোনরূপ অক্পপরত্যঙ্গ নাই, কোনরূপ বৈশেধিক যয নাই। 
অথচ জীবনযাত্রানির্বাহোপযোগী যাবতীয় কর্ম সুচাররূপে সম্পর 
হইতেছে। উহার দেহস্থ প্রত্যেক জীবাণু জীবনধারপার্থ যাবতীয় 
কর্ণ সম্পাদন করে। সেইরূপ বর্ধর সমাজও কতকগুলি সমভাবাপন্ 
£ুলোকবর্গ দ্বারা গঠিত । ইহার কোনরূপ শ্রেণিবিভাগ বা জাতিবিভাগ 
নাই । সমাজস্থ যাবতীয় লোক প্রয়োজনাগ্ুসারে ইহার ফাবতীয় 
কর্ম সম্পাদন করে। সে সমাজে যে কৃষক, সেই আবার কর্মকার, 
সৃত্রধর ও পুরোহিত। সে সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রয়োজনমত্ত 
যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করিতে বাধ্য হয়। 
আবার জীবজগতের কোন এক উৎকৃষ্ট জীবের দেহ পর্যযালোচনা 
করিলে বুঝা যায়, যেমন ইহা বিভিন্ন অঙ্গপ্রতজে বা বিবিধ যন্ত 
বিনির্শিত, যন্ত্রগুলির পরষ্পর সম্বন্ধ তেমনি জটিল হইত জটিগতর 
ও ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর। যন্ত্রগুলি স্ব স্ব ক্রিয়া ন্বতন্ত্রঙাবে যুগপৎ 
সম্পাদন করিয়া দেহের জীবন রক্ষা করে। যে জীবনশোপিত দেহের 
র্বস্থানে প্রবাহিত হইয়া যন্ত্রগুলিকে আহার্ধ্য যোগায়, এবং উহাদের 


১৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধর্্। 


ক্রিয়াঘটিত আবর্জনী বাহজগতে ধর্ম ও মৃত্রষোগে প্রক্ষেপ করে, 
সেই জীবনশোিত প্রস্তত করিবার জন্য কোন এক যন্ত্র (411090- 
জো ০৪291) বহির্জগৎ হইতে খাগ্সামগ্রীসমূহ আহরণ করে 
এবং ইহার বিবিধ রদযোগে পরিপাক করত উহাদিগকে শোষণ 
করিতে করিতে শোণিতে পরিণত করে; কোন এক যন্ত্র, হাংপিও 
(7991৮) সমস্ত দেহের অবিশুদ্ধ শোণিত নিজ গহ্বরে শিরাযোগে 
একত্রিত করিয়া! শোধনার্থ ফুস্ফুসে প্রেরণ করে এবং সেই যন্ত্র হইতে 
আগত বিশুদ্ধ শোৌণিতকে ধমনী যোগে দেহের সর্ধবস্থানে সঞ্চারিত 
করে। 

সেই দেহের কোন এক যত্ত্র ফুস্ফুস (1,50৪ ) অবিশুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ 
শোণিতকে বাহৃজমতের অল্নঞ্জানমিশ্রিত বায়ু সংযোগে পাঁরশুদ্ধ 
করিতে নিরত, কোন এক যন্ত্র, মস্তিক (8810) ইন্ট্রিয়ংযোগে 
বাহ জগতের বিবিধ জ্ঞানলাভে নিরত, কোন কোন যন্ত্র মস্তিষ্কের 
আদেশ পালনে ব্যগ্র। এইরূপে মস্তক, হৃদয়, ফুস্ফুস্‌, অন্ত, 
পাকস্থলী, যকৃৎ, মৃত্রগ্রস্থি, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, হস্তপদাদি 
ত্বগ্ব কণ্ম করিয়। সমগ্র দেহের কার্যযপরম্পর। সুচারুপে সম্পাদন 
করিতেছে । সকল যন্ত্রই পরস্পর পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে 
সম্বন্ধ এবং স্বাধীন হইয়াও সব্বতোভাবে পরাধীন। একটী যন্ত্ 
বিকৃত হইলে সমস্ত দেহ বিকৃত হইবে। একের অনিষ্টে অপরের 
অনিষ্ট ও সমগ্র দেহের অনিষ্ট। এইরূপ জটিল যোগাযোগ দ্বার! 
সমস্ত দেহের ক্রিয়াপরম্পরা সুচারুরূপে চলিতেছে । 

সেইরূপ উৎকৃষ্ট সমাজও নানা প্রকার জটিল ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দ্বার! 
চিরদিন পরিচালিত হইয়! থাকে। যেমন শ্রমবিভাগ জীবদেহকে 
বিভিন্ন যন্ত্রে বিভক্ত করিয়া সমস্ত দেহের কার্ধ্য স্ুচাররূপে চালায়, 
তেমনি সমাজজগতেও শ্রমবিভাগ সমাজবিশেষকে বিভিন্ন শ্রেণিতে 
বা ভ্াতিতে বিভক্ত করিয়া ইহার যাবতীয় অনাটন পুরণ করত ইহার 


সমাজদেহ ও সামাজিক নির্বাচন । ১৭ 


কাধ্যপরম্পরা স্থচারুরূপে চালাইতে থাকে । শাসকবৃন্দ ইহার শাসন 
করে, সৈম্ুদল ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করে, কৃষককুল সকলের জন্ত 
আহার্্য প্রস্তুত করে, তন্তবায়কুল সকলের জন্ত পরিধেয় বস্ত্র বয়ন 
করে। এইরূপ সমাজস্থ নান শ্রেণি বিবিধ কাধ্য করিয়া সমাজের 
অনাটন পূরণ করে ও বিধিমতে ইহার সেব৷ করে। সকল শ্রেণি 
স্বাধীন হইয়াও পরাধীন। এক শ্রেণি অপর শ্রেনির উপর সর্ববতো- 
ভাবে নির্ভর করে। সে সমাজে অর্থ দেহের জীবনশোপিতের শ্চায় 
সকলের প্রয়োজনীয় বস্ত সরবরাহ করে। জাতীয়তা সে সমাজের 
প্রাণস্বক্ূপ। ইহার স্থিতিতে উহার স্থিতি এবং ইহার ধ্বংসে উহার 
ংস অবশ্যস্তাবী। 

আরও দেখ, জীবন্থষ্টি ও সমাজন্থ্টি, উয়ই প্রায় এক প্রক্রিয়ায় 
সংসাধিত হয়। জীবদেহে পুমণু ও স্ত্ণু একত্রিত হইবার পর প্রথমে 
কতকগুলি সমভাবাপন্ন জীবাণু উৎপন্ন হয়। পরে সেই জীবাণুরাশি 
পরিবর্তনের পর পরিবর্তন অতিক্রম করিতে করিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাব 
ধারণ করে এবং ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন করিতে আরম্ভ করে। 
এই প্রকারে ভিন্নভাবাপন্ন জীবাণুরাশি হইতে দেহের ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র 
নির্মিত হয়। 

সেইরূপ সমাজের প্রথম আদিম অবস্থায় সমভাবাপন্ন কতকগুলি 
লোক একস্থানে একত্রিত হইয়! থাকে । উহার! প্রয়োজনমত সকল 
কাজ চালাইয়। কষ্টে জীবন ধারণ করে। কালসহকারে লোকসংখ্য। 
বৃদ্ধির সঙ্গে সমাজে নান! অনাটন উত্থিত হয়। এই সকল অনাটন 
পুরণার্থ নানা লোকে নান। কশ্ম করিতে বাধ্য হয়। কতকগুলি 
লোক কৃষিকার্ধ্যে ব্যাপূত হইয়া পড়ে, কতকগুলি কুস্তকার ও তস্ত" 
বায়ের কার্ধয করে, কতকগুলি রজক, নাপিত, কর্মকার, সুত্রধর, 
হ্র্ণকার প্রভৃতি নান! শ্রেণির কার্যে মনোনিবেশ করে। এই 
প্রকারে সমাজন্থ ষাবতীয় লোক প্রয়োজনমত ভিন্ন ভিন্ন কর্ম করিয়া 
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গরম্পর পরস্পরকে সাহায্য করে ও সমাজের অনাটন পূরণ করে। 
ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, এক শ্রমবিভাগ জীবদেহ ও 
সমাজদেহ, উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রে ও বিবিধব্যবসায়ী ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রেণিতে বিভক্ত করে। 

* এখন আমবিভাগ লইয়া সমাজে ছুই প্রকার পদ্ধতি দেখা 


(১ কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা। 

(২) উত্তরকালীন শিক্ষান্যায়ী শ্রেণিবিভাগপ্রথা। 

যেমন জীবদেহে যে সকল জীবাণু দ্বারা যন্ত্রবিশেষ গঠিত, 
উহাদের মধ্যে একটা জীবাণু নষ্ট হইলে বা স্বকার্ধ্য সাধন করিয়া ক্ষয় 
পাইলে উহ্বার বংশধরের! চিরদিন পৈতৃক কর্ণ সম্পাদন করে এবং 
কন্মিন কালে অন্য কার্ধ্যে মনোযোগ দেয় না; সেইরূপ যে সমাজ 
প্রকৃতির অনুকরণে গঠিত, সে সমাজে সন্তানসন্ততিবর্ পুরুষান্ক্রমে 
পৈতৃক ব্যবসায় চালাইয়া ইহার ন্ুশৃঙ্খলতা ভালরূপ রক্ষা করে। 
তথায় কুলপরম্পরাগত জাতিভেদ প্রথা স্বতঃ উদ্ভূত হয়। 

কিন্ত যে সমাজ প্রকৃতির বৈপরীত্যে গঠিত, যে স্থলে কৃত্রিম 
লঙ্যতার অধিক সমাদর, তথায় জনসাধারণ পৈতৃক ব্যবসায়ের ধার 
ধারে না; উহার! যাবতীয় বৃত্তি ও ব্যবসায় উত্তরকালে শিক্ষা করিয়া 
অবলম্বন করে। ধাহার যেরূপ অভিরুচি ও শিক্ষা, তিনি সেইরূপ 
বৃত্তি অবলম্বন করেন। একস্থলে উত্তরকালীন শিক্ষান্থযায়ী সমাজে 
ভি ভিন্ন শ্রেণি উদ্ভূত হয়। 

এইরূপ নানা যুক্তি দেখাইয়! পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, মানব- 
সমাজ শরীরী পদার্থ। 

এখন সামাজিক নির্বাচন (900191 381806100 ) শের প্রকৃত 
অর্থ কি? ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন, যেমন জীবজগতে প্রাকৃতিক 
নির্বাচন ও যৌন নির্বাচন নানা বিষয় পরিচিত করে, সেইরূপ 


সমাজদেহ ও সামাজিক নির্ব্বাচন। ১৯ 


সমাজজগতে সামাজিক নির্বাচন নিজের অনুশাসন পূর্ণভাবে চালায়। 
জীবজন্তদিগের ভিতর দেখা যায়, অবস্থাবৈযম্যে পতিত হইয়! 
উহাদের দেহ সম্বন্ধে ঘে সকল অভাব ও অনাটন উপস্থিত হয়, 
প্রকৃতি প্রাকৃতিক নির্ববাচন দ্বারা সে সকল অনাটন কালে স্বতঃ পূর্ণ 
করিয়া! দেয়; সেইরূপ মানবসমাজ্জে দেখিতে পাই, অবস্থাবৈষম্যে 
পতিত হইয়া যে সকল অভাব ও অনাটন উত্থিত হয়, সমাজ নিজের 
মঙ্গলের জঙ্, নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জগ্ত রীতিনীতি ও 
দেশাচার সম্বন্ধে নানা পরিবর্তন ঘটাইয়া সেই সকল অনাটন ও 
অভাব স্বতঃ পূরণ করিয়! লয়। এস্থলে লোকবিশেষের ইচ্ছাণক্তির, 
উপর নির্ভর না করিয়! সমাজস্থ যাবতীয় লোকের সমবেত ইচ্ছাণজি 
দ্বার চালিত হইয়া সমাজ নিজের মঙ্গলের জন্য যাবতীয় রীতিনীতি 
স্বয়ং পছন্দ করিয়া লয়। যে সমাঞ্জের যেরূপ অনাটন ও অভাব, 
যেরূপ শিক্ষা ও দীক্ষা, সে সমাজ কালের অপরিহার্য নিয়মাহুসার়ে 
স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জগ্ত ব নিজের্‌ উন্নতি সাধনের জন্য 
সেইরূপ রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার স্বয়ং পছন্দ করিয়। লয়। 
যে দীর্ঘকালব্যাপিনী প্রাকৃতিক প্রক্রিয়। দ্বারা সমাজ নিজের মজজা- 
দায়ক বিষয় স্বয়ং পছন্দ করিয়। লয় ও অমঙগলদায়ক বিষয় স্বয়ং 
পরিত্যাগ করে, তাহার নাম সামাজিক নির্বাচন (9০018 
39190610) ) 

যে সমাজে সাধারণের মনের ভাব যে দিকে ধাবিত হয়, সে 
সমাজে তদনুযায়ী রীতিনীতি ও অনুষ্ঠান কালে প্রবর্তিত হইয়া 
থাকে। যে দেশে জনসাধারণ সাধারণতন্ত্রের পক্ষপাতী, তথায় 
সাধারণতন্ত্র কালে প্রতিঠিত হইয়া যায়। ফ্রান্স দেশের ইতিহাস 
পাঠ কর, এ বিষয় ভালরূপ বুঝিতে পারিবে। যে দেশে অধিকাংশ 
শিক্ষিত প্রজ্ঞাবর্গ. যথেচ্ছাচারী রাজার অত্যাচারে প্রগীড়িত, সে 
দেশে রাজশক্তি খর্ব করিবার জন্য পালমেট প্রজ্জার পক্ষে স্বত? 


২, বৈজ্ঞানিক-হিসর্র। 


গঠিত হয় এবং কালে রাজশক্তি খর্ব হইয়া পড়ে, যেমন ইংলশু 
দেশ। যে দেশে সাধারণ লোকবর্গ অশিক্ষিত, তথায় উহারা 
যথেচ্ছাচারী রাজার রাজশক্তি খর্ব করিতে ন। পারিয়া চিরদিন 
পদানত থাকে, যেমন প্রা জগৎ। যে দেশে পাশ্চাত্য বিচার 
অধিক কদর, তথায় পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার্থ নান! বিদ্যালয় স্বতঃ 
ল্াপিত হয়; আবার যখন শিক্ষিত সম্প্রদায় হা অন্ন! হা অন্ন! 
করিয়া ঘুরিয়। বেড়াইবে, তখন উহার কদর কমিবে। 
যে সমাজের যেরপ শিক্ষা ও দীক্ষা, সে সমাজে সেইরূপ রীতি 
নীতি স্থাপিত হয়! আবার শিক্ষাদীক্ষার পরিবর্তন হইলে তথায় 
অগ্যপ্রকার রীতিনীতি প্রতিটিত হইতে থাকে ৷ দেখ, যে ভারতে 
প্রাচ্যশিক্ষাবশতঃ প্রাচ্য রীতিনীতি স্থাপিত হইয়াছে, সে ভারতে 
পাশ্চাত্য. শিক্ষাবশতঃ আজকাল পাশ্চাত্য আবভাব ও চালচলন 
ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতেছে । 
প্রক্কৃতিজগতের ন্যায় সমাজজগতেও পরিবর্তনই যুগধর্ম্ম। 
উভয়েই পরিবর্তনের পর পরিবর্তন কালক্রমে অনুভূত ভাবে 
ঘটিতে থাকে। যেমন জীবজগতে যে জীব অবস্থার বৈষম্য পতিত 
হইয়া জীবনধারপোপযোগী পরিবর্তন প্রদর্শন করিতে ন1 পারে, 
মে জীব জগতের সর্ধজনীন জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিতে ন৷ 
পারিয়৷ তৃপৃষ্ঠে লুপ্ত হইয়! যায় ; সেইরূপ যে সমাঞ্জ কালের পরি- 
বর্তনের সঙ্গে নিজের রীতিনীতি পরিবর্তন করিতে না পারে, সে 
সমাজ জগতে স্থায়ী হয়না! তাহার সাক্ষ্য দেখ, মুসলমান যুগে 
যখন সনাতন হিন্দৃধন্ম নানাদিকে বিপর্যস্ত হইয়াছিল, তখন হিন্দু 
লমাজ ইহার চিরন্তন রীতিনীতির কালোপযোগী পরিবর্তন করে 
বলিয়৷ নিজের অস্তিত্ব জগতে বঙ্গীয় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে ! 

যে দেশে ষে সকল রীতিনীতি সাধারণ সমাজের অশেষ হিত- 
করী, যদ্দারা সকলে অশেষরূপে উপকত, উহার! সে সকল রীতি- 
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নীতির স্বতঃ পক্ষপাতী হয়, তাহাই তথায় স্বতঃস্থায়ী হয় এবং 
লোকপরম্পরায় চলিতে থাকে । আর যে সকল রীতিনীতির দ্বারা 
সমাজের অমঙ্গল ঘটে, তাহা সকলে পরিহার করিতে ব্যগ্র হয়! 
দেখ, বাল্যবিবাহ ও বরপণ দ্বার বঙ্গীয় শিক্ষিত ?সম্প্রদায়ের অনেক 
অনিষ্ট ঘটিতেছে, কালে উহার৷ পরিত্যক্ত হইবে। 

যে প্রথা লোকের বুদ্ধিত্রশবশতঃ একসময়ে সমাজে বঙলবতী 
হইয়া উঠে, স্ুশিক্ষা পাইয়া উহার কুফল বুঝিতে পারিলে সকলে 
উহা পরিহার করিতে ব্যগ্র হয়! যে বহুবিবাহ একসময়ে কুলীন 
ব্রাঙ্মাণমাজে বলবৎ ছিল, তাহাই এখন সে সমাজে ক্রমশঃ পরি- 
ত্যক্ত হইতেছে। যে কৌলিম্ত প্রথার হলাহলে ব্রাহ্মণসমাজ এতকাল 
জর্জরীতৃত, স্ুুশিক্ষা পাওয়াতে সে প্রথা ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া 
পড়িতেছে! ভ্রমসঙ্কুল মানবমন কোথাও অজ্ঞানান্ধকারে 
আচ্ছন্ন। কোথাও ব৷ ন্জানালোকে উদ্ভতাসিত। এজন্য শিক্ষার 
তারতম্যানুদারে ভিন্ন ভিন্ন রাঁতিনীতি ভিন্ন ভিন্ন সমাজে আদৃত 
হইয়া থাকে। আবার সাধারণের মতিগতি সময়ে সময়ে বিভিন্ন 
হইয়া! থাকে : সে জন্ত যাহ! এক সময়ে সমাজে সম্যক আঘূত হয়, 
তাহাই আবার অন্য সময়ে সবিশেষ অনাদূত হইতে দেখা যায়! 
মুসলমান যুগে অনেকে উর্দ্‌, শিক্ষা করিতে উদ্গ্রীব ছিল। এখম" 
নবাবী আমল গিয়াছে, কেহ উর্দ, শিক্ষা করিতে চায় না। 

সমাজ সম্বন্ধে যে কোন বিষয় হউক না, যাহা বহুদিবস প্রচলিত 
হইয়া সমাজে বদ্ধমূল হয়, তাহাই উহার অস্থিমজ্জায় নিহিত হইয়! 
থাকে, তাহাই তথ।য় সামাজিক নির্্দাচনে প্রতিচিত বঙ্গা উটিত। 
পারিবারিক গঠনপদ্ধতি, শিক্ষা ও শাসন-প্রণালী, বিবাহপ্রথা ও 
অন্যান্ত রীতিনীতি সকল দেশে একমাত্র সামাজিক নির্বাচনে চালিত 
হইতেছে। সর্বত্র দেখা যায়, সমাজ নিজের মলের জন্ নিজের 
অনাটন নিজে পৃরণ করিয়া থাকে । 
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হে দেশে অনেকে স্বার্থপর, তথায় উহার! স্রীপুজ্ঞ লইয়। সংসার- 
ধর্দ করে এবং ন্তান্ স্বজনবর্গের প্রতিপালন আদৌ করে না। যে 
দেশে পুক্রকন্তার বিবাহ পিতামাতার অবশ্ঠ প্রতিপাল্য কর্তব্য কর্ণ, 
তথায় বাল্যবিবাহ স্বতঃ গ্রাহভূতি হয়। যে নারীবহুল দেশে বিধব! 
বিবাহ প্রচলিত আছে, তথায় অনেকে কুমারী থাকিতে বাধ্য হয়। 
যে দেশে নারীজাতীর সতীত্ব ধর্মের সমধিক সমাদর, তথায় অবরোধ 
প্রথা ও সতীদাহ স্বতঃ প্রাহভূতি হয়। এই প্রকারে সমাজের 
যাবতীয় রীতিনীতি একমাত্র সামাঞ্জিক নির্বাচনে সর্ব্বত্ত প্রতিষ্ঠিত 
ও চালিত হইতেছে। 

একসময়ে সভাসমিতি আহ্বান করিয়। ও প্রস্তাবান্ুমোদনাদি 
করিয়া যাহ প্রবর্তন কর! যায়, তাহ কৃত্রিম ও ক্ষণন্থায়ী প্রথা । 
কিন্তু সামাজিক নির্র্বাচন প্রকৃতির অকৃত্রিম ও চিরস্থায়ী প্রথ। | 
দেশহিতৈধিগণ সভাসমিতির বৈঠকে গলাবাঞ্জি করিয়া! যতই কেন 
সদনুষ্ঠানগুলি দেশে প্রবর্তিত করুন না,ঙাহাদের বিবিধ চেষ্টা পরোক্ষ" 
ভাবে সামাজিক নির্বাচনের সাহায্য করিয়া থাকে। যাহা সমাজের 
কল্যাণদায়ক, তাহাই প্রবর্তিত করিবার জন্য সর্বত্র সভ্যদেশের প্রথা 
অনুসারে সভাসমিতির বৈঠক বসে এবং অনেকে গলাবাজি করিয়। 
আকাশ ফাটান; কিন্তু যাহ! সমাজের কল্যাপদানক, তাহাই সাঁমা- 
জিক নির্ব্বাচনে স্থায়ী হইবে, আর যাহ। অনিষ্টকারক, তাহা কালে 
পরিত্যক্ত হইবে। 

এই সামাজিক নির্বাচনের এমনি গুণ, যে রীতি ইহ। দ্বারা 
কালক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়, লোকবিশেষের ইচ্ছাশক্তি তাহাকে রহিত 
করিতে পারে না। ষে নারীবহুল দেশে বিধবাবিবাহ অসঙ্গত 
বলিয়! সাধারণের বিশ্বাস, তথায় বিদ্ধ(সাগরের ম্যায় মহোপাধ্যায় 
পণ্ডিত সহস্র চেষ্ট। করিয়াও বিধবাবিবাহ চালিত করিতে পারেন ন1। 
যে দেশে সাধারণের বিশ্বাস, বিবাহের পূর্বে্ব কন্য। খতুবতী হইলে 
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উহার চতুর্ঘশপুরুষ নিরয়গামী হয়, সে দেশে প্রবল গ্রভাপাদ্িত 
ইংরাদ্রর়াজ সহবাস বিষয়ক সম্মতি আইন (00708806406) পাস 
করিয়।ও বাল্যবিবাহ সমূলে রোধ করিতে পারেন না। 

সুদীর্ঘকালে সমাজবিশেষ সামাজিক নির্বাচন ছারা চালিত 
হইলেও খগ্ডক'লে ইহ! ইহার প্রতিনিধিবর্গ দ্বারা চিরদিন চালিত 
হইতেছে । যাহারা ইহার নেতৃবর্গ, তাহারা, ইহার প্রতিনিধি এবং 
তাহারা ইহার বিবেকম্ববূপ। যেমন ব্যক্তিবিশেষ স্বীয় বিবেকবাদী 
দ্বারা অনুক্ষণ চালিত হন, সমাজও স্বীয় নেতৃবর্গ দ্বারা চিরদিন 
চালিত হইতেছে । তাহাদের যেরূপ শিক্ষা ও দীক্ষা, যেরূপ মতি 
ও গতি, তাহারা আন্দোলন দ্বারা স্বসমাজকে সেইভাবে চালাইতে 
থাকেন। তাহারা ইহার চিরস্তন রীতিনীতির কালোপযোগী 
পরিবর্তন ঘটাইয়। ইহাকে জগতে স্থায়ী করিতে চেষ্টা পান। দেখ 
যে ভারতে পরমারাধ্য অধ্যাপককুঙ্গ এতকাল হিন্দুনমাজজের নেতা 
ছিলেন এবং ধাহাদের আদেশ ও উপদেশ রাজ্গ্যবর্গ চিরদিন শিরো- 
ধার্য্য করিতেন, সে ভারতে আজকাল ইংরাজরাজ পাশ্চাত্য শিক্ষায় 
নুশিক্ষিত সম্প্রদায় দ্বার! অনেক বিষয়ে চালিত হইতেছেন। স্থৃতরাং 
মানাস্থলে আমাদের চিরন্তন প্রথার সহিত বিরোধ উপস্থিত 
হইতেছে। 

এস্থলে সকলের স্মরণ রাখ কর্তব্য, যে সকল বৈশেধিক রীততি- 
নীতি সমাজের অস্থিমজ্জায় নিহিত ও কুলপরম্পরাগত, বাহার! 
সামাজিক নির্বাচনে বন্ছকাল স্থায়ী হত্বয়াতে একপ্রকার নৈসর্গিক 
যাহাদের অস্তিত্বের উপর ইহার মুলভিত্তি চিরদিন প্রোথিত, সে 
সকল মৌলিক ও চিরাত্যস্ত রীতিনীতি কন্মিনকালে পরিত্যাগ 
কর! উচিত নহে। সে সকল পরিত্যাগ করিলে সে সমাজ নিজের 
বৈশেধিকত্ব হারাইয়া ধ্বংস গ্রাণ্ত হইয়া থাকে, যেমন এ দেশের 
জাতিভেদপ্রথা। 
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বাঙ্যকালার্জিত সংস্কার বশতঃ জনসাধারণ সকলদেশে ও সকল 
সময়ে চিরাগত ও কুলপরম্পরাগত রাঁতিনীতির বিশেষ পক্ষপাতী 
হইয়। থাকে । এই পক্ষপাতবশতঃ সমাজমাত্রেই হঠাৎ কোন নুতন 
পরিবর্তন চালাইতে চাহে না। ইহাতে ইহা৷ চিরদিন স্থিতিশীল বা 
রক্ষণশীল (০০039:96%9 ) হইয়া থাকে । সমাজজগতে প্রকৃতি 
অনন্ত বৈচিত্র্য দেখাইবার জগ্য সকল সমাজকে এরূপভাবে রক্ষণ” 
শীল করে। 

অধিকাংশ মানবনমাঞ্জ প্রাকৃতিক কারণে রক্ষণ-শীল হইলেও 
কোন কোন সমাজ জ্ঞানবিজ্ঞ।নের সম)ক অনুশীলন করিতে করিতে 
উন্নতির পথে ধাবমান হয় এবং উন্নাতশীল হইয়া থাকে। রক্ষণ" 
শীলত। ও উদ্নতিনীলতা। এই ছুইএর দ্ন্থ চিরদিন সমাজে চলিতেছে। 
যখন গ্রথমোক্ত গ্রবল, তখন সমাজ অসভ্য বা অর্থীসভ্য। যখন 
শেষোক্ত প্রবল, তখন ইহা৷ স্ুসভ। জ্ঞানোন্নতির লঙ্গে সভ্/তাত্রোত 
জগতে এইরূপে বহমান হইতেছে । তন্মধ্যে যে সমাজ কালের 
পরিবর্তনের সঙ্গে নিজ অবস্থার উন্নতিপাধন করিতে না৷ পারে, 
সে সমাজ কালে নিশ্চয়ই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 

দেখ, রক্ষণশীল প্রাচ্যজগং বিধিনির্ববন্ধে এখন উন্নতিশীল 
পাশ্চাত্/জগতের সহিত যেরূপ ঘনিষ্ঠ সংঘর্ধে আনীত হইয়াছে, 
তাহাতে প্রাচ্যঞ্জগং যদি কালোপযোগী উন্নতি প্রদর্শন করিতে ন! 
পারে, পাশ্চাত! জগৎ কালে ইহাকে গ্রাস করিবে। কিন্ত বিধাতার 
ভবিস্তব্য বোধ হয় অন্থরূপ। প্রাচ/জগতে জাপান উন্নতির পথে 
ধাবমান হই! পাশ্চাত্য জাতিবর্গের সহিত সমকক্ষ হইতেছে। চীন 
জাগরিত হইয়! উন্নতির পথে ধাবমান হইয়াছে। অধম পরাধীন 
ভারতও পাশ্চাত্য শিক্ষ। পাইয়। চিরাগত মোহনিদ্র। হইতে ক্রমশঃ 
জাগরিত হইতেছে এবং নিজের অভাব ও অনাটন বুঝিয়। উহাদিগকে 
শুর করিতে চেষ্টা পাইতেছে। কিন্তু ইহার হহস্তপদ ভগ্ন হওয়ায় 
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উহ্থাদের উপর দণ্ডায়মান হইতে পারিতেছে না এলং কেবলমাত্র তাল 
থাইতেছে। পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইবার জন্ত কতকাল ধরিয়া 
ইহাকে কত তাল খাইতে হইবে, তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন। 


জ(তীয় সাধন! ও জাতীয় নিয়তি। 


যে দীর্ঘকাঁলব্যাপী সাধন বা অনুশীলন বলে জাতিবিশেষ এ 
জগতে কোন শারীরিক বাঁ মানসিক গুণের সমধিক উৎকর্ষ লাভ 
করে, তাহার নাম জাতীয় সাধন! যেমন ব্যক্তিবিশেষ কোন 
বিষয় আয়ত্ব করিবার জগ্তঠ এক মনে, এক ধ্যানে, অসাধারণ 
একাগ্রতা ও অধ্যবসায় সহকারে সেই বিষয়টা ক্রমাগত অনুশীলন 
করিতে করিতে বহুদিবসাস্তে উহাতে বুুৎপত্তি লাভ করে; সেইরূপ 
জাতিবিশেষও কোন গুণের উৎকধ লাভের জন্য বহুকাল ব্যাপিয়া 
এক মনে এক ধ্যানে, অসাধারণ একাগ্রতা সহকারে উক্ত গুপের 
সম্যক অনুশীলন করিতে থাকে । এইবরূপে পুরুষানুক্রমে সম্যক 
অনুশীলন করিতে করিতে সে জাতি কিছুকাল পরে স্বীয় অভীষ্ট 
লাভ করিয়। সফলমনোরথ হয় এবং তদীয় বংশধরের! উত্তরাধিকার- 
সুত্রে সেই উন্নত গুণ পাইয়। পূর্ববপুরুষদিগের জাতীয় সাধনার ফল 
ভোগ করে। 

কয়েকটা দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বিষয় ভালরূপ বুঝান আবশ্যক । দেখ, 
সুসভ্য মানবের বুদ্ধিশক্তি কিরূপ স্ফুরিত ও বিকসিত! আর অসভ্য 
মানবের বুদ্ধিশক্তি কিরূপ অক্ফুরিত ও অপরিপক ! ইহাদের বুদ্ধি- 
শক্তির তারতম্য কত কাল ব্যাপিয়। জাতীয় সাধনার গুণে সংঘটিত 
হইয়াছে, তাহ! কে নির্ণয় করিবে? 

দেখ এক মানবশিশু কত চেষ্টা'ও কত সাধনা করিতে করিতে 
ছুইটা পদের উপর দণ্ডায়মান হয় ও পদক্ষেপ করিতে শিখে ! সেই- 
রূপ জাতীয় জীবনের শৈশবকালে মানবও কতকাল ব্যাপিয়া চেষ্টা 
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২৬ বৈজ্ঞানিক-হিন্ৃধর্ম। 
ও সাধন বলে চতুষ্পদ জন্তর ভ্রমণপদ্ধতি ত্যাগ করিয়। প্রথমে ছইটা 
পদের উপর দণ্ডায়মান হইতে ও পদবিক্ষেপ করিতে শিক্ষা করিয়!- 
ছিলেন, তাহা কি নির্ণয় করা যায়? যে ঘটনায় বা যে উৎকর্ষলাভে 
তাহার যুগযুগাস্তর ব্যতীত হইয়াছে,সেই গুণ তিনি আজ শৈশবকালে 
অল্পদিনেই লাভ করিতেছেন, 

আরও দেখ, একটী মানবশিশড আধ আধ স্বরে ম। মা বলিতে 
বলিতে কিছুদিনে মাতৃভাষ। শিক্ষা! করিয়। নিজের মনোভাব ব্যক্ত 
করিতে শিখে। সেইরূপ জাতীয় জীবনের শৈশবকালে কতকাল 
ব্যাপিয়। চেষ্টা ও সাধন বলে মানব প্রথমে বাক্য-কথন ভাষায় নিজ 
মনোভাব ব্যক্ত করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা৷ এখন নির্ণয় কর! 
ছঃসাধ্য। আমর! এই পর্য্যন্ত জানি,এরূপ সাধনায় তাহার যুগযুগান্তর 
ব্যতীত হইয়াছে। তাহার সেই ভাষার ক্রমোন্নতিও বনুকালে 
জাতীয় সাধন ও নন্ুশীলন বলে সম্পাদিত হইয়াছে এবং তাহার 
জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডারও বন্ুকালব্যাপী সাধন বলে সঞ্চিত ও পরিবদ্ধিত 
হইয়। আদিতেছে। 

ইতর প্রাণিগণ সকল বিষয়ে একমাত্র নৈসগিক সংস্কার দ্বার! 
চালিত হয়। প্রকৃতি স্বয়ং উহাদের জীবনযাত্রা! নির্ব্ধাহ করায়। 
উহা্দিগকে কোন বিষয় হাতে হেতড়ে শিখিতে হয় না। কিন্ত 
মানবের নৈসগিক সংস্কার যে পরিমাণে হ্থাসপ্রাপ্ত, তাহার জ্ঞানশক্তি 
সেই পরিমাণে বিকসিত ও বিবদ্ধিত। একমাত্র সাধন বলে তাহাকে 
জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ করিতে হয়। তাহার 
গ্রাসাচ্ছাদন, বসতবাঁটী, বিলাসদ্রব্য সকলই তাহাকে একমাত্র সাধন 
বলে শিখিতে ও উপার্জন করিতে হয়। তিনিও পুরাকাল হইতে 
সমাজবন্ধ হইয়া সমবেত চেষ্টা! বারা ও জাতীয় সাধন বলে নিজের 
সকল অনাটন পৃরণ করিয়া আমিতেছেন। এ বিষয়ে জাতীয়, 
লাধনই তাহার প্রধান সহায় ও অবলম্বন । এই সাধন বলে তিনি 
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যে কেবল নিজের অনাটন পৃরণ করিয়! নিশ্চিন্ত, তাহা নহে। তিনি 
ইহার বলে স্বদেশের প্রীবৃদ্ধিসাধন করিতে ও অপর জাতির উপর 
আধিপত্য বিস্তার করিতে একান্ত উৎসুক হন। 

এখন দেখা উচিত, জাতীয় সাধন দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে কত 
দুর সহায়ত! করে? সত্য বটে, প্রকৃতি দেশবিশেষকে আন্কৃল্য 
বিশেষ প্রদান করিয়া তত্রত্য জাতিকে উন্নতিপদবীতে অধিরোহণ 
করাইতে সম্যক সাহায্য করে, কিন্তু সমবেত জাতীয় সাধনাই সে 
জাতির জাতীয় উন্নতিসাধনের মূলীভূত কারণ। তাহার সাক্ষ্য 
দেখ, আধুনিক মার্কিন জাতি স্বদেশের প্রাকতিক উপাদানরাশির 
( ইৈ৪$০791 £95০001063 ) সদ্ধ্যবহার করিয়া কতদূর সুখসমৃদ্ধি ও 
এয লাভ করিয়াছে? কিন্তু তত্রত্য মাদদিম নিবাসীগণ চিরদিন যে 
, ভিমিরে সে তিমিরে আছে। উহাদের অবস্থা চিরকাল সমভাবে 
চলিতেছে । সেই স্থুফলা সুঙ্লা মেদদিনী গুরোভাগে বিস্তৃতা, 
অথচ বুদ্ধিশক্তি ও জাতীয় সাধনার অভাবে উহাদের অবস্থা! 
কিঞিগ্মাত্র উন্নত হয় নাই। ইহাতে বুঝ! উচিত: প্রাকৃতিক আন্- 
কৃপ্য, মার্জিতবুদ্ধি ও জাতীয় সাধনা এই তিনের একত্র মিলন 
ঘটিলে জাতিবিশেষ জগতে উন্নতি সাধন করিতে পারে। 

যে দেশ অত্যুর্বর, সে দেশের লোকেরা যদি কৃষিকার্ধ্য না 
জ।নে, উর্ব্বরতা থাকিলেই কি, আর না থাকিলেই বা কি1 যে দেশে 
অপর্ধ্যাপ্ত পাথুরিয়৷ কয়ল। বর্তমান, সে দেশের লোকেরা যদি ইহার 
সত্্যবহার না জানে, কয়লা থাকিলেই কি, আর না থাকিলেই ব 
কি? অতএব স্থিরনিশ্চয় জানিবে, জাতীয় উন্নতিসাধনের অন্ত 
প্রান্কৃতিক উপাদানরাশি থাক! যেমন আবশ্ক, তৎব্যবহারোপো” 
যোগী ক্ষমতা ও অনুশীলন তেমনি আবশ্াক। জাতীয় সাধনার 
গুণে তত্ব্যবারোপধোগী ক্ষমত1 ও বুদ্ধি আইসে এবং সে জাতি 
ক্রমশঃ উদ্নতিসোপানে আরোহণ করিতে থাকে। যখন যে জাতি 
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জগতে নিজের কৃতিত্ব দেখায়, তখন মে জাতি কেবল ইহার গুণে 
্বীয় প্রভৃত্ব ও প্রাধান্য স্থাপনে সমর্থ হইয়। থাকে। 

ব্যকিবিশেষে ব্যষ্টিভাবে আত্মো্নতির জন্য যেরপ সাধ্য সাধন 
ব। অসাধ্য সাধন করে, জাতিবিশেষও সেইরূপ সমগিভাবে জাতীয় 
উন্নতি সাধনের জন্য সাধ্যসাধন বা অসাধ্য সাধন করিতে যত্ববান 
হয়। যেজাতির অধিকাংশ লোক এরূপ সাধন বা অনুশীলন 
করিতে সমর্থ, সে জাতির জাতীয় উন্নতি অচিরে সাধিত হয়। 

: দেখ, যে ইংরাজজাঁতির পূর্ধবপুরুষগণ বনে বনে বিচরণ করিয়। 
সহজাত ফলমুলে উদর পূরণ করিত, যাহার! বনের বনমানুষ 
অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ ছিল না, সেই ইংরাজজাতির এখন কি 
ভাগ্যোদয় হইয়াছে? তাহারা আজ সসাগরা মেদ্িনীর অধীশ্বর | 
তাহাদের সুবিশাল সম্রাজ্যে সূর্ধাদেব অস্তমিত হন না। বঙ্গ দেখি, 
কোন্‌ শক্তিবলে এ জাতি এত উন্নত ও স্থু্য হইল এবং ভূমগুলে 
এমন আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইল? যে কর্তব্যপরায়ণতা, 
ৰাণিজ্াপ্রিয়তা ও শাসনতন্ত্র শ্রেষ্ঠতার জন্ত এ জাতি আজ 
জগতে অগ্রগণ্য, তাহ কেবল একমাত্র জাতীয় সাধনার ফল। 

এই ইংরাজ জাতির এমনি গুণ, যিনি যে কর্মক্ষেত্রে পতিত 
হউন না, তিনি নিজ কর্মক্ষেত্রে অলৌকিক বর্তব্যপরায়ণতা ও 
কৃতিত্ব প্রদর্শন পৃর্ধক জাতীয় গৌরব বর্ধন করিবেন। এ জাতি 
কর্তব কর্ম ব্যতীত আর কিছুই জানে না! যিনি যে বংশে 
সন্ভৃত হউন না কেন, নিজ কর্তবা কর্মে আলম্য বা গুঁদাস্ত কাহাকে 
বলে, তাহা তিনি আদৌ জানেন না; পরস্ত নিজ কর্তবাপাপনে 
তিনি প্রাণ পরাস্ত বিসর্জন করিতে কুষ্টিত হন না । ইহারই গুণে 
এ জাতি জগতে এত শ্রেষ্ঠ, এত সমৃদ্ধ ও এত এশ্বর্যাশালী। যথার্থ 
বালতে কি, এ জাতি জাতীয় সাধনার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। ৃ 

সেইরূপ যে জাপান শত বৎসর পৃরেরধ অসভ্য ছিল, যাহার নাম 


জাতীয় সাধন! ও জাতীয় নিয়তি। ২৯ 


পর্ধ্যস্ত কেহ জানিত না, সে জাপানও জগতে অদ্ভুত বলের পরিচয় 
দিয়া জাতীয় সাধনার পরাকাষ্ঠ। দেখাইতেছে। রুষ জাপান যুদ্ধ 
জাপান যে জাতীর শক্তি বিকাশ করে, তাহাও একমাত্র জাতীয় 
সাধনার ফল। সামান্ছ ক্ষু্র রাজ্য হইয়া জাপান সে যুদ্ধে বিশাল 
রুষ সাআজোর ক্ষমতা খর্ব করিয়া দেয়। ইউরোপের নিকট 
হুশিক্ষা পাইয়! ও একমাত্র জাতীয় সাধন বলে স্বাধীন জাপান 
জগতে মহোচ্চ পদবীতে আর্ঢ় হইয়াছে। কিন্ত হায়! অধম 
পরাধীন ভারত ডানাকাটা পাখীর ন্তায় কেবল প্রাণে ,বাঁচিয়া- 
আছে; ইহার এখন কিছুই নাই। কীদিতে কাদিতে কেবল 
হখের দিন গণিতেছে। অপরে যথাসব্বন্ধ লুটে গুটে লইয়া 
যাইতেছে। চোক রাঙ্গাইবারও ক্ষমতা নাই। 

জাতীয় সাধনার সমক্ষে বাধাবিদ্ন, আপদ বালাই সকলই ভল্মী- 
ভূত হইয়া যায়। বিন্দু বিন্দু বারি পতিত হইয়া প্রস্তরও ক্ষয় 
পাইতে থাকে। যে জাতি কোন মহছুদেশ্ঠ সাধনে তৎপর, উহার 
সমক্ষে যতই কেন বাধাবিত্ব ও বিপদ আগ্দ ঘনীভূত হউক না, 
সকলই উহা! শনৈঃ শটে অতিক্রম করিবে ও নিজ গম্ভবা পথে 
অগ্রসর হইবে। উহার নিকট ছুলপুঘা পর্বতও অনায়াসগমা 
হইবে। মহাসাগরের উত্তালতরজও নির্বাতকমলপত্রবৎ স্থির 
হইবে। ভীষণ শৈলও উহার নিকট কোমল শহযায় পরিণত হইবে। 
চহুদ্দিকস্থ অবস্থাত্রোতের মধ্যে যতই বিপদরাশি উ্থিত হইবে, 
সকলই আকাশে মিলিয়। যাইবে; একমনে এক ধ্যানে অলাধারণ 
অধ্যবসায় ও ম্বাবলম্বন সহকারে ভগবানকে মাথায় রাখিয়া অসীম 
সাহদে নির্দিষ্ট গন্তব্য পথে ধাবমান হইবে, কদাট পশ্চাৎপদ ও 
লক্ষাতরষ্ট হইবে না। জাতীয় সাধন বলে মহৎ কার্য সাধনার্থ 
অন্যান্য গুপও অচিরে প্রাপ্ত হইবে। এক পুরুষে হউক, 
পাচ পুরুষে হউক, স্বোদাম বলে স্থযোগমতে নিজের অভীষ্ট মহৎ 
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কার্য সম্পাদন করিবেই করিবে । যে জাতি যাহ পাইবার জন্য 
একমনে জাতীয় সাধন করে, বাঞ্াকল্পতরু শ্রীহরি সে জাতির 
মনোবাঞ্থ। অচিরে পূর্ণ করিবেন। 7্‌5%791 1)8108 0089 ঘা1)0 
061] 019117891898.+ 

মানসিক গুণের উন্নতির জন্ত জাতীয় সাধন যেমন আবশ্যক, 
কোন শারীরিক গুণের উৎকর্ষ লাভের জন্ত ইহ! তেমনি আবশ্যক। 
যে দেশে যাহা শরীরের সৌন্দর্য্য বলিয়া খ্যাত, তাহ পাইবার জন্তু 
সে দেশের লোকের! কত যত্ববান হয়! সাহার সাক্ষ্য দেখ, চীন 
মহিলাগণ নিজ পদধুগল ক্ষুদ্র করিবার জন্ত লৌহপাছুকাদি ব্যবহায় 
করিয়া কত কষ্ট সম্থ নাকরে! বঙ্গমহিল1 নিজের নিতগ্বদেশ সুল 
ও নিবিড় করিবার জন্ত যেরূপ যত্ববতী, ইংরাজ মহিলাও স্থীয় স্তনদ্বয় 
পীনপয়োধর ও কটিদেশ ক্ষীণ করিতে সেইরূপ যত্ববত্তী। গায়কগণ 
যেমন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া কদেশ হইতে বিবিধ রাগরাগিণি 
সংবলিত সঙ্গীত নিঃসরণ করিতে শিক্ষা করে, নর্তকগণও সেইরূপ 
অনেক সাধ্য সাধন করিয়। তালে তালে উত্তমরূপ নৃতা করিতে 
শিক্ষা! করে । এ জগতে সর্ধবিধ উন্নতি বা উৎকর্ষলাভ একমাত্র 
সাধনসাপেক্ষ। সাধন বা অনুশীলন ব্যতীত কোন জাঁতি বা কোন 
লোক কোন বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না। 

এখন জাতীয় নিয়তি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? ইহাতে সমষ্টি 
ভাবে সমগ্রজ!তির অদৃষ্ট বুঝায় । যখন জাতিবিশেষ ছুতিক্ষ,মহামারী, 
জলগ্লাবন,ভূমিকম্প, রাষ্ট্বিগ্রব প্রভৃতি দৈবঘটনা দ্বার! আক্রান্ত হইয়া 
সুখছুঃখের ভাগী হয়, তখন জাতীয় নিয়তির পূর্ণ অন্থশাসন চলিতে 
থাকে। 

ইহাতে জাতির ভাগ্যলঙ্গমী আরও বুঝায় । যে দিন ধানেশ্বরের 
যুদ্ধে মহম্মদঘোরী পৃর্থীরাজকে পরাস্ত করিয়া ভারতে মুসলমান 
সাজাজ্য স্থাপন করেন, সেদিন মুসলমানজাতির ভাগ/লক্মী তাহাকে 


জাতীয় সাধন! ও জাতীয় নিয়তি। "৩১ 


উত্তেজিত করিয়াছিলেন । সেইরূপ যে দিন পলাসীক্ষেত্রে লর্ড 
ক্লাইব মুষ্টিমেয় সৈম্ত লইয়া নবাবের বহুমংখ্যক সৈম্যদলকে পরাস্ত 
করিয়। ভারতে ত্রীটীণ সাস্্রাজস্থাপনের স্ুজ্রপাত করেন, সেদিন 
ইংরাজজাতির তাগ্য-.জ্মীই তাহাকে উত্তেজিত করয়াছিলেন। কারণ 
তদবধি কত লক্ষ লক্ষ ইংরাজ এদেশের ধনাগার হইতে অপর্ধ্যাপ্ত 
ধনদৌলত লইয়। গিয়। স্বদেশে অমৃত বর্ষণ করিতেছেন। এইরুপ 
মহৎ মহৎ কর্ম্ম এক মাত্র জাতীয় নিয়তিতে ঘটিয়া থাকে। 

সত্য বটে, জাতিবিশেষ সমবেত চেষ্ট| দ্বারা বা জাতীয় সাধনার 
গুণে সভ্যতার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে, তথাচ মুক্তকণ্ঠে 
স্বীকার করা উচিত, ইহার ভাগ্যলক্ষ্রী এ বিষয়ে ভালরূপ অন্নশাসন 
না চালাইলে সে জাতি জগতে এমন কৃতিত্ব দেধাইতে পারে না। 
নবোখিত পাশ্চাত্য জগৎ যতই কেন পুরুষকা'র, উদ্যম ও সাধনার 
প্রশংসা করুক না, প্রবীণ প্রাচ্জগৎ চিরদিন উপদেশ দিবে 
সিদ্ধিলাভে ভাগবল যেমন আবশ্যক, পুরুষকার ও স্বোদ)ম তেমনি 
আবশ্যক। দৈববল না থাকিলে, অবস্থার ভালরপ যোগাযোগ 
ঘটে না, পুরুষকার ও উদ্যমশীলতা আদৌ ন্বর্তি পায় না। দৈববল 
থাকাতেই কার্য/সিদ্ধির উপযোগী যাবতীয় গুণ, স্থুযোগ ও সাধন 
একত্র একাধারে মিলিত হইয়া থাকে। যেমন ব্যক্তিবিশেষ 
ব্যষ্টিভাবে নিজ্জ কর্্মফলে আবদ্ধ, জাতিবিশেষও সমষ্টিভাবে সেইরূপ 
নিজ কন্মফলে আবদ্ধ আছে। স্থক্ম জগতের যে সকল দেবত! 
গ্রথমোক্তের ভাগ্যলিপি চালাইতেছেন, হারাই আবার শেযোজের 
ভাগ/লন্সনী সামঞ্জস্তের সহিত চালাইয়া থাকেন। 

কিজ।তি,কি ব্যক্তি এ জগতে সকলেই নিজ নিজ কর্মফল আবদ্ধ 
জানিবে। এই যে শ্বেতাঙ্গ আজ কৃষ্াঙগকে পদে দলন করিতেছেন 
ও ল্লীহ। ফাটাইতেছেন, তাহাও উভয়ের কর্মফল। এই যে এক 
জাতি অপর জাতির পদানত, তাহাও উভয়ের কর্মফল) এই যে 
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সে দিন ইউরোপের মহাকুরুক্ষেত্রে সকলে মিগিয়া এতদিন কাটা- 
কাটি করিল, তাহাও সকলের কর্মফল; একমাত্র জাতীয় নিয়তিই 
সংসারে এ সকল অনর্থপাত ঘটাইয়! থাকে। 

মানবের জাহীয় ইতিহাস অগ্নুসন্ধান করিলে বুঝ। যায়, ভাগ্য- 
লক্গমী কি প্রকারে এ জগতে জাতিবিশেষকে অনুগৃহীত করিয়। 
আসিতেছেন। জাতীয় শুভানৃষ্ট বশতঃ জাতিবিশেষ সময়বিশেষে 
জাতীয় সাধনার বলে সভ/তাসোপানে আরঢ় হয় ও জগতে একাধি- 
পত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। প্রাচীন কালে ভারত, চীন, মিসর 
পারস্য, গ্রীশ, রোম প্রভৃতি পৌত্তলিক দেশগুলি জাতীয় নিয়তি 
বলে জাতীয় সাধনার গুণে স্থুপভ্য হইয়! জগতে আপনাদের আধি- 
পত্য স্থাপন করিয়াছিল। মধ্যযুগে মুসলমান দেশগুলি ধর্মাবলে 
বলীয়ান হইয়। জগতে আধিপত্য করিয়া যায়। এখন পাশ্চাত্য 
ৃষ্টান জাতিদের ভাগ্যোদয় উপস্থিত। উহারা বিজ্ঞানবলে স্ুুসভ্য 
ও জগতের অধীশ্বর। উহাদের সামান্ অন্ুলিহেলনে আজ সমগ্র 
জগৎ উঠিতেছে ও বসিতেছে। এইরূপ যে জাতির ভাগ্য যে সময়ে 
সুপ্রসম্ন হইবে, সে জাতি সে সময়ে একমাত্র জাতীয় সাধনার গুণে 
জগতে অতভূত লীলা দেখাইবে ও বারভোগ্য। বনুদ্ধরা ভোগ 
করিবে! 

লোকবিশেষের জীবনে সুখহুঃখ চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিতেছে। 
কখন তিনি অবৃষ্ট নেমির উপর দণ্ডায়মান হইয়। সুখের পর সুখ 
ভোগ করেন, কখনও বা! নৈমির নিয়দেশে পতিত হইয়া শোকছুঃখের 
যন্ত্রণায় অস্থির হন) মেইরূপ জাতিবিশেষের জাতীয় জীবন সুখদুঃখে 
জড়িত আছে । কোন না কোন সময়ে সে জাতি ধনধান্যে স্থশোভিত 
হইয়া! নানাদেশ, জয় করত ুন্থখনমৃদ্ধিতে চ্ষীত হয়, আবার অন্য" 
লময়ে অপর জাতির পদানত হইয়া ক্কালসার হইতে থাকে । দেখ, 
যে ইংরাজ আজ সসাগর! মেদিনীর অধীশ্বর, সেজাতি এক সময়ে 
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রোমের পদানত ছিল। যে সমৃদ্ধ রোম পুরাকালে বিশাল সাম্রাজ্য 
স্থাপন করিয়া জগতে অত্যন্ভূত লীল দেখায়, বিধাতার ভবিতব্য, 
সেই রোম ভাগ্যহীন হইয়া বুদিন অস্ত্ীয়া রাজ্যের পদানত ছিল। 
যে ভারত তিনসহত্র বংসর পগৌরবে ও সদ্প্পে নিজ স্বাধীনতা ভোগ 
করে, সে ভারত আজ ভাগ্যদ্দোষে অপর জাতির পদানত। এইরূাপে 
জাতীয় জীবনে সুখদৃঃখ চক্রবং পরিভ্রমণ করিতেছে। 

এ জগতে উন্নতির সীম! আছে, অবনতির ও সীমা আছে। যে 
জাতি যতই কেন উন্নত হউক না, সে জাতি যে চিরদিন উন্নতির 
পথে ধাবমান হইবে, ইহ! প্রাকৃতিক নিয়মের নিরুদ্ধ। যেঞ্জাতি 
বত সমুন্নত হইবে, সে জাতি কালে তত অবনত হইবে । যে জাতি 
ঘত অবনত হইবে, সে জাতি পুনরায় কালে তত উন্নত হইবে। যে 
অভাগ! ভারত আজ পরাধীন ও পরপদদলিত, সে ভারত কালে 
স্বাধীন হইবে ও অপর জাতিকে পদে দলন করিবে। আজ যে 
ভাগ্যবান পাশ্চাত্য জাতিবর্গ অপরাপর জাতিবর্গকে পদতলে রাখিয়! 
বনুন্ধর! ভোগ করিতেছেন, উহ্ারাও কালে অবনত হইয়া নিজের 
প্রভূত্ব হারাইয়! বন্গিবেন। এইরূপে জাতীয় নিয়তির অনুশাসন 
জাতিবিশেষের উপর চিরদিন চলিতেছে । ইহার ফলাফল দেখিতে 
হইলে বৎসরের গণনা] করিলে চলিবে না, কিন্তু শতাব্দীর গণনা কর! 
উচিত। 

জগতের নিয়ম এই, যাহার যাহ!তে উৎপত্তি, তাহার তাহাতেই 
নিবৃত্তি বালয়। যেসাম্যবাদ বা প্রতিযোগিহা হইতে আধুনিক 
খৃষ্টানজাতিবর্গের ভাগ্যোদয, তাহাতেই উহাদের মৃতুবাণ নিহিত 
রহিয়াছে । জ্ঞানবিজ্ঞান ও অস্ত্রশস্ত্র লে বলীয়ান হইয়। উহার 
এখন নান! দূর্বল জাতিদের অভিসম্পাত কুড়াইতে কুড়াইতে 
পৃথিবীময় নিজ নিজ সাগ্রাজ্য বিস্তার করিতেছে বটে, কিন্তু 'কালস্ত 
কুটিল! গতিঃ' কিছুকাল পরে উহার! পরস্পর ঈর্ধা্বিত হয়৷ মহা 
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সমর লিপ্ত হইনে এবং পরস্পর কাটাকাটি ও খেয়োখেয়ি করিয়া 
যহবংণের ন্যায় ধ্বংস প্রাণ্ড হইবে। সেদিনকার ইউরোপের কুরুক্ষেত্র 
মহামমরে উহাদের দুর্দিশ! দেখিয়া সকলের মুখ হইতে এইরূপ 
ভবিষ্ুতবাণী নিঃস্থত হইতেছে। যখন এইরূপ তিনবার মহাসমর 
ঘটিবে, তখন উহার আটলান্টিসবাসী দৈত্যকুলের ন্যায় ধ্বংস 
পাইবে। তখন ইউরোপ ছারখার তষইয়া যাইবে এবংছূর্বাল জাতিদের 
অভিসম্পাত ফলিবে। 

আরও দেখ, যে জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত পুরুষানুক্রমণিকতা হিচ্ছু 
জাতির উন্নতির মূলাধার, তাগাই আবার ইহার অধঃপতনের প্রধান 
কারণ। এই প্রকারে ষাহাতেই জাতিবিশেষের উন্নতি, তাহাতেই 
সেজাতির অবনতি ঘাট! এই পরিবর্তনশীল জগতে প্রকৃতিয় 
ব্রিগুণের মহালীলাবশতঃ মন্দ ভালর সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। 
ইছাতেই জাতীয় নিয়তি স্থোদেশ্ সাধন করিতেছে । ইছাতেই 
জাতিবিশেষ উন্নত হইয়াও কালে শবনত হইতেছে এবং অবনত 
হষইয়াও কালে উন্নত হইতেছে । 

জাতীয় নিয়তির গুণে সভ্যতা।আ্রাত জগতে ক্রমশঃ বর্ধনশীল । 
যে জাতি প্রা$তিক আশ্ুকৃল্যবিশেষ পাইয়া জাতীয় সাধন বলে 
প্রথম সভাতা সোপানে আরঢ় হয়, টহ্কার অনুকরণে যখন অপর 
জাতি সাধনবলে সভ্যতার পথে অগ্রসর হয়, তখন শেষোক্ত জাতি 
প্রথমোক্ত জাতি অপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করে। তাহার সাক্ষ্য 
দেখ, আজকাল ইউরোপ পুব্বতন গ্রীশান ও রোমান সভ্যতার 
ভগ্রাবশেষকে মৃলভিত্তি কা সাধনবলে যে অপুর্ব সভ্যতাহর্দয 
'নিষ্মাণ করিয়াছে, তাহা গ্রাশান ও রোমান সভাতা। অপেক্ষা অনেক 
উচ্চদরের। এ মভ্যাতার মূলমন্ত্র একমাত্র বিজ্ঞানামুশীলন। এই 
বিজ্ঞান বলে ইউরোপীয় জাতিবর্গ যেমন একদিকে আপনাছের., 
স্থবৈষবরধ্যবর্ধমমানসে নানা উপায় ও কলকারখানা উদ্ভাবন 
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করিতেছে, তেমনি অপরদিকে উহার! ইহাব বলে মহৎ মহৎ মারাত্বক 
অন্্রশ্্র নির্মাণ র£ আপনাদের ধ্বংসেব পথও পরিষ্কার করিতেছে। 
ইহাতে বুঝ| উচিত, যেখানে সৃষ্টি, সেইখানেই সংহার, যেখানে জন্ম, 
দেইখানেই মৃতু, যেখানে উৎপত্তি, সেইখানে লয়। লীলাময়ী 
প্রকৃতির অনন্ত লীলা বুঝা ভাব। 

াষ্ট্রবিপ্রব, সমাজবিপ্রব সংগ্রাম এভূতি সমাজের যাবতীয় দৈব- 
ঘটন৷ জাতীয় নিয়তি দ্বারা চিরদিন পরিচালিত হয়। জাতীয় নিয়তি 
আর কিছুই নয়, কেবল সমগ্র জাতির কন্মফলের সমষ্টি। (যমন 
লোকবিশেষের সুখহঃখ তদীয় কশ্মফলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, 
সেইরূপ সমগ্র জাতির স্থথছুঃখ যাবতীয় লোকের কর্দফলের উপর 
নির্ভর করিতেছে । আবার জাতীয় নিয়তি অধিকাংশ লোকের ভাগ্য- 
চক্র চালায় । এস্থলে বিধাতাপুরুষগণ জা তিবিশেষের ভাগ্যের সহিত 
ব্যক্তিবিশেষের ভাগোর সামগ্রস্ত করিয়া দেন। দেখ, মুসলমানযুগে 
যে সকল হিন্দুদিগেৰ অনৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল, তাহার! আমীর, উমরা ও 
স্বেদারের স্থনজবে পড়িাংতন। এখন খুষ্টানযুগে ষাহাদের অদৃষ্ 
ডাল, তাহারা ইংরাজকন্ম্রচারীদের স্ুনজরে পতিত হইতেছেন। 
ইহাতেই বুঝিয়া দেখ, জাতীয় নিয়তির সঙ্গে লোকবিশেষের ভাগ্য- 
লিপি কিরূপ অপরিহার্ধ্যরূপে জড়িত রহিয়াছে। 

অনেকে মনে করেন, রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজবিপ্রব কেবল অদ্ধদৈব 
কর্তৃক সংঘটিত হয়। যাহারা মানবজীবনের গৃঢ়রহস্তজ্ঞ, তীহারা 
'একথ। কদীচ স্বীকার করিবেন না। দেখ, ভারতে এক সিপাই 
বিপ্রোহ দ্বারা কত লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্যলপি পরিবর্তিত হইল ! 
কত সহত্র সহস্র শ্বেতা ও কৃষ্ণা ইহাতে নিহত হইল! কত রাজা 
পথের ফকির হইল! আবার কত ফকির রাজা হইল! দেশের 
এরপ বিশেষ বিশেষ ঘটনা কি অন্ধ দৈবের কাজ? 

সৃষ্ষাজগংস্থ দেবগণই জাতীয় নিয়তিকে চিরদিন চালাইতেছে 
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তাহারাই আমাদের বিধাতাপুরুষ। . ভাহ।দের গৃঢ় ক্রিয়াকলাপ 
কীটাণুকীট মানব কি বুঝিবে? ভারতে সিপাইবিজ্রোহ ঘটিবার 
১* বদর পুবেদ পশ্চিমাঞ্চলের জে]াতিব্রবদি পগিতগণ গণনা দ্বারা 
সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ভারতে কেম্পানিবাহাছরের রাজত্ব লোপ 
পাইবে ও ভীষণ কাটাকাটি হইবে। ইহাতে বুঝা উচিত, গ্রহগণের 
সঞ্চার বশতঃ ব/ক্তিবিশেষের নিয়তির ম্যায় জাতিবিশেষের নিয়তিও 
পরিবন্তিত ও নিয়ন্ত্রিত ইইতেছে। 

আবার ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্যের ন্যায় জাতিবিশেষের ভাগ্যও 
চিরদিন গুড় ও রহস্তময়। কে জানে কাহার ভাগ্যে কবে কি ঘটিবে? 
যেদিন ইংরাজদুত সার টমাস রো দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর বাদসাহের 
দরবার দর্শনে বিমোহিত হইয়। দূর হইতে কুর্ণিশ করিতে করিতে 
বাদলাহের সমীপে আসিয়া দণ্ডায়মান হন, তিনি কি একবার মনে 
ভাবিয়াছিলেন, যে তাহার ভবিষ্য বংশধরের। কালে এই দিল্লী মহা- 
নগরীতে দিল্লীশ্বরের খ্র্ণ সিংহাসন অধিকার করিয়া রাজন যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিবেন? আর বাদপাহও কি একবার মনে ভাবিয়াছিলেন, 
যে, তাহার ভাবষ্যবংশধরের। এ সামান্ সন্দপ্রার্থী বিদেশীর বংশ- 
ধরের নিকট করযোড়ে লামান্থ পেনসনের জঙন্চ প্রার্থন। করিবেন ! 
যে নেপোলিয়ান বোনাপার্টির ভয়ে সমগ্র মেদ্িনী থরহরি কম্পমানা, 
তিনিই কিন! শেষজীবনে সেপ্টহেলেন। দ্বীপে কারারুদ্ধ হইয়া এক 
গেলাস পানীয় জলের জন্ত সৈম্ত্রীর নিকট যোড়হস্ত হন। অত্তএব 
শপুরুষস্ত ভাগাযং দেবা ন জানস্তি কুতো মানবাঃ ৮. 

যে ইংরাজরাজের বীরঘর্পে সমগ্র মেদিনী আজ থরহরি কম্প- 
মানা, ইনি কতক1ল জগতের ভাগ্যলিপি ঢালাইবেন, তাহাও কেহ 
জানেন না। এ পরিবর্তনশীল মর জগতে কিছুই স্থায়ী হইবার 
নয়। সর্ববসংহারক কালের কঠিন হস্তে পতিত হইয়। সকলই ধ্বংস 
প্রাপ্ত হইবে। সুবিশাল রোম সাম্রাজ্য কালে উত্থিত হয় এবং জল 


জাতীয়ত।। ৬৭ 


বুদ্বুদের স্থায় কালসমুত্রে মিলিয়া যায়। স্থবিশাল ত্রীটিশ সাআজ্য 
কালে উাথত হইয়াছে এবং অচিরে বা বিলম্বে কালসাগরে মিলিয়৷ 
যাইবে। যেকোন জাতি জগতে যতই কেন প্রবলপ্রতাপাস্বিত 
হউক না, উহাদের সাম্রাজ্য যতই কেন সুবিস্তূত হউক না, জাতীয় 
নিয়তির সমক্ষে কাহারও নিস্তার নাই £ সকলকেই ইহার পদমূলে 
মস্তক অবনত করিতেই হইবে। নিয়তিটক্র জগতে সদ ঘৃর্যমান। 
কোন জাতির উপর কখন কোন্‌ দৈবচক্র পতিত হইবে, তাহাও কেহ 
জানেন না। আজ্র যে জাতি ধনবলে ও অস্ববলে মত্ত হইয়।৷ অপর 
হ্র্ধল জ।তিবর্গকে পদে দলন করিতেছে, হয়ত দর্পহারী মধুসুদদন 
কল] সে জাতির দর্প চূর্ণ করিবেন। আজ যেজাতি জগতের মধ্যে 
সর্ধবশ্রেষ্ঠ) হয়ত কিছুকাল পরে সে জাতির নামগন্ধ থাকিবে না। - 
আজ যে পরাক্রাস্ত জাতি অপর জাতির সর্বস্ব ও প্রাণধন স্বাধীনতা 
হরণ করিতেছে, হয়ত সে জাতি কিছুকাল পরে নিজের স্বাধীনতা! 
হারাইয়। অপর জাতির পদানত হইবে । এই প্রকারে নিয়তিচক্র 
চিরদিন এ সংসারে ঘ্ুরিতেছে। |] 
জাতীয়তা । 

জাতীঞতা শবের প্রকৃত অর্থকি? অনেকে ইহার অভি সন্ধীর্ঘ 
অর্থ করিয়া! থাকেন। তাহারা বলেন পরিচ্ছদার্দি বিষয়ে যে সকল 
বৈশেষিক রীতিনীতি থাকাতে কোন এক জাতিকে অতি সহজে 
চিনিতে পর যায়, উহ! দের সমষ্টিকে জাতীয়তা (2৯৮10281 ) 
বলে; যেমন ধুঁতিচাদর দ্বার বাঙ্গালী, জুতাটুপি দ্বার মারহাট্। 
দীর্ঘবেণী দ্বার। চীনামান প্রভৃতি জাতিগুলিকে দেখিবামাত্র অতি 
সহজে চিনিতে পার যায়। কিন্তু জাতীয়ত। শবের এরূপ সন্ধীর্ণ 
অর্থ কর। উচিত নয়। 

যে সকল বৈশেষিক গুণাগুণ অনুশীলন করাতে; যে সকল 
বৈশেধিক রীতিনীতি ও দেশাচার পালন করাতে কোন এক জাতি 


৬৮ বৈজ্ঞানিক-হিম্দৃধর্মম। 


জগতে অপরাপর জাতি হইতে বিশিষ্ট বা পৃথক থাকে, উহাদের 
ঈসির নাম প্রকৃত জাতীয়তা | ইহার ভিতর জাতিবিশেষের ভাষা, 
ধশ্ম) শাসনতন্ত্র, রীতিনীতি ও দেশাচার সকলই অস্তুনিহিত। আবার 
ইহাদের মধ্যে ভাষা, ধর্ম ও শাসনতন্ত্র জাতীয়তা গঠনে র্ব- 
প্রধান। 

জীবের জীবন যেরূপ, জাতির জাতীয়তাও সেইরূপ | জীবন 
মাশে জীব যেমন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, জাতীয় নাশে জাত” 
ধিশেষের আস্তত্ব সেইরূপ জগতে লুপ্ত হইয়া থাকে । জাতীয়তাই 
ইহাকে সজীব রাখে এবং যে দিন জাতীয়ত। নষ্ট হবে, সে দিন 
ইস্থা অন্ত জাতিতে পরিণত হইবে। এ কারণ ভূমগ্ডলে জাতিমাত্রেই 
গ্ব স্ব জাতীয়তা অনুশীলন করিয়! স্বীয় অস্তিত্ব বঙ্গায় রাখিতে 
চিরদিন একাস্ত যত্তুবান। 

জীবজগতে দেখা যায়, প্রকৃতি প্রত্যেক জাতিকে চিরদিন 
বিভিন্ন রাখিতেছে। সিংহ, ঝাত্র, গরু, মহিষ প্রভৃতি সকল জস্তুই 
সংসারে সম্পুর্ণ পৃথক। শরীরের গঠন, আকৃতি, যন্ত্র ও প্রকৃতি 
লইয়া এবং দেহযাত্রানিব্বাহক নৈসগিক সংস্কীর লইয়া উহাদের মধ্যে 
প্র্ত্যিক জাতি পৃথক । এই জাতিগত পার্থকা কদাচ লুপ্ত হয় না। 
ধশ্মিনকালে এক জাতি সচরাচর অন্ত জাতির সহিত মিশ্রিত হয় 
না! প্রাকৃতিক পুরুষানুক্রমণিকতা বশতঃ জাতিবিশেষ নৈসগিক 
জাভেদ বঙ্জায় রাখিয়া! অন্ঠান্ত জাতি হইতে চিরদিন পৃথক 
ধাকে। 

আধার প্রকৃতি এক জাতীয় জীবগণকে দেশভেদে জলবায়ুর 
ভারগম্যবশতঃ কথঞ্িং পৃথক করিয়া রাখে। সেইরূপ জগতে 
মানবজাতিও বর্ণ ও ঈষৎ শারীরিক বৈলক্ষণ্য লইয়া ককেলিয়ান, 
ফ্যাজালিয়ান প্রভৃতি কয়েক উপজাতিতে বিভক্ত আছে। এই 
জ্বীতিগত পার্থক্য সর্বথ। নৈসগিক। ইহার সহিত জাতীয়তার 


জাতীয়তা । ৩৯ 


কোনরূপ সম্পর্ক নাই। কিন্তু প্রকৃতিচিহ্নিত কোন এক দেগেনর 
জাতিবিশেষ ভাষা, ধর, রীতিনীতি ও শাসনতত্ত্র লইয়া! যে গকল 
ভেদাভেদ দেখায়, উহাদের সমগ্টিই সেই জাতির প্রকৃত জাতীয়ভা। 
এসকল ভেদাভেদ আদৌ নৈসগিক নে, কিন্তু সর্ব! কৃত্রিষ গু 
সাহাজিক। | 

প্রকতিজগতের অনুকরণে সমাঙজগৎও প্রত্যেক সারি 
নানাব্ষিয়ে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিতে চেষ্টা "পায়। এস্থলে শরীরের 
গঠন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুমাত্র পার্থকা ন! থাকিলেও প্রত্যেক 
জ্রাতি দেশভেদে দেহযাত্রা, সংসারঘাত্রা ও সমাজধশ্ব পালন 'সক্কদ্ধে 
কতকগুলি বৈশেষিক রীতিনীতি ও আঁচাব ব্যবহার পালন করিষ্কা 
নিজের অস্তিত্ব জগতে বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। যে জাতি এসকল 
বৈশেষিক রীতিনীতি ও ধর্মব্িষয়ক নিয়মাললি বিধিবং পালন 
করিয়া নিজের জাতীয়তা যত ভালরূপ বক্ষা করিতে পারিবে, সে 
জাতি তত স্ুদীর্ঘকাল জগতে স্থায়ী হইবে। . 

দেহধর্ম, সংসারধর্্ম ও সমাজধর্ম পালনার্থ যে সকল আর 
ব্যবহার, রীতিনীতি ও অনুষ্ঠান সামাজিক নির্বাচনে বহুদিবদ হতে 
জাতিবিশেষের মধ্য প্রচঙ্িত, উহাদের বিধিবং পালনে ইহার 
জাতীয়তা সম/ক রক্ষিত হয়। কেবঙগ পরিচ্ছদাদি বাহা লক্ষণগ্ডুলি 
বজায় রাখিলে প্রকৃত জাতীয়তা রক্ষা করা হয় না। যদি আম! 
হিন্দুয়ানী মিটাইয়। পরধর্থ্ে দীক্ষিত হই এবং উহার আচান্ন ব্যবহার 
অবলম্বন করি, অথচ ধুতি চাদর ব্যবহার করি ও বাঙ্গালা ভাষায় 
কথোপকথন করি, বঙ্গদেশের নিবাসী বলিয়া! আমর! জগতে বাঙ্গালী 
নামে পরিচিত হইব সতা, কিন্তু আমাদের প্রকৃত জাতীয়তা কু 
হইবে। 

জীবজগতে প্রকৃতি পুরুযান্ুক্রমণিকতা দ্বার! জীবনতুদগের 
বৈশেষিকত্ব ও পার্থক্য সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখে। উহারা শারীরিক 
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গঠম ও প্রকৃতি নৈসগিক নিয়মানুসারে উত্তরাধিকার ন্মুত্রে প্রাপ্ত হয়। 
ইহাই উহাদের জাতীয়তা বা জাতীয় বৈশেধিকত্ব। কিন্তু মানব- 
যগুলীর ভিতর নৈসর্গিক কারণে যে সকল অল্লাধিক ভেদাভেদ দেখা 
হায়, তাহা উহাদের জাতীয়ত। নহে। সমাজোখিত রীতিনীতি ও 
ভেদাভেদের সমষ্টি উহাদের প্রকৃত জাতীয়ত। মানবহ্ৃদয়ে বাল্য- 
ক্ষালার্জিত সংক্কা ব্বভাবতঃ বলবৎ বলিয়া বাল্যকালে যাহা শিক্ষা 
কর! যায় বা যাহার সংস্কার মনে বন্ধমূল হয়, সাধারণতঃ সকলেট 
উদ্ধার পক্ষপাতী হইয়া থাকে। দেশের চিরস্তন রীতিনীতির উপর 
এই স্বাভাবিক পক্ষপাত বশতঃ জাতিবিশেষের জাতীয়ত1 চিরদিন 
মানবসমাজে সম্যক রক্ষিত ও পালিত হইয়া আসিতেছে। 

মানবসমাজ ভালরূপ পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, জাতি" 
বিশেষের জাঁতীয়ত। ধর্ম ও শাসনতন্ত্র দ্বার। চিরদিন বিভিন্নরূপে 
পরিচালিত হইতেছে । যে ধর্ম যে সকল দেশে কালক্রমে বিস্তৃত 
হয়, সে ধর্ম দেই সকল দেশে ঈশ্বরোপাসনা ও বিবাহাদি নানাবিষয়ে 
প্রায় এক প্রকার মতামত ও রীতিনীতি প্রবর্তিত করিয়! স্বসেবক- 
দিগকে অন্য ধর্মাবলম্বী লোকবর্গ হইতে সম্পূর্ণবপে পৃথক ও বিভিন্ন 
সমাধিতে সাধ্যমত চেষ্ট। পায়। এই প্রকারে এক ধর্মাবলম্বী কয়েক 
জাতি স্বধর্টদের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার বিধিবং পালন করিয়! 
স্বীয় জাতীয়তা রক্ষা করে। ইহার জঙ্য জগতে যতগুলি বৈশেধিক, 
ধশ্ম প্রবর্ধিত হইয়াছে, ধর্্মানথসারে সমগ্র মানবজাতি কয়েক বিশিষ্ট 
জাতিতে বিভক্ত, যেমন বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান, হিন্দু, পারসিক, 
ইহুদি প্রভৃতি । ইগার! সকলেই স্ব স্ব ধর্মের নিয়মাবলি ও আচার 
ব্যবহার বিধিবং পালন করিয়া স্বীয় জাতীয়তা সম্যক রক্ষা! 
করিতেছে। 

ভৌগলিক সংস্থানান্ুসারে এক প্রকৃতিচিস্থিত দেশের যাবতীয় 
গ্ধিবাসী লইয়। এক জাতি গঠিত হয়। সচরাচর তথায় এক ভাষ। 


'জাতীয়তা। ৪১ 


কালক্রেমে উদ্ভূত হয় ও এক প্রকার শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সে 
জাতি ভাষা, রাজা, পরিচ্ছদাদি নান! বিষয় লইয়া অনান্য জাতি 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক থাকে । এস্থলে সে জাতির জাতীয়তা যেমন 
এক দিকে উহার ধর্ম স্থাপন করে, তেমনি অপর দিকে উহ্থার ভাষা, 
শাসনতন্ত্র ও ভৌগোলিক সংস্থানও স্থাপন করিয়া থাকে। 

তথায় লোকপরম্পায় স্বধশ্মনির্দিন্ট যে সকল রীতিনীতি ও 
আচার ব্যবহার কালক্রমে উত্থিত হয়, রাজ! ও প্রজাবর্গ সমবেত 
হইয়! এ সকল বিধিবৎ পালন করতঃ !তির জাতীয়তা সর্ববাস্তঃকরণে 
রক্ষা ঝরে। তথায় রাজার যে ধর্ম, প্রজাবর্গেরও সেই ধর্শা। রাজা 
ঘে সকল আচার ব্যবহার ও অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী, প্রজা বর্গ 
তাহাই অন্তরের সহিত পালন করিতে থাকে । প্রজাবর্গ থে সকল 
অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী, রাজাও উহাদের সন্ভোষার্থ তাহাই প্রবর্তন 
করেন। এই প্রকারে সেই প্রকৃতি-চিনিত দেশের জাতীয়তা রাজ 
ও প্রজাবর্গ দ্বারা ভালরূপ রক্ষিত হইতেছে। 

জঅপরপক্ষে যে দেশ বিজিত ও পরাধীন, যে দেশৈ রাজার ধর্ম ও 
জাতীয়তা একরূপ এবং প্রজার ধর্ম ও জাতীয়তা অন্তরূপ, মে দেশের 
জিত জাতি নিজের জাতীয়তা রক্ষপার্থ সমূহ বিপদে পতিত হয়। 
তথায় প্রথমে জেতৃ ও জিতজাতির ভিতর বিশেষরূপ বিদ্বেষভাব দৃষ্ট 
হয়। একত্র সংশ্রবে থাকায় কিছুকাল পরে উভয় জাতির বিদ্বেষ 
ভাব ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে থাকে । ছুই তিন শতাব্দীর ভিতর 
উভয় জাতির বিমিশ্রাণে এক অভিনব জাতি উৎপন্ন হয় এবং রাজার 
ধর্দ ও জাতীয়তা কালক্রমে তথায় স্থাপিত হুইয় থাকে । এই 
প্রকারে ছর্ধবল জিত জাতি নিজের জাতীয়তা ও অস্তিত্ব হারাইয়। 
জেড জাতির অন্তভৃক্তি হইয়া যায়। নর্দান জাতি ইংলণ্ড বিজয়, 
করিবার পর পূর্বতন কেলটিক জাতির এইরূপ হুয়বস্থা 


ঘটিগ্াছিল। 


চা 


৪২ বৈজ্ঞানিক-হিন্মুধর্্ম । 


যদ্দি এইক্প ছঃসময়ে জিত জাতি অস্তনিহিত শক্তি বলে স্বীয় 
ধর্ম ও জাতীয়তার সম্যক অনুশীলন করিতে করিতে নিজের 
বৈশেধিকত্ব বজায় রাখিতে পারে, সে জাতি জগতে অমরত্ব লাভ 
করিবে এবং ইহার অপ্তিহ্ব কদাচ নষ্ট হইবে ন1। এ কারণ মুসলমান- 
যুগে এ দেশের ব্রান্দণগণ আমাদের জাতিধণ্ম রক্ষা করিতে এঙ 
সচেষ্ট হইয়াছিলেন এবং আধুনিক পারসিক জাতির পূর্ববপুরুষগণ 
মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত না হইয়া জাতিধন্ম রক্ষ/ করিবার জন্য 
ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেখিতে পাওয়া যায়, এ 
জগতে কেবঙ্গ হিন্দু, পারসিক ও ইনি জাতি আপনাদের চিরস্তন 
জাতিধ্শা রক্ষা! করিয়া স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সঙ্গম 
হইয়াছে। , 
ধন্মনিদ্দিই জাতীয়তা শালনতগ্তরনির্দি্ট জাতীয়তা অপেক্ষ। 
মহোচ্চ ও উদার। ধন্মবিশেষ কয়েক দেশে স্বসেবকমগ্ডলীর ভিতর 
একপ্রকার মতামত ও রীতিনীতি স্থাপন পূর্বক উহাদিগকে অপূর্ব 
সহান্ৃভূতি শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতঃ যে জাতীয়ত! বর্ধন করে, উহাকে 
সেই সকল দেশের শাসনতন্ত্র স্বাভিপ্রায়সাধনোদেশে সন্কীর্ণ করিতে 
চেষ্ট। পায়। ইহার জন্ত হই নিকটব্তাঁ দেশ এক ধর্মাবলম্বী হইলেও 
শাসনতস্ত্রাহ্সারে উহাদের জাতীয়তা বিভিন্ন হইয়। থাকে এবং 
রাজনীতি লইয়৷ নান! সময়ে নানা কারণে উহার! বিবাদবিসম্বাদে 
লিগ হয়। দেখ, সুসভ্য ইউরোপের স্থঁসভ্য জাতিবর্গ এক খৃষ্টধর্ঘা- 
বলম্বী হইলেও উহাদের প্রত্যেকের জাতীয়তা অন্যান্ত কারণে পৃথক 
এবং নান! সময়ে উহার! যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়। 

যেমন রাজ্যবিশেষের পতাকা বৈশেষিক চিনে চিন্তিত ও উহার 
সৈম্থসামস্ত বৈশেষিক বেশতৃষায় বিভূষিত বলিয়৷ উহারা অপর 
রাজ্যের পতাকা ও দৈশ্তসামন্ত হইতে সম্পুর্ণ বিভিন্ন, সেইরূপ 
এক রাজার প্রজাবর্গ পরিচ্ছদাদি বিষয়ে বৈশেষিক প্রথা অবলম্বন 


জাতীয়তা। ৪৩ 
করিয়া অন্তান্ত জাতি হইতে পৃথক থাকিতে চেষ্টা পায়। এস্থলে 
দেশবিশেষে বা জাতিবিশেষে পরিচ্ছদাদি বিষয়ে যে সকল বিভিন্ন 
প্রথা গ্রচলিত হয়, জনসাধারণ তাহাই সর্ববান্তঃকরণে পালন করিয়া 
স্বজাতির জাতীয়তা রক্ষা করে। সচরাচর দেখা যায়, প্রত্যেক 
দেশের জনসাধারণ পরিচ্ছদদাদি বিষয়ে বৈশেধিক প্রথা অবলম্বন 
করিয়া স্ব ব্ব জাতীয়তা রক্ষণে একান্ত যত্ববান। ইহাতে অনেকে 
মনে করেন, পরিচ্ছদাদি বিষয়ে যে জাতির ভিতর যেসকল বৈশেধিক 
প্রথা প্রচলিত, তাহাই ভালরূপ পালন করিলেই জাতীয়তা রঙ্গ 
কর! হয়। কিন্তু জাতীয়তা! শব্দের এরূপ দন্বীর্ণ অর্থ কর! কদাচ 
উচিত নয়। 

আমাদের নিকট জাতীয়তা শব্দের প্রকৃত অর্থ কিরণ হওয়! 
উচিত? যদি আমর! স্বাধীন হিন্দু রাজার অধীন হইয়া! অন্তান্ঠ 
হিন্দু রাজ্যের সংস্রবে থাকিতাম, আমরাও পরিচ্ছদাদি বিষয়ে শাসন* 
ত্ত্প্রতিষ্ঠিত বা লোকাচারে প্রবস্তিত বৈশেষিক প্রথ। অবলগ্বন 
করিয়া স্বজাতির জাতীয়তা রক্ষা করিতাম। কিন্তু জাতীয় ছর্ভাগয- 
বশতঃ আমর! এখন বিজাতীয় বিধন্মা রাজার অধীন। এখন 
জাতীয়ত। শবের প্রকৃত অর্থ আমাদের নিকট বন্প্রসারিত হওয়া 
উচিত। এখন কেবঙ্গমাত্র পরিচ্ছদাদি বিষয়ে বৈশেষিক প্রথা বা 
চিহ্ন পালন করিলেই যে আমরা স্বজাতির জাতীয়তা রক্ষণে সমর্থ 
হইব, তাহা নহে । এক কথায় আমাদের জাতিধর্শ্ম রক্ষা! করার নান 
আমাদের প্রকৃত জাতীয়ত। রক্ষা । 

এখন বেশ জানিবে, জাতি ও ধন্দ এই হই কথার ভিতর সমগ্র 
্রহ্মাণ্ড অস্তনিছিত রহিয়াছে । ধর্ম রক্ষা করিতে হইলে ব্বধর্শনিদ্দিষ্ট 
যাবতীয় নিয়মাবলি, অনুষ্ঠান, পুজাপদ্ধতি ও সংস্কার দকলই বিধিবৎ 
"পালন করা উচিত; যে সকল আচার ব্যবহার এখন দুষিত বোধ 
হইতেছে, উহাদের কালোচিত সংশোধন, কর! উচিত, যে সকল 


88 বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্পা। 


বিশ্বাস ও মতামত আবহমানকাল হিম্ুসমাজে প্রচলিত আছে, 
উহাদের বিজ্ঞানসম্মত অর্থ ও. প্রত্যর্থ করিয়| সম্যক পোষণ করা 
উচিত; যে সকল শাস্ত্র সমাজে প্রচলিত, উহাদিগকে কাল্পনিক 
বলিয়। উড়াইয়া ন। দিয়। উহাদের বিজ্ঞানসম্মত অর্থ করিয়া আন্তরিক 
ভক্তি ও শ্রদ্ধার দহিত উহাদিগকে মান্য কর! উচিত। জাতি রঙ্গ 
করিতে হইলে আমাদের অশেষকল্যাণনিদান জাতিতেদপ্রথাটা 
বজায় রাখা উচিত এবং যে সকল দোষে ইহা এখন দুষিত, কালের 
উপযোগিতান্থসারে সে সকল দোষ দুর করত; বিবাহাদিবিষয়ে যে 
মফল কড়াক্রান্তি বিচার বর্তমান, উহাদের কালোপযোগী সংস্কার 
করিয়া সমস্তই বজায় রাখ! উচিত। অতএব স্থিরনিশ্চয় জানিবে, 
জাতিধর্ম ও হিন্দুয়ানী পূর্ণমাত্সায় বজায় রাধিবার নাম আমাদের 
জাতীয়তা সংরক্ষণ। 

এই জাতীয়ত। রক্ষা এখন আমাদেরই ছূর্বঙ্গ অসহায় করে 
সমর্পিত। আমাদের পরাধীন হুঃখিনী ভারতমাত1 এই প্রধান 
কর্তব্য কর্ম আমাদেরই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন। আমরাও ইহ! 
সর্ববান্ত:করণে পাপন করিয়া তাহার আশীর্বাদভাজন হইতে চেষ্ট। 
পাইব। যদি আমরা এবিষয়ে কিঝিন্মাত্র ওনান্ত বা! অবহেল। করি, 
তিনিই আমাদিগকে সহস্র অভিসম্পাত দিবেন এবং আমরাও চির- 
দিনের জন্য জাহাম্মমে যাইব। এখন ভাব দেখি, আমাদের কি 
ছুর্দিন উপস্থিত! আমরা কিরূপ বিপদে পতিত! এখন আমরা 
বিজ্জাতীয় বিধন্মাঁ শাসনতন্ত্র অধীন হওয়ায় জাতীয়ত। রক্ষ। কর! 
আমাদের মহাদায়। এবিষয়ে আমাদের সহিত শাসকবৃন্দের কিছু 
মাত্র সহাম্স্থৃতি নাই। পরস্ত তাহারা পরোক্ষভাবে আমাদের 
জাতীয়তা সংহ!রে একান্ত তৎপর । অমর! খৃষ্টান হইয়া তাহাদের 
চালচলগন ও রীতিনীতি অবলম্বন করিলে তাহার! স্ধী হইবেন। . 
পাশ্চাত্য শিক্ষারূপ যে মোহিনী দৃতী তাহারা আমাদের ঘরে ঘরে 


জাতীয়তা । ৪৫ 


পাঠাইয়াছেন, উহ্থার প্ররোচনায় আমর! দিশেহারা! হইতেছি $ 
ছিন্দুয়ানী মিটাইতে বসিয়াছি। 
জগতের ইতিহাস জণস্তাক্ষরে পাক্ষ্য দিতেছে যে, জেতৃ- ও জিতজাতি 
একস্থানে বহুকাল বসবাস করিপে একত্র মিশ্রিত হইয়! যাইবে এরং 
জিতজাতি সেইসঙ্গে নিজের জাতীয়তা ও অস্তিত্ব হারাইয়! বসিবে। 
এই এঁতিহাসিক মহাসত্য যেন আমাদের মনে চির জাগরুক থাকে। 
একথা যেন আমর! কম্মিন কালে বিস্মৃত না হই। ইংরাজরাঞক 
ভারতের বহির্জগত জয় করিয়াছেন বটে; কিন্তু ইহার মনোজগৎ 
জয় করিবার এখনও অনেক বিলম্ব মাছে। যে জাতি ভ্রিংশ শতান্ী 
ব্যাপিয়। নিজের জাতীয়তা সম্যক অনুশীলন করিয়া আমিতেছে, 
হই তিন শতাব্দীতে সে জাতির জাতীয়তা কে সংহার করিতে 
পারে? 

যে দিন দেখিবে,ভারত নিজের জাতীয়ত1 হারাইল ও জাতিধর্শে 
জলঞলি দিল, সেইদিন জানিবে ইংরাজরাজ ভারতের মনোজগৎ 
জয় করিলেন। জেতৃজাতি জিতজাতির সর্বস্ব শোষণ করিতে 
পারে, ইহাকে দাসত্বশৃঙ্থলে আবদ্ধ করিছে পারে, ছিন্ন পক্ষ পক্ষীর 
স্চায় ষবস্থবে রাখিতে পারে, এমন কি অনশনে মারিতে পারে। 
কিন্ত যদি জিতজাঠি ধর্মৰলে বলীয়ান হয়, যদি ইহার ধর্ম জেতৃ 
জাতির ধন অপেক্ষ! অনেকাংশে উংকৃষ্ট হয়, জেতৃাতি কদাচ জিত 
জাতির জাতিধর্দ্ব সংহার করিতে পারিবে না। 

সংসারে পাশববল বুদ্ধিবলের নিকট চিরদিন পরাস্ত হইতেছে। 
আবার বুদ্ধবলও করুণাময় ঈশ্বরের ধর্শমরাজ্যে ধর্মবলের নিকট 
পরাস্ত হইতেছে। হিন্দু চিরদিন ধর্শবলে বলীয়ান বলিয়াই বৌদ্ধ 
ও মুসলমান ধর্ম দেড়হাঁজার বংসরেও ইহার জাতীয়তা নাশ করিতে 
সমর্থ হয় নাই । আজ ইহার চিরন্তন ধর্্মভাব শিথিল বলিয়া ইহার 
জাতিধর্শ রসাতলে যাইবার উপক্রম। এখন আমর! যদি ধর্মবলে 


8৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম 


পুনরায় বলীয়ান হই এবং সমাজনেত। ত্রাঙ্মণগণ কালোচিত উন্নতি 
সাধন করিয়া পুনরায় ত্রদ্ধতেজে ও ব্রহ্মবর্ঠে বলীয়ান হন, ইংরাঙ্জ- 
রাজ সহত্র চেষ্টা করিয়াও একমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষ! বলে আমাদের , 
জাতিধর্ কদাচ নাশ করিতে পারিবেন না। 

:' ওহে নবযুগের শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়গণ! তোমরা' অশেষ 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিভৃষিত হইয়া সভ্য ও ভব্য হও, ইহাতে ভারতের 
মঙ্গল। তোমরা বিজাতীয় বেশতৃঘ! পরিধান কয়িয়। বাহাদর্শনে 
ইংরাজ সাজ, তাহাতে সমাজের বিশেষ ক্ষতি নাই | কিন্তু করযোড়ে 
মিনতি) মনের ভিতর ইংরাঁজ সাজিওন| ও ইংরাজী আবভাবের 
পক্ষপাতী হইও ন! এবং হৃদয়রাজ্য চিরদিন হিন্দৃতব পূর্ণ রাখ। এই 
জাতীয় অধঃগতনের দিনে স্থুশিক্ষা পাইয়! জাতীয় উন্নভিসাধন কর! 
যেমন আবশ্ুক, প্রাণপণে ও সর্বাস্তঃকরণে জাতীয়ত৷ রক্ষা করাও 
তোমাদের তেমনি আবশ্তক। তোমরা কি এখন এতদুর অধঃপতিত, 
যে তোমরা তোমাদের জাতীয় পূর্বগৌরব বিশ্বুত হইয়া নবোখ্িত 
ম্নেচ্ছ্জাতির জাতীয়ত। গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে সার্থকজন্ম। জ্ঞান 
করিবে? ইহাই যদি তোমাদের মানস হয়, তোমরা অচিরে জাহা- 
ক্রমে যাইবে। মনে রাখিবে, এ জগতে কোন জাতি চিরদিন সম 
সুখে যাপন করিতে গারে না বা চিরদিন থ্বাধীনত!। ভোগ করিতে 
পারে না। জাতীয় ছুরদৃষ্টবশতঃ আন্গ তোমর! অপর জাতির 
পদানত। জাতিধর্ম রক্ষা করিয়৷ জাতীয় উন্নতিসাধন করিলে 
এ ছুঃসময় অতীত হইবে এবং তোমরাও জগতে পুনরায় জাতীয় 
ূর্বগৌরব প্রকাশ করিতে গাঁরবে। 


কারার রও সপ 


ধিতীয় অধ্যায়। 


হিন্দু-পরিবার ও হিন্দুসমাজর উপর হিন্দুধর্মের অনুশাসন। 

হিন্দধর্মা চিরদিনই স্বপরিবার ও স্বসমাজকে সুচারুরূপে পরি- 
চালিত করিয়। আদিতেছে। ধর্ম্মমাত্রেই ব্বনমাজের পারিবারিক 
সংস্থান অটুট রাখিবার জন্ত কত সছ্‌পায় অবলম্বন করে, কত 
নিয়মাবলি প্রবর্তন করে? কিন্তু এ বিষয়ে হিন্দুধর্ম যেরূপ স্ব 
ও মহোচ্চ ভাব দেখাইয়াছে, এতদূর জগতের কোন ধর্ম দেখাইতে 
পারে নাই। হিন্দুসমাজের পারিবারিক ভাব যতদূর ক্ষুরিত ও 
বিকসিত, অন্ত কোন মানবসমাজ এতদূর উন্নত ভাব প্রদর্শন করিতে 
পারে নাই। 

এই যে আমর! হূর্গারূপে বা কালীরূপে পরব্রন্ষের আভাশক্তি 
মহামায়াকে মা! ! মা! বলিয়া অশেষ ভক্তিভাবে চিরদিন ডাকিতেছি, 
ইহাতেই আমাদের মাতৃভক্তি ভগবত্তীর নামে উথলিয়! উঠিতেছে 
ও হাদয়মাঝারে সম্যক স্ফ.রিত হইতেছে। এই যে আমরা শিবশস্কর 
রূপে ঈশ্বরকে বাবা বলিয়া অশেষ ভক্তিভাবে চিরদিন ডাকিতেছি 
ইহাতেই আমাদের পিতৃভক্তি ঈশ্বরের নামে উথপিয়া উঠিতেছে ও 
হাদয়মাঝারে সম্যক ক্ষরিত হইতেছে। এই যে আমর! শ্রীকৃঝরপে 
ঈশ্বরকে জগন্নাথ ভাবিয়। অশেষ প্রেমভাবে ভাকিতেছি ও প্রেম 
ডোরে বাঁধিতেছি, ইহাতেই আমাদের প্রেম ও ভালবাস! ঈশ্বরের 
নামে উলিয়! উঠিতেছে ও হৃদয়ে সমাক ক্ষূরিত হইতেছে । এই 
যে আমর! রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমন্তাগবত চিরদিন পাঠ করি- 
ডেছি বা কথকঠাকুরের মুখে শুনিতেছি, ইহাতেই আমাদের 
পারিবারিক ভাবরসের ফোয়ারা ছুটিতেছে। র 

যথার্থ বলিতে কি, ধর্ম্মাত্ব। হিন্দুর পিতৃমাতৃতক্তি, অপতানেছ, 


৪৮ বৈজ্ঞানিক হিঙ্দুধর্শা। 


সৌভ্রাত্জ ও দম্পতিপ্রেম এবং হিন্দুরমণীর পতিপরায়ণতা, সতীস্ব, 
অপতান্সেহ ও নৈষ্টিকত! যতদূর ক্ষ,রিত, এমন মহোচ্চ ধর্্মতাব কোন 
জাতির ভিতর দেখ। যায় না। সকল দেশের রীতিনীতি তন্ন তন্ন 
করিয়া! পর্যযালোচনা কর, বুঝিতে পারিবে, হিন্তৃ্জাতি এ বিষয়ে 
অপরাপর জাতি অপেক্ষ। কত উচ্চমাসনে প্রতিষ্ঠিত ও কত শ্রেষ্ঠ! 

তাহার সাক্ষা দেখ, খৃষ্টান জাতিদের পারিবারিক ভাব কির্পপ 
অবিকসিত ! উহার! স্ত্রী পুত্র লইয়াই একত্র বসবাস করে, পিতামাতা! 
ও অন্যান স্বজনবর্গের সহিত উহাদের তাদৃশ সহানুভূতি নাই। যঙ্দি 
এক ভ্রাতা লক্ষপতি হন ও অপরভাতা দীনদরিত্র হয়, লক্ষপতি 
একবারও দরিদ্র ভ্রাতার দিকে উকি মারিবেন না। যদি দরিস্তর ভ্রাতা 
কোম কর্দোপলক্ষে ধনাঢ/ ভ্রাতার গৃহে আইসে, সেখানে সে স্থক। 
পাইবে না, বপিবার স্থানও পাইবে না)উহার ছেলেরা তাহার 
স্বারদেশ ম্বাড়াইতেও সাহম করিবে না। এমন অপরূপ দৃশ্ত কি 
কেহ হিন্দুসমাজে দেখিয়াছেন? এদেশে একভ্রাতা লক্ষপতি হইলে 
অপরাপর ভ্রাতাগণ তাহ।র উপার্জিত ধনের অংশীদার হয় এবং 
উৎসবে ও ব্যসনে সকল সময়ে তাহার! তাহার প্রাণাস্ত সেবা করে। 

যখন ইংরাজি ভাষায় এক নেফুই (19109 % ) শবে ভ্রাতু- 
পুত্র ও ভাগিনেয় উভয়কে বুঝায় এবং এক কঙ্জিন (0০531. ) 
শব্দে মাসতৃতা, পিসতৃতা, জ্যাঠতুতা খুড়তৃতা প্রভৃতি সকল জ্রাতাকে 
বুধায়, তখন বুঝা উচিত, ইংরাজদ্িগের পারিবারিক সম্বন্ধ বড়, 
শিথিল। ইংরাজ বালক বালিকাগণ বাপাকাঁল হইতেই পিতামাতা 
হইতে দূরে থাকে । এত উহাদের পিতৃমাতৃতক্তি ভালরূপ ক্ষ,রিত 
ছয় না। অপরপক্ষে ধর্ম্াত্বা হিন্দু কি পিতামাতা, কি ভ্রাতাভগিনী, 
কি ্ীপুত্র, কি অন্ঠান্ত আত্মীয় স্বজন, সকলের সহিত অপূর্ব 
সহাম্তূতিশৃঙ্খলে চিরদিন আবদ্ধ থাকেন এবং সকলের জঙ্চ তাহার 
মঙ্প্রাণ সমভাবে চিরদিন কাদিতে থাকে । 


হিচ্দুপরিবার ও হিন্দুসমাজের উপর হিন্দুধর্ের অনুশাসন । ৪৯ 

একজন ইংরাজ একমাত্র স্ত্রীপুজ্রের ভরপপোষণের জন্য যেরূপ 
বিব্রত, একজন হিন্দু পরিবারস্থ পরিজনবর্গের ভরণপোষণের জন্ব 
তেমনি বিভ্রত। উহাদের সকলের জন্য তিনি চিরদিন সমভাবে 
ভক্তি, ন্েহ ও ভালবাস! দেখান। তিনি সকলের জন্য দিবারান্তর 
পরিশ্রম করিয়। অর্থোপার্জন করেন। যে পিতামাতার নিকট তিনি 
অশেষ খণে আবদ্ধ, তাহাদের প্রতি তিনি অলৌকিক ভক্তিরসে 
পরিধুত থাকেন। তাহাদের মৃত্যু হইলে তাহাদের খণ পরিশোধনার্থ 
তাহাদের আত্তশ্রান্ধে তিনি অকাতরে বিস্তর ব্যয়ভূষণ করেন। 
সহোদর ও সহোদরার জন্য তিনি অশেষ ত্যাগন্থীকার ও কষ্ট 
স্বীকার করেন। হিন্দুরমণীর অলৌকিক পতিতক্তি, পতিসেবা, 
পতিপরায়ণতা ও সতীত্ব, যেজন্য এমন ছুর্দিনেও আমরা স্ত্রী-পুজ 
লইয়। স্থখসাগরে ভাসিতেছি, এমন কোন্‌ জাতি এ জগতে দেখাইতে 
পারে? একমাত্র হিন্দুধর্মের গুণে আমাদের .পারিবারিক ভাব 
এত অধিক স্ফুরিত ও বিকমিত হইয়াছে। 

কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি বৌদ্ধ, সকল ধর্মই এ বিষয়ে হিন্বৃ- 
ধর্মের নিকট স্ুদুরে পরাহত জানিবে। এই পারিবারিক ভাবের 
মম্যক ক্ষুর্তির জন্য এ ধর্ম ঈশ্বরের নানারূপ দেখায় এবং তাহাকেই 
মকল বিষয়ে আমাদের পূর্ণ আদর্শ করে। তাহারই ভিন ভিন 
অবতার ও মুগ্তিএ ভিন্ন ভিন্ন লীল! শ্রবণ করিয়া আমরা চিরদিন 
পারিবারিক ভাবরসে ভাসিতেছি। যে রামায়ণ ও মহাভারত 
আমর! চিরদিন পাঠ করি, উহাদেরই গুণে আমাদের পারিবারিক 
ভাব এত অধিক স্ষুরিত হইয়াছে । বলি, হিন্দূসমাজের সেই চিরস্তন 
বিশুদ্ধ ধর্মভাব এখন কোথায়? বলিতে হাদয় বিদীর্ণ হইতেছে, 
পাশ্চাত্য কৃশিক্ষা বশতঃ যে পাশ্চাত্য কালত্রোত খরবেগে সমাজে 
বহমান, উহার অনিবার্ধ্যবেগ বশত: আমাদের পারিবারিক সংস্থানের 
যুলদেশ উৎপাটিতপ্রায়; আর কিছুদিন পরে এ ধর্ম্মভাব সে 


ণ 


৫০ . বৈজ্ঞানিক-হিন্দধন্ম। 
কালশ্রোতে ভাপসিবে, তৎপরে বঙ্গোপসাগরে বহিয়! যাইবে। 
তখনই আমর! সকলে স্ত্রী পুত্র লইয়। স্থখে কালাতিপাত করিব। 

পাশ্চাত্য কুশিক্ষাবশতঃ এখন আমাদের পিতৃমাতৃভক্তি, 
সৌন্তাত্র, ভগিনীন্সেহ ও পতিপরায়ণতা সকলই সমাজে মন্দীতৃত 
হইতে চলিল। শিক্ষিত নব্যা প্রেয়সীর উত্তেজনায় স্বজনবর্গ 
আজ গৃহ হইতে বিতাড়িত হইতেছে । কোথা হইতে এক পরের 
কন্ঠা আসিয়া আমাদের হাদয়রাজ্য অধিকার করে এবং স্বজনবর্গকে 
একে একে দূরীভূত করে। হায়! সমাজের কি শোচনীয় অবস্থা 
উপস্থিত! আজকাল সমাজের কত অকালকুত্মাণ্ড বিধিজানের কু- 
পরামর্শে বৃদ্ধ পিতামাতার গ্রাসাচ্ছাদন বদ্ধ করিয়া! উহাদের মনে 
কিরপ যন্ত্রণা দিতেছে! দরিদ্র ভ্রাতাকে একান্ন হইতে পৃথক্‌ 
করিয়া কিরূপ কষ্ট দিতেছে! এ সকল ভাবিলে কোন্‌ ধর্ম্াত্ম। 
হিন্দুর অঙ্রল হদয়শোণিতরূপে প্রবাহিত না হইবে? 

সমাজের বে ধর্মভাব, যে পারিবারিক ভাব মন্দীতৃত, তাহ! কি 
আর পুনঃ স্থাপিত হইবে? একবার ভাব দেখি, কত কালব্যাপিনী 
জাতীয় সাধনার গুণে এ ধর্্মভাব হিন্সমাজে এতদূর স্কুরিত ও 
বিকসিত হইয়াছে! কি পরিতাপের বিষয়। এ ধর্মভাব কত জল 
সময়ের মধ্যেই সমাজ হইতে বিদুরিত হইতে চলিল| হায়রে 
ধন্মনীতিবিবর্জিতে পাশ্চাত্য বিষ্ে! তোর হলাহল পান করিয়াই 
সোনার ভারত আজ ছারেখারে যাইতে বসিয়াছে। 

হিন্দুসমাজের উপর হিন্ৃধর্প্দের অনুশাদনও অপরূপ ও 
অলৌকিক। ধর্শমাত্রেই সমাজকে তালরূপ বাধিতে চেষ্টা পায়। 
কিন্তু হিন্দধর্্ন স্বসমাজকে যেরূপ অষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন করিয়াছে, এমন 
কোন ধর্মে দেখা যায় না। ইহার বাহা মীম! নির্ধারিত করিয়া এ 
ধর্দ ইহার অভ্যন্তরীণ সীমাগুলি প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে নিরূপিত করিয়াছে। 
উহার অশেষ মঙ্গলের জন্য যে সকল সদুষ্ঠান অত্যাবশ্তক, তাহাতে 


হিন্ুপরিবার ও হিন্দুসমাজের উপর হিদৃধর্দের অনুশাসন । ৫১ 


মহাপুণ্য নির্দেশ করতঃ সকলকে ধন্মভাবে, নিংম্বার্ঘভাবে তং 
সম্পাদনে নিয়ত প্রোংসাহিত করিতেছে। যথার্থ বলিতে কি, এধশ্ম 
স্বসমাজকে যেরূপ ধশ্মবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে, ইহ!কে যেরূপ 
আনন্দোৎসবে উৎফুল্ল করাইতেছে, ধর্ো্মতির জম্য যে সকল ক্রি- 
যোগাদি উপদেশ দিডেছে, তাহা ভাবিলে কাহার না শরীর 
রোমাঞ্চিত হইবে? সমাজের এহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জগ্য 
এ ধর্ম যে সকল ক্রিয়াযোগ উপদেশ দিয়াছে ও যে সকল রীতিনীতি 
প্রবর্তিত করিয়াছে, তাহা এজগতে অতুঙ্গনীয়। অধিক আর কি 
বলিব, যদ্দি তোমাদের বোধশক্তি থাকে, এ সকল বুঝিয়া নিজ বোধ- 
শক্তি চরিতার্থ কর; দর্শনশক্তি থাকে, এ সকল দেখিয়া নয়ন সার্থক 
কর। 

এখন হিন্দুধর্মের সামাজিক রূপের সাধারণ নিয়ম বর্ণন 
করিতেছি । এ ধর্ম স্বসমাজকে ছুলভ্ব্য অবরোধে বেষ্টিত করিয়াছে। 
এই ছুলজ্ঘ্য প্রাচীরের মধ্যে যে দ্বারদেশ বর্তমান, তাহ! ভিতর 
হইতে অর্গলবন্ধ। অত্যন্তরের লোক সে দ্বার উদঘাটন করিয়। 
অনায়াসে বহির্দেশে যাইতে পারে; কিন্তু বহিদ্দেশস্থ কোন লোক 
সহজে সে দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়। অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে 
মা। হিন্ফুসমাজের লোক ব্বধণ্ম ত্যাগ করিয়া অনায়াসে অন্ত ধর্দে 
দীক্ষিত হইতে পারে? কিন্তু অন্য ধর্মের কোন লোক সহজে হিন্দুধর্শ 
অবলম্বন করিয়া হিন্বৃসমাজতুক্ত হইতে পারে না। 

যেক্নন কল্ম! পড়াইলেই মুসলমান হয়, জরডান নদীর জলে 
অভিধিঞ্চন করিয়৷ দীক্ষা দিলেই খৃষ্টান হয়, হিন্দু করিবার তেমন 
কোম স্হজ উপায় নাই। গঙ্গাজলে অভিষিঞ্চন করিয়! কর্ণমূলে 
মন্ত্র কুকিলেই হিন্দু হয় না। পরস্ত হিন্বুজাতির আচারব্যবহ্ার ও 
মতামত পুরুষান্গুক্রমে পালন করিতে করিতে লোকে কালবশাৎ এ 
"্ধর্দের ক্রোড়দেশে আশ্রয় লাভ করে। এই প্রকারে পুরাকালে 


৫২ বৈজ্ঞানিক-হিন্ছুধন্ম। 


শক, হুন, দিথিয়ান. প্রভৃতি জাতিবর্গ কালক্রমে হিন্ম্‌সমাজতু 
হইয়া গিয়াছে। 
অনেকে হিন্দুধর্মের এই কঠোর বিধানের জন্য বিস্তর নিন্দাবাদ 
করিয়া থাকেন। তাহার] ভাবেন, ষে ধর্ম মানবের পতিত-পাৰন 
ও পরিভ্রাতা, সে ধর্ম কি সকলের জন্য নিজ দ্বারদেশ অবারিত 
করিয়া রাখিবে না? যদি কেহ ভক্তি ও শ্রদ্ধা পুর্বক হিন্দৃধর্ণের 
ক্রোড়দেশে আশ্রয় লইতে চান, এ ধর্ম কি তাহার জন্য নিজ ক্রোড়- 
দেশ বিস্তার করিবে না? ইহা কি এ ধর্মের সুবিচার? এরূপ 
ব্যবস্থা কি শ্যায়সঙ্গত বা যুক্তিসঙ্গত 1 দেখ বৌদ্ধ, খৃষ্ট ও মুসলমান 
প্রত্যেক ধর্মই অন্তধর্্মাবলম্বীদিগকে নিজ ক্রোড়দেশে আয় 
লইবার জন্য সাগ্রহে ও সাদরে আহ্বান করিতেছে । ভবে কেন 
একমাত্র অসার হিন্দৃধন্ম অন্যান্ ধর্মের প্রতি স্বীয় ্বারদেশ এমন 
কঠোর ভাবে চিরদিন অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ? 
এস্থলে হিন্দুধর্মের গৃঢ রহস্ত উদ্ধাটন করিতেছি, মনোযোগ 
পূর্বক শ্রবণ করুন। এবিষয়ে ইহার কিছুমাত্র অপরাধ বা অবিচার 
নাই$ বরং ইহাতেই ইহার মহোচ্চ ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে । যে 
হিন্ছৃধশ্ম প্রকৃতির সনাতন অকৃত্রিম ধর্ম, যে ধর্ম নানাবিষয়ে প্রকৃতির 
অনুকরণ করিয়। একমাত্র প্রকৃতির সেবা করে, সেই প্রকৃতি-সেবক 
হিন্দুধর্ম এ বিষয়ে কেবলমাত্র প্রকৃতির অনুকরণ করিতেছে। 
প্রকৃতি ধাহাকে উৎপাদন করিয়। হিন্লুসমাজে আনয়ন করিষে, 
"তিনিই কেবল এ জগতে হিন্দুনামে পরিচিত হইবেন। হিন্কু করিবায় 
ক্ষমতা সংসারে কাহারও নাই। পুরোহিতেরও নাই, অধ্যাপকেরও 
নাই, রাজারও নাই। কিন্তু যিনি অশেষ পুণ্যবলে হিন্দুসমাজে 
জন্মগ্রহণ করিয়া আজন্ম শাস্ত্রোক্ত বিবিধ সংস্কারে সংস্কৃত, পৃত ও 
পবিত্রীকৃত হইবেন, তিনিই এজগতে হিন্দু নাম প্রাপ্ত হইবেন। হি 
" করিবার ক্ষমতা তোমারও নাই, আমারও নাই ও কাহারও মাই। 


ইম্দূপরিবার ও হিন্দুসমাজের উপর হিন্দুধশ্মৈর অনুশাসন । ৫৩ 


স্বয়ং বিধাতা ধাহাকে হিন্দু করিয়! সংসারে প্রেরণ করিবেন, তিনিই 
প্রকৃত হিন্দু। হিন্দু করিবার অন্ত উপায় ব। বর্বনাই | রে হিন্দুধর্ম ! 
বলিহারি তোমারি! তোমার কি অপার মহিমা। ভাই রে ভাই! 
এখন একবার ভাব দেখি, কি পুণ)বলে তোমর! হিন্দুকুলে জন্ম গ্রন্থ 
করিয়াছ! ব্বাধীন হও বা পরাধীন হও, নিজের বংশমর্ধ্যাদা কদাচ 
ছাড়িবে না, আর হিন্ুানী পুর্ণভাবে বজায় রাখিয়া নিজের হিন্নুনাম 
সার্থক করিবে | 
. যে হিন্দুধন্দন কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা দ্বারা স্বসমাজকে 
স্তরে স্তরে বিভক্ত করে, সে ধর্ম অন্যধশ্্মাবলম্বী লোককে স্বীয় 
ক্রোড়দেশে আশ্রয় দিয়া হঠাৎ কোন্‌ জাতির অন্তভুর্ক্ত কারবে? 
যে নকল শ্রেষ্ঠ জাতি স্মরণাতীত কাল হইতে প্রতিষ্ঠিত, ফাহাদের 
সীমা প্রক্ষ্টরূপ নির্দারত, এ সকল শ্রেষ্ঠ জাতির ভিতর এ ধর্ধ 
একজন সামান্য আগস্তককে কদাচ স্থান দিতে পারে না। ইহারই 
জন্ত অন্য ধর্মের লোক হঠাৎ এ ধর্মের আশ্রয় লইতে চায় না এবং 
ইহাঁও উহাকে আশ্রয় দিতে চায় না। 
ঘুষ্টাদি কৃত্রিম ধর্মের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়। হিন্দুধর্ম স্ব- 
সমাজের বাহাসীমা এতদূর নিগড় বন্ধনে অবরুদ্ধ রাখিয়াছে। স্ব- 
সমাজ রক্ষণার্থ এধন্্স বিধন্মীকে চিরদিন শ্লেচ্ছজ্ঞানে ঘ্বণা করিতেছে 
এবং স্বসেবকমণ্ড পীর ভিতর যে পাপাত্মা ভূলক্রমে একবার পরধর্ণ 
অবলম্বন করিবে, এ ধর্ম খড়গহস্ত হইয়। উহাকে চিরদিনের জন্য শ্থ 
সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়। দিবে 1 
গোহত্যা, ব্রক্মহত্যা,) সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে? 
কিন্তু হিন্দৃধর্্মত্যাগরূপ মহাপাপের কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত নাই। 
যদি তোমার বু্ধিদ্রংশবশতঃ একবার পদশ্থলিত হইয়া তুমি পর 
ধর্মের আঞ্য় লও, তৃমি চিরদিনের জন্য স্বসস্ততিবর্গের সহিত 
স্বধর্্ঘ ও স্বসমাজ হইতে দূরীভূত হইবে। পরে কাতরক্ঠে যতই 
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কেন কাকুতি মিনতি কর না, তুমি ও তোমার বংশধরের] কম্মিন 
কালে এ ধর্মের আশ্রয় পাইবে না। নিজকৃত পাপের ফলাফল 
ভূমি যে একেল! ভোগ করিলে, তাহা! নহে; তোমার ভবিষ্াবংশধর- 
দিগকেও পুর্ণাংশে তাহা ভোগ করিতে হইবে । 

যদি ধর্মবিষয়ে এমন কঠোর বিধান সমাজে প্রচলিত না 
খাকিত, তৃমি কি আজ সপ্ত শতাব্দী ব্যাপিয়া পরাধীন থাকিবার 
পর স্বীয় পূর্ধবপুরুষদিগের কীর্তিকলাপ স্মরণ করিয়! বিস্কারিত 
হদয়ে হিন্দুনীমের গৌরব করিতে পারিতে? যে সকল শ্লেচ্ছ 
জাতিকে তৃমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেছ, নিশ্চয়ই তুমিও সেই 
সকল ম্নেচ্ছ জাতির অন্তভূর্তি হইয়া যাইতে । অতএব নিশ্চয় 
জানিবে, সুমহৎ উদ্দেখট সাধনের জন্তই হিম্দুসমাজের বাহা সীমা 
এতদূর নিগড় বন্ধনে অবরুদ্ধ রহিয়াছে । 

ষাহ। হউক, বিগত সপ্ত শতাব্দী ভারতমাতা! পরাধীন হওয়াতে 
গাহার অনেকানেক কৃতীপুত্র পরধর্শে দীক্ষিত হইয়া হিন্বুসমাজ 
হইতে বহিষ্কৃত হইয়া গিয়াছেন। এখন উহাদের বংশধরদিগকে 
পুনরায় হিন্দুধর্্োর ক্রোড়দেশে আনয়ন করা অতীব বাঞ্ছনীয়। 
ঘরের ছেলে ঘরে আসিবে, তাহাতে কাহার আপত্তি ও অত? 
পশ্চিমাঞ্চলের আর্যসমাজ অনেক মুসলমানকে স্বসমাজভূক্ত 
করিতেছে। উহার! কালে সাধারণ হিন্নূসমাজভুক্ত হইয়া যাইবে । 

যেমন স্ুশাসিত রাজ্য নিজের বাহাসীমা ভালরূপ সুরক্ষিত 
করিবার পর ইহার অভান্তরীণ বিভাগঞগুলি প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে নিষ্থী- 
করিত করে, সেইরূপ হিন্দুধর্ম স্বসমাজের বাহাসীমা ভালরপ 
সুরক্ষিত করিবার পর ইহার অভান্তরীণ বিভাগগুলি প্রকৃষ্ট 
পদ্ধতিতে নির্ধারিত করিয়াছে । এই অভ্যন্তরীণ বিভাগগুলির সম]ক 
নির্ধারণের জন্তই পরম কল্যাপকর জ্লাতিভেদগ্রথা৷ আবহমান কাল 
ভারতে সর্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে । এই সর্বোৎকষ্ট প্রথা স্বীরা 


হিন্দুপরিবার ও হিম্টুসমাজের উপর হিন্দৃধশ্মের অন্থুশাসন। ৫৫ 


হিন্বৃধর্্ম একজন রাজাধিরাজ হইতে পথের কাঙ্গাল পর্ধ্যস্ত সমাজের 
যাবতীয় লোকবর্গকে একনুত্রে আবদ্ধ করিয়া সকলকে নিজ নখ- 
দর্পণে রাখিতেছে এবং উহা দিগকে চিরদিন গ্কুশাসিত করিতেছে । 

অন্তান্ত সমাজের বাহাসীম। যেরূপ শিথিল, উহাদের অভ্যন্তরীণ 
বিভাগগুলিও তদনুরূপ অনির্ধারিত। অস্তান্ত ধর্ম কেবল একাকার 
ও একছত্র করিবার জন্য এসকল বিষয়ে এমন শৈথিল্য ও 
বিশৃঙ্ঘলতা দেখায়। প্রকৃতির বিপক্ষে গমন করিয়া যে কতিম 
সত্যতাবর্ধনের জন্ত উহার! সতত প্রয়াসী, সেই সভ্যতার খাতিরে 
নিজ দলপুষ্টির খাতিরে উহার! সমাজের বাহা ও অগ্যন্তরীণ সীষ।- 
গুলি এমন শিথিল ও বিশৃঙ্খল রাখিতে বাধ্য হয়? কিন্তু প্রকৃতি. 
সেবক হিন্ৃধর্্ম এ বিষয়ে নিজ উপাস্য দেবী প্রকৃতির সম্যক অস্থুৎ 
করণ করিতেছে । 

যেমন প্রকৃতি জীবজগৎ ও উত্তিজ্জজগতের যাবতীয় অধিবানি- 
বর্গকে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করিয়া উহাদের সীম! চিরদিনের 
জন্ত নিরূপিত করত প্রত্যেককে জগতে সম্পূর্ণরূপে বিশিষ্ট ও বিভিন্ন 
রাখে; সেইরূপ হিন্দুধশ্মও সমাজের যাবতীয় অধিবাসিবর্গকে 
ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করিয়া উহাদের সীম! চিরদিনের জন্য 
ঘম)ক নিদ্ধারিত করত প্রত্যেককে সংসারে বিশিষ্ট রাখিতে সাধ্যমত 
চেষ্টা পায়। এমন উৎকুষ্ট সমাজ্রবিভ।গপদ্ধতি কোন ধর্ম কোন 
কালে কোন দেশে ভাবিতে পারে নাই । 

যে সমাজ যেরূপ ধর্মববন্ধনে আবদ্ধ, সে সমাজ ধর্্মপথে তেমনি 
অগ্রসর হইবে, ইহার বঙ্গবীধ্য ও স্থখসস্তার তেমনি বর্ধিত হইবে, 
ইহার মঙ্গলও তেমনি নানাদিকে সাধিত হইবে। ইহারই গন্য 
হিন্দুধর্ম সমাজের অশেষ মঙ্গলের জন্য বতদূরসপ্ুব ইহাকে নানা” 
দিকে, নানাপ্রকারে ও নানাউপায়ে বাধিতে চেষ্টা পায়। ইহার জন্য 
ও ধর্ম তোমার জীবনের প্রত্যেক কর্ণের উপর, সমাজের প্রত্যেক 


৫৬ বৈজ্ঞানিক-হিম্দৃধর্্। 
ঝীতিনীতির উপর ও দেশের প্রত্যেক আচার ব্যবহারের উপর হস্ত- 
কেপ করিয়া স্বীয় প্রীতিপ্রদ অনুশানন চিরদিন পূর্ণমাত্রার চালায় । 
এই প্রকারে এ ধর্ম তোমার জীবনের প্রতোক কর্ম চালাইয়। 
ভোমার পতিত মানবজীবনকে প্রকৃতরূপ ধশ্মময় করিতেছে,সমাজে র 
প্রত্যেক রীতিনীতি চালাইয়া ইহাকে প্রকৃত ধর্মপথের পথিক 
করিতেছে ; দেশের যাবতীয় আচার ব্যবহারকে সুচারুরূপে চালাইয়া 
উহাদিগকে সকলের অপার আনন্দদায়ক ও অশেষ সুখবন্ধক 
করিতেছে । 
. তাহার সাক্ষা, গ্রামের মঙ্গলের জন্য জলাশয়প্রতিষ্ঠায় এ ধূর্ম 
মহাপুণ্য নির্দেশ করে|! এতকাল ইহার আদেশ মতে কত নৈষ্টিক 
হিন্দু নানাস্থলে নান! জলাশয় প্রতিষ্ঠা করত অক্ষয় পুণ্যলাভ:করিয়! 
গিয়াছেন। ইহাতে দেশের কত মজল, তাহ! কি তোমর! একবার 
ভাবিয়। দেখিবে? গ্রামে গ্রামে ভড়াগ, ব্যাপী পুকরিণী ও কৃপ 
গনিত হওয়াতে সমগ্র “দেশ মুজল| ভূমি এই আব্য। প্রাপ্ত্য হইয়াছে 
এবং লোকের জঙলকষ্ট আদৌ নাই বলিলেই হয়। আমাদের 
ভুশিক্ষিত বান্ধবগণ বলিবেন, জলাশয় প্রতিষ্ঠায় পুণ্য আবার কি? 
ইহাতে দেশের কিঞিৎ মঙ্গল হয়মান্র। তাহাদের নয়নসমক্ষে 
ইংরাজের। নুুসভ্য দেশের প্রথানুসারে নগরে নগরে বিশুদ্ধ পানীয় 
জল পয়ঃপ্রণালী যোগে সরবরাহ করিতেছেন। ইহাতে তাহার! 
ভাবেন, সামান্য জঙাশয় প্রতিষ্ঠায় দেশের কত মঙ্গল হইবে? 
জলের কল স্থাপনেই দেশের প্রকৃত মঙ্গল । এজন্য যে ধশ্মু জলা 
শয় প্রতিষ্ঠায় মহাপুণ্য নির্দেশ করে, উহার কথা তাহারা উড়াইয়। 
দিবেন। 

স্বসমাজের অশেষ সুখবর্ধনের জন্য হিন্দ্ধম্ম নানা মহোৎসব 
প্রবন্তিত করিয়াছে। এ সকল বিধিষং পালন করিয়। সমাজ যেরূপ 
জ্ারন্দে উৎফুল্ল হইতেছে, এমন কুত্রাপি নয়নগেচর হয় না। এই 
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পাপতাপপুর্ণ ভবসংসারে আসিয়া মানব কেবল অশেষ জ্বাল! 
ও যন্ত্রণায় অস্থির হন। তাহার জীবনের অধিকাংশ লময় কেবল 
রোগশোকে অতিবাহিত হয়। এখন তাহার ছংখময় জীবনকে 
প্রকৃত সুখময় করিবার জন্য এধর্্ম নানা উপায় অবলম্বন করে, 
নানাদিকে নানা আনন্দের উৎস উদষ।টিত করে এবং বৎসরের ভিন্ন 
ভিন্ন সময়ে তাহাকে বিবিধ উৎসবে উৎফুল্ল করাইয়া জীবনের 
শোকরাশি ও ছুঃখরাশি ভূলাইয়। দেয়। 

সামাজিক ধর্মপালনে এ ধর্মের অতীব তীঙ্ম দৃষ্টি। এ বিষয়ে 
হিন্দুধর্ম কাহাকেও অণুমাত্র স্বাধীনতা বা! যথেচ্ছাচারিতা প্রদান 
করে নাই। ধর্শের মতামত, বিশ্বাস ও পুজাপদ্ধতি সম্বন্ধে এ 
ধর্ম বিবিধ মার্গ উপদেশ দেয় ও বিবিধ সম্প্রদায় প্রবর্তিত করে। 
শিক্ষা দীক্ষা, সংস্কার ও অভিরুচি অনুসারে যিনি যে কোন মার্গ 
অবলম্বন করুন না কেন, ধন্ম কাহারও উপর কোনরূপ ওজর 
বা আপত্তি উত্থাপন করিবে না। কিন্তু সামাজিক বিষয়ে এ ধর্ম 
চিরদিন সকলের উপর খড়গাহস্ত ; যে স্থলে কোন 'লোকের পদদয় 
ঈধন্াত্র স্থলিত হইতে দেখে, তৎক্ষণাৎ তাহ। কর্তন করিয়া ফেলে। 

যে সকল রীতিনীতি ও আচারব্যবহ্ার সামাঙ্সিক নির্বাচনে 
স্মরণাতীত কাল হইতে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও ইহার পরম কল্যাণকর, 
তৎপ্রতিপালনে সকলকে সমভাবে প্রোৎস।হিত করিবার জন্ত এ 
ধর্ম সামাজিক বিষয়ে এত কঠোর ভাব ধারণ করিয়াছে ও এত 
কড়াক্রাস্তি বিচাপ করিতেছে। ধর্দমরজগতের নিয়ম এই, যে সমাজ 
যত উচ্ছৃঙ্খল ও যথেচ্ছাচারী, সে সমাজ তত ক্ষীণবীর্ধ্য ও তত 
অল্প কারণে ধ্বংস পাইবার সম্তাবন1: কৃত্রিম ধন্মের অত্যাচারে ও 
উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়৷ নিজের অস্তিত্ব ও স্বজাতির জাতীয়তা পূর্ণ 
মাত্রায় রঙ্গ করিবার জন্য এ ধন্ম খড়াহস্ত হইয়! সামাজিক ধণ্দপালনে 


এত কঠোর নিয়ম করিতে বাধা হইয়াছে। এ বিষয়ে এমন কঠোর 
৮ ৃ 
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ব্যবস্থা না থাকিলে হিন্দুধ্মুও হিন্দুজাতি কালের কঠিন হস্তে পতিত 
হইয়া ভূপৃষ্ঠে লয় প্রাপ্ত হইত। অতএব বেশ জানিবে, সুমহং 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এ বিষয়ে এ ধর্ম এত কঠোর ভাব ধারণ 
করিয়াছে । 
যে ধর্ম একদিকে সামাজিক ধর্ম পালনে এত কঠোর ও অনুদার, 
সে ধন্ম আবার অপর দিকে চিরকাল কালোচিত ও দেশোচিত। 
ইহাতে ইহার স্থিতিস্থাপকতা৷ সম্যক বর্ধিত হইয়াছে । যে সময়ে 
যে গ্রদেশে সাধারণ লোকের যেরূপ বিশ্বান ও আচার ব্যবহার 
লোকপরম্পরায় চালিত হইয়। সামাজিক নির্ব্বাচনে প্রতিষ্ঠিত হয়, 
এ ধর্ম চিরদিনই উচার্দের গুণকীর্তন করিয়। উহাদিগকে সমাজে 
আরও বদ্ধমূল করিয়! দিয়াছে । যে ধর্ম পাঞ্তাবের হিন্ুসমাজকে 
মুসলমানদিগের সংশ্রবে অনেক বিষয়ে হিন্দুয়ানী ত্যাগ করিয়া মনেচ্ছ 
ভাব অবলম্বন করিতে দেখিয়াছে, যে ধর্ম আজকাল বঙ্গের শিক্ষিত 
সমাজকে ইংবাজদিগের সংশ্রবে অখাগ্চ ভোজন করিতে দেখিয়াও 
ধৈর্ঝযালগ্বন পূর্বক নয়নদ্বয় নিমীলিত করিতেছে, ষে ধর্ম পুরাকালে 
বৌন্ধদিগের পরমপৃজ্জয বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়! মান্য 
করিয়াছে এবং গয়া। গ্রাক্ষেত্রা্দি বৌদ্ধতীর্ঘগুলিকে নিজের প্রধান 
্তীর্ঘ বগিয়। গ্রহণ করিয়াছে, সে ধশ্মের স্থিতিস্থাপকত। যে কত 
প্রবল এবং তজ্জন্য ইহার অস্তনিহিত শক্তিও যে কত প্রবল, তাহ! 
বুঝিতে সকলের চেষ্টা করা উচিত। 
এই স্থিতিস্থাপকতা৷ গুণ থাকাতেই এ ধর্ম পঞ্চ শতাব্দী ঝাপিয 
প্রবলপ্রতাপাধ্ধিত মুসলমান ধন্মের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত 
হইয়া পরিশেষে জয়লাভ করিতে সমর্থ হয়। যদি এ ধর্ম পুনরায় 
রাজশক্তির সহায়স্ক৷ প্রাপ্ত হইয়া ভারতে একাধিপত্য করে, ইহ! 
মুনলমানদিগকে ব্বসমাজে সমীকৃত করিয়। লইয়া উহাদের নামগন্ধ, 
উড়াইষ। দিতে পারে। যে বৌদ্ধধর্ম সহআ্র বংমর ভারতে প্রবল 
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ছিল, সে ধর্দের নামগন্ধ কেন ভারত হইতে চিরদিনের জন্ত উড়িয়। 
গেল? বেশ জানিবে, একমাত্র স্থিতিস্থাপকতা! &৭ থাকাতে হিন্্" 
ধর্ম সময়ে সময়ে হ্র্বল হইলেও অপর পরাক্রান্ত ধন্মের পরাজয় 
সাধনে সবিশেষ দক্ষ। 

যদি খুষ্টীয় অষ্ট।দশ শঙবীর মধ্যতাগে ভ।রতে ত্রীটিশ সাআজ্য 
প্রতিষ্টিত না হইয়। সরবত মহারাষ্ট্র সামণজ্য বিস্তৃত হইত, হিন্দৃধশ্্ 
রাজশক্তির পূর্ণ সহায়ত! পাইয়। প্রজাবর্গের অন্তভূ্ত মুনলমান 
জাতির উপর দকরণ দৃষ্টিপাত করিত এবং কালক্রমে উহাদিগকে 
হিন্দুজাতিতে পরিণত করিয়া লই৩। ৩ংকালে মুসলমান জাতি 
জৈনদিগের ন্যায় হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিত এবং 
হিন্দুদেবদেবীর অনুকরণে মহম্মদ ও পীরদিগের পৃজা করিতে শিখিত। 
তৎকালে কালোচিত হিন্দৃধশ্মও স্বগ্রশ্থে মহন্মদকে বিষুঃর অবতার 
বলিয়। গ্রহণ করিত এবং মহরম হিন্দৃদিগেরও এক মহোৎসব হইত। 
তাহার সাক্ষ্য, এখন পশ্চিমাঞ্চলের হন্দুরাঞ্জাগ্তবর্গ ও হিন্দু 
গ্রজ।বর্গ মুদলমানদিগের মহরমে যোগদান করিতোছে। ৩ৎকালে 
দুর্বল মুসলমান জাতির উপর পরাক্রান্ত হিন্ুদিগের কিছুমাত্র 
বিদ্বেষভাব থাকিত না। পঞ্চ শতাব্দীর ভিতর উহ্থার সকলে 
হিন্দুসমাজতৃক্ত হইয়া হিন্দু হইয়া বাইত। 

কিন্তু বিধাতার ভবিতব), ভারতের ভাগ্যনেমি বিভিন্নরূপে বিঘুণিত 
হইল। পাণিপতের সংগ্রামে সমগ্র মহারাষ্্রজাতি পরাস্ত হইল, 
এবং উহাদের দিল্লীশ্বর হইবার আশ সুদুরে পরাহত হইল । অপর- 
দিকে পলাসীক্ষেত্রে ইংরাজজাতি জয়লাভ করিলেন এবং দক্ষিণে 
ফরাসী জাতির পতন হইল। ইহাতে বণিক-সম্প্রণায় ইংরাজ- 
দিগের সআআাজ্য ক্রমশঃ ভারতে বিস্তৃত হইতে লাগিল। এখম 
রাজপুরুষগণ রাজ্যের মঙ্গলের জন্য ভারতশাপনে 11719 ৪710 
চ১০1৪ এই রাজনীত অনুসরণ করিয়। কখনও মুসলদাননিগের 
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গৌরব বাড়াইতেছেন, কখনও ব! হিন্দুদিগের গৌরব বাড়াইতেছেন। 
কিন্ত মহাত্মা গাধির মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়! উভয় জাতি কালে জাতি- 
বিদ্বেষ ত্যাগ করিয়া স্বরাজ পাইতে সচেষ্ট হইবে। 

জগতের নিয়ম এই,উন্নতি হইলেই পভন হয় এবং পতন হইলেই 
উন্নতি হয়। যে হিন্দুজাতি বিগত সপ্তশতাবী পরাধীন ও অপরা- 
পর জাতির পদানত, সে জাতির ভাগাচক্র নিশ্চয়ই পরিবর্তিত 
হইবে এবং আমরা ভারতে পূর্ণরাজশ(ক্তসম্পন্ন হইব । অচিরে হউক, 
বিলম্বে হউক, আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মী নিশ্চয়ই স্থৃপ্রসন্ন হইয়া আমা- 
দিগকে স্বরাজ দেওয়াইবে | তখন চিরস্থিতিস্থাপক হিন্দুধর্ম ভারতের 
অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোক দগকে স্বপমাজে সমীকৃত করিয়া লইবে; 
তখন এদেশের বুষ্টানেরাও হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার অবলম্বন 
করিবে এবং খুষ্ট স্থানে কৃষ্ণ ভজিবে। এখন এ সকল কথা উম্মতের 
প্রলাপ বলিয়া বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু কালে ইহাই সত্য ঘটনায় 
পরিণত হইবে। ষাহার! হিন্দৃধর্মের স্থিতিস্থাপকতা ভালরপ 


বুঝিতে পারেন, তাহারা এ নকল কথা উন্মত্বের প্রলাপ বঙিয়া 
মনে করিবেন না। 


সপ পা সপ 


সামাজের মহোৎসব। 


কি বৈদিক, কি ন্মার্ত, কি পৌরাণিক, সকল যুগেই সনাতন 
হিন্দুধর্ম স্বদমাজকে অগার আনন্দে উৎফুল্ল করিবার জন্ক নানা 
মহোৎসব প্রবর্তিত করিযাছে। বৈদিক সময়ে বেদোক্ত যাগষজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিয়া! আর্্সমাজ যেরূপ আনন্দ উৎফুল্প হইত, আজ- 
কাল তন্ত্রোন্ত ও পুরাণোক্ত উৎসবাদি করিয়াও হিন্দুসমাজ সেইরূপ 
আনন্দে উন্মত্ত হইতেছে! পুরাকালে আধ্যনরপতিগণ অশ্বমেধাদি 


সমাজের মহোংসৰ। ৬১ 
যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যেরূপ রাশি রাশি অর্থবায় ও অপার আনন্দলাড 
করিতেন, এখনও হিন্দুনরপতিগণ ও তংস্থানীয় জমীদারবর্গ শান্তোক্ত 
উৎসবাদির অনুষ্ঠানে অজভ্র অর্থবয় ও অশেষ আনন্দপাভ 
করিতেছেন। পুরাকালে যজ্ঞানুষ্ঠান কালে আধ্যসমাজ যেরূপ 
দীয়তাম, ভুজ্যতাম শবে মুখরিত হইত, এখনও মহোংসবকালে 
হিন্দুসমাজ সেইরূপ দীয়তাম, ভূজ্যতাম শবে মুখরিত হইতেছে। 

এই সকল মহোৎসব উপলক্ষে হিন্দুসমাজের গৃহে গৃহে যেরূপ 
সমারোহ ঘটিতেছে, আমরাও ব্রাহ্মণতোজনাদি করাইয়া যেরূপ 
আনন্দ ভোগ করিতেছি, তাহা! এস্থলে বর্ণন করা নিশ্রয়োজন । 
বেশ জানিবে, স্বসমাজকে অতুল আনন্দে বিভোর করিবার জদগ্যঃ 
এই ছুঃখের সংসারে সকলকে পরমানন্দে মাতাইবার জন্য এ ধর্ম 
এত মহোৎসব প্রবর্তিত করিয়াছে । জগতের অন্থান্ ধন্ম তন্ন তন্ন 
করিয়। পর্যালোচনা কর, বুঝিতে পারিবে, কোন দেশের কোন ধন্ম 
হিন্দুধর্পের ন্ঠায় এত মহোৎসব বিধিবদ্ধ করিয়া স্বসমাজকে এতদুর 
আনন্দে উৎফুল্ল করিতে পারে নাই। 

বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন তিন্ন মহোৎসব বিধিবদ্ধ করিয়া 
হিন্দুধর্ম স্বসমাজকে ভালরূপ ধর্মাবন্ধনে আবদ্ধ করিতেছে। যেমন 
ইহাঁদের দ্বার সমাজের ধর্মভাব একদিকে বর্ধিত হইতেছে, সেইরূপ 
অপরদিকে ইহারা সমাজকে ধর্্বন্ধনে বাধিতেছে ! যে স্থলে খৃষ্ট- 
ধর্ম রবিবাসরে গির্জায় দশজনকে একত্রিত করিয়া ঈশ্বরের আরা- 
ধনাদি করায় এবং মুললমানধর্ম শুক্রবারে মস্জিদে দশজনকে 
একব্রিত করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে নামাজ পাঠ করায়, ঠিক সেই 
স্থলে সনাতন হিন্দুধন্মও মন্দিরে মন্দিরে বা ধনবানদিগের চণ্ডীমণ্ডপে 
ঈশ্বরের উদ্দেশে দেবোংসব করাইতেছে ! ভালরূপ বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে বুঝ! যায়, উহাদের সকলের উদ্দেশ্য সমান | স্ব স্ব সমাজকে 
ধর্দমবন্ধনে ভালরূপ আবদ্ধ করিয়। ধর্্মভাব বিকীর্ণ করাই উহাদের 


৬২ বৈজ্ঞানিক-হিন্বৃধন্ম। 
প্রধান উদ্দেশ্ট। গির্জ!য় ও মসজিদে ঈশ্বরভক্তি দেখান হয় বটে; 
কিন্তু মুখে ঝাগাড়ম্বরই অধিক প্রকাশ পায়। অপর পক্ষে হিন্দুধর্ম 
মুখে কোনরূপ বাগাড়ম্বর না দেখাইয়া ষোড়শোপচারে দেবমুর্তির 
পূজজার্চন। করিয় কাধ্যতঃ ঈশ্বরভক্তি দেখাইয়া থাকে এবং সকলকে 
নুখাদ্য ভোজন করাইয়। অশেবরূপে পরিতৃপ্ত করায়। 

গির্জায় ও মদ্জিদে পাদরি ও মৌলবির প্রমুখাৎ ধন্মোপদেশ 
ঙ্রবণ করিলে যে শিক্ষা হর, দেবধূর্তির সম্মথে কথকঠাকুরের 
গ্রমুখাৎ অমৃতময়ী ধন্মকথা শ্রবণ করিলে বা যাত্রার অভিনয় দর্শন 
করিলে, তাহ। অপেক্ষ। কি অধিক শিক্ষা হয় না? বল দেখি, 
পাঠক! তুমি যাত্রার পাল! ও কথকতা শ্রবণ করিয়া যে স্থুশিক্ষা 
পাও, মেরূপ শিক্ষা কি শত বক্তার বক্তৃতা শ্রবণে পাইবে ? বক্তৃতা 
যেমন সকলে এক কর্ণ দিয়। শ্রবণ করে, উহ! পরক্ষণেই অপর কর্ণ 
দিয়। বহির্গত হইয়। যায়; কিন্তু যাত্রা ও কথকতার সুশিক্ষা হাদয়ের 
মর্মে মরে বিদ্ধ হয় ও তথায় স্থাযিভাবে থাকে । এখন পাশ্চাত্য 
সভ্যদেশের প্রথান্থনারে আমাদের স্থুশিক্ষিত বান্ধবগণ বক্ততার 
অধিক সমাদর করিবেন বটে ॥ কিন্তু যথার্থ বলিতে কি, এ দেশের 
যাত্রাও কথকতার সম্মুখে ধন্মবিষয়ক বন্ত তা বা সারমন্‌ (5992) 
ততঘুর কাধ্যকারক নহে। 

'এই সকল মহোৎসব উপলক্ষে ধর্ম্াত। হিন্দু চিরদিন অকাতরে 
ও মুক্তহস্তে বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া দেবদেবীর প্রতিমূর্তি নির্মাণ 
করান, যোড়শোপচারে উহাদের পুজা দেন, গ্রামন্থ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য 
জাতিকে সুখাদ্য ভৌজন করান এবং আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব 
লইয়। আমোদ প্রমোদ করেন। বলি, তাহার এই অর্থব্যয় কি 
একটা অনর্থক বায়মাত্র ? যদি অনর্থকই ন! হইবে, কেন নুশিক্ষিত 
সম্পদায় আজ এসকল ত্যাগ করিয়া এমন কৃতকৃতা্থ হইবেন ? 

দেখ, এ সংসারে সকলেই স্ত্রীপুক্সের ভরণপোষণের জন্য 


সমাজের মহোতৎসব। ৬ 


অর্থোপার্জন করে। এরূপ অর্ধোপার্জন করিতে মানবমাজ্জেই 
বাধ্য। কিন্তুযষে অর্থ ধর্মোদ্দেশে দেবভক্তিপ্রদর্শনার্থ ও পর- 
সেবায় ব্যয় কর! যায়, যে অর্থ দ্বারা পাঁচজন আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু 
বান্ধবকে সুখাদ্য ভোজন করাইয়! সুখী হওয়! যায়, ষে অর্থের অংশ 
সমাজস্থ পাঁচজনকে নিবিধ উপায়ে দেওয়। যায়, সেই অর্থের 
উপার্জখনই আমাদের প্রকৃত অর্থোপার্জন। সেই অর্থই আমর! 
সংপাত্রে বায় করি এবং এরূপ অর্থবয়েই আমাদের প্রকৃত শ্রেয়ো- 
লাভ ও পুণ্যলাভ হইয়| থাকে। ইহাতে সমাজের যেরূপ উপকার, 
আমাদের মনেরও তেমনি আত্মপ্রসাদলাভ ও গ্রামস্থ দশজনের 
নিকট তেমনি ন্ুখ্যাতিলাভ করা যায়। অতএব বেশ জানিবে, 
দেবোৎসব দ্বার৷ হিন্দুসমাজের যে কত মহোপকার কতদিকে সাধিত 
হইতেছে, তাহ! কে বর্থন করিবে ? 

পুরাকালে আর্ধসমাজ বেদোক্ত বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করিয়া মহোৎসব করিত। এই সকল মহোৎসব করিয়৷ স্বাধীন ভারত 
কিরূপ আনন্দে উৎফুল্ল হইত, তাহা হতভাগ্য পরাধীন ভারত 
বুঝিতে পারিবে না। আমাদের নিতান্ত পোড়া কপাল, সেজন্ধ যে 
গব্য ঘৃত আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না, তাহাই তৎকালে অপর্ধ্যাপ্ত 
পরিমাণে অগ্নিতে আহত হইত। এখন আমরা দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ 
ভোজন করাইতে কাতর হই, তৎকাঁলে প্রত্যেক যজ্জে সহম্র সহ 
পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণকে সদক্ষিণ। ভোজন করান হইত | এখন ভাব 
দেখি, পুর্বে ধর্মার্ধে কত অর্থরাশির ব্যয় হইত! আজ দানবীর 
শিলাদিত্যের সন্তোষক্ষেত্রে মঙহোত্মবের কথ শুনিয়। সমগ্র জগৎ 
স্তম্ভিত; কিন্ত কত সহস্র সহস্র শিলাদিত্য ভারতে দানোৎসৰ 
করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি কেহ জানেন ? 

ষৎকালে আর্ধ্যনরপতিগণ মহাসমারোহে এ সকল মহ্ছোংসধ 
করিতেন, জ্ঞানগরিষ্ঠ মহধিগণ ও মছোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ চতুষ্দিক 


৬৪ ৃ বৈজ্ঞানিক-হিন্দৃধর্্ম। 


হইতে সমবেত হইয়! সামবেদ গান করিতে করিতে অগ্নিতে হুবন 
করিতেন এবং দর্শকবৃন্দ সতৃষ্ণনয়নে যঙ্জাহুষ্ঠান ব্যাপার দেখিতেন, 
তৎকালে আর্ধ্সমাজে কি মনোরম দৃশ্য নানাস্থানে দেখ! যাইত ? 
সত্যবটে, বহুদিন হইতে চলিল, সে দৃশ্য ভারতে চিরদিনের জন্ত 
অস্তমিত হইয়াছে, তথাচ আজকাল যে সকল দেবোৎদব হিন্দু- 
সমাজে প্রচলিত দেখ! যায়, উহার! পুরাকালীন মহোৎনবের ভগ্া- 
বশেষ মাত্র। 

যাগষজ্ঞ সমাজে লুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও ধন্ধাত্ম। ব্রাহ্মণ 
প্রত্হ পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন। বেদাধ্যায়ন ও বেদা- 
ধ্যাপন করিয়া ব্রহ্মষজ্ঞ, পিতৃলোক তর্পণ করিয়া পিতৃযজ্ঞ, অগ্নিতে 
হবণ করিয়া দেবযন্তর, ভোজনকালে বলি প্রদান করিয়! ভূতযজ্ঞ এবং 
অতিথিসংকার করিয়। নৃযজ্ঞ তিনি সানন্দে সম্পাদন করিতেছেন। 

ভারতের প্রত্যেক অঞ্চলে মহোৎলব লয় বিস্তর ইতরবিশেষ 
দৃষ্ট হয়। ষে প্রদেশে যে মত প্রবল, তথায় তদমুলারে মহোৎসব 
প্রচারিত হইয়াছে । বঙ্গদেশে শাক্তমত প্রবল, এ দেশে তন্ত্র 
শাক্্ানুসারে হূর্গ।।কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি দেবীর মৃন্সয়ীমূর্তি নির্মিত 
হইয়। পৃজিত হইতেছে । দাক্ষিণাত্যে শৈব মত প্রবল ॥ তথায় 
শিবলিঙ্গাদির প্রস্তরময়ী মূর্তি মন্দিরে মন্দিরে পূজিত হইতেছে । 
পশ্চিমাঞ্চলে বৈষ্ণব মত প্রবল, তথায় রাধাকৃষ্ণ ও সীতারামের 
যুগল মৃ্তি পাষাণে নিশ্মিত হইয়া পুজিত হইতেছে। এইরূপ যে 
প্রদেশের যেন্ধপ শিক্ষ। ও দীক্ষা! এবং যে শাস্ত্রের আদর অধিক, 
তথায় তদনুরূপ মহোৎসব চলিতেছে । বঙ্গদেশের হর্গোৎব, 
পশ্চিমাঞ্চলের দোলোৎসব, মহারাষ্ট্র দেশের গণেশোৎসব, উড়িষ্য।- 
দেশের রথযাত্রা, ইহারা তত তৎ প্রদেশের মহানন্দদায়ক 
মহোৎসব। এই সব উপলক্ষে তত্রত্য জনসাধারণ আনন্দে বিভোর 
হইতেছে। 
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মন্দিরে প্রত্যহ প্রস্তরময়ী মূর্তি দেখিলে দেবভক্তি মনে উদিত 
হইবে বটে, কিন্তু একঘেয়ে বলিয়৷ উহ্বাতে তাদুশ আনন্দভোগ 
হইবে না। একারণ তন্ত্রগাত্্রান্ুসারে আমরা বৎসরের মধ্যে মধ্যে 
নিরূপিত সময়ে মৃত্তিকায় প্রতিমা গঠন করিয়া পুজা করি এবং 
তগছছপলক্ষে পাঁচ জনকে লইয়। আমোদ প্রমোদ করি! ইহ! 
সর্ধবাদিসম্মত, এই প্রকারে তত্ত্রোন্তু উৎসব করিয়া বঙ্গদেশ 
মহোৎসবের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে । ছুঃখের বিষয় অন্যান্য প্রদেশের 
ব্রাহ্মণগণ এ দেশের দেবদেবীর মুন্সয়ী প্রতিমা দেখেন নাই ও 
স্বদেশে প্রধর্তিত করেন নাই। বঙ্গবাসীর বুদ্ধি প্রথরা বলিয়া! এ 
দেশে মহোৎসব সম্বন্ধে এত উন্নতি দেখা যায় । 

আঞ্জকাল এদেশে বৎসরের দ্বাদশ মাসে ত্রয়োদশ মহোৎসব 
প্রচলিত, যথা £-_- 


(১) গঙ্গাপুজা। (৭) কার্তিকগুজ!। 
(২) স্সানযাত্রা। ৮) জগগ্ধাত্রীপুজ1। 
(৩) রথবাত্রা । (৯ রাসযাজা ৷ 

(৪) হর্গাপুজা। (১০) সরম্বভীপুজা। 
(6) লক্গমীপূজা | (১১) দোলবাত্রা। 
(৬) শ্যামাপৃজ1। (১২) বাসস্তীপৃজ]। 


(১৩) চড়কোৎতসব। 
বঙ্গীয় সমাজের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে আনন্দে উৎফুল্ল 
করিবার জন্যই উপরোক্ত মহোৎসবগুলি বংসরের মধ্যে মধ্যে 
নির্পিত সময়ে অনুষ্ঠিত হইতেছে। পুর্বিবঙ্গে শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির 
দিন মন্স। পৃজ। লইয়া গৃহে গৃহে বড় ধৃূমধাম হইয়া থাকে । এতদ্বযতীত 
টঞ্চবদিগের ভিতর ফুলদোল, ঝুলনযাত্রা, গোষ্ঠ প্রস্ৃতি লইয়া 
কতকগুলি মহোৎসব প্রচলিত আছে। বঙ্গবাসীগণ এত মহোৎসব 


করিয়াও সন্তষ্ট হন না। তাহার! গ্রামে, গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে 
হুঁ 


৬৬. নৈজ্ঞানিক-হিন্দৃধন্ম। 


আবার বারোয়ারী করিয়। ধর্মের নামে উৎসব করিয়া থাকেন। 
এই সকল বারোফারীতে যাত্রাদি নান। ধৃমধাম চলিতেছে । অনেক 
স্থলে দেখা যায়, সুশিক্ষিত সম্প্রদায়, ষাঙারা একেৰারে অন্ধকার 
হইতে আলোকে আসিয়াছেন, তাহারা এ সব ব্যাপারে আদৌ 
যোগদান করেন না। যাত্রার আসরে বসিলেই তাহাদের মাথ! 
যেন কাটা যায়। 

এই সকল মহোৎসব উপলক্ষে সমগ্র বঙ্গদেশে এখনও বিস্তর 
অর্থব্যয় হইতেছে । নবা সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ ছুংখ প্রকাশ 
করিয়া বলিবেন, আর কতকাল অশিক্ষিত হিন্দুনমাজ স্বার্থপর 
ব্রাহ্মণ জাতির আদেশমতে এই সকল বৃথা উৎসবে বুথা ভর্থব্যয় 
করিয়। বথা আমোদপ্রমোদ করিতে থাকিবে? এই অর্থরাশির 
সদ্ব্যবহার করিবার কি অন্ত উপায় নাই? দেশহিতকর কার্যে 
মুক্তহস্ত হও, তোমার অর্থের সন্ধ/বহার হইবে, দেশেরও মল 
হুইবে। সভাসমিতিতে, রাস্তাঘাট নির্মাণে, দাতব্যচিকিৎসালয়, 
ইংরাঁজিস্কুল ও পুস্তকালয় স্থাপনে যথেষ্ট টাদা দেও, ইহাইত 
তোমার অর্থের সৃব্যবহার ; তবে কেন বৃথা আমোদ প্রমোদ করিয়া 
অর্থরাশির এমন অপব্যয় করিতেছ? ঘষে স্বার্থপর ত্রাহ্মণজাতি 
আপনাদের সামান্ত স্বার্থসিদ্ধির জন্ত আমাদের কষ্টের টাকার এমন 
অসদ্ব্যবহার করান, কবে তাহাদেরও শ্রমতি হইবে, কবে তাহারাও 
অন্ধকার হইতে আলোকে আসিবেন? এই ছুঃসময়ে দেবোৎসব 
করিতে বল। আমাদের উপর থোর অত্যাচার । যাহ! হউক, সুখের 
বিষয় ভাহার। ক্রমশঃ সমাজ হইতে বিদায় লইতেছেন এবং 
তাহাদের পুঞ্রপৌত্রগণও ইংরাজ সাজিতেন | 

হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ধাহার। পরমপুজ্য ধর্মযাজক ও 
ধর্মোপদেশক অধ্যাপক ও পুরোহিতবর্গের এরূপ নিন্দাবাদ্দ 
করেন, তাহাদিগকে কি বলা উচিত? খুষ্টজগতের লোকের! 
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পাদরিদের উপদেশ কেন শ্রবণ করে, কেন উহাদের ভরণপোষণ 
করে? যদি উহাদের, কথা না মানিত বা উহাদের ভরণপোষণ 
না করিত, খৃষ্টধন্ম কি রসাতলে যাইত না? বাহারা আপনা দিগকে 
হিন্দু বলিয়া! জগতে পরিচয় দেন, হিন্দুধশ্মৌপদেশকরের আদেশ- 
পালন ও ভরণপোষণ কি তাহাদেব অবশ্যপ্রতিপাল্য কর্তব্যকশ্ম 
নহে? যখন তোমরা হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, জন্ুগ্রহণের 
সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বর ব্রাহ্মণপ্রতিপালন তোমাদের একট! স্ুমহৎ 
কর্তব্যকন্ম করিয়। দিয়াছেন। এখন শিক্ষাদোষে যদি সেই 
প্রকৃতিদত্ত কর্তব্য কর্মে অবহেলা কর, তোমরা কি স্বধন্মের নিকট, 
ঈশ্বরের নিকট অপ্রাধী হইবে না? ছুঃখিনী ভারতমাত৷ কি 
তোমাদিগকে অভিসম্পাত দিবেন না? কেন জাতিধর্দা আজ 
রসাতলে যাইবার উপক্রম ? 

দেখ, যে উকিল, মোক্তার ও ডাক্তারকে ফি দিতে দেশের 
শাসনতন্ত্র তোমাদিগকে এখন বাধ্য করায়, তোমরাও স্বেচ্ছায় 
হউক, নাপাধ্যমানে হউক উহা্দিগকে ফি দ্িতেছ। তবে যে 
প্রাঙ্মণজাতির ভরণপোষণের জন্য হিন্দৃধন্ম সামান্ত দক্ষিণা দিতে 
উপদেশ দেয়, তাহাদিগকে কিঞিৎ কাঞ্চন মূল্য দিতে কেন তোমরা 
এত নারাজ হও? যদি আজ তোমাদের স্বাধীন হিন্দুরাজ। থাকিতেন, 
ভাহাদের কি এমন ছুর্দশ। ঘটিত? যখন তোমরা ভগবদিচ্ছায় 
বিজাতীয় বিধন্ী শাসনতন্ত্রের অধীন হইয়াছ, তখন আপনাদের 
জাতিধর্ম ভালরূপ রক্ষা করিতে হইলে কায়মনোবাক্যে স্বধর্ণ্ের 
উপদেশকবর্গের সেবা ও ভরণপোষণ করিতে হইবে । আর বদি 
40061101560 হইতে, ইংরাজ হইতে ইচ্ছা কর, জাতিধণ্ম ও পুরোহিত 
সকলকে রসাতলে প্রেরণ কর এবং নিজেও জা হারামে যাও। 

পাঠক ! এই যে দোলছুর্গোৎসবে তুমি বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় 
স্বজন লইয়। আমোদগ্রমোদ করিতেছ, ইহা কি তোমার বৃথা আমোদ 
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প্রমোদ ? এই যে তুমি বন্ছ অর্থব্যয় করিয়া শত সহস্র লোককে 
ভালরূপ ভোজন করাইয়া বিমল আনন্দ ভোগ করিতেছ, ইহাও 
কি তোমার মনের বৃথা আনন্দ? মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়! দিবারাত্র 
পরিশ্রম করিয়া তুমি যে অর্থ উপার্জন কর, যদি সেই অর্থে পাচ 
জনকে লইয়া ধর্মের নামে আমোদপ্রমোদ না! করিলে, তুমি এ 
মংসারে আসিয়। কি করিয়া গেলে বল? যদি স্বোপার্জিত ধনের 
কিয়দংশ তুমি ধর্মোন্দেশে ব্যয় না করিলে বা পরসেবায় ন! 
লাগাইলে, কি প্রকারে তোমার পুণ)লাভ হইবে? 


“আপদর্থে ধনং রক্ষেত এই নীতি অনুসরণ করিয়া তুমি এখন 
ব্যাঙ্ক ঘরে টাকা জম! দেয়, কোম্পানীর কাগজ খরিদ কর, 
সতরীলোকের আভরণ প্রস্তুত কর, লৌহসিন্বুকে টাক! ঢাল বা ঘরের 
মেজেয় পুতিয়৷ রাখ; কঠোর আবশ্যকতায় বাধ্য হইয়! অর্থের এরূপ 
অসদ্ব্যবহার করিতেছ বটে; কিন্তু সামর্থ্য থাকিতে যদ্দি তুমি 
ধর্দনির্দি্ট দৎকাজ ন। কর, তুমি হিন্দুসমাজের নিকট, হিন্দুধর্মের 
নিকট অপরাধী হইবে | সত্য বটে, ধর্ম এ সকল দেবোৎমব তোমার 
অবশ্যপ্রতিপাঙ্য কর্তব্যকম্ম করিয়া দেয় নাই, সেজন্ সামর্থ 
সন্বেও তুমি ইহাদের অনুষ্ঠানে এও ব্যয়কুঠ হইতেছ। সামর্থ্য না 
থাকে, তৃমি পরের উৎসবে যোগদান কর এবং পরের সঙ্গে আনন্দে 
বিভোর হও। আর সামর্থ্য থাকে, তুমি দোলছুর্গোংসব করিয়। 
পাঁচজনকে লইয়া আমোদ প্রমোদ কর। ইহাতে সমাজ মধ্যে 
তোমার অশেষ সুখ্যাতি হইবে, তোমার বংশ উজ্জল হইবে ও 
তোমার অক্ষয় পুণ্যলাভ হইবে। আর যদি কুশিক্ষ! পাইয়া এ 
সকল কুসংস্কার জ্ঞানে ত্যাগ করিতে চাহ, স্বধর্মকে রনাতলে 
প্রেরণ কর, অধিক আর কি বলিব? 

এস্থলে আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ বলিবেন, আর কি সেদিন « 
আছে, দোলছুর্গোংসব করিলে বংশ উজ্জ্বল হইবে? এখন সিভি- 
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লিয়ান হইয়া জেঙ্গার জজ. ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে পারিলে বা ব্যারিষ্টার 
হইয়া ধনরাশি উপার্জন করিতে পারিলে বংশ উজ্জল হইবে। 
এখন আর এ সকল অনর্থক কাজে অনর্থক ব্যয় করিলে কোন্‌ 
ফলোদয় হইবে? মুর্খমণ্ডলীর ভিতর সুখ্যাতি পাইলেই কি, আর 
না পাইলেই বা কি? একজন দেশকালবিৎ অভিজ্ঞ লোক বলিবেন, 
যে সময় পড়িয়াছে, তাহাতে পুত্রকন্তাগণকে লালনপালন করিয়া 
স্শিক্ষ। দিয়া পাত্রস্থ করাই এখন আমাদের মহাদায়, তবে কেন 
বাড়ারভাগ দোলছুর্গোংসব করিতে বলিতেছ? এখন এ সকল রহিত 
হওয়াই দেশের মঙ্গল । আজকাল ছুর্গোংমব আগতপ্রায় দেখিলে 
কত লোক ভাবনায় অস্থির হন। প্রধান ভাবনা কেমন করিয়! 
আত্মীয় স্বজনের নিকট মান বাচাইবেন। আজকাল পুজার সময় 
জামাই বাড়ীর এক তত্বতাবাসে যাহা খরচ পড়ে, তাহাতেই পুর্বে 
দুর্গোংসব হইয়া যাইত | দেখ, সময়ের কি ফেরফার! 

এখন প্রধান প্রধান নগরীতে পাশ্চাত্য ত্রোত, যেরপ খরবেগে 
বহমান, তাহাতে বোধ হয় ছুই তিন শতাব্দীর ভিতর এ সকল 
' মহোৎসব সমাজে রহিত হইয়া যাইবে, মালক্মীর পৃজাটাও বন্ধ 
হইবে। যে সকল মহোতসব করিয়া হিন্বুদমাজ এতকাল আনন্দে 
বিভোর ও ধর্মপথে অগ্রসর, সে সকল রহিত হইলে ভারতের কি 
হুর্দিন আমিবে! এই পরাধীন ছুঃখের অবস্থায় যে সকল মহোৎসব 
লইয়। আমরা অশেষ সুখে সুধী, সে সকল রহিত হইলে ভারতের 
কি ছুদ্দিন উপস্থিত হইবে! তখনই ধর্মাত্া। হিন্দু মনোছুঃখে 
গাইবেন “পর তুমি দীপমাল! নগরে নগরে, কিন্তু তুমি যে তিমিরে, 
তুমি সে তিমিরে।” 

এ স্থলে পুণ্যশীল। হিন্বুমহিলাগণের ব্রতোৎসব সম্বন্ধে কিঞ্ি 
উল্লেখ কর! আবশ্ক। তাহাদের ধর্মোকরতির জন, ধর্মপ্রবৃত্তি 
গুলির সম্যক স্ষুর্তির জন্ত যে সকল ব্রতোৎসব শান্ত উপদি 
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হইয়াছে, তদ্দারাও হিন্ুসমাজ অশেষ প্রকারে উপকৃত ও ধর্ন্দপথে 
অধিক অগ্রসর দেখিতে পাওয়া যায়। বৎসরের মধ্যে মধ্যে তিথি 
বিশেষে, চতুর্দশী, নবমী, অষ্টমী প্রভৃতি তিথিতে বিশেষ বিশেষ 
ব্রত পালন করিতে হয় এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া এই সকল ব্রত 
পালন করিয়া উদ্যাপন করিতে হয়। 


এখন ভাব দেখি, মা লঙ্গনীরা কত আগ্রহ, উৎসাহ ও শ্রদ্ধার 
সহিত এ সকল ব্রত পালন ও উদ্যাপন করিতেছেন ! বৎসরের 
নিক্পপিত সময়ে ও কয়েক বৎসর ধরিয়া এ সকল ব্রত পালন 
করাতে ও তদর্থে উপবস করাতে তাহার! ধশ্মপথে কতদূর অগ্রসর, 
তাহাদের ধর্মপ্রবৃত্তিগুলি কতদূর ক্ষুরিত, তাহাদের মনের একাগ্রতা, 
ধৈর্য ও তিতিক্ষা। কতদূর পরিবদ্ধিত, তাহ! হিন্দুমাত্রেই ভালরূপ 
অবগত আছেন। তাহাদের এই সকল ধর্ম্ানুষ্ঠান দ্বারা গৃহস্থের 
মধ্যে ধর্মের কি অলৌকিক ও মনোরম দৃশ্য প্রদর্শিত হইতেছে, 
যন্্বার। সুকুমারমতি বালকবালিকাগণ অল্প বয়স হইতেই স্বধর্টের 
প্রুতি ভক্তি ও শ্রদ্ধ। করিতে শিখিতেছে ? 


নারীজাতি স্বভাবতঃ কোমলপ্রকৃতি, ধন্মপরায়ণ, কল্পনাপ্রিয়া 
ও ভাবপ্রধানা। তাহারাই সকল দেশে পুত্রকম্তাগণের মঙ্গলোদেশে 
সংসারাশ্রমের যাবতীয় ধর্ম্ানুষ্ঠান বিধিবৎ পালন করিয়! স্বধর্ণা 
বজায় রাখেন । ধর্মমমাত্রেই তাহাদিগকে নিজ নিজ অনুষ্ঠান ও রীতি- 
নীতি পালনে সবিশেষ মনোযোগী করে এবং তাহাদের দবায়াই নিজ 
মতামত ও অনুষ্ঠান সমাজে চিরদিন বলবৎ রাখিয়া দেয়। 
দেখ, খুষ্টজগতে নানেরা, বৌদ্ধজগতে ভিক্ষুণীগণ আজীবন একমাত্র 
ধর্মসেবায় মনোনিবেশ করেন। হিন্তৃধর্মও বিধবান্গিগকে গৃহে 
গৃহে যোগিনী সাজাইয়! ত্রহ্মচধ্য অবলম্বন করায় এবং বিধবা ও 
সধবা সকলের মঙ্গলের জন্ত নান! অনুষ্ঠান বিধিবদ্ধ করে। 
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যে ধর্ম সামান্ত কথায় ধর্ম্দোপদেশ অপেক্ষা বিবিধ অনুষ্ঠানের 
অধিক সমাদর কবে, সে ধর্ম সমাজের অশেষ মঙ্গলোদ্দেশে মহিলা- 
গণের জঙ্য স্ভান। ব্রতোতমব বিধিবদ্ধ করিয়াছে এবং যে নারীজাততি 
উপকথ! অধিক ভাল বাপেন, তাহাদের ধর্োনতির জন্ত সে ধর্ম 
বততকাহিনী রচনা করিয়া! উপকথাচ্ছলে উৎকৃষ্ট ধর্ল্দোপদেশ 
দিতেছে। সাধারণ স্ত্রীসমাজ বেদাস্ত ও উপনিষদ কদাচ বুঝিতে 
পারিবে না। উহাদিগকে উপকথাচ্ছলে ধর্ম্দোপদেশ দেওয়াই 
কর্তব্য। সাধারণলোকশিক্ষার জন্যই রামায়ণ, মহাভারত ও 
পুরাপগুলি রচিত হইয়াছে । এ সকল শ্রবণ করিয়া! অজ্জন- 
সাধারণ ও স্ত্রীলোকের! যেরূপ উপকার বোধ করে, এমন কিছুতে 
সপ্তব নয়। অতএব পুরাণগুলিতে ব্রতকাহিনী রচনায় হিন্ুধর্ের 
উদ্দেশ্ট সুমহৎ। 

এখন হিন্দুধর্ম ব্রতপালনে স্ত্রীসমাজকে প্রোংসাহিত করিবার 
জন্য উহ!তে অক্ষয় ্বগবাস, অনস্ত পুণ্যলাভ, দীর্ঘায়ুলাভ, ধনলা'ভ 
ও পুক্র-লাত নির্দেশ করে। বলি, এ সকল কি বৃথা স্তোকবাক্য? 
মহিলাগণ ব্রতপালন করিয়া কি কোনরূপ সুফল পান না! 
ভাহাদদের এত কষ্টস্বীকার, এত ত্যাগন্ীকার ও এত উপবাস সকলই 
কি এ সংসারে পণ্ড ও অনর্থক 1 ধর্মজগতের নিয়ম এই, যে বিষয়ে 
যাহার যেরূপ দৃঢ়বিশ্বাস, তিনি সে বিষয়ে বিশ্বাসান্্যায়ী ফললাভ 
করেন। যখন হিন্দুমহিলার দৃঢ় বিশ্বাস, শাস্ত্রোক্ত ব্রত পালন 
করিলে তিনি ধনপুত্রে লক্ষ্পীলাভ করিবেন, তখন ব্রতপালন করিয়। 
তিনি ইহজীবনে হউক, পরজীবনে হউক, নিশ্চয়ই ধনপুত্রে লক্ষ্মী- 
লাভ করিবেন। সংসারে কর্্মফলের বিরাম নাই। কোন্‌ পুণ্য- 
কর্ম হইতে আমরা কোন্‌ শুভফল পাইতেছি, তাহাই বা কে নির্ণয় 
করিতে পারে ? তবে কেন শাস্ত্রের কথ! অমান্য করিতেছ? মনে 
কর, শান্ত্রোলিখিত কথ সকল ধর্মের স্তোকবাক্য মাত্র, তথাচ য্খন 
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আমর! দেখিতেছি, মহিলাগণ এই সকল ব্রত পালন করিয়া ধর্ম 
পথে অধিক অগ্রসর, তাহাদের মন ও ইন্দ্রিয়গণ অধিক সংযত, 
তাহাদের শরীরের স্বাস্থ্যও অধিক বর্ধিত, তখন কি হিন্ুধর্শের 
কোনরূপ দোষ দেওয়। কর্তব্য ? 

এখন ব্রতপালন লইয়া শিক্ষিত সমাজের যত আক্রোশ কেবল 
ব্রাহ্মণঠাকুরদের উপর। তাহারা ভাবেন, উহারা নিজ নিজ 
গৃহিণী ও পুত্রগণকে রস্তা ও আতপ চাউল ভোজন করাইবার জন্যই 
এই সকল বিধি ব্যবস্থা দেন এবং আমাদের কষ্টের টাকার এমন 
শ্রান্ধ করান। তাহাদের গ্রুব বিশ্বাস, এ সকল কেবল ধর্মের কুসংস্কার 
মাত্র। এক কুসংস্কারের দোহাই দিয়া তাহারা স্বধর্ণের শ্রেষ্ঠ 
অনুষ্ঠানগুলিকে উড়াইতে চেষ্টা পান। অন্য কোন ধর্মে এ সকল 
দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই তাহাদের স্বধর্মের প্রতি এত্ব 
আক্রোশ। 

বলি, বসারের মধ্যে মধ্যে দেবপুজা ও উপবাল করাইয়৷ যদি 
মহিলাগণকে সহিষুত। ও সংযম উত্তমরূপ শিখান যাঁয়, তাহা কি 
হিন্দুধর্মের একট! কুসংস্কার ? কতকগুলি পুরাণোক্ত উপকথা শ্রবণ 
করাইয়। যদি তাহাদিগকে প্রকৃত ধর্্দোপদেশ দেওয়া যায়, তাহাও 
কি এ ধর্দ্দের একটা কুসংস্কার? সপ্তম দিবসে গির্জায় বা সমাজে 
গিয়া মুখে ধর্মমোপদেশ শ্রবণ করিলে কি যথার্থ ধর্্মশিক্ষা হইবে? 
আর যে উপায়ে সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা ও সংযম উত্তমরূপ শিক্ষা কর! 
ষায় এবং শরীরের রোগপ্রশমনশক্তি বলবতী কর যায়, তাহ! কি 
ধর্্মাচরণ নহে? এরূপ ধণ্মানুষ্ঠান কি মৌখিক ধর্মোপদেশ অপেক্ষ। 
শতগুণে শ্রেয়স্কর নহে ? তবে কেন তোমর! শাস্ত্রোক্ত ব্রতাদির এত 
নিন্দাবাদ করিতেছ ? চু 

বেশ জানিবে, এই সকল শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াযোগ উপদেশ 
দিয়াই হিন্দুধর্ম আমাদের ছুঃখের সাংসারকে সোপার সংসার 


সমাজের মহোংসব। প৩ 


করিয়াছে ও ইহাকে অশেষ সুখের আকর করিয়াছে । ইহাঁরই 
জন্ হিন্দুপরিবার আবহমানকাল এত সুখে সুধী । সংসারে ধনবান হও, 
দ্রীনদরিদ্র হও, যখন তোমার গৃহিণী তোমার অবস্থান্ুসারে 
গৃহস্থালী চালাইয়! তোমার সামান্য পর্ণকুটারকে ব্বর্গের নন্দনকানন 
'কয়িবেন, তখন তাহার মত পুণ্যবতা রমণী আর কে আছে? সমস্ত 
সভ)দেশ তন্ন তন্ন করিয়া! অনুসন্ধান কর, কুত্রার্প হিন্দুমহিলার 
ন্যায় ধন্মপরায়ণা, পতিপরায়ণা, সতী, সাঁধধী নারী তোমার নয়ন- 
পথে পতিত হইবে না। একজন ইংরাজ মাসে সহস্র মুদ্রা 
উপার্জন করিয়াও ভাষার ভোগবিলাদের জ্বালায় অস্থির হন, 
আর এ দেশে একজন দরিদ্র মাসে দশটীমাত্র মুদ্রা উপার্জন করিয়। 
্্ীপুত্র লইয়া সুখে কালাতিপাত করে। বলি, কাহার গুণে 
এমন হইয়া থাকে? একমাত্র হিন্দ্ধন্্ের গুণে, ইহার উপদিষ্ট 
ধর্মানুষ্ঠানের গুণে আমাদের ভাগ্যে এমন সুথভোগ ঘটিতেছে। 

বেশ জানিবে, ধর্শিষ্ঠা হিন্দুমহিলাগণ ব্রতাদি পালন করিয়াই 
গৃহে গৃহে হিন্দুধর্মের বিজয়ভেরি বাজাইতেছেন। এই সকল শুভ. 
কম্মোপলক্ষে তাহার! গৃহে গৃহে যে মাঙ্গল্য শঙ্খ ধ্বনি করিতেছেন, 
উহারই গুণে এ ধন্ম এতকাল ভারতে বর্তমান রহিয়াছে। ওহে 
নব্যুগের নব্য সম্প্রদায়গণ। পাশ্চাত্য বিদ্যার যে হলাহল পান 
করিয়া তোমরা আজ হিন্দুয়ানীর নানাবিষয়ে বাঁতশ্রদ্ধ, সে হঙলাহল 
আর মহিলা-মহলে বিবীর্ণ করিও না, তোমাদের সোণার সংসার 
একেবারে ছারখার হইবে। যে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিয়া 
তাহার! এত অধিক ধর্মপর1য়ণা, সেই রামায়ণ ও মহাভারত চিরদিন 
ভাহাদের হস্তে দেও, তোমাদের সংসার স্বর্গের নন্দন-কানন হইবে। 
আর যদি ইংরাজি পুস্তক হস্তে দেও, তাহার। কালসাপিনী বেশে বিষ 
উদ্গীরণ করিতে করিতে তোমাদিগকে দংশন করিবে, তোমরাও 
বিষের জালায় জ্বালাতন হইবে। 

৯ 


৭৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম | 


শান্টরোন্ত উৎসব সমন্ধে এখন বঙ্গের কিরূপ দ|রুণ ছুরবস্থা 
উপস্থিত। শ্তর্ধশতাব্দী পূর্বে এ বিষয়ে সাধারণ লোকের কিরূপ 
আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল! আমাদের ছুবদৃষ্টবশতঃ জীবনসংগ্রাম 
ক্রমশঃ আয়াসসাধ্ হইয়। উঠিতেছে এবং ধর্্দওনীত বিবর্জিত! 
পাশ্চাত্য শিক্ষা চতুর্দিকে বহুবিস্তত হইতেছে। এ কারণ উৎসব 
সগ্বক্ধে সমাজের টিরস্তন উৎসাহ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতেছে। 
ছুঃখের বিষয়, ধাঁহারা ইংরাজদের মনুপ্রাহথে বড় বড় চাকরী করেন, 
এ সকল বিষয় তাহাদের খেয়ালে চড়ে না । এখন সকালেই 
পুরোহিতদিগকে সামান্য পক্ষিণ দিনে নারাজ। তৎপরিবর্থে 
উহারা স্বর্কার ও ইংরাঞ্জ দৌকাসদারের পাদপান্মে স্বেচ্ছায় 
বিস্তর অর্থ ঢালিয়া দেন । এক ভোগবিলাসে দেশ ক্রমশঃ 
উৎমন্ন যাইতে বসিল । 

জীবনের বিবিধ সংস্কার | 

যে মানর এখন যুগধর্মে অধঃপতিত, যিনি পূর্বতন আধ্যা- 
স্বিকতা হাঁরাইঈয়। এখন সংসারের বিবিধ পাপতাপে জড়িত ও 
অশেষ হ্বালাযন্ত্রণায় প্রপী ডিত, যিনি মৃত্রাশয় ও বিষ্ঠাশয়ের মধ্য- 
বর্তী জরায়গর্ভে জন্ম লইয় মূত্র ও ঝিষ্ঠার মধ্য দিয়া ভূমিষ্ট হন, 
সেই অপাররত্র মানবকে প্রত্যেক ধন্্ম নিজ নি প্রথান্থসারে সংস্কৃত 
ও মন্ত্রপূত করিয়া ধন্মপথে লইয়া যাইতে চেষ্টা পায়। কিন্তু এ 
বিষয়ে হিন্দুধর্মের কি অপার মহিমা! এ ধর্ম আমাদের এই পাপ- 
তাঁপপূর্ণ জীবনের মহৎ মহৎ ঘটনার উপর স্বীয় নুবিমল জ্যোতি 
বিকীর্ণ করিয়া ইহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধর্মময় করিতে চেষ্টা 
পায়। 

ষে স্থলে অন্যান্ত ধর্ম পতিত মানবকে ছুইএকবারমাত্র মন্ত্রপুত 
করিয়া পবিত্র করে, সে স্থলে সনাতন হিন্ধর্ম তাহাকে কয়েকবার. 
মন্ত্পুত কবিয়া তাহার যথার্থ পবিত্রতা সম্পাদন করিতে চেষ্টা 


জীবনের বিবিধ সংস্কার। ৭৫ 


গায়। দেখ, খৃষ্টধন্ম খুষ্টান শিশুকে ব্বধর্ণে দীক্ষ! দিবার সময় 
একবার মন্ত্রগুত করে এবং বিবাহের সময় আর একবার মন্ত্রপুত 
করে? কিন্তু হিন্দুধর্ম কি জন্মগ্রহণ, কি অন্গ্রাশন, কি উপনয়ন, 
কি বিবাহ; কি মৃত্যু, সকল সময়েই আমাদিগকে মন্ত্রপুত করিয়! 
আমাদের এই অধঃপতিত কলিকলুষিত জীবনের প্রকৃত সংস্কার 
করিয়া দেয় | যে সনাতন ধর্ম যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া প্রচলিত, 
যে ধর্মের আচার বাবহার পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সে ধর্ম চির- 
দিনই স্বসেবকদিগকে এইরূপ উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে মন্ত্রগুত ও সংস্কৃত 
করিতেছে। 

হিন্দৃধর্্মের সংস্কারগুণি অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত 
হইয়া! আমিতেছে । কি বৈদিক, কি স্মার্ত, কি পৌরাণিক, সকল 
যুগেই ইহারা বিধিবৎ প্রতিপালিত হইয়াছে ও হইতেছে। ফষে 
ভীমপরাক্রমশালী আধ্ঞাতি ভারতে স্বীয় কীত্তিধ্বজ! রোপিত 
করেন ও আর্ধ্যসভাতা বিকীর্ণ করেন, ঠাহারাই এই সকল সংস্কার 
প্রবর্তিত করিয়! গিয়াছেন। আমরা যেমন তাহাদের শ্রেষ্ঠ বংশে 
উদ্ভুত ও আমাদের শিরায় শিরায় যেমন তাহাদের বিশুদ্ধ শোণিত 
বহমান, আমরাও সেইরূপ চিরদিন ভাহাদেরই প্রবর্তিত সংস্কারে 
নিজ জীবন সংস্কৃত ও মন্ত্রপুত করিয়। $তকৃতার্থ হইতেছি! গ্রীশ 
বল, রোম বল, মিসর বল, পারস্ত বল, সকল দেশের পুরাকালীন 
আচার ব্যবহার একবাবে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই বিশ্বাচার্্য 
দৃশ্য একমাএ ভারতে চিরদেদীপামান রহিয়াছে । রে হিন্দুধর্ম! 
তুমিই এ সংসারে একমাণ্র সত্য সনাতন ধর্ম! কালের পরিবর্তনের 
সঙ্গে তুমিও কত পরিবর্তন সহ করিয়া, কিন্তু কন্মিন কালে 
নিজ মূলপ্রকৃতি পরিত্যাগ কর নাই। কালের কত বঙ্মা- 
বাত, কত প্রবল বাত্ত্যা, কত তীবণ ধিগ্রব, তোমার মস্তকের উপর 
দিয়া বহিয়। গিয়াছে; কিন্তু কম্মিন কালে তুমি নিজ মুলপ্রকতি 


৭৬ বৈজ্ঞানিক-হিন্দুধন্ম। 


পরিহার কর নাই। জগতের কোন্‌ জাতি এমন অজৌকিক দৃশ্ঠ 
দেখাইতে পারে ? 

সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ বলিবেন, যে স্বার্থপর 
্রাপ্মণ জাতির পূর্ববপুরুষগণ এ সকল সংস্কার সমাজে প্রবর্তিত 
করিয়া আপনাদের ক্ষমতা ও প্রতাপ বর্দিত করেন, তাহাদেরই 
বংশধরের। আপনাদের সামাজিক প্রতুত্ব অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য 
উহ্থাদিগকে দমভাবে এতকাল পালন কর্রিতেছেন। বাহার এ 
বিষয়টা পূর্বাপর ভানরূপ বিবেচনা করিবেন, তাহারা ব্রাক্ষণ 
জাতির উপর এমন করিয়া ঝাল ঝাড়িবেন না। বলি, ব্রাহ্মণ 
জাতি (ক? তাহারা ন! হয়, চিরদিন হিন্দুসমাজের নেতা । তাহাতেই 
কি তাহার! স্ব ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধে 
কোন কাজ কর্রতে পারেন? নমাজজগতের নিয়ম এই, যাহা 
মমাজরিশেষের পরমকল্যাণদায়ক) তাহা মেই সমাজে সামাজিক 
নির্বাচনে স্বতঃ গ্রতিষ্টিও ও স্থায়ী হইবে। যদি এই সকল সংস্কার 
দ্বারা হিন্দুসমাজ কোনরূপ উপকার ন। পাইত, ব্রাহ্মণজাতির কি 
সাধা, যে তাহার। কেবল মাত্র আপনাদের সামাজিক প্রভৃত্ব অস্কু 
রাখিবার জন্বা ইহাদরিগকে এতকাল সমভাবে বজায় রাখিতে 
পারিতেন ? 

শুনিতে পাই, বিবিধ যাগধজ্ঞ প্রবর্তিত করিয়াও ব্রাহ্মণজাতি 
আধ্যসমাজে আপনাদের প্রতুত্ব স্থাপন করেন। কেন সে সকল 
যাগষজ্ঞ কালক্রমে সমাজে রহিত হইয়া গেল? কালের অনুপযুক্ত 
হওয়াতেই উহার। কালে সমাঞ্জে লোপ পাইয়াছে। পরগু জীবনের 
স্কারগুলি সামাজিক বিবর্তনে কালক্রমে উিত হইলেও সমাজের 
অনুপযুক্ত হয় নাই বলিয়া চিরদিন সমভাবে পালিত হইতেছে। 
অত এব যে সকল সংস্কার দ্বারা হিন্দৃজা তির গ্রাচীনত্ব সম্যক ন্মুচিত, 
ধদ্দারা আমাদের বিশুদ্ধ ও অবিমিশ্রিত জাতীয় শোণিত অখণ্য 
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রূপে সপ্রমাধিত, সেই সকল সংস্কারের প্রধান চালক ও রক্ষক 
্রাহ্মণজাতির উপর কেন অকারণ দোষারোপ করিতেছ ? 


জীবনের সংস্কারগুলি জাতিভেদ প্রথার ন্যায় হিন্দুসমাজের 
অস্থিমজ্জায় নিহিত । ইহাদের সম্যক প্রতিপালনে মানব পবিভ্র 
হিন্ছ্নামের যোগ্য হন। ইহারাই তাহাকে সমগ্র জগতে শ্ররেশ্ঠত্ব 
প্রদান করে ও দেবতুল্য করে। এবং তাহাকে জগতের যাবতীয় শ্েচ্ছ 
জাতি হইতে বিশিষ্ট ও বিভিন্ন রাখে। ইহাদের প্রতিপালনে 
ক্রটি হয় বলিয়! সনাতন হিন্দুধর্ম অন্য জাতির কোন লোককে 
হঠাৎ স্বসমাজে গ্রহণ করিতে চায় না। জীবনের যে সময়ে যে 
সংস্কার অত্যাবশ্তক, সে সময়ে সে সংস্কার না হইলে কেহ পবিত্র 
হিন্দুনাম প্রাপ্ত হইতে পারে ন। এবং হিন্দৃধর্মও অন্য ধর্মের কোন 
লোককে স্বসমাজে গ্রহণ করিতে পারে ন।। একারণ বিংঙ্্ী- 
দিগের নিকট ইহার দ্বারদেশ চিরদিন অবরদ্ধ। এখন বুঝিয়া দেখ, 
তোমার হেয় অপদার্থ পৌত্তলিক হিন্দৃধন্ম এ জগতে কত শ্রেষ্ঠ এবং 
কি পুণ্যবলে তুমি হিন্দৃকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ! 

শিক্ষিত নব্য সন্প্রদায়ের ভিতর কেহ কেহ বলিবেন, যে সকল 
সংস্কার আবহমান কাল হিগ্ৰুনমাজে প্রচলিত, উহারা সমাজদেহের 
অর্ধদন্ববূপ | যেমন শরীরের কোন স্থানে অব্বন্দ উত্থিত হইলে 
উহা! বিকলাঙ্গ হইয়া পড়ে এবং মধ্যে মধ্যে অল্লাধিক যন্ত্রণা 
দেয়; কিন্তু প্রাণনাশের ভয়ে অনেকে সেই অব্ব,দকে শাস্ত্রোপচার 
দ্বারা কর্তন করিয়। ফেলিতে ইচ্ছ! করে না। মেইরূপ সংস্কারগুলি 
বহুকাল হইতে সমাজে চলিয়া আসিতেছে, সময়ে সময়ে ব্যয়বাহুল্য- 
বশতঃ আমাদের ব্লেশকর হইয়া উঠে; কিন্তু পাছে সমাজ ধ্বংস হয়। 
এই ভয়ে আমর] উহাদিগকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি ন1। 

ধর্মমনির্দি্ট যে সকল সংস্কার এতকাল হিন্দুসমাঁজে চলিয়া 
অস্সিতেছে, তাহা আজ শিক্ষাদোষে বিবলাঙ্গকাবী অর্ববদ হইল । 
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হাঁয়। হাঁয়? সনাতন হিন্দধর্্ের কি লাঞ্থনা ও কি অনমাননা! 
যাহার পতিতপাবন হিন্দুধর্মের স্বগীয় আভরণ, যাহারা পতিত 
মানবের পরিত্রাণের জন্য, পরিত্রাকরণের জন্য বিধিবদ্ধ, যাহারা 
হিন্দুসমাজের অশেষ কল্যাণকর, উঠ্ভারা হইলেন আজ শিক্ষিত- 
সপ্রদায়ের নিকট বিকলাঙ্গকারী অব্বদন্বরূপ। তাহা না হইলে 
কেন তাহারা পিতামাতার শ্রাদ্ধে ছুট পয়স| ব্যয় করিতে এত 
কুষ্টিত হবেন? কেন তার! এ সকল রহিত করিতে 'এত বদ্ধ- 
পরিকর হঈবেন? যথার্থ বলিতে কি এই সকল সংস্কারই আমাদিগকে 
ইহসংসারে দেবোপম ও ধন্য করিতেছে। 

দেখ, এ ধর্সোর কি অপার মহিমা? যে সকল ঘটনা জীবনের 
সাধারণ, অথচ অত্যাশ্যক, তদুপলন্ষে, ইহা সকলকে মন্ত্রপৃত 
করিয়। উহাদের ্বর্গীয় ভাব স্ফুরণ করে। ইহার এমনি ৭, 
যখন তুমি ত্রণরূপে মাতৃগর্ভে জন্ম লও, তখনও ইহা তোমায় মন্তরপুত 
করিতেছে এবং যখন তুমি ইহসংসার হইতে চিরবিদায় লও, 
তখনও ইহা! তোমার প্রেতাত্মার মঙ্গলের জন নানা অমুষ্ঠান বিধি 
বন্ধ করিতেছে। 

শীক্পোক্ত সংস্কার গুলি যথা 


(১) গর্ভাধান। (৭) অন্নগ্রাশন ! 

(২) পুংবন। (৮) কর্ণবেধ! 

(৩) পঞ্চাখুত। (৯) চুড়ীকরণ। 

(3) সীমস্তোন্নয়ন। (১৯) বিষ্ারস্ত। 

(৫) নামকরণ। (১১) উপনযুন। 

(৬) নিক্কামণ। (১২) বিবাহ । 
(১৩) আাদ্ধ। 


ছাদের তাৎগধা কিঞ্চিৎ বাধ্যান করা! আবন্যক । 
নামকর1। তষি শাশষ পুণ্যবলে ছুর্লভ মানবজন্৷ গ্রহণ 
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করিয় হিন্দুসসাজে ভূমিষ্ঠ হইলে। তৎকালে হিন্দুধর্ম পুরোহিত 
বেশে তোমার নিকট আমিগা তোমায় নিজ ক্রোড়দেশে স্থাপন 
করিবে, পবিত্র গঙ্গোদকে অভিযিঞ্ণন করিয়া তোমার ভাবি মঙ্গলের 
জন্য তোমায় মন্ত্রপূত ক'রবে এসং দেলতাদিগব নামামুলারে তোমার 
নামকরণ করিয়া তোায সমংজে পরিচিত করিবে; এই প্রকারে 
তোমার নাম সমাজে রেজেষ্টারী করা হয়। 

অনপ্রাশন | ভূমিষ্ট হইবার পর স্সেহময়ী মাতার স্তনদু্ধে 
লালিত ও পালিত হয়া তুমি সপ্তম মাসে প্রবিষ্ট হইলে এবং 
তোমার ছু একটী দন্ও উদগত হইল। এখন তুমি সংসারে অমন 
ভোজন করিবার উপসুক্ত। তৎকালে হিন্দৃধন্ম পুরোহিতবেশে 
তোমার নিকট আসিয়। তোমায় স্বক্রোড়ে বসাইবে এবং ছুই একটী 
অন্ন মন্ত্রগৃত করত তোমার মুখে অর্পণ করিয়। উপদেশ দিবে *্যে 
অন্ন ভোজ্বন করিয়া তোমার শরীর আজীবন পরিপুষ্ট হইবে, সেই 
অন্ন আঞ্জ অমি তোমার রক্ষকম্বরূপ মন্ত্রপৃত করিয়া তোমার এখে 
অর্পণ করিলাম, যাও তুমি সংসারে এই অন্ন চিরদিন সুখে ভোজন 
কর 'এবং স্থাস্থাম্বখে সুখী হয়া দীর্ঘ জীন লাভ কর। এই প্রকারে 
তোমার অন্ন ৪1শন হয় 'এবং তুমিও ধর্দেব শরণ লইয়া সংসারে 
পান ভোজনাদি করিতে আরম্ভ কর। 

বিষ্ারন্ত। পিতৃমাতৃমেছে পালিত হইয়া তুমি আজ পঞ্চম 
বর্ষে পঠিত হইলে । এখন তুমি পাঠশালায় গিয়া বিদ্যা শিক্ষ| 
করিতে আরম্ত করিবে। তৎকালে হিন্দুদন্ পুরোহিত বেশে তোমার 
নিকট আসিয়া তোমায় স্বক্রোড়ে বনাইষে এবং পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ 
পূর্বক তোমার হস্তে হাতকড়ি দিএ। উপদেশ দিবে__“ষে বিদ্ভাবলে 
তুমি অর্ধোপার্জন করিয়া সুখে মংসারযাত্র। নিব্ধাহ করিবে, সেই 
বিদ্ভা শিক্ষার জন্ত আজ আমি তোমায় মন্তরপূত করিপাম এবং 
মা সরন্বতীর শ্ত্রীচরণ কমলে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াইলাম। যাও তুমি 
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মনোনুখে পাঠশালায় যাও ; তথায় মনোযোগের সহিত শিক্ষাগুরুর 
উপদেশ গ্রহণ কর ও যথাবিধি পরিশ্রম কর। তাহার অন্নগ্রহে 
বিগ্ভারূপ অমূল্য ধন লাভ ৭রিবে ৮. এইবূপে ধর্মানুারে তোমার 
বিষ্ভাশিক্ষা আরম্ভ হয়। 

উপনয়ন। এখন তুমি দশম বর্ষে পতিত হইলে এবং তোমার 
জ্ঞানশক্তিরও ক্রমশঃ উন্মেষ হইতে চলিল। এই স্থুকুমার বয়স 
হইতেই তোমার ধর্ম্চ্য। একাম্ত আবন্তক। এই বয়সে তোমার 
কোমল অন্তঃকরণ ও সুকুমার মতি যে দিকে প্রণত হইবে, আজীবন 
উহার। সেই দিকে ধাবিত হইবে । এই বয়স হইতে তোমার মনের 
যে সংযমশিক্ষা আরম্ত হইবে, অভ্যানবশতঃ তাহা আজীবন সহজ 
ও সুগম হইবে। এই সময় হিন্দধর্্ম পুরোহিতবেশে তোমার নিকট 
আঁপিয়। পবিত্র গঙ্গোদক অভিষিষ্চন করত তোমায় মন্ত্রপৃত করিবে, 
যজ্জোপবীত ধারণ করাইয়া বেদোক্ত গায়ত্রী মন্ত্স্বধা তোমার 
কর্ণকুহছরে ঢালিবে এবং কয়দিনের জন্য বহ্মচর্ধ্য ধারণ করাইয়া 
তদাশ্রমোচিত নকল ভিক্ষা করাঈবে | ততৎকালে এ ধম্ম তোমায় 
উপদেশ দিবে_“তুমি অপবিত্র মাতৃযোনির মধ্যদিয়া ভূমিষ্ঠ হওয়াতে 
এতদিন সংসারে অপবিত্র ছিলে, তোমার স্থুলদেহনিবদ্ধ আত্মাও 
এতদিন জ্ঞানশক্তির প্রকৃত উন্মেষ না হওয়াতে জড়ভাবাপন্ন ছিল। 
আঁজ আমি যজ্ঞোপবীত ধারণ করাইয়া তোমার যথার্থ পবিজ্রতা 
সম্পাদন করিলাম, ধর্মচর্ধ্যার জন্য তোমায় নবজীবন প্রদান করিলাম 
এবং সমাজের অন্যান্য জাতির নিকট তোমায় সর্ববাংশে শ্রেষ্ঠ ও 
মাননীয় করিয়াদিলীম। যে পবিদ্র গায়ত্রীমন্ত্র আজ আমি তোমার 
কর্ণকৃহরে প্রদান করিলাম, তাহা দ্বস্দ্ধ্যা বা ্রিসন্ধ্যা জপ করিয়া! 
নিজ মনকে ক্রমশঃ সংযত ও সুদমাহিত করিতে শিক্ষা কর এবং 
আজীবন এই ধর্দমপথে বিচরণ করিতে থাক। ইহাতেই তোমার 
শ্রেয়োলাভ, পুণ্যলাত ও মঙ্গললাভ হইবে। এই প্রকারে ধর্ম" 


জীবনের বিবিধ সংস্কার । ৮৯ 


মুসারে তোমার উপনয়নসংস্কার হয় এবং তৃমিও ছুইবার জন্ম 
লওয়াতে সংসারে ছিজনাম প্রাপ্ত হও । 
বিবাহ। এখন তোমার যৌবন কাল উপস্থিত। তুমিও 
পৈতৃক ব্যবসায়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ও পটু, অথবা কালোচিত বিদ্া 
শিক্ষা করিয়! ভদ্রে।চিত ব্যবসায় অনলম্বন করিবার উপযুক্ত । এখন 
তুমি অর্ধাঙ্গিনী লইয়া! সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়া সংসারধর্থ 
করিতে একান্ত অভিলাষী। তোমার পিতামাতা তোমার জন্ 
একটা স্ুপান্রী অন্বেষণ করিয়া মনোনীত করিয়াছেন। এই সময় 
হিন্দুধর্ম পুরোহিতবেশে তোমাদের নিকট আগমন করিয়া 
তোমাদের উভয়কে মন্ত্রপুত করত উদ্বাহসুত্রে আবদ্ধ করিবে এবং 
তোমাদের সর্ধ্াঙ্গীন মিলন আজীবনের তরে সংঘটন করাইয়। দিবে। 
তখন এ ধন্ম উপদেশ দিবে--যাও, তোমরা উভয়ে মনস্ুথে 
ংসারাশ্রমে প্রবেশ কর, উভয়ের সহবাসে ুর্জয় কামপ্রবৃত্তি 
চরিতার্থ করিয়া অপত্যোৎগাদন কর ও পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার 
পাও, আত্মীয় স্বজনের ভরণ পোষণের জন্য দিবারান্র পরিশ্রম কর, 
অদ্ধাঙ্গিনীকে সহধর্ষ্িনী করিয়া চিরজীবন একসঙ্গে একমনে, এক- 
ধ্যানে সংসারের যাবতীয় ধর্ানুষ্ঠান করিতে থাক। ইহাতেই 
তোমাদের অশেষ স্বখলাভ, মঙ্গললাভ ও পুণ্যলাভ হইবে 1৮ এই 
প্রকারে ধর্দমানুসার তোমার বিবাহসংক্কার হইয়া থাকে। 
পুনরিবাহ এখন তোমার অর্ধাঙ্গিনী বয়ংপ্রাপ্ত। হইয়া প্রথম 
রজোবতী হইলেন। তুমিও পড়ীলহবাসন্খ ভোগ করিতে একাস্ত 
অ[ভিলাষী ; কিন্তু ধর্মের আদেশ ব্যতীত তুমি ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে 
পার না। তখন হিন্দুধর্ম পুরোহিতবেশে তোমাদের নিকট আসিয়! 
মন্ত্রোচ্চারথ পূর্বক তোমার ভার্ধযার পুম্পোৎসব করাইবে এবং 
তোমাদের পুনধিবাহ সংস্কার করাইয়া উপদেশ দিবে “যাও আজ 


হইতে তোমার অর্দাঙ্গিনী তোমার যথার্থ গ্রাণপ্রেয়পী হইলেন, আজ 
১১ 
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হইতে তাহারই সহবাপন্থুখে দুর্জয় কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়। 
উহাকে সংযত করতে শিক্ষা কর এবং পরম্ত্রীকে মাতৃবং 
অবলোকন কর।” তৎকালে এ ধন্ম তোমার সহধর্শিনীকে উদ্দেশ 
করিয়! উপদেশ দিবে “যাও আঙ্জ হইতে তুমি ছায়ার ম্যায় প্রাণ- 
পতির অনুসরণ কর, তাহার শ্রীচরপকমলসেবাই জীবনের মুখ্য- 
ব্রত করত সর্ববান্তঃকরণে পতিপরায়ণ ও সতী সধৰী হইয়৷ সুখে 
সংসারধন্ম কর এবং পরপুরুষকে কদাচ পাপনয়নে নিরীক্ষণ করিও 
না! এই প্রকারে তোমার পুনবিবাহসংস্কার ধর্্ানুমারে অনুষ্ঠিত 
হইয়। থাকে | 

পঞ্চামূতাদি। এখন তোমার প্রিয়তমা ভার্ধ্য প্রথম গর্ভবতী 
হইলেন, দৌহ্ৃদলক্ষণ বশতঃ তিনি ভ্রমশঃশীর্ণ হইতেছেন! এখন 
তিনি কি প্রকারে সপ্তান প্রসব করিয়া এই বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইবেন, এই ভাবিয়া অকৃপচিন্তাসাগরে নিমগ্রাী। তৎকালে 
হিন্দৃধর্্ম পুরো হিতবেশে তাহার ছুঃখদর্শনে দয়াদ্রচিত্ত হইয়া তাহার 
নিকট আগমন করিবে, সাধের বিবিধ জিনিষ খাওয়াইয়। নান! 
প্রবোধ দিবে, পঞ্চামৃতাদি সংস্কার করাইয়া তদীয় মনে নানাবিধ 
ধর্দমভাব উত্তেজিত করিবে । ইহাতেই তাহার সকল চিন্তা দূরীভূত 
হষ্টয়া যাইবে ও তাহার মন প্রকৃত শাস্তিলাভ করিবে। পরে 
যথাসময়ে নবকুমারের মুখাবলোকন করিয়। তিনি অনস্ত সুখে সখিনী 
হন। গর্ভাবস্থায় প্রস্থৃতি নানাচিস্তায় উদ্বিগ্ন হইলে গর্ভজাত সন্তান 
বিকলাঙ্গ হইতে পরে, অথবা কোনরূপ মানসিক বিকার পাইতে 
পারে, এ কারণ এই সময়ে এ ধর্মের এত ভাবনা । বেশ জানিবে, 
ভাবি সন্তানের মঙ্গলোদ্দেশেই গর্ভাবস্থায় হিন্দুধর্মের নান! 
অনুষ্ঠান ও সংস্কার বিধিবদ্ধ হইয়াঁছে। 

আগ্ধশ্রাদ্ধ। এখন তৃমি জরাগ্রস্ত হইয়। বা কোন উৎকট 
রোগে আক্রান্ত হইয়া সংসার হইতে চিরবিদায় লইয়া গেলে। 


জীবনের বিবিধ সংস্কার । ৮৬ 


তখন হিন্দুধর্ম পুরোহিতবেশে তোমার রোরুদ্যমান পুজ্র্ের নিকট 
আসিয়া তোমার প্রেতাত্মার প্রেতত্ব অপনোদনের জন্ত কতকগুলি 
প্রেতকৃত্য করাইবে ও তোমার উদ্দেশে পিগুদান দেওয়াইবে। 
তখন এধন্ম তোমার কর্তব্যপরায়ণ পুত্রকে উপদেশ দিবে-“ষে 
পুজনীয় পিতার স্সেহে ও যদ্ধে তুমি প্রতিপালিত ও শিক্ষিত, ধাহার 
পুণ্যবলে তুমি এমন কৃতী পুত্র হইয়া নিজ বংশ উজ্জল করিতেছ, 
সে পিতার খণ তুমি কম্মিন কালে প্রতিশোধ করিতে পারিবে না। 
তথাচ তাহার প্রেতাত্মার প্রেতত্ব অপনোদনের জন্য তৃমি শাস্ত্রো্ত 
প্রেতকৃত্য করিয়। তাহার পিগুদান দেও, মমাজের গোত্রাদ্ষণরক্ষার্থ 
ব্রাহ্মগভোজন, ফোড়শদান ও বৃষোৎসর্গ ব্যাপার অনুষ্টান করিয়! 
তাহার আদাশ্রাদ্ধ সম্পাদন কর এবং বন্ধুবান্ধব ও ম্বজনবর্গ লইয়া 
তাহার পরলোকের জগ্ঠ মঙ্গল কামনা কর, তুমি কিয়ংপরিমাণে 
পিতৃখণ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। ইহাতেই তোমার শ্রেয়োলাত, 
ও পুণ্যলাভ হইবে। এই প্রকারে ধর্শানুূনারে সকলে আদ্যশ্রাদ্ধ 
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। 

শান্ত্রোক্ত সংস্কারগুলির তাৎপর্য যে কতদুর মহোচ্চ ও স্বীয়, 
তাহা! আমরা শিক্ষাদোষে বুঝিতেরপারি না। সমাজের আরেশমত 
সামান্য কর্তব্য বোধে আমরা এখন উহাদিগকে পালন করিতেছি 
মাত্র এবং সমাজকে বৃদ্ধাঙ্থুলি দেখাইয়া যাহ! আমরা পরিহার 
করিতে পারি, তাহ1ও ধীরে ধীরে পরিহার করিতেছি। 

হিন্দু দ্বিজবালকের উপনয়নসংস্কার মুসলমানবালকের স্থ্ন্যং 
(01901018107), খৃষ্টানবালকের ৃষ্টধর্মে দীক্ষা (1391)0191)) ), 
ইহাদের তাৎপর্য্য সমান। যে মানব ইহসংসাঁরে জন্মগ্রহণ করাতে 
অধঃ-পতিত, সেই মানবের উদ্ধারসাধনার্থ স্ব স্ব পতিতপাবন ধর 
ভাহাকে মন্ত্রপুত করিয়া নিজ পথে লইয়। যাইতেছে। গ্রভেদের মধ্যে, 
এই, কোন ধর্ম পবিত্রতার চিচ্ম্বরূপ তাঁহাকে ছুইগাছি পবিত্র সক 
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পরিধান করায়, কোন ধর্ম তাহার অঙ্গবিশেষ ছেদন করায়, কোনধণ্ম 
তাহার উপর পবিত্র নদীর জল অভিষিঞচন করায় | যাহ! হউক, ষে 
উপনয়নের উদ্দেশ্য এত ম্মহৎ। কি পরিতাপের বিষয়! বঙ্গের 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ শুদ্র জাতিতে পরিণত হইয়া এখন উপনয়ন 
হইতে চিরবঞ্চিত ? কবে উহাদের এ নীচত। দূরীভূত হইবে ? 

শান্্ানুদারে এই সকল দংস্কার আমাদের অত্যাবশ্যকীয় কর্মন। 
হিন্দুধর্্ও ইহাদিগকে সকলের অবশ্থ প্রতিপাল্য কর্তব্যকর্মা করিয়া 
দিয়াছে। তোমার সামর্থ না থাকে, তুমি দোলছুর্গোৎসবাদি না 
করাইতে পার; কিন্তু হিন্দুসমাজে থাকিতে হইলেই পুজ্রকন্ার 
বিবাহ দিতে হইবে ও মৃত পিতামাতার শ্রাদ্ধ করিতেই হইবে! 
রাজাধিরাজ হইতে পথের কাঙ্গাল পর্যন্ত সমাজস্থ যাবতীয় লোককে 
এইক্প বিবিধ সংস্কারে মন্ত্রপুত করির! এ ধন্ম স্বসমাজকে ধর্মবন্ধনে 
ভালরূপ আবদ্ধ করিতেছে । কোন ধন্ম কোন কালে কোন দেশে 
স্বসমাজকে এমন নিগড় বন্ধন পরাইতে পারে নাই। 

কি শক্ত, কি বৈষ্ঞব, কি শৈব, যিনি যে সপ্রদায়ের অস্তভূপ্তি 
ছউন ন। কেন, কি রাজাধিরাজ, কি মধ্যবিত্ত, কি পথের কাঙ্গাল, 
ঘিনি যে অবস্থায় থাকুন ন! কেন, হিন্দুসমাজের কোন বাক্তি গৃহস্থ 
মার্গে থাকিয়া ধর্মের এই নিগড় বন্ধন হইতে অব্যাহতি পান না। 
হিন্বুকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই সকলেই উপরোক্ত সং্কারগুণির 
বাধ্য হইয়া থাকে। 

উপরোক্ত সংস্কার প্রতিপালনার্থ ভারতের গৃহে গৃহে কিরূপ 
উৎসব, কিরূপ সমারোহ ও কিরূপ আমোদ প্রমোদ চিরদিন 
চলিতেছে, তাহা এস্থলে বর্ণন করা নিস্ায়োজন। সকলেই বাল্য 
কাল হইতেই এ সকল দেখিয়া আমিতেছে। যতদিন হিন্দুধর্ম 
ভারতে দেদীপ্যমান থাকিবে, ততদিন আমাদের ভাগ্যে এই সকল 
আমোদ প্রমোদ মিলিবে। কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, 
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যে পাশ্চাত্য কালআরোত সমাজে খরবেগে বহমান, সে কালজআ্রোত 
কালে এসকল চিরস্তন সংস্কারগুলিকেও ভাসাইয়! লইয়া যাইবে । 
যে কাল পড়িয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, কেহ কেহ ইতিমধ্যে পিতৃ- 


পিখের আদ্ধ করিতে চান না, পুজ্রকন্যার বিবাহ যেন তেন 
প্রকারেণ সম্পাদন করান। 


এই সকল সংস্কার রহিত হইলে, হন্দুধন্মও রসাতলে যাইবে। 
তখন ছঃখিনী-ভারতমাতা নিজের কুপোষ্য কুসন্তানদিগকে সহস্র 
অভিসম্পাত দিবেন এবং উহারাও পুর্ব জাতীয় গৌরব বিস্মৃত হইয়! 
নিদৃণ্য শ্লেচ্ছ জাতিতে পরিণত হইবে । হে ভগবান! তুমি কি ভারতের 
ভাগ্যে তাহাই লিখিয়াছ ? ভারতকে কি এমন ছুর্দিন দেখিতে হইবে | 
যে দিন ইহার সাঁধের সনাতন হিন্দুধশ্ তৃপৃষ্ঠে লুপ্ত হইয়া যাইবে, 
হা হতবিধে | সেদিন আসিবার পূর্ব ভারত যেন ভারতমহা সাগরে 
নিমগ্ন হইয়। যায়। 


এই সকল সংস্কার উদ্দেশে হিন্দমাজে চিরদিন যে অর্থ 
বাশির ব্যয় হইতেছে, তাহা ধর্মের জন্তা ব্যয়, তাহা কদাচ অনর্থক 
বায় মনে করিও না। ইহাতেই ধণ্ম ও সমাজ ভালরূপ রক্ষিত 
হইতেছে। শাস্ত্রের আদেশ, তোমার যেমন সামর্থ, তুমি এতদর্থে 
সেইরূপ ব্যয়ভূষণ করিবে। তুমি তিলকাঞ্চন দিয়া মৃত পিতামাতার 
আদ্যশ্রান্ধ করিতে পার বা অধ্যাপকবর্গকে সামাঙ্জিক বিদায়, 
যোড়শদান ও বৃযোৎসর্গাদি নান! অনুষ্ঠান করিয়া গ্রামস্থ সহস্র 
লোককে সুখাদ) ভোজন করাইয়া এই মহৎ কাধ্য মহাসমারোহে 
সম্পাদন করিতে পার। তুমি উইুম্হ্ন করিয়া অতি দীনভাবে পুজ্ 
কন্যার বিবাহ দিতে পার বা জাকজমকের সহিত মহাসমারোহে 
তাহা সম্পাদন করিতে পার। যেমন করিয়া কর না কেন, ইহা 
তোমার অবশ্য/প্রতিপাল্য কর্তবাকর্ম। যদি তুমি ইহাতে মুক্ত 
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হস্ত হও, গ্রামস্থ লোকের! ও আত্মীয় স্বজন সকলেই তোমার অশেষ 
সুখ্যাতি করিবে এবং তোমার বংশ উজ্জ্বল হইবে। 

দেশের জনসাধারণ বিবাহ শ্রাদ্ধাদিতে অর্থব্যয়কে আপনাদের 
গুণ/কণ্ম মনে করে। উহারা জানে, এই প্রকারে শাস্ত্রের আদেশ 
মত অর্থব্য় করিলেই ইহার প্রকৃত সদ্বাধহার কর! হইবে। কিন্ত 
সুশিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে এরূপ অর্থব)য়কে 
আপনাদের একট! অনর্থক অর্থব্যয় মনে করেন; তাহারা ভাবেন, 
এ নকল রহিত হইলেই দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে। এখনও 
স্রাহার৷ নাপার্ধামাণে সমাজের আদেশমত এই সকল অনুষ্ঠানে 
ব্যয়ভূষণ করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাদের মনের ভাব, উক্ত অর্থ 
রাশি দেশহিতকর কার্যে ন্যয় করিলে দেশের প্রকৃত মল 


হইধে। 
দেখ, জাতিধর্থ রক্ষা কর! আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য কর্ম। 


যন্থার৷ জাতিধর্্ম রক্ষিত হইবে, তাহাই আমাদের দেশহিতকর 
কার্ধা, তাহাতেই আমাদের পুণলাভ ও শ্রেয়োলাভ। যখন ধর্মের 
আদেশ, জীবনের সংস্কারগুলি প্রতিপালন করা একান্ত আবশ্বক, 
তখন ন্বধর্ম রক্ষা করিতে হলে এ দকল বিধিবং পালন করিতে 
হইবে) তজ্জন্য ব্যয় হইলে চলিবে কেন? তবে কেন তোমর। 
ধর্মের আদেশ, মমাজের আদেশ পান্ন করিতে এত নারাজ 
হইতেছ ? আজকাল ধন্ম ও নীতিবিবর্ছিতা পাশ্চাত্য শিক্ষা! বু. 
বিস্তৃত হওয়ায় সমাজে ভোগবিঙাদিত। যেরূপ হারে বাড়িভেছে, 
তাহাতে দেশ অচিরে ছারেখারে যাইবে! ভোগবিলাস চরি ছার্থতার 
জন! যে অর্থরাশি আমরা জলে ঢালি, তাহার চতুর্থাংশ ধন্মোদেশে 
বাধ করিলেও দেশের প্রভৃত মঙগল। 

যে সকল যজমানে ব্রাক্ষণ পুরোহিত নামে আমাদের ধর্ম্ান্ু- 
টান করান, তাহাদের জাতীয় অধঃপতন দেখিয়া আমাদের হাদয় 
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বিদীর্ঘ হইতেছে । কাহাদের দোষে তাহাদের এমন দুর্দশা হইল! 
দৌষ কি কেবল তাহাদেরই?. আমাদের কি কিছুমাত্র দোষ নাই? 
আমাদের দোষেই তাহাদের এমন ছূর্দশা। আমরা যেমন সামান্ত 
দক্ষিণাদানে কুষ্টিত হই, মূর্খ গৃজারি ব্রান্মণেরাই এখন এ কাজ 
চালাইতেছেন। বুদ্ধিমান স্বপ্ডিতের৷ এ কাজের দিকে আইসেন ন1। 
তাহাদের নিকট একাজ চিরদিন হেয়। যাহাদের শাস্ত্রে তাদৃশ 
ব্যুংপন্তি নাই, ম! সরম্বতীর সহিত ধাহাদের আদৌ ভেট- হয় নাই, 
তাহারাই আমাদের পুজা গুরোহিত। তাহারাও কেবল কতকগুলি 
মন্ত্র কণস্থ করিয়। যজমানদের ধর্মকর্ম চালান। তাহারা যুগধর্থে 
সংসারের তীব্র তাড়নায় প্রপীড়িত হইঈয়। নংসার নির্বাহের জগ্ঠ 
অস্থির তাহাদের পুজ্রপৌন্রগণ ইংরাজি শিক্ষা করিয়া সাহেব লাজিয়া 
সাহেবের গোলামী করিতে লালায়িত। কিছুঝাল পরে দেশে 
পুরোহিত পাওয়া ভার হইবে। 

কোথায় হে বিপদভঞ্জন মধুনুদন! কবে দেশের সর্বসাধারণ 
পুরোহিতদিগের মানমর্ধ্যাদা বুঝিয়। উদাদের ভালরপ স্ুশিক্ষার 
জগ্ত, সংসার গ্রতিপালনের জগ্ক। সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবে? উহারা 
লোপ গাইলে হিন্দুধর্ম ও হিন্দঙ্জাতি জগতে লুণ্ত হঈবে। ওহে 
সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়গণ! যদি ভোমর! হিন নামের প্রকৃত 
গৌরব রক্ষা! করিতে চাহ, যদি ভোমরা নিজের জাতিধর্দ রক্ষা 
করিয়া স্বজাতির পরিচয় দিতে চাহ, আগ্রে পুরো হিতগণ্র জাতীয় 
অধঃপতন দূর কর ওতীহাদের প্রতি সকরণ দৃষ্টিপাত কর। উহারা 
বাঁচিলেই হিন্দৃধন্ম ও ও হিন্দুজাতি জগতে বাচিয়া থাকিবে। নতুবা 
গকলই জ'হামমে চলিয়া যাইবে । 


৮৮ বৈজ্ঞানিক হিনদুধর্ | 
বর্ণাশ্রম ধর্ম । 


পুরকালীন ও আধূনিক। 


নি 


পুরাকালীন আধ্যসমাঞ্জের বরণাশ্রমধর্ট্দের কথ! নে উদ্দিত 
হইলে, হৃদয় আহলাদে স্বতঃ নৃত্য করিয়া উঠে। জগতে কোন 
কালে কোন ধর্ম বা কোন দেশে কোন জাতি মানবশিক্ষার এমন 
সর্ব্বোতকৃষ্ট পদ্ধতি উদ্ভাবিত করিতে পারে নাই। চীন হইতে 
পেরু পর্যান্ত সমগ্র মানবমমাজ তন্ন তন করিয়া পর্ধ্যালোচনা কর, 
এমন অলৌকিক শিক্ষা প্রণালী, এমন দর্ববাঙ্গীন মনোহর দৃশ্য 
কোথাও তোমার নয়নপথে পতিত হইবে না। যে জ্ঞানগরিষ্ঠ 
আর্ধ্যখ্খা্ধগণ ভারতে আর্ধনভাতাজেযাতি বিকীর্ণ করেন ও সনাতন 
হিন্দুধর্ম প্রচার করেন, তাহারাই নিজ নিজ জীবন ও চরিত্র গঠনের 
জন্য চারি আশ্রমধর্ম প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। 

এই আশ্রমধর্ট্ের গুণে ভারত চিরদিন ধরে পবিত্র ক্ষেত্র 
ও পীঠস্থান! ইহারই গুণে অর্দভূমগ্ুলবিস্ত ত বৌদ্ধধর্ম ভারতে 
জন্মগ্রহণ করে, যাহার অনুকরণে খৃষ্ধর্মও পাশ্চাত্য জগতে কাল- 
ক্রমে প্রচারিত হইয়াছে । ইহাঁরই গুণে ভারত আয়ুর্বেদ, দর্শন, অঙ্ক- 
শান্তর জ্যোতিষ প্রভৃতি নানা নিদ্যায় সমগ্র জগতের আদিগুরু। 
ইছারই গুণে ভারত পরকালে প্রাগনগতে অলৌকিক সভাতা- 
জ্যোতি বিকীর্ণ কবিয়া ত্রিংশ শতাব্দী বাপিয়া সত্েজে ও 
সগৌরবে সেই সভ্যতা ভোগ করে। ইহারই গুণে প্রা 
দর্শন, আয়ুরেরেদ। সংস্কৃত দেবভাষা ও সনাতন হিন্দুধন্মা কালের 
সর্বসংহারিকা শক্তি উপেক্ষা করত আমাদের জাতীয় গৌরবের 
অক্ষয় কীর্তিস্তস্তত্বরূপ এখনও ভূমণ্ডলে জাজলামান। ইহারই 
গুণে ভারতের আধ্যাত্মিকতা চিরদিন এত অধিক ক্ষুরিত | ইহারই 
গুণে ভারতবাসী চিরদিন এত অধিক ধর্মপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ, 
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যে জন্য গ্রীকদুত যেগাস্থেনিস ও চীনপরিব্রাজকেরা তাহার এত 
স্বখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন! যে দেশে আশ্রমধর্ম্ম উদ্ভাবিত, সে 
দেশ জগতে কত ধন্য! যে জাতি ইহার নিয়মাবলি দ্বার! চিরদিন 
নিয়ন্ত্রিত ও উপকৃত, সে জাতি জগতে কত ধন্য! আর যে জাতির 


বংশধরেরা ইহার কথ৷ শ্রবণ করিয়া পূর্ববপুরুষদিগের কীর্তিকলাপ 
স্মরণ করে, তাহারাও জগতে কত ধন্য ! 


পুরাকালে আধ্যসমাজের অশেষ মঙ্গলের জন্য কুলপরম্পরাগত 
বর্ণবিভাগ বা জাতিভেদ প্রথ। প্রচলিত হইয়া যেমন সমাজ একদিকে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষজ্িয় বৈশ্য ও শৃদ্র এই চারি জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিল, 
তেমনি অপরদিকে বাক্তিবিশেষের, বিশেষতঃ শ্রেষ্ঠ জাতিদের এহিক 
ও পারন্রিক মঙ্গলের জন্য, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক উন্নতি 
সাধনের জন্য মানবজীবনকে ব্রন্ষচর্ধী, গাহস্থ্য, বানপ্রস্থ ও 
ভিক্ষুক এই চারি আশ্রমে বিভক্ত করা হয়। তন্মধ্যে 
গৃহস্থাশ্রম সর্বশ্রেষ্ঠ | ইহাতে চারি বর্ণের সমান অধিকার । অপর 
তিন আশ্রম কেবল দ্বিজজাতির জন্য বিহিত ছিল। 

পুরাকালে আধ্যসমীজের অশেষ মঙ্গলোদ্দেশে এই চারি আশ্রম- 
ধর্ম প্রবন্তিত হওয়াতে মানব কি প্রকারে জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
বেদাস্তাদি অধ্যয়ন করিয়া ও মংযমাদি শিক্ষা করিয়। উভয় লোকের 
প্রকৃত শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন, বা ধন্মার্থকামমোক্ষ ধর্মের 
এই চতুবর্গ ফল লাভ করিতে পারিবেন, তাহাই ভালরূপ শিক্ষা 
দেওয়া হইত। সমাজ বল, মানবজীবণ বল, ধন্মের ফঙ্গাফল বল, 
বেদ বল, নীতি বল, প্রত্যেকের চারি বিভাগ দেখা যায়। এজন্য 
সংসারে চারি বর্ণ বা জাতি, চারি আশ্রমধর্্ন, ধর্মের চতুবর্গ ফল, 
টতুর্ব্বেদ ও সামদানভেদাদি চারি প্রকার নীতি প্রচলিত আছে। 
।এইরূপ নানাবিষয়ে চারি প্রকার বিভাগ করাতে যোগসিদ্ধ 


মহর্ষিগণের অগাধ বিদ্যাবুদ্ধির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় । 
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এই চারি আশ্রমধর্্মপালনই তৎকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষজিয় ও 
বৈশ্য, এই তিন শ্রেষ্ঠ জাতির জাতীয় জীবন গঠনের পূর্ণ আদর্শ 
ছিল। এই চারি আশ্রমের কঠোর নিয়মাবলি বিধিবৎ পালন 
করিয়া তাহাদের জীবন ও চরিত্র ভালরূপ গঠিত হইত এবং শারী- 
রিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্যক সাধিত হইত । এই 
আশ্রমধর্ম্পালন করিয়াই তাহারা স্ব স্ব জীবন বরীয়ান ও মহীয়ান 
করিয়। গিয়াছেন। এই আশ্রমধর্মা পালন করিয়াই তাহারা 
কালোচিত শিক্ষার পরাকাষ্ঠা লাভ করিতেন। যথার্থ বলিতে কি, 
এই আশ্রমধর্্ম পালন করাতেই ত্রাক্ষণজাতির আধ্যাত্মিকতা ও 
সদাচারিতা, ক্ষত্রিয়জাতির শৌর্াবীরধ্য ও সংগ্রামনৈপুণ্য এবং বৈশ্য 
জাতির শিল্পনৈপৃণয এত অধিক স্ষুরিত হইয়াছিল। 

যৎকালে সমগ্র মেদিনীমণ্ুল ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল 
যৎকালে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলমন্ত্রদাতা গ্রীশ ও রোম 
অসভ্য অবস্থা হইতে আদে উক্ত হইতে পারে নাই, তৎকালে 
্বর্ণময়ী ভারতভূমি এই আশ্রমধর্ট্ের গুণে সমুজ্জল সভ্যতালোকে 
উদ্ভাধষিত হইয়াছিল ও নানাবিষয়ে অলৌকিক উন্নতি দেখাইয়াছিল | 
কি আয়ুবেদ, কি জেোতিষ, কি দর্শনাদি বিদ্যা, সকল বিষয়েই 
এই আশ্রমধর্দের গুণে জ্ঞানগরিষ্ঠ মহর্ষিগণ যে অলৌকিক উন্নতি 
সাধন করিয়াছিলেন, তাহা এখন শ্শানসদূশ ভারতের চিতাভন্মে 
ধিকি ধিকি জলিতেছে এবং আমরাও তাহাদের অধমাধম বংশধর 
হইয়া তাঁছ। চক্ষে দেখিয়াও দেখিতে পাইভেছি না। আর আমাদের 
বিদ্যাশিক্ষায় শতধিক | আমরা কিনা আজ পরের মূখে ই্ার 
যংকিঞ্চিং শ্রবণ করিয়৷ পূর্ধপুরুষদিদগর কীর্তিকলাপ স্মরণ 


করিতেছি। 
এই আশ্রম্ধর্থ পালন করাতে হিন্ুসমাজ চিরদিন কিরূপ" 


উপকৃত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কিঝিৎ আলোচনা করিতেছি । 
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দেখ, যে ত্রাহ্মণজাতি চিরদিন জ্ঞানধর্মাবিষয়ে হিন্দুসমাজের 
অধিনায়ক, বাহার! সমাজে ব্রদ্ষবর্চের জন্য সমধিক পুজ্য, তাহারা 
এই আশ্রমধর্মা পালন করিয়। কিরূপ উপকৃত হইয়াছেন! ইহারই 
গুণে তাহারা বাল্যকাল হইতে শমদমাদি জীবনের কঠোর ব্রত 
অবলম্বন করাতে চিরদিন ধর্ম্াত্থা, পুণ্যাত্ব।, সদাচারী, সত্যব্রত ও 
নিষ্ঠাপর। আজীবন এই সকল কঠোর ব্রত পালন করাতে তাহা" 
দের মনের ব্চ্মতেজ প্রত্যেক লোমকৃপ দিয়া বহির্গত হইয়াছে । 
এই ব্রহ্মাবর্চের জন্ত তাহারা চিরদিন হিন্দুরাজন্যবর্গের নিকট মমধিক 
পৃজ্য ছিলেন। এই বরহ্মতেজ দেখিলেই আমাদের মস্তক ভক্তিভাবে 
স্বতঃ অবনত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের পদরেণু মস্তকে 
ধারণ করিয়া সকলে কতার্থ হইয়াছে । কিন্তু হায় | এখন তাহাদের 
সে ব্রদ্ধতেজ কোথায়? তাহারা ছিলেন গোক্ষুরা। এখন হইয়াছেন 
জলটোরা। সকলই পময়ের ফেরফার। এখন তাহারা কেবল 
নকল তেজে মরেন। আছে কেবল গবর্ব ও দেমাক । 

এই আশ্রমধর্থ্মের গুণে তাহারা চিরদিন নিঃস্বার্থপর ও ভিক্ষো- 
পজীবী। পাছে ধনাগমে মন কলুষিত হইয়া! ভোগবিলাসের দিকে 
কিঞিৎ ধাবিত হয়, এজন ভিঙ্গাই তাহাদের জাতীয় ব্যবসায়। 
বল দেখি, সমাজের সর্বময় কর্তা হইয়। কে কোথায় স্বার্থত্যাগের 
এমন জলত্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারে? পৃথিবীর কোন্‌ জাতির 
ভিতর এতদূর স্বার্থত্যাগ দেখিতে পাও? মিসর, পারস প্রভৃতি 
দেশের পুরোহিতজাতি জাতিধর্্ম বিলোপের সঙ্গে কালগর্ভে 
বিলীন হইয়া গিয়াছে। কেবল আশ্রমধন্মের গুণে এক ভারতে 
্রা্মপজাতি আমাদের জাতিধর্ম রক্ষা করিয়া এখনও হিন্দুসমাজের 
পূর্ণ অধিনায়কত্ব ভোগ করিতেছেন । 

অন্যান্ত দেশে ধর্দযাজকগণ স্বসমাজকে ধর্দের় উত্তম দৃষ্টান্ত 
দেখাইবার জস্ত বিধিমতে শান্্রাদেশ পালন করেন ; কিন্তু তাহারা 
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অনেক সময়ে স্বার্থত্যাগ করিতে পারেন না বলিয়। তাহাদের কাধ্য- 
কলাপ উপদেশের বিপরীত ভাব ধারণ করে এবং তাহারাও সমাজে 
ঘ্বণিত হইয়া পড়েন। অপরপক্ষে ব্রাহ্মণজাতি এক আশ্রমধর্টোর 
গুণে পূরণ স্ার্থত্াগগ করাতে চিরদিন স্বসমাজকে ধণ্টের উত্তম দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শন করিতেছেন ১ তজন্ তাহারা চিরদিন সমভাবে পুজিত 
হইতেছেন। বেশ জানিবে, এক আশ্রমধর্মের গুণেই ব্রান্মণঞ্জাতি 
চিরদিন হিন্ুমমাজের অধিনায়ক । 


ষে ক্ষত্রিয় জাতি আধিতৌতিক বিষয়ে হিন্দুসমাজের অধিনায়ক, 
ধাহারা শৌর্্যবী্ধ্য ও সংগ্র।মবিদ্ভার অনুশীলন করিয়া বহুকাল 
ভীমপরাক্রমশালী ছিলেন, ধাহার। ভারতের নানাঅঞ্চলে বাহু- 
বীর্য্যবলে নানা সমৃদ্ধ রাজ্য স্থাপন করিয়! বনুকাল ভারতের ভাগ্য 
লিপি চালাইয়াছেন, তাহারাও এই আশ্রমধর্্ম পালন কা'রয়া প্রথমে 
কত উন্নতি লাভ করেন, পরে বিলালসাগরে মগ্ন হইয়। এধন্ম 
পরিত্যাগ করাতে কালক্রমে কতদূর অবনত হইয়! পড়েন। যে স্থলে 
ব্াহ্মণজাতি এক আশ্রমধন্ম্ের গুণে ভিক্ষোপজীবী হইয়া ভোগ- 
বিলাসকে সমূলে সংহার করত হিন্দুসমাজের অধিনায়কত্ব চিরদিন 
ভোগ করিতেছেন, সেস্থলে পরাক্রাস্ত ক্ষত্রিয়জাতি আঙ্জমর্্্ 
পরিত্যাগ করাতে ভোগবিলাসে উন্মত্ত হইয়! কালক্রমে ছুর্ববল ও 
অবনত হইয়া পড়েন ও রাজশক্তি হ!রাইয়া! বসেন। 


যতদিন তাহারা আশ্রমধর্মা পালন করিতেন, ততদিন ক্ষত্রিয় 
বালকগণ উপনয়নের পর ব্রন্মচর্ষ; অবলম্বন করিয়। ভিক্ষোপজীবী 
না হইয়া শিক্ষাগারে শিক্ষাগ্তরুর নিকট ধনুবিদ্যাদি শিক্ষা 
করিতেন। এবিষয়ে দ্রোণাচাধ্য গুরুর নিকট কুরুপাগ্ডব বালক- 
দিগের ধন্ুবেদিশিক্ষা ভালরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । দ্বিতীয় 
অবস্থায় তাহারা রাজ্যপালন, রাজ/রক্ষা ও গার্হস্থযধন্্ম পালন 
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করিতেন; পরিশেষে বৃদ্ধাবস্থায় রাজ্য হইতে অবসর লইয়া পারত্রিক 
মঙ্গলের জন্য বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুকাশ্রম অবলপ্দন করিতেন । 


ক্ষত্রিয়সমাজে বহুকাল মাশ্রমধন্ম পালিত হইয়াছিগ। পরে 
তাহারা ভোগবিলাসে আসক্ত হষইয়। আশ্রমধর্মপালনে বড় 
শৈথিল্য 'দেখান | এই প্রকারে ভারতের নিবীর্ধযযকারী জলবায়ুর 
দোষে তাহার! ক্রমশঃ ছৃর্বল হইয়া পড়িলেন। তাহাদের হুর্বলতা 
দেখিয়া শক, কুন, সিথিয়ান জাতিবর্গ পশ্চিমোত্তর হইতে আগমন 
করিয়া এদেশে রাজ্য স্থাপন করেন । এই প্রকারে আধ্যক্ষত্রিয়- 
জাতির পতন হইল । 


ব্রাহ্মণের পক্ষে আশ্রমধন্মের কঠোর নিয়মাবলি! ধাহাঁর। প্রথম 
ব্রন্মগ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতেন, উপনয়..র পর তাহাদিগকে 
গুরুগৃহে থাকিতে হইত। তথায় ভিক্ষাসন্ধ জীবিকার দিনপাত 
করত স্বাধ্যায়পর হইয়া শিক্ষা্চরুর নিকট সাষ্টাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন 
করিতেন। গ্রন্থাধ্যয়ন যতদূর হউক বা না হউক, সংযমাদি উত্তমরূপ 
শিক্ষা করিতে হইত এইবূপে তাহাণ গুরুকুলে ছত্রিশ, অষ্টাদশ 
বা নয় বৎসর কাল বসবাস করিতেন । 


তৎকালে তাহার দাসের ন্যায় গুরুর সেবাশুজআীষা করিতেন; 
তাহার হবনের জন্য সমিধ কাষ্ট আাহরণ করিতেন; আহত হইলে 
তাহার নিকট করযোড়ে দণ্ডায়মান হইতেন। অধ্যয়নের প্রারস্তে 
ও অবসানে তাহাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিতেন। প্রাডঃকালে 
ও সাম়ংকালে উদ্দারান্ের জন্য গ্রামে ভিক্ষা করিতে বাহির হইতেন। 
কঠোর ব্রহ্ষচর্ধ্য পালন করাতে স্বেচ্ছায় রেতস্থলন করিতেন মা। 
ভোগবিলাস, অহঙ্কার, অভিমান কাহাকে বলে, তাহা তাহারা স্বপ্নেও 
জানিতেন না। এই প্রকারে শিক্ষিত হইয়া সকলেই দাস্ত, শাস্ত, 
শিষ্ট ও সংযমী হইতেন্$ 
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তৎকালে উদরান্নের জন্ত কাহাকেও কিছুমাত্র ভাবিত হইতে 
হইত ন1। আর্ধ্কৃষককুলের যত্বে ও পরিশ্রমে বনুন্ধরা সদ সুফলা, 
নুজলা,শস্তশ্যামলক্ষেত্রা ছিল। গৃহে গৃহে অপর্য্যাপ্ত ধান্ত গোধূম মজৃৎ, 
কাহারও কিছুমাত্র অভাব নাই । এক গৃহস্থের বাটী যাইলে দিনের 
যথেষ্ট আহাধ্য মিলিত। গৃহস্থগণ মহাপুণ্য.ভাবিয়া সকলকে দান 
করিতেন। সে স্থলে লোকের কিসের অভাব! কিসের ছুঃখ | কিন্তু 
হায়! বহুকাল হইল, ভারতে সে স্থুখের দিন অস্তমিত হইয়াছে। 
মুসলমান যুগে সকলেই পেট ভরিয়া আহারাদি করিয়াছে। কিন্তু 
এখন সুসভ্য যুগে আমর! সামান্য পেটের দায়ে অস্থির, উদরাম্নের 
জন্য সদ! লালায়িত। 

এই জাতীয় কলিযুগে ব্রাহ্মণ বালকগণ ব্রন্মচর্যের কঠোর ক্লেশ 
সহ্য করিয়া গুরুকুলে বাস করিতে পারে না) সেজন্ উপনয়ন কালে 
উহারা ৩।৪ দিনের জন্ত ব্রহ্মচারী সজ্জা পরিধান করে ও আত্মীয় 
্বজনের নিকট নকল ভিক্ষা করে। আজকাল চতুম্পাঠীতে ব্রাহ্মণ 
বালকগণ ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করে না। শিক্ষাগ্তরই 
উহাদের প্রতিপালনের ভার লইয়া থাকেন। 

আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রণালীর সহিত অসন্মন্ধেশীয় পুর্র্বতন 
প্রথার তুলনা করিলে বুঝ! যায়, পাশ্চাত্যশিক্ষা যেমন বছব্যয় 
সাপেক্ষ, তেমনি ধন্ম ও নীতিবিবর্জিত হওয়ায় ধন্ম ও নীতিশিক্ষা 
বিষয়ে ইহ] সম্পূর্ণরূপ অসার ও অকিঞ্চিংকর। ইহাতে জ্ঞানশক্তি 
অধিক স্থমাঞ্জিত ও জ্ঞানাঞ্ঞন অধিক হইলেও মনের সংযমাদি 
শিক্ষা আদে হয় না। ইহাতে গুরুশিষ্যের সন্বন্ধ অতীব শিথিল। 
অধ্যাপক মহাশয় ছাত্রবর্গকে প্রায় চেনেন না। এরূপ শিক্ষার 
অপরিহাধ্য. ফল অর্জনস্পৃহ। ও বিলাস প্রয়ত। স্বতঃ বলবতী হইয়া 
থাকে। বিদ্যার গর্ষ ও অভিমান আইসে। ছত্রের প্রায় 
র্ববনীত, চপল ও অশিষ্টাচারী হইয়। থাকে ।$ উহাদের চরিয্র প্রায় 
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প্রবঞ্চনা ও শঠতাঁয় দূষিত হয়। ইস্াতে পুস্তকলন্ধ জ্ঞানের সমাদর 
অধিক। কামানে বারুদ ঠাসার গায় কতকগুলি জ্ঞান মনোমধ্যে 
ঠা্িয়। পরীক্ষাক্ষেত্রে উদগীরণ করিতে পারিলেই প্রশংসাপত্র 
পাওয়া যায়। কিন্তু পুরাকালীন শিক্ষাপ্রণালীতে ফে পরিমাণে 
জ্ঞানার্জন আবশ্যক, তাহাই সকলে শিক্ষা করিত। চরিত্রগঠন ও 
মনের সংবমশিক্ষা ইহাদেরই সম্যক আদর ছিল 1 এ কারণ হিন্ন- 
সমাজ চিরদিন এত ধর্ম্রপরায়ণ, ধর্মভীরু, সদাচারী ও সতাব্রত। 

যাহার। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন, তাহারা পাঠ সমাপনাস্তে 
গুরুদক্ষিণা প্রদান পূর্বক পরিণয়স্ৃত্রে আবদ্ধ হইয়া গৃহসংসার 
করিতেন । এই সময় তাহার! ইন্দ্রিয়জনিত সুখভোগ করিয়া স্ত্রী 
পুত্র ও পরিজনবর্গ লইয়! অশেষ মুখে সুখী হইতেন। স্বাধীন 
ভারতে গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের সখের সীম! ছিল না বলিলেই হয়। 
রাজদত্ত ব্রন্ধত্র ও দেবত্র, গোদান ও প্রচুর দক্ষিণা পাইয়া তাহার! 
কেমন মনোন্খে কাল কাটাইতেন। সাধারণ সমাজে যেমন 
তাহাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি, রাজদরবারেও তাহাদের তেমনি 
সম্মান ও এন্বধ্যলাভ। মনে কোনরূপ চিন্তা নাই। গৃহে কিছুরই 
অভাব নাই। আজকাগের ন্থায় তাহারা জঠর যন্ত্রণায় প্রপীড়িত 
হইতেন না ঝ৷ ত্রাহ্মণীর বাক্যবাণ মহা কবিতে হইত ন]। ক্ষত্রিয়গণ 
জায়গীরাদি ভোগ করিয়া রাজ্যরক্ষণে ও রাজ্যশাদনে নিষুক্ত 
থাকিতেন। বৈশ্যগণ দ ন্ব পৈতৃক ব্যবসা চালাইয়! ধনধান্তে ভোর. 
পুর থাকিতেন। 

পুরাকালে ভারতবাসী গৃহস্থের কি সুখের দিন গিয়াছে! তৎ- 
কালে অনন্তরত্বপ্রস্থতা ভারতমাতা আর্ধ/জাতির জন্য অনন্ত 
রত্ব উৎপাদন করিতেন। চতুর্দিকে শ্যামল শস্তক্ষেত্রগুলি ধান, 
গোধুম ও যবে পূর্ণ । গোমাতার কল্যাণে গৃহে অপর্য্যাপ্ত ঘ্বৃত, হুপ্ধ 
ও দধি, কিছুরই অভাব নাই। রাজার কোনরূপ অত্যাচার নাই 
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করভার নাই; উপসত্বের ষষ্টাংশ পাইয়াই তিনি সন্তষ্ট। যাগযঞ্জের 
অনুষ্ঠান বশতঃ অতিবৃষ্টি, মনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি দৈব 
দুর্ঘটনা কিছুই ঘটিত না। সকলের গৃহ ধনধান্যে ও সুখসমৃদ্ধিতে 
পূর্ণ। সে স্থলে গৃহস্থমাত্রেই কেন না এত সখী হইবে? স্বাধীন 
ভারতের কপালে এত সুখ ছিল বলিয়াই পরাধীন ভারতের কপালে 
ভগবান এত ছুঃখ লিখিয়াছেন। 

চারি আশ্রমের মধ্যে গৃঠস্থাশ্রমই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই আশ্রম 
চিরদিনই হিন্নূলমাজের মূলভিত্তি, এবং ইহ! দ্বারাই অপরাপর আশ্রম 
প্রতিপালিত হইতেছে। 


যন্মাক্রফো প্যাশ্রনিণ। জ্ধ!নোন্নেন চান্বহঃ 
গৃহস্থেনৈব ধার্যন্তে তম্মজ্ঞো্ঠাশ্রমো গৃহী | 
(মনু) 
“যেহেতৃক তিন আশ্রমের লোক বা (ক্রক্মচারী, বানপ্রস্থ, ও 
চিক্ষুক) সমাজের গৃহস্থদিগকে জ্ঞান প্রদান করে বা উপদেশ দেয়, 
এবং তৎপরিবর্তে উহাদের নিকট হইতে উদারান্ন লইয়া প্রাণধারণ 
করে, এ জনা গৃহস্থাশ্রম সর্বেবাৎকৃষ্ট ।” এ কারণ অপরাপর 
আশ্রমবাসীদের প্রতিপাল/নর জন্ত হিন্দুগৃহস্থের পক্ষে অতিথি- 
সৎকার ও ভিক্ষাদান চিরদিন সর্ব্বপ্রধান ধন্ম। সে কালে বিলাপিত। 
সমাজে আদৌ প্রশ্রয় পায় নাই। সকলে কেবল পুণ্যকর্শে মনো- 
নিবেশ করিতেন। 
পঞ্চ যজ্ধের অন্ুষ্ঠানই গৃহস্থমার্গের সর্বপ্রধান কর্তব্য- 
কন্ম। 


ঝষয়ঃ পিতরে দেবা তৃতান্যতিথয়স্তথ 
আশাসতে কুটুম্থিভ্যস্তেভ্যঃ কা্যং বিতানত।। 


( মন্গু) 


বর্ণাঞরম ধর্শ ৯৭ 


“খধিগণ পিতৃগণ, দেবগণ, অতিথিগণ ও অন্তান্ত প্রাণিগণ 
পরিজনবেষ্টিত গৃহস্থের নিকট নিজ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির আশা 
করে।” বেদীধ্যয়ন, পিতৃলোকের তর্পণ, নিয়মিত সময়ে সন্ধ্যা ও 
আহক, অতিথিসংকার ও আহারকালে অন্যান্য প্রাণিগণকে 
মুষ্টিমেয় অরনদান, এগুলি গৃহস্থের অবশ্য প্রতিপাল্য কর্তব্য কর্ন। 


পুরাকালে হিন্দুসমাজের কি নুব্যবস্থা ও স্থবন্দোবস্ত ছিল। 
ব্রাহ্মণগণ জ্ঞান ও ধন্মের সম্যক অনুশীলন করিয়। স্বসমাজকে 
ধর্মের পথে চালাইতেন। “'ত্রিয়গণ রাজ্যরক্ষণ ও পালন করিতেন। 
বৈশ্তাগণ কৃষিবাণিজ্যাদি করিয়া! দেশের অভাব পূরণ করিত। শূদ্র- 
গণ উপরোক্ত তিন শ্রেষ্ঠ জাতির সেবায় নিযুক্ত থাকিত। সকল 
জাতিই সমাজনেত! দরিদ্র ব্রাক্ষণঞ্জাতির ভালরূপ প্রতিপালন 
করিত। ইহাতে উহার! উদারান্নের চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইয়া 
কেবল জ্ঞানধন্মান্থশীলনে মনোনিবেশ করিতেন। 


জগতের নিয়ম এই যে, জ্ঞানধর্্মান্থশীলনের জন্য যে সমাজের 
যত অবকাশ থাঁকিবে,সে সমাজ ততই সভ্যতাসোপানে আরঢ় 
হইবে। হিন্ূসমাজের স্ুব্যবস্থামত জ্ঞানধর্ম্মানুশীলন বিষয়ে ব্রাহ্মণ 
জাতির অধিক অবকাশ থাকাতে ভারত পুরাকালে সভ্যতা- 
সোপানে আরঢ হইয়াছিল। অতএব যে বর্ণাশ্রমধর্্ম দ্বারা হিন্দূ- 
সমাজের এমন ন্ুুব্যবস্থা কালক্রমে ্বতঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল,তাহাই 
ইহার সভ্যত' শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতিলাভের যূলীভূত কারণ। ইহারই 
জন্ত যে দরিদ্র ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানধর্শের অনুশীলন করিয়া 
ভারতের পুরর্বতন সভ্যত। ও শ্রীবৃদ্ধি আনয়ন করিয়াছেন, তাহারাই 
ধর্মাহথসারে আমাদের দানের সুপাত্র । ইহারই জন্য ব্রাহ্মণভোজন, 
দক্ষিণাদান, ব্রন্মত্র ও দেবত্রদান চিরদিন হিন্লুসমাজের প্রধান 
পুণ্যকর্ণা। হিন্দুধর্ম সমাজের মঙ্গলের জন্যই এ সকল কর্ত্ে এত পুণ্য 


১৩ 


৯৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধর্প | 


দির্দেশ করিয়াছে এবং নৈঠিক হিন্ুও এতকাল এই সকল পুণ্যকর্ 
সোৎসাহে সম্পাদন করিয়া আমিতেছেন। 

দেখ, যে স্থলে রা! নিজকর্ম্মগারিবর্গকে যথেষ্ট বেতন দিয়! 
প্রজাবর্গের নিকট উহাদের সম্মান বর্দান করতঃ উহ্থাদিগকে বিলাসী 
করিতেছেন, সেস্থলে সুবিবেচক হিন্দুধর্ম ব্রাহ্মণভোজনে ও দক্ষিণ! 
দানে মহাপুণ্য নিদ্দেশ করাতে সকলের নিকট ব্রাহ্মণজাতির সম্মান 
বর্ধন করিয়াছে বাট, কিন্তু উহাদিগকে ভোগবিলাসী আদৌ করে 
নাই, পরস্ত উহ্াদিগকে চিরদিন দরিদ্র রাখিয়! দিয়াছে । পাঠক- 
বর্গ! এখন বুঝিয়া দেখ, ব্রান্মণভোঞজ্জনে পুণা নিদ্দেশ করাতে এ 
ধর্মের কত অপরাধ! 

ৃহস্থাশ্রম কেবলমাত্র কামোগভোগের জম্ত নহে। কিন্ত 
অশেষ ধর্ঘমাচরণই ইহার মূল উর্দেশ) . ইহাতে ধর্শ, অর্থ ও বাম 
এই শাস্ত্োক্ত ত্রিবর্গ ফল লাভ করিতে হইবে। ইহাতে প্রেয়দী 
লইয়া আমর! যেমন দুর্জয় কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়। অপত্যোৎ 
পাদন করিব, তেমনি অর্থোপার্জন করিয়া পরিবারপ্রতিপালন, 
অভিথিসংকার, পরোপকার, তীর্থত্রমণ। দেবসেবা প্রভৃতি নানা" 
র্্ানুষ্ঠান করিব । ইব্দ্িয়সংযম ও ধর্মানুষ্ঠানের জগ্ভ আমরা সহ- 
ধর্িনী লইয়া গৃহস্থমার্গে প্রবেশ করি। ভাধ্য। ও পুত্রকন্থা ব্যতীত 
গৃহ আদৌ খোভ! পায় না। উহাদের লইয়। আমরা গৃহী। 
তম্মধ্যে ভার্ধ্যা গুঙ্ঠের লক্ষ্মী্ববূপ! 1 তদ্বিয়োগে আমরা গৃহ- 
শুন হই । 

এই প্রকারে সংসারধর্দ করিতে করিতে যখন গৃহস্থ পৌন্াদির 
মুখোবলোকন করেন ও গলিতনখদন্ত হন, তখন তিনি পারত্রিক 
মঙ্গলের জন্ত সংসারে বীতরাগ হইয়া বনে গমন করিতেন ও মুনিত্রত 
ধারণ করিতেন। তৎকালে তিনি জটাবরুল ধারণ করিয়া পর্ণ 
কুটারে বা গিরিগহ্বরে বাঁ করিতেন । তীর্ঘভ্রমণ, শান্তরালোচনা ও 


বর্ণাশ্রম ধর্ম ৯৯ 


তপশ্চরণ করিয়। সুলদেহকে জীর্ণ ও শীর্ণ করত আধ্যাত্মিক উন্নতির 
জন্য চেষ্টা পাইতেন। 

জীবনের অস্ভিম ভাগে তিনি সন্টাসাশ্রম অবলম্বন করিতেন। 
তৎকালে তিনি পরিব্রাজক মন্ন্যামীবেশে ষতিত্রত ধারণ করিয়। 
অস্থিচর্্মলার হইতেন ও নিরপেক্ষভাবে পুধিবী পর্যটন করিতেন। 
তৎকালে তিনি কৌপীনধারা হুইয়। ভিক্ষালন্ধ জীবিকায় দিনপাত 
করত নারায়ণপর হইতেন এবং দিবারাত্র ব্রহ্মধ্যান করিতে করিতে 
্রন্মে সমাহিতচিত্ত হইতে চেষ্টা পাইতেন। এই প্রকারে অনুক্ষণ 
ঈশ্বরের ধ্যান করিতে করিতে তিনি জীবনলীল। অবসান করিয়া 
স্ব্ধামে চলিয়া যাইতেন। 

চতুরাশ্রমধর্ম্ের নিয়মাবলি আর্ধ্যজীবনগঠনের পূর্ণ আদর্শ ছিল । 
আমাদের প্রপিতামহগণ এই নকল নিপ্রিব পালন করিয়া নিজ 
নিজ জীবন বরীয়ান ও মহীয়ান করিয়। গিয়াছেন। ইহ! দারা 
আধ্যসমাজের এহিক ও পারাত্রক উভয় প্রকার মঙ্গল সম্যক সাধিত 
হইত। ব্রাদ্ষণগণ কৈশোরে শাস্বাধ্যায়ন করিয়। বিবিধ শানে 
ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেন, যৌবনে কামরিপু চরিতার্থ করিয়া! সংসারের 
যাবতীয় ধর্মকর্ম সম্পাদন করত স্তরীপুত্র লইয়া সুখী হইতেন,বার্ধক্য 
পারত্রিক মঙ্গলের জন্য বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বন 
করিতেন। 

এখন কোন গৃহস্থ পুরাকালের ন্যায় বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুকাশ্রম 
অবলম্বন করে না। তৎপরিবর্তে অনেকে তীর্থ স্থলে থাকিয়া সাধু- 
সঙ্গে ঈশ্বরচিন্তা ও ধর্্মালোচনা করেন। তীর্থস্থলে জীবনের 
শেষ ভাগ এই প্রকারে ঈশ্বরচিস্তায় ও শান্ত্রালোচনায় যাপন করাই 
কলিকালের বানপ্রস্থ। কোথায় হে পুণ্যাত্মা লালাবাবু! এক 
ধীবরপত্ধীর সামান্য কথায় (বাবু, বেলা যে গেল ) আপনি অতুল 
এশ্বধ্যভোগে জলাঞ্চলি দিয়া শ্রীবন্দাবনে গিয়া জীবনের শেষভাগ 


১০৪ বৈজ্ঞানিক-হিন্দুধর্ম। 


যেরূপ ধর্মকর্ম যাপন করিয়াছেন এবং তথায় ষেরূপ অক্ষয় কীর্তি 
রাখিয়া গিয়াছেন, ভাহাতে আপনি বঙ্গীয় জমিদারকুলের আদর্শ 
পুরুষ | 

মহাত্মা বুদ্ধদেব যেরূপ বেদ ও জাতিভেদপ্রথা অমান্য করেন, 
সেইরূপ তিনি চতুরাশ্রমধর্্মাও খণ্ডন করিয়া যান। চারি আশ্রমের 
পরিবর্তে তিনি কেবল গৃহস্থাশ্রম ও সন্যাসাশ্রম রাখিয়াছিলেন | 
তন্মধ্যে গৃহস্থগণ সংসারধর্ম পালন করিতেন এবং সন্গ্যাসিগণ 
গৃহস্থাশ্রম হইতে বিনিবৃত্ত হইয়। স্বধর্থ্ের সেবায় উহার প্রচারে 
ব্রতী হইতেন। এই প্রকারে বৌদ্ধযুগে অনেকে গুরুদত্তমহা মন্ত্রে 
দীক্ষিত হইয়া! নবোৎসাহে দলে দলে নৃতন সন্্যাসমার্গ অবলম্বন 
করিলেন; ইহাতে পুরাকালের ব্রন্ষচ্যা, বানপ্রস্থ ও তিক্ষুকাশ্রম 
সমাজে রহিত হইয়া গেল। 

এই প্রকারে বৌদ্বযুগে চতুরাশ্রমধর্ণন বিপর্যস্ত হইয়! যাইবার 
পর পশ্চিমোত্বর হইতে যে সকল পরাক্রান্ত পৌত্তলিক জাতি 
ভারতে আগমন করিয়া! নানা স্থানে রাজ্য স্থাপন করিলেন, উহাদের 
বংশধরেরা পুরাতন ক্ষত্রিয়জাতির সহিত বিবাহ্থত্রে আবদ্ধ 
হওয়াতে রাজপুত নামে নূতন ক্ষত্রিয় জাতি হিন্দুসমাজে উৎপন্ন 
হইতে থাকে । তাহার! সর্ববাস্তঃকরণে ব্রাহ্মণজাতির ও হিন্দুধর্মের 


পৃষ্ঠপোষক হইলেন। তাহাদেরই সহায়তায় ত্রান্মণগণ ভারতে বৌদ্ধ" 
ধর্মের উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ হন । 


এই সময়ে জগৎ-গুরু শঙ্করাচার্্যদেব হিন্দুসমাজে আবিভূ্ত 
হইয়া বৌদ্ধ সন্নযাসিগণের অনুকরণে হিন্দৃসন্ন্যা সিকুল প্রবর্তন করিয়া 
সর্বত্র পৌরাণিক ধর্শের জয় জয়কার সাধন করেন। তদবধি 
হিন্দুসমাজে যে সকল নূতন সংস্কারকগণ আবিভূত হইয়া স্বধর্ণের 


সংস্কার করেন; সকলেই নিজ নিজ নন্ন্যাসিকুল প্রবর্তন করিয়া 
গিয়াছেন। 


বরণাশ্রম ধর্ম । ১০১ 


আজকাল হিন্দুসমাজে ছুইটা আশ্রম দেখ! যায়, (১) 
গৃহস্থাশ্রম (২) নন্্যাসাশ্রম ॥ গৃহিগণ গৃহস্থমার্গে থাকিয়া সংসারধন্ম 
পালন করিতেছেন ; আর সন্ন্যাসীগণ সংসারে বৈরাগ্য অবলম্বন 
করিয়া সন্যাসত্রতে ব্রতী হইতেছেন। তাহার! শান্ত্রালোচনা, 
র্্াহষ্ঠান, দেবসেবা, ভীর্ঘ্রমণ প্রভৃতি পুণ্যকর্মে জীবন যাপন 
করিতেছেন। সমগ্র ভারতে প্রধানতঃ আজকাল ছুই প্রকার সন্ন্যাসী 
দেখা যায় (১) শৈব (২) বৈষুব। শক্করাচার্ধযদেব শৈবসন্গযাসী 
দিগের আদিগুরু ৷ উহারা এখন নান! আখড়ায় ও নানা শ্রেণীতে 
বিভক্ত। দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিমা্থ/লর রাজন্তবর্গ ও শেঠেরা 
চিরদিনই উহাদের প্রতিপালন করিতেছেন। দেখা যায়, বঙ্গ; বিহার 
প্রভৃতি নারীবহুল দেশে অল্প সংখ্যক লোক সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন 
করে। কিন্তু মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যে নারীজাতির 


সংখ্যা অল্প হওয়ায় তথায় বহুসংখ্যক সন্যানী দেখিতে পাওয়! 
যায়। 


তৃতীয় অধ্যায় 
জাতিভেদ সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য| 


আজকাল আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ জাতিভেদপ্রথার 
উপর অতীব নারাজ । তাহাদের বিশ্বাস, এদেশের কুলপরম্পরাগত 
জাতিভেদপ্রথা অশেষ দোযষাকর। এই কুপ্রথা পৃথিবীর অন্ত 
কোন দেশে দৃষ্ট হয় না। এই কুপ্রথা থাকাতেই ভারত এতকাল 
পরাধীন, স্বরাজের অযোগ্য ও দীনদরিদ্র। এই কুপ্রথাই আমাদিগকে 
প্রকৃত জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে দিতেছে না। হে জগদীশ! 
কবে এ কুপ্রথা সমাজে রহিত হইবে? আমরাও সকলে ভাই ভাই 


১৯২ বৈজ্ঞানিক-হিন্দৃধন্ম। 


কোলাকুলি করিব এবং যে জাতির ভিতর হউক, স্ুপাত্রী দেখিয়! 
বিবাহ করিয়া সুখী হইব। 

অপর পক্ষে জনগাধারণ মল অঞ্চলে এখনও এ প্রথার বিশেষ 
পক্ষপাতী এবং ইহার নিয়মাবলী বিধিবৎ পালন করিতেছে । যেমন 
কেহই নিজের প্রাণত্যাগ করিতে চাহে না, তেমনি কোন হিন্দু নিজের 
জাতিধর্দে জলাজলি দিতে চাহে ন।। সকলেই ইহাকে সুপ্রথা 
বলিয়। মনে করিতেছে । যাহ। হউক, ইহার দোষগুণ বিচার করা 
একাস্ত কর্তব্য । 

যিনি যাহাই ভাবুন, এদেশের জাতিভেদ প্রথাটা পুরাকালীন 
মানববৃদ্ধির একটা স্থুমহৎ কাত্তিস্তস্ত। প্রাচীন কালে জ্ঞানগরিষ্ঠ 
সমাঁজতত্ব্ৰ মহধিগণ এই নু প্রথা আধ্যলমাজে স্থাপন করিয়া যান। 
যেমন তাহারা মানবজীবনকে চান্ি আশ্রমে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক 
আশ্রমের সর্বোৎকৃষ্ট নিয়মাবলি নির্দেশ করতঃ ইহার অচিন্তনীয় 
উন্নতি সাধন করেন, সেইরূপ তাহার! স্বলমাঞ্জকে চারিবর্ধে বিভক্ত 
করিয়। প্রত্যেক বর্ণের জাতীয় ধর্ম ও কর্তব্য নির্দেশ করতঃ ইহার 
অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। মহবিগণ কে, যে তাহারাই 
এ প্রথা প্রবস্তিত করিয়া যান? এ সুপ্রথা আধ্যদমাজে স্বতঃ উত্থিত 
হইয়াছে । যথার্থ বলিতে কি, স্ষ্থিকর্তা ব্র্গাই এ প্রথা 
স্থষ্টি করিয়াছেন। 

এস্থলে আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ বলিবেন, যদি পুরাকালের 
স্কায় ভারতের প্রত্যেক এদেশে হিন্দুসমাজ কেবলমাত্র চারি জাতিতে 
বিভক্ত হইত, সে ত মন্দের ভাল ছিল। এখন যে আমরা এক এক 
জাতি নাঁনা শাখাজাতিতে বা সমাজ উনসোত্তর জাতিতে বিতক্ত 
দেখিতেছি এবং উহাদের ভিতর পরস্পর বিদ্বেষানল ধু ধু অলিতেছে। 
এই সকল দেখিয়। সমাজকে কি বলিতে ইচ্ছ। হয়? ইহাতেই যে 
হিন্ুসমাজ একেবারে অধঃপাঁতে গিয়াছে । 


জাতিভেদসন্বন্ধে মাধারণ মন্তব্য । ১০৩ 


আরও দেখ, পুরাকালে জাতিভেদ কুলপরম্পরাগত ছিল ন]। 
একজন শুদ্রও ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকলাপ অনুসরণ করিয়! ব্রাহ্মণ 
বলিয়! পরিচিত হইতেন। মহাভারতে ইহাব যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া 
ঘায়। তাহারা বলেন, পুবাকালে আর্ধা খধিগণ সমাজকে চারিবর্ণে 
বিভক্ত করিয়া সুপ্রথাই স্থাপন করিয়াছিলেন । কিন্তু পৌরাণিক 
যুগেই সমাজনেতা ব্রাহ্মণঠাকুরেরা ভারতকে অধঃপাতে দিবার 
জন্যই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সহিত আধুনিক জাতিভেদ প্রথা স্থাপন করিয়া 
দেশের প্রকৃত অমঙ্গল সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, 
তাহাদের প্রত্যেক কথার জনাব যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে। 

এই জাতিভেদপ্রথার উপর হিন্দুসমাজ এতকাল প্রতিষিত। 
ইহাদ্বারাই এ সমাজ স্তরে স্তরে বিভক্ত, বিস্তস্ত ও সম্বন্ধ । এমন 
সুশৃঙ্খল ও সাসগ্রম্গর্ণ সমাজপদ্ধতি কোন দেশে নয়ন।গাচর 
হয় না। সকল দেশেই এই অনৈতিহাটিক সময়ের সমাজ পদ্ধতি 
কালগর্ভে বিলীন হঈয়। গিয়াছে । একমাত্র ্বর্ণময়ী ভারতভূমিতে 
এন্ুপ্রথা, এ প্রাকৃতিক প্রথা এখনও অক্ষুণ্ন প্রতাপে দেদীপ)মান 
রহিয়াছে। 

হিন্দুধর্প্বের সহিত এ প্রথার সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ। ইহাই 
এ ধর্শের সামাজিক রূপের প্রধান অঙ্গ এবং ইহাই হিন্নসমাজের 
মূলভিত্তি। ইহাতে অনেকে মনে করেন, যেদিন জাতিভেদ প্রথা 
উঠিয়! যাইবে, সে দিন হিন্দুধশ্মের এক প্রধান অঙ্গ নষ্ট হইবে এবং 
ইহার সামাজিক রূপের বৈশেষিকত্ব লুপ্ত হইবে। সত্য বটে, কোন : 
কো সম্প্রদায় এ প্রথা আদৌ মানে নাই ॥ কিন্ত সাধারণ হিন্দুসমাজ 
এখনও সর্ধত্র এ প্রথাকে মস্তকের শিরোমণি করিয়! রাখিয়াছে। 

ভারতের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, নানাসময়ে নানাসম্প্রদায় 
উত্থিত হইয়া এই প্রথার উপর সগর্ধে পদাঘাত করিয়াছে কিন্তু 
অধিকাংশই ইহার উপর দস্তক্ষেঘট করিতে না পারিয়া কালে ইহার 


১০৪ বৈজ্ঞানিক-হিন্দৃধর্্ম । 


চরণতলে পতিত হইয়াছে । দেখ, যে প্রবলপ্রতাপান্থিত বৌদ্ধধর্ম 
এ প্রথার উপর সাহস্কারে পদাঘাত করিয়াছিল, সে ধর্ম সহজ্বৎসরে 
ও ইহার কিছুমাত্র অপকার করিতে ন৷ পারিয়া মনোছ্ঃখে ভারত 
ছাড়িয়াছে। তবে পঞ্চশতাবীতে মুসলমানধর্ম ও ছুই শতাববীতে 
ৃষ্টধর্্ম কতদূর ইহার অনিষ্ট সাধন করিবে ? 

এন্থলে জাতিভেদ প্রথার মূলমন্ত্র কি, তাহ। বর্ণন কর! আবশ্তক। 
ইতিপূর্বে 'সমাজদেহ” নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি “যেমন 
জীবদেহে যে সকল জীবাণু দ্বারা যন্ত্রবিশেষ নির্টিত, উহাদের মধ্যে 
একটা জীবাণু নষ্ট হইলে বা স্বকার্ধা সাধন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত 
হইলে, উহার বংশধরের] চিরদিন পৈতৃক কাঁধ্য সম্পাদন করে এবং 
কন্মিন কালে সে কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য কাধ্যে মনোনিবেশ 
করে না; সেইরূপ যে সমাজ প্রকৃতির অনুকরণে গঠিত ও নির্মিত, 
দে সমাজের সস্তানসম্ততিবর্গ পুরুষানুক্রমে পৈতৃক ব্যবসায় 
চালাইয়া সমাজের সুশৃঙ্থলতা। রক্ষা করে; তাহারা কদাচ অন্ত 
বৃত্বি অবলম্বন করে না। তথায় কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথ৷ 
স্বতঃ উদ্ভূত হয়।” 

ষে হিন্দুসমাজ প্রকৃতির অনুকরণে গঠিত ও নির্মিত, যাহাতে 
কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই, যাহা চিরদিন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার 
সমধিক আদর করে, সে সমাঞ্জ চিরদিন বৃন্তি ও ব্যবসায় অনুসারে 
ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত এবং সে সমাজ এই কুলপরম্পরাগত 
. প্রথাকে পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিবার জন্য বিবাহাদি বিষয়ে নানা 
কড়াক্রান্তি বিচার করিতে বাধ্য হইয়াছে। 

যেমন প্রকৃতি জীবজগৎ ও উদ্ভিজ্জজগতের যাবতীয় অধিবাসী- 
বর্গকে নানাজাতিতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক জাতিকে ছুলজ্ব্ 
অবরোধে বেষ্টিত করতঃ ইহার জাতীয় উন্নতি সাধন করে $ সেইরূপ 
প্রন্কৃতিসেবক হিন্দুধ্্মও স্বসমাজকে বৃত্তি অনুসারে নানাজাতিতে 


দি 


জাতিভেদসম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য। ১০ 


বিভক্ত করিয়! প্রত্যেক জাতিকে হ্লজ্ৰ) অবরোধে বেছ্টিত করত 
ইহার সম্যক জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টা পাইয়াছে। যেমন 
জীবজগতে দেহস্থ যন্ত্রাদিও দেহযাত্রানিবর্বাহবিষয়ক পদ্ধতত লইয়। 
এক জাতি অপর জাতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; সেইরূপ হিন্দুসমাজেও 
সংসারযাত্রানির্ব্বাহবিষয়ক পদ্ধতি ও অন্ত।ন্থ আচার ব্যবহার লইয়! 
একজাতি অপর জাতি হইতে লোকপরম্পরায় বিভিন্ন। যেমন 
জীবজগতে প্রত্যেক জাতি নানা ব্যয় লইয়। প্রকৃতিকর্তৃক ছুলজ্ঘ) 
অবরোধে বেষ্টিত হইয়া সম্পূর্ণপ বিভিন্ন থাকে এবং খণ্কালে 
কোন এক জাতি অপর জাতিতে পরিণত হইতে পারে না; সেইরূপ 
হিন্ধুসমাজেও প্রত্যেক জাতি নানা বিষয় লইয়া ছুল্জব্য অবরোধে 
বেষ্টিত ও সীমাবদ্ধ রহিয়াছে এবং খণ্ডকালে কোন এক জাতি অপর 
জাতিতে পরিণত হইতে পারে না। কুলপরম্পরাগত জাতিতেদ- 
প্রথা দ্বারা হিন্দুসমাজ যেরূপ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় নান! জাতিতে 
বিভক্ত, এমন প্রাকতিক প্রক্রিয়া কোন দেশে দেখ। যায় না। 

মানবপ্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে সমাজের প্রথম অবস্থায় বৃত্তি 
অনুসারে কুলপরম্পরাগত জাতিতেদ দ্বারা ইহা! বিভক্ত হইলে, 
ইহার অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়; ইহা! উন্নতির পথে স্বতঃ ধাবিত 
হয়। এজন্য পুরাকালে যে সকল জাতি সভ/তাসোপানে আব 
হয়, উহাদের ভিতর কুলপরম্পরাগত জাতিভেদ স্বতঃ উত্থিত 
হইয়াছিল এবং সকলেই এতদ্দার। সম্যক উপকৃত হইয়াছিল। 
পারসীকদিগের ভিতর মেজাই জাতি, রোমানদ্বিগের ভিতর পেট্র - 
সিয়ান জাতি, মিসর দেশে পুরোহিতজাতি এবং এদেশের ব্রাহ্মণ 
জাতি এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । ইতিহাসপাঠে অবগত 
হওয়! যায়, এ সকল জাতি কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথ। দ্বারা 
উন্নতির পথে, স্ভ)তার পথে সমধিক অগ্রসর হইয়াছিল। 


কলিষুগবর্ধনের সঙ্গে মানবসমাজে কৃত্রিম সভ্যতার সমাদর 
১৪ 
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ব্ধিত হইতেছে। এখন দেশে দেশে যে সভ্যত। দেখ! যাঁয়, তাহ! 
প্রাকৃত অবস্থার ব্যভিচার । এখন মানব সকল দেশে প্রকৃতির 
বিপক্ষে সংগ্রাম করিয়৷ নিজের সত্যত। বর্ধন করিতেছেন। এই 
কৃত্রিম সভ্যতার নিকউ যাহা অপ্রাকৃত বা কৃত্রিম, তাহারই 
অধিক সমাদর এবং তাহাই সমাজে অধিক প্রআয় পায়। এ কারণ 
যে জাঁতিভেদ প্রথা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় নানাদেশে প্রতিষ্ঠিত, তাহা 
কালক্রমে সে সকল দেশে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 

যে বৌদ্ধ, খুষ্ট ও মুসলমান ধর্ম সমাজের আধিভৌতিক উন্নতি- 
সাধিক। কৃত্রিম সভ্যতার অধিক পক্ষপাতী এবং যাহাদের নিকট 
কৃত্রিমতার অধিক গৌরব ও সমাদর, উহার! প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় 
প্রতিষ্ঠিত জাতিভেদ প্রথাকে নানাদেশে সমূলোৎপাটন করিয়াছে। 
সমগ্র জগতের মধ্যে কেধল একমাত্র প্রকৃতি-সেবক দনাতন হিন্দুধর্ম 
ইহাকে লাদরে স্বসমাজে চিরদিন বজায় রাখিয়াছে। এখন যে 
সকল দেশে এ সকল কৃত্রিম ধর্ম প্রচলিত, তথায় কুলপরম্পরাগত 
জাতিভেদপ্রথ। আদৌ দৃষ্ট হয় না। তত্তৎ দমাজের অধিকাংশ লোক 
বাল্যকালের সংস্কার উপেক্ষা করতঃ উত্তর কালের শিক্ষান্থুসারে 
ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অবঃম্বন করে। ইহারা বৃদ্ধি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রেণিতে বিভক্তমাত্র । 

এন্থলে আমাদের শ্রশিক্ষিত বান্ধবগণ বলিবেন। যখন আমরা 
সকল বিষয়ে প্রকৃতির বিপক্ষে গমন করিয়া সভ্যতা সাভ করিতেছি, 
তখন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার প্রশংসা করিবার প্রয়োজন কি? জগতের 
নিয়ম এই, প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া অনুসারে চপিলে প্রকৃতি আমাদিগকে 
রক্ষণশীল করিয়। অবনতির দিকে লইয়। যাইবে । এজন্ত প্রাকৃতিক 
প্রক্রিয়ায় গ্রতিঠিত জাতিভেদ প্রথা ভারতকে কিছুকাল উন্নতি- 
ফোঁপানে অগ্রসর করাইয়াছিল সতা, কিন্ত পরিশেষে রক্ষণ-শীল 
করিয়া অবনতির পথে আনয়ন করিয়াছে। ইহার জন্য ভারত 
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এতকাল পরাধীন ও এতদূর অধনত | তবে কেন এ প্রথার প্রশংসা 
করিতে বসিলে? 

এই জাতিভেদ প্রথ। ঘর! হিন্দুসমাজস্থ যাবতীয় লোক চিরদিন 
সমভাবে অনুশাদিত হইতেছে! বৈষ্ণব, শৈব, শান্ত, সৌর, 
গাণপত্য, যিনি যে সম্প্রদায়ের অন্তভূক্ত হউন না, আস্তিক ও 
নাস্তিক, যিনি যে মত অবলম্বন করুন না, হিন্ুনমাজে থাকিতে 
হইলেই তাহাকে ইহার জাতিভেদপ্রথা মানিতে হইবে । সেইরূপ 
রাজ] ও প্রজা, কৃষক ও বণিক, ধনী ও নিধন, যিনি যে অবস্থায় 
থাকুন না কেন, বা যেরূপে জীবনযাত্র। নির্বাহ করুন না, হিন্দু- 
সমাজে থাকিতে হইলে তাহাকে ইহার জাতিভেদপ্রথ। মানিতে 
হইবে এবং সমাজনিষ্দিষ্ট কোন না কোন জাতির অন্থভূক্ত হইতে 
হইবে। ভূমগুলে হিন্দুনামে পরিচিত হইবার অন্ত উপায় নাই, 
অন্ত মার্গ নাই; ৫কবল সমান্জনি্দিষ্ট জাতীয় উপাধি দ্বারা সকলে 
হিন্দুনামে ন্বসমাজে ও জগতে পরিচিত হইতেছেন। ঈশ্বর মান, 
আর নাই মান, দেবদেবী মাৰ আর নাই মান, জগতে হিন্দু বলিয়া 
পরিচিত হইতে হইলে জাতিভেদপ্রথা নকলের সম্যক মাননীয় 
ও পালনীয়। 

বেশ জানিবে, এ সুপ্রথ। হিন্দুসমাজে সামাজিক নির্বাচনে 
উত্থিত, প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী এবং ইহার অস্থিমজ্জীয় নিহিত। ইহ! 
দ্বার হিন্লুসমাজ অশেষরূপে উপকৃত বলিয়া ইহা এতকাল ভারতে 
স্থায়ী হইয়াছে । যর্দি ইহ কোন কালে সমাজের অনুপযুক্ত হইত, 
ইহ! স্বতঃ পরিত্যক্ত হইয়া যাইত ॥ একবার তাব দেখি, এ প্রথা 
দ্বারা হিম্দুসমাজ কিরূপ নুচারুরূপে চালিত হইতেছে এবং ইহার 
যাবতীয় অভাব ও অনাটন পুর্ণ হইতেছে । 

দেখ, সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি জ্ঞান ও ধর্মের অন্ুণীলম করিয়া 
জাঁতীর জ্তানভাওার বর্দন ও স্কুরণ করিতেন এবং চতুদ্দিকে ধর্্মতাব 
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বিকীর্ণ করিতেন । ক্ষত্রিয়জাতি শৌধ্যবীধ্য ও সংগ্রামবিষ্ঠার 
অনুশীলন, করিয়। দেশ রক্ষা পালন ও শাসন করিতেন। বৈশ্তজাতি 
কৃষিবাণিজ্যাদি চাঁলাইয়। সমাজের যাবতীয় অভাব ও অনাটন পূর্ণ 
করিত। শূদ্র জাতি উপরোক্ত তিন শ্রেষ্ঠ জাতির সেবা শুআধায় 
দিনপাত করিত। সকল জাঁতিই নিজ নিজ জাতীর ব্যবসায় 
চালাইয়। সংসারযাত্র। সুখে নির্ধাহ করিত। এক জাতি অপর 
জাতির সত্বের উপর অনধিকার চর্চা করিত না,কেহ কাহারও জাতীয় 
বৃত্তি নষ্ট করিতে চেষ্টা পাইত না! সকলেই নিজ নিজ পৈতৃক 
ব্যবসায় চালাইয়া পরস্পর পরস্পরকে সাহাষ্য করিত ও সমগ্র 
ধমাজ্জকে হুচারুরূপে চালাইত | এই প্রকারে হিন্দূদমাজে সর্বজনীন 
সামঞ্জদ্য ও স্থশৃঙ্খলত! স্থাপিত হইয়াছিল। 

স্বাধীন ভারতে হিন্দু রাজন্যবর্গের আমলে হিন্দুমমাজ এই প্রথ! 
দ্বারা কিরূপ অশেষ সুখে সুখী হইয়াছিল, তাহ! পরাধীন ভারত 
আদৌ বুঝিতে পারিবে না। তৎকালে এই প্রথাকে পূর্ণমাত্রায় বঙ্গায় 
রাখিবার জন্য তাহার? কৌন জাঁতির কোন লোককে বৃত্তিবিপধ্যয় 
করিতে দেন নাই। দেখ, আদর্শরাজা শ্রীরামচন্্র শুত্র তপন্বীর 
মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন এবং আদর্শগুরু দ্রোপাচার্ধ্য নিষাদ- 
রাজকুমার একলব্যের বৃদ্ধান্থুলি ছেদন করিয়াছিলেন। ইহাতে 
বুঝা উচিত, কোন এক জাতির লৌক অপর জাতির বৃত্তি অবলম্বন 
করিতে না পারে, তাহা পরিদর্শন কর! রাজাদিগের এক প্রধান 
কর্তব্য কন্ম ছিল। | 

বৌদ্ধধুগেই বৃত্তিবিপয্যয় ঘটিতে আরস্ত হয়; এজন) মগধে 
নন্দবংশের ন্যায় অপরাপর শুদ্র জাতিও ভারতের নানা প্রদেশে 
রাজদ্ব করিয়া গিয়াছে। পৌরাণিক যুগে আধুনিক জাতিতেদ প্রথা 
সর্বত্র স্থাপিত হইবার পর ক্ষত্রিয় রাঁজন্বর্গ বৃত্তিবিপর্য্যয় যাহাতে 
ন1 ঘটিতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন? পরে 


জাতিভেদ স্ব্ধে সাধারণ মন্তব্য। ১০৯: 


মুসলমান ও খৃষ্টান যুগে বৃত্তিবিপর্ধযয় পদে পদে দেখ! দিয়াছে। যাহ! 
হউক, হিন্দু রাজাদিগের গুণে এ প্রথা এমন অক্ষুন্ন প্রতাপে এতকাল 
ভারতে বিদ্যমান রহিয়াছে । তীহাদেরই গুণে এ প্রথা হিন্বুসমাজে, 
এমন বিশ্বজনীন সামগ্রস্য ও সুশৃঙ্ঘলতা স্থাপন করিয়াছে। 
গীতায় শ্রীকষ্চ বলিতেছেন £-_ 
রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূত্রাণাঞ্চ পরস্তগ, 
কন্দাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈগ্ণৈঃ। 
শমোদম স্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব 
জ্ঞানবিজ্ঞনাস্তিকায ব্রন্ষকর্মা স্বভাবজমূ। 
শৌধ্যং তেজোধৃতিদক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নং 
দ্ানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকণ্ম স্বভাবজম। 
কৃষি গোরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্ঠকর্শ স্বভাবজম্‌ 
পরিচর্য্যাত্বকং কর্ম শুদ্রাস্যাপি স্বভাবজম। 
(গীতা ।) 
*ম্থভাবসিদ্ধ গুণ বশতঃ বা স্বভাবতঃ ব্রাদ্ষণ, কতরিয়, বৈশ্য ও 
শৃদ্রের জাতীয় কর্ম বা বৃত্তি সংসারে ভালরপ বিভক্ত রহিয়াছে। 
শম, দম, তপস্যা, সদাচার, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন 
ও আস্তিকভাব এই সকঙ্গ গুণ ব্রাহ্মণজাতির স্বভাবসিদ্ধ। এই 
পকল কর্ম ও গুণ থাকাতে তাহার! ত্রাহ্গণ নামে খ্যাত। শৌর্যা,বীর্যা 
তেজন্দিতা,ধৈর্যা,কার্ধ্য দক্ষতা, রপক্ষেত্রে পলায়ন না করা,দানশীলতা ও 
সকল বিষয়ে প্রতৃত্ব খাটান,এই সকল গণ ক্ষত্রিয়ের স্বলাবসিদ্ধ। এই 
সকল গুণে বিভূষিত হইলে তিনি ক্ষত্রিয় নামের উপযুক্ত কৃষিকার্ধয, 
গোপালন ও বাণিঙ্য, এ নকল কর্ম বৈশ্যজাতির স্বতাবসিত্ব। 
উপরোক্ত তিন শ্রেষ্ঠ বর্ণের সেবাই শুত্র জাতির স্বভাবসিদ্ধ কর্ম” 
এখন একবার ভাব দেখি, সমাজের প্রত্যেক জাতি কত কাল 
ব্যাপিয়৷ স্ব স্ব জাতীয় বাবসায় বা বৃত্তি পুরুষানুক্রমে চালাইবার 


১১০ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম 


পর শান্ত্রকারের উহাদিগকে শাস্ত্রে স্বভাবসিদ্ধ বলিয়! প্রতিপাদন 
করিতে পারেন? এইরূপে লোকপরম্পরায় ও পুরুষামুক্রমে 
জাতীয় ব্যবসায়গুলি সমাজে চলিতে চলিতে যুগের পর যুগ 
শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইয়াছে, তবে উহার! স্বভাবসিন্ধ 
বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস জন্মিবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদ্িগের মতে তিন 
সহস্র বংসর ব্যাপিয়া এ প্রথা হিন্দুসমাজে চলিতেছে । | 

এস্থলে আমাদের স্তুশিক্ষিত বান্ধবগণ বলিবেন, যে অনার্ধ্য 
জাতি পরাজিত হইয়। আর্ধ্যসমাজভূক্ত হইয়াছিল, উহাদের বংশধর- 
. দিগকে নিঘৃপ্য শৃদ্র নামে অভিহিত করিয়া ক্রীতদাসের ম্যায়, 
গর্দভের ন্যায় চিরদিন খাটান কি পরাক্রান্ত আধ্যজাতির ভাল 
কাজ হইয়াছে? উহারা কি চিরদিন অপর জাতির পা টিপিয়া 
ঘরিবে ও কন্মিন কালে আপনাদের অবস্থ। উন্নত করিতে পারিবে 
না, ইহাও কি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার? উহাঁরা চিরদিন সমাজের 
সেবা করিতেছে, মথচ উহার! অস্পৃশ্ত,উহছাদের ছায়া মাড়াইলে স্নান 
করিতে হয়, এ সব কি ঘোর অত্যাচার নহে? 

এই ষে পূর্ববঙ্গের নমঃশৃত্র জাতি এতকাল ধরিয়৷ সমাজের 
সেবা করিতেছে, অথচ উহাদের জলম্পর্শ করিতে নাই, উহাদিগকে 
ঘরে উঠিতে দিতে নাই, বসিতে দিতে নাই, ইহাও কি ন্যায়সঙ্গত 
ব্যবহার? আদিম নিবাসী বলিয়া কি উহাদিগকে এতদুর ঘন! করা 
উচিত? যদি বল, উহারা বড় অনাচারী, উহণদের উচ্ছিষ্টজ্ঞান 
নাই, উহারা ঘৃণার পাত্র। উহাদিগকে সদীচারী করিয়া লও, সম- 
সন্বে সত্ববান কর, ইহাই ত মহতের চিহু। কেহ কেহ বলিবেন, 
শৃদ্রজাতির উপর ছুব্যবহারের জন্তাই ত্রাহ্মণজাতির আজকাল এত 
ছুর্দশ। উপস্থিত। সবে মাত্র কলির দন্ব]।; এখনও তাহাদের 
ভাগ্যে কি আছে, তাহাও কেহ জানেন ন1। 

এই জাতিভেদপ্রথ! দ্বার! হিন্দুলমজ আবহমান কাল ধর্দ্ের 


জাতিভেদসন্থন্ধে সাধারণ মন্তব্য। ১১১ 


নিগড় বন্ধনে আবন্ধ। কি রাজাধিরাজ, কি পথের কাঙ্গাল, 
সকলেই এ প্রথা দ্বারা সমস্ত্রে আবদ্ধ। সকলেই ইহার কোন 
নাকোন নির্দিষ্ট সীমার অন্তভূক্ত। যেমন হিন্দুসমাজ বৃত্তি অন্থু- 
সারে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত, তেমনি প্রত্যেক জাতির সীমা 
প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে নির্ধারিত ও নিরূপিত আছে। কোন জাতির 
কোন লোক জাতীয় সীম। অতিক্রম করিতে পারে না। আবার 
যৎসামান্য ভেদাভেদ লইয়। এক এক জাতি কয়েক শ্রেণিতে, এক 
এক শ্রেণি কয়েক শাখাশ্রেণিতে, এক এক শাখাশ্রেণি কয়েক 
গোত্রে, এক এক গোত্র কয়েক বংশে চিরদিন বিভক্ত আছে। বংশ- 
বিশেষ ইহার কৌলিক উপাধি দ্বার! চিহিত। এই প্রকারে প্রত্যেক 
জাতির সীমা যতদুর সম্ভব নিরূপিত ও স্থিরীকৃত হইয়াছে । 

এই প্রকারে সমাজবিভাগ হওয়াতে হিন্দুসমাঞজে যে কত 
সামগ্রস্ত ও ন্ুশৃঙ্খলতা! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহার যে কত 
মঙ্গল সম্পাদিত হইয়াছে, তাহ। বর্ণনাতীত। যেমন নুশীসিতরাজেযের 
প্রত্যেক খণ্ড শাসকবৃন্দের নখদর্পণে থাকে বা ইহার ভূচিন্রে 
অস্কিত থাকে, সেইরূপ যে সমাজ নুচারুপে শৃ্খলাবদ্ধ, সে সমাজের 
প্রত্যেক বক্তি ইহার কোন না কোন সুনির্দিষ্ট লীমার ব। জাতির 
অস্তভূক্ত থাকিবে। 

যদিও কুপপরম্পরাগত জাতিভেদ প্রথ। অন্ত কোন দেশে দেখ! 
যায় না; কিন্তু ইহার পরিবর্তে তথায় কোন না কোনরূপ সমাজ- 
বিভাগ আছে! সে সমাজ যেমন বৃত্তি অনুসারে নানা শ্রেণিতে 
বিভক্ত, তেমনি প্রত্যেক শ্রেণি আবার বিদ্যা ও অর্থ লইয়। এক- 
প্রকার বিভিন্ন । তথায় ধনবান দরিদ্রের সহিত মিশ্রিত হন না 
ব। বিবাহাদি সুত্রে আবদ্ধ হন না, পণ্ডিত মুখের সংঅবে থাকেন 
না ও আহারাদি করেন না। অন্যান্য দেশে অর্থ ও বিদ্কা মান" 
সম্ত্রমের আকর ; কিন্ত এদেশে আভিজ্াত্যই মানসন্ভরমের আকর। 


১৯২ বৈজ্ঞানিক হিনদুধর্মা। 


ইংলগ প্রভৃতি দেশে উচ্চ সন্তাস্ত বংশদিগের সীম? প্রকষ্টূপ 
নির্ধারিত দেখা যায়। যখন লর্ডের জ্ো্ঠ পুত্র পৈতৃক উপাধি, মান 
সম্ভ্রম ও বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন,তখন এ প্রথাকে কুলপরম্পরাগত 
জাতিভেদ জ্ঞান কর উচিত। প্রভেদের মধ্যে এই যে, তথায় এক 
জ্োষ্ঠপুত্র ব্যতীত অন্যান্য পুত্রগণ কুলোচিত সম্মানে বঞ্চিত হন 
এবং দেশের রাজা লোকবিশেষকে গুণান্থনারে বা ইচ্ছামত লর্ড 
উপাধিতে বিভূষিত করিতে পারেন। কিন্তু এদেশের হিন্দুসমাজ এক 
প্রকৃতিদেবী ব্যতীত অন্য কাহারও হস্তে এরূপ ক্ষমতা অর্পণ করে 
নাই। ন্বয়ং প্রকৃতিদেবী ধাহাকে ব্রাহ্মণের ঘরে প্রেরণ করিবেন, 
তিনিই জগতে চিরদিন ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইব্নে। 
এক জনকে ব্রাঙ্ষণ করিবার ক্ষমত। সমান্ধের নাই, ব্রাহ্মণ 
জাতির নাই, অধ্যাপকের নাই, পুরোহিতের নাই ; রাজারও নাই, 
এবং কাহারও নাই। কিন্তু যিনি অসাধারণ পুণ্যবলে ত্রাহ্মণকুলে 
জন্মগ্রহণ করিবেন এবং শাস্ত্রোন্ত বিত্বিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইবেন, 
তিনিই এসংসারে প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং তিনিই চিরদিন ব্রাহ্মণ জাতির 
মানসম্ত্রমে বিভূষিত হইবেন। সেইরূপ অপরাপর জাতির লোক- 
বর্গকে এক প্রকৃতিদেবীই বংশোচিত ও কুলোচিত মানসম্তমে 
বিভূষিত করিতেছেন। ইহাতে কোন জাতির অপর উৎকৃষ্ট জাতির 
হিংস। করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই | 
হিন্দুধর্মের আদেশ, সকখোই নিজ নিজ জাতীয় ব্যবস। চালাইয়া 
'সারযাত্রা। নির্ববংহ করিবে ও সমাঁজের সেবা করিবে। শ্রেষ্ঠ 
জাতি যেমন শ্রেষ্ঠ বৃত্তি চালা ইয়া সমাজের সেবা বরে,নিকৃষ্ট জাঁতিও 
তেমনি নিকৃষ্ট বৃত্তি চালাইয়া সমাজের সেব। করিবে। ব্রাহ্মণ যেমন 
পৃজার্চন। করিয়া ও ধর্ন্োপদেশ দিয়া সমাজের সেব। করিতেছেন, 
একজনচাধাও তেমনি ক্ষেত্রে শপ্যোৎপাদন করিয়া সমাজের 
আহার্ধ্য সরবয়াহ করিতেছে ও ইহার সেবা করিতেছে। ক্ষত্রিয় 
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যেমন রাঙ্য রক্ষা ও পালন করির| সমাজের সেবা করিতেছেন, 
একজন মেতরও তেমনি লোকের ময়লা দূর করিয়। সমাজেরই সেবা 
করিতেছে। 

উৎকৃষ্ট হউক, অপরৃষ্ট হউক, যিনি যে কাজ করুন ন। কেন, 
সকলেই নিজ নিজ কর্ম দ্বারা সমাজের সেবা! করিতেছে ও তন্দারা 
ঈশ্বরের প্রিয় কার্ধয করিয়া তাহার আরাধনা করিতেছে । অর্থো- 
পার্জন করিয়া সংসারধর্্ম চালান সকল কর্ণের মূল উদ্দেশ্ট হইলেও 
আমর! এই সকল কর্ম করিয়! একমাত্র ঈশ্বরের সেবা করিতেছি। 
সকলকে আশ্বাসবাণী দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিতেছেন £-_ 

যতঃ প্রবৃত্তি ভূ'তানাং যেন সব্ধ্বমিদং ততং 
স্বকর্মণ। তমভ্যর্চা সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ 
(গীতা) 

“ষে অন্তর্ধামী ঈশ্বর স্্ববাপী, যাহা হইতে এই চরাচির 
বিশ্বের উৎপত্তি, প্রত্যেক মানব নিজ নিজ কর্ম দ্বারা তাহারই 
আরাধন! করে ও সিদ্ধিলাভ করে।” 

মুখে ঈশ্বরকে শতবার ডাকিলেই কি তাহার আরাধনা করা 
হইবে, তাহ। কদাচ ভাবিও ন!। কায়মনোবাকে) তাহার প্রিয় কার্ধ্য 
ও সমাদ্দের কার্ধ্য কর, ইহ!ই তোমার প্রকৃত ঈশ্ববোপাসনা। ব্রাঙ্ষণ, 
ক্ষত্রিয়, পৈপ্ত ও শৃ্দ, খৃষ্ঠান, মুদলমান, বৌদ্ধ ও কাফরি, যিনি 
সংসারের যে কাজ করুন না কেন, সকলেই সেই এক ঈশ্বরের 
কার্ধ করিতেছে, তন্বার। তাহারই আরাধন। করিতেছে। উকিল, 
মোক্তার, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, মাষ্টার, কেরাণি, বণিক ও কৃষক, 
যিনি সংসারে যে কাজ করুন ন! কেন, নকলেই স্বকর্ম ছার! 
সমাজের সেবা করিতেছেন ও তদ্বারা ঈশ্বরের আরাধন! 
করিতেছেন। এ সংসারে নিজ নিজ কর্তব্যপালনই প্রকৃত 
ঈশ্বরোপাসন! । 

১৫ 
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জাতিভেদ প্রথারপ মহত হন্্যটা হিন্দুসমাজে তিন মূলতিত্বির 
উপর প্রোথিত ও প্রতিষ্ঠিত | যদি ইহা এক ভিত্তির উপর স্থাপিত 
হইত) অন্যান্ঠ দেশের ন্যায় এদেশেও এ প্রথা কোন্‌ কালে লুপ্ত হইয়া 
যাইত। কিন্ত তিন দিক হইতে তিনটী মুলতিত্তি একাধারে মিলিত 
হইয়া! এই মহৎ হর্্যকে চিরদিন ধারণ করিয়া আছে। ইহাতে কালের 
সর্বিসংহারিকা শক্তি উপেক্ষা করত এ প্রথা এখনও ভারতগগনে 
স্বীয় মস্তক উত্তোলন পৃবর্বক সগর্নেব দেদীপামান আছে । এক ভিত্তি 
বা ছুই ভিত্তি কালে ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, ইহ ধ্বংস পাইবে ন1। 
কিন্ত যখন তিনটা মূলভিত্তি যুগপৎ ধূলিসাৎ হইবে, তখনই এ হর্দ্য 
ভূভলশায়ী হইবে। ইহার তিনটা মূলভিত্তি থা :_- 

(১) জাতীয় ব্যবসায় বা বৃত্তি। 

(২) বিবাহবিষয়ক নিয়মাবলী ও কড়াক্রাস্তি বিচার। 

(৩) খাগ্ঠাখাস্ভের বিচার । 

যে সকল বৃত্তি অনুনারে অন্তান্ত সমাজ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে 
বিভক্ত, সেই সকল বৃত্তি এদেশে পুরুষানুক্রমে চালিত হওয়াতে 
জাতিভেদ প্রথা যেমন কালক্রমে উত্থিত হইয়াছে, তেমনি সমাজের 
সন্তভানসন্ততিবর্গ চিরদিন পৈতৃক ব্যবসায় পুরুষামুক্রমে চালনা করাতে 
এ প্রথা এতকাল বজায় রহিয়াছে। যদি লোকে জীবনযাত্র। 
নির্বাহের জম্ত সময়গতিকে বাঁধা হইয়া ৈতৃক ব্যবসায় ত্যাগ কবে, 
ইহাতে এ প্রথার অনিষ্টোৎপত্তি হইতে পারে। সেজন্য সমাজ- 
তত্ববিং পণ্ডিতের ইহ। মপেক্ষা আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ইহাকে 
স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিবাহবিষয়ক নিয়মাবলি ও 
কড়াক্রান্তি বিচার এবং খাগ্তাধাগ্ঠের বিচার প্রবর্তন করিয়। তাহার! 
ইহাকে আরও দু করিয়াছেন । ইহারই জন্ত এক জাতির পুক্র 
কন্ঠাগণ কস্মিন কালে অপর জাতির পুক্রকন্তাঁদিগের সহিত পরিণয় * 
সুত্রে আবদ্ধ হইতে পারে না এবং এক জাতির লোকের! শ্রেষ্ঠ 
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ব্রাহ্মণ জাতি বাতীত অপর কোন জাতির হস্তপক অন্ন তোজন 
করিতে পারে না। 

বৃত্তিবিপর্ধ্যয়ের ্যায় খাগ্ঠাখাষ্ের বিচারে শৈথিল্য দেখাইলে 
এ প্রথার বিস্তর অনিষ্ট ঘটিবে বটে? কিন্তু যে দিন বিবাহবিষয়ক 
নিয়মাবলী উল্লজ্বিত হইবে, সে দিন এই জাতিভেদপ্রথা সমূলে 
বিনষ্ট হইবে, সে দিন এতকাঁলের এমন স্রম্যহ্দ্য ধূলিসাং হইবে। 
ধাহারা বিদেশে গিয়। শ্লেচ্ছ খাদ্য ভোজন করেন, তাহারা বাধ্য হস 
খাদ্যাখাদ্যের বিচারে শৈথিল্য দেখান। এখন তাহারা আর 
জাতিচাত হন না । এখন দেখা যাউক, বিবাহবিষয়ক নিয়মাবলী 
কতকাল হিন্দুসমাজে নিখুত্রূপে প্রতিপালিত হইতে থাকে। 

জাতিভেদ প্রথার অনেক গুণ। এ প্রথ! চিরপ্রচলিত বলিয়াই 
হিন্দুধর্ম যুগে যুগে স্বশক্রবর্গকে পরাস্ত করিয়া ভারতে নিজ প্রতাপ 
অক্ষুপ্ন রাখিতে সমর্থ। এ প্রথা চিরগ্রচলিত বলিয়াই হিন্দুজতি 
এত রাষ্ট্রষিপ্নব ও ধর্নবিপ্রবের মধ্যেও নিজের অস্তিত্ব ও জাতীয়ত| 
বজায় রাখিতে সম্থ। এ প্রথ| চিরপ্রচলিত বলিয়াই তুমি এখন 
হিন্দুনামের গৌরব করিতেছ, এখনও তোমার শিরায় শিরায় বিশুদ্ধ 
আর্ধাশোণিত বহমান,এখনও তুমি বেদবেদাস্ত, রামায়ণ ও মহাভারত 
চক্ষে দেখিতেছ। এ প্রথা টির প্রচলিত বলিয়াই তোমার বুদ্ধিশক্তি ও 
ধর্প্রবৃত্ি এত অধিক স্ফুরিত এবং তোমার হস্তনির্মিত শিল্প ও 
কারুকার্য দর্শনে জগৎ বিস্মিত ও স্তস্তিত। এ প্রথ। চিরপ্রচলিত 
বলিয়াই তুমি এত ধর্মভীরু ও ধর্দপরায়ণ এবং তোমার ভা), 
ছুহিতা, ভগিনী ও বধূ এত অধিক পতিপরায়ণ! ও সাধী। এ প্রথ। 
চিরপ্রচলিত বলিয়াই তোমার পারিবারিক সথখসস্তার অন্য দেশ 
অপেক্ষা এত অধিক বন্ধিত। 

আবার এ প্রথার দেষও অনেক। এ প্রথা চিরপ্রচলিত 
ধলিয়াই হিন্দুসমাজ এতকাল কলহানলে ও বিদ্বেষানলে কলুধিত। 


১১৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম 


এ প্রথা চিরগ্রচলিত বলিয়াই একতাঁভাব সমাজের স্তরে স্তরে 
এতকাল জাজপ্যমান। এ প্রথ। চির প্রচলিত বলিয়াই ভারত ভিন্ন 
ভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া এতকাল অশান্তির নিকেতন ও যুদ্ধবিগ্রহের 
লীলাভূমি । এ প্রথা চিরপ্রচলিত বলিয়াই ভারত গৃহবিচ্ছেদে 
নিজের স্বাধীনতা হারায় এনং এতকাল অপর জাতির পদানত | 
এ প্রথা চিরপ্রচলিত বলিয়াই আমাদের জাতীয় জীবন হিংসা, 
ছেষ ও একতাঁজাবে চিরদুষিত। এই কুপ্রথাই আমাদের জাতীয় 
উন্নতিসাধনের প্রধান অন্তরায়। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখে শুনিতে 
পাই, যতদিন ভারতে এ কুপ্রথ! থাকিবে, ততদিন আমরা ইংরাজ- 
রাঙ্্রের নিকট স্বায়ত্তশাসন ও স্বরাজলাতে একান্ত অন্ুপযুক্ত। 

যাহ! হউক, এ প্রথার দোষের ভাগ অধিক, কি গুণের ভাগ 
অধিক, তাহাই এস্থলে বিচার্ধ্য। 


জাতিভেদের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি 


হিনদুশা মতে সিক্ত তর ্রা্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শূর্র এই 
চারি জাতি স্থট্টি করিয়াছেন। ব্রাক্মণজাতি তাঁহার মুখ হইতে, 
কষ্রিয়জাতি তাহার বাহুযুগল হইতে, বৈশ্যজাতি তাহ।র উরদ্ধয় 
হইতে এবং শুত্রজাতি তাহার পাদদেশ হইতে উদ্ভুত । বেশ জানিবে, 
এ প্রথার প্রাটীনত্ব জ্ঞাপনার্থ শান্ত্রকারের! এরূপ লিখিয়! গিয়াছেন। 
বস্ততঃ কোন্‌ সময়ে এ প্রথা আর্যসমাজে প্রথম উত্থিত হইল, তাহ। 
নির্ণর করা নুকঠিন। যখন এ প্রথা আর্য সমাজে স্বতঃ কালক্রমে 
উদ্ধৃত, তখন বলা উচিত, টির ্ক্মাই ইহার সৃষ্টিকর্তা । 

শাস্ত্রে পাঠ করি, যুগযুগান্তর হইতে চতুর্বর্ণ জগতে প্রাছৃভৃতি 
আছে এবং ব্রাঙ্মণজাতি ব্রহ্মার মানসপুক্র বশিষ্টাদি মহধির বংশ 
হইতে ও ক্ষত্রিয়জাতি ভশ্রনুধ্য দেবতাদিগের বংশ হইতে উদ্ভুত । " 
এ কথার প্রকৃত ভাৎপর্ধ) কি? প্রাচীন যুগের যে সকল মহাত্মা 


জাীতিভেদের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি | ১১৭ 


অধ্যান্মবিজ্ঞানে বুাৎপন্ন হইয়া যোগনিদ্ধ হইতেন, তাহারাই শান্ত্রোজ 
মহষি। তাহাদেরই বংশে ত্রাহ্মণজাতি কালবশে উদ্ভূত হইয়াছেন। 
সেইরূপ যে নকল দেবরূপী মানব প্রাচীন যুগে পৃথিবীতে আবিভূতি 
হইয়া শিল্পাদি শিক্ষা্দিয়া ইহাকে সভ্যতাজ্যোতিতে উদ্ভা্িত করেন, 
তাহাদদেরই বংশ হইতে আধুনিকযুগের রাজন্তবর্গ উদ্ভৃত। এজন 
ভারতবর্ষ, চীন, মিসর প্রভৃতি সভ্যদেশগুলির পুরাতন রাজবংশ 
দেববংশের সহিত অশেষপ্রকারে সন্বদ্ধ। একথ! নানাশান্ত্ে 
পাওয়া যায়। 

এখন নানাশাস্ত্র মস্থন করিয়া পাশ্চাত্য পগ্িতগণ জাতিভেদের 
উৎপত্তি সম্বন্ধে যেরূপ মতামত প্রকাশ করিতেছেন, তাহাই এস্থলে 
বর্ণন বরিব। তাহাদের সিদ্ধান্ত, অতি প্রাচ'নকালে আর্ধ্যসমাজে 
এ প্রথা আদৌ প্রচলিত হয় নাই, কারণ খকবেদের প্রাচীনতম 
সুক্তগুলিতে ইহার কোনরূপ নিদর্শন পাওয়। যায় না। ইহার দশম 
মণ্ডল, যাহ। সর্ধবপেক্ষা আধুনিক, তাহাতেই এ প্রথার যথেষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া যায়। তাহাদের মত, পুরাকালে আর্ধ্যমাজ যে প্রণালীতে 
গঠিত ও পরিবদ্ধিত, ইহার অপরিহাধ্য ফলম্বরূপ কুলপরম্পরাগত 
জাতিভেদপ্রথ। সমাজে কালক্রমে স্বতঃ উত্থিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

যৎকালে আর্ধজাতি পাঞ্জাবে উপনিবেশ স্থাপন করিয়। আদিম. 
নিবাসী অনার্ধাজাতিবর্গকে দমরে পরাস্ত ও বশীভূত করিতে থাকেন, 
তৎকালে আধ্যসমাজ হুইভাগে বিভক্ত ছিল, আর্য ও অনার্ধ্য। 
আর্ধজাতি হইতে দ্বিজবংশীয় ব্রাক্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত এবং 
অনারধ্যজাতি হইতে খুদ্রজাতি সমুৎপন্ন। তংকালে আধ্যসমাঞ্জে 
জাতিভেদপ্রথা উিত হয় নাই। 

বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞ সমাজে প্রবর্তিত হইবার পর ধাহাঁরা 
যজ্ঞস্থলে মন্ত্রাদি পাঠ করিতেন এবং ধাহাদের মন্ত্র শত্রসংহার ও 
বারিবধণ প্রতি অত্যাবস্তকীযন কর্মে অভীষ্ট ফল প্রদান করিত, 


১১৮ বৈজ্ঞানিক-হিন্দৃধশ্। 

তাহারা সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতেন । তাহারা মহর্ষি 
নামে খ্যাত হইতেন। তৎকালে লিপিবিস্তা প্রচস্তি না থাকাতে 
তাহার মন্ত্রগুলি মুখে মুখে উত্তরাধিকারীদিগকে শিক্ষার্দিয়া যাইতেন। 
এই প্রকারে আর্ানমাজে বংশবিশেষ মন্ত্র লইয়া বিশেগ প্রতিপত্তি 
লাভ করিতে থাকে। তদীয় বংশধরেরা৷ পুরুষানুক্রমে উৎকৃষ্ট 
মন্ত্রগুলির উত্তরাধিকারী হওয়াতে তাহাদের সামাদ্িক প্রতিপত্তি 
ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে থাকে । এই সকল উৎকৃষ্ট মন্ত্র ততকালে 
ব্রদ্মনামে কথিত হইত এবং ধীহারা উহাদের অধিকারী, তাহার! 
্রাঙ্মণ উপাধি পাইতেন | 


কালক্রমে আর্যসমাজ আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হইলে, 
যন্জগুলিকে বহুব্যাপারবিশিষ্ট ও আঁড়ম্বরশালী করিয়া ব্রাহ্মণগণ 
আপনাদের সামাজিক প্রভৃত্ব আরও বদ্ধমূল করিতে চেষ্টা! পাইলেন। 
এইপ্রকারে তাহারাই কালক্রমে সমাজের অধিনেতৃত্ব পদে আরুঢ় 
হন এবং দেবভাষাও বেদবেদাস্তাদি স্তাহাদের হস্তে থাকায় তাহারা 
আপনাদের জাতীয় প্রভৃত্ব চিরদিন অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হন। 

অনেকে অনুমান করেন, পাঞ্জাবের অন্তর্গত ত্রহ্মাবর্ত প্রদেশে 
জাতিভেদ প্রথা প্রথম উথিত হয়। একদিনে, এক কলমের 
আচড়ে, এক পণ্ডিত' বা এক রাজ কর্তৃক ইহা৷ আধ্যসমাজে 
প্রবর্তিত হয় নাই। কিন্তু কালের পর কাল, শতাব্দীর পর শতাব্দী 
অতীত হইতে ২ এ প্রথা সমাজে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়াছে । অতএব 
সিদ্ধান্ত করা উচিত, সামাজিকনির্বধাচনে এ স্বপ্রথা আধ্যসমাজে 
উখিতত হইয়াছে এবং আধ্যজাতির বহুবিস্তুতির সঙ্গে ইহা ভারতের 
অন্ান্ত গ্রদেশে নীত ও প্রবস্তিত হইয়াছে। 

ষে সকল ব্র্মমন্ত্রের় অধিকারী হওয়াতে শ্রেষ্ঠ আর্ধ্যগণ-_ত্রাক্মণ 
উপাধি পাইতেন, পাশ্চাত্য পগ্ডিতগন উহাদের অপরূপ অর্থ 
করিতেছেন। তাহাদের মতে ইহার! অদভ্য অশিক্ষিত আর্্যকৃষক- 


জাতিভেদর উৎপত্তি ও বিস্তৃতি । ১১৯ 


কুলের অবোধ্য মন্ত্র বা ভীতিসংবলিত গীতমাত্র। যেমন আজকাল 
অসভ্য সমাজে অশিক্ষিত কল্পনাপ্রয় মানব কতকগুলি অবোধ্য মন্ত্র 
উচ্চারণ পৃরর্বক যন্ণাগ্রস্ত লোকের যন্ত্র দূর করে, বিকৃত মস্তিষের 
প্রলাপ নিবারণ করে, ভূত প্রেতাদি ভাড়ায় ও সাপের বিষ ঝাঁভায়, 
সেইরূপ ব্রাহ্মণদিগের ব্রন্মমন্ত্র সেই কল্পনাপ্রধান কুমংস্কারাচ্্র 
যুগে আর্য কৃষককুলের অন্ত বারি বর্ষণ করাইত ও অনার্য 
জাতির পরাজয়ে উহাদের সাহায্য করিত। দেখ! দেখ ব্রন্মমন্ত্রের 
কিরূপ অবমানন। ও লাগ্থন। ! 
যে ব্রহ্মাবিদ্যা বা অধ্যাত্ববিজ্ঞান ব্রাহ্মণ জাতির প্রপিতামহ যোগসিদ্ধ 
মহর্ষিগণ যোগবলে প্রাপ্ত হন, যে ব্রহ্মবিষ্ভাকে তদীয় বংশধরের! 
কলিযুগে পাইয়া আপনাদের আধ্যাত্মিক অবনতির সহিত উহার 
বিকৃত অর্থ করিতে করিতে ক্রমশই কলুষিত করিয়া ফেলেন, সেই 
স্বর্গীয় ত্রক্মবিষ্ঠার অপত্রংশ বা ভগ্রাবশেষ আজকালের চতুর্বে্াদ__ 
এই চতুবেদের বাহা অর্থ দেখিয়। পাশ্চাতা পণিতগণ ব্রহ্ষমন্ত্রসন্থন্ধে 
যেসকল সিদ্ধান্ত করিতেছেন, তাহ! নৈষ্ঠিক হিন্দুর অশ্রোতব্য। 
অন্তান্ত জাতির উৎপত্তিব্ষিয়ে তাহাদের মতামত। পঞ্জাবের 
নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপিত হইবার পর রাজতন্ত্রপ্রণালী সর্বত্র 
প্রগারিত হয়। তংকালে অশেষ শৌর্ধ/বীর্ধ্যশালী যোদ্ধারাই প্রতোক 
আর্ধনমাজের অধ্যক্ষ হইয়। অধিকৃত লোকবর্গকে শাসন করিতেন 
ও যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচালিত করিতেন । সমাদ্দের মনাটন বশতঃ কতক- 
গুলি অনমপাহদিক বীরপুরুষ অধিপতিবর্গের চতুষ্পার্খ্ে সমবেত 
হইয়! পুরুযানথু ক্রমে শৌর্ধ্য বীর্ব। ও সংগ্রানবিন্ভ অনুশীলন করিতে 
লংগিলেন। অপর কতকগুলি অর্ধ্য যুদ্ধবি্ঠ। পরিত্যাগ করিয়! 
কষিকন্দাদি সমাজের শানস্তিজনক কর্শে মনোনিবেশ করিলেন । 
যুদ্ধে পরাভূত কতকগুলি অনার্ধ্য আর্ধ/দিগের পরিচর্ধ]ায় নিযুক্তহইল । 
এই প্রকারে তংকালে শ্রমবিভাগ লইয়! আধ্যসমাজ ভিন্ন ভিন্ন 


১২০ বৈজ্ঞানিক হিম্দুধন্। 


শ্রেণিতে বিভক্ত হইয়াছিল। সমাজের দেই আদিম অবস্থায় 
প্রকৃতিদিন্ধ পুরুষানুক্রমিকতাই বলবতী হইয়। থাকে। এজদ্য 
সকলেই পুরুষানুক্র:ঘ পৈতৃক ব্যবসায় চালাইতে থাকে। এই 
পুরুষানুক্রমিকতাবশত, কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথ। কালক্রমে 
আর্ধ্যসমঞ্জে প্রতিষিত ও বদ্ধমূল হইয়াছে । যুদ্ধে ব্যাপৃত ব। রাজ্য 
শাসনে নিযুক্ত বিক্রমণালী পুরুষের! ক্ষত্রিয় নাম প্রাপ্ত হন। 
কৃষিপ্রভূতি সমাজের আবশ্তকীয় কর্মে নিযুক্ত জনসাধারণ বৈশ্যানাম 
ধারণ করেন। ত্রান্মন, ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন জাতি আর্ধাজাতি 
হইতে উদভূত। তাহার! শ্রেষ্ঠ জাতির চিহুত্বরূপ যঙ্জেপবীভ চির- 
দিন ধারণ করিয়। আদিতেছেন। আর্ধাসমাজভূক্ত আদিমনিবাসিগণ 
শৃদ্র নাম প্রাপ্ত হইল এনং আজপর্ন্ত শ্রেষ্ঠ জাতিদের পরিচর্ধ্যায় 
নিযুক্ত আছে। 

ভারতের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলে বুঝ] যায়, 
অভীত কালে জাতিভেদের প্রধান তিনটী সংস্করণ হইয়! গিয়াছে, 
যথাঃ 

(১) বৈদ্িকধুগে প্রথম সংস্করণ। 

(২) ন্মার্তধূগে দ্বিতীয় সংস্করণ । 

(৩) পৌরাণিক যুগে তৃতীয় সংস্করণ। 

এই সক ভিন্ন সংস্করণ বশহঃ জাতিভেরপ্রধা ভারতে ভিন্ন 
ভি রূপ ধারণ করিয়াছে । তাহার সাক্ষ্য দেখ, আধ্যলমাজের 
জাতিভেদ আর আধুনিক হিন্দুদমাজের জাতিভেদ, ইহাদের ভিতর 
আকাশপাতাল প্রভেদ দেধা যায়। 

পুরাকালে ব্রান্মণঞ্জাতি অন্যান্য জাতি হইতে বিভিন্ন হইলেও 
এক জাতি ছিল। ইহার কোনরূপ শ্রেণীবিভাগ বা শাখ।-শ্রেণী- 
বিভাগ ছিলনা । .আন্রকালের ন্যায় দোবে, চোবে, তেয়ারী, 
বন্দোপাধ্যায়, যুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিভাগ ছিলন|। বিবাহাদি 
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বিষয়ে এত কড়াক্রাস্তি বিচার ছিল না! এবং সমাজে অন্ভুলোম ও প্রতি- 
লোম বিবাহ চলিত। জাতিভেদের প্রথম অবস্থায় একজন শৃড্রও 
্রাহ্মণকুলোচিত অনুষ্ঠান অবলম্বন করিয়! ত্রাক্ষণত্য লাভে সমর্থ 
হইত। যতদিন না সমাজে সুশৃঙ্খলতা স্থাপিত হইয়াছে, ততদিন 
এরূপ ব্যবহার অপরিহার্য । অন্থুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ হইতে 


স্মার্তযুগে যে সকল বর্ণশঙ্কর উ্িত হয়; উহা'রা কালক্রমে এক এক 
বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হইয়াছে। 


বৌদ্ধযুগে যখন লোকে দলে দলে বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় লইতে 
থাকে, তখন ব্রাহ্গণগণ জাতিভেদপ্রথ। দ্বারা এ ধর্মের বিস্তৃতি 
রোধ করিতে চেষ্টা পান বটে; কিন্তু ভালরূপ কৃতকাধ্য হইতে 
পারেন নাই। শ্রেষ্ঠ জাতিবর্গ দমনে রহিল ॥ কিন্ত অধিকাংশ লোক 
এ প্রথার শাসন মানিল না। এজন্য উত্তরকালে প্রত্যেক জাতির 
নানা শ্রেদীবিভাগ আরম্ত হইয়া সমাজশাসন আরও দৃঢ়তর হইতে 
থাকে। সহশ্র বৎসর বৌদ্ধধর্মের সহিত প্রতিদ্বন্বিতা করিবার পর 
যখন হিন্দুধর্ম ইন্টার পৌরাণিক ও তান্ত্রিক রূপ বিকাশ করিয়৷ এ 
ধর্মের উপর জয়লাভ করে, তখন ভারতের বৌদ্ধগণ হিন্দুদিগের 
আচার ব্যবহার অবলম্বন করাতে ও দেবদেবীর পুঁজাচ্চিনা করাতে 


কালক্রমে তিন শতাব্দীর ভিতর একেবাবে হিন্দু হইর। গেল এবং 
হিন্দুসমাজ হইতে বৌদ্ধধর্মের নীমগন্ধ উড়িয়া। গেল । 


পৌরাণিক যুগে ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের বংশধর 
সকলকে লইয়া! বৃত্তি অগ্নসারে আধুনিক জাতিতেদ প্রথা সর্ব 
স্থাপিত হয়। পুরাকালের প্রথাই আধুনিক প্রথার মূলভিত্তি। 
প্রথমোক্তের যে সকল দৌষ,বিশৃঙ্খলতা। ও অসামগ্রস্ত ছিল, সে সকল 
কাটিয়। ছণটিয়া ভালরপ সংশোধন করা হইয়াছে । আধুনিক 
প্রথা সেই প্রাচীনকালের প্রথ। হইতে ক্রমবিবন্তিত ও ক্রমবিকসিত 


হইয়াছে । যেমন আধুনিক পৌরাণিক হিন্দুধর্ম লেই প্রাচীন কালের 
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১২২ বৈজ্ঞানিক-হিন্দৃধর্্ম । 
বৈদিক ধর্ম হইতে ক্রেবিবর্তিত, সেইরূপ ইহার সর্ববপ্রধান সামাজিক 
প্রথাও দেই বৈদিক যুগের প্রথাকে মুলভিত্তি করিয়া কালক্রমে 
ক্ষুরিত, বিকসিত ও পরিবর্িত হইয়াছে। 

সনাতন হিন্দুধর্সর বিশেষত্ব এই, কি ধর্শারপ, কি সামাজিক 
রূপ, কোন বিষয়ে ইহা ইহার মূলগ্রকৃতি কন্মিন কালে পরিহার 
করে নাই। সকল বিষয়েই ইহা প্রাচীন মূলভিত্তির উপর নৃতদ 
বৃহ হন্দ্য নির্মাণ করিয়াছে। এজন আধুনিক জাতিভেদ প্রথা 
পুরাকালীন প্রথার উন্নত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ মাত্র। পুরাতন 
উপাদানরাশি যেমন তেমনি আছে। তত্তিন্ন দেশকালপাত্রভেদে 
অনেক নৃতন নূতন উপাঁদানরাশি সংযুক্ত করা হইয়াছে। 

ভারতের ভৌগোলিক সংস্থান পর্ধ্যালোচনা করিলে বুঝিতে 
পার। যায়, ইহার ভিতর কতকগুলি ছুলল্ব্য অবরোধ মধ্যে মধ্যে 
ব্যবহিত হওয়াতে ইহার এক প্রদেশ অন্ত প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন । যেমন প্রত্যেক প্রদ্দেশের ভাষা এক প্রাকৃতিক ভাঁষ! হইতে 
উদ্ভূত হইলেও নান! কারণে বিভিন্ন, সেইরূপ প্রত্যেক প্রদেশের 
জাতিবিভাগ এক মৌলিক আদর্শ অনুসারে গঠিত হইলেও নানা- 
কারণে বিভিন্ন দেখ। যায়। বঙ্গদেশে ত্রাহ্মণাদি জাঁতিবর্গের যেরূপ 
শ্রেণিবিভাগ, অগ্থান্য প্রদেশের সেরূপ নয়। সকল গ্রদেশে জাতি" 
বিভাগ সম্বন্ধে যথেষ্ট ইতরবিশেষ দেখা যায়। 

হিন্দুসমানস্থ প্রত্যেক জাতির জাতীয় গৌরব এক বৃত্তি অনুসারে 
স্থিরীকৃত। যে ত্রাক্মণজাতি জ্ঞানধর্্ের অনুশীলন করিয় ইহাকে 
চিরদিন চালাইতেছেন, তাহাদের বৃত্তি সর্ব্বোৎকষ্ট। যে ক্ষত্রিয় 
জাতি শৌর্ধ্যবীর্ষ্যের অন্থুশীলন করিয়া পূর্বে দেশ রক্ষা ও পালন 
করিতেন, তাহাদের বৃত্তি দ্বিতীয় স্থানীয়। যে বৈশ্টজাতি কৃষি, 
গোপালন, বাঁণিজ্ঠাদি করিয়া সমাজের অনাটন পুরণ করিতেছেন, 
ভাহাদের বৃত্তি তৃতীযস্থানীয়। যে শূড্রজাতি চিরদিন উপরোক্ত 
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তিন শ্রেষ্ঠ জাতির সেবা করিতেছে, উহাদের বৃত্তি নিকৃষ্ট । চগ্ডাল, 
মেতর, মুর্দদফরাস, ডোম, বাগদী, হাড়ী, ও মুচী এই নকল অন্তযজ 
জাতির ব্যবসায় অতীব ঘ্বণাম্পদ। 

বৃত্তি অনুসারে জাতিভেদপ্রথ! হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, 
নানা সময়ে বৃত্তিবিপ্ধ্যয় ভারতে ঘটিয়াছে। বৌদ্ধযুগে যখন 
জাতিভেদপ্রথা একপ্রকার রহিত হইয়া যায়, তখন বৃত্তিবিপর্ধ্যয় 
পদে পদে ঘটিয়াছিল। আজকাল ইহা৷ যেমন পর্ববত্র দেখা যাইতেছে, 
মুনলমান যুগেও তেমনি দেখাদিয়াছিল! কিন্তু ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণ 
জাতির জাতীয় ব্যবসায় সমাজের অন্ত কোন জাতি কম্পিন কালে 
অবলম্বন করিতে পারে নাই। অর্থকরী ক্ষত্রিয়বৃত্তি অপরাপর 
জাতি নানা সময়ে অবলম্বন করিয়া জাতীয় সন্মান বর্ন 
করিয়া গিয়াছে । 

যেমন আজকাল অর্থকরী পাশ্চাত্য বিছ্য। শিক্ষ। করিয়া অধিকাংশ 
জাতি নিজ নিজ জাতীয় সম্মান বর্ধন করিতে যত্ববান, সেইরূপ 
গৃর্ব্রেও বিশেষতঃ বৌদ্ধ ও মুস্গমান যুগে কোন কোন বৈশ্য বা 
শূত্রজাতি ক্ষত্রিয়োচিত শৌধ্্যবীর্ধ্য অন্ুশালন করিয়া নিজ নিজ 
জাতীয় প্রতিপত্তি বর্ধন করিয়। লইয়াছে। আরও দেখ! ধায়, কোন 
কোন শুদ্রজাতি বৈশ্যজাতির পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া 
দেশবিশেষে জাতীয় সম্মান বর্ধন করিয়াছে। 

জাতীয় বৃত্তির পর আচার ব্যবহার প্রত্যেক জাতির জাতীয় 
গৌরব বর্ধন করে। যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি 
শান্ত্রোন্ত আচার ব্যবহার অবলম্বন করাতে সর্বত্র ষ্ঠ জাতি বলিয়া 
গণ্য, সেইরূপ আবার অনার্যজাতিস্তুত শুড্র জাতির মধ্যে যেজাতি 
যে প্রদেশে শান্ত্রোক্ত আচার ব্যবহার অবলম্বন করে, সে জাতির 
তদনুবূপ প্রতিপত্তি ও সম্মান দেখ! যায়। তাহার সাক্ষা, বঙগদেশের 
ফুম্তকার ও তস্তবায়জাতির যেরূপ পদমর্যাদা, মধ্যভারতে এই হই 


১২৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


জাতির দেরপ জাতীয় সম্মান নাই। তথায় কুস্তকার জাতি শুকর 
প্রতিপালন করে ও তন্তবায় জাতি (কোরী ) গোমাংস ভক্ষণ করে। 
এজন্য উহার৷ অন্তযজ জাতি। পশ্চিমাঞ্চলের কাহার জাতির যেরূপ 
পদগৌরব, বঙ্গদেশে ছুলে জাতির সেরূপ নহে । ও দেশের বেনের! 
বৈশ্তজাতি, এদেশে হ্ববর্ণবণিকদিগের জল অন্পৃশ্ত। বল্লালসেন 
তাহাদের এ ছুর্দশ! ঘটাইয়াছেন। সমাজের অধিনায়ক ব্রাহ্মণ ও 
ক্ষত্রিয় জাতি যে দেশে যে জাতির পদমর্য্যাদ। বাড়াইয়াছে, দে জাতি 
সে দেশে সেইরূপ সম্মানিত হইতেছে। 


এখন প্রত্যেক জাতির বাহামীম। প্রকৃষ্টরূণ নির্ধারিত ও ছুলজ্ব্য 
অবরোধে বেছিত। এখন জাঁতিবিশেষের কোন লোক অপর জাতিতে 
পরিণত হইতে পারে না। এ প্রথা প্রবন্তিত হইবার পর প্রথম 
অবস্থায় সকল সমাজ অল্পাধিক বিশৃঙ্খলতায় পুর্ণ থাকে, পরে বন 
দিবসান্তে সমাজে স্থশৃঙ্খলত। স্বতঃ প্রতিঠিত হইয়। যায়। এখন 
প্রত্যেক জাতির সীম! যেরূপ সুনির্দিষ্ট, প্রথম অবস্থায় মেরূপ হওয়। 
অসম্ভব। এ কারণ পুরাকালে প্রত্যেক আধ্যসমাজে ভিন্ন ভিন্ন 
জাতির বিমিশ্রণে নানা বর্ণশঙ্কর উৎপন্ন হইয়! প্রয়োজনমত ভিন্ন 
ভিন্ন জাতি সৃষ্ট হইয়াছিল। এ কারণ মহাভারতাদি গ্রন্থে দেখা 
যায়, এক জন শুদ্রও জ্ঞানধন্মের অনুশীলন করিয়া ব্রঙ্গণের ন্যায় 


সম্মানিত হুইতেন এবং মনুস্মতিতে অসবর্ণ বিবাহ অনুমোদিত 
হইয়া থাকে । 


যে সময়ে সমাজের যেরূপ অনাটন, সে সময়ে তথায় সেইরূপ 
প্রথ। প্রচলিত হইয়। থাকে। যখন বলঘৃপ্ত আধ্যজাতি নব্য ভারতের 
স্থজল। ও সুফল ভূমি প্রথম ভোগ করিতে ছিলেন, তখন লোকসংখ্যা 
বৃদ্ধির জন্ অসবর্ণ বিবাহ একরূপ অপরিহার্য । জাতিভেদের প্রথম 
অবস্থায় যখন সমাজ নান! বিশৃঙ্খলতায় পূর্ণ থাকে, তখন অন্থলোম 


জাতিভেদ্র উৎপত্তি ও বিস্তৃতি ১২৫ 


শু প্রতিলোম বিবাহ একরূপ অপরিহার্য । এজন শাস্ত্রে উহাদিগকে 
অনুমোদিত দেখ। যায়। 

এখন হিন্দুসমাজ প্রায় সকল প্রদেশে জাতিভেদ লইয়া 
সশৃঙখলতায় পুর্ণ । এখন এ সকল নিকৃষ্ট চালচলন নর্ধথা ইহার 
অন্নপযুক্ত। এজন্য উনারা এখন শীল্রবিরুদ্ধ ও লোকাচারবিরুদ্ধ। 
এখন যদি তুমি ইংরাজদিগের অসদনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া শাস্ত্রের 
এঁ সকল প্রমাণ লইয়। অসবর্ণ বিবাহ পুনরায় সমাজে চালিত করিতে 
চাহ, তুমি কি এমন ন্থশৃঙ্খগতাপূর্ণ সমাজে বিশৃঙ্খলতা আনয়ন 
করিবে ন। বা ইহার ঘোর অনিষ্ট সাধন করিয়া বসিবে না ? তাহাতে 
কি এ সুপ্রথা জাহান্নমে যাইবে না? আর যদি এ প্রথাকে জাহাল্নমে 
পাঠাইতে চাহ) জণত পাঁত না দেখিয়। মনের সাধে ও মননুখে যে 
কোন জাতির ভিতর হউক এক জাতির কগ্ঠ1 বিবাহ করিয়া! 
সুখসচ্ছন্দে থাক । 

সমাজস্থ প্রত্যেক জাতির সীমা কিরূপে* নির্ধারিত হইল? 
এ বিষয়ে সমাজের শীর্ণস্থানীয় ত্রান্ষণজাতি সর্বাগ্রে সচেষ্ট হন। 
বিবাহাদি বিষয়ে নান কড়াক্রান্তি বিচার প্রবর্তন করিয়া তাহারা 
উহাদিগকে বিধিবং পালন করিয়া তাহারা আপনাদের জাতীয় সীমা 
নির্ধারিত করিয়াছেন। সত্য বটে, প্রথম অবস্থায় অনেক ক্ষত্রিয় 
ব্রাহ্মণ জাতির প্রধান লাঁভে অভিলাষী হইয়া! ততজাতির কুলোচিত 
ধর্দ পালন পূর্বক ব্রাহ্মগপত্ লাভে সমর্থ হন! কিন্তু কালক্রমে যখন 
এ জাতির সীমা প্রত্যেক সমাজে প্রকষ্টরূপ নির্ধারিত হইয়া আসিল, 
তখন অপর কোন জাতির কোন লোক ব্রাহ্মণত্ব লাতে সমর্থ হয় 
মাই। ক্ষত্রিয়কুলোদ্ঠূত বিশ্বামিত্র তপোবলে ত্রাহ্মণত্ধ লাভ করেন 
কিন্ত বুদ্ধদেব তাহা লাভ করিতে না পারিয়া জাতিভেদের উপর 
খড়াহস্ত হন। 

সমাজের অন্যানা জাতিগুলি ব্রাহ্মণজাতির অনুকরণে নিজ 


১২৬ বৈজ্ঞানিক-হিন্দুধন্ম 


নিজ জাতীয় সীমা নিদ্ধারিত করিয়া লইয়াছে। এখনও দেখাধায় 
দেশভেদে কোন কেন নিকৃষ্ট ক্নাতির সীমা ভালরূপ নির্ধারিত হয় 
নাই। সকল প্রদেশের আচার ব্যবহার তন্ন তন্ন করিয়! পর্যযা- 
লোচনা করিলে এ বিষয়টী একপ্রকার বুঝ! যায়। অনেকে মনে 
করিতে পারেন, সকল জাতির নেতৃবৃন্দ কি আজকালের ন্যায় পভা- 
সমিতি আহ্বান পূর্বক প্রস্তাবানুমোদনাদি করিয়া নিজ নিজ জাতীয় 
সীমা নির্ধারিত করিয়া লইয়াছে? যে সামাজিক নির্ধ্ধাচনে এ 
গ্রথ। কালক্রমে উত্থিত হয়, সেই সামাজিক নির্বাচন কালক্রমে 
গ্রত্যেক জাতির সীম! নির্ধারিত করিয়া ইহাকে ছুলজ্বযি অবরোধে 
বেষ্টিত করিয়া! দিয়াছে। 

সত্য বটে, সমাজের প্রথম বিশৃঙ্খল অবস্থায় অনেক বৈশ্য বা 
খু ক্ষত্রিয়োচিত শৌর্্য বীর্য প্রদর্শন পূর্বক অথব। ক্ষত্রিয় জাতির 
স্বপক্ষে ব। বিপক্ষে অন্ত্রধারণ পূর্বক দেশবিশেষ জয় করত ভোগ 
করিয়াছে এবং কালক্রমে তদীয় বংশধরকে ক্ষজিয় জাতিতে পরিণত 
করিয়। দিয়াছে ) ত্য বটে দেশভেদে অনেক শুদ্র বৈশ্যদিগের কৃষি 
বাণিজ্যা্দি কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগকে বৈশ্য জাতিতে পরিণত 
করিয়াছে; তথাচ ইহা সুনিশ্চিত, যখন জাতীয় উন্নতির সঙ্গে সমাজস্থ 
গ্রত্যেক জাতির সীমা ভালরূপ নির্ধারিত হইয়া আমল, তখন কোন 
জাতির কোন লোক অপর জাতিতে পরিণত হইতে পারে নাই। 

যে ব্রাহ্মণজাতি আধ্যাত্মিক বিষয়ে সমাজের অধিনায়ক এবং 
ধে ক্ষত্রিয় জাতি আধিতভৌতিক বিষয়ে ইহার অধিনায়ক, উহাদের 
ভিতর প্রাধান্ঠ লইয়া! নান! সময়ে নাম! বিবাদবিসম্বাদ চলিয়াছে। 
পরশুরামকর্তক একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়করণ এবং 
বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিবাদ প্রভৃতি পৌরাণিক ঘটনা! এ বিষয়ে 
সাক্ষ্য দিতেছে । কিন্তু ঘে ব্রা্ষণজাতি স্থার্থপরতার বশীভূত 
ছইয়। সমাজের পুর্ণ অভিনেতৃতব প্রার্থনা করেন, তাহারাই বর্ণাশ্রম- 


খপ 


জাতিভেদের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি । ১২৭ 


ধর্ম প্রবর্তন করিয়া শমদমাদি জীবনের কঠোর ব্রত পালনে মনো" 
নিবেশ করিলেন, এবং স্বার্থপরতাকে একেবারে জলাঞজলি দিয় 
মামান্ধ ভিক্ষোপজীবী হইলেন। ইহাতেই তাহাদের প্রতিত্বন্দিবর্গ 
বিমোহিত হইয়া গেলেন এবং তাহাদের বিবাদানল চিরদিনের 
জন্য হিন্দুসমাজে নির্ববাপিত হইয়। গেল। 


এই প্রকারে ত্রাক্ষণঞ্জাতির সামাজিক গ্রভূত্ব সকল প্রদেশে 
প্রায় সমভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্ত দেশবিশেষে ক্ষত্রিয় জাতি 
অধিক ক্ষমতাশালী হইয়া ব্রাহ্মণ জাতির প্রাধান্ত খর্ব করিয়! 
দিয়াছেন এবং দেশবিশেষে ব্রাহ্মণ জাতি সমাজে সমধিক প্রাধান্ত 
লাভ করাতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির প্রাধান্য নষ্ট করিয়া উহাদিগকে 
শূদ্র জাতিতে পরিণত করিয়া দিয়াছেন, যেমন বঙদেশে ব্রাক্ষণ 
জাতি উৎকৃষ্ট তান্ত্রিক ধর্ম প্রচার করাতে মেন বংশীয় রাজন্যবর্গের 
অনুগ্রহে অধিক ক্ষমতাশালী হইয়া ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতিবর্ের 
অস্তিত্ব লোপ করিয়া সকলকে শূত্র জাতিতে পরিণত করিয়াছেন। 
পালবংশীয় রাজাদের সময় উহাদের পূরব্বপুরুষগণ বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত 
হইয়াছিল । উহারা এখন উপনয়নে বঞ্চিত রহিয়াছে। 


মনুস্মৃতি প্রভৃতি ধর্দশান্্র পাঠে বুঝ। যায়, হিন্দৃধর্্ম ব্রাহ্মণ 
জাতির প্রতি চিরদিন নান! অনুগ্রহ দেখাইয়। আসিতেছে । আমর! 
এখন পাশ্চাত্য সাম্যমন্ত্রে দবীক্ষিত। আমাদের স্বতঃ মনে হয়, 
শান্রকারের! ব্রা জাতিকে অধিক সত্বে সত্ববান করাতে পক্ষপাত 
দোষে দৃ'ষত হইয়াছেন। কিন্তু এতকাল হিন্দুসমান্জের কোন লোক 
একবার স্বপ্নেও ভাবে নাই, যে ব্রাঙ্গণজাতি দেবতাদিগের গায় 
পৃজা, যাহারা হিন্দুসমাজের অধিনায়ক, তাহাদের প্রতি অযথা 
পক্ষপাত দেখান হইয়াছে । 

যেমন শাসনতন্ত্র শাসকবুন্দের ক্ষমতা -বর্দনার্থ উহাদের প্রতি 
স্বতঃ পক্ষপাতী হইয়া থাকে এবং দেশের আইন কামুন সকলের 


খা 
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উপদেশ মতে চলিয়! তূমি ধর্মপথে এত অগ্রসর, একমাত্র জগতি 
নাশে তিনি আর তোমার মুখোবলোকন করিবেন না। যে পু) 
পুরোহিতঠাকুর; তোমার যাবতীয় ধর্ানুষ্ঠান করান, একমাত্র 
জাতিনাশে তিনি আর তোমার দ্বারস্থ হইবেন না। যে রজক ও 
নাপিত তোমার সামান্তরূপ নেব! করে, অথচ যাহারা না থাকিলে 
তোমার সংসার প্রায় অচল, তাহার! পর্যাস্ত তোমার উপর বিমুখ 
হইবে ও তোমার দ্বারস্থ হইবে না। জ্বাতিচ্যুত হইবার পর যখন 
তোমার প্রাণসম পুক্রকন্ার বিবাহকাল উপস্থিত হয়, তখনই তোমার 
মন্তকোপরি শত বজ্রাঘাত পতিত হইবে । তখনই পুর কন্যার দিকে 
চাহিয়া তুমি সন্ত্রীক ক্রন্দন করিতে থাঁকিবে। তখনই তুমি নিজ- 
কৃত ছুক্র্দের জন্য মর্মাহত হইয়া মন্তর্দাতে ভালরূপ দক্ধীভূত 
হইবে। তখনই সমাজ তোমার উপর বিকট হাস্য হালিয়। উপদেশ 
দিবে 


“সাবধান ! সাবধান | ওরে যুঢ়মতি, 
সতত জাগ্রত সেই সমাজের পতি ।৮ 

এ সংসারে সকলেই আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের নিকট স্তুখ্য।- 
তির প্রার্থী । এখন যদি কোন গহিত কর্মী করাতে তুমি সপরিবারে 
সবংশে ও সসম্ততিবর্গে চিরদিনের জন্য ত্বজজনবর্গ হইতে বিয়োধিত 
হও একবার ভাব দেখি, সে শাস্তি কতদূর যন্ত্রণাদায়ক, কতদূর হাদয়- 
মর্মমবিদারক ! নিজকৃত দুক্ষর্ধমের ফল তুমি যে একাকী ভোগ করিবে, 
তাহ! নহে! কিন্ত তোমার ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকেও সেই 
দক্ষর্দের ফল ভোগ করিতে হইবে। 

যেমন মৃত্যু হইলে এই পৃথিবীর সহিত তোমার যাবতীয় সম্পর্ক 
চিরদিনের জন্য ছিন্ন হয়, সেইরূপ জাতিনাশেও সমাজস্থ সকলের 
সঙ্গে তোমার সম্পর্ক চিরদিনের জন্য ছিন্ন হইবে। কিন্ত ভালরূপ 
কিবেচনা করিয়। দেখিলে বুঝ যায়, জাতিনাশ মৃত্যু অপেক্ষা অধিক 


" জর্বতভেদ দ্বারা হিন্দুসমাজশাসন। ১৩১ 


ভয়ঙ্কর মৃত্যুর যন্ত্রণা ক্ষণস্থায়ী ও ইহাতে বংশের মানসম্ত্রম কিছুই 
নষ্ট হয় না| কিন্ত জাতিনাশের অন্তর্দাহ ও যন্ত্রণ। আজীবনস্থায়ী 
এবং ইহাতে কুলমর্ধ্যাদা ও বংশের মানসন্ত্রম সকলই নষ্ট হইয়া 
যায়। 

যেমন রাজদগুবিহিত দ্বীপান্তরবাসে সমাজচাত ও পরিবারচুুত 
হওয়াতে অশেষ মনকষ্ট পাইতে হয়, সেইরূপ জাতিনাশেও আত্মীয়- 
স্বঙ্গন ও বন্ধুবান্ধবের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হওয়াতে তেমনি 
মনকষ্ট পাইতে হইবে । যেমন দ্বীপান্তর প্রেরিত হইলে আসামীর 
নামে সম্বাদপত্রে ডিটি পড়িয়া যায়, তেমনি জাতিচ্যুত হইলে 
স্থজাতি ও আত্মীয় জনের ভিতর তাহার ন|মে ডিটি পড়িবে। 

আরও দেখ, যাহাদের সঙ্গে চিরদিন একত্রে বসবাস করিয়া 
ব। সৌহার্দ্য ও আত্মীয়তা করিয়া তুমি ইহজীবনে অশেষ সুখে সুখী, 
তাহারা যদি কোন গহিত কর্মের জন্য তোমায় চিরদিনের জন্য 
সপরিবারে ত্যাগ করেন, তোমার সঙ্গে আহার বিহার না করেন, 
এমন কি, তাহাদের দ্বারস্থ হইলে তোমায় হুক পর্য্যন্ত দেন নাব৷ 
পংক্তিভোজনের সময় পংক্তি ছইতে উঠাইয়া দেন, একবার 
ভাব দেখি তোমার মনে তৎকালে কিরূপ অন্তদ্ণহ ও আত্মগ্রানি 
উপস্থিত হইবে! সে যন্ত্র» অপেক্ষা কি মৃত্যুযন্ত্রণ। সহত্রগুণে 
শ্রেয়স্কর নয়? ইহারই জন্য হিন্দুসমাজস্থ সকল লোকে জাতি, 
নাশকে সর্বনাশ জ্ঞান করে এবং যে গঠিত কর্্ে জাতিরাশের 


সম্ভাবনা! থাকে, প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তথাপি তাহাতে কেহ 
হস্তক্ষেপ করিতে চায় ন।। 


জাতিভেদ দ্বার হিন্দুসমাঁজ চিরদিন যেরূপ নুশাসনে হৃশাসিত 
ইইতেছে, উহার নিকট সভ্যদেশপ্রচলিত রাজনীতির অনুমোদিত 
বেত্রাঘাত, অর্থদণ্ড, কারাবাস, দ্বীপাস্তরবাদ, এমন কি প্রাণদণ্ডও 
জতিতুচ্ছ বোধ হয়। উহার সহিত ইহাদের তুলনাই হইতে পারে 


চে 
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না। সভ্যদেশগুলিতে শাসনতত্্রানুমোদিত এমন কঠোর আইন 
কানুন প্রচলিত থাকা সত্বেও কেন জনসাধারণ প্রকষ্টরূপ শামিত 
হইতেছে না? কেন চৌর্য্যাদি অপরাধ তথায় চিরদিন মমভাবে 
চলিতেছে? সভাদেশের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ মহৎ মহৎ 
দণ্তবিধি প্রণমন করেন এবং তত্রত্য রাজাও লক্ষ লক্ষ রজত মুদ্র! 
ব্যয় করিয়। বৃহ বৃহৎ আদালত স্থাপন করেন এবং স্থৃবিচারের জন্য 
জজ ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করেন; কিন্তু চৌধ্যাদি অপরাধ চিরদিন 
ধমতাবে চলিতেছে । কিন্তু এদেশে চৌর্ধ্যাদি রাজদগুনীয় অপরাধ- 
গুলি যদি জাতিভেদ ছারা শাসিত হইত, উহার। হিন্দ্ূনমাঙ্জে অঞ্জীত 
হইত 

যদি রাজনীতির অনুমোদিত বেত্রাঘাত, অর্থদণ্ড, কারাবাস 
্বীপাস্তরবাস প্রভৃতিকে সমাঁজশাসনের রাজনিক পদ্ধতি জ্ঞান 
কর, এদেশের জাতিভেদের সমাজশাসনকে সর্ধ্থ! সাত্বিক উপায় 
জ্ঞান কর। উচিত। সত্য বটে জা(তনাশরূপ সমাজশাসন কোন 
লোককে কোনরূপ শারীরিক যন্ত্রণা দেয় না, অথচ লোকে ইহাকে 
ধতদুর ভয় করিয়! চলিবে, ফাসি কাষ্ঠকেও উহারা ততদুর ভয় 
করিবে না। বল দেখি, পাঠক ! কোন জঙ্টা বিধবা অন্তঃসত্ব। হইলে 
রাজদণ্ডকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া কেন ভ্রণহত্যাপাপে লিপ্ত হয়? 
একমাত্র সমাজশাসনই যে উহার মুলীভূত কারণ, তদ্ধিষয়ে কোন- 
সন্দেহ নাই। একমাত্র জাতিনাণের ভয়ে €সই হুত্ৃতকারিণী 
অবল! দেশের কঠোর আইনকে বৃদ্ধা্ুলি প্রদর্শন পূর্বক এত বড় 
গহিত কণ্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। কেন লোকে বিধবাবিবাহ দিতে 
ধ। অব বিবাহ করিতে চায় না? সমাজ্জশাসনই উহার একমাত্র 
কাঁরণ। 

বিজ্ঞ লে।কেরা বলিবেন, সমাঞজশাসন জনসাধারণকে যেরূপ 
সংপথে চালিত করে, কঠোর আইন প্রচালত হইলেও রাজদগুভয় 
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উহাদিগকে সংপথে ততদুর রাখিতে পারে না। আদালতের চক্ষে 
ধুলি প্রদান করা অতি সহজ কথা! এক সাক্ষ্ের গোলমালে, এক 
কথার মারপ্টাচে সব পণ্ড হইয়া! যায়। কিন্তু যাহাদের সহিত 
দিবারাত্র বসবাদ কর! যায়, যাহারা তোমাঁর নাড়ীনক্ষত্র সমস্তই 
জানে, তাহাদিগকে প্রতারণ। করা অনেক সময় ছৃষ্কর। এজন্য 
বলিতেছি, এদেশে জাতিভেদের সমাজশাসন সর্ব্ধা সান্বিক উপায়। 

কোথায় হে জ্ঞানগরিষ্ঠ মহবিগণ! ধন্ক তোমাদের বুদ্ধিকৌশল | 
ধন্ত তোমাদের সমাজতত্বজ্ঞান! সমাজস্থ কোন ব্যক্তিকে কারাগারে 
নিক্ষেপ ন। করিয়া, দ্বীপাস্তর প্রেরণ না করিয়া জাতিভেদপ্রথা 
প্রতিষ্ঠিত করিয়! তোমরা সমান্বশাসনের যে পতন করিয়া গিয়াছ, 
তাহা ভাবিলে জগৎশুদ্ধ লো'ক বিন্মিত হইবে । পাশ্চত্য জগতের 
রাজনীতিজ্ঞ দিগগজ পণ্ডিতগণ বড় বড় দগুনিধি প্রণয়ন করিয়! 
স্বসমাজকে এমন সুচারুরূপে, এমন নুশৃঙ্খলতার সহিত কদাচ শাসন 
করিতে পারিবেন না। আমাদের জাতীয় জীবনে এমন স্ুুসময় 
গিয়াছে, যখন একমাত্র সমাজশাসনের গুণে চৌধ্যাদি অপয়াধ 
হিন্ুদমাজে অশ্রাত ছিল। এজন যবনদূত ও চীনপরিব্রাঞজকগণ 
আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের এত সুখ্যাতি করিয়। গিয়াছেন। 

সুশিক্ষিত নব্যসন্প্রদায়ের মুখে শুনিতে পাই) হিন্দুসমাজ 
জাতিভেদপ্রথ। দ্বারা অসংখারূপে বিভক্ত হওয়াতে ইহার বলবী্ধ্য 
সবিশেষ মন্দীতৃত হইয়াছে এবং ইহা! চিরদিদ অনৈক্যবিষে 
জজ্জ্রীভৃত হইতেছে। কিন্তু সমাজতত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মতে, যে 
সমাজের যত অধিক শাসন, সে সমাজের অন্তনিহিত শক্তিও 
ভতোধিক; সে সমাজ অত্যন্প কারণে কদাঁচ বিনষ্ট হইতে পারে না। 
উচ্ছঙ্খলত। ও যথেচ্ছাচারিতাই সমাজমাজ্রের মহানর্থকরী। যে 
ঈমাজে ইহার! অধিক প্রশ্রয় পায়, দে সমাজ অচিরে ধ্বংসমুখে 
পতিত হয়। 


১৬৪ বৈজ্ঞানিক-হিন্ুধন্। 


এখন যে সমাজ জাতিভেদ প্রথা দ্বার] ভালরূপ শুশাসিত, 
যাহাতে উচ্ছজ্ঘপতা ও যথেচ্ছাচারিত আদৌ আশ্রয় পায় না, 
সে সমাজ প্রভৃত শক্তির আধার, সে সমাজ জগতে বন্থকাল স্থায়ী 
হইয়া থাকে । কেন শাসনতন্ত্র স্বরাজ)কে অষ্টে পৃষ্ঠে শাসনবন্ধনে 
আবদ্ধ করে ? কেন ইহা ঘরের কানাচীতে কানাচীতে চৌকিদার, 
পাহারাওল। ও গুপ্ত)র রাখিয়া সকলকে সুশাদিত করে? হিন্দুধর্ম ও 
সেইরূপ জাতিভেদ প্রথ। দ্বারা স্বসমাজকে অষ্টে পৃষ্ঠে বন্ধন করিয়! 
স্ুশাসিত করিতেছে । কিন্তু জাতিভেদরূপ ধর্মনির্দিষ্ট শাসনতস্ত্রকে 
কোনস্থলে চৌকিদার বা গুপ্তচর রাখিতে হয় না; কোনস্থলে 
সমাজদ্রোহী কোন গহিত কর্ম ঘটিলেই, তাহ স্বতঃ ব্যক্ত হইয়া 
পড়ে এবং সর্বসাধারণ ইহার শাসন করিয়া থাকে । 

হিন্দুমমাজ চির দন জাতিভেদ দ্বারা সশামিত বঙলিয়াই কোন 
লোক হঠাৎ ইহার কোন সামাজিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। 
তুমি অশেষ পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিভূষিত হইয়া শাস্ত্রো দেবদেবীর 
উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছ; কিন্তু সমাজশাঁসনের ভয়ে তুমি কোনরূপ 
সামাজিক নিয়ম উল্লজ্ঘন করিতে পার না। যথার্থ বলিতে কি, এক 
সমাজশাসন দ্বার! হিন্দুধর্ম রাঁজাধিরাজ হইতে পথের ভিখারী 
পর্ধ্যন্ত ষাঁবতীয় লোকের শিখা এক রজ্জুতে বন্ধন করিয়াছে এবং 
কাহাকেও কোন বিষয়ে স্থলিতপদ বা বিপথগামী হইতে দেয় না। 
ধথার্থ বলিতে কি, এক সমাঙ্গশাসনরূপ শাণিত তরবারি লইয়। 
হিন্দুধণ্ম লকল্দের গৃহে গৃহে পাহার। দিতেছে এবং সকলকে সাবধান 
করিতেছে । যাহার হস্তপদ্দ কোন বিষয়ে স্বপিত হইতে দেখে, 
তৎক্ষণাৎ এই শাণিত তরবারি দ্বারা এ ধশ্ম উহার হস্তপদ ছেদম 
করিয়া ফেলে 1 এখন ভাবিয়া দেখ, এই সমাজশাসন দ্বার! হিন্দৃ- 
সমাজের কিরূপ মহ্বোপকার সাধিত হইতেছে ! 

কালগুণে এই সমাজশাঁদন এখন আমাদের কিরূপ অশান্তির 


জাতিভেদ দ্বারা হিদ্ুসমাজশাসন। ১৩৫ 


কারণ হইয়। উঠিয়াছে। ব্যক্তিগত ঈর্ধার বশীভূত হইয়৷ কতলোক 
গ্রামে গ্রামে দলাদলী পাকাইতেছেন, কতলোককে হাররাণ ও 
পরেষাণ করিতেছেন। জাতিভেদের মহৎ উদ্দেশ্ত তুলিয়া গিয়া 
তাহারা ইহাকে আপনাদের হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপায়স্বরূপ 
করিতেছে । উৎকৃষ্ট জাতি নিকৃষ্ট জাতিকে ঘৃণ! করিতেছে। নিকৃষ্ট 
জাতি উৎকৃষ্ট জাতিকে মানিতেছেনা। এই প্রকারে সমাজের স্তরে 
ভরে হিংসা ও দ্বেষ সবিশেষ জাজ্জল্যমান। 


এখন পাশ্চাত্য শিক্ষা! বিস্তুতিয় সঙ্গে হিন্বসমাজে কি অপূর্ব 
পরিবর্তন দেখা দিয়াছে! সে চিরাগত সমাজশাসন এখন কোথায় ? 
কোথায় বা সমাজশাসনকারী ধর্মাত্ম ব্রাহ্মণগণ? এখন সকলই 
পাশ্চাতা কালত্রোতে ভাসিতেছে ও খাবি খাইতেছে। আজকাল 
অধ্যাপক ও পুরোহিতগণ জঠরজালায় অস্থির, তাহার! একমাত্র 
উদরাল্নের জন্য চিন্তিত ও বিব্রত। এখন কেই ব! তাহাদের কথায় 
কর্ণপাত করিবে। যদি তাহারা কোন বিষয়ে কিছু বলেন, ওমনি 
লোকে জবাব দিবে, “কেমন ! চৈতন মাড়িয়া বাম্নাই ফলাইতে 
আপিয়াছ?” তাহারাও নিজের মান নিজের ঠাই, এই ভাবিয়া আস্তে 
আস্তে সরিয়৷ পড়েন। 


আজকাল বড় বড় সহরে সমাজশাসন প্রায় উঠিয়। গিয়াছে 
এবং সকলেই যথেচ্ছাচারী। ইহার জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ই বিশেষরূপ 
দায়ী। তাহারা বুঝিতে পান না, সমাজশানন পৃবেবের স্থায় বলনং 
থাকিলে দেশের কত মঙ্গল হইত। আধুনিক শি নেতৃবৃন্দ কেবল 
গলাবাজী করিয়। আকাশ ফাটাইতে জানেন; কিন্ত কাজের বেলায় 
সকলে চুপচাপ বসিয়া থাকেন। পৃরের্ব সমাজনায়ক ত্রাহ্মণগণ 
সভাসমিভিতে গলাবাজী করিতেন ন1) কিন্ত কুঁড়ে ঘরে ঘুরিয়া 
ফিরিয়া! একমাত্র জাতিভেদের শাসন দ্বারা সমাজে অনর্থপাত 


১৩৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধর্ | 


হইতে দিতেন না। এই এক্লারে তাহারা আমাদের জাতিধর্ঘদ 
বজায় রাখিতে সমর্থ হন। 


আজকাল চরকায় সুতাকাটা, তাতে কাপড় বোনা, খন্দরপ্রচলন, 
গোহত্যানিবারণ প্রভৃতি সংকর্মগুলি হিন্দুসসাজের মঙ্গলের জগ্য 
একাত্ত আবশ্তক । অনেকে এসকল বিষয়ে গলাবাজী করিয়া মাত 
করিতে চান? কিন্তু কাজের বেলায় আসল কাজ কিছুই দেখা যায় 
মা। যধন জাতিভেদ দ্বারা সমাজশাসনরূপ ব্রহ্গান্ত্র আমাদের 
হস্তে আছে, তখন আমর! নিজ বুদ্ধির দোষে সে অস্ত্র ব্যবহার করি না 
কেন? যদি গাধিপ্রমুখ নেতৃবৃন্দ ব্রাহ্মণদের সহিত একযোগে মিলিত 
হইর। এ সকল বিষয়ে সমাজশাঁসন ভালরূপ চালাইতেন, তাহারা 
এতদূর ফাপরে পরিতেন না। তাহারা সমাজশাসন উঠাইয়। দিয়া 
নিজের পাদমুলে নিজে কুঠারাঘাত করিতেছেন। কবে তাহাদের 
সুমতি হইবে? | 


জাতিভেদের মহৎ গুণ। 


যে জাতিভেদপ্রথা এতকাল ভারতে প্রচলিত, যাহা হিন্পুসমাজে 
সামাজিক নির্বাচনে উত্থিত, প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী, সেই প্রথ। দ্বারা 
হিন্দুসমাজের কতদূর মল সাধিত হইতেছে, তাহাই এস্থলে বিচার্যয। 

ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, এই প্রথ৷ দ্বারা হিন্দূসমাজ চিরদিন 
সুশাসিত হওয়াতে কোন লোক সামাজিক নিয়মপালনে কোনরূপ 
উচ্ছ বলত! দেখাইতে পারে না; এজন্য ইহা প্রভৃত শক্তির আধার 
এবং আমাদের জাতিধর্ম এতকাল ভালরূপ বজায় আছে। এখন 
দেখাইতে ইচ্ছ। করি, এই প্রথা ব্যক্তিবিশেষের বা জাতিবিশেবের 
শরীর ও মনের উৎকর্ষ সাধনে কতদূর সিদ্ধিপ্রদ। 

ভালরূপ বিবেচন৷ করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, এ নুপ্রথ। দ্বারা 
এ দেশে কোন কোন বিষয়ে প্রভূত মল সাধিত হইতেছে। ইহার 


জাতিভেদের মহ গুণ । ১৩৭. 


প্রধান গুণ, যে জাতির ভিতর শরীরে অঙ্গসৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য এবং 
মনের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম প্রবৃতি লইয়! যেরূপ উন্নতিসাধন ঘটিবে, তাহ! 
সেই জাতির সন্তানসস্ততিবর্গের ভিতর সম্পূর্ণরপ নিবন্ধ থাকাতে 
উহার আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে ৷ 

প্রকৃতির ব্বতঃসিদ্ধ নিয়ম এই, যেমন আমরা জন্মপরি গ্রহের 
নঙ্গে পিতামাতার শারীরিক ও মানসিক গুণাগুণ উত্তরাধিকার করি, 
সেই সঙ্গে আমর। আরও কতকগুলি বৈশেধিক জাতীয় ও কৌলিক 
গুণাগুণ প্রাপ্ত হই। এই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সিংহের শাবক 
সিংহ, শৃগালের শাবক শৃগাল, শ্বেতকায়ের পুভ্র শ্বেতকায় এবং 
কাফরীর পুজ্র কাফরী হইয়া থাকে। এই নিয়মানুলারে সুন্দর 
বা কুৎসিং পিতামাতার পুক্রকন্তাগণ প্রায় সুন্দর ব! কুৎসিত, ধার্শিকের 
পুজ্ ধার্ট্দিক, অধার্িকের পুক্র প্রায় অধার্ষিক, কুলট! নারীর কন্তা 
প্রায় কুলটা, মাতালের পুত্র প্রায় মাতাল হইয়া থাকে । 

+*ন এই পিতৃমাতৃদত্ত শারীরিক ও মানদিক গুপাগুণের সমষ্টি 
আমাদের মূলপ্রকৃতি। ইহাকে সাধারণতঃ অনুবৃত্তি বলা উচিত্ধ। 
ইহ! একমান্র পুরুষানুক্রমিকতার ফলগ। এই পুরুষানুক্রমিকতার 
নয়মাবলি (]ঞসত 01 [7911015 ) চিরদিন আমাদের নিকট 
হর্বোধ্। আমর! জানিনা, কোন্‌ পুরুষ হইতে কোন্‌ গুণাগুণ 
উত্তরাধিকার করিয়া থাকি। কেহ বলিতে পারেন না, কুষ্ঠাদি কুলজ 
পীড়াগুলি কোন্‌ পুরুষ হইতে কোন্‌ পুরুষে সচরাচর অনুক্রামিত 
হইয়। থাকে। 

সত্য বটে, পিতামাতার গুণাগুণ আমর! অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত 
হই;কিন্তু সেই সঙ্গে পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধপিত।মহ, মাতামহ, 
প্রমাতামহ প্রভৃতির কোন না কোন গুণ উত্তরাধিকার করি। 
শান্্রকারের! বলেন, আমরা সাতপুরুষের গুণাগু1 পাইয়৷ থাকি; 


এজন্য সাতপুরুষ পর্য্যন্ত হিন্দুদমাজে অশৌচ চলে এবং সাতপুরুষের 
১৮ 


১৩৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধর্মা। 


তর্পন করিতে হয়। এন্লে মতি কার্ধ্যগুলি বুঝিতে চেষ্টা 
করা উচিত। 

আবার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ব্যায়ামাদি কায়িক পরিশ্রম ও দেশ- 
কালোচিত বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আমাদের অনুবৃত্তিমূলক যুলগ্রকৃতি 
কথকিৎ পরিবর্তিত হইয়া থাকে। এই অন্ুশীলনমূলক প্রকৃতিকে 
পরিবৃত্তি বল। উচিত। ইহা একমাত্র অনুশীলনের ফল। এই 
অনুবৃত্তি ও পরিবৃত্তি সকলের জীরনে স্ব স্থ অনুশামন চালাইয়। 
থাকে। তন্মধ্যে বেধশক্তি (আকেল) ও ধর্মপ্রবৃত্তিগলির উপর 
অন্ুবৃত্তির অনুশাসন অধিক এবং বিগ্ঠা. ও অর্থোপার্ছন করিয়। 
সমাজে গণ্য মান্ত হইবার জন পরিবৃত্তি বা পুরুষকারের অনু" 
শাসন অধিক। 

প্রাচ্চজগৎং চিরদিন অনুবৃত্তির আদর করে$ অপর পক্ষে পাশ্চাত্য 
জগৎ পরিবৃত্তির ব অনুশীলনের আদর করে। যোগসিদ্ধ মহধিগণ 
পুরুষানুক্রমিকতার নিয়মাবলি বুঝিযা স্বসম।জের বুদ্ধিবৃত্তি ও 
ধর্মপ্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্য কুলগপরম্পরাগত জাতিভেদ প্রথা 
প্রবন্তিত করিয়া যান; আর নবোখিত পাশ্চাত্য জগৎ পুরুষান্- 
ক্রমিকতার নিয়মগ্ডুলি অগ্রাহ্য করিয়! দমাজের আধিভৌতিক 
উন্নতিসাধনের জন্য একমাত্র অনুশীলনের পক্ষপাতী হইয়াছে। 

জাতীয় ও কৌলিক গুণাগ্চণের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ অগ্রিক 
পরিমাণে অনুবৃত্থিমুলক | প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম এই, যে ৭ 
যে বংশের চিরাস্যন্ত, তদীয় বংশধরেরা সেই গুণ অনায়াসে 
উত্তরাধিকারনৃত্রে প্রাপ্ত হয়। যে বংশ বহুদিন হইতে ধর্মানুষ্ঠানের 
জন্য বিখ্যাত, সে বংশের অধিকাংশ সন্তানসন্ততি স্বভাবতঃ ধণ্ম- 
পরায়ণ হইয়া! থাকে। বর্তব্পরায়ণ ইংরাজের পুজ স্বতঃ কর্তব্য- 
 পরায়ণ হইবে। ধিজ্ঞানবিং জার্মমানের পুত স্বতঃ বিজ্ঞানবিৎ হইবে।' 
এজন্য সকলে বলে, বড় লোকের আ'স্তাকুড়ও ভাল। 


জ!তিভেদের মহং গুণ। ১৩৪ 


বংশবিশেষের শারীরিক গুণাগুণ সম্বন্ধে যেরূপ নিয়ম আছে। 
ইহার মানসিক গুণাঞ্চণ সম্বদ্ধেও সেইরূপ নিয়ম চলিতেছে। যেমন 
পিতামাতার সৌনার্ঘ। অনুসারে পুল্রকপ্ঠাগণের সৌনদর্ধা স্বতঃ বর্ধিত 
হয়, সেইরূপ তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ৪ ধর্্গ্রবৃত্তি অনুদারে শেষোকজ- 
দ্রিগের মানমিক ও আধ্যাত্মিক গুণাঞ্ বৈশেধিক হইয়। থাকে। 
এই প্রকারে বংশবিশেষ কৌলিক গুণাগুণ অনুসারে উৎকৃষ্ট বা 
অপকৃষ্ট হইয়া থাকে 


যে উৎকৃষ্ট বংশের সন্ততিগণ এখন শৌন্দধ্যশালী ও ধর্্মপরায়ণ, 
সে বংশ যদি অন্ত নিকৃষ্ট কুংসিং ও পাপিষ্ঠ বংশের সহিত বিবাহ 
নৃত্রে আবদ্ধ হয় সে বংশের বংশধরেরা কি কালে অপগত ও 
অবনত হইবে না? এই যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের পুজ্রকন্য।গণ 
দেখিতে কেমন সুন্দর ! উহরা যদি যদৃচ্ছমত সঙ্গত হইত, উহাদের 
কি এমন সৌন্দধ্য থাকিত1? এই যে মুষ্টিমেয় ইহুদি ও পারসী 
জাতি জগতে কেমন মৌন্দর্্যশালী 1 উহারাও যদি যদৃচ্ছামত সঙ্গত 
হত, উহাদের কি এমন লৌন্দধ্য ও অক্গসৌষ্টৰ থাকিত ? ইহাতে 
বুঝ। যায়, বংশ ও কুল সম্বন্ধে যেরূপ প্রাকৃতিক নিয়ম বর্তমান, 
জাতি সন্বন্ধেও তদনুরূপণ নিয়ম চলিতেছে । যে গুণ যে 
দ্বাতির চিরাত্যন্ত, সে জাতির সন্ততিবর্গ অনায়ামে সে গুণ 
উত্তরাধিকারনূত্রে প্রাণ্ড হয়। 

ইহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, কুলপরম্পরাগত জাভিভেদ* 
গ্রথা সমাজে গ্রচলিত থাকিলে এক এক জাতির গুণবিশেষের সম্যক 
উন্নতিদাধন হইয়া এ জাতির সন্তুতিবর্গে তাহ। ক্রমশঃ বদ্ধমূল 
হইতে থাকে। ইহাতে গুনবিশেষ লইয়! জাতিবিশেষের ক্রেমো- 
ননৃতি সাধিত হইয়া থাকে। তাতির ছেলে মেয়ে যেমনহনার বন্ত 
বোনে, কতদ্দিন শিক্ষ। করিলে অন্য জাতির ছেলে মেয়ে সেরূপ 


১৪০ বৈজ্ঞানিক-হিন্দুধশ্ম। 


সুন্দর কাপড় বুনিতে শিখিবে? ঢ|কাই মসলিন কয়জনে বুন্তে 
পারে? বেনাঁরশী শাড়ী কয়জনে বুন্তে পারে! 

যে সকল শ্রেষ্ঠ কৌলিক ধর্ম বা উৎকৃষ্ট গ্রণাবলি বহুকাল 
ব্যাপিয়া সাধনবলে, অন্ুশীলনবলে এক বংশগত হইয়াছে, যদি- 
সেই শ্রেষ্ঠ বংশের সন্ততিবর্গ নিকৃষ্ট বংশে বা শিকুষ্ট জাতিতে বিবাহ 
করে, তাহারা কি দেই সকল শ্রেষ্ঠ গুণের অপবর্ষ সাধন করিয়া 
নিজ বংশের অনিষ্ট সাধন করে না? ইহার জন্ত উচ্চ জাতি নীচ 
জাতির সহিত বিবাহমূতে আবদ্ধ হইতে ঘ্বণা বোধ করে এবং জাতি 
বিশেষের উচ্চ বংশও নীচ বংশের সহিত সঙ্গত হইতে 
চায় না। 

যেমন ক্ষেত্রের বীজ বিশুদ্ধ হইলে তছুৎপন্ন শস্য সতেজও পৃষ্টি- 
কারক হয়, সেইরূপ বংশবীজ বিশুদ্ধ হইলে ওউুরসজাত সন্তান গুণ- 
বান ও ধাশ্মিক হইয়া থাকে এবং বীজ অশুদ্ধ হইলে জারজ সন্তান 
উৎপন্ন হয়। সকগেই জানে, জারজ সন্তান কতদূর খচ্চর, বদ্মাস 
ও পাপিষ্ঠ হইয়া থাকে। উহার ধর্ম্াধর্শজ্ঞান কিছুই থাকে না। 

ংশবীজ অবিশুদ্ধ হঈলে সমাজে বর্ণশঙ্কর উৎপন্ন হয়। এজন 

অসবর্ণ ও অনুলোম গ্রতলোম বিবাহ সমাজে বহুকাল হইতে রহিত 
হইয়াছে। বর্ণশঙ্কর হিন্দুর নয়নে অতীব দ্ৃণাস্পদ, এমন কি 
ইহাকে সকলে গালাগাল ভাবিয়া থাকে । বস্ততঃ হিম্বুকুলে ফিনি 
বিজন্মা, ধাহার জন্মের ঠিক নাই, তিনি হিন্দুর সকল সন্ব, অধিকার 
ও সংস্কার হইতে চিরবঞ্চিত। ইউরোপীর সমাজে পিতার নাম 
জিজ্ঞাস! করিলে, আনেকে এরূপ প্রশ্নকে শিষ্টাচারের বহিভূতি জ্ঞান- 
করে এবং চটিয়া লাগ হয়। ইহাতে সে সমাজের প্রকৃত অবস্থা 
বুঝা যাইতেছে । সে দেশে বর্ণভেদ নাই বলিয়া বর্ণশসঙ্কর কাহাকে 


হলে, তাহ! কেহ জানেন না। আমাদের মতে দে দেশে সকলেই * 
বর্ণশঙ্কর। 


জাঁতিভেদের মহৎ গুণ। ১৪১ 


ংশবীজ অশুদ্ধ হইবে বলিয়া! যে দেশে জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত 
নাই, তথায় উচ্চ বংশীয় সন্ত্রাম্ত লোকের! নীচবংশীয়দিগের সহিত 
উদ্ধাহস্ত্রে আবদ্ধ হইতে অধিক দ্বণ।বোধ করে। ইংরাজদিগের 
ভিতর ভ্রাতু্পুত্র ও ভ্াতৃকম্য।র মধ্যে কেন বিবাহ প্রচলিত আছে? 
কেবল বংশবীজ বিশুদ্ধ রাখিধার জন্য উহারা পরিবারিক সম্বন্ধ 
উল্লজ্ঘন করিয়।ও এরূপ জঘন্য প্রথ| অবলম্বন করিতে বাধ্য 
হইয়াছে । 
দেখ, আমাদের নিকট বর্ণশঙ্কর কতদূর দৌষাবহ ! 
সম্করো নরকায়ৈব কুলদ্ধ।নাং কুলস্যচ 
পতন্তি পিতরো! হ্যেষাম্‌ লুপ্তপিত্োদকাঃ। 
দোঁষৈরেতৈ কু'লদ্ানাং বর্ণসঙ্কর কারকৈঃ 
উৎসাদ্যন্তে জাতি ধন্মা: কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ 
(গীত) 
“বর্ণসঙ্কর কুল ও কুলনাশকদিগকে নিরয়গামী করিবে অর্থাং 
বংশে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইলে সমস্ত কুল ও কুলনাশক সকলেই 
নরকে গমন করিবে । তাহাদের পিতৃগণের পি ও উদকক্রিয়! 
লুপ্ত হওয়াতে উহার! নরকে পতিত হইবে । গুরসজা'ত পুক্রপ্রদত্ত পিও 
ও উদক পিতৃগণের একমাত্র গ্রাহ্য। কুলক্ষয়কারী পাপাত্মাদিগের 
দোষে যাবতীয় জাতিধর্শ ও কুলধন্ম একেবারে মাশ পাইয়া 
থাকে ।” 
যাহার! নিকৃষ্ট জাতিতে বিবাহ করে, তাহারা যে কেবল নিজের 
সম্তানদিগের অপকার করিতেছে, তাহা নহে; বংশবীজ অশুদ্ধ 
হওয়াতে তাহারা ভবিষ্য বংশধরদিগেরও প্রভূত অপকার করিয়! 
যাইতেছে । মোটামুটি দেখিলে এ অপকার বুঝা যায় ন! সত্য, 
কিন্তু পুঙ্থামুপুঙ্খরূপে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে বৃঝা যায়, ইহাতে 
সমাজের কত অপকার ঘটিতে পারে । একজন ইংরাজ ইহাতে 


১৪২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধন্ম। 


কোন দোষ দেখিবেন ন1 বটে, কিন্ত হিন্দুর নয়নে নান! দোষ জ্বল 
জ্বল করিতে থাকিবে। বল দেখি, যদি এক ব্রাহ্গণসন্তান ব 
কায়স্থবালক চগ্ডালের বা মুচীর কন্া বিবাহ করে, উহাদের সন্তান 
কিরূপ গুণবান ও বুদ্ধিমান হইবে? 

কৌলিক গুণাবলির ক্রমোন্নতি এক পুরুষে বা এক ব্যক্তির 
জীবনে সংঘটিত হয় না) কিন্তু বহুকাল ব্যাপিয়৷ এই সকল গুণের 
সম্যক অনুশীলন করিতে করিতে এবং সেই সঙ্গে বংশবীজ যতদুর 
সন্ত বিশুদ্ধ রাখিতে রাখিতে বংশবিশেষে উহাদের ক্রমোন্নতি 
সাধিত হইয়। থাকে। 

এখন সঘংশজাত লোকেরা কোন্‌ কোন্‌ গুণে সচরাচর বিভৃষিত 
হুইয়। থাকেন ? 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন ২ 
অভয়ং সত্বসংশুদ্ধি? জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ 
দাঁনং দমশ্ যক্জশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবং 
অহিংসাসত্যমক্রোধস্ত্যাগশাস্তিরপৈস্থনং 
দয়াস্ুতে্লোলুণং মা্দিংং হণীরচাপলং 
ওজঃ ক্ষমাধৃতিঃ শৌচমদ্রোহ নাঁতিমানিতা 
ব্দস্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য। 
(গীতা) 


দনিয়লিখিত গুণগুলি লদংশজাত লোকদিগের দৈব সম্পদ 
হথা। £_মনের সংসাহস, বিশুদ্ধ চরিত্র প্রমার্থ জ্ঞান লীভের জন্য 
একাগ্রতা, দানশীলতা, জিতেক্দ্িয়তা, যজ্ঞানুষ্ঠান, বিদ্যানুশীলন/ 
কালোচিত তপঃসাধন, সরলতা; অহিংসাঃ সত্যবাদিতা, বিনীত ও 
মৃহম্ষভাব, ক্রোধশৃল্ততাঁ স্বার্থত্যাগ, মনের স্থায়ী শাস্তি, সকল জীবে 
দয়া, ক্ষমাশীলতা, লঙ্দাশীলতা, চপলতাশুন্ততা, সহিষুতা, শুদ্ধা- 
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চারিতা, অভিমানশুন/তা ও মনের তেজন্বিতা ইত্যাদি এই সকল 
সদ্গুণরাশি থাকিলে মানব যথার্থতঃ দেবতুলায হন। 

এই সকল গুণের উৎকর্ষাধনের জন্য জ্ঞানগরিষ্ঠ মহর্ধিগণ 
ভারতে কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথ| প্রবর্তিত করিয়া যান, যাহাতে 
সমাজস্থ সকল জাতির ভিতর সদ্বংশজাত সম্ভতিবর্গ উন্নতিসাধন 
করিতে পারিবে। এখন একবার ভাব দেখি, এ সকল সদৃগণ কত 
দাধন বলে, কতকাল ব্যাপিয়। পুরুষামুক্রমে উহাদের সম্যক অনু" 
শীলন করিতে করিতে, কতকাল ব্যাপিয়া ব শবীজ পুরুষানুক্রমে 
বিশুদ্ধ রাধিতে রাখিতে উহার! একবংশে স্থায়ী হইতে পারে? 

এই ষে তোমাদের অশেষ ধর্দপরায়ণত। দেখিয়া! পৃথিবীর সকল 
জাতি শতমুখে তোমাদের প্রশংসা করিতেছে,এ ধশ্মপরায়ণতা, তোমা” 
দের কোথ। হইতে আসিল? এই যে তোমাদের মধ্যে বাগ্সিবর" 
দিগের ইংরাজিবন্তৃতা শুনিয়। ইংরাজ চিরদিন অবাক এবং যাহারা 
সহস্র চেষ্ট। করিয়াও বিজ্ঞাতীয় ভাবায় এরূপ বন্তৃত। দিতে পারেন 
ন[, সে বক্তৃতাশক্তি তাহাদ্দের কোথা হইতে আসিল? একমাত্র 
মন্থশীলন বলে কি এতদূর উৎকর্ষ লাভ করা যায়। এইযে তোমা” 
দের অগাধ বুদ্ধিশক্তি দেখিয়! ইংরাঞজ তোমাদের উপর টিরদিন 
ঈর্ধযান্বিত; এ বুদ্ধিশক্তি তোমাদের কি প্রকারে নৈদগিক সম্বল 
হইল? কত জাতীয় সাধনা ও বীন্জশুদ্ধিরপ্রভাবে এ সকল গুণ 
এখন তোমাদের প্রক্তিগত ও জাতীয় পশ্নল হইয়াছে, তাহা কি 
তোমরা বুঝিতে চেষ্টা করিবে? বেশ জানিবে, পুরুধান্ুক্রমে 
গুণগুলির সম্যক অনুশীলন ও বংশবীজশুদ্ধি উহাদের উন্নতির 
প্রধান কারণ। 

এখন কুঙ্পপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথ! সমাজে প্রচলিত থাকিলে 
কৌলিক গুণসমূছের উন্নতিদাধনে, বিশেষতঃ মনের ধর্পাপ্রবৃত্তির 
উত্নতিসাধনে এ প্রথ। জনসাধারণের যেরূপ সাহায্য করে, এমন 
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কিছুতে সম্ভব নয়। আজাতিবিশেষের এক শ্রেষ্ঠ বংশের সহিত 
অপর শ্রেষ্ঠ বংশ উদ্বাহসত্রে আবদ্ধ হইলে উহাদের সন্তানসস্ততিবর্গ 
শ্রেষ্ঠ গুণই উত্তরাধিকার করে এবং অতি সহজে জাতিধর্্ম ও কুলধ্ম 
বাল্যকালে শিক্ষা করে। ইহাতে সমাজ সাধারণতঃ ধর্মের পথে 
অধিক অগ্রসর হইতে থাকে । 

অপর পক্ষে জাতিভেদপ্রথা সমাঁজে প্রচলিত না থাকিলে, 
মকলই একাকার থাকে। তথায় জাতিধম্খ ও কুলধর্ম্ম কিছুই থাকে 
না) যাহার যেমন অভিরুচি, মে তেমনি ঘরে বিবাহ করে ও 
তদনুরূপ বৃত্তি অবলম্বন কবে। ইহাতে ধর্মপ্রবৃত্তির স্থায়ীভাবে 
উৎকর্ধসাধন না হওয়াতে সাধারণ সমাজ ধরন্মবিষয়ে পশ্চাৎপদ 
হইয়। পড়ে। এ কারণ অন্থান্ত দেশের জনসাধারণ এত অধার্মিক 
ও কদাঁচারী। 

এখন ভাবিয়া দেখ, জাতিভেদ দ্বার। হিন্দুলমাঞ্জ চিরদিন কিরূপ 
উপকৃত? 

হিন্দুলমাঞ্জের শীবস্থানীয় ব্রাহ্ষণজাতির স্থায় পৃথিবীর কোন্‌. 
জাতি এত অধিক ধর্্মনিষ্ঠ, সদাচারী ও স্থার্থত্যাগী? বে জাতি 
হিন্তদমাজের প্রকৃত অধিনায়ক, ধাহাদের সামন্ত অঙ্গুলিহেলনে 
রাজন্যবর্গ উখিত ও উপবিষ্ট হইতেন, তাহার! কিন। সামান্ত ভিক্ষা 
লব্ধভীবিকায় স্বীয় ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পাঠানসম্রাট 
নাসীরুদ্দিন দিল্লীশ্বর হইয়াও পুস্তকবিক্রয়লন্ধ অর্থে নিজের ভরণ- 
পোৌঁষণ চালাইতেন। সেইরূপ ব্রান্মণজাতি হিন্দুসমাজের সর্বময় 
কত্ত! হইয়াও ভিক্ষোপজীবী হুইয়াছেন। পাছে ধনাগমে জ্ঞানধর্্মা- 
নুশীলনে প্রত্যব্যয় ঘটে অথবা অহঙ্কারাদি যড়রিপুর বশীভূত হইয়। 
নিজমনের ক্রমশঃ অবনতি করিয়! ফেলেন এবং সমাজকে ভালরূপ 
আত্বদৃষ্টান্ত দেখাইয়। ধর্মপথে চঙললাইতে অনমর্থ হন, তজ্জন্থ তাহারা 
ভিক্ষাই আপনাদের জাতীয় বৃত্তি করয়াছেন। স্বার্থত্যাগের এমন 
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জন্ত দৃষ্টান্ত কোন দেশের ধর্মযাজকগণ আজ পর্বাস্ত দেখাইতে 
পারেনাই। কোথায় হে পৃজ্যপাদ ধর্্াত্ব। ব্রাহ্মণগণ ! ধন্য তোমাদের 
আত্মোৎ্সর্গ! ধন্ত তেমাদের তআগম্বীকার ও ধর্মসাধন! তোমা- 
দেরই গুণে ভারত চিরদিন ধর্মের পবিত্র ক্ষেত্র । এস্থলে কেহ যেন 
আজকালের পাচক, পুঁজারি, মাংসবিক্রেতা, কৃষক, সেপাই, শ্লেচ্ছ 
সেবক, মূখ” আত্মস্তরী মাম্লাবাজ ব্রান্ষণদিগকে দেখিয়া এ জাতির 
বিচার করিবেন না 1 যে পৃথিবীতে চন্দ্রে কলঙ্ক, কমলে কণ্টক, মধুতে 
তীব্রতা আছে, সে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ জাতির ভিতর একদিকে মহর্ষি 
আছেন, অপর দিকে চগ্ালস্য চণডালও আছে। 
বল দেখি, ত্রাহ্মণজাতির এত অধিক ধর্মমপরায়পত। ও নৈঠিকত। 
কোথ! হইতে আমিল? একদিকে পুরুষানুক্রমে প্রগাঢ় ধর্মান্ুশীলন 
ও শমদমাদি কঠোর ব্রতধারণ,অপরদিকে কুলপরম্পরাগত জাতিভেদ 
প্রথা দ্বারা বংশবীজগুদ্ধি ইহার প্রধান কারণ। বিজ্াতীর ইতিহাস 
লেখকেরাও স্পষ্ট স্বীকার করেন, এ জাতির জাতীয় উন্নতি কেবল 
ঝ্িংশশতান্দী ব্যাপিয়া পুরুষানুক্রমিক জাতীয় সাধনার গুণে" 
ংসাধিত হইয়াছে। 
£€1070 13101010109 01 009 079391)8 02 919. 61)9 09016 
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[910691, 
যখন বিজাতীয় পগ্িতগণ ব্রাহ্মণ জাতির এত সুখ্যাতি করি- 
তেছেন, তখন আমরা কেন না তাহাদের পদরেণু মস্তকে ধারণ 
করিব? বন্বতঃ যে জাতি ধর্মভাবে ও প্রেমভাবে হিন্দুমমাজকে 
আবহমান কাল চালাইতেছেন, ধাঙ্কারা এহিক এশ্বর্ধযভোগে ও 
স্খবিলাসে জলাঞপি দিয়! জ্ঞান ও ধর্মের সম্যক অনুশীলন করিতে 
করিতে স্বসমাঁজকে ধর্মপথে অধিক অগ্রর করাইতেছেন, ধাহারা 
এত সমাজবিপ্রব ও রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে আমাদের জাতিধর্ম রঙ্গ 
১৪ 
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করিয়াছেন, তাহাদের ভ্রীচরণকমলে আমরা কেন না স্বতঃ প্রণত 
হইব? 

কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, বক্ষঃস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত 
হইতেছে, াহাদের দে অধ্যাত্িকতা, সে নৈষ্ঠিকতা, সে সদাচারিতা, 
পে ্বার্থত্যাগ এখন কোথায়? কোথায় বা তাহাদের সে ব্রহ্মাতেজ, 
সে শান্তবল ও সে ধর্মবল 1 ভাহারাও এখন পাশ্চাত্য কালত্রোতে 
ভাদিতে ভাসিতে জঠরজালায় অস্থির হইয়। কেবল হাবুড়বু 
থাইতেছেন। কোথায় হে মহধিকুলসম্ভৃত পুণ্যাত্ম। ক্রান্ষণগণ ! 
তোমরা আর কতকাল মৃতপ্রায় থাকিবে? আর কতকাল তোমব। 
এরূপ মোহনিজ্রায় নি্রিত থাকিবে? বেশ জানিবে এ নিদ্রা আরও 
গাঢ় হইলে ইহা তোমাদের কালনিব্রায় পরিণত হইবে । এখনও 
তোমাদের পূর্বব্তন জাতীয় গৌরবের অনেক চিচ্ধ বর্তমান। এখনও 
কালোচিত জাতীয় উন্নতিসাধন করিয়। নিঃস্বার্থ ধর্াসুষ্ঠান পূর্বক 
ূ্ব্বগৌরব দেখাইতে চেষ্টা পাও। ইহাতে তোমরাও সংসারে 
ধন্ঠ হইবে, হিন্দুসমাজও ধন্য হইবে | আর যদি তোমরা ক্রমশ: 
অধঃপাতের দিকে অগ্রসর হও, হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতি জগতে লুপ্ত 
হুইবে। 

আধ্যাত্মিক উন্নতির পর হিন্দৃজাতির বুদ্ধিশক্তিও জাতিভেদ প্রথা 
দ্বার! সম্যক স্ফুরিত হইয়!ছে। পাঠক | তুমি যে আজ সাতসমুদ্র ও 
তেরনদী পার হইয়! বিগ্ঠার পবিজ্র ক্ষেত্র বিলাত ভূমিতে গমন পূর্বক 
বিজাতীয় ভাষ। ও বিজাতীয় বিদ্যার পরীক্ষাসমরে ইংরাজ- 
বালকদিগের সমকক্ষ হইতেছ, এমন কি নেক সময়ে উহাদিগকে 
পরাস্ত করিয়া জয়মালা কে ধারণ করিতেছ, ইহাতে. তোমার 
জাতীয় বুদ্ধিশক্তি কতদূর স্ফুরিত, তাহ! কি প্রকাশ পায় না? 
আমাদের বুদ্ধিশক্তি এত অধিক স্ফুরিত দেখাইয়াই ত ইংরেজরা? 
ঈর্ষান্বিত হইয়৷ আমাদের সিভিল সরভিস প্রভৃতি সকল সারভিসের 


জাতিভেদের নং &৭। ১৪৭ 


প্রবেশপথ রুত্ধপ্রায় করিয়া দিয়াছ্েন। যদি ভারতে এই সকল 
পরীক্ষ! গৃহীত হইত, কয়জন ইংরাজবালক আমাদের সহিত সম- 
কক্ষ হইতে পারিত ? এত অধিক বুদ্ধিশক্তি থাকাতেই আজ আমর! 
ইংরার্জদিগের চক্ষুশূল হইয়াছি। যাহা হউক, জাতিডে প্রথা 
প্রচলিত থাকাতেই আমাদের বুদ্ধিশক্তি এত অধিক স্ষুরিত, তাহাতে 
অগুমাত্র সন্দেহ নাই। 

ক্ষত্রিয় জাতির শৌর্ধাগুণও জাতিভেদ প্রথা দ্বারা পম্যক স্ফুরিত 
হইয়াছিল। যে জাতি শৌর্ঘ্যগুণে সমগ্র ভারতে ভিন্ন ভিন্ন সমৃদ্ধ 
রাজ্য স্থাপন পুর্ব দ্বিমহজ্রৰংসর বীরদর্পে ও অপ্রতিহত প্রভাবে 
আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, যে জাতির ভিতর পিতার এক তাজ্য 
পুজ বিজয় সিংহ মাতৃভূমি হইতে ভাড়িত হইয়া লকঙ্কায় গমনপূর্র্বক 
তথায় নিজ রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন ও তীয় বংশধরের। সহস্র" 
বংসর সগৌরবে সেই রাজ্য ভোগ করিয়াছে, যে জাতির ভিতর 
পুরুরারজের শৌর্ধা, বীর্ধ্যও, অনমসাহসিকতা : দর্শনে যোধাগ্রগণ্য 
পৃথিবীবিজেতা মহৎ আলেকজাণ্ার মুক্তকণ্ঠে ভূয়সী প্রশংসা 
করিয়াছেন, যে জাতি একসময়ে শৌরধ্য গুণে এসিয়ার মধ্যতাগ হইতে 
ভারতমহাসাগরের প্রান্তস্থিত স্দুরবন্তা দ্বীপপুঞ্জ পধ্যস্ত আপনাদের 
প্রতাপ ও গৌরব বিস্তার করিয়াছেন, সেই ভীমপরাক্রমশালী 
ক্ষত্রিয় জাতির জাতীয় উন্নতি বিষয়ে কেহ কি কিছুমাত্র সন্দেহ 
করিতে পারেন? 

যে ক্ষত্রিয় জাতির ভিতর শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ভীম, অর্জুন বিক্র- 
মাদিত্য, সমুদ্রগুপ্ত, শালীবাহন, শিবজী প্রভৃতি বড় বড় যোদ্ধা 
আবিতৃতি হইয়। ভারতমাতার মুখ উজ্জল করিয়াছেন, যে জাতির 
হলদিঘাটে অসাধারণ বীরত্ব দর্শনে টড সাহেব প্রত্যক যোদ্ধাকে 
থারমাপিলিবিজেতা লিওনিভাদ নামে অভিহিত করিয়াছেন, 
ষে জাতি পঞ্চশতাবদী বাপিয়া পরাধীনতায় থাকিয়া পরিশেষে 


১৪৮ বৈজ্ঞানিক-হিন্দুধর্শা | 


শৌধ্যগুণে মুসলমান সাআাজোর ধ্বংসলাধন করিয়াছেন, যে জাতির 
সহঅ সহস্র যোদ্ধুবর্গ সংগ্রামস্থলে পরাভব স্বীকার না করিয়। 
অপাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিতে করিতে নিজ নিজ জীবন বিসর্জন 
করিতে কিছুমাত্র কুষ্টিত হন নাই, যে জাতির সহস্র সহস্র স্ুুকুমারী 
মহিলাগণও শক্রহস্তে পঠিত হওয়া অপেক্ষা চিভোররাণী পদ্মিনীর 
স্তায় অনমদাহসে অগ্নিকুণ্ডে প্রাণাহুতি দিয়! গিয়াছেন, সেই পরা” 
ক্রান্ত ক্ষত্রিয় জাতিয় জাতীয় উন্নতিবিষয়ে কেহ কি কিছুমাত্র সন্দেহ 
করিতে পারেন? 

ছুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের ভাঁলরূপ জাতীয় ইতিহাদ নাই। 
আমরা জানি ন।, ক্ষত্রিয় জাতির ভিতর কত নেপোলিয়ান, কত 
সীজার জম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সত্যবটে, ভারতের নিবীর্যকারী 
জলবায়ু ও ভোগবিল।স এ জাতিকে দুর্বল করিয়া দেওয়াতে ইহা- 
দের বিমিশ্রণে অপর ক্ষত্রিয় জাতির উথান থটে; কিন্তু ইহ! 
স্থনিশ্চিত, জাতিভেদপ্রথা দ্বারা 'এ জাতির সম্যক উন্নতিনাধন 
ঘটিয়াছিল। জাতীয়সংস্কারবশতঃ ও পুরুষানুক্রমে শৌধ্যাবীর্ষ্যের 
অনুশীলন করাত এ জাতি এমন উচ্চপদবীতে আরূঢ হইয়াছিল | 

আজ ইংরাঁজের স্বার্থপর রাজনৈতিক ব্যবস্থানুসারে ক্ষত্রিয় 
জাতি নিরন্ত্র হইয়া বণিক ও মদীজীবী শ্রেণিভূক্ত হইয়াছে । কিন্ত 
ধংকালে ইউরোপীয় জাতিবর্গ বনে বনে বিচরণ করিয়! মহিলাগণের 
মনস্তপ্টির জন্য নিজ নিজ অঙ্গ বিবিধ রাগে রঞ্জিত করাই জীবনের 
মুখ্যব্রত জ্ঞান করিত, তংকালে ক্ষত্রিয় জাতি প্রাচ্যজগতে স্বীয় 
কীর্তিধবজ। উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন । ছুঃখের বিষয়ঃ এ জগতে 
কিছুই স্থায়ী হয় ন1; সর্বসংহারি কালের কঠিন হস্তে পতিত হইয়া 
সকলকেই বিনাশ পাইতে হয়, সকলকেই জাতীয় নিয়তির সমক্ষে 
মস্তক অবনত করিতে হয়। সেজন্য আমাদের সে রামও নাই, সে 
অযোধ্যাও নাই। আমরা এখন সেই উচ্চ বংশে অধমাধম কুলাঙ্গার 


জাতিভেদের মহং গুণ । ১৪৯ 


স্বরূপ জন্মগ্রহণ করিয়া পরপদদলিত হইতেছি ও পরপদ[লেহনে 
প্রবৃত্ত হইয়াছি। 


জাতিভেদপ্রথা দ্বারা বৈশ্জাতির উন্নতি প্রতষ্টরূপে সাধিত 
হইয়াছে। যে সমাজে বৃত্তি ও ব্যবসায় অনুসারে কুলপরম্পরাগত 
জাতিভেদপ্রথা প্রচ্সিত থাকে, সে মহাজের সম্ভান-সন্তৃতিবর্গ 
বাল্যকালাজ্জিত সংস্কার বশতঃ পৈতৃক ব্যবসায় অনায়াসে শিক্ষা 
করে ও অত্যন্প কালমধ্যে তাহাতে নৈপুণা ও দক্ষতা লাভ করে। 
এস্থলে অনুবৃত্তি ও পরিবৃত্তি উত্তয়ই জাতীয় উন্নতি সাধনে সম্যক 
সাহায্য করে। এই প্রকারে ভারতের তিন্ন ভিন্ন গ্রদেশে বিবিধ 
শিল্প কালবশে উখিত হইয়াছে এবং উহাদের সম্যক উন্নতিসাধন 
হইয়াছে। 


আমাদের হস্তানশ্মিত শিল্প ও কাককার্ধ্য দর্শনে কেন আজ সমগ্র 
জগৎ বিমুগ্ধ ও ভ্তত্তিত? কেন অন্ত জাতি নানা উপায় উদ্ভাবন 
করিয়াও সেরূপ শিল্লোননতি প্রদর্শন করিতে পারে না ? বাম্পীয় কল 
যোগে প্রভূত পরিমাণে বস্তি নির্মাণ করিয়। সলভ মূলে বিক্রুয় 
করত তত্তবায়কুলের জীবিকা ধ্বংস করা অতি সহজ কথা, কিন্তু 
হস্তে ঢাকাই মসলিন, বেনারসী সাড়ী ও কাশ্মীরী শাল প্রভৃতি 
প্রস্তুত কর! যে কত ছুরহ ও সাধনসাপেক্ষ, তাহ! একবার সকলের 
ভাবা উবিত। 

যাহ হউক, জাতিভেদের গুণে দেশীয় শিল্পজাত দ্রাবযের এত 
অধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল যে, এক সময়ে পৃথিবীর সকল সভ্য 
জনপদবর্গে এ দেশের শিল্প অধিক সমাদৃত হইত। বাগদাদ, রোম 
ভিনিস, এখেল্ প্রভৃতি সকল মহানগরীতে এ দেশের ত্রব্য ছড়াছড়ি 
যাইত) এই শিল্পজাত সমৃদ্ধি বশতঃ বিজাতীয় ভাষায় ভারত 
(9০:৫9০৬ 1770) প্রভৃতি উপাধিতে বিভৃষিত | এ কারণ ইউরোপীয় 


১, বৈজ্ঞানিক-হিন্দুধর্ী। 


জাতিবর্গ অসভ্য অবস্থ। হইতে উন্মুক্ত হইবার পরই ভারতের সহিত 
বাণিজ্য করিতে এত ব্যগ্র হইয়াছিল । 

খথার্থ বলিতে কি, ভারতের এই শিল্পঙ্জাত এশ্বর্ধ্য ও সমৃদ্ধির 
কাহিনী শ্রবণ করিয়াই বিগত সপ্ত শতাব্দী পরাক্রান্ত জাতিবর্গ 
শবমাংসলোলুপ গৃধে,র ন্যায় উড়িয়।৷ আমিয়া এ দেশ ছারখার 
করিতেছে । সত্যবটে পরাধীন! ছুঃখিনী ভারতমাতা ক্রমশঃ দৈন্য- 
দশায় পতিত হইতেছে এবং তাহার বীর্যাশোণিত নানাদিকে শোষিত 
হওয়ায় তিনি অস্থিচর্মসার কন্কালরাশিতে পরিণত হইতেছেন, 
তথাচ তাহার দীনদরিদ্র সম্তভানবর্গের হস্তির্িত শিল্পদর্শনে এখনও 
অন্যান্ত জাতি স্তত্তিত ও চমৎকৃত হইতেছে। বেশ জানিবে, জাতি- 
ভেদগ্রথা সমাজে চিরগ্রচলিত বলিয়াই ভারতীয় শিল্পের এতদূর 
উন্নতিমাধন হইয়। গিয়াছে । কি পরিতাপের বিষয়! উৎসাহের 
অভাবে, পৃষ্ঠপোষণের অভাবে ও রাজার ওদান্তে সে শিল্পও জাহাঞ্নমে 
যাইতে বসিল। ষে পাশ্চাত্য কালক্রোত সমাজে খরবেগে বহমান, 
উহার সমক্ষে সকলই রসাতলে যাইবে, একমাত্র প্রিল্প কেন 
থাকিবে, বল? বিলাতী স্বলত ও ঝুট! মালের আদর অধিক হই- 
তেছে এবং সাচ্চ। মালও ক্রমশঃ পেছিয়! যাইতেছে । 

যে জাতিভেদ দ্বার হিন্দুমমাজ নানাদিকে এতদূর উপকৃত, 
আজকাল সুশিক্ষিত সম্প্রদায় সে প্রথাকে সমাজদেহের বিকলাঙ্গ- 
কারী অর্ধবূদ জ্ঞান করিতেছেন। পাশ্চাত্য গুরুগৃহে স্ুশিক্ষ। পাইয়া 
তাহাদের মনে যে সকল সংস্কার বদ্ধমূল হইতেছে, তাহাতে তাহারা 
এ প্রথা রহিত করিতে পারিলে আপনার্দিগকে সার্থকজন্মা জ্ঞান 
করেম। 


2৮ আজ) উর পাছে 


চতুর্থ অধ্যায়। 
জাতিতেদ দারা হিনদমাজের দন্তোষবিস্তার। 


মানবসমাজ কি প্রকারে প্রক্কত সন্ভোষমখে সুখী হইতে 
পারে? যে স্থলে জনসাধারণ সংসারযাত্রানি্বাহৌপযোগী যাবতীয় 
দরব্যসামগ্রী অনায়ামে পায়, যেখানে উহ্থাদের যাবতীয় অভাব 
ও অনাটন সহজে পূর্ণ হয়। তথায় মকলে সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ 
করে এবং তথায় সর্ধন্দনীন সন্তোষ উহাদের ভিতর স্বতঃ প্রতিষ্টিত 
হয়। যে দমাজের অরাগম অধিক, তথায় ভিনিসপত্র ছূ্মূল্য হইলেও 
এক অর্থ সমস্ত সরবরাহণ্করিয়া সকলের অভাব পুর্ণ করে, যেমন 
ইউরোপীয় সমাজ। যে সমাজে অর্থাগম অত্যন্প, তথায় জিনিসপত্র 
সুলভ ও অনায়াল্নভ্য হইলে সকগে সুখে সংসারযা্রা নির্ববাহ 
করে। আর যদি তথায় গিনিসপত্র ক্রমশঃ দুলা হইতে থাকে, 
সকলের সমূহ কষ্ট উপস্থিত হয়, এমন কি, অনেকে অনশনে মারাও 
গড়ে। ৃঁ 

এম্থলে ভারতের অবস্থা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, এধনই বা! কিরূপ 
হইতেছে, এতংসন্বন্ধে কিঞিৎ উল্লেখ করা কর্তব্য। বড় মহর ও 
পল্লীঞ্রামের অবস্থ। তুলন! করিলে এ বিষয়টি ভালরূণ বুঝ! যাইবে। 
সহরে পয়সা ন। হলে সংদার চলে না। উঠতে বস্‌তে পয়সা চাই। 
ডাইনে বামে কেবল পয়সার খেল। হাতে যে মাটা ঘমিবে, তাহাও 
গয়না দিয়! কিনিতে হইবে। অন্ত সামগ্রীর ত কথাই নাই। 
বিলাসিতা পুরাদমে চলিতেছে, যত মেহুনং কর না কেন, অভাব 
কিছুতে পূর্ণ হইবার নয়। মনে বড় অশান্তি ও অমস্তোষ, আর 
কেবল পরহিংস! ও পরঘেষ। 


১৫২ বৈজ্ানিক-হিন্দৃধর্্। 


_. অপর পক্ষে পল্লীগ্রামে পয়সার যুখ না দেখিলেও সংসার বেশ 
চলিয়া যায়। ২৪ বিঘা জমি আছে, ঘরেও মরাই ভর! ধান, 
বাগানে যথেষ্ট তরিতরকারী, পুকুরে ও বিলে যথেষ্ট মাচ, গোয়াল 
ঘরে যথেষ্ট ঘি হুগ্ধী; কিছুরই অভাব নাই ? বাবুগিরি ও বিলাসিতা 
কিছুই নাই। ঘরে চরক। চলে, সত হয়। সেই সুতা তাতীকে 
দেয় তাঁতী কাপড় বুনিয়। গৃহস্থকে দেয়, তৎপরিবর্থে ক্ষেতের ধান 
পায়। কুমার বংসর ভরিয়া হাড়ী কলসী জোগায়, কেবল মাঘ মাসে 
ধানপায়। সকলের অভাব অগ্নেই পূর্ণ হইয়। যায়। তাহারা 
ছুবেল। ছুমুঠ। খায়, মোটা কাপড় ও মোটা চাদর পরে, আর মনের 
আনন্দে বেড়ায় ও গায়, কর্বার মধ্যে কেবল পুণ্যকর্ম। তাহারা 
সুধী হইবে না ত, কে আর হবে সুখী ? জাতিভেদের গুণে পল্লীগ্রামে 
এত সুখ ও শান্তি; আর পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে সহরে এত 
অস্বস্তি ও এত অসন্তোষ ৷ 


যে সমাজে কুলপরম্পরাগত জাতিভেদ প্রথা গ্রচলিত থাকাতে 
যাবতীয় লোক পৈতৃক ব্যবসায় বাল্যকালে শিক্ষা করিয়া তাহাই 
আজীবন চালায়, সে সমাজে সকল জাতির ভিতর সর্বজনীন 
সন্তোষ স্বতঃ প্রতিষ্ঠিত ও বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে । যিনি যে বংশে 
জন্মগ্রহণ করুন ন! কেন, বাঁণ্যকাল হইতে বংশোচিত সংস্কার, শিক্ষা 
ও দীক্ষা পাইয়া তিনি যেমন অনায়াসে পৈতৃক ব্যবসায়ে নৈপুণ্য 
লাভ করেন, সেইরূপ বংশোচঠিত কন্ম করিয়। তিনি আজীবন সুখে 
দিন যাপন করিতে থাকেন। তাহার পিতামহগণ যে ব্যবঙ৷ 
চালাইয় সুখে জীবন কাটাইয়! গিয়াছেন, সামাজিক নিয়মে তিনিও 
সেই ব্যবসায় চালাইতে বাধ্য হন। মনে জানেন, যখন আমি 
তাহাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন তাদেরই ব্যবসায় 
চালান আমার প্রধান শ্রেয়। ইহাই আমার জাতিধর্ঘম ও কুলধর্শা। 
শান্ত্রও তাহাকে চিরদিন উপদেশ দিতেছে £__ 


জাঁতিভেদদ্বার হিন্ুসমাঁজের সম্তোষবিস্তার। ১৫৩ 


স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্ো ভয়াবহঃ। (গীতা) 

নিজ পৈতৃক ব্যবসায়ের উন্নতি ব্যতীত তাহার মনে অন্ত 
কোনরূপ উচ্চাভিলাষ উদ্দিত হইবে না; সমাজের অন্ত কোন জাতির 
বৃত্তর উপর তিনি অনধিকার চচ্চ1 করিতে যাইবেন না। 

এই প্রথার অনিবার্ধ্য ফল এই যে, প্রত্যেক জাতির লোকসংখ্যা 
বৃদ্ধির সঙ্গে তহ্‌ৎপন্ন পণ্য বা শিল্প সমাজে যথেষ্ট সুলভ হইবে, 
সাধারণের জীবনযাত্রা যতদূরসম্ভব অনায়াসসাধা হইবে এবং 
সকলেই সম্তোষনুখে সুধী হইবে। জাতিভেদ প্রথা দ্বারা ভারতের 
অভ্যন্তরীণ অবস্থা এতকাল এইরূপ চলিয়া আমিতেছিল । 

তাহার সাক্ষ্য দেখ, পূর্বে ধর্মাস্ব। ব্রাহ্মণ জ্ঞানধর্ম্মের অনুশীলন 
করিয়া সমাজ চালাইতেন এবং অন্যান্ত জাতি যংসামান্য দক্ষিণ 
দিয়া তাহার সংসার সুচারুরূপে চালাইত। তখন টাকায় ২৩ মণ 
চাঁউল। তবে কিসের কষ্ট ? কিসের ছ:খ ? কিসের ভাবন।? আজ- 
কালের ন্যায় কোন ত্রাঙ্মণকে ত্রাহ্গণীর বাঁকাবাণ সহা করিতে 
হইত না। পরাক্রান্ত ক্ষজ্রিয় শৌর্ধ্যবীর্ধের অনুশীলন করিয়! 
রাজ্য রক্ষা, শাসন ও পালন করিতেন এবং অন্যানা জাতি রাজস্ব 
দিয় তাহার আুখৈশ্বর্ধ্য বর্ধন করিত। কায়স্থ জাতি রাজস্ব আদায় 
করিয়া ব৷ রাজ্যের আয়বায়ের হিসাব রাখিয়। সামান্য বেতনে সুখে 
দিন কাটাইত। কৃষককুল কৃষিকারধ্য করিয়। ক্ষেক্রোৎপন্ন শস্তের 
যষ্ঠাংশ রাজাকে করম্বরূপ দিয়! পরম সুখে সুখী হইত। অন্যান্য 
জাতিও পৈতৃক ব্যবসায় চালাইয়া স্থখে দিন কাটাইত। কোন 
জাতি অপর জাতির বৃত্তি গ্রহণ করিত না । 

খাচ্চিল তাতী ভাত বুনে 
কাল কলে এ'ড়ে গরু কিনে । 

এরূপ ব্যবসাবিভ্রাটে কেহ তৎংকালে পড়িত না। যে মেতর, 

সে মেতরী করিতে কিছুমাত্র কুষ্টিত হইত ন|। 
২৪ 


১৫৪ বৈজ্ঞানিক-হিদ্ুধর্ম। 


এই প্রকারে সমাজন্থ সকল জাতিকে নিজ নিজ ব্যবসায়ে নৈপুণ্য 
শিক্ষা দিয়! সকলকে সর্ববন্থখে সুখী করিবার জন্য পুরাকাঁলে জাতি- 
€ভদপ্রথা, ভারতে প্রতিষিত হইয়াছে । সমাজের যাবতীয় অনাটন 
পুরণ করিয়া সকলের জীবনযাত্র। অনায়াদসাধ্য করিয়া দেশের 
মঙ্গলের জন্য এ স্ুপ্রথা সামাজিক নির্বাচনে প্রতিঠিত ও স্থায়ী 
হইয়াছে। এক্জন। মুক্তকণে স্বীকার করিতে হইবে, এদেশের জাতি- 
ভেদ পুরাকালীন মাননবুদ্ধির একটী স্ুমহৎ কীর্তিস্তত্ত (11070- 
10070 01171017081 091010৭ ), 

আবহমানকাল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ষে পল্লীনমাজ 
প্রচলিত ছিল, যাহার ভগ্রাবশেষ এখনও পল্লীগ্রামে দেখা ধায়, 
তাহা পর্যালোচনা করিলে ভালরূপ বুঝ! ধায়, তত্রত্য লোকেরা 
কিরূপে মুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাঁত করিত। এক জাতিভেদের গুণে 
সকলে সর্বস্থখে সখী ছিল। কিন্ত ছুঃখের বিষয়, «তেহি নে দিবসা 
গতা;* আমাদের যে সব সুখের দিন গিয়াছে । এখন যা যাইবে, 
তাহাও চিরদিনের জন্য যাইবে | কীদিলেই বা কি হইবে? সবই যে 
রসাতলে যাইতে বসিয়াছে। 

যে দিন হইতে আমরা দৈবছূবির্বপাকবশত: রাজশক্তি হারাইয়া 
পরের পদানত হইয়াছি, সেই দিন হইতে আমাদের ছুঃসময় আরম্ত 
হইয়াছে । এখনও অনেকে জাতীয় ব্যবসায় চালাইতেছে বটে, কিন্ত 
তাহাতে জীবনসংগ্রাম স।ধারণের আয়ানসাধ্য হওয়াতে যে যেদিকে 
জীবনধারণের উপায় দেখিতেছে, সে সেই দিকে ধাবিত হইতেছে। 
চিরকালই অন্নবস্ত্রের দায় সকলের মহাদায়। ব্রাক্ষণ ও 
ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে অনেকে জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়। 
কৃষিকার্ধয, মশীবৃত্তি ও বণিকবৃত্তিতে মনোনিবেশ করিয়াছে। 
অন্যান্য জাতিও জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া নান। কার্ষে; ব্যাপূত 
হইয়াছে । আজকাল যেমন অনেকে ইংরাজি বিদ্যা শিক্ষা করিয়। 


-জাতিগ্রদদ্ধারা হিন্দুসমাঞ্জের সস্তোষবিস্তার । ১৫৫ 


আীটাশসিংহের কল্যাণে অর্োপাজ্জখন করিয়া জাতীয় সম্মান বন্ধন 
করিতেছে, মুসলমানুযুগেও সেইরূপ অনেকে সৈনিকবৃত্তি ও উর্দু- 
শিক্ষা করিয়! অর্থবলে জাতীয় সম্মান বর্ধন করিয়াছিল । এইরূপে 
ষে মহছুদ্দেশ্টদাধনের জন্য জাতিভেদপ্রথ ভারতে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল, তাহা! অনেক স্থলে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে এবং অর্ব্- 
সাধারণের জীবনযাত্রা ভ্রুমশঃ আয়াসমাধ্য হওয়াতে আমাদের প্রকৃত 
হুঃসময় উপস্থিত হইয়াছে । 

জাতিভেদ ছারা সমাজে যে সন্ভোব বিস্তীর্ণ হয়, তাহ! সব্ধবজনীন। 
তাহাতে কোন জাতির অসন্তোবের কিছুমীত্র কারণ থাকে না। 
কোন সম্প্রদায় ধন্মঘট করিতে যায় না। কি উচ্চ, কি নীচ, সকল 
জাতিই সমভাবে সন্তট থাকে । সকলের জীবনযাত্র। অনায়াসসাধ্য 
হওয়াতে উহার।'ন্য স্ব অবস্থায় সন্ত থাকে। কোন জাতি অন্ত 
কোন জাতির হিংসা করে না। সকল জাতিই জাতীর ব্যবসায় 
চালাইয়া সুখে ও সন্তোষে জীবন যাপন করেএ, যিনি নীচকুলে 
জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ভাবিবেন, যেমন নিজ কর্দমদোষে নীচ কুলে 
জন্মিয়াছি, শেমনি নীচ কন্ম করিয়া এ জীবন কাটাইব; কিন্তু পর- 
জগ্মের জন্য বিবিধ পুণ্যকন্্ম করিব। আর যিনি উচ্চবংশে জন্ম" 
গ্রহণ করেন, তিনিও ভাবিবেন, অশেষ পুণ্যবলে যেমন উচ্চবংশে 
জন্মিয়াছি, তেমনি কুলোচিত কর্ম করিয়৷ জাতীর সম্মান ভালরূপ 
রক্ষা করিব এবং পরজন্মে যাহাতে কোনরূপ অধঃপতন ন1 ঘটে, 
তজ্জন্ত অশেষ পুণযকম্ম করিব। 

অপর পক্ষে মানসম্ত্রমের প্রধান আকর বিদ্যা ও অর্ধোপাজ্ছনের 
জন্থ যদি প্রতিযোগিতা প্রথা সমা্ে প্রবর্তিত হয়, অধিকাংশ লোক 
অসস্তোববিষে জজ্জরিত হইবে। যিনি নীচকুলে।ভ্ভব, তিনি বলিবেন, 
রেখে দে ভোর জাত ও পাত, এখন কেবল স্বোদ্যম বলে স্বকীয় 
মবস্থার উন্নতি নাধন কর; ইহাই আমাদের প্রধান জীবনব্রত। 


১৫৬ বৈজ্ঞানি ক-হিন্দুধর্শ ! 


যিনি উচ্চবংশজাত, তিনিও নিজ বংশমর্ধ্যাদা রক্ষা করিবার জঙ্ 
বিদ্যা ও অর্থোপার্জন করিতে সচেষ্ট হইবেন, কিন্তু উভয়েই 
সমভাবে অসন্তুষ্ট হইবেন। 

এই প্রতিযোগিতাপ্রথ! দ্বারা ধাহারা ভাগ্যবলে বা স্বোদ)ম 
ধলে স্বকীয় অবস্থায় উন্নতি সাধন করিবেন, তাহার! যেমন সন্তুষ্ট 
অন্ান্ত লোক তেমনি অসন্তষ্ট ) ইহাতে যেমন একদিকে সমাজের 
কিয়দংশ লোকের সুখসমৃদ্ধি, অপর দিকে তেমনি অধিকাংশ লোকের 
বিপত্তি। একদিকে ধনাট্যদিগের যেন অতুল সুখৈশ্বর্ধ্, অপরদিকে 
দরিদ্রদিগের তেমনি অশেষ কষ্ট ও নিগ্রহ। 
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“দেশ একদিকে গ্রমাদোদ্যান, অপর দিকে শশ্বানে পরিণত।৮ 

ইংরাজ এদেশে আমিয়। জাতিনির্ববিশেষে পাশ্চত্যশিক্ষ। বন্ছু 
বিস্তৃত করায় আমাদের পুরাতন সমাজ-পদ্ধতি ক্রমশঃ চূর্ণ কিছুর্ণ 
হইতে চলিল এবং পাশ্চাত্য প্রতিযোগিতা প্রথা অনেক স্থলে দেখা- 
দিতেছে । জাতিভেদের সহিত এই প্রথার বিস্তর বিরোধ। 
যে দেশে বৃত্তি লইয়া কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথ! প্রতিষ্ঠিত হয়, 
তথায়, প্রতিযোগিতাপ্রথা আদৌ প্রশ্রয় পায় না; পরস্ত ইহার 
প্রসর ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইতে থাকে ; যেমন এদেশে বেদাধ্যায়ী ত্রাক্ষণ, 
ুগ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়, আমুরেরধদী বৈদ্যরাজ এবং কৃষক, উহাদের 
ভিতর প্রতিযোগিতা আদৌ নাই। কিন্ত উহাদের বালকগণ যদি 
ইংরাজীস্কুলে ইংরাজী শিক্ষা করে, উহাদের ভিতর প্রতিযোগিতা 
আসিয়া পড়ে এবং উহাদের মধ্যে যে লোক ভাগ্যবলে ব। স্বে।দাম- 
ধলে অধিক অর্থোপার্জন করিবে, সে অধিক সন্তুষ্ট ও সুখী হইবে 
এবং যে ভাহা। না করিতে পারিবে, সে তত অসন্তষ্ট ও অসুখী হইবে। 

ষে প্রতিযোগিতাপ্রথা এদেশে নূতন আমদানি হইয়াছে, উহার 


জাতিতেদথারা হিন্দুসমাথধের সন্তোষবিস্তার। ১৫৭ 


দোঁষগুণ বিচার করা অত্যাবস্তক$ঃ কারণ শিক্ষিত সম্প্রদায় 
জাতিভেদপ্রথার উপর যেমন নারাজ, তাহারা এ প্রথার তেমনি 
পক্ষপাতী। ইহা-একরপ সর্বববাদিসম্মত, এই প্রথাই দেশোন্নতি, 
সমাজোন্নতি ও আত্মোন্নতির প্রধান উপায়। ইহা বাতীত 
জগতে কোণ জাতি, কোন দেশ, কোন সমাজ, এমন কি কোন ব্যক্তি 
কখন কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। যাহার প্রাতি- 
যোগিতাক্ষেত্র যত অধিক প্রসারিত, সে তত উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইবে। যেমন জীবজগতে যাবতীয় জীবজন্তদ্িগের ভিতর জীবন. 
সংগ্রাম প্রচলিত থাকাতে উহাদের জাতীয় উন্নতি স্বতঃ সাধিত হয়, 
সেইরূপ সমাজজগতেও এক জাতি অন্তান্ত জাতির সহিত নানা- 
বিষয়ে প্রতিদ্ধম্ছিতা করিয়া জগতে শ্রেঠত্ব লাভ করে। এজন্য 
সংসারে এত যুদ্ধবিগ্রহ দেখা যাঁয়। 

যে সমাজের জনসাধারণ স্ব ব্ব অবস্থায় স্তষ্ট, যাহাঁদের উদযম- 
শীলতা ও উচ্চতিলাঘ আদৌ নাই, সে সমাজ সভ্যতার পথে অগ্রসর 
হইতে পারে না, কালে জড়তাবাপন্ন হইয়া মোহনিদ্রায় নি্রিত হইয়। 
পড়ে, যেমন প্রাচ্যসমাজ। অপর পক্ষে সমাজে প্রতিযোগিতা- 
প্রথা প্রবল হইলে সকলের উদ/মশীলতা ও অধ্যবসায় বৃদ্ধি পায়। 
সে সমাজ যত অসন্তুষ্ট হইবে, তত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, 
থেমন পাশ্চাত্য সমাজ । ইহাতে সিদ্ধান্ত করা উচিত, প্রতিযোগিতার 
সঙ্গে একদিকে উন্নতি, অপর দিকে সর্বজনীন অসস্তোষ আইসে। 
দেখ, এ প্রথ। দ্বারা পাশ্চাত্য সমাজ অতি অন্নকাল মধ্যে সভাত। 
ও উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রদর হইয়াছে । উহার! পৃথিবীময় 
উপনিবেশ ও সাস্রাজ্যাদি স্থাপন করিয়া আপনাদের স্থখের পথ 
প্রশস্ত করিতেছেন ও জাতীয় গৌরব বর্ধন করিতেছেন। কিন্তু ছঃখের 
বিষয় এতদূর বাহা সথধনমৃদ্ধি বর্ধিত হইলেও এই প্রথা দ্বারা সমাজে 
অসস্তোষরূপ বিষর্ক্ষের বীজ উপ্ত হইতেছে। আজকাল ইউরোপ- 


১৫৮ বৈজ্ঞানিক-হিন্ুধশ্ম। 


খণ্ডে জীবনসংগ্রাম যেরূপ আয়াসসাধ্য ও কৃচ্ছলাধ্য, তাহাতে 
তত্রত্য অধিকাংশ লোক অদন্তোষরূপ অন্তদ্ণাহে পরিদগ্ধ হইতেছে। 
তথায় নীচশ্রেণীর লোকের। উচ্চঙ্রেনীর সন্তান্ত্ত লোকদিগকে অন্তরের 
সহিত ঘৃণা! করে এবং স্মাজজে অনেকে বিপ্লব ঘটাইয়। উহাদের সমূল 
নাশ করিতে চায়। ইহার জন্য ইউরোপে বলমিভিক সম্প্রনায়ের 
উৎপন্তি। তথায় অল্প কারণে ধর্মঘট উপস্থিত হয় এবং বিগ্লববাদীর! 
সময়ে সমরে নান। উৎপাত করিয়া থাকে। কিন্ত জাতিভেদের 
গুণে জীবনসংগ্রাম এদেশে অনায়াসনাধ) হওয়াতে কলে সর্ববন্থখে 
নুখী ছিল, কন্সিন কালে ধশ্মঘটাদি ঘটে নাই এবং নীচজা তিবর্গ 
উচ্চজাতিদিগকে কখন ঘ্বণা করে নাই। 

ঝুসভ্য জাতিবর্গের সুখসমৃদ্ধি যতই কেন বদ্ধিত হউক না, 
তাহাদের গৌরবনূধ্য কালে অস্তমিত হইবে। এ জগতে উন্নতির 
সীমা আছে, অবনতিরও সীমা আছে। আগ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ 
হও, তারপর শুকাইয়। যাইতে ইইবে। যতদিন তাহার! রাজ্য ও 
বাণিজ্য বর্ধনের সুবিধা পাইবেন, ততদিন তাহার! নান ছূর্বধল 
জাতির উপর অমান্ুষিক অত্যাচার করিয়া আপনাদের অতীষ্ট সিদ্ধ 
করিবেন। পরে যখন রাজ্য ও বাণিজ্যবিস্তারের স্ুুবিধ। পাইবেন না, 
তখন তাহারা পরস্পর ঈস্তন্বিত হইয়। পুনরায় মহাযুদ্ধে লিপ্ত 
হইবেন। ইউরোপের মহাকুরুক্ষেত্র এ বিষয়ে ভালরূপ সাক্ষ্য 
দিঠেছে। বিজ্ঞানের যত উন্নতিসাধন হইবে, মারাত্বক অন্ত্রশস্্রও 
সেইরূপ নির্মিত হইবে। ইহাতেই কালে ষদুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইবে। 

বেশ জানিবে, যে জাতিভেদপ্রথ। হইতে ভারতের পূর্ববকাঁলীন 
অভ্্দয় ও.উন্নতি, সেই প্রথা হইতে ইহার আধুনিক অবনতি ও 
ছুর্ভাগ্য। সেইরূপ যে প্রতিযোগিতাপ্রথা হইতে পাশ্চাত্য জগতের 
আধুনিক অত্যুদয় ও উন্নতি, সেই প্রথ! হইতেই ইহার ভবিষ্/ং পত্তন 


জাতিভেদদ্বার! হিন্দুসমাজের সন্তোষবিস্তার ১৫৯ 


অবশ্ন্তাবি। প্রকৃতির নিয়ম এই, যাহার যাহাতে উৎপত্তি, তাহার 
তাহাতেই নিবৃত্তি। যে মলিল হইতে অগ্নির উৎপত্তি, সেই সলিলেই 
ইহার নিবৃত্তি বা নির্র্বাণ। জাতিভেদ বঙ্গ, প্রতিযোগিতা! বল, উভয় 
প্রথাই দোষগুণে মিশ্রিত এবং উভয় দ্বারা দেশবিশেষের উন্নতি বা 
অবনতি সম্ভব । তবে যে স্ুৃপ্রথ দ্বারা সমাজ এতকাল সম্তোষনূখে 
সখী, এই পরাধীন অবস্থায়, এই ছুর্দিনে সে প্রথার অনাদর করিয়া 
বিজাতীয় প্রথার কেন এত পক্ষপাতী হইতেছ ? দেখ, অন্নদন মাত্র 
হইতে চলিল, এখনও শতাব্দী অতীত হয় নাই, পাশ্চাত্যশিক্ষ। 
সাধারণভাবে এদেশে বিস্তৃত হইয়াছে । ইতিমধ্যে চাকরীর বাজারে, 
দাসত্বের বাজারে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে । এ হাহাকারকি 
কখন মিটিবে? একবার সমাজের দিকে চাহিয়। দেখ, কত বিএ 
উপাধিধারী যুবকর্দল হা মন্ন! হা অন্ন! করিয়! তৃষ্ণার্ত চাতকের 
তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে | কত উকিল সামল! মাথায় দিয়া বার 
লাইব্রেরীতে বসিয়া মাথা কুটিতেছে, মকেল যে নাই! কত ডাক্তার 
পিথদকোপ হাতে লইয়া নিজের ডিস্পেন্সারিতে বসিয়া! পেট টো চে 
করিতেছে দেখিয়া কত কি ভাবিতেছে, রোগীপত্র যে আদপে নাই? 
ইংরাঁজদের আমলে এ বেকার দল ক্রমশঃ আরও বাঁড়িবে, কদাচ 
কমিবে না। পরে এ সমস্থা। মীমাংস। তাহাদের এক মহাদায় হইবে । 
তাহার। এদেশের আইনকানুন লইয়া এ দেশ শাসন করিতেছেন! 
কিন্ত সমাজের জাতিভেদপ্রতিষ্িত পুরাঁ৭ পদ্ধতি মিটাইতে চেষ্টা 
করায় তাহারা এই বেকারের দল ক্রমশঃ বাঁড়াইতেছেন। এ হাঙ্গাম 
তাহারাই পোৌঁয়াইবেন। 


অতীত কালে জাতিভেদ দ্বারা ভারতের মঙগলসাধন। 
সকলে ইতিহাসে পাঠ করেন, বৌদ্ধধর্ম খৃঃ পৃঃ যষ্ঠ শতাব্দীতে 
প্রচারিত হইয়া খুষ্টীয় অষ্টম শতাবী পর্য্স্ত ভারতে প্রাছ্ভ্তি ছিল 


১৬, বৈজ্ঞানিক-হিন্নধর্শ্ 


ও রাজছ্যবর্গ দ্বারা ভালরূপ পৃষ্ঠপোধিত হইয়াছিল এবং মুসলমান 
জাতি ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে অস্বাদশ শতাববীর মধ্যতাগ পর্য্যন্ত 
দোদগ্ প্রতাপ ভারতে রাজত করিয়া যান। এস্থলে অনেকের মনে 
কৌতুহল হইতে পারে, যে বৌদ্ধ ও মুসলম্নানধর্ন্ন পৃথিবীর নাঁনাদেশে 
বিস্তীর্ণ হইয়াছে, যে ধর্শদ্বয় গ্রচারে প্রবলপরাক্রাস্ত নরপতিবৃন্দ 
. চিরদিন বদ্ধপরিকর ছিলেন, সেই তুই পরাক্রান্ত ধর্ম এমন সুদীর্ঘ 
কাল মধ্যেও ভারতের হূর্ববল হিন্দৃধর্্মকে গ্র করিতে অসমর্থ হইল, 
ইহার প্রধান কারণকি1? কিমোহিনী শক্তি বলে, কি যাহ্বলে 
অর্থাসভ্য ভারতের অর্থাসভ্য পৌন্তলিক হিন্দুধর্ম এমন পরাক্রাস্ত 
শক্রদ্ধম়কে পরিশেষে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইল? পৃথিবীর কোন্‌ 
দেশে এমন অলৌকিক দৃশ্য কে কোথায় দেখেছে? 


জগতের ইতিহান ভালরূপ সাক্ষ্য দিতেছে, হুর্ব্বল ধর্ম পরাক্রান্ত 
ধন্মের সংঅ্রবে আসিলে ছুই শতাব্দীর ভিতর নিজের অস্তিত্ব হারাইয়। 
বসে। তবে ছুর্বিল হিন্দুধর্ম কাহ!র বলে ও কি গুণে এমন মুদীর্ঘ- 
কাল ব্যাপিয়। পরাক্রান্ত বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্মের সহিত ঘোরতর 
সংগ্রামে লিপ্ত হইয়।ও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইল? 
কেবলমাজর জাতিভেদ প্রথা হিন্বুদমাঁজে প্রচলিত ছিল বলিয়। হুূর্ব্বল 
হিন্দৃধর্ম স্বপক্রদ্বয়কে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে । এ ধর্ম ূরর্বল 
হউক বা পরাক্রান্ত হউক, রাজন্বর্গ দ্বার! পুষ্ঠপোৌধিত হউক, বা 
না হউক, এক জাতিভেদপ্রথার গুণে এ ধর্ম চিরদিন প্রভূত বলে 
বঙসীয়ান। 


একবার ভাব দেখি, ভারতের যে বৌদ্ধধর্ম অর্ধতূমণ্ডলে বিস্তীর্ণ 
ও সমাদৃত হইয়াছে, যে ধর্প্রচারে অশোক কনিফাদি চক্রবস্তাঁ 
অধীশ্বরবর্গ আজীবন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কি আশ্চর্যের 
বিষয়, সে ধর্ম ইহার জন্মভূমি ভারত হইতে চিরনির্বা্িত হইল 


অতীতকালে জাতিভেদ দ্বারা ভারতের মজলসাধন। ১৬১ 


এবং এদেশে সে ধর্শের এখন কোনরূপ নামগন্ধ পর্ধ্্ত নাই! 
যে মুদলমান জাতির দোর্দও প্রতাপে ও বিজয় ঘোষে ইউরোপ, 
' এপিয়া ও আফিকা, এই তিন মহাদেশ এক সময়ে প্রকম্পিত 
হইয়াছিল, যে মুসলমান জাতি এক হস্তে কোরাণ ও অপর হস্তে 
তরবারি লইয়৷ স্বধশ্মপ্রচারে দৃচব্রত হওয়াতে নানাদেশে পুরাতন 
জাতিধর্পের সমূলোৎপাটন করিতে সমর্থ হইয়াছে, কি আশ্চর্যের 
বিষয়, সে জাতিও ভারতে পঞ্চশতাব্বীতে আমাদের জাতিধর্ম গ্রাস 
করিতে অসমর্থ হইল 1 একমান্র জাতিভেদপ্রথা হিন্দুসমাজে চির- 
প্রচলিত বলিয়! সমাজনায়ক ত্রাহ্মণগণ নিরীশ্বরবাদী বৌন্ধধর্্রকে 
ভারত হইতে চিরনির্বাসিত করিতে ও পাষণ মুসলমানধর্ট্ের 
পরাজয় সাধন করিতে সমর্থ হন। ভায়তে জাতিভেদপ্রথ| চিয়- 
প্রচলিত বলিয়৷ বৌদ্ধ ও মুসলমানধর্শা হিন্ুসমাজ ও হিন্দৃধর্্মকে 
বিপর্যস্ত করিয়াও একেবারে পরাস্ত করিতে পারে নাই। এই 
জাতিভেদের কঠোর শাসনগুণে হিন্দ ও-হিন্ুসমাজ অন্তনিহিত 
শক্তিবলে ও ব্রদ্াতেজে পঞ্চদশ শতাবদীব্যাপী বৌদ্ধ ও মুসলমান যুগ 
অতিক্রম করত নবজীবনে উৎসাহিত হইয়া নিজ প্রতাপ অক্ষ 
রাখিতে বা! পুনরুজ্জীবিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। 

এখন জিজ্ঞান্ত, এ প্রথা কি প্রকারে ভারতে বৌদ্ধ ও মুসলমান 
ধর্মের পরাজয় সাধন করিল 1 সত্য বটে, আমাদের প্রকৃত জাতীয় 
ইতিহাস নাই, সেজন্য আমরা! ভালরূপ জানিনা, এ প্রথা আমাদের 
জাতিধর্শ রক্ষণে কতদূর সাহায) করিয়াছে । কিন্তু আমরা স্পষ্ট 
বুঝিতে পারি, বৌদ্ধ ও মুসলমান যুগে ধর্ধাসব। ব্রাহ্মণগণ জাতি- 
ভেদের কঠোর শাসন সমাজে প্রবঙ্প করিয়। দেওয়াতে আমাদের 
জাতিধর্ম্ররক্ষণে কৃতকার্ধ হন। ত্য বটে, বৌদ্ধযুগে আধ্য-সমাজ 
চারিবর্ণে অল্পষ্ট ব্ভিক্ত হওয়ায় সমাজ-শাসন প্রকষ্টরূপ চালিত 


হয় নাই এবং লোকে দলে দলে জাতিভেদের বন্ধন উল্লজ্ঘন করিয়া 
১ 


১৬২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


ঘাঁগবজ্ঞ পরিত্যাগ পুর্র্বক বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হইয়াছিল, তথাচ 
অনেকে বিশেষতঃ শ্রেষ্ট'জাতিগুলি জাতিভেদের স্ুশাসনবশতঃ 
হিন্নুসমাজভূক্ত ছিল। 

. পৌরাণিক ও তাস্ত্রিকধর্দ্ের উৎকর্ষ ও বেগাতিশয্য বশত; যধন 
বৌদ্ধধর্ম এদেশে অবনত হইয়া পড়ে, তখন ব্রাক্মণগণ বৈদিক যুগের 
জাতিভেদপ্রথাকে আরও স্ষুরিত ও প্রসারিত করিয়া বা এ প্রথার 
নৃতন বিস্তৃত সংস্করণ করিয়৷ হিন্দু বৌদ্ধ লইয়া দেশে দেশে বৃত্তি 
অনুসারে আধুনিক প্রথা প্রবপ্তিত করেন। ইহাতে তাহারা সমাজকে 
ভালরূপ শাসন করিতে সমর্থ হন। সুসলমানযুগে এ প্রথা তাহাদের 
ভালরূপ কাজে লাগে। ইহার গুণে তাহারা আমাদের জাতিধর্মম 
রক্ষণে এতদূর কৃতকার্য হন। কালাপাহাড়ের স্ায় অনেক হিন্দুকুলের 
কুলাঙ্গার মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হইয়া! আমাদের জাতিধর্মের উপর, 
দেবদেবীর উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছে বটে, কিন্ত সাধারণ 
হিন্দুদমাজ সর্বত্র স্বধর্মে একনিষ্ঠ ছিল। 

তৎকালে যে হিন্দুকুলের কুলাঙ্গার নবাব ও উজিরদের প্রসাদ 
প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়া ফকির মোল্লাদের বাক্চাতুর্ষ্ে 
বিমোহিত হইয়া বা মুসলমান মহিলার প্রেমপাশে বদ্ধ হইয়া! বুদ্ধি- 
ত্রশবশতঃ যুসলমানধর্্ে দীক্ষিত হইত, হিন্দুসমাজ তাহাকে 
চিরদিনের জন্য জাতিচুত করিয়া জাতীয় সম্মান ও সব হইতে 
চিরবঞ্চিত করিয়। দিত এবং তাহার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বঞ্জন 
হইতে তাহাকে চিরবিয়োজিত করিত। সে ব্যক্তির সহিত স্বজাতির 
কোন লোকের আর কোন সংশ্রব থাকিত না। জাতিচ্যুত হওয়াতে 
সে ব্)ক্তি যেন দ্বীপাস্তরে প্রেরিত হইত। তংকালে তাহার মনে 
কিরূপ যন্ত্রণ। ও আত্মগ্ানি উথিত হইত। এখন বল দেখি, এরূপ 
যন্ত্রণা ও লাঞ্থন পাইয়া শ্রেষ্ঠ জাতিবর্গের মধ্যে কে এমন নিবেরধ, 
ষে তিনি নিজের জাতিধন্মে জলাঞ্ুলি দিবেন? ডোম, ডোগ লা, 


'্মতীতকালে জাতিভেদ দ্বারা ভারতের মঙ্গলসাধন। ১৬৩ 


চ।মার, মুচি মেতর প্রভৃতি অস্ত্যজ জাতির মধ্যে অনেকে দেশে 
দেশে উক্তধর্ধে দীক্ষিত হইয়া আপনাদের সামাজিক সম্মান বর্ধন 
করিয়। গিয়াছে । ইহার জন্বা এখন ভারতের ষষ্ঠাংশ লোক মূসল- 
মান বলিয়া পরিচিত। 


এই জাঁতিভেদের সুশীসনবশতঃ হিন্ৃমমাজে চিরদিন সমস্বরে 
বিঘোষিত হইতেছে, পম্বধন্মে নিধনং শ্রেয়; পরধর্ো ভয়াবহঃ |” 
আজকাল যে ভয়ে লোকে হঠাৎ খৃষ্টধ্ম গ্রহণ করিতে চাঁযুনা, মেই 
ভয়ুই হিন্দুসমাজে সকল জাতির ভিতর চিরদিন জাগরুক রহিয়া 
আমিতেছে। যেমন আজকাল যদি কেন হিন্দৃকূলের কুলাঙ্গার কোন 
কারণবশতঃ খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করে, সেই পাপিষ্ঠের নাম লইয়া 
চারিদিকে হৈ চৈ পড়িয়৷ যায় এবং "সকলে তাহাকে ছি! ছি। 
করিতে থাকে, সেইরূপ বৌদ্ধযুগে কোন গোক বৌদ্ধ হইলে এবং 
মুসলমানযূগে কোন লোক মৃনলমান হইলে সকলে তাহাকে ছি! 
ছি! করিত। কে এমন নির্ধবোধ, যে তিনি এতদূর লাঞ্ছনা ও 
অপমান সহ করিয়া নিজের জাতিধর্মে জলাঞজলি দিবেন? তবে 
বুঝিয়া দেখ, অতীত কালে জাতিভেদপ্রথ| হিন্দুসমাজের কতদুর 
মঙ্গল সাধন করিয়াছে । 

ষে প্রথ। এতকাল হিন্দুদমাজে প্রচলিত থাকাতে তুমি আর্জ 
জগতে বৌদ্ধ বা মুসলমান বলিয়া পারিচিত হও নাই,যে প্রথা থাকাতে 
তুমি আজ হিন্দু নামের ও পবিত্র হিন্দু শোণিতের গৌরব করিয়৷ 
বিস্কারিত হৃদয়ে অন্যান্য জাতিদিগকে খরেচ্ছ জ্ঞানে অস্তরের সহিত 
ঘবণ! করিতে শিখিয়াছ, যে প্রথা থাকাতে তুমি আজ বেদবেদাস্ত, 
ষড়দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি পাঠ করিয়া! নিজের 
ধর্মপিপাসা শীস্ত করিতে করিতে ধর্মপথে অধিক অগ্রসর হইতেছ, 
সে প্রথাটী কি তোমার মন্তকের শিরোমণি নম্ম? এমন অযুল/ 


১৬৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দধর্শ। 


রত্বকে কি কদাচিৎ পায়ে ঠেলিতে আছে বা পায়ে খাংলাইতে আছে? 
ইহ! কি সমাজদেহের অর্ব্দস্বরূপ ? 
যে ্বুপ্রথার গুণে অতীতকালে বৌদ্ধ ও মুমলমান ধণ্ম পরাস্ত 
হইয়াছে, যে প্রথার গুণে আজকাল স্ুসভ্য খৃষ্টধর্ম নিজের মোহিনী 
বিদ্তা প্রচার করিয়াও পরাস্ত হইতেছে, সেই স্ুপ্রথ। সমাজে অক্ষু্ 
রাখিলে কে বলিতে পারে, ভবিষ্যতে ইহা দ্বারা ভারতের আরও ন! 
কত মঙ্গল সাধিত হইবে ? বিশেষতঃ এই পরাধীন অবস্থায় এই 
নুপ্রথাই আমাদের জাতিয়তারক্ষা করিবার একমাত্র ব্রক্গান্ত। তবে 
কেন দুপৃষ্ঠা ইংরাজি পড়িয়া তোমরা আজ সবে ধন নীলমণিকে 
গঙ্গার জলে বিসর্জন দিতে উদ্ভত হইয়!ছ? 
মুসলমান অর্ধচন্দ্র ভারতগগনে উদ্দিত হইয়! পৎ পৎ শবে উডিতে 
উড়িতে চলিয়া গে; এখন ত্রীটিশসিংহ ভারতকে নিজ নখরে 
ধরিয়! চারিদিকে ভৃষ্কার ছাড়িতেছে এবং ইহার অর্থ লইয়। ছিনিমিনি 
খেলিতেছে, রুষভল্লুক ও জান্মান ঈগল আসিবার জন্য সময়ে সময়ে 
বিভীষিক! প্রদর্শন করে, পীতজাতিও লোপুপ দৃষ্টিতে ভারতেব 
দিকে তাকাইয্সা। আছে; যিনিই আন্মুন না কেন, জাতিভেদ প্রথাকে 
অস্ু্ রাখিতে পারিলে হিন্দুধর্ম সকলকে অষ্টরস্তা দেখাইবে । 
যে প্রথার গুণে হিন্দুজাতি ও হিন্দুধশ্ম জগতে অমর, সে প্রথা 
কি আমাদের মস্তকের শিরোমণি নয়? ভাই রে ভাই! &এমন 
স্প্রথার নিন্দা করিও না। তোমার জিহ্ব। শতধ। বিদীর্ণ হইবে। 
তোমার মন্তকোপরি শত বন্ত্রপাত হইবে । 


জাতিভেদ্ের মহৎ দোষ । 


বৌদ্ধযুগে যৎকালে গ্রাতঃস্মরণীয় বুদ্ধদেব ছুন্দুভিম্বরে বিশ্বমৈত্রী 
ভাব প্রচার করত জাতিভেদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন, তৎকালে 
জনেকে এপ্রথাকে খ্বণাচক্ষে অবলোকন করিতেন । বিধাতার তবি* 


জাতিভেদের মহং দোষ। ১৬৫ 


তব্য, ব্রান্ষণগণ বৌধ্বধর্শ্ের উপর জয়লাভ করিয়। সর্বত্র আধুনিক 
প্রথ প্রবন্তিত করত হিন্দূসমাজকে অষ্টেপুষ্ঠে বন্ধন করিয়া 
ফেলিলেন। তদবধি তাহাদের উপদেশমত কেহই এ প্রথার কোন- 
রূপ দোষ বুঝিতে পায়ে নাই। সকলেই এই সামাজিক প্রথার 
সমঙ্ষে মস্তকে অবনত করিয়া আসিতেছে । 

যখন মুসলমান তরবারির নিকট ক্ষত্রিয়জাতি পরাস্ত হইয়৷ রাজ- 
শক্তি হারাইয়। বসে, তখনও কেহ এ প্রথার কোনরূপ দোষ বুঝিতে 
পারে নাই । মুললমানযুগে তাহাদের সমাজপদ্ধতি দেখিয়া কোন 
কোন সংস্কীরক এ প্রথার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়। স্বসন্প্রদায়ের 
ভিতর ইহা রহিত করিয়া যান; কিন্তু কেহই সাধারণ হিন্দুসমাঁজে 
ইহা রহিত ফরিতে পারেন নাই বা ইহার উপর কোনরূপ দস্তুম্ফোট 
করিতে পারেন নাই। তদবধি ইহ! সব্ধবত্র অবাধে লোকপরম্পরায় 
চলিয়। আসিতেছে। 

আজকাল ইংরাজরাজের অনুগ্রহে আমর! পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া 
সাম্যমন্ত্রে দাক্ষিত। এই শিক্ষার গুণে আমাদের চক্ষুকর্ণ এখন 
নানাদিকে ফুটিতেছে। এখন আমরা টোলে। পঞ্ডিতদিগের কথায় 
আর ভূলি না। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর অনেকেই এ প্রথার 
উপর অতীব নারাজ। তাহাদের বিশ্বাস, এই কুপ্রথাবশতঃ ভারতের 
এত ছুূর্গীতি ও ছৃর্দশা, ইহ! এতকাল পরাধীন ও পরের পদানত । 
এ কুপ্রথা রহিত না হইলে আমরা কশ্মিনকালে জাতীয় উন্নতিনাধন 
করিতে পারিব না এবং পায়ের উপর ভর দিয়৷ দাড়াইয়া অপর 
জাতির সমকক্ষ হইতে পারিব না। 

ইংরাজী শিক্ষা পাইয়া-আমরা স্বতঃ মনে করি, ষে প্রথা সমাজে 
জদ্মঘটিত অযথ| বৈষম্য আনয়ন করে এবং নীচ জাতিবর্গকে স্বকীয় 
অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে অবসর দেয় না, সে প্রথ৷ কি দোষাকার 
ময়? ষে প্রথা সমাজে থাকাতে একজন পাপাত্মবা ও গণ্ুযুখ 


১৬৬ বৈজ্ঞানিক-হিন্দুধর্ম্ম। 


উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া! বংশোচিত সম্মানাদিতে চিরবিভূষিত, আর 
একজন ধর্মাত্।ও অ:শষ বিদ্যাবিশারদ হইয়া নীচবংশে জন্মগ্রহণ 
করাতে চিরদিন হেয় ও ঘৃণাম্পদ ; ষে প্রথা কেবল আভিজাত্যের 
সমাদর করিয়। অনুশীলনের দিকে তাদৃশ দৃষ্টিপাত করে না, সে 
প্রথা কিদোষাকর নয়? 

এখন যে স্তায়বান ইংরাঞজরাজ জাতিনির্র্বিশেষে গ্রজাপালনার্থ, 
উহাঁদের স্ুুখসমৃদ্ধি বর্ধনার্থ সমাজের সকল জাতিবর্গকে সমসন্বে 
সত্ববান করিয়। উহাদিগকে বিদ্ধ! ও অর্থ উপার্জন করিবার যথেষ্ট 
অবসর দ্িতোছেন, ধাঁহারা পাশ্চাত্য বিদ্য। বিস্তীর্ণ করিয়া নীচজাতি- 
বর্গকেও পাকে প্রকারে উচ্চজাতির সমকক্ষ করিতেছেন, তাহাদের 
উপর প্রথম্বোক্তেরা কিরূপ কৃতজ্ঞ! বৌদ্ধধর্মবিলোপের পর 
ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম নীচজাতিবর্গ বিদ্য। ও অর্থ ভপার্জন 
করিয়। উচ্চ জাতির সমকক্ষ হইতে চেষ্টা পাইতেছে। ইংরাজের 
কল্যাণে এখন অনেকে নীচকুলে জন্মগ্রহণ কিয়। অশ্ববানে দোলায়- 
মামও সমাজে সুসম্মানিত। 

এখন আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়। পাশ্চাত্য সাম্যবাদের 
বিশেষ পক্ষপাতী। অতএব ইহার গুণাগুণ বিচার বরা 
কর্তব্য। 

সাম্যবাদ শবের গ্রকৃত অর্থ কি? যে সমাজের যাবতীয় লোক 
সমসত্বে সত্ববান ও সকল বিষয়ে সমান অধিকারে অধিকারী, যে 
স্থলে কোন বিষয় লইয়া কোনরূপ ভেদাভেদ দেখা যায় না, সেই 
সমান্জেই প্রকৃত সাম্যবাদ গ্রচলিত আছে । যে জীবজগতে গ্রকৃতি 
যাবতীয় জীব্জন্তকে অবস্থানুষায়ী সমসত্বে সত্ববান করে, উহাদের 
ভিতর প্রকৃত পাম্যবাদ প্রচলিত আছে। আদিম অবস্থায় যখন 
বর্বর মানবজাতি প্রাকৃত অবস্থায় অবস্থিত ছিল, তখন উহাদের 
ভিতরও প্রকৃত সাম্যবাদ গ্রচলিত ছিল। আধুনিক বলশ্চিভিক- 
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দিগের মৃত সমাজের সকল তেদাভেদ মিটাইয়া দেওয়া ও 
সকলকে সমস্বে সত্ববান করা। কিন্তু উহার৷ এবিষয়ে কতদূর 
কতকার্ধ্য হইবে, তাহ। বলা! যায় না। 

চীন হইতে পেরু পধ্যন্ত কল দেশ অনুসন্ধান করিলে বুঝ! যায়, 
মানবসমাজমাত্রেই অসংখ্য ভেদাভেদ, অসংখ্য পার্থক্য বিদ্যমান | 
ষ্ঠ! বুদ্ধ, অর্থ, সম্মান, সুখ ও ধর্দ, সকল বিষয়েই বিরাট ভেদাভেদ 
দেখা যায়। ইহা! আদৌ সাম্যবাদ নহে, পরন্ত বিষম বৈষমাধাদ। 
যে পৃথিবীতে তুমি যে পরিমাণে সুখী, তোমার প্রতিবেশিগণ সেই 
পরিমাণে অন্থী, যে পৃথিবীতে বিদ্বান ও ধনবান যেরূপ সম্মানিত, 
মূর্খ ও দরিঞ্জ সেইরূপ ঘৃণিত, যে পৃথিবীতে একজন প্রাসাদোপরি 
অধিশয়ান, অপর একজন ভুতল-শায়ী, যে পৃথিবীতে ধনবান, মধা- 
বিত্ত ও দরিত্র, এই তিন শ্রেণী সর্বত্র বিগ্ঘমান, মে পৃথিবীতে প্রকৃত 
সাম্যবাদ কিরপে স্থাপিত হইতে পারে 1 তবে শিক্ষিত সম্প্রদায় 
কিরূপ সাম্যবাদ চান! " 

যেমন রাজপুজ, ধনাট্য পুক্রও ভিক্ষুক পুজ, সকলেই এ জগতে 
রিক্ত হস্তে আইসে ও রিক্ত হস্তে চলিয়। যায়, মোটামুটি প্রকৃতির 
নিকট, ঈশ্বরের নিকট উহাদের কোনরূপ জন্মঘটিত বৈষম্য নাই; 
সেইরূপ সমাজস্থ যাবতীয় জোকের কোনরূপ জন্মঘটিত কূলপরম্পরা- 
গত বৈষম্য না থাকার নাম সামাবাঁদ। উত্তরকালীন শিক্ষান্তুসারে 
সমাজে অর্থ ও বিদ্যা লইয়! বৈষন্য আস্মক, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি 
নাই) কিন্ত জন্মঘটিত বৈষম্য না থাকায় নাম সাম্যবাদ । 

যে স্থলে ভারতের জাতিতেদ প্রকতির অন্নকরণে কুলপরম্পর।. 
গত বৈষম্য আনয়ন করে, সে স্থলে পাশ্চাত্য জগতের সামাবাঁদ 
জগ্মঘটিত বৈষম্য সিটাইয়া উত্তরকালীন শিক্ষান্থসারে বিষ্তা' ও অর্থ 
লইয়া সমাজে প্রভূত বৈষম্য আনিয়ন করিয়৷ থাকে। যে স্থলে 
হিন্তুলমাজ কলিকালের বর্ধিষ্ব আধিভৌতিকতার পরিবর্তে যুগধর্ে 
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অপগত আধ্যাস্বিকতার কিঞ্চিৎ বর্ধানার্থ পুরুষাম্ুক্রমিকতাঁমূলক 
অন্বৃত্তির সমাদর করিয়। কুলপরম্পরাগত আভিঙ্গাত্য ও কৌলিস্তের 
সম্মান করে, সে স্থলে পাশ্চাত্য সমাজ আধ্যাত্মিকতার দিকে দুষ্টিপাত 
না করিয়। একমাত্র আধিভৌতিক উন্নতিসাধনের জন্য অনুশীলনমূলক 
পরিবৃত্তির সমাক সমাদর করির। বিদ্য/ ও অর্থের যথোচিত সম্মান 
করিয়! থাকে। কিন্তু উভয় প্রথ! দ্বারা সমাজে প্রভূত বৈষম্য 
আনীত হইয়াছে । 

এস্থলে হিন্দুধর্মের অপরাধ এই যে, সমাজে সুশৃঙ্খলতা স্থাপন 
করিবার জন্য এবং সকলকে সম্তোষস্থখে স্থখী করিবার জন্য ইহা 
প্রকৃতির আদেশ ভালরূপ পালন করিতেছে । এজন্থ গ্রকৃতি যাহাকে 
ঘে কুলে আনয়ন করিবে, এ ধর্্মও তাহাকে সেইরূপ সম্মান করিবে। 
অপর পক্ষে পাশ্চাত্য জগং নকলকে ক্ছ্া ও অর্থের উপার্ছনে 
প্রোৎসাহিত করিবার জগ্য প্রকৃতির আদেশ অবহেল। করে অথবা 
ইহার বিপক্ষে গমন করে। 

যাহা হউক, জাতিভেদ বল, তথা কথিত সাম্যবাদ বল, উভয় 
প্রথাই দোষগুণে মিশ্রিত, যেহেতৃক উহার! সমাজে বিষম বৈষমা 
আনয়ন করে। তিন সহত্র বংসর হইতে চলিল, জাতিভেদ প্রথা 
এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এজন্ত ইহার গুণগুপি তন্মাচ্ছাদিত থাকায় 
দোষগুলি কেবল আমাদের চক্ষে জল জ্বল করিতেচে। অপর পক্ষে 
পাশ্চাত্য সাম্যবাদ অল্পদিন হইতে চলিল এদেশে আমদানি হইয়াছে, 
সেজন্থ ইহার দোষগুলি ভন্মাচ্ছাদিত থাকায় গুণগুলি আমাদের চক্ষে 
জল জ্বল করিতেছে এবং আমাঁদের মনকে ভালপাপ আকৃষ্ট করিতেছে। 
এই সাম্যবাদ তিন সহস্র বংমর ভারতে প্রচলিত থাকিলে, ইহার 
অবস্থা যে কিরূপ ভয়ঙ্কর হইব, তাহ। এখন আমর কল্পনায় আনিতে 
পারি না। অনেকের ধারণা, জাতিভেদ প্রথা:এতকাল প্রচলিতখ 
থাকাতে হিন্দুলমাজে যে সুশৃঙ্খলতাও সন্তোষ প্রতিষিত হইয়াছিক। 
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ইংরাঞ্জ বৃন্তিবিপর্্যয় করিয়! উহাদের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন । 
সেঞজন্া বল। উচিত, কুক্ষণে তীহার।৷ এদেশে পাশ্চাত্য সাম্যমন্ত্রের 
দীক্ষা দিয়াছেন । 


আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর ইহা সর্বববাদিসম্মত, 
যে একতার অসন্ভাব প্রত্যেক প্রদেশে হিন্দুসমাজের স্তরে সুরে 
তান্তর্িহিত ও চিরজাজ্জল্যমান, উহার একমাত্র মূলীভূত কারণ অশেষ 
দোষাকর জাতিভেদপ্রথা। বন্ত্বতঃ যে কুপ্রথা মানবমনকে ক্রমশঃ 
সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলে, নীচজাতিদিগকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেয় এবং 
সমাজে ঈর্ধা, দেষ ও হিংসা ব্বতঃ আনয়ন করে, সে প্রথার কে 
প্রশংসা করিবে? শাস্তের আদেশ “উদারচরিতানাস্ত্ব বন্ুধৈব 
কুটুস্বকম”। এই উপদেশানূসারে উদার প্রেম শিক্ষা করিয়া পৃথিবীস্থ 
সমস্ত জাতিকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করা উচিত। এতদূর উদার- 
চরিত না হইতে পার, অন্ততঃ প্রকৃতিচিহ্নিত স্বদেশের যাবতীয় 
লোকের উপর সমান ভালবাসা ও সহানুভূতি দেখা ইয়। স্বজাতিপ্রেম, 
স্বদেশানুরাগ ও জাতীয়তা সম্যক অনুশীলন করা উচিত। এসব 
করা দূরে থাকুক, জাতিভেদ দ্বারা আমরা দেশের একভাষী, এক 
ধশ্াবলম্ী যাবতীয় লোককে ঘৃণা করিঠে শিখি' কেবল স্বজাতির 
মুষ্টিমেয় লোকের সহি আহার বিহারও কুটষ্থিতা করি। বস্তুতঃ 
দশের যত দলাদলি, যত জাঁতিবিদ্বেষ, যত জসম্মিলনভডাব একমাত্র 


জাতিভেদ হইতে উদ্ভৃত। 
কেহ কেহ বলেন, জগতের পৃর্ববতন দাসত্বপ্রথা যেরূপ ছিল, 
এদেশের জাতিভেদও প্রায় তদন্থরূপ। স্বার্থপরতার বশীভূত 
হইয়া লোকে সহজে দাসত্বপ্রথা রহিত করিতে চায় নাই । সেইরূপ 
্বার্থপরতাঁর বশীভূত হইয়া এদেশের উচ্চজাতিবর্গ স্ব স্ব জাতীয় 
সম্মান ত্যাগ করিতে চান না এবং নীচ জাতিদিগকে মন্তক উত্তোলন 
১৫ 
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করিতে ন! দিয় উহ্বাদিগকে দাসের চায় খাটাইয়া লন। 'এমন 
কুপ্রথাকে কি প্রশ্রয় দেওয়া উচিত 1 

দেখ, পৃথিবীর অন্যান্থ জাতি সাধারণ-বিপদে কিরূপ সম্মিলিত 
হইয়৷ বিপদ প্রতীকারের চেষ্ট! পাঁয়! কিন্তু হিন্দুদ্রাতি কোন বিষয়ে 
একতায় বদ্ধ হইয়া কাজ করা কাহাকে বলে, তাহা উহার! জানে ন। 
বা! শিখে না। শিক্ষিত সমাজ বল, অশিক্ষিত সমাজ বল, সর্বত্র 
কেবল দলাদলি ও অসন্মিগলভাব। শিক্ষিত সম্প্রদায় ব্রাহ্মদমাজ 
স্থাপন করিলেন ; অর্ধ শতাব্দীর ভিতর এ সমাজ তিন দলে বিভক্ত 
হুইয়। গেল। শিক্ষিত সম্প্রদায় জাতীয় সমিতি ( 00761998 ) 
স্থাপন করিলেন। অর্দা শতাঁবীর ভিতর ইহাঁও নান! দলে বিভক্ত 
হইয়া পড়িল। যখন শিক্ষিত সমাজের অবস্থ! এরূপ, তখন 
অশিক্ষিত সমাজের কথা ছাড়িয়া দেও। উহার! ত চিরদিন দলা- 


দলি পাকাইতেছে ও পরস্পর খেয়োখেয়ি করিতেছে । এই দলা 
দলির জন্য ভারত উচ্ছন্ন গিয়াছে । 


একতার অসদ্ভতাব আমাদের জাতীয় জীবনের মহৎ কলঙ্ক ও 
মহৎ দোষ। এই এক দোষে এদেশ এতকাল পরাধীন ও পরের 
পদানত। অনেকের মত, যতদিন এ কুপ্রথা প্রবল থাকিবে, ভারত 
কশ্মিন কালে জগতে মুখ উত্তোলন করিয়। সভ্যতার পথে অগ্রসর 
হইতে পরিবে না, আমরাও পায়ের উপর ভর দিয়! দাড়াইয়া অন্য 
সুসভ্য আাঁতির সমকক্ষ হইতে পারিব না । অতএব এ কুপ্রথাকে, 
এ অনাচারকে অচিরে কর্মমনাশার জাল বিসর্জন দেওয়াই শ্রেয়। 

যেমন এক প্রকতি-চিহিত দেশে এক শাসনতন্ত্র, এক ভাযা, এক 
ধর্ম ও একপ্রকার রীতিনীতি কালক্রমে স্থাপিত হয়, সেইরূপ 
তথাকার সমগ্র অধিবাসী এক জাতি গঠন করিলে উহাদের ভিতন্ 
সহানুভূতি চিরদিন সম্যক অগ্ুশীলিত হইতে থাকে এবং সাধার' 
বিপদে সকলে সমবেত চেষ্টা দ্বারা ইহার প্রতীকার করিতে 


জাতিভেদের মহৎ দোষ। ১৭১ 
চেষ্টা পায়। এখন যদি সেই প্রকৃতি-চিহিত জাতি কুলপরম্পরাগত 
জাতিভেদ দ্বারা অনংখা জাতিতে বিতক্ত হয়, সে জাতি কি 
সাধারণ বিপদে একতায় বদ্ধ হইয়া! একযোগে কাজ করিয়া উহার 
প্রতীকার করিতে শিখিবে? সে জাতির জাতীয় জীবন ও জাতীয়ত! 
কি রসাতলে যাইবে না? 

এই সকল নান! কারণে এ প্রথা এখন কোন দেশে দেখা ধায় 
না। কেবল আমাদের মাথ! খাইবার জন্ত এ কুপ্রথা এতকাল 
এদেশে প্রবল রহিয়াছে । যাহা হউক, এগ্রথা আমাদের মাথাটা 
চিবাইয়। খাইতেছে। এই অনাচারবশতঃ এদেশ মুনলমান কর্তৃক 
অনায়াসে বিজিত হইয়াছিল এবং ইংরাজও বিন! যুদ্ধে; বিনা 
শোণিতপাতে একমাত্র বুদ্ধিবলে ইহার সার্বভৌম অধীশ্বর হইয়া" 
ছেন। সকলের মুখে শুনিতে পাই, এই কুপ্রথাই আমাদের জাতীয় 
উন্নতির প্রধান অস্ত্রায়। কেবল শিখাধারী টোলোপগ্ডিতদের 
ও মাহলাগণের খাতিরে এপ্রথা সমার্জে একপ্রকার শ্বসেমিরে 
আছে। এইবেলা গলাটীপিয়া৷ ইহাকে মারিতে পারিলে দেশের 
প্রভূত মঙ্গল হইবে। সমাজের চরমপন্থিগণ আপনাদের মন্তব্য 
এই প্রকারে জাহির করিতেছেন । 

এখন ভাঙগরূপ বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, যে একতার 
অসন্ভাব হিন্ুসমাজের স্তরে স্তরে জাজ্জল্যমন, যাহার জন্য ভারঙ 
এতকাল পরাধীনতারূপ অতলজলধিগর্ভে নিমগ্ন, উহ্থার প্রধান কারণ 
কি জাতিভেদ প্রথ|? বলি, যে প্রথা অতীতকালে ভারতের অশেষ 
মঙ্গল ও উন্নতিনাধন করিয়াছে, যাহার গুণে জ্ঞানধণ্ ও ভাষাশিল্প 
সকলই অত্যু্চ পদধীতে অধিরূঢ হইয়াছে, যে প্রথ! থাকাতে ভারত 
দ্বিসহত্র বংসর স্বাধীনতা ভোগ করিয়। প্রাচ্যজগতে নিজ সভাতা* 
জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছে, যে প্রথ। থাকাতে হিন্দুজা।ত আয়ুবেরধদ ও 
দর্শনাদি বিদ্যায় পৃথিবীগ্থ অন্যাগ্ত জাতির মাদিগুর হইয়াছে, সেপ্রথা 


১৭২ বৈজ্ঞানিক'হিন্দৃধন্ম 


কি প্রকারে একতাভাবের সর্ব প্রধান কারণ হইতে পারে? 
সত্য বটে, এ প্রথ| জাতীয় অনৈক্যরূপ হুতাশনে চিরদিন ইদ্ধনরাশি 
অর্পণ করিয়। ইহাকে সমানে ধিকি ধিকি জবালাইয়া রাখিয়াছে, 
তথাচ ইহার সকল দোষ এ প্রথার স্কদ্ধে স্তস্ত করা অনুচিত। যিনি 
যাহাই ভাবুন, একতাভীবের মূলীভূত কাঁরণ একমাত্র জাতিভেদ 
প্রথা নহে। 

যে ভারত ভূঁগোলে পর্বতসাগরবেষ্টিত ও প্রকৃতিচিহ্থিত দেশ 
হইয়া প্রকৃত এক মহাদেশ, বে ভারতে পব্বতাদি ুল্পও্ঘ) 
অবরোধ মধ্যে মধ্যে ব্যবহিত হওয়ায় ইহ! চিরদিন ভিন্ন ভিন্ন 
প্রদেশে বিভক্ত এবং এ সকল প্রদেশে অতিপুরাকাল হইতে ভিন্ন 
ভিন্ন রাজবংশ ও ভিন্ন ভিন্ন ভাব| কালক্রমে উত্থিত, . সে ভারতে 
কি গ্রকারে নকল জাতির ভিতর সাব্ধভৌন একত। স্থাপিত হইতে 
পারে? 

যে ভারতে পুরাকাল হইতে হিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতি 
আপিয়া প্রবেশ করিয়াছে, যে ভারতে ব্রাহ্মণজাতির বুদ্ধিতরংশবশতঃ 
ক্ষত্রিয়জাতির ভিতর চিরসমরানল প্রজ্লিত হইয়াছিল, যে গারতে 
অতি পুরাকাল হইতে ধার্মার মতানত লইয়। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় 
উখ্িত হইয়াছে, যে ভারতে চিরকাপই ভিন্ন ভিন্ন জাতি সভ্যতার 
ভিন্ন ভিন্ন সোপানে আরূট হইয়। আদিতেছে, সে ভারতে কি 
প্রকারে সকল জাতির ভিতর সাবর্বতৌম একতা স্থাপিত হইতে 
পারে? 

আজ্জ ইংরাজি ভূগোলে ভারত এক প্রকৃতি-চিহ্থিত দেশ বলিয়া 
পরিগণিত বটে, কিন্তু যখন প্রাকৃতিক কারণে ইহাতে নানা 
প্রদেশ, নানাভাষ। ও নান! রাজ্য সমুখিত হইয়াছে, তখন এমন 
বিভিন্নভাষাসংবলিত, বিভিন্নরাজ্যবিশিষ্ট ভারতে কি প্রকারে 
সার্বভৌম একতা স্থাপিত হইতে পারে? এই সকল নানাঁকারণে 


জাতিভেদের মহং দোষ । ১৭৩ 


প্রদেশে প্রদেশে ও জাতিতে জাতিতে একতার এমন অসন্ভাব দেখা 
যাইতেছে। 


এখন প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসিবর্গ কুলপরম্পরা গত জাতি" 
ভেদ দ্বার! ভিন্ন তিন্ন জাতিতে বিভক্ত হওয়ায় উহাদের ভিতর 
একতাভাব ও জাতিবিদ্বেষ কতদূর ছিল, তাহার বিচার কর! কর্তব্য। 
এস্থলে পুরাকালীন পল্লীমাজ, যাহার ভগ্নাবশেষ এখনও পাড়ার্থীয়ে 
দেখা যায়, উহার বিষয় পধ্যালে।চনা করিলে বুঝ! যায়, জাতি- 
ভেদ কতদূর কুফল বা সুফল আনায়ন করিয়াছিল। 

কষিপ্রধান ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে অদংখ্য পল্লীসমাজ ছিল। 
এই সকল পল্লীগ্রামে অবশ্যকমত নকল জাতি বসবাস করিত। 
উহার আর্মকালের গ্যায় কেবল দলাদলি ও মাম্লাবাজা করিয়! 
দিন কাটাইত না, পরস্পর সৌহার্দে ও মিত্রতায় আবদ্ধ হইয়া নিজ 
নিজ জাতীয় ব্যাবসায় চালাইয়। সুখস্বচ্ছন্দ দিনযাপন করিত। 
গ্রামে কোনরূপ বিবাদ বা হাঙ্গ।ম উপস্থিত হইলে, মগুলমহাশয় 
পঞ্চায়তের সাহত পরামর্শ করিয়। সরাস:র বিচার করিতেন ও 
মিটাইয়। দিতেন ; আজকালের ন্যায় চাউল চীড়ে কোমরে বাধিয়। 
মহকুমায় দৌড়িতে হইত না, উকিল মোক্তার ও নেড়েপ্যায়দার 
পায়ে তেল দিতে হইত নাঁ এরং খরচ পত্র করিতে করিতে হায়রাণ 
হইতে হইত ন1। 


পল্লীসমাজস্থ লোকের! সাধারণ বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়। 
সমবেত চেষ্ট| দ্বারা উহার প্রতীকাঁরের চেষ্টা পাইত। রাজধানীতে 
এক রাজবংশের পর অপর এক রাজবংশের উত্থান ও পতন হইয়াছে, 
এক বিজেতার পর অপর এক বিজেত। দেশ লুঠন করিয়া 
গিয়াছে, কিন্তু কন্মিন কালে পল্লীসমাজের সুখের ব্যাঘাত ঘটে 
মাই। উহারা জাতিতেদ দ্বার ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেও 


১৭৪ বৈজ্ঞানি ক-হিন্বুধ্ম। 
পরস্পর একতায় ও সহান্ভৃতিশৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। তবে তুমি কি 
প্রকারে বলিতে চাহ, একতাভবের প্রধান কারণ জাতিভেদপ্রথ। 1 

সেইরূপ এ প্রথ। ভারত পরাধীন হইবার প্রকৃত কারণ নহে। 
যেযে কারণে ইহ! এতকাল পরাধীন, তাহ! একে একে নির্দেশ 
করিতেছি। ূ 

এই গ্রান্ব প্রধান ভারতের জলবায়ুর এমনি গুণ, যে পরাক্রান্ত 
জাতি এদেশে বহুবাল বসবাস করিবে, তদীয় বংশধরের! ছর্বল ও 
নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। স্থৃতরাং উহার! অন্য পরাক্রান্ত জাতি 
কর্তৃক সহজে বিজিত হইয়। থাকে । অনৈতিহাসিক সময়ে আধ্য- 
ক্ষত্রিয়জ্জাতির অস্যুর্থান, নান অঞ্চলে নান! রাজ্যস্থাপন, পুনরায় 
উহাদের অধঃপতন, পশ্চিমোত্তর হইতে সিথিয়ান প্রভৃতি জাতির 
আগমন, রাজ্যস্থাপন, পুরাতন কত্রিয়ঙ্জাতির বিমিশ্রণে নৃতন ক্ষত্রিয়: 
জাতির সংগঠন বা রাজ গুতবংশের উৎপন্ত, পুনরায় উহাদের 
অধঃপতন, পশ্চিমোত্বর হইতে বিভিন্ন মুনলনানজাতির আগমন ও 
দাআাজ্যস্থাপন, পুনরায় উক্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন প্রভৃতি এঁতি- 
হাসিক ঘটনাবলি এবিষয়ে ভালরূপ সাক্ষ্য দিতেছে | এ কারণ 
পরাক্রান্ত ইংরাজজাতি এদেশে বলবাস করিতে চাহেন না। 

মনে কর, কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথ। দ্বার! ক্ষত্রিয়জাতির 
অধঃপতন ঘটাতে ভারত মুসলমানকর্তৃক সহজে বিজিত হইয়! 
পরাধীন হইয়াছিল। পর|ক্রান্ত মুসলমানজাতির ভিতর কি কোন 
প্রকার জাততিভেদ প্রথ। ছিল, যদ্দার এ জাতিও ভারতে হূর্বল হইয়। 
অধঃপতিত হইয়াছে? এই যে ইংরাঁজগণ, যাহার জাতিতেদের 
সমস্ত দোষ আমাদের চক্ষে অন্গুলি দিয়া দেখাইতেছেন, তাহারা 
কি কালে দূর্বল হইয়া সাধের ভারতপাঞ্জাজা খোয়াইবেন ন।? 
যেদন মহাকালের নুদর্শনচক্র পতিত হইবে, সেদিন তীাহারাও 
কোথায় ভাসিয়। যাইবেন। আঠএব যাহারা ভাবেন, এক জাতিভেদ 
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প্রথা হইতে ভারত এতকাল পরাধীন, তাহাদের সে সংস্কার যুক্তি- 
সঙ্গত নহে। . 

দেখ, জাতিভেদপ্রথ৷ ক্ষত্রিয়জাতিকে রাজ্যরক্ষণে ও পালনে 
নিযুক্ত করিয়াছিল এবং অন্তাস্থ জাতিকে ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে 
দেয় নাই। এখন যদি ক্ষত্রিয়জাতি বৈশ্বর্ষে। মত্ত হইয়া বিলালসাগরে 
ভাসিতে ভাসিতে ভারতের নিবীর্ধ্যকারী জলবায়ুর দোষে কাগক্রমে 
হ্বল হইয়! পড়েন ও স্বাধীনতা হারাইয়। বসেন, অথবা পরম্পর 
গৃহবিবাদে লিপ্ত হওয়ায় অন্য পরাক্রান্ত জাতিকর্তৃক সহজে বিজিত 
হন, তজ্জস্যা কি জাতিভেদপ্রথা দায়ী ? যে ক্ষত্রিয়জাতি এই প্রথার 
গুণে ভীমপরাক্রমশালী হইয়৷ দ্বিসহত্র বংসর ব্যাপিয়! ভারতে 
স্বাধীনত! ০ভাগ করেন, পরে গে জাতি যদি দৈবছুধিবপাকবণতঃ 
তাহা হারাইয়! বসেন, তঙ্জন্য কি জাতিভেদপ্রথা দায়ী? অতএব 
বাহার! মনে করেন, এই কুপ্রথা হইতে ভারত এতকাঁপ পরাধীন, 
তাহাদের দে সংস্কার আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে। 

আরও দেখ, এদেশ অনস্তরত্বপ্রপবিতৃ হওয়াতে উহার এত 
সৌভাগ/ ও এত ছর্ভাগ্য। যে স্রণনয়ী ভারতভূমি মস্তকে হিম- 
গিরির অন্রতেনী শুঙ্গগুলি ধারণ করিয়া ভারতমহাসাগরের জলীয় 
বাম্পরাশিকে অন্ত দেগে যাইতে ন| দিয়! নিজ সমতলক্ষেত্রে প্রচুর 
পরিমাণে বরণ করাতে চিরদিন সৃজলা, স্থফলা ও শম্তশ্যামলক্ষেত্রা, 
সে দেশ যেমন একদিকে ধনধান্যে ও সুখসমৃন্ধিতে পরিপূর্ণ তেমনি 
অপরদকে ইহার প্রথিত ধনরাশি লুঠনের জন্য নান! পরাক্রান্ 
জাতি গৃএকুলের ন্যায় কোথা হইতে উড়িয়! আসিতেছে । বাণিজা, 
লুঠন, রাঙ্জাস্থাপন প্রভৃতি নানা উদ্দেশ্টমাধনের জন্ত উহারা আঁসি- 
তেছে এবং আমাদের ভারতমাতাও উহাপের অত্যাচরে ক্রমশ: 
কাঙ্গালের মা হইতেছেন। 

যে ভারতে জাতিভেদ প্রথা পুরাকাল হইতে প্রতিঠিত হওয়ায় 
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একদিকে যেমন ইহার জ্ঞান, ধর্ম, শিল্প প্রভৃতির লৌকিক উন্নতি 
সাধিত হইয়াছে, তেমনি অপরদিকে জীবনসংগ্রাম চিরদিন অনা 
য়াসাধ্য হওয়ায় জনসাধারণ সহজে আরয়াসপ্রিয়, সন্তোষপ্রিয় ও 
বিলাসশ্রিয় হইয়াছে । ইহাতে উহার! কালক্রমে দুর্ব হইয়া 
স্বাধীনতা হারাইয়। বপিয়াছে। অতএব এই প্রথ। ইহার সম্পত্তি 
ও বিপত্তির মূলকারণ ৷ সংসারের নিয়ম এই), যাহা উৎকৃষ্ট, তাহাই 
আবার অপকৃষ্ট, যাহ। অমুতোপম, তাহাই আবার বিষতুল্য। 
যে জাতিভেদ প্রথা আমাদের জাতীয় উন্নতির মূল কারণ, তাহাই 
আবার জাতীয় অবনতি আনয়ন করিয়াছে। ভারত পরাধীন হইবার 
এ দোব টুকু এ প্রথার স্বন্ধে অর্পণ কর! উচিত। 

যদি ভারত পুরাকাপ হইতে ভিন্ন ভিন্ন রাজে। বিভক্ত ন৷ হইয়। 
চীন গ্রভৃতি দেশের ম্যায় এক সম টের অধীনে এক বিশাল হিন্দু- 
সাআ্রাজ) গঠন করিত, আজ আমাদিগকে পরাদ্ীনতারূপ লৌহ" 
শৃঙ্খল পরিধান করিতে হইত না । এক প্রকৃতি-চিছ্নিত দেশ নানা 
রাজ্যে বিভক্ত হইলে রাজন্যবর্গ অল্পকারণে ঈর্ধযাদ্িত হইয়। পরস্পর 
যুদ্ধবিগ্রহে লিপু হইয়া থাকেন। ইহাতে তাহারা অন্য পরাক্রান্ত 
জাতিদ্বার। অনায়!সে বিজিত হম। ইতিহাস চিরদিন সাক্ষ) দিবে, 
কনৌজাধিপতি জয়চন্দ্র ও দিল্লীর পৃথীরাঞ্জ সামান্ত কারণে পর" 
স্পর যুদ্ধবিগ্রতে লিপ্ত হইয়।ঈ ভারতকে যবনমুখে প্রক্ষেপ 
করিয়াছিলেন। 

যাহা হউক, ইঠ1 মুক্তকণে স্বীক।র করিতে হইবে, জাতিভেদ 
প্রথ! থাকাতে হিন্দুধশ্ম ও হিন্দুজাতি জগতে অমর এবং আমরাও 
অন্ান্ত জাতি অপেক্ষা অধিক ধর্মপরায়ণ এবং অঞ্চলে অঞ্চলে 
নান। রাঙ্যের উত্থান ও পতনবশতঃ এদেশ বহির্শক্রর আক্রমণ 
হইতে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়ায় এতকাল পরাধীন ও 
পরের পদানত। আসল কথা, ব্রাহ্মণ জাতির গুণে আমর! জাতি- 
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ধর্ম রঙ্গা করিতে সমর্থ, আর ক্ষত্রিয় জাতির দোষে আমরা পরা" 
ধীন এবং আধিভৌতিক উন্নতিপথে পশ্ডাৎপদ । অতএব ধাহীর। 
ভাবেন, এক জাতিভেদ হইতে ভারত এতকাল পরাধীন, তাহাদের 
সে সংস্কার যুক্তিসঙ্গত নহে । ৃ 

ষে সৈনিক ভূম্যধিকার প্রথ। (90081 558690) ) মধ্যযুগে 
ইউরোপের মহানর্৫থকাবী হওয়ায় কালে লুপ্ত হইয়। যায়, সেই 
কুপ্রথাই ভারতের যাবতীয় অমঙ্গলের যূলীভূত কারণ । কুগ্গণে 
হিন্দুরাজদ্তবর্গ অধীনস্থ যোদ্ধ বর্গকে ব সামন্তবর্গকে জায়গীর প্রদান 
করিতেন এবং তদ্রক্ষণে সৈনা রাখিতে আদেশ দিতেন! অধীশ্বর 
দুর্বল হইলে তাহারা নিজ নিজ উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য 
স্বাধীন রাজা স্থাপন করিতেন। এই প্রকারে ভারত পুরাকাল 
হইতে নানা রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। নানারাজ্য স্থাপনের সঙ্গে 
দেশে দেশে নান। প্রকার ভাষ। উখিত হয়। এ কারণ ভারতের 
গ্রদেশে প্রদেশে একতার এত অসম্ভাব দেখ। যাইতেছে । 

এখন ভাবিয়। দেখ, ব্রার্মণজাঁতি কিরূপ বুদ্ধিমান । তাহার! সমগ্র 
ভারতে এক সংস্কৃত দেবভাষায় জ্ঞান ও ধার্ম্ের চর্চা করিয়া ধর্্মরাজ্য 
চিরদিন শাসন করিয়। আসিতেছেন, এজন তাহারা এখনও হিন্দুসমাজের 
অধিনায়ক; আর ক্ষত্রিয়জাতির নিরুদদ্ধিতাবশতঃ দেশে দেশে 
নান প্রাকৃত ভাষার উত্থান হওয়াতে তাহারা রাজশক্তি হারাইয়! 
কালআ্রোতে ভানিয়া গিয়াছেন। বদি ঠাহারা সমগ্র ভারতে এক প্রাকৃত 
ভাষ৷ স্থাপন করিতেন, এক বিশাল হিন্দুসাআ্রাজ্য ভারতে স্থাপিত 
হইত এবং আজ আমাদিগকে পরাধীনতাশৃঙ্খল পরিধান করিতে 
হইত না 1 

পুরাকালে কত রাজাধিরাঞ্জ চক্রবত্তিত্ব প্রাপ্ত হন॥ কিন্তু কেহই 
সমগ্র ভারতে এক বিশাল হিন্দূদাআঙ্জ স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। 
বৌদ্ধঘগে মগধের মৌর্যযবংশ বন্বিস্তৃত সাস্রাজ্য ভোগ করেন এবং 

হও 
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সর্ধত্র এক প্রাকৃত পালিভাষ! স্থাপনে সচেষ্ট হন। কিন্তু পৌরাণিক 
যুগে ভারতের ঘোর অনিষ্টোৎপত্তি হইয়। গিয়াছে। তৎকালে সমাজ 
যেমন বৃত্তি অনুসারে নানাজাতি ও নানাঁশাখাজাতিতে বিভক্ত হয়, 
তেমনি ইহার নানাপ্রদেশে নান। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত হওয়ায় 
অঞ্চলে অঞ্চলে নানা প্রাকৃত ভাষার উত্থান ঘটে। এইপ্রকারে 
কুপরামর্শদাতা ব্রাহ্মণগণ ও নির্বেবোধ ক্ষত্রিয়গণ ভারতের মাথাটা 
বহুকালের জন্ খাইয়া যান। এই মহৎ ভ্রমকালে সংশোধিত হইবে 
কিনা, তাহাই সন্দেহের বিষয়। কে বলিতে পারে, সমগ্র ভারতে 
কালে এক শাসনতন্ত্র এক ভাষা ও এক ধর্ম স্থাপিত হইবে 
কিনা? 

মুসলমানযুগে পাঠান ও মোগল বাদসাহগণ পারসী "ও হিন্দির 
বিমিশ্রণে উর্দ,ভাষা সর্বত্র স্থাপন করিতে চেষ্ট। পান। কিন্ত 
উাহারাও এ বিষয়ে কৃতকাঁধ্য হন নাই। আজকাল ইংরাজরাজ 
স্বদেশের শিক্ষাপ্রণালী বহুবিস্তত করিয়া এদেশের নানাঙ্জাতিকে 
কথঞ্চিৎ সহানুভূতিশৃঙ্ছলে আবদ্ধ করিতেছেন বটে, কিন্তু প্রত্যেক 
প্রদেশের প্রাকৃতিক ভাষার উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হইয়। প্রত্যেক 
জাতিকে যদূরসম্ভব পৃথক রাখিয়। দিতেছেন। ইহাতে ভারতের 
ভবিষ্যৎ মঙ্গল হউক বা না হউক, তাহাদের সাধের ভারতসাস্রাজ্য 
আরও সুদৃঢ় হইতেছে । 

এখন ভালরূপ অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, জাতিভেদপ্রথা 
ভারত পরাধীন হইবার প্রধান কারণ নহে। যে যে কারণে ইহ 
এতকাল পরাধীন, তাহ। একে একে নির্দেশ করিতেছি-- 

(১) ভারত চিরদিন ভিন্ন ভিন্ন রাঙ্জ্যে বিভক্ত হওয়ায় রাজন্ত- 
বর্গের ভিতর পরস্পর ঈর্ধ্যা, দ্বেষ ও যুদ্ধবিগ্রহ। তাহার সাক্ষ্য মহ!- 
ভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ । 

(২) ভারতের ভিন্ন ভিন্ন গ্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত ভাষার 


জাতিভেদের বর্তমাণ অবস্থা । ১৭৯ 


উত্থান হওয়াতে এক প্রদেশের লোকেদের সহিত অপর প্রদেশের 
লোকের সহানুভূতি ও একতার অসপ্ভাব। 

(৩) শ্রীন্মপ্রধান দেশের জলবানু স্বতঃ নিবীধ্যকারী হওয়াতে 
_ জাতীয় অপগমন ও অবনতি__ 

(৪) পৈনিক তৃম্যধিকার প্রথা, যদ্দারা যোদ্ধধর্গ বড় বড 
*জায়গীর পাইয়া রাজ্য বিস্তার করিতেন ব! স্বাধীন হইতেন। 

(৫) জাতিভেদের গুণে জীবনযাত্র! স্থগম হওয়ায় সাধারণ 
লোকের আয়াসপ্রিয়তা ও ভোগবিলা মিতা । রি 

জাঁতিভেদের বর্তনান অবস্থ। | 

যে জাতিভেদপ্রথা বহুকাল হিন্দুসমাজে প্রচলিত রহিয়াছে, যাহা 
স্বাধীন ভারতে বৃত্তি অনুসারে সর্বত্র পূ্ণভাবে সুরক্ষিত হইত, তাহা! 
পরাধীন ভারতে সবিশেষ পরিবন্তিত হইতেছে । যে ব্রাহ্মণ পূর্বে 
একমাত্র জ্ঞান ও ধর্মের অনুশীলন করিয়া সংসারযাক্র। নির্বাহ 
করিতেন, তিনিও অনেকস্থলে রাজার পৃষ্ঠপোষণের অভাবে জাতীয় 
বযবস।য় পরিত্যাগ পূর্বক সৈনিকবৃত্তি, মসীবৃত্তি, বণিকবৃত্তি অবলম্বন 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ক্ষত্রিয়জাতি অনেক স্থলে পৈতৃক 

ব্যবসায় ত্যাগ করিয়। বণিকবৃত্তি ব! কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। 

বাহার! পৈতৃক ব্যবসায় চালাইয়া সংসারযাত্র। নির্বাহ করিতে 
পারে না, তাহার। কৃষি প্রধান ভারতে প্রায় কৃষিকাধ্য অবলম্বন করে। 
্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতি কৃষিকাধ্য করান বটে, কিন্ত কম্মিনকালে 
তাহারা ম্বহস্তে হলচালনা করেন নাই। তীহারাই এ কাকে 
অতীব হেয় ও দ্বণাস্পদ করিয়া রািয়াছেন। অন্ত কান দেশের 
লোকেরা কষিকাধ্যকে আদৌ দ্বণা করে না। ইউরোপে ধিনি কৃষক 
(1800: ), তিনি সমাজে বিশেষ গণ্য ও মান্ত। আর এদেশে 
একজন কৃষককে চাবাবেট। বলিয়া সকলে দ্ৃণা করে। যাহারা 
সাধারণের প্রাণধারণোপযোগী প্রধান খান্ভ উৎপাদন করে, তাহারা 


১৮০ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


কি ঘৃণার পাত্র? ধাহার। ঘরে বসিয়া ব্যোম ব্যোম করেন, তাহারা 
হইলেন স্বর্গের দেবতা; আর যাহারা রৌে পুডিয়া, বৃষ্টিতে 
ভিজ্িয়া সারাদিন খাটিয়া ধান্ত গোধুম উৎপাদন করে ও দেশশুদ্ধ 
সকলকে খাওয়ায়, তাহারা হইল নরকের কীট। সমাজের কি 
বিচার? এ সমাজ অধঃপাতে যাইবে না ত, আর কোন্‌ সমাজ 
যাইবে? ঈশ্বরের অভিসম্পাত সে সমাজের উপর স্বতঃপতিত 
হইতেছে। 

"মুদলমানযুগে হিন্দূমমাজে নানা জাতির ভিতর বৃদ্িবিপর্ধ্যায় 
ঘটিলেও জাতিভেদ প্রথা অস্গু্ন ছিল। খাগ্ঠাখাঘ্ের বিচার পূর্ণমাত্রায় 
প্রবল ছিল! সমাজশাসনও ভালরূপ থাকায় ব্রাহ্মণগণ জিত 
হিন্দুজাতিকে জেতা মুসগমানজাতি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক 
রাখিতে সক্ষম হন। তৎকালে পারসীনবীশ ও উ্দ,নবীশদিগের 
আদর অধিক ছিল বলিয়া নগর ধাঁসী শ্রেষ্ঠজাতিদিগের মধো অনেকে 
পারসী ও উ্দদশিক্ষা' করিয়া অর্থোপার্জন করিতেন। তৎকালে 
ক্ষত্রিয়বৃত্তি বাঁ সৈনিকবৃত্তি সমাজে অধিক সমাদূত হইয়াছিল । 
এজন্য অধিকাংশ জাতির বলিষ্ঠ পুরুষগণ শৌর্্যবীর্যের অনুশীলন 
করিয়া আপনাদের সামাজিক প্রতিপত্তি বর্ধন করিয়াছিল। ইহার 
গুণে হিন্বুনরপতিগণ, বিশেষতঃ রাজপুত ও মহারাষ্্রজাতি মোগল 
সাঞজাজোর ধ্বংস সাধন করিতে সক্ষম হন। 

ইংরাজদিগের আমলে কোম্পানিবাহাছিরের রাজত্বকালে যতদিন 
পাশ্চাত্যশিক্ষা সাধারণ ভাবে গ্রচলিত হয় নাই, ততদিন জাতি" 
ভেঙ্দের শাসনও খাগ্ঠাখাগ্ের বিচার পুর্ণভাবে বজায় ছিল। কিন্ত 
যেদিন হইতে ইংরাজরাজ ন্বহস্তে ভীরতশাসনভার গ্রহণ করেন, 
তদবধি গ্রজাবর্গের মঙ্গলার্ঘ তাহারা পাশ্চাত্যশিক্ষা। জাতিনির্বধশেষে 
বিস্তীর্ণ করিয়াছেন ও সকলকে বিষ্া ও অর্থ উপাজ্জন করিবার 
ঈমান অবসর দিতেছেন। তাহাদের উদার নীতির অস্তরালে থাকিয়া 


জাতিভেদের বন্তমান অবস্থা | , ১৮১ 


আজকাঙ প্রায় সর্বব্র অধিকাংশ লোক পৈতৃক ব্যবসায় পরিত্যাগ 
পুরর্ধক পাশ্চাত্য বি্ভা শিক্ষা করিরা ব| অন্ত কোন অর্থকরী বৃত্তি 
অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জন করিতেছে ; এমন কি অনেক নিৰষ্ট 
বংশোপ্তব ব্যক্তি জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করত ইংরাজি বিদ্যাবলে 
ব1 বাঁণিজ্যবলে অর্থোপার্জন করিয়া আপনাদিগকে ভদ্রশেণিতুক্ত 
করিতেছে ও উচ্চজাতির সমকক্ষ হইতেছে। পল্লীগ্রামে যেরূপ 
হউক না, বড় বড় নগরীতে আভিজাত্যের তাদৃশ সম্মান নাই, ইহার 
পরিবর্তে অর্থ ও বিদ্যাই এখন সকলের মানসম্ত্রমের আকর। 

আজকাল বিনি যে জাতির অন্তুভূক্ত হউন না, সকলেই একমাত্র 
অর্থ ও বিদ্যা উপার্জন করিবার জন্য বন্ধপরিকর। এতত্ব্যতীত 
কেহই স্বসমাজে ও স্বজাতির ভিতর মাননীয় হইতে পারেন না। 
রাজা ধাহার খাতির করিবেন, প্রজারাও তাহার খাতির করিতে 
বাধ্য। যে ধনবান ও বিদ্বান ইংরাজরাজের নিকট যেমন পুজ্য, 
তাহারা সর্ধত্র সাধারণের নিকটও তেমন গুজিত হইতেছেন। 
এখন জীবনসংগ্রাম ক্রমশঃ আয়াসসাধ্য হওয়াতে এক অর্থ ব্যতীত 
কাহারও সংসার চলেনা । সেজন্যে যেদিকে পারে, সে সেইদিকে 
কেবল অর্থোপার্জানের ফিকির খুঁজিতেছে। 

আজকাল ইংরাজবাহাদুর সকল বিভাগে কর্ম্মচারিবগকে উচ্চ- 
হারে বেতন দিতেছেন। এই প্রলোভন পাইয়। অনেকে সরকারী 
চাকরী পাইবার জন্য একান্ত উদ্গ্রীব। শুনিতে পাই, পুর্বে রাজ- 
সেবায় কৃষিকর্ম্ের অদ্ধ ফল পাওয়া যাইত। এখন রাজসেবায় যাহ! 
লব্ধ হয়, কৃষিকার্ধ্যে তাহার অদ্ধাংশ পাওয়া ষায় না। এখন পরকারী 
চাকরী ব্যতীত ব্যারিষ্টারি। ওকালতি। মোক্তার, ডাক্তারি, 
ইঞ্জিনিয়ারি, ওভানিয়ারি, কণ্টাাক্টারি, স্কুলমাষ্টারি, কেরাণিগিরি, 
দোকানদারি প্রভৃতি নান! ভদ্রোচিত অর্থকরী বৃন্তি সমাজে দেখা 
দ্বিয়াছে। জাতিনির্ববিশেষে নকলে নিজ নিজ অভিরুচিও শিক্ষা অনুসারে 


১৮২ বৈজ্ঞানিক-হিন্ুধণ্ন। 


. & সক্গ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া! অর্থোপার্জন করত সুখচ্ছন্দে রিনি 
যাপন করিতেছেন। এইপ্রকারে শিক্ষিত সম্প্রদায় নান! উপায়ে 
অর্থোপার্জন করিবার জন্ত প্রাণপণ করিতেছেন । এখন ইহাই 
আমাদের জীতিধর্ম ও কালোচিত ধর্ম । 

রাজ। প্রজা বর্গকে যেদিকে চালাইবেন, উহার সেইদিকে ধাবিত 
হইবে। তাহার সাক্ষ্য দেখ, যখন হিন্ুরাজ্যবরগ জ্ঞানধর্ম্মান" 
শীগনের জন্য ব্রান্মণদিগের জীবিকা অনায়াসদাধ্য করিয়াছিলেন, 
তখন তাহার! শান্্রাধ্যয়নে অধিক মনোযোগী হইতেন। আর যখন 
তাঁহারা দেখিজেন, পৈতৃক ব্যবসায়ে দারিপ্র্য ব্যতীত আর কিছুই 
নাই, তখন তাহারাও পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ভর্থোপার্জন 
করত আপনাদের গৃহ সচ্ছল করিতেছেন । কালোচিত ধন্মপাপন 
ব্যতীত কেহই সর্বজনীন জীবনসংগ্রামে নিজের অস্তিত্ব বজায় 
রাখিতে পারেন না! । 

যাহাহউক, ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত বৃত্তিগুলির সমক্ষে জাতিভেদ- 
প্রতিষ্ঠিত পুরাতন বৃত্তিলি ক্রমশঃ বিপর্ধাস্ত ও লুপ্ত হইতেছে । 
এই বৃত্তবিপর্ধায়ে শ্রেষ্উজাতিবর্গের যেরূপ ক্ষতি, নীচ জাতিদের 
তেমনি লাঁভ। ইহাতে এক দলের ভাল, অপর দলের মন্দ ঘটিবে। 
ইহাতে জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত সর্বজনীন সন্তোষ অন্তহত হইবে বটে 
কিন্তু উদ্যমশীলতা ও স্বাবলম্বন বৃদ্ধি পাইয়া! সমাজকে উন্নতিরপথে, 
সভ্যতার পথে ক্রমশঃ অগ্রমর করাইবে। 

আজ্জকাল ইংরাজি স্কুলকলেজে সকল জাতির বালকগণ একত্র 
একসদে বসিয়। পড়াশুনা ও খেলাদেল। করিভেছে। ইহাতে. 
উ্থাদের দ্বীতিবিতেষ বাল্যকাল হইতে ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতেছে। 
ইহাতে জাতিভেদের কঠোরতা শিথিল হইতেছে এবং জাতীয় 
একতাস্থাপনের নুত্রপাত হইভেছে। জাতিতে জাতিতে দা ও 
বিদ্বেষ আবার কি? এ সবল যত হ্রাস পাইবে, ততই ভারতের 


জাতিভেদের বর্তমান অবস্থা । ১৮৩ 


মঙগল। ব্রাঙ্থাপগণ শৃদ্রদিগকে ঘৃণা করেন ও একত্র বসিতে দেন না 
এক পংক্তিতে খাওয়া! ত বনুদূরের কথা । এসকল আচার ব্যবহার 
যত লোপ পাইবে, ততই ভারতের মঙ্গল। এইপ্রকারে যদি 
ইংরাজরাজ এ দেশের চিরাগত জাতিবিদ্বেষ দূরীভূত করিয়া সকল 
জাতির ভিতর একতা স্থ'পন করিতে পারেন, ভারতমাতা তাহাদের 
নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে । 

ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, পৈতৃক বৃত্তি অনুসারে যেমন কুল- 
পরম্পরাগত জাতিভেদ প্রথা হিন্তুলমাজে প্রতিষ্টিত হইয়াছে, তেমনি 
বিবাহবিষয়ক নিয়মাবলি ও কড়াক্রাস্তি বিচার এবং খাদ্যাখাদের 
বিচার এ প্রথাকে চিরদিন সুরক্ষিত করিতেছে । ইংরাজরাজের 
উদার রাজনীতি অনুসরণ করাতে পৈতৃক ব্যবসায় কিয়ংপরিমাণে 
উঠিয়া যাইতেছে, কিন্তু এখনও বিবাহবিষয়ক নিয়মাবলি বিধিবং 
সব্ধবত্র প্রতিপালিত হইতেছে । ইহাতেই এ প্রথা এখনও সমাজে 
অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। 

বিবাহবিষয়ে কড়াক্রান্তি বিচার এ প্রথার মুলভিত্তি। এ 
মূলভিত্তির একখানি ইস্টকও নষ্ট হইয়া যায় নাই৷ এবিষয়ে পূর্বাপর 
যে অঞ্চলে যেরূপ নিয়মাবলি ও আচার ব্যবহার চলিয়া! আসিতেছে, 
তাহাই সে অঞ্চলে যথাবিধি পালিত হইতেছে । পৈতৃক বৃত্তি 
লোপ পাইবে, খাদ্যাখাদের বিচার উঠিয়া যাইবে, তাহাতে এ প্রথার 
অল্পই ক্ষতি। কিন্তু যেদিন বিবাহবিষয়ক নিয়মাবলি উল্লজ্ঘিত 
হইয়। অপবর্ণ বিবাহাদি সমাজে ধীরে ধীরে প্রবেশ লাত করিতেছে 
দেখিবে, সেইদিন জানিবে জাতিভেদরূপ সুমহৎ হর্ন ধূলিদাৎ হইতে 
চলিল। এবিষয়ে সমাজশাদন এখনও পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে। 
পাশ্চাত্য শিক্ষা এখনও এ সমাজশাসনকে শিথিল করিতে পারে 
নাই। ভবিষ্যতে কিরূপ দীড়াইবে, তাহা আমাদের ভবিষাৎ 
ংশধরেরা দেখিতে পাইবেন। 


১৮৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধর্মা। - 


জাতিভেদের ভবিষ্যৎ । 

যে জীতিভেদপ্রথ। ত্রিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়। ভারতে প্রচলিত, 
সে গ্রথা কি কালে রহিত হইবে, ন। যেভাবে আছে, সেইভাবে 
চিরদিন চলিতে থাকিবে? শাস্ত্রের আদেশ, কলিকালে এ প্রথা 
সমানে রহিত হইবে ও সবই একাকার হইয়। যাইবে । শাস্ত্রের 
কোন্‌ কথ! মিথ্যা হইয়া থাকে? তবে এ ভবিষ্যংবাণী সুদুর 
ভবিষ]তে সত্য ঘটনায় পরিণত হইবে। যে পাশ্চাত্য কালআোত 
সমাজে খরবেগে বহমান, ইহাতে উহার ্ৃত্রপাত দেখ! 
যাইতেছে । যে সমাজশাসনের গুণে হিন্দুজাতি ও হিন্দৃধর্শ্ম 
স্বশক্র বর্গকে পরাস্ত করিয়। নিজের অস্তিত্ব এতকাল বজায় রাখিতে 
সক্ষম, সে শাসন পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষে ক্রমশঃ শিথিল হইতেছে; 
তবে কিগ্রকারে আশা করা যায়, এ প্রথা চিরদিন এইভাবে 
থাকিবে? 

শাস্ত্রের আদেশ? -- 


“মহাজনে। যেন গতঃ স পন্থা” 


“সংসারে ধর্্মাধন্ম কিছুই নাই । দেশের বড় বড় লোকেরা যে 
পথে যাইবেন, সেই পথে সকলের যাওয়। উচিত।৮ যখন দেশের 
বড় বড় লোকের এ প্রথার উপর মনে মনে নারাজ, তখন কি 
প্রকারে আশ। করা যায়, এ প্রথা চিরদিন এইভ।বে থাকিবে। 
যখন সমাজের অধিনায়ক ব্রক্ষণ জাতির ক্ষমতা ক্রমশঃ লুপ্ত হই- 
তেছে, তখন কি প্রকারে আশী। করা যায়, এ প্রথা চিরদিন এই ভাবে 
থাকিবে। যখন কালগতিকে জাতীয় বৃত্তি ক্রমশ: লোপ পাইতেছে 
ও খাদ্যাখাদে)র বিচার ধীরে ধীরে উঠিয়। যাইতে আরম্ত হইয়াছে, 
তখন কি প্রকারে আশ! কর! বায়, এ প্রথ। চিরদিন এইভাবে 
থাঁকিবে ৷ এখন বিবাহবিষয়ক নিয়মাবলি বিধিবৎ পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত 


জাতিভেদের ভবিষ্যং। ১৮৫ 


হইতেছে। যদি দেশের বড় বড় গেকেরা কালক্রমে এ কল নিয়ম 
উল্লজ্ঘন করিতে আরম্ভ করেন, তখন ত এ প্রথা লুপ্ত হইয়। যাইবে। 
কালে কিরূপ দাড়ায়, তাহা এখন ভাবস্যুৎগর্ডে নিহিত । 

এখনও এ প্রথার অন্শীন সকলের উপর সমভাবে চলিতেছে । 
দেখ, মাত্রা অঞ্চলে যে ব্রাঙ্গণ খষ্টধর্মে দীক্ষিত হন, তিনিও 
মাপনার ন্যায় খৃষ্টানত্রান্মণের পুক্রকন্থার সহিত নিজের পুত্রকম্ার 
বিবাহ দিতে ন্বতঃ ইচ্ছ কহন। কায়গ ত্রান কায়স্ত্রান্মের সহিত উদ্বা- 
সৃত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করেন। ইহাতেই বুঝা উচিত যে, জাতি- 
ভেদের অনুশাসন সমাজ হইতে শীঘ্র উঠিয়। যাইবে না| বন্তৃতঃ যে প্রথ! 
তিন হাজার বংসর চলিয়। আল্িতেছে, সে প্রথা কি ছুই তিন 
শতাবীতে রহিত হইতে পারে ? বাল্যকালের সক্কার কি লোকে 
সহজে ত্যাগ করিতে পারে? ইহাতে সিদ্ধান্ত করা উচিত, এ প্রথ! 
সমাজ হইতে সহজে উঠিয়া যাইবে না। 

দেশের জনসাধারণ এ প্রথাকে স্ুপ্রথা বঙ্গিয়া জানে এবং 
্রন্ধার স্থ্টি বলিয়া ইহা যে কোনকালে রহিত হইবে, তাহা তাহার! 
একবার স্বপ্নেও ভাবে না। সংসারে কে এমন নির্েরধ, উচ্চবংশে 
জন্মগ্রহণ করাতে প্রকৃতিদন্ত যে সকল সব্বে সববান, তাহ] তিনি 
একদিনে অনায়াসে ত্যাগ করিয়া বলিবেন? বিকৃত মস্তিকের 
খেয়াললবশতঃ এক ব্যক্তি উপবীত ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু জ্ঞান- 
বান হইয়। কে তাহা ত্যাগ করিবে? নীচজাতিদের মধ্যে যাহারা 
উচ্চ শিক্ষা পাইতেছেন, তাহার! স্বতঃ ভাবেন, এ কুপ্রথা কালে 
রহিত হইয়া যাউক। কিন্তু উচ্চ জাতিদের মধ্যে কেহই এমন ইচ্ছ। 
করেন না, এ স্তপ্রথা কালে রহিত হইয়। যাউক। 

আজকাল স্ুুশিক্ষিত সম্প্রদায় এ প্রথা সম্বন্ধে নানারপ জল্পনা 
ও কল্পনা করিতেছেন। ধীহারা চরমপন্থী, তাহার! ভাবেন, এই 
অশেষ দৌঁধাকর কুপ্রথ। সমাজে অচিরে রহিত হইয়া যাউক। 

চি] 


১৮৬ বৈচ্ঞানি কণ্হিম্দুধর্দ | 


তৎপরিবর্ধে ভারতের হিন্দু, মুললমান ও খৃষ্টান যাবতীয় অধিবাসি- 
বর্গ জাতিবিদ্বেষ ও ধর্লবিদ্বেখ ত্যাগ করিয়া নূতন জাতীয় জীবন 
গঠন করিতে করিতে এক জাতিতুক্ত হউক, ইংরাজরাজের অনুগ্রহে 
ভাঁঙরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া! একতাবদ্ধ ও ন্ুদভ্য হউ, জগতের 
মধ্যে গণ্য ও মাধ হউক, এবং দেশদেশান্তরে আপনাদের বীত্তিধ্বজ! 
রোৌপিত করুক। তাহাদের এ অভিলাষ কত মহোচ্চ, কত উদার! 
হা হতবিধে ! কেন তুমি তাহাদের এ মনোবাস্থ। পূর্ণ করিতেছ না? 
একদিনে বেয়নেট বলে বা কলমের এক আঁচড়ে এ মছৎ কাযা 
কি সিদ্ধ হইতে পারে না! 

দেখ ইংরাজরাঁজ একদিনে সতভীদাহ উঠাইয়। দিয়াছেন। মনে 
করিলে একদিনে তাহারা এ প্রথা উঠাইয়। দিতে পারেন । আমরা 
ত ডানাকাট। পাবীবিশেষ । আমরা তাহাদের কি করিতে পারি? 
কিন্তু উদার রাজনীতিজ্ঞ ইংরাজ অভীত ঘটনা দেখিয়া এ বিষয়ে 
কদাচ হস্তক্ষেপ করিবেন না। 

ওহে চরমপছ্ছিগণ | তোমাদের এ কিরূপ বিবেচনা! ইংরাঞজ- 
দিগের আমলে, এই পরাধীন অবস্থায় যদি হিন্দু, মুদলমান ও ুষ্টান 
প্রভাত জাতিগুলি এক জাতি গঠন করে, সে জাতি কি জগতে হিন্দু 
বলিয়া পরিচিত হইবে? সেজাতি কি আমাদের পূর্বপুরুষদিগের 
জাতীয় গৌরব ও কীর্তিকলীপ সমস্তই বজায় রাখিবে? দে জাতি কি 
জেতৃজাঁতির ধর্ম ও রীতিনীতি অবলম্বন করিয়া দোয়াল'ল। ফিরিজি 
জাতিতে পরিণত হইবে ন।1 তাহার সাক্ষ্য দেখ, মুসলমান যুগে 
ভারতের ষষ্ঠাংশ লৌক মুসলমান হইয়া গিয়াছে। এখন উহার! 
আমাদের হইতে কত পৃথক! উহাদের সলেচ্ছ ব্যৎহার দেখিয়া আমা- 
দের কত ঘুণাবোধ হইতেছে । জগণ্ডের নিয়ম এই, গেতৃুজাতির মহিত 
ভিতজাতি মিশ্রিত হইলে শেষোক্ত জাতি নিজের জাতিধর্ন জলাঞলি 

দিবে। পঞ্চনতান্দী ব্যাপিয়। ত্রা্ষণগণ আকাশপাতাল আলোড়ন 
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করিয়া আমাদের জাতিধর্্ম রক্ষ/ করিয়াছেন । এখন কিন! 
তোমরা নিজের বুদ্ধির দোষে সেই জাতিধর্মে জল!ঞলি দিতে 
বসিবে? 

আর যদি ভাগাবলে হিন্দু্গাতি কালে স্বাধীনত। লাভ করিয়া 
রাজশক্তি প্রাপ্ত হয়, সে দয়ে ব্বস্ছন্দে জাতিচদ প্রথা উঠাইয়া দেও 
এবং ভারতের হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান লইয়। এ জাতি গঠন কর, 
তাহাতে হিন্দুজাতিরই অশেষ মঙ্গল! তাহাতে অনেক ঘরের 
ছেলে ঘরে আসিবে । যতদিন ভারত পরাধীন থাকিবে, ততদিন 
জাতিভেদ পুর্ণমাত্রায় বঙ্গায় রখিয়। নিের জাতিধন্্ রক্ষা করিতে 
হইবে। ইহাই এখন আমাদের প্রধান জাতীয় শরেয়। 

চরমপন্থীদের ভিতর কেহ কেহ বলেন, জাতিভেদ প্রথা রহিত 
হইল্গে, বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুজাতিগণ পরস্পর পরস্পরের সহিত 
বিবাহসুত্রে আবদ্ধ হইয়! বালে এক হিণদুজাতি গঠন করিবে এবং 
রাজার অনুগ্রহে এক ভাষা অনুশীলন করিয়া স্[বর্বভৌম একতায় 
আবদ্ধ হইবে। ইহাতেই এ জাতি কালক্রমে স্বাধীনত1 পাইয়া 
ভারতে এক বিশাল রাজ্য স্থাপন করিবে। এই জাতীয় একতা 
স্থাপনের জদ্য ভারছের বিভিন্ন অঞ্চলর সুশিক্ষিত গণ্যমান্য 
লোকেরা জাতীয় সমিতিতে একত্রিত হইয়া রাজনৈতিক 
ত্ন্দোলন করিতেছেন ও আপনাদের মভাব ও অনাটন রাজপুরুষ- 
দিগকে জানাইতেছেন। 

অনেকে বলেন, যাবতীয় হিশ্ুজাতি জাতিবিদ্বেষ ত্যাগ করিয়া 
পরস্পর বিবাহস্থত্রে আবদ্ধ হইলে জাতীয় একত' স্থাপিত হইবে । 
যে বাঙ্গালীজাতি স্বভাবতঃ ছুর্র্বল, সে জাতি যদি শিখজাতির সহিত 
উদ্ধাহনুত্রে আবদ্ধ হয়, তছৃৎপন্ন নংশধরের! আধুনিক বাঙ্গালী 
'অপেক্ষ। পরাক্রান্ত জাতি হইবে। যাহা হউক, তাহাদের আশা 
যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়ান্গত বটে ; কিন্তু চিরাগত বিবাহবিষয়ক নিয়মা- 
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বলি উঠাইয়। এবং প্রত্যেক প্রদেশের প্রাকৃত ভাষ। মিটাইয়! এক 
হিন্দুজাতি গঠন কর! এখন অসম্ভব বোধ হইতেছে । 

আবার অনেকে বলেন, জাতিভেদপ্রথ! সহজে ভারত হইতে 
উঠিয়া যাইবে ন1 $ কিন্তু বিবাহবিষয়ক নিয়মাবলি দেশভেদে কিকিৎ' 
শিথিল করা উচিত। যদি এক প্রদেশের এক জাতি অন্য প্রদেশের 
সেই জাতির সহিত মিশ্রিত হয়, ইহাতে জাতীয় একতা কালে স্থাপিত 
হইবে। যদি দক্ষিণরাটীশ্রেণীস্থ কায়স্থগণ বঙ্গজ কায়স্থ ও পশ্চিমা 
ধলের লালাজাতির সহিত মিশ্রিত হয়, যদি বঙ্গের গোপজাতি 
পশ্চিমাঞ্চলের আহীর জাতির সহিত মিশ্রিত হয়, ইহাতে ভারতের 
অনেক মঙ্গল হইবে। তছ্‌ৎপন্ন বংশধরের! বলিষ্ঠ হইবে । এখম 
দেখাযাউক, কালে সকল জাতির ভিতর কিরূপ দাঁড়ায়।, 
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ইতিপূর্বে না"স্থলে দেখাইয়ছি, জাঁতিভেদগ্রথাটা দোষগুণে 
মিঙ্রিত। কিন্তু ইহার দোষের ভাগ অপেক্ষ। গুণেরই ভাগ আধক। 
যখন পুরাকালে হিন্দুসমাজ এই নুপ্রথা দ্বারা সভ্যতাজ্যোতিতে 
উদ্ভতানিত হইয়াছে, খন এই ন্ুপ্রথা দ্বারা হিন্দুঞ্জাতি বৌদ্ধ ও 
মুমলমান যুগে নিজের জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, তখন 
এই পরাধীন অবস্থায় ইহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়া কি উচিত? 

প্রকৃতির ত্রিগুণের ক্রিয়াবশ্তঃ প্রত্যেক পার্থিব পদার্থ ভালমন্দে 
মিশ্রিত 1 সংসারে যে বস্তু যত উৎকৃষ্ট সে বস্ত আবার তত অপকৃষ্ট। 
যে সুরা অমৃত প্রায় শরীরে সঞ্জীবনীশক্তি প্রদান করাতে অমুতোপম, 
সেই সুরা অন্তস্থঙ্জে অনর্থকর প্রাণমাশক মহাবিষ। সেইরূপ যে 
জ্লাতিভেদ সমাজস্থ যাবতীয় লোকের কৌলিক গুণাগুণের উৎকর্ষ 
মাধমে ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে স্বতঃ সাহাষ্য করে, যে প্রথার 
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ধারা সমাঞ্জের শিল্প, জ্ঞান ও ধর্ম সহজে ক্রুমোক্সতি লাভ করে, যে 
প্রথা দ্বার।'সমান্ত ভালরূপ শামিত হওয়ায় হিন্দৃজাতি ও হিন্দুধর্ম 
জগতে অমর, সে প্রথা যেমন একদিকে অমৃততুল্য, তেমনি অপরদিকে 
জীবনসংগ্রাম অনায়াসসাধ্য করিয়া সমাজে সর্বজনীন সন্তোষ বিস্তীর্ণ 
করাতে ও একতাভাব আনয়ন করাতে আধিভৌতিক উন্নতিসাধনে 
ব্যাঘাত প্রদ্দান করে, তজ্জন্ত ইহা বিষতুল্য । 


যাহাহউক, ষে প্রথা হিন্দুসমাজের মূলভিত্তি, যাহা ইহার অস্থি- 
মজ্জায় নিহিত, যাহা সামাজিক নির্বাচনে উত্থিত, গ্রতিষ্টিত ও এত- 
কাল স্থায়ী, যাহা হারাইলে আমরা জাতিধর্ম্ে জলাগ্তলি দিব, এই 
পরাধীন অবস্থায় সেই প্রথার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়া কি উচিত? 
আমর! কি' ভারতমাতার এমন কুপোষ্য কুসন্তান, যে সমুজ্জপ পত্ব 
আমাদের প্রপিতামহগণ মন্তকে ধারণ করিয়া দেশের মুখ উজ্জল 
করিয়াছেন ও আপনাদের জাতিধর্ম্ম রক্ষী করিয়াছেন, সেই অমূল্য 
রত্বটা কি আমরা এখন পায়ে থাংলাইয়। দূরে গ্রক্ষেপ করিব? হা 
হতবিধে! তোমার মনে কি আছে, জানিনা | কেন আজ স্ৃশিক্ষিত 
সম্প্রদায় এ প্রথার উপর ক্রমশঃ এত নারাজ হইতেছেন? তুমি 
কি হিন্দুজাতিকে রসাতলে প্রেরণ করিব|র জন্থই তাহাদিগকে এমন 
ক্লুমতি দিতেছ ? 


গ্রকৃতির মহাকবি কালিদাস বলেন ১ 
অমন্তরত্বগ্রভবস্থ যস্ত হিমং 
নম সৌভাগাবিপোপি জাতং 
একোহহি দোখৈ গুণসন্গিপাতে 
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেঘিবান্বঃ। 
(কুমার সম্ভবং ) 


১৯ বৈজ্ঞানিক-হিন্দুধর্। 

“যে হিমালয় অনপ্ত রত্মের আকর, একমাত্র তৃষার তাহার এশ্বর্বা 
নষ্ট করিতে পারেনা । যেখানে নানাঞ্চণের সমাবেশ, তথায় একটা 
মাঞ দোষ উন্দ্রে কলঙ্ষের হ্যায় ঢাকিয়! যায় ।» পেইরূপ জাতিভ্দ 
প্রথার অনেক গুণ, দোষের মধ্যে একতার অভাবই ইহার প্রধান 
দোষ। এত গুণের মধ্যে ইহার এ দে।ষ ঢাকিয়া ।ইতেছে। 

জনসাধারণ ইহার এ দোষ দেখিতে পায় না। কিন্তু শিক্ষিত 
সম্প্রদায় ধাহারা সমাজে সার্বভৌম একতা স্থাপন করিয়া ভারত 
উদ্ধার করত ইহাকে পুনরায় সভ্যত!র পথে অগ্রসর করাইতে চাহেন, 
তাহারা এই দোষের জন্য এ প্রথার'উপর অতীব নারাজ । তাহার 
বলেন এবং ইহ সর্বববাঁদি সত্য, ভারতোদ্ধারের জন্য সর্নবাগ্রে জাতি- 
বিদ্বেষ ত্যাগ করিয়। আমাদিগকে একতা বদ্ধ হইতে হইবে একযোগে 
সমবেত চেষ্টা দ্বার। কাজ করিতে হইবে । নতুবা! আমাদের নিস্তার 
নাই এবং আমাদিগকে পরের পদানত থাকিতে হইবে। দেখ যে 
প্রথা সমাজে অনৈক্যরূপ কালাগ্রিতে এতকাল ইন্ধনরাশি অর্পণ 
কররয়। ইহাকে ধিকি ধিকি জাল|ইয়া রাখিয়াছে, সে কুপ্রথাকে 
সর্বাগ্রে সমূলে নাশ করিতে হইবে, নতুবা আমাদের কিছুতে 
ভড্রস্থত। নাই। যদি আঁমর। জগতে পায়ের উপর ভর দিয়! দাড়াইতে 
ইচ্ছ৷ করি, সর্বাগ্রে মামার্দিগকে একতায় বদ্ধ হইতে হইবে। 
সেজন্য যে প্রথা ইহার প্রধান অন্তরায় ও বিরোধী, উহাকে ধীরে 
ধীরে রহিত করিতে হইবে। 

নৈষ্ঠিক হিন্দ প্রত্যুত্তর দিবেন, থে প্রথা ভারতের প্রভৃত মঙ্গল 
সাধন করয়াছে, যাহ। থাকাতে আমরা বৌদ্ধ ও মুসলমান জাতিতে 
পরিণত হই নাই, সে ুপ্রথ! এই পরাধীন অবস্থায় ত্যাগ করিয়। 
যদি অ:মরা জেতৃ জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়। পৌয়াসল1 ফিরিঙ্গী 
হইয়া যাই, তখন আমাদের কি ছুর্দিন উপস্থিত হইবে? দেখ) 
এখমই কত হিম্দুকুলের কুলাঙ্গার হুপৃষ্ঠা ইংরাজি পড়িয়া হ্যাটকোট 


জাতিভেদের সম্বন্ধে শেষমস্তবা ১৯১ 
পরিয়। মেম বিবাহ করিতে ইচ্ছুক; কেবল সমাজশীসনের ভয়ে 
উহার! আপনাদের মনো বাঞ্ছ! পর্ণ করিতে পারে না। জাতিতে? 
উঠিয়া গেলে আর কি নিস্তার আছে? লোকে দল দলে গেম 
বিবাহ করিবে, আর চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করিবে। 

বেশ জানিবে, জাতিধর্শ রক্ষা করিয়। সহত্র বংসর জেেতু জাতির 
গোলামী করিতে হয়, সেও ভাল, তথাচ আমরা একদিনের জন্য 
সতীদাধৰী হিন্ুরমপীকে ফিরঙ্গ জাতির অঙ্কশায়িনী করিতে পারিব 
না। ডোম ডোগলা ও মেতরের কন্যা লইয়! ফিরিজিরা থাকুক, 
কিন্তু ভদ্রলে!কের কোন মেয়ে যেন কখন উহার পায় না। যাহা 
হউক, পরাধীন অবস্থায় জাতিভেদপ্রথা কোন মতে রহিত কর! 
উচিত নয়,। 

ংসারের তীব্র ভাড়নায় বাধ্য হইয়া পৈতৃক ব্যবসায় ত্যাগ 
করিতে হয়, স্বচ্ছন্দে ও মনমুখে তাহাই কর, তাহাতে সমাজের 
কোন ক্ষতি নাই। পেটের দায়ে বিছ্ভা। ও অর্থ উপহূর্ছনের জন্থ বিদেশে 
গিয়। গ্নেচ্ছ জাতির যেচ্ছ খাগ্ঠ খাইতে হয়, স্বচ্ছন্দে তাহাও খাও, 
তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। কিন্তু জাতিভেদপ্রথ! বজার রাখিবার 
জন্ত বিবাহাদি বিষয়ে যে সঙ্কল নিয়মপদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে, 
তাহ! বিধিবৎ পালন কর, পারৎপক্ষে কদচ তাহ উল্লজ্ঘন করিও 
না। তবেই তোমর। ভারতমাতার সুসন্তান হইবে। 

আর এক কথা চিরদিন মনে রাখিবে। জাতিবিদ্বেষ ত]াগ 
করিবে। যেজাতি হউক ন।কেন, কোন জাতিকে ঘ্বণা করিবে 
না। সকল লোকই নিজ নিজ জাতির তিতর সম্মানিত। গোপ 
বল, কৈবত্ব বল, নমঃ শূদ্র বল, মেতর বল, সকল জাতিই নিজ নিজ 
মাজে সন্মনিত। আর - অমুক জাতি অস্পৃশ্ঠ, উহাদের জল পান 
করিতে নাঈ, এ সকল অন্যায় আচার বিচার শী সমাজ হইতে 
উঠাইয়া দেও। কলিকাতা প্রভৃতি মহানগরীতে ব্রাহ্মন কায়স্থ এক 


৯২ বৈজ্ঞানিক-হিন্দুথ্ । 


পংক্তিতে ভোজন করিতেছে, অমন্তান্ত জাতির ভিতর এ বিচার শী 
উঠিয়া যাইবে। হিন্ুকোন্‌ ছার! কাঁলে মুধলমানদের সহিত 
এক পংক্তিতে ভোজন করিতে হইবে । কালের উপযোগিতানুসারে 
এ প্রথার বিক্কুব পরিবর্তন ঘটিবে। 


দক ০৮” যারা 


পঞ্চম অধ্যায়। 


বিবাহপ্রথা। 
প্রাণজগতের স্বতঃলিদ্ধ নিয়ম এই যে, জীবজন্তগণ: সর্বাগ্রে 
স্বোদর পূরণ করিয়া স্বজীবন রক্ষা করিবে, তৎপরে ্ত্রীক্কাতির 
সহিত সঙ্গত হইয়া অপত্যোৎপাদন করত স্ববংশ বৃদ্ধি করিবে। 
যে সকল জীবজন্তু ্রগতে উভলিঙ্গ (179:03500101169 ) স্ত্রী" 
পুরুষের সঙ্গম ব্যতীত উহাদের অপত্যোৎপাদন হইয়। থাকে। এন্থলে 
স্বয়ং প্রকৃতি শরীরাভায্তরে স্ত্রাু ও পুমণুর সংযোগ ঘটা ইয়। দেয়। দৈত্য" 
সুর যুগে মানবজাতি ও উভলিঙ্গ ছিল, সে জন্য এখনও পুরুষ জাতির 
বক্ষ:স্থুলে স্তনদ্বয় ও বস্তিদেশে জবায়ু অন্ফুটভাবে দেখ। যায়। এখন 
জগতের উচ্চজ্াতীয় প্রাণিগণ স্ত্রীপুরুষে বিভক্ত। স্ত্রীপুরুষের সঙ্গম 

ব্যতীত উহাদের সম্তানোৎপাদন হয় না। 
শরীর রক্ষার্থে প্রকৃতি সকল জীবজন্তর মনে ক্ষুধারূপ এক 
নৈসার্নক সংস্কার প্রদান করে। এই ক্ষুধ। দ্বার! চালিত হইয়া! জীব- 
মাত্রেই নিজ উদর পুরণ করিয়। প্রাধারণ করিতেছে । সেইরূপ 
জন্তদিগের মধ্যে স্রীপুরষের সঙ্গমের জন্ত উহাদের মনে কামপ্রবৃত্তি 
প্রদত্ত হুইয়। থাকে। অন্থান্ত নিকৃষ্ট জীবজন্ত নৈসর্গিক সংস্কারে 
চালিত হইয়া সময়বিশেষে কামপ্রবৃত্তি টরিতার্থ করত অপত্যোতৎপাদন 


বিবাহপ্রথা । ১৯৩: 


করে। কিন্তু যুগধর্ষ্ে বা জাভীয় সাধনার গুণে এ নিকষ প্রবৃত্ধি 
মানবহৃদয়ে স্বতঃ বলবতী। এখন যেমন তিনি কামপ্রবৃত্তি চরিভার্থ- 
তার জন্য সদ1 লালায়িত, স্ত্রীজাতিও সেইরূপ তাহার অর্ধাঙ্গিনী 
হইয়া তাহার নিকট অশেষরূণে পৃজ্যা। এখন ভারধ্যাই ভাহার 
ভবসাগরের তরণীম্বূপ এবং সভ্যদেশে মে জাতি সত্রীজাতির 
উপর যত অধিক সম্মান প্রদর্শন করে, সে জাতি সভ্যতার তত উচ্চ 
পদবীতে আরূট। 

প্রকৃতি যেমন একদিকে স্্রীপুরুষের সঙ্গমের জন্ত সকল জীবজন্তর 
মনে কামপ্রবৃত্তি প্রদান করে, সেইরূপ অপরদিকে জীবজগতের 
অশেষ মঙ্গলের জন্ত উহাদের মনে ইহা ঈর্ষা বলবতী করিয়! দেয়। 
এই প্রকৃত্দিত্ত ঈরষ্যা ঘর চালিত হওয়াতে এ জগতে সকল জীব- 
জন্তর ক্রমোন্নতি সাধন হইতেছে । হৃদয়ে প্রকৃতিদত্ত ঈর্ধযা বলবতী 
বলিয়া উহাদের মধ্যে বলি লীন দু্বলকে তাড়িত করিয়া স্বয়ং শর 
সম্ভোগ করত বলিষ্ঠ স্তান উৎপাদন করিতেছে । ইহ্াতেই জীবজগতে 
প্রত্যেক জাতির ক্রমোন্নতি দাধন হইতেছে । যেমন সর্বজনীন 
জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্তন হওয়াতে প্রত্যেক জাতির 
বলিষ্ঠ সন্তানগুলি রক্ষিত হইতেছে ও ছুরর্বলগুলি নষ্ট হইতেছে) 
সেইরূপ এই প্রকতিদন্ত ঈর্ষা দ্বারা চালিত হঈয়! প্রতোক জাতির 
বলিষ্ঠ জীবগুলি স্ত্রীজার্ির সহিত সঙ্গত হয়! বলি সন্তন উৎপাদন 
করিতেছে এবং সে সন্তান জীবনসংগ্রামে জয় লাভ করিতেছে । 

এই প্ররুতিদত্ত ঈর্ধযাবশতঃ সকল জীবজন্তর ভিতর স্রীঞগাতি 
লইয়া এত কলহ ও বিবাদ দেখা যায়। আশ্বিনমাসে কুকুরজাতির 
ব্যবহার, হস্তীর মত্ততা, বানর, বিড়াল ও সিংহাদি হিংঅ জন্তদিগের 
পুংশাবক হত্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। . 
সকলেই জানেন, মানবহদয়েও স্ত্ীজাতি লইয়। ঈর্ধ্া/ সমধিক 
বলব্তী। কেন তুমি স্বীয় পরিণীতা ভারধ্যাকে অন্তঃপুরের নিভৃত 

৫ 


১৯৪ বৈজ্ঞানিক-হিন্দৃধর্্। 


স্কুলে রাখ? কেন তুমি ত্রাহাকে অবগুঠনবতী কর? কেন তুমি 
তাহাকে এমন সতীতধর্দ উপদেশ দেও? ইহা সর্বববাদিসম্মত, 
জীবজগতের অশেষ মঙ্গলের জন্যই স্বয়ং প্রকৃতি যাবতীয় জীব- 
জন্তর হৃদয়ে ঈর্ঘা এত বলবতী করিয়া দিয়াছে । 

ভাষাস্থপ্টি, গোধূমাদির প্রচলন, বন্ত্াদির ব্যবহার, বিবাহপ্রথা 
প্রভৃতি ঘটনাৰলি মানবসমাজে কোন্‌ সময়ে প্রথম প্রবর্তিত হইল, 
ভাহ। নির্ণয় কর! ছঃসাধ্য। ঝকবেদাদি জগতের প্রাচীন গ্রন্থপাঠে 
বুঝ! যায়, তৎকালে বিবাহপ্রথা সমাজে ভালরূপ প্রচলিত ছিল। 
কেহ কেহ অনুমান করেন, ৫৬ হাজার বৎসর হইল, বিবাহপ্রথা 
জগতে প্রবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু অনেক পূর্ব হইতে এ প্রথ। 
মংসারে চলিয়। আসিতেছে । ৃ 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, আদিম অবস্থায় যখন মানব নিতাস্ত 
বর্ধধর অবস্থায় অবস্থিত ছিল, তৎকালে বিবাহপদ্ধতি সমাজে 
আদে প্রচলিত হয় নাই। তশুকালে অসভ্য মানব নিজ কাম- 
প্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য নিকৃষ্ট অন্তর ন্যায় যদৃচ্ছালব স্ত্রীলোকের 
সহিত ক্ষণকালের জন্ত সঙ্গত হইত। সমাজে লজ্জার লেশমান্র 
ছিল না। উলঙ্গ পুরুষ উলঙ্গ নারীর সহিত যদৃচ্ছামত সঙ্গত হইত। 
তৎকালে পুরুষজ।তি প্রকৃতি-দত্ত ঈর্ধ্যার বশীভূত হইয়। নারীজাতি 
লইয়! প্রতিবেশীমণ্ডলীর সহিত তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হইত, এমন কি, 
সমাজের দেই আদিম অবস্থায় ইহার জঙ্য পুরুষজাতির ভিতর 
কত শোনিতপাত, কত বি্বাদবিসম্বাদ সংঘটিত হইয়াছে, তাহা 
এখন আমাদের কল্পনাতীত। 

তৎকালে পারিবারিকপন্ধতিও সমাজে প্রবপ্তিত হয় নাই। 
তৎকালে মানবশিশুগণ নিরুপায় শৈশব অবস্থায় একমাত্র গর্ভ- 
ধারিণীর স্তনহ্দ্ধে লালিত ও পালিত হইত এবং বয়ংপ্রাণ্ত হইলে 
সহজাত বন্য ফলমূলে বা অন্য জন্তর আম মাংসে উদর পূরণ করিভ। 


বিবাহপ্রথা 1 ১৯৫, 


তৎকালে পিতার সহিত উহাদের আদ পরিচয় ছিল না এবং 
মাতার সহিত শৈশবকালে কিছুদিনের জন্ত উহাদের সম্পর্ক ছিল। 
তৎকালে পুরুষজাতির মনে অপত্যন্নেহ আদৌ স্ফুরিত হয় নাই। 

মমাজের দেই ভীষণ আদিম অবস্থায় বিবাহপ্রথা। প্রবস্তিত 
হইবার পূর্বে স্ত্রীজাতি লইয়া পুরুয়ঙ্জাতির ভিতর যে কত শোণিত- 
পাঙ,কত ছন্দ ও কত হত্যা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে কাহার 
শা মন আতঙ্কে বা দেহ রোমা পূর্ণ হইবে? তখন নারীহাদয়ে 
কোথায় বা দম্পতিপ্রেম ও সতীতধর্ম! কোথায় বা তাহার পড়ি. 
পরায়ণতা ও পতিসেবা ! ভঙদীয় হৃদয়ে কিছুই ক্ষুরিত হয় নাই। 
একমাত্র নৈসগিক অপতান্নেহ দ্বারা চালিত হইয়৷ নারী স্বীয় গর্ড- 
জাত অপত্যদিগের লালন পালন করিত। তখন কোথায় বা ভ্রাতা ! 
কোথায় ব ভগিনী! কোথায় বা পিতা! কাহারও সহিত কাহারও 
পরিচয় নাই, নম্ন্ধ নাই। সকলেই এ জগতে অপরিচিত ও 
অজ্ঞাত। নর 

সমাজের দ্বিতীয় অবস্থায় কিঞিং জ্ঞানোম্মেষের সঙ্গে যখন মানব- 
সমাজ গঠিত হইতে থাকে, তখন রীতিমত বিবাহপ্রথা প্রবর্তিত 
হইবার পূর্ব আধুনিক পারিবারিক সংস্থানেয় কিকিৎ আভাস দেখা- 
দিল। জ্তীপুরুষ একত্রে বসবাস করিতে লাগিল এবং এক সঙ্গে 
ওরসজাত সম্তানগণের লালন পালন করিতে শিখিল। উহাদের 
মিলনও বহুদিবস স্থায়ী হইতে থাকে এবং লোকাচারে পবিভ্রীকৃত 
হইতে থাকে । এখন হইতে ভ্রাতায় ভ্রাতায়, ভগিনীতে ভগিনীতেও 
পিতাপুজে পরিচয় আ।রস্ত হইল। এখন হইতে পুরুষের মনে 
অপত্যন্সেহ ও নারার হৃদয়ে প্রেম প্রস্কুরিত হইতে লাগিল। 
্্ীজাতি লইয়া পুরুষজাতিয় ভিতর যে ঈধযাজনিত তুমুলসংগ্রামে ও 
দণ্বযুদ্ধে সমাজ এতকাল কলুষিত হইতে ছিল, তাহা স্থগিত হইতে 
আরম্ত হইল এবং সমাজে কথকচিৎ শাস্তি স্থাপিত হইল। 


১৯৬ বৈজ্ঞানিক-হিন্ুধর্শ। 


সমাজের তৃতীয় অবস্থায় যখন বিগ্যাবুদ্ধি ও ধর্ম্মের ক্রুমোন্নতির 
সহিত ইহা কিঞ্চিৎ সভ্যতাঁসোপানে আরূঢ় হয়, তখন রীতিমত 
বিবাহপ্রথ! সমাজে প্রবর্তিত হইল এবং দেই সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধ 
ক্রমশঃ জটিল হইতে জটিলতর হইতে লাগিল) সকল দেশেই 
মানবধর্্ম এ প্রথা প্রবস্তিত করিয়া পারিবারিক সংস্থানকে সুদৃঢ় 
ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়াছে । এই প্রথা প্রচলিত হওয়াতে 
মানবসমাজে নানাবিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইল | যে ঈর্ধ্যাজনিত 
বিবাদানলে ইহ! এতকাল কলুষিত ছিল, তাহ চিরদিনের জন্য 
নির্ধবাপিত হইল ও সমাজে শান্তি স্থাপিত হইল। কেবলমাত্র এখন 
সময়ে সময়ে স্ত্রীলোকের ব্যভিচারের জন্য সে শাস্তিভগ্ন ও শোণিত- 
পাত ঘটিতে দেখা যায় । ূ ) 

বিবাহপ্রথ। প্রবন্তিত হইবার পর স্্রীপুরুষ অপূর্ব দাম্পত্য মিলনে 
ও সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়া নৃতন কর্তব্পাশে আবদ্ধ হইলেন। এখন 
হইতে নারী পুরুষের অদ্বীঙ্গিনী ও সহধর্দিণী এবং সতীত্বধশ্মে 
বিভূষিতা হইয়া তাহার প্রতি অশেষরণে প্রেমাসক্তা, তাহার দুঃখে 
প্রকৃত ছুঃখিনী, তাহার সুখে প্রকৃত স্থখিনী ও তাহার গৃহের লক্ষ্মী- 
স্বরূপ। হইলেন। এখন হইতে পুরুষ নারীর নিকট প্রেমময় গ্রাণপতি, 
পুপ্রকম্াগণের নিকট ন্েহময় ও ভক্তিভাজন পিতা এবং গৃহন্বামী 
হইয়া সকলের ভরপপোষণের জদ্য নানাকর্মে বিব্রত হইলেন । এখন 
হইতে প্রত্যেক ব্যক্তি পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল এই তিন কুলের 
পরিচয় পাইলেন এবং তাঁহার আত্বীয়ন্বজনের সংখ্য] বর্দিত হইল। 
পিতৃকুলে যেমন তাহার নানাআত্মীয়ম্বজন, মাতৃকুলে ও শ্বশুরকূলেও 
সেইরূপ, সকলের সঙ্গে তিনি এখন অপুর্ব স্নেহপাশে আবদ্ধ হইলেন। 
এইপ্রকারে মানবধন্্দ সমাজে বিবাহপ্রথা প্রবন্তিত করিয়া মানব- 
জাতির নুখস্ভার সম্যক বর্দিত করিয়াছে । 

কি সভ্য, কি অর্ধসভ্, কি অসভ্য, সকল দেশেই এ প্রথা এখম 


বিবাহপ্রথা ৷ ১৯৪ 


প্রচলিত আছে। কি খৃষ্টান, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি হিন্দু, কি 
জড়োপাসক, সকল ধর্মের ভিতর এ স্বপ্রথা প্রচলিত আছে। সকল 
দেশেই তত্রত্য ধর্্মযাজকগণ ইহার অধিনায়ক। তাহারাই সব্বত্র 
স্্ীপুরুষকে পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ করিতেছেন এবং উহাদের মিলনকে 
মন্ত্রপূত করিয়। আজীবনস্থায়ী করিতেছেন। তাহারাই আবার 


ইহার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলি প্রবস্তিত করিয়া সকলের সমক্ষে 
ইহার প্রকৃত মর্যাদা বর্ধন করিয়াছেন । 


যেমন বিবাহপদ্ধীতি সমাজের পরমকল্যাণকর, এমন কি 
ইহ ব্যতীত সমাজধ্বংস অবশ্যগ্াবী, সেইরূপ সকল দেশেই এ 
প্রথার গৌরব ও মাহাত্মা পূর্ণাংশে প্রকটিত ও পরিবর্ধিত কর! 
হইয়াছে । যে সময়ে ওযে দেশে লোকের যেরূপ অভিরুচি, 
উহ্ারা সেইরূপ সমারোহে এই বিবাহোৎসব সম্পাদন করাইতেছে। 
সত্য বটে, সম্তানোৎপাদন দ্বারা বংশরঞ্ষা করাই দম্পতিমিলনের 
মুখ্য উদ্দেশ, তথাচ বিবাহসংস্কার দ্বারা উহাদের মিলন মন্ত্রপৃত 
করাতে এবং বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনে পরিবৃত হইয়া! সমারোহ 
ও উৎসবের সহিত উহাদের মিলন সংঘটিত করাতে সমাজের যে 
কত মঙ্গল সাধিত হইতেছে, তাহা বর্ণনাতীত । বেশ জানিবে, 
এ সুপ্রথা মানবসমাজে সামাজিক নির্বাচনে উখিত, প্রতিষ্ঠিত ও 
এতকাল স্থায়ী এবং কম্মিনকালে ইহার নাশ হইবে না। 

দম্পতিমিলনের উপর জীবনের ভাবি স্ুখছঃখ অধিক পরি- 
মাণে নির্ভয় করে বলিয়া সমাজস্থ সকল লোক বিবাহসংস্কারকে 
জীবনের প্রধান ঘটনা মনে করে এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ইহার জন্য 
লালায়িত হয়। যেদেশে জীবনসংগ্রাম অনায়াসসাধ্য, তথায় লোকে 
ইচ্ছামত ও ন্ুবিধামত বিবাহন্ুত্রে আবদ্ধ হয়। যেদেশে 
ইহা। আয়াসাধা, তথায় লোকে হঠাৎ বিবাহ করিতে চায় না 
এবং পরিবারপ্রতিপালনের সংস্থান কারয়। উদ্বাহণুজে আবদ্ধ হুয়। 


১৯৮ বৈজ্ঞানিক-হিন্দধর্খা। 


প্রথমোক্ত গ্রদেশে বাল্যবিবাহ প্রশ্রয় পাইতে পারে! কিন্তু 
শেষোক্ত দেশে ইহা একপ্রকার অসম্ভব । 

কোন কোন দেশে পুক্রকন্তার বিবাহ পিতামাতার অবশ্ঠ প্রতি- 
পাল্য কর্তব্য কর্ম । কোন কোন দেশে উহার! স্বয়ং পাত্রীপাত্র পছন্দ 
করিয়। লয়। বিবাহসন্বদ্ধে নানাদেশে নানাপ্রকার আচার বাবহার 
প্রচলিত আছে। যে দেশে যেরূপ দেশাচার বনুকাল হইতে 
প্রচলিত, তাহাই সেদেশের উপযুক্ত, তাহাই সে দ্রেশের সদাচার এবং 
জনসাধাবণ তাহারই পক্ষপাতী। আবার উহাদের মতিগতির 
পরিবর্তনের সঙ্গে ইহারা কালে কালে পরিবন্তিত হইতে দেখা যায়। 

আজকাল স্তুদভ্য ইউরোপথণ্ডে এ প্রথার তাদৃশ সমাদর 
দেখিতে পাই না। তত্রত্য লোকের! ইহাকে জীবনের যামান্ত ঘটন। 
মনে করে এবং এতছৃপলক্ষে কোনরূপ ব্যয়বহুল উৎসব বা সমারোহ 
করে ন। তথায় পাঁত্রীপাত্র ছুই চারিজন বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া 
গির্জায় যায় এবং পারি সাহেবের নিকট লেখাপড়া করিয়। বিবাহ- 
রূপ চুক্তিনামায় বদ্ধ হয়। মনে করিলেই উহারা এ চুক্তিনামা সহজে 
ছেদন করিতে পারে। বিবাহকালে ধরের মন্তকে অনেক পাদুক! 
প্রক্ষিপ্ত হইয়া! থাকে । মনে করে এমন মালটা ফাকৃতালে লইয়৷ 
যাইতেছে, জুত। খাইয়া যাঁও, এজন্য অনেকে জুতা ছোড়ে। 

এই অদ্ধমত্য ভারতে এ প্রথার কত সমাদর দেখ! লেখাপড়া 
কিছুই হয় না, সাক্ষী সাবুদ কিছুই থাকে না, অথচ কনম্মিনকালে 
কেহ এবিবাহবন্ধন ছেদন করিতে পারে না। ইহার আনুষঙ্গিক 
ব্যাপারই কত! কত সমারোহ, কত উৎসব, ও কত অর্থব্যয়! 
আয়ুবর্ধান্ন, নান্দীমুখশ্রাদ্ব, কন্মসন্প্রদায়, স্ত্রীয়াচার, সপ্তপদীগমন, 
বাধিবিবাহ, বৌভাত, ফুলশধা। প্রভৃতি কতই ন। অনুষ্ঠান করিতে 
হয়। এস্থলে আমাদের একজন নুশিক্ষিত বান্ধব বলিবেন, যখন 
হরকন্ঠাকে হাতে হাতে সপে দিলেই সব ল্যাঠা মিটিয়া যায়, তবে 


বিবাহপ্রথা। ১৯৪৯ 


এত হাঙ্গাম করিবার প্রয়োজন কি? এদেশে স্বার্থপর ব্রাহ্মণের 
সকল কাজে হাঙ্গাম বাড়াইয়। আপনাদের সামাজিক প্রতৃত্ব বজায় 
রাখিয়াছেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যত আক্রোশ কেবল ব্রাহ্মণ 
ঠাকুরদের উপর। 

উদ্বাহন্ত্রে আবদ্ধ হইলে স্রীপুরুষের মিলন আজীবনস্থায়ী হয়। 
সমাজের অশেষ মঙ্গলের জন্ত ধর্ম সকল দেশে দম্পতিমিলনকে 
ছুন্ছেগ্ত করিতে চেষ্টা পায়। কিন্তু যে দেশে ধর্মতন্ত্র অপেক্ষা 
শাঁসনতন্ত্রের ক্ষমতা অধিক, তথায় ধন্মান্িত বিবাহবন্ধনও রাজ. 
দণ্ডবিধিঅন্ুসারে ছিন্ন হইতে পারে, যেমন ইউরোপীয় সমাজ। 
আর যে দেশে শাসনতন্ত্র অপেক্ষা ধর্শাতন্ত্রর ক্ষমত। অধিক, 
তথায় ধর্ামুিত বিবাহবন্ধন কোন সময়ে কোন কারণে ছিন্ন হইতে 
পারে নাঃ যেমন হিন্দুসমাজ। পাশ্চাত/সমাজ ব্যভিচারিণী কুলট! 
স্রীলোককে আদালতের আশ্রয় লইয়। শাসন করে ঃ কিন্ত প্রাচা- 
সমাজ উহাকে জাতিচ্যুত করিয়! শাসন করে। 

বিবাহসংস্কার সমাজের সর্ব্বোৎকষ্ট প্রথা বলিয়। জারজ সন্তান 
প্রায় সকল দেশে সমভাবে হেয় ও ঘৃাস্পদ | কোন কোন দেশে 
এতৎসম্বদ্ধে সমাজ-শাসন এত অধিক যে, ভদ্রলোকদিগের ভিতর 
জারজ সন্তান প্রসব একেবারে অসম্ভব। তথায় জারজ সম্তানগুলি 
আপাবস্থায় হত হয় অথবা আশ্রমবিশেষে ( 11097701800 ৪0185) 
উহার প্রতিপালিত হয়। দেখা যায়, জারজ সম্তানগুলি প্রায় 
খচ্চোর, কুলদ্ব ও পাপাচারী হইয়! থাকে। 

আধার যে সমাজে বিবাহপ্রথার তাঁদুশ সমাদর নাই, তথায় 
লোকে পরিণীতা ভাধ্য। ত্যাগ করিয়৷ অন্য সতরীলোকের সহিত 
বসবাস করে এবং আ্্রীলোকও বিবাহিত পতি ত্যাগ করিয়। অন্ত 
মনোভিমত পুরুষের সহিত সঙ্গত হয়। তথায় সতীতধর্শের আদর 
আদে নাই এবং পিতাপুজের সন্বন্ধ শিথিল বলিয়। ভাগিনেয় মামার 


২৯5 বৈজ্ঞানিক-হিঙ্ুধর্মম। 


বিহয় উত্তরাধিকার করে। এ প্রথ। মাদ্রাজ প্রেসিভেব্দীর কোন ফোন 
থলে দৃষ্ট হয়। তথায় কেহই ইহার জন্ত সমাজে নিন্দনীয় হয় না। 
যেমন যে দেশে জাতিভেদ নাই, সে দেশে বর্ণশঙ্কর় উৎপন্ন হয় ন। 
অর্থাৎ সকলই বর্ণশঙ্কর; সেইরূপ যে দেশে বিবাহ নামমাত্র, 
ৰা! আদৌ নাই, সে দেশে পকলেই জারজ সম্তান এবং সে স্তান 
কি প্রকারে পিতার বিয়য় উত্তরাধিকার করিবে? 

ধনপুজলাভ যেমন ভাগ্যাধীন, স্্রীরত্ূলাতও সেইরূপ সকলের 
ভাগ্যাধীন। জন্মলগ্নের গণনানুসারে সপ্তম জায়াগৃছে গ্রহাদির 
যেরূপ সঞ্চার, তোমার ভাগ তদস্থুরূপ ভার্ধযালাভ ঘটিবে। 
যদি এ ঘরে বৃহস্পতি ব! বুধ থাকেন, তুমি স্্রীরত্র পাইয়া সর্ববস্থখে 
সখী হইবে, অথবা শনি বা রাহ্ু থাকে, তোমার ভ্ত্রাবিয়োগ ঘটিবে 
বা ছুশ্চরিত্রা। ভাধ্যার জালায় অস্থির হইবে। এখন পিতামাতা 
তোমার জন) পাত্রী মনোনীত করুন, অথবা তুমি নিজে 
দেখিয়। শুনিয়া পাত্রী মনোনীত কর, বেশ জানিবে, ভাগ্যান্ুসারে 
তোমার স্ত্রীলাভ ঘটিবে । 

জনসাধারণের বিশ্বাস, বিবাহ প্রজাপতির নির্বন্ধ। বস্ততঃ যে 
বিবাহের উপর দম্পতিদ্বয়ের জীবনের ভাবি সুখছুঃখ সর্ববতোভাবে 
নির্ভর করে, সে বিবাহ কি অন্ধ দৈববশীৎ (135 7987 1170 0118706) 
ছুটিতে পারে? দেখ, তোমার পিতামাতা তোমার জন্য পাত্রী 
অন্বেষণ করিয়া তোমায় পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ করিতেছেন। এস্থলে 
তোমার পিতামীতা। বা ঘটকঠাকুর তোমার বিবাহের নিমিত্তকারণ 
বটে; কিন্ত তোমার যেমন ভাগ্যলিপি, তুমি সেইরূপ সুশীল! সাধবী 
ভার্ধা পায়! অশেষ ন্থুখে সুখী হইবে, অথবা! ছুঃশীল! কুলটা। ভাষ্য 
পাইয়া উহার জালায় অস্থির হইবে। 

সকল দেশেই বিবাহসংস্কারে নান! বাধাবিস্ উপস্থিত হইয়া 
থাকে । কেন সামান্য কথার জন্ত বিবাহসন্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়? 


হিন্বৃবিবাহ.। ২০১ 


কেন বর কন্যা “সামান্য কথার জন্য সন্প্রদান কালে পিড়ি হইতে 
উঠির। চপিয়। যাঁর? বিবাহ প্রজাপতির নির্বন্ধ বলিয়। ইহাতে এত 
বাধাবিদ্ব উিত হয়। যদ্দ তুমি বা তোমার পিতামাত। সহশ্রবার 
স্বচক্ষে দেখিয়। পাত্রী বাঁ পাত্র মনোনীত কর, তথাচ তুমি ব 
সাহার। ভাগ্যলিপি পরিবর্তন করিতে পারিবে না । ভাগ্যের গুণে 
তোমার বা তাহাদের চক্ষে উংকৃষ্ট অপকৃষ্ট হইবে এবং অপকৃষ্ট 
উৎকৃষ্ট হইবে ধাঁহার যেমন ভাগ্য, তাহার তেমনি যোগাযোগ 
লাঁগিবে এবং তাহার তেমন পতিপত্ীলাভ ঘটিবে। 

বিবাহ প্রজাপতির নির্বন্ধ বলিয়। পুরোহিত মহাশয়, মুন্সি বা 
পাদরি সাহেব প্রজাপতির প্রতিনিধিত্বরূপ হইয়া ছুইটী অপরিচিত 
জীবকে বিরাহনুত্রে আবদ্ধ কিয়া উহাদের ভাগ্যলিপি সংযোজিত 
করিয়া দেন। বিবাহের পর উভয়েই মিলিয়া মিশিয়। এক হইয়া 
ষায়, একপ্রকার চালচালন চলে এবং সমস্ুখছ্ধখের ভাগী হয়? 
যেমন দেবা, তেমনি দেবী, যেমন হাড়ী, তেমনি শরা। অতএব 
বিবাহ প্রজাপতির নিবন্ধ বলাতে তোমর! একথা হাপিয়! উড়াইওন।। 


হিন্দুবিবাহ 


চতুরাশ্রমের মধ্যে গে গৃহস্থাশ্রম হিন্দূুসমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ মার্গ, 
যদ্দারা এ সংসার চিরদিন রক্ষিত ও পালিত, সেই আশ্রমে প্রবেশ 
করিবার জন্য বিবাহ উহার দ্বারন্বরপ | এই দ্বারদেশ মাড়াইয়! 
সকলে পরিণীতা৷ ভাধ্যাব সহিত সংস'রাশমে প্রবেশ করে এবং 
আশ্রমোচিত জাতিধর্্ম ও কুলধরন্ম পালন করিয়। নিজ নিজ জীবন 
অতিবাহিত করে। যদিও নিকৃষ্ট কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া 
পুজ্রোৎপাঁদন দ্বারা বংশরক্ষ। করাই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্টা কিন্ত 
হিন্ধর্শের কি অপাঁর মহিম! ! এধর্্ বিবাহের এই মুখ্য উদ্দেশ্ঠকে 
গৌগ উদ্দেস্টে পরিণত করে এবং ধর্মার্থকামযোক্ষ এই চতুবর্গ- 

ত্ 


২০২ বৈজ্ঞানিক-হিন্দুধর্ম । 


ফলের মধ্যে ধর্ম্ার্থকাম এই ত্রিবর্গনাধন গৃহস্থমার্গের প্রধান কর্তব্য 
বলিয়। চিরদিন উপদেশ দের়। 

এস্থলে শাস্ত্রের আঁদেণ এই যে, তুমি সর্ধাজিনীহবাসে বিধি" 
নিষেধানুসারে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিথ1! অপত্যোৎপাদন করিবে, 
অর্থোপার্জন করিয়া পবিজনবর্গের ভরণ পোষণ করিবে এবং শাস্ত্রোক্ত 
ধর্্ামুষ্ঠান করিয়! সমাজসেবা করিবে । ইহার জন্য তোমার 
পরিণীতা৷ ভা্ধ্যা যথার্থ: তোমার সহবর্ষিণী এবং তাহাকে লইব। 
তুমি সংসারে যাবতীয় ধর্মকর্ম করিতেছ' 

এই শীস্্রাদেশবশতঃ হুমি পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি 
পরিজনবর্গের সেবায় নিজ সহধর্ষিণীকে গৃঃমাধা নিয়োজিত কর এবং 
তৃমি স্বয়ং উহাদের 'ভরণপোষণের জন্য পহিজগিং হইডে মর্থোপার্জন 
কর। ইহার জন্য তুমি দেবদেবীর পৃজার্টনায় ও শন্তাগ্ত ধর্ানুষ্ঠাখে 
গৃহমধ্যে তাহাকে নিয়োজিত কর। ইহার জনা তাহার দহিত এক 
গ্রন্থিতে আবদ্ধ হইয়া গুরুদেবের নিকট মন্রদীক্ষা লও এবং উভয়ে 
সেই মন্ত্র আজীবন জপ করিয়া মনের একাগ্রতা লাভ করিতে 
সচেষ্ট হও। ইহার জন্য অতিথি গৃষে গাঁগিলে তুমি তাকে উহা । 
সেবায় নিযুক্ত কর এবং ভিক্ষুক দ্বারস্থ হইলে উহাকে মুষ্টিমের 
ভিক্ষ। দিতে বল। এই প্রকাবে গৃহান্থের যাবতীয় ধর্মানুষ্ঠানে তোম।র 
সহধর্মিণী তোমার ডানহাত। অতএব এইপ্রকারে ধর্ধানুষ্ঠান 
করাই হিন্দুবিবাহের মুখা উদ্দেশ্য । 

শাস্ত্রে হরগৌরীর মিলনই হিন্টবিবাহের পূর্ণ আদর্শ। স্বয়ং 
মহাদেব পার্ধতীকে নিবাহ কৰিবার পুর্বে মদনদেবকে ভক্মীভূত 
করেন। ইহা কি কেবল কবিছিগেব কল্পনামাত্র 1 ইহাতে কি 
হিন্দৃবিবাহের মূল উদ্দেশ্য প্রকাশ পাইতেছে না? যেমন হর- 
গৌরীর মিলন হইবার পূর্বেধ হরকোপানলে মদনদেব ভন্মীভূত হন, 
সেইরূপ উদ্ব'হসুত্রে আবদ্ধ হইবাঁর পূর্বের ছুর্জয় কামরিপু দমন কর! 


হিন্দৃবিবাহ। ২৩ 


গ্রত্যেক হিন্দুযুবক্চের প্রধান কর্তব্য। ইহাতে বুঝায়, পশুর ন্যায় 
ইন্্রয়সেবন ব। পাশবধৃ্ি চরিতার্থ করা হিন্দবিবাছের মুল 
উদ্নে্য শয়। 

দেখ, পাববভা (ত্র: নাকশৌন্দধ/মিবো তং বপুবলে মহাদেবকে 
বশাভূঙ করিতে পারেন নাহ । তাহাকে রূপলাবণ্যে মোহিত করিতে 
গিয়া মদনদের ভম্মীভূত ভন এবং তিনিও ভগ্নননোরথ| হন! পরে 
অসাধারণ তগোবলে তিনি তাহাকে বশীভূত করেন। 

অগ্ঠ প্রভূ তব্নতাঙ্গ ! তবাম্মি দাসঃ ক্রীতস্তপোভিঃ। 

(কুমার সম্তবং ) 

“তুমি তপোখলে আমাধ জয় কগিলে এবং আজ হইতে আমি 
তোমার ভ্রপিতায ইতশান ৮ 

ওহে হিন্দুযুপক! হুমিও সেইরূপ ভাধ্যার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ 
হইবে না; গরস্ত তাহার অশেষ গুণগ্রামম ও ধন্মচরণে মৃদ্ধ হইবে। 
রূগল|বণ। কয়'দনের গন্য, কিন্তু গুণগ্র'ম সাজীবনের তরে। 

পার্বতী মহাদেবকে পাইবার ঈ্ অসাধারণ তপস্ত। করেন। 
হিন্দুধও মনোনত৩ বর পাইপার জন্য কুমারাদিগকে শিবারাধনা 
করিতে উপদেশ দেয়। যাহাহউক, নিকৃষ্ট কামপ্রবৃত্তি দমন করিয়! 
অশেষ ধর্মীচরণ করা |হন্দুবিবাহের মূল উদ্দেশ্ব। বল- 
দোখ পাঠক! কোন্‌ দেশের কোন্‌ ধশ্ম হিন্দুধর্মের সায় বিবাহের 
এমন মহোচ্চ উদ্দেশ্া কমন। করিতে পারে? কোন্‌ দেশের কোন্‌ 
জাতি হিন্দুজতির গ্তায় [ধার এমন ন্বগাঁয় ভাব ক্ষুরপ 
করিতে পারে? 

এখন একবার হিন্দুসমাজের দম্পতিমিলন দেখ এবং ইহার 
্বর্গায় ভাব দৌঁখয়! নয়ণ সাথক কর, হিন্দুবিবাহে পতি ও পত্থীর 
যেরূপ সর্ব্বাঙ্গীন মিলন ঘটে, এমন অপপপ দম্পতিমিলন কোন 
দেশের কোন জাতি কম্মিনকালে কল্পনা করতে পারে নাই। খুষ্ট- 
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ধর্ম বলে, আদি মানব আদামের একখণ্ড পঞ্জরাস্থি লইয়। ঈশ্বর 
আদিনারী ঈভকে স্থঙ্জন করেন। এজন্য খুষ্টধর্মমতে দম্পতিমিলন 
আংশীক, কদাচ সর্ধ্বাঙ্গীন নহে এখং ইহুজীণনে ইহাকে ছেদন করা 
যায়। কিন্তু হিন্দুধর্ম বলে, বিশ্বরচনায় স্বযস্ত স্বয়ং দ্বিখপ্ডিত হইয়া 
্ত্রীপুরুষ স্থজন করেন। এজন্য হিন্দুবিবাহে সেই দ্বিখণ্ডিত ্বয়স্তুকে 
পুনরায় একীকরণ কর! হয়। ইহাতে দুইটী বিভিন্ন প্রকৃতির জীব 
সর্ব্বাঙ্গে মিলিয়। মিশিয়া একীভূত হইয়া যায়। 

_বিবাহকালে বর কন্যাকে বলিতেছেন-__ 

প্রাণৈস্তে প্রাণান্‌ সন্দধামি অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈ মাংসানি 
ত্বচা ত্রচং। 

“তোমার প্রাণ ও আমার প্রাণ, উভয়কে একাধারে সংযুক্ত 

করিব। তোমার অস্থিদ্বারা৷ আমার অস্থির সংযোগ করিব। তোমার 
মাংসের দ্বার আমার মাংসের যোগ ঘটাইব। তোমার ত্বক দ্বার! আমার 
ত্বক সংযুক্ত করিব।” একারণ শোণিতে শোণিতে সর্ধ্বাঙগীন মিলন 
ঘটে বলিয়। বর কন্যার সীমন্তপ্রদেশে রক্তের চি্ুম্বরূপ লোহিতণর্ণ 
সিন্ুর পরাইয়। দেন। আহা! মরি! মরি! এমন সব্বাঙ্গীন 
দম্পতিমিলন কে কোথায় দেখেছে বা কে কোথায় ভেবেছে? 
- সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিপুরুষের মিলনে ব্রদ্মাণ্ডের যাবতীয় ব্যাপার 
চলিতেছে । সেই প্রকতিপুরুষের মিলনের গ্যায় হিন্দুবিবাহে নারীও 
পুরুষের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়। থাকে । হিন্দুসমাজে 
দম্পরতিমিলন আজীবনস্থায়ী, কম্মিনকালে কেহ এ বিবাহবন্ধন ছেদন 
করিতে পারে না। এতদূর প্রাণে প্রাণে মিলন ঘটান হয় বলিয়। 
তোমার পরিণীতা ভাধ্যা তোমার অ্ধাঙ্গিনী এবং তোমাদের মিলন 
চিরদিন অচ্ছেগ্ত। 

পাশ্চাত্যজগৎ শাসনতস্ত্রের বা আদালতের আশ্রয় লইয়। বিবাহ- 
বন্ধন স্থলবিশেষে ছেদন করিয়। দেয়! আর হিন্বৃসমাজ এবিষয়ে 
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শাসনতত্ত্রকে আদৌ হস্তক্ষেপ করিতে দেয় না। এখন দেখা উচিত, 
কোন্‌ প্রথা অধিক প্রশংসনীয়? 

সাম্যবাদী পাঠক বলিবেন, যেস্থলে দৃশ্চরিত্র ও কলহপ্রিয় স্ত্রী 
পুরুষের মিলন হওয়াতে গৃহ চিরধিবাদানলে কলুধিত, তথায় 
উহ!দের বিবাহবন্ধন ছেদন কর! কর্তব্য। এজন্ঠ পা্চাত্যসম।জ 
উহাদিগকে মাইনবলে বিবাহবন্ধন ভেদন করিয়া নিশ্চিন্ত করে। 
আর এদেশে উভয়ে চিরদিন আলাতন হইতে থাকে! তবে পাশ্চাত্য- 
প্রথাই শ্রেষ্ঠ। 

এস্থলে সুক্ষদ শা পাঠক বলবেন, পাশ্চাত্য সমাজের মাকালফল 
দেখিয়। ভূলিও ন1। ইহার বহির্দেশ যেরূপ চাকচিকাময়, অভ্যন্তর 
তেমনি পুতিগন্ধে ভরা। এই পৃতিগন্ধ কিরূপ, তাহা বুঝাইবার জন্য 
এদেশের প্রথ! সম্যক আলোচনা কর। উচিত। 

এ দেখে স্ত্রাপুরুষের মধ্যে যে কারণে যতই কেন কলহ ও মনো- 
বিবাদ উপস্থিত হউক না, পানারঞ্জিক নিয়মানুসারে উহার! কলহ 
মিটাইয়। একত্রে গসবাস কারঠে বাধ্য হয়। স্ত্রী ও পুরুষ স্বপ্নেও 
ভাবিতে পারে না, বিবাহবন্ধন ছেদন করিয়া অন্য উপায় অবলম্বন 
করিব। উহাদের ভিতর যে বিবাদ ঘটে, তাহা ত ক্ষণস্থায়ী, অল্লেই 
মিটিয়! যায়। এন্য শান্ত্রকাবের বলেন £_ 

অজাযুদ্ধে ঝাঁবশ্রা্ধে প্রাত মে ঘিডম্বরে 
দম্পতিক্হেচ বহ্বারস্তে লবুক্রিয়। 

“ছাগলের নাই, খধির শ্রাদ্ধ, প্রাতঃক।লে মেঘাড়ম্বর এবং 
স্রীপুরুষের কলহ, এই সকল উপলক্ষে প্রথমে অধিক আড়ম্থণ দেখা 
যায়, কিন্ত কাজের বেলায় কিছু নয়।” ইহাতে বুঝ। উচিত, 
এদেশে দম্পতিকলহ নামমাত্র, অল্লেই মিটিয়। যায়। কিন্তু যদি 
বিবাহবন্ধন ছেদন করিবার উপায় থাকিত, এই সামান্থ 'কল্পহ 
উয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিত; তখন কেঁচে খু'ড়িতে খু'ড়িতে কাঁলসাপ 
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বাহির হইত। ইহাতে স্পষ্ট বুঝ যায়, পাশ্চত্য সমাজ নিজের ব্যবস্থা 
দ্বার! গৃহবিবাদাঁনলে ইন্ধনরাশি অর্পণ করিতেছে; আর হিন্দুমাজ 
সেই বিবাদ্বানলে শান্তিবারি অভিযিঞচন কবিয়া উহাকে নিাইতেছে। 

আরও দেখ, যদি ভ্ত্রীজাঁত জানিত বা উহাদের এরূপ সত্ব 
থ|কিত, যে উহারা এক পতি পরিত্যাগ বিয়। পত্যন্ডর গ্রহণ 
করিতে পারে, স্বামীর প্রতি নারীর কি অনন্যপ্রেম ও হাদয়ে অনন্ত 
ভালবাঁস। উদয় হইবে? মনে গানে, এপাঁতি তাহাকে অধিক জালা- 
যন্ত্রণা দেয় বা সুখের পথে কণ্টক বপন করে, আদালতের আশ্রয় 
লইয়া! উহাকে স্থামীত্ব হইতে বধখাস্ত করিব এবং পত্যন্তর গ্রহণ 
করিয়৷ স্থৃখিনী হইব। যদি দ্বিতীয় পতি সময় দোষে অশ্রিয়বাদী 
ও কলহপ্রিয় হয়, উহাকেও একথাদে গাড়িব। যদি'তৃতীয় পতি 
আমার স্থখের পথে কণ্টক বপন করে, উহাকেও বরথাস করিয়া 
সেই খাদে গাড়িব। এইরূপ বংস: খখসর এক একটা আনিব ও 
তাড়াইব। বল দেখি, এ বেটা কেমন বাহবা! এইবপ পাশ্চত/ 
সমাজে সময়ে সময়ে নানা কাপনাগিনা ব্ষি উদগ।র করিত থাকে 
এবং অনেককে অস্থির করে। এইবপ খুনভ্য পাশ্চত্য সমাজে 
বংলরে বৎসরে বিবাহবন্ধ+ ছেদনের ভান) কত মাম্ল। হইতেছে; 
তাহার খপর কি কেহ রাখেন? 

এখন একবার হিন্লুসমাজের দিকে তাকাও, দেখিবে ইহ। কিরূপ 
অপুর্ব সুখশাস্তিতে পুর্ণ । [হন্বুধন্মের গুণে তোমাৰ পরিণীতা। ভাষ্যা 
তোমার কিরূপ বশীভূতা৷ ও অনুগতা। দীনদরিত্্র হও, বা লক্ষপতি 
হুওঃ যখন তোমার ভাষা)! তেমার উপর অনন্য প্রেম, ভালবাসা, ও 
ভক্তি দেখাইবে, তখন তোমার সংন।র সোশার সংসার হইবে এবং 
তুমিও তাহাকে লইয়া আজীবন সুখসাগরে ভাসিবে। সমাঞ 
হিন্পুরমণীকে বিবাহপন্ধন ছেদন করিতে দেয় না বালিয়। তোমার এত 
সুখও এত শাস্তি । সত্য বটে, এ প্রথায় লোকবিশেষ হছৃশ্চরিত্রা ও 


হিন্দৃবিবাহ। ২০৭ 


ফলরপ্রিয়া ভাধ্যা লইয়া অশ্ষে জাল। যন্ত্রণা পায়: কিন্তু ইহাতে 
সমাজের অধিকাংশ লোকের সুখ ততোধিক বর্ধিত হইত্তেছে ' অপর 
পক্ষে সাম্যবাদী পাশ্চত্যসমাঁজ অধিক স্বাধীনতাপ্রিয়, এবিষয়ে 
্রঙ্গাততিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করাতে তাহারা নিজ পাদমূলে 
কঠাবাঘাত করিষা! ধসিযাছে না 

গন হিপ্ুলিবাক্ে যে দকল নিয়ম€ কড়াক্রান্তি বিচার প্রচঙ্গিত 
দেখা যায়, উহাদের কিঞ্চিৎ সমালোচন! করা আনশ্যক ] 

ভিন্সমাজ পিতৃকুলের সপ্তম গুরু ও মাতৃকুদের পঞ্চন পুরুষ 
পর্যন্ত রক্তে সংস্রৰ গাকিলে ন্পিহ শায়মঙ্ত ও শান্সম্মত হয় না, 
'এমন কি এক গোতখাছু ১ ম্্রীপুদষেন মিলন শান্বিরুদ্ধ ও দেশাঢার- 
বিরুদ্ধ । আুন্ঠা্ দেশে বিবাহন্থির়ে এমন কঠোর নিয়ম দেখা যায় 
না! তগায় পিভৃমাইকল্বে মধো এক পক্ষেন ককের সংস্স না 
থাকিলেই নিব সায়পঙ্গত হইয়। গাঁকে। এজন্য মুসলমান ও 
খষ্টান গাতিদের ভিভব 'এক লতাব পুত্রেব সহিত অপর ভাতার 
কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে । এস্লে উহাদের মতে পিতৃকূল এক 
হইলেও মাতৃকুল বিভিন্ন বলিখা তাদৃণ বিবাহ স্থায়সঙ্গত। তাহার! 
বলেন, মাতার ছুদ্ধের সংস্রব না থ!কিলেই বিবাহ যুক্তিসিদ্ধ। 

এন্ছলে হিন্বরর্ঘ্ঘ বলিনে। স্বণ। শীত কাপ হইতে যে পারিবারিক 
স্থান সমাজে প্রতিষ্ঠিত, উহার শিয়মান্থুপারে যিনি তোমার 
খুলতাত ভগিনী, তিনি আবার কি প্রকারে তোমার অর্দাঙ্গিণী 
হইবেন? ইতাতে কি গারনাবিক প্রগার পবিত্র মন্দ্ধ উপ্লজ্ছিত 
হইতেছে না? আতএর লে পাপকথম।! চদা মুখে আনি না বা 
স্বপ্নেও ভাবিও না। য়েচ্ছজ্জাতিবা এ বণ বিবাহ দেয়, উহার! 
স্বচ্ছন্দ করুক। পাঠাপ।ঠীর কিছুমাত্র বিচার আচার নাই। তবে 
কেন পবিত্র হিপ্ুুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়! তোমরা এরপ জঘন্ত প্রথা 
অবলম্বন “রিয়া পবিত্র কুলকে নষ্ট করিবে? আর এক কথ, যে 


২০৮ বৈজ্ঞানিক"হিন্ুধর্্ম ] 


হিন্দুসমাজ স্ত্রীপুরুষের মিলন দ্বারা ছুইটী বিভিন্ন বংশের মিলন 


ঘটায়, সে সমাজ এক বংশোভূত স্ত্রীপুরুষের বিবাহ কি প্রকারে 
অনুমোদন করিবে? 


মহারাষ্টদেশে এক ব্যক্তি তীয় মাতুলকন্তাকে বিবাহ করে। 
তত্রত্য লোকের বলে, শ্রীকৃষ্ণের পুক্র নিঞ্জ মাতুলকন্য।কে বিবাহ 
করিয়াছিলেন, এজন্য এ প্রথা তথায় বন্থকাল হইতে চলিয়! আসি- 
তেছে। কিন্তু আমদের নিকট এ প্রথ। বীশ৬ৎন ও ঘ্বণাহ | কেহ 
কেহ বলেন, যে দেশে লক্ষ্মণ শূর্পনখার নাক কাটেন, সেই নাককাট। 
দেশের লোকেরাই এই কুপ্রথ। চালাইয়া আমিতেছে। 


অনেকে বলেন, বিবাহবিষয়ে ম্মদেশীয় প্রথ! গ্রীন্মপ্রধান দেশে 
সর্বোৎকৃষ্ট । যে দেশে গ্রীষ্মাতিশয্যবশতঃ জনসাধারণ ন্বভাবতঃ 
দু্র্বগ, সে দেশে বিবাহবিষয়ে এমন কঠোর নিয়ম প্রচলিত ন 
থাকিলে কুলজ পীড়ার উৎপীড়নে আনেক বংশ অত্যল্পকাল মধ্যে 
নির্বংশ হইতে পারে। মানবসমাজে কতকগুলি কুলজপীড়। 
(ক্ষয়কাশ, ক্যান্সার, হাঁপানি, উপদংশ, অন্তরবৃদ্ধি, কুষ্টাদি) এক 
পুরুষ হইত্ডে পুরুষান্তরে অনুক্রামিত হইয়া অনেক লোককে অকালে 
কালগ্রাসে পাতিত করে । পুকষামুক্রমিকতার নিয়মাবলি এত 
দুর্বোধ্য, কেহ বলিতে পারেন না, কোন্‌ সম্তানে কোন্‌ পুরুষের 
গুণাগুণ ব! কুলজ পীড়া প্রতিফলিত হইবে। কিন্তু ইহ সুনিশ্চিত, 
যে স্থলে রক্তের অধিক সংশ্রব থাঁকে, সেস্থলে কুলজ পীড়ার প্রকোপ 
অত্যঞ্ত প্রবল হইয়া থাকে। এজন্য আমাদের শাস্ত্রের বিধিনিষেধ 
এদেশে অতীব মঙ্গলদায়ক এবং শীত প্রধান দেশে ইহার ব্যত্যয় 
ঘটিলে সমাঞ্জের তাদৃশ অনিষ্টোৎপত্তি না৷ হইলেও হইতে পারে। 
শীল্্কারের। অগাধ পর্য্যবেক্ষণ ও ভূয়োদর্শনের গুণে যাহ! সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন, তাহাই আমাদের পরমকগ্যাণকর। 


হিন্দৃবিবাহ । ২০৯ 


বিবাহবিষয়ে হিন্দূসমাজে আর একটী কঠোর নিয়ম দেখা যায়। 
ইহাই কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথার মূলভিত্তি। ইহার গুণে 
এক জাতির পুত্রকন্তাগণ অপর জাতির পুক্রকন্টাদিগের সহিত 
কন্মিনকালে উদ্বাহস্ত্রে আবদ্ধ হইতে পারে না। বিবাহবিষয়ক 
: এই সাধারণ নিয়ম গ্রত্যেক জাতিকে ছুলভুব্য অবরোধে বেষ্টিত 
করিয়া রাখিয়াছে : যিনি এই জাতীয় অবরোধ উল্লঙ্বন করিবেন, 
তিনি চিরদিনের জন্য সমাভচ্যুত ও জাতিচাত হইবেন। সমাজে 
থাকিতে হইলেই সকলক এ নিয়ম বিধিবং পালন করিতে হইবে। 
এই নিয়ম থাকাতেই জাতিভেদ প্রথা পূর্ণমান্তায় একাল স্থুরক্ষিত 
হইতেছে। এই নিয়ম থাকাতেই সমাজে মসবর্ণ বিবাহ বা অন্থুলোম 
প্রতিলোম বিরাহন একেবা'ব রহিত হইয়াছে এবং বর্ণশঙ্কর উংপন্ন 
। হইতে পারে না। 

জাতিভেদপ্রথা দ্বারা হিন্দুসমাজ আনহ্কমানকাল ভিন্ন ভিন্ন 
জাতিতে বিক্ত। ইহ' দ্বারা এক এক জাতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে, 
এক এক শ্রেণি ভিন্ন ভিন্ন শাখাঁখ্রেনিতে, «ক এক শাখাশ্রেনি 
ভিন্ন ভিন্ন গোত্রে, এক এক গোত্র ভিন্ন ভিন্ন বংশে বিভক্ত হইয়া 
কি উচ্চ কি নীচ সমাজস্থ যাবতীয় লোক এক রজ্জবৃতে আবদ্ধ রহি- 
য়াছে। এজন্য সমগ্র সমাগে সর্বজনীন সাণগ্রসা ও সুশৃঙ্খলতা 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ৷ যখন বিবাহসংস্কার দ্বার স্ত্রীপুরুষের ছিলন 
ঘটে, অন্যান্য দেশের ন্যায় এ দেশে অসম্বদ্ধ ব্যাক্তিদ্য়ের 
মিলন ঘটে না। কিপ্তু তদ্দ।রা সমাঁজস্থ এক জাতির এফ 
শ্রেণিস্থ ও ভিন্ন গোত্রীয় হুইটা বিভিন্ন বংশের মিলন ঘটিয়া থাকে। 
এমন সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাঙ্গসুন্দর সমাজপদ্ধতি কোন দেশে 
নয়নগোচর হয় না। 

আবার জাতিভেদপ্রথাকে পূর্ণমাত্তায় বজায় রাখিবার জন্য হিন্দু 


ধর্ম পুজকন্যার বিবাহ পিতামাতাগুরুজনের অবশ্ঠপ্রতিপালা 
৭ 


২১০ বৈজ্ঞানি ক-হিন্বৃধর্্ম 


বর্তব্যকর্থ করিয়। দিয়াছে । যদি ভার্ষ্যা মনোনীত করিবার ক্ষমত। 
হিন্দুসমাজ তোমায় দিত, তুম হয়ত অনেক স্থলে পিতার সুপুত্র 
হইয়া অপর জাতির পরমান্ুন্দরী কন্া পছন্দ করিয়া বিবাহ 
করিতে। হয়ত এক ত্রাক্মণবালক এক কায়স্থকন্যার পাণিগ্রহণ 
করিয়া আপনাকে সার্থকজন্ম। জ্বান করিত । সমাজের এই যথেচ্ছা- 
চারিতা দিবারণ করিবার জন্য ভাধ্য। মনোনীত করিবার ক্ষমতা! 
তোমার শ্রেষ্ঠ-ধন্মা তোমায় দেয় নাই, তৎপরিবর্তে তোমার 
গুরুজনকে দিয়াছে। 


এবিষয়ে তোমার অভিজ্ঞ বয়োজ্যেষ্ঠ পিতামাতা গুরুজন যেরূপ 
বিজ্ঞতার সহিত কাজ করিবেন, যে বাক্তি যৌবনমদে উন্মত্ত ও 
হট্কারিত। দোষে সদ বিপথে চাপিত, 'স ব্যক্তি কি তাহা দেখাইতে 
পারে? সে ব্যক্তি কেবল কন্ঠার সৌন্দধ্যে ও বাহচাকচিক্যে 
বিমোহিত হইবে । কিন্তু গুরুজনের! পাত্রীর যেমন রূপ, তেমনি 
গুণও দেখিবেন, সেই সঙ্গে কুলমান সকলই দেখিবেন। তাহারা 
নানাদিক ভাবিয়। চিন্তিয়া কাজ করিবেন। স্থলবিশেষে নিষ্ঠুর পিতা 
মাতা অর্থের প্রলোভন পাইয়া কুৎসিং কন্ার সহিত পুজের বিবাহ 
দেন বটে; তথাচ এ প্রথার নিন্দা করিও না। যাহাহউক, 
ভালরূপ অন্তধাবন করিয়া দেখিলে বুঝ! যায়, এদেশের প্রথা 
হিন্দুসমাজের সম্পুর্ণ উপযোগী । 


অন্যান্ত দেশে বিবাহ দেবমন্দিরে অগুষ্ঠিত হইয়। থাকে এবং 
এতহ্পলক্ষে তাদৃশ উৎসব দেখা যায় না । কিন্তু হিন্দুবিবাহ চিরদিন 
গৃহপ্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হইতেছে, এবং আমরাও এতছুপলক্ষে পাঁচজন 
বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়ন্বজনকে খাওয়াইয়া অশেষ পরিতোষ লাভ 
করি। যে নারীজাতি গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেশী, ধাহাদের গুণে 
ইহ। আমাদের স্বর্গের নন্দনকানন এবং ধাহারা এতছুলক্ষে আমোদে 
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আত্মহারা হন, তাহাদের পরিতোষের জন্ত এ মাহাংসব গৃহরূপ 
পবিত্র মন্দিরে চিরদিন সম্পন্ন হইতেছে । 

6 বাহ মানবজীবনের সব্ব প্রধান ঘটনা । ইহার উপর দম্পতির 
ভবিষ্যৎ স্থখছঃখ অধিক পরিগাণে নির্ভর করে। এজন্য এ শুভকার্ধ্যে 
হিন্দুধ্ন পিতৃলোকদিগের উদ্দেশে নান্দীমুখশ্রাদ্ধ করাইয়া উহাদের 
সন্তোষ বদ্ধন করায়, পবিজ্র বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক বরকর্তা ও 
ও কন্ঠাকর্তা দ্বানা পাত্রপাত্রর আদানপ্রদ'ন করায় এবং সপ্তুপদী 
গমন প্রভৃতি বিবিধ শ্রিযাচার সম্পাদন পূর্বক সাধারণের চক্ষে 
বিবাহের প্রকৃত মর্ধ্যাদ। ও গৌরব বর্ধন করে। এ শুভকাধ্যে ষে 
সকল পবিত্র মন্ত্র ব)বহৃত হয় বা এতৎ সঞ্ধন্ধে ভরতের ভিন্ন ভিন্ন 
অঞ্চলে যে নকল বিঠিন্ন আচার ব্যবহার প্রচলিত, তাহ। এস্থলে 
উল্লেখ করিবাঃ কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । 

এস্থলে কেহ কেহ বলিবেন, বিবাহে আনাধ্য সংস্কৃত ভাষায় 
মন্ত্রোচ্চারণ ক'পনার কি প্রয়োজন? সহজ চলিতু ভাষায় মন্ত্রপাঠ 
করিলে বা বিবাহিত জীবনের কর্তব্)1 উপব লেকৃচার (14000) 
দিল্লে কি ভাল দেখায় না; বরকন্তা বা উহাদের বন্ধুবান্ধব যে মন্ত্রের 
ভাবার্থ বুঝিতে অক্ষম, সেই মন্ত্রগুলি শুকগরিকার ন্যায় উহাদিগকে 
পড়াইলে কি লাভ? 

বিবাহে অবোধ্য মন্ত্রপাঠের উদ্দেশ্ট মহৎ । যে মন্ত্র হউক না 
কেন, উহার ভাবার্থ যত গৃঢ় থাকে, সাধারণের পক্ষে ততই মঙ্গল। 
অনেকস্থলে দেখা যায়, 16110107109 15 0119 115৩, অজ্ঞতাই 
মঙ্গলের কারণ । যেমন চিকিৎসাবিজ্ঞানে অক্ঞতাই সাধার্পুণর পক্ষে 
্রেয়স্কর ; উহবারা ওষধের গুণাগুণ যহ কম বুঝিবে, উহাদের পক্ষে 
ততই মঙ্গল; সেইরপ মন্ত্রেপ ভাবার্থ লোকে যত না! বুঝিবে, উহাদের 
পক্ষে ততই মঙ্গল; কারণ অজ্ঞতা মনে সরল বিশ্বাস আনয়ন করে। 
চলিত প্রাকৃত ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ করিলে কি বিবাহের যথার্থ মর্ধ্যাদ। 


২১২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


রক্ষিত হইবে? যেবিবাহসংস্কার স্বর্গ, যাহা! এখন লোকাচারে 
পবিত্রীকৃত, সে বিবাহ কি ছাগছাগীবিক্রয়ের স্তায় চলিত ভাষায় 
সম্পন্ন হওয়া উচিত? 

আরও দেখ, হিন্দুপিবাহ কি গাশ্চাত্য £মজের বিসাহের ন্যায় 
সামান্ চুক্তিনামা, যে দম্পতিঘ্বয়কে উহ।র সর্তগুলি, কড়ারনামা গুলি 
ভালরূপ বুঝাইয়! দিতে হইবে? ইহাতে কি সভাদেশোচিত আইন- 
কান্ুনের কোনরূপ মারগ্যাচ খা দ্যর্থ আছে, সেজন্য ইহার মন্ত্রগুলি 
ভালরূপ বুঝ! উচিত? বেশ জানাবে, সমাজের অশেষ মঙ্গলের 
জনই বিবাহের মন্ত্রুলি সংস্কৃত দেবভাষ য় চিরদিন উচ্চারিত 
হইতেছে। 

ধর্মানুষিত যে বিবাঁহসংস্কার এতকাল সমাজে প্রচলিত, যাহ 
এখন লোকাচারে পবিভ্রীকৃত, সেই সংস্কারের নিকট দেশীয় রাজন্য- 
বর্গ চিরদিন নতশির ছিলেন, এবং টহা!র উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ 
বরিতেন না। কিন্ত যদি বিধম্মী রাজতন্ত্র হিন্দুধর্মের অননুমোদিত 
জন্য কোন প্রকার বিবাহপ্রথা সম্প্রদায়বিশেষে প্রবন্তিত হইতে 
দেখে, সে স্থলে শাসনতন্ত্র তিন মাইনের ( 4.9. 17) ম্যায় কান্থুন- 
জারি করিতে বাধ্য হয় এবং তৎসম্পাদিত বিবাহসংস্কারকে নিজ 
আদালতে বেঙ্ধিষ্টারী করিতে আদেশ দেয়: 

শাস্ত্রে আটপ্রকার বিব/হুপদ্ধতি দেখা যায়; যথ! -. 


(১) ব্রাহ্গ। (৬) আস্ুরী। 
(২) আর্ধ্য। (৬) রাক্ষদ। 
* (৩) প্রাজাপত্য . (৭) পৈশাচ। 
(৪) দৈব। (৮) গান্ধর্্য। 


হিন্দুসনাজের প্রথম অবস্থায় যখন ইহা। নানা বিশৃঙ্খলভায় পূর্ণ 
ছিল, তখন এ সকল প্রথা দেশভেদে ও জাতিভেদে প্রবল 
হইয়াছিল। এখন “কবল প্রজাপত্য বিবাহ সর্ধবত্র দেখ| যায় এবং 
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অন্তান্থ প্রথা সমাঞ্জের অন্থুপযুক্ত হওরাতে সামাজিক নির্ববাচনে লুপ্ত 
হইয়! গিয়াছে। 

সেইরূপ পুরাকালে অন্থলোম ও গ্রতিলোম বিবাহ সমাজে প্রচলিত 
ছিল। শ্রেষ্ঠ জাতির পৃরুষদ্বশেব গিকুষ্ট জাতির কন্যা সহি 
বা নিকৃষ্ট জাতির পুরুব বশেষ শ্রেষ্ঠ জাতির কন্যার লহিত বিবাহ- 
সুত্রে আবন্ধ হইত এবং স্বামীর এবর্তমানে প্রা দেবর দ্বারা সন্তান 
উৎপাদন করাইত। লোকমংখ্য। বৃদ্ধির জন্ঠ এ সকল প্রথ। সমাজের 
প্রথম অবস্থায় স্বতঃ প্রাহ্ভূতি হয়। যাহা সমাজের অনাটন ও 
প্রয়োজনবশতঃ লোকাঁচারে প্রবর্তিত হইয়াছিশ, শান্রকারেরা 
তাহাই নিঞ্গজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া (গয়াছেন। এজন্য এখনও 
এ নকল পদ্ধতি তুমি নানাশান্ত্রে দখিতে পা9। 

এখন হিন্দুসমাজ সর্বত্র সুশৃঙ্খল হায় পূর্ণ | এই সর্বজনীন 
সুশৃঙ্খলতা। তিন সহশ্র বৎসর ব্যা্পগা বিবাহাদ বিষয়ে অশেষ 
কড়াক্রান্তি বিচার করিতে করিতে প্রতিষ্ঠিত, হইয়াছে । এখন 
ধাহারা প।শ্চাত্যসমাজের অপদন্ুবরণে প্রবৃত্ত হইয়া এ সকল শাস্ত্রের 
বচন উদ্ধৃত করত অসবর্ণ বিবাহের অন্মোদন ও পোষকতা করেন, 
তাহাদের বিবেচনাশক্তি কিরূপ? তাহারা কি হিন্দুসমাজের 
স্থশৃঙ্ঘলতা একেবারে ধ্বংস করিয়! ফেলিবেন না? 

সমাজের যে অবস্থায় জাতিষ্েদপ্রথ। দূপ্রণালীতে প্রতিষিত 
হয় নাই, তৎক।লে অন্ুলোম- প্রতিলোম বিবাহ চলিতে ছিল। পরে 
সমাজে সুশৃঙ্খলত। স্থাপনের সঙ্গে উহারা রহিত হইয়া গিয়াছে। 
আবার খন জাতিভেদ প্রথা উঠিঢা যাইতে আরম্ত হইবে, তখন 
এ সকল প্রথা সমাজে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিবে । যতদিন ভারত 
পরাধীন থাকিবে, ততাদন জাতিধন্ম রক্ষা করিবার জন্য জাতিভেদ- 
প্রথা বজায় রাখা একান্ত কর্তব)। গেজন্য এ সকল কুপ্রথ 
যাহাতে সমাজে প্রবেশ লাভ না করিতে পারে, বিষয়ে গামাদিগকে 


২১৪ বৈজ্ঞানিক-হিন্দৃধর্ম | 


বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে । আর যদি জাতিভেদ উঠাইয়। দিয়া 
সব একাকার করিতে চাও, শ্বচ্ছন্ৰে অসবর্ণ বিবাহাদি দিতে থাক । 

এখন ধিনি অপর জাতির কন্ঠাকে বিবাহ করেন? তিণি সমাজ- 
চ্যুত ও জাতিচাত হন। তাহাকে জাতিচু।ত করিয়া শাসন করিবার 
কি কোনরূপ কারণ নাই? তিনি কি সাধারণ সমাজের চক্ষে পৃজ্য 
কুলতিলক, না পাষণ্ড কুলাঙ্গার? একবার ভাব দেখি, তিনি কিরূপ 
সমাঁজদ্রোহী ! যে জাতিভেদ দ্বারা আমরা এতকাল জাতিধর্ম বক্ষ 
কবিয়া 'মাসিতেছি, সে প্রথার মস্তকে তিনি কি পদাথাত করিতে 
ছেন ন।? কালাপাহাড় উড়িষ্যা বিজয়ের পর জগন্নাথদেবকে 
পোড়াইয়া ভারতের ইতিহাসে নিজের মুখখানি পোড়াইয়া 
গিয়াছেন। সেইরূপ যিনি এখন জাতিভেদ উঠাইতে “চেষ্ট। করি- 
বেন, তিনিও প্রকৃত কুলাঙ্গার হইবেন। বিধন্মী রাজার অনুগ্রহে 
তিনি বিদ্যা ও অর্থবলে যশন্বী হইতে পারেন, কিন্তু তাহার সে 
মানসন্ত্রম অনর্থকর। তিনি ভারতম।তার অভিসম্পাতের যোগ্য । 

পতিপত্বীনির্ববাচন প্রথা] । 
(090791010) ) 

সুসভ্য ইউরোপীয় সমাজে এই প্রথ! বহুদিন হইতে বলবতী। 
তথায় পুত্রকন্ঠাগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মনোনত পাত্রী বা পাত্র 
অন্বেষণ করিয়। উদ্ধাহস্থাত্রে আবদ্ধ হয় এবং চিরজীবন সুখে কাটায়। 
তথায় পিতামাত। উহাদের লালন পালন করেন, বিদ্যা শিক্ষার্থে 
বিস্তর ব্যয়স্থষণ করেন। কিন্তু উপযুক্ত পাত্রী বা পাত্রের দহিত 
বিবাহ দিয়। উহ্থাদের সুখের পথ যে সরিষ্কার করিয়। দিবেন, তাহা 
উাহার। আদৌ কর্তব্য বলিয়া বোধ করেন না। তীহারা ভাবেন, 
ছেলেরা নিজের সুখের পথ নিজে খু'িয়া লইবে, আমর! কেন 
উহাতে হস্তক্ষেপ করিঠা দোষের ভাগী হইব? 

আরও দেখ, যে সমাজে কন্যার আঁধক বয়মে ধিবাহসংস্কার 


০ 


পতিপত্ীনির্ব!চন প্রথা । ২১৫ 


ঘটে, তথায় এ প্রথ। স্বতঃ আইনে | পুরাকালে এদেশে ক্ষত্রিয়" 
সমাজে হয়গ্ররপ্রথা প্রচলিত ছিল। এই প্রথানুসারে বয়োজ্যেষ্ঠা 
ক্ষত্রিয়কন্য। নিজ পতি মনোনীত করিয়া লইতেন এবং মনোমত 
বর পাইয়া সুখে জীবন অতিবাহিত করিতেন। 

আক্কাল শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের ভিভর অনেকে ইউরোপীয় 
প্রথার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাহার! পাশ্চাত্য গুরুকুলে শিক্ষ1 
পাইয়া পশ্চাত্য প্রথার খতঃ পক্ষপাতী হন এবং ইহাকে এদেশে 
চালাইতে পারিলে আপনাদিগকে সার্থকজন্না জ্ঞান করেন। 
ওহে সুশিক্ষিত পাঠন ! তুমি এস্থলে বলিতে পার, ধাহাকে লইয়! 
তুমি আজীবন সংসারধন্্ করিবে, যিনি তোমার অর্দা্জিনী ও 
সহধর্পিনী ,হইবেন, ত্ীহাকে পূর্ববাহে দেখিয়া শুনিয়। মনোনীত 
করিতে পারিবে না, তাহার কিরূপ মেজাজ ও প্রকৃতি, তাঁহার মনের 
কিরূপ ভাবগতি, তিনি কিরূপ শিক্ষিতা ও ধর্িষ্ঠ। এ সকল 
পরীক্ষা না করিয়া তুমি তাহার সহিত বিবাহস্থাত্রে আবদ্ধ হইবে ও 
সংসারসমূদ্রে ঝাপ দিবে, ইহ। কি হিন্দুধান্দের সুব্যবস্থা? 

পাশ্চাত্য সমাজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজপত্বী মনোনীত করিবার 
ক্ষমতা দিরাছে। বিবাহের পুর্ব [তনি ভাবিপতীর শ্বভাবাদি 
কেমন উত্তমর্ূণ পরীক্ষা কারয়া লন। তংকালে তিনি ভাবি 
অর্ধাঙ্গিনীর সহিত কেমন স্থুখে প্রেমালাগ করিতে থাকেন। 
উভয়েই কেমন প্রেমতরঙ্গে হুলিতে ছুলিতে প্রেমনাগরে গা! ভাসাইয়া 
দেন। কত মলা! কত হাসির ঘট! কত প্রেম-পিকা! তার কি 
কিছু দিশপিশ.আছে! সমস্ত জীবনের মধ্যে এই তাহাদের স্থথের 
সময়। এই সময়ে তাহারা প্রেমসাগরে ডুবু ডুবু হন। যদ সংসারে 
যথা প্রেম থাকে, এই সময়ে তাহারা তাহার পুর্ণ আন্মাদ পান। 
আবার বিবাহের অব্যবহিত পারে তাহারা কেমন সুখে প্রেমলীলা 
করিতে করিতে মধুমাস (17076 07০০8.) ভোগ করেন। 


২১৬ বৈজ্ঞানিক-হিন্দৃধর্ঘম । 


পাশ্চাত্য সমাজের স্থখের কথা ভাবিলে যে সমাজ আমাদিগকে 
&ঁ সকল ব্ব্গায় সুখ হইতে চিরবঞ্চিত করিতেছে, উহার উপর কি 
গালিবর্ষণ করতে ইচ্ছা হয় না? হায়! সে সুখের দিন আমাদের 
ভাগ্যে কবে হবে, যে দিন বিবাহের পূর্বের আমরাও মনোমত নারী 
লইয়া প্রেমদাগরে ভাস্তে ভাসতে বর্গস্থখ ভোগ করিব? রে 
নিষ্ঠুর হিন্দুসমাজ! তোরে শতধিক্‌! 

এস্থলে অধিক আর কি বলিব? পাশ্চত্য ফুলশয্যার তলদেশে 
কালসর্প লুকায়িত রহিয়াছে। এ দেখ, সেই কালসর্প মধ্যে 
মধ্যে উঁকি মারিতেছে, ফণা! তুলিতেছে ও জিহ্ব। লক্‌ লক্‌ করি- 
তেছে। আর প্রাচ্য প্রস্তরশয]ায় উপর সুখচন্দ্রম। চিরদিন হাসি 
তেছে ও খেলিতেছে। ইহার জ্েযোতসায় পরিগুত হইয়া আমরা 
চিরদিন নুধা পান করিতেছি । 

প্রাচ্য সমাজে পিতামাতা পাত্রীপাত্র অন্বেষণ করিয়। বিবাহ দেন 
বলিয়। আমরা কি নিজ নিজ পত্বীর সহিত যৌবনকালে প্রেমতরঙ্গে 
ভাগিতে ভালিতে ্বর্গসখ ভোগ করি না? হিন্দুসমাজের প্রেমলীল। 
ও প্রেমবিহার পাশ্টাত্য সমাজ হইতে কি কোন অংশে ন্যুন? 
তাহাদের মধ্যে যেমন মজ। ও হাসির ঘটা, আমাদের মধ্যেও 
চিরদিন সেইরূপ চলিতেছে । প্রভেদের মধ্যে আমরা অবাধে 
নাঁরীজাতির সহিত মিশ্রিত হইতে পাই না। একগাত্র পরিণীত! 
ভার্ধ)যার সহিত আমাদের প্রেমলীলা, চলিতেছে, আর তাহারা 
প্রীকষ্ণের ন্যায় বোড়শসহত্র গোপিনী লইয়া দিবারাত্র মজা করেন। 

এখন এস, পাশ্চত্য সমাজের * কালপর্প দেখাইতেছি) পতি- 
নির্ববাচনপ্রথার যে গুণগুলি থাকুক না কেন, ইহার দোষ্গুলি 
আমাদের চক্ষে জ্বল জ্বল করিতেছে, 

প্রথমতঃ। পাশ্চাত্যজগতে পুরুষজাতি বল, স্ত্ীজাতি বল 
ইহার জন্য প্রত্যেককে সংসারের নান। বঞ্ধীবাত সহ করিতে হয়। 


পতিপত্বীনির্র্বাচন প্রথা । ২১৭ 


কতবার নৈরাশ্যসাগরে নিমগ্ন হইবার পর পরীক্ষ। করিতে করিতে 
তবে মনোমত বর ব। কন্তা পাওয়া যায়! তথায় প্রথমেদিত প্রেম 
আনেক স্থলে নৈরা 'াস!গরে কিরূপ নিমগ্ন হয় ও কত বাধাবিদ্ব সহা 
করে। এক পুরুষ মনোমত হইল না, নারীও অন্তপুরুষের জন্য 
ধাবিত। হইলেন। এই প্রকারে ভাগাদের জীবনের অধিকাংশ 
সময় কেবল পতিপত্বীনির্ধাচনে ব্/খ়িত হয় এবং তাহারাও 
বিবাহিত জীবনের সুখভোগ করিতে পান না। পরে কষ্টে স্থষ্টে যদি 
তিনি একটী মনোভিমত1 নারী পান, তাহাকে বিবাহ করেন। 
কিন্তু তাহার বিলাসবিভ্রম ও খামখেয়ালের জালায় তাহাকে সারদিন 
সার। হইতে হয়। ইহা অপেক্ষা অবিবহিত থাকাই শ্রেয়ঙ্কর | 
দ্বিতীয়ত । কুমারী কন্যা বয়ঃস্থা হইয়া পতিনিবর্বাচনের জন্য 
পূরুষজা।তর সহিত অবাধে মিশ্রিত হইলে তিনি অনেক স্থলে 
অক্ষতযোনি থাকেন না। মে দেশে নৃশংস কমপরায়ণ পুরুষজাঁতি 
কেবল অন্থল চাকিয়া বেড়ায়। অনেকেই বিবাহ করিয়। কেবল 
দইমাখান লুচি খান বা পরের উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন। ইহাতে 
সমাজে সতীত্বধান্মের বিস্তর বিপর্যয় হইয়া থাকে । কেহ কেহ 
বলবেন, বিবাহের পুরে বরকন্যা যাহাতে আপনাদের দুরভিসন্ধি 
পূরণ না করিতে পারে, তাহার উপায় করা কর্তব্য। এ উপায় 
কথায় শোভা পায়, কিন্ত কাধ্যদালে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়। থাঁকে। 
কথায় বলে, গরু বাছুরে ভাব থাকিলে বনে বঙিয়। হুধ দেয। 
ভূতীয়তঃ। বিবাহিত! হইবার পুর্বে কন্। সময়বিশেষে গর্ভ 
বতী হইয়া জারজ সন্তান প্রসব করে। তথায় কত নৃশংস 
পুরুষ বিবাহের নামে কত কুমারীর পেটটা করিয়৷ ছাড়িয়া 
দেয় তাহার কি ইয়ন্ত। আছে? একবার ভাবিয়। দেখ, ইহ। 
আমাদের চক্ষে কিরূপ বীভৎস, জঘন্য ও দোষাঁকর! কুমারী 
কনা। হিন্্র ঘরে গর্ভবতী হইলে কি ভয়ঙ্কর সর্বনাশ! 
তা 





২১৮ বৈজ্ঞানিক-হিন্দুধর্্ম। 


গোপনে গর্ভপাত করাইবে, কন্যাকে কাটিয়! ফেলিবে বা গৃহ হইতে 
তাড়াইয়। দিবে । লোকনিন্দায় ও লজ্জায় কোথাও মুখ দেখাইতে 
পারিবে না। বিস্তু ইউরোপীয় সমাজে সকলের ঘরে এইরূপ 
ঘটিতেছে বলিয়। ইহাতে কোনরূপ নিন্দাও নাই বা লজ্জাও নাই। 
তথায় এই প্রথাদ্বারা বৎসরে বৎসরে বনুসংখ্যকক জারজ সন্তান 
ভূমিষ্ঠ হইতেছে এবং উহ্বারা মাতাকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়। নিরাশ্রয়া- 
বাসে (7001101170 8)1010) প্রতিপালিত হইতেছে । এ 
কারণ সে দেশে পিতার নাম জিজ্ঞাস! করিলে অনেকে চটিয়! 
লাঙা হয়। 


চতুর্থতঃ | স্থলবিশেষে পুরুষ জ্ীলোকের রূপলাবণে) বিমুগ্ধ 
হষ্টয়। আন্তরিক গুণ উপেক্ষা করত উদ্বাহস্ত্রে আবদ্ধ হয়। কিন্ত 


উত্তরকালে ছুশ্চরিত্রা ভা্যার জালাভনে অস্থির হইয়া আদালতের 
আশ্রয়ে বিবাহবন্ধন ছেদন করিতে বাঁধা হয় ঈদূৃশ অভিযোগ 
সে দেশের দৈনন্দিন ঘটনা । যাহাহউক, হিন্দুধর্মের গুণে ঈদৃশ 
ঘটন। এদেশে আদপে শুনা যায় না, এমন কি একেবারে আমস্তব : 

পর্চমতঃ। স্থলবিশেষে অনেক অবলা সরলা কতিপয় ধূর্ত, 
শঠ পুরুষ কর্তৃক প্রতাবিত হইয়া অসৎ পথে নীত হয়, এমন কি 
অনন্টোপায় হইয়া নীচ গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করে। এদেশে 
ছুশ্চরিত্রা কুলট। বিধবা! এ নীচবৃন্তি অবলম্বন করে; কিন্তু ইউরোপে 
অবিবাহিতা কুমারীরাই এই জঘন্য ব্যবসায় চালাইয়া থাকে 

বষ্ঠভ:।_ অনেকন্থলে বয়টস্থ। কুমারীর বিবিধ খেয়াল ও বিলাস- 
বিভ্রমের জ্বালায় অস্থির হইয়! অনেক পুরুষ বিবাহসম্বদ্ধ ছেদন 
করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে কন্তা৷ অনৃঢ়া থাকিয়। যায়! 

সপ্তমতঃ। কোন কোন কুমারী অনেক পুরুষের আম্বাদ 
পা ইয়। অনুঢ়াবস্থায় থাকিতে ভালবাচসে। সংসারে থাকিয়। সন্তান 


পতিপত্বী নির্বাচন প্রথা । ২১৪ 


উৎপাদন করিয়া উহার লালনপালন করা স্ত্রীলোকের কঠোর ব্রত, 
এই ভাবিয়! উহার গলায় এ ফাঁস দিতে চাহে না। 

অষ্টমভঃ। এ প্রথায় প্রতিষোগিতা অধিক পরিমাণে চলিয়। 
থাকে । সেজন্া মাজের কুৎমিৎ ও দরিদ্রা কন্ঠাগুলির বিবাহ অনেক 
সময়ে ছুট হষ্টয়। উঠে । 

উপরোক্ত দোষগুলি দেখিয়া কোন্‌ নিব্রোদ এদেশে এ প্রথার 
পক্ষপাতী হইবে? 

অপর পক্ষে শুনিতে পাই, এ প্রথা দ্বারা মনোমত বরকন্তার 
মিলন হওয়াতে অনেকে মুখে সংসারধম্ম করে। যখন এ প্রথ। 
পাশ্চাত্য জগতে এতকাল স্থায়ী, তখন নিশ্চয়ই হহাদবারা এ সমাজ 
উপকৃত হইতেছে, এবং হথায় ইহা সামাজিক নিব্বাচনে প্রতিষ্ঠিত 
বলা উচিত। ইহার যতগুণ থাকুক না কেন, যতদিন হিন্দুমাজ 
জাতিতেদ ও সতীত্বধন্মের সমাদর করিবে, ততদিন এ সমাজ 
পাশ্চাত্য প্রথাকে ঘুণাচক্ষে অবলোকন করিবে এবং, কম্মিনকালে ইহার 
প্রএয় দিবে না । এ সমাজ বিবাহের পুবের ধরকন্াকে অবাধে 
প্রেমবিহার ও প্রেমালাপ করিতে দিবে না; পরন্থ নিতান্ত নাপাধ্য- 
মাঁণে উহাদের একবার চাক্ষুষ মিলন ঘটাইতে পারে মাত্র। 

পুরাকালে আধ্যসমাজে ক্ষত্রিয় জাতির ঠিতর পতিনিব্বাচন প্রথা 
বা লয়ংবরপ্রথ| প্রচপিত ছিল। তৎকালে আন্ধম্পশ্ঠ। রূপসা 
রাজকণ্ঠ। ক্ষত্রিয়গাতির শৌধ্যবীষ্যের পুরঞ্কারস্বপূপ বিবেচিত হইত। 
একারণ শ্রীরামচন্্র হণ্ধনু ভগ্ন করিয়া জানকীরত্র লাভ করেন এবং 
অজ্জুন লক্ষ্যতেদ করিয়া পণভ্রাতার জন্য ত্রৌপদীর£ লাভ করেন। 

তৎকালে হয়ংবর সভার কি অপরূপ সৌন্ধ্য ও শোভ। ছিল! 
তথায় নানাদেশের রাজন্যবর্গ রমণীয় বেশভূষার বিভূষিত হইয়া 
সমাগত হইতেন। রাজকন্া স্বহস্তে বরমাল্য লইয়া সৃতমুখে 
তাহাদের কীত্তিকলাপ শ্রবণ করত মনোমত পরাক্র।স্ত বরের গলায় 


২২০ বৈজ্ঞানিক-হিন্তধর্ধম। 


মল্য প্রদান করিতেন। ইহাতে স্থলবিনশেষে রাজায় রাজায় 
ঘোরতর যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইত এবং শৌধ্যবীর্যের আদর বাড়িত। 
স্বয়ংবরপ্রথার সহিত পাশ্চাত্য প্রথার তুলনা করিলে কি বোধ হয়, 
বল দেখি? আমরা বলি *চন্্রসূর্যয হদ্দাকল্লে, দোঁন।কির পোঁদে 
বাতি» 

পুরাকালে ক্ষত্রিয়জাতির ভিতর কন্তাহরণ বড় সৃধ]াতির কাজ 
ছিল। এজস্ত আদর্শমানব শ্রীকৃষ্ণ রুঝ্সিণী প্রভৃতি রাজকুমারি- 
গণকে হরণ করিয় বিবাহ করেম এবং রাঁজন্তবর্গকে প্রোংসাহিত 
করিয়! যান। পরে ইহাদারা হিন্দূলমাজের অনিষ্টোৎপত্তি হওয়াতে 
কালে ইহ! স্বতঃরহিত হইয়! গিয়াছে । 

বেশ জানিবে, স্য়ংবর ও কন্যাহরণ এই দুই প্রথার ক্ষত্রিয়- 
জাতির শৌধধ্যবীর্ধ্য সম্যক অস্্রশীলিহ ও আদূৃত হইত। আজ 
কন্যাহরণ দণ্ডবিধি অনুসারে রাজদগুনীয় ঘোরতর অপরাধ; কিন্ত 
পুরাকালে ক্ষত্রিয়জাতির চক্ষে রাজ্লাভ ও রাজকুমারীলাভ তুল্য- 
মূল্য ছিল। 

ভারতে মুসলমানসাশ্রজ্য হাপনের সঙ্গে যখন ক্ষত্রিয়জাতি 
রাঁজশক্তি হারাইয়া বসে, তখন স্বয়ংপর প্রখাদ্বারা হিন্দৃসমাজের 
ঘোর অনিষ্টোৎপত্তি হইবার সম্তাবন! দেখিয়। ইহা রহিত হইয়] 
ধায়। পুর্ধে শক, হুন প্রভৃতি যে সকল পৌত্তলিক জাতি ভারতে 
গ্রবেশ করিয়! নিজ নিজ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, সকলেই এই 
প্রথ। দ্বার ক্ষত্রিয়কনা! বিবাহ করিয়া! হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া 
গিয়াছেন। তাহাদের বংশধরেবাই এখন রাজপুত নামে খাত। 
কিন্তু মুপলমানযুগে জিতজাতিকে বিধন্মী জেতৃজাতি হইতে সম্পূর্ণ- 
ফূপে পৃথক রাখিবার জন্য এ প্রথ। স্বতঃ রহিত হইয়! যায়। বাহ। 
স্বাধীন ভারতে প্রচলিত ছিল, তাহা পবাধীন ভারতের শ্সম্ুপযুক্ক 
ইওয়াতে কালে লোপ পাইয়াছে। 


বাল্যবিবাহ । ২২১ 


স্বয়ংবর প্রথা রা ক্ষত্রিয়জাতির অশেষ মঙ্গল সাধিত হইলও 
আমরা চিরদিন এ প্রথাকে অন্তরের সহিত অভিশপ্ত করিব। 
সকলেই ইতিহাসে পাঠ করেন, কনৌজাধিপত্ি জয়চণ্র স্বশক্র 
দির্লীশ্বর পৃ্থীরাজের প্রতিমৃত্তি নিজ সিংহদ্বারে দ্বারবানরূপে গ্রতিষ্টিত 
করেন: তদীয় অবিষৃশ্যকারিণী কন্যা স্ুযুক্ত। স্বয়ংবর কালে পিতৃশক্র 
পৃথীরাজের প্রতিমূ্িব কণ্ঠদেশে বরমাল্য অর্পণ করিয়াছিংলন। 
ইহাতে জয়চন্দ্র ম্্মাহত হইয়া স্বশক্রদমনার্থ মহম্মদঘোরীকে ভারতে 
আহ্বান করেন এবং টিরোরীর যুদ্ধে পৃর্থীরাজ হত হন। এই 
প্রকারে যে প্রথার কুফল বশতঃ ভারত যবনমুখে প্রক্ষিপ্ত হইয়।ছে, 
উহাকে ছঃখিনী ভারতমাতা চিরদিন অভিশপ্ত করিবে। 

আঙকাল শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য প্রথার পক্ষপাতী বটে; 
কিন্ত তাহারা চন্দনতরুভ্রমে ছুব্বিপাক বিষবৃক্ষ আশ্রয় করিতে 
যাইতেছেন। তাহারা পাশ্চাত্য সমাজের বাহা চাক্চিকা দর্শনে 
বিমোহিত। ইহার পুতিগন্ধ এখনও তাহাদের নাসারন্ধে, প্রবেশ 
করে নাই । যখন প্রবেশ করিবে, তখন তাহারা ত্রাহি মধুস্থদন 
ডাক ছাড়িবেন। পাশ্চাত্য সমাজ বিভিন্ন আদর্শে গঠিত; তথায় 
জাতিভেদপ্রথ৷ নাই এবং নারীজাতির সতীত্ব ধর্মের কিছুমাত্র আদর 
নাই। তথায় সকলেই অবাধপ্রেমবিহারের পক্ষপাতী । 
সে দেশে পতিনিব্বাচনপ্রথা চিরদিন বলখতী থাঁকিবে এবং প্রতি" 
যোগিতা সকল বিষয়ের ন্যায় বিবাহকে ওচিরদিন অনুশামিত করিবে। 
মে দেশে যে সকল প্রখা উদ্ভূত, তাহা সেই দেশের উপযুক্ত, কিন্ত 
এ দেশের অনুপযুক্ত । এই বিলাতি কলম এদেশে রোপন করিলে 
কালে বিষময় ফল উৎপাদন করিবে। 

বাল্যবিবাহ । 

সকলেই জানেন, বাল্যবিবাহ অশেষ দোষাকর। আমর! যে 

জ্ুমশঃ নিবীর্ধ্য হইতেছি, ইহার প্রধান কারণ এই বাল্যবিবাহ ! 


২২২ বৈজ্ঞানিক-হিন্দুধর্ম। 

কি নারী, কি পুরুষ, কাহারও বাল্যবিবাহ করা উচিত নয়। 
শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহার দৌঁষগুলি ভালরূপ দেখিতে পাইতেছেন। 
কিন্ত ইহার যে কোন গুণ আছে, তাহা তাহারা দেবিয়াও দেখেন 
না। সেগন্ত এস্থলে ইহার গুণাগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম । 


এ কুপ্রথা ভারতে কিপ্রকারে উখিত হইল? হিন্দুসমাঞ্জ জাতি- 
তেদ, জত্রীজাতির সতীত্বধন্্দ ও পারিবারিক সংস্থান পূর্ণভাবে বজায় 
রাখিবাঁর জন্য পুত্রকন্যর বিবাহ পিতামাতাগুরুজনের অবশ্ঠপ্রতি' 
পাল্য কর্তব্য কশ্ম করিয়া দিয়াছে। তাহারাও পুত্রকন]ার বয়সেরদিকে 
দৃক্পাত না করিয়া সুবিধামত উহাদিগকে উদ্ধাহস্থত্রে আওদ্ধ 
করিতে পরিলেই আপনাদিগকে মাথকজন্মা জ্ঞান করেন। 


এ দেশে পুভ্রকন্যার বিবাহ পিতামাতার একটা মহৎ দায়খ। 
এই গুরুতর দায়িত্ব হইতে নিঞ্ষৃতি পাইবার জন্য সকলেই সমভাবে 
ব্যগ্র হন। আবার প্রীক্মাতিশঘাবশতঃ প্রকৃতি পয়ং এদেশে অপেক্ষ। 
কৃত অগ্লবয়সে নারীজাতির রজোধন্ম সংস্থাপন পুর্বক লোককে 
অপত্যোৎপাদনে প্রণোদিত করে। এই ছুই কারণে বাল্যবিবাহ 
হিন্দুসমাজে ক্রমশঃ প্রবল হইয়াছে। 


যেরূপে এ প্রথ। সমাজে প্রবিষ্ট হউক না, যখন দেখি, কোন 
এক জাতির ভিতর পঞ্চমবর্ষীয় বালকের সহিত ছুগ্ধপোত্য বালিকার 
বিবাহ হইতেছে, তখন সমাজকে শত ধিকার দিতে ইচ্ছা হয়। 
যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞানোদয় হয় নাই, এমন অপোগণ্ডক শিশুদের 
বিবাহোতৎসব করাইয়া নির্বোধ পিতামাত। পাঁচজন আত্মীয়ন্বজ ন 
লইয়া আমোদপ্রমোদ করে এবং উহাদের মাথাটা খায়। এরূপ 
স্থলে যণ্দ কন্তা বৈধব্য দশায় পতিত হয়, অপরাধী পিতামাত! 
আপনাদের ছুরদৃষ্টের (দোষ দিবে, কিন্তু বুদ্ধির দোষ দিবে না। 
এরূপ বিবাহ বাল্যবিবাহের চরম বিকৃতি। যাহা হউক, পাশ্চাত্য 
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শিক্ষাবিস্তুতিয় সঙ্গে এরপ বিবাহ সমাজে ক্রমশঃ লোপ 
পাইতেছে। 

পুরাকালে আর্ধাসমাজে পুরুষজাতির বাল্যবিবাহ কে!থাও 
গ্রচলিত ছিল ন|। 

ত্রিংশঘর্ষো বহেতকন্যাং হু দ্বাদণবার্ষিকীং 
ট বর্ধোইষ্বর্ষাং বা ধর্মেসীদতি সন্বরঃ। 
( মহুম্মৃতি ) 

“ত্রিশবৎসরের পুরুষ মধুরদর্শনা দ্বাদশবর্ষাঁয়া কন্যার পাণিগ্রহণ 
করিবে । চব্বিশ বৎসরের পুরুষ অষ্টমবর্ায়া কণ্ঠার পানিগ্রহণ 
করিবে। যদি গৃহস্থাশ্রমের ক্ষতি হয, তৎপূর্ব্রে বা! অধিক স্বর 
বিবাহও যুক্তিসঙ্গত” ইহাতে বোধ হইতেছে, পুরাকালে পুরুষ- 
দাতির বিবাহ অধিক বয়সে ও শ্রীজাতির বিবাহ তদপেক্ষা অল্প- 
ধ্য়ুসে বা প্রথম খতুবতী হইবার পূর্বে সম্পাদিত হইঈত। কিন্ত 
কালক্রমে প্রত্যেক জাতির অনাটন ও প্রয়োজন অনুসারে উপবোক্ত 
সাধারণ নিয়মের বিস্তর ব্যত্যয় ঘটিয়। গিয়াছে । 

ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শৃদ্রজাতির ভিতর পুরুষদিগের বিবাহ আরও 
মল্পবয়সে এবং ক্ষত্রিয়জাতির ভিতর কন্টাদিগের বিবাহ আরও 
অধিক বয়সে প্রবস্তিত হইয়াছে। যেখানে যেমনটা আবশ্যক, 
সেখানে তাহাই সামাজিক নির্ধাচনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এখনও 
পূর্ববঙ্গে দেখা যায়, দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণদিগের ভিতর কন্াগণ 
অধিক বয়স পর্যন্ত অনৃঢা থাকে, এমন কি, কোন কেন স্থলে সমস্ত 
জীবনে উহাদের বিবাহ সংঘটিত হয় না। 

বাল্যবিবাহের গুণাগুণ সম্বন্ধে অনেকে বলেন, যে সকল কারণে 
হিন্দুপরিবার অশেষ স্থুখের আলয়, যদ্দারা৷ আমাদের স্রখসম্ভার 
এত বদ্ধিত হইয়াছে, তন্মধ্যে স্ত্রীজাঁতির বাল্যবিঝাহ একটা অন্ুতম 
কারগ। আমাদের শিক্ষিত বান্ধবের একথ। শ্রবণে আমাদের 
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উপর বিশেষ নারাজ হইবেন; কিন্তু দি তাহারা ভালরূপ বিবেচন। 
করিয়! দেখেন, তাহাদের স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, এ প্রথার দোষ 
যেমন অনেক, ইহার গুণও অনেক । যদি ইহার কিছুমাত্র গুণ ন। 
থাঁকিত, ইহা৷ কদাচ এতকা্গ সমাজে স্থায়ী হইতে পারিত না। যদি 
ইহাদ্ব/র। কেবল সমাজের 'অনিষ্টোৎপত্তি হইত, ইহা কালে স্বতঃ 
লুপ্ত হইয়। যাইত। 

এ প্রথার মহৎণ-- 

(১) অন্ববয়ঙ্কা বিবাহিত কন্য। শ্বশুরকুলোচিত ধন্মাধন্ম ও 
আচারব্যবহার ভাঁলরূপ শিক্ষ। করিবার যথেষ্ট অবসর পায়। 

(২) সমাজে সশীত্বধর্ম্ের কোনরূপ বিপর্যয় ঘটে ন1। 

(৩) স্বামীর প্রতি নারীর প্রথমাদিত প্রেম অবাধে ও 
_ অপ্রতিহতবেগে পতিত হয় 'এবং দৈনবাঁধা না ঘটিলে কদাচ নৈরাশ্ 
সাগরে নিমগ্ন হয় না। 

এ প্রথার মহৎ দোষ । যথা :-- 

(১) সম্পূর্ণ অঙ্গ পুষ্টি হইবার পূর্বে নারী সন্তান 'প্রসব 
করিলে, সে মস্তান প্রায়ই রুগ্ন ও নিবীর্ধ্য হইয়| থাকে । 

(২) অগ্পবয়সে সন্তান এসব করিলে মাতার অঙ্গপুষ্টির 
বিলক্ষণ ব্য।ঘ।ত জন্মে; তিনি প্রায় দুর্বল ও কৃশ হইয়। থাকেন। 

(৩) সমাজে রুগ্ন সন্তান উৎপন্ন হইলে জাতীয় অধঃপতনের 
পখ পরিষ্কার করিয়৷ দেওয়। হয়। 

মানবসমাজের পদ্ধতি অনুসারে নারী বাল্যাবস্থায় পিত্রালয়ে 
পালিত ও শিক্ষিতা হন, পরে বিবাহিতা হইয়া শ্বশুরালয়ে গিয়া 
নানাবিধ নৃতন কর্তব্যপাশে আবদ্ধা হন। এই সকল বিবিধ কর্তব্য 
কন্ম শিক্ষা করিবার জন্য উহাকে অবসর প্রদান কর! উচিত৷ যে 
বয়সে উহার মন বিবিধ সংস্কার পাইবার জন্য উন্মুক্ত থাঁকে, সেই 
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বয়সে উহার বিবাহ দেওয়। কর্তব্য। বাল্যাবস্থায় মনের ভা 
যেদিকে ধাবিত হইবে, আজীবন ইহ! সেইদিকে চালিত হইবে । 

৮৪৮ 85 8%1011110 19 081)9, 019 ৮96 15 170011790, 
অতএব 'এমন বয়সে কন্যার বিবাহ দেওয়া! কর্তব্য, যে বয়সে সে 
কন্য শ্বশুর বাড়ীর কুলোচিত ধর্ম ও গৃহস্থের যাবতীয় কর্ম ভালরূপ 
শিক্ষা করিতে পারিবে । যে বয়সে এ সকল নবোখিত সংস্কার 
হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে উহারা আজীবন স্থায়ী হইবে, সেই বয়সেই 
কন্যাবিবাহের প্রশস্ত সময়। 

পিত্রালয়ে বালিকার মনে যে সকল সংক্ষার বদ্ধমূল হইতে ছিল, 
শ্বুরালয়ে গিয়া! সে সকল সংস্কার উহাকে অনেক সময় পরিহার 
করিতে হয়।* দরিদ্রের কন্য। ধনবানের গৃহে বা ধনবানের কন্যা 
দরিদ্রের গৃহে পতিতা হইলে, উহাকে কত নূতন নৃতন ধর্ম ও 
কন্ম শিক্ষা করিতে হয়। সেস্থুলে বাল্যাবস্থায় বিবাহ দিলে কন্যা 
শ্শুরকুলোচিত ধর্ম ও কর্ম সহজে শিক্ষা করিবে। একারণ 
বাল্যবিবাহ স্ত্রীসমাজে প্রবল | অপর পক্ষে অধিক বয়সে বিবাহ 
দিলে কন্য। শ্বশুরালয়ে সমীকৃত হইয়া কুলোচিত ধন্ন ও কর্ম 
ভালরূপ শিক্ষা করিতে পারিবে না॥। তাঁহার মন সর্বদা পিত্রালয়ে 
ধাবিত হইবে এবং ভ্রাতাভগিনীর উপর অধিক আসক্ত থাকিবে। 
অতএব অল্প বয়সেই উহার বিবাহ দেওয়! কর্তৃব্য। 

এস্থলে আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ বলিবেন, বাল্যাবস্থায় 
যে সময়ে বিবাহিত জীবনের দায়িস্বজ্ঞাণ ব। কর্তব্যজ্ঞান জন্মে নাঃ 
যে বয়সে কন্য। খাইতে ও পরিতে শিখে না, যে বয়সে দাম্পত্য- 
প্রেম কাহাকে বলে, তাহাই বুঝেনা, সে বয়সে এমন ধাষ্টমী করিবার 
কি প্রয়োজন? এ সকল কি ধর্্ের অনাচার নয়? বলি,ষে ধর্ম 
নারীকে স্বামীর সহধস্রিণী করিয়া! চিরদিন ধর্মচর্ধ্যায় মনোনিবেশ 


করায়, সে ধন্ম কি উহাকে দাম্পত্য প্রেম শিখাইবে, ন। শ্বশুরালয়ের 
চু 
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রদ অগ্রো শিখাইবে ?, এখন বুঝিয়। দেখ, অষ্টমবর্ষে গৌরীদান 
বলাতে ধর্মের কি মহৎ উদ্দেশ্ট ? 

হিন্দুসমাজের পারিবারিক গঠনপদ্ধতি যেরূপ, তাহাতে নারী- 
বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে পুজবধুস্বরূপ স্বামীর পিতামাত। ও অন্যান্য 
পরিজনবর্গের সেবায় নিযুক্ত হন। স্বামীর প্রতি পত্বীভাবে ও 
ও পুজ্রগণের প্রতি মাতৃভাবে তাহার যে সকল কর্তব্য কর্ম, তাহা তিনি 
সকল দেশেই '্রীতির সহিত, আগ্রহের সহিত পালন করিতেছেন। 
কিন্তু হিন্ুসমাজ স্বামীর আত্মীয়স্বজনের প্রতি যথোচিত সম্ধাবহার 
করিতে আদেশ দিতেছে । শ্বীমীতাঠাকুরাণীকে ন্নেহময়ী মাতা ও 
ও ননদিনীকে স্নেহের পুত্তলী ভগিনী জ্ঞান করিতে হইবে, বাঘিনীর 
সমান ভাবিলে চলিবে না। শ্বশুরালয়ে গিয়া এ সকল' কর্তব্য কর্ম 
শিক্ষা কর! একান্ত আবশ্তক। 

অতএব বল! উচিত, যে স্বার্থপর সমাজে পারিবারিক সম্বপ্ধ অতীব 
শিথিল এবং স্বামী ও পুশ্রকন্া ব্যতীত অন্য কাহারও মহিত নারীর 
কিছুমাত্র ঘনিষ্ঠতা নাই, সে সমাজে কন্তা যৌবন প্রাপ্ত হইয়া 
বিবাহিতা। হইল্লে, উহার তাদৃশ অমজল নাই। কিন্তু যে সমাজে 
পারিবারিক একান্নপদ্ধতি থাকাতে না্িকে শ্বশুরালয়ে স্বামী ও 
পুজকম্া ব্যতীত অন্যান্থ পরিজনবর্গকে যথেচিত ন্েহভরে দেখিতে 
হইবে ও ভক্তিভাবে উহাদের সেব। করিতে হইবে, সে সমাজে শ্বশুর 
কুলোচিত শিক্ষা পাইবার জন্য উহার অপ্রাপ্তবয়সে বিবাহ দেওয়া 
শ্রেয়। এ কারণ শাস্ত্র লিখন অষ্টম বর্ধে গৌরীদান। 

হিন্দুসমাজ চিরদিন সতীত্ ধর্মের সম্যক সমাদর করে এবং 
নারীজাতির সতীত্বধন্্ পুর্ণাংশে বজাষ রাঁখিবার জদ্ত উহাদের বিবাহ 
যৌবনারস্তের পূর্ব সম্পাদন করায়। এ বিষয়ে ধর্মের আদেশ 
অতীব কঠোর। যাহার গৃহে বিবাহের পূর্বে কুমারী কন্টার রজঃস্বলা- 
হইবে, উহার চতুর্দশ পুরুষ সেই রক্ত পান করিয়া নিরয়গামী হইবে। 


বাল্যবিবাহ। ২২৭ 


বস্ততঃ রজংম্বলা হইয়া কুমারী কমু পিতৃগৃহে থাকিলে সমাজে 
সতীত্বধর্মের বিপর্য/য় ঘটিবে, ত্রগহত্যা হইবে, বর্ণশস্কর উৎপন্ন হইবে ও 
জারজ সন্তান ভূমিষ্ঠ হঈবে। এ কারণ হিন্দৃধর্ম খড়াহস্ত হইয়া কন্তার 
বিবাহ রজঃন্বলা হইবার পূর্ধ্্ সম্পাদন করাইতেছে। এ কারণ প্রবল 
প্রতাপার্ধিত ইংরাজরাঞ্জ সহবাঁসবিষয়ক সম্মতি আইন (0078906 806) 
পান করিয়াত্ত তিন্দুসমা্জের ঝাল্যবিবাহ সম্যক রোধ করিতে 
পারিলেন না। যতদিন সমাজে সতীত্বধশ্মের সমাদর থাকিবে, 
ততদিন এ দেশে রজঃম্বলা হইবার পূর্বে কন্তার বিবাহ হইবে। 

ইউরোপীয় সমাজে ইহার বিপরীত ভাব দৃষ্ট হয়। তথায় 
নারীজাতির ভিতর সতীত্বধর্দ্ের আদৌ মাদর নাই। তথায় কোন 
সত্রীলোকের এমন দ্ধান নাই, যে ব্যভিচারে ধর্মনাশ হইবে। তথায় 
অনেকে গিলিত চর্র্ব,ণর গ্তায় ক্ষতযোনি কন্তার বিবাহ দোষাবহ 
জ্কান করে না এবং যৌবনকালে প্রেমোন্ন্ত হইয়। নারীগাতির সহিত 
অবাধে ও স্বাধীনভাবে প্রেমবিহার করিতে ভাল্বাসে। তথায় কি 
প্রকারে উহাদের বালাবিবাহ চলিতে পারে? সে দেশ এখন জ্ঞানা- 
লোকে, বিজ্ঞানালোকে ও সভাতালোকে উদ্ভাদিত; সে দেশ কেন 
অর্ধলভ্য ভারতের ন্যার ঈধ্যাজনিত 'সতীত্বধর্মের আদর করিবে? 
সেদেশ ইহাকে বিতাড়িত করিয়। সকলকে প্রেমনাগরে ডুবাইয়। 
মা দেখাইবে। 

বালাবিবাহের আর একটী মহতগুণ এই যে, যৌবনারস্তে 
বিবাহিতা নারীর নবোদিত প্রেম স্বামীর প্রতি অপ্রতিহতবেগে 
পতিত হয়। তাদৃশ অনশ্্রেম ও ভালবাস! এক্গতে অতিহ্ঙ্গ ভ। 
দৈব বাধা বা বিদ্ব না ঘটিলে ইহা কদাচ নৈরাশ্তসাগরে নিমগ্ন হয় 
মা। ইহ। আঙ্গীবন এক অবিরাম তআ্রোতে বহমান হয় এবং 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে | এই অকৃত্রিম ভালবাসার নিকট 
যাহ অতীব কুংনিৎ। তাহাও কমনীয় কাস্তিতে পরিণত হয়। স্থামী 


২২৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


অতীব কুংসিং হইলেও) ঝি্জন ভার্ধ্যার পরমারাঁধ্য। দেবতা এবং 
ভার্ধা। কুরূপা হইলে তিনি স্বামীর গৃহলক্ষ্মী ও তদীয় নয়নের রসা- 
গনন্বরূপাঁ। স্বামী বাপত্বী যেরূপ হন না কেন, তাহাকে 
লইয়াই তোমাকে চিরদিন সন্তুষ্ট থাকিতে হবে| তোমার ভাগ্যের 
লিখন যেরূপ, তেমার অদৃষ্টে তদনুরূপ স্ত্রীরত্ব বা স্বামীর মিলিবে। 
ভূমিও তাহাকে লইয়া চিরদিন সন্তুষ্ট থাকিবে এবং তাঁহার প্রতি 
আত্তরিক,অকপট ভালবাস দেখাইয়া সর্ববসৃথে স্থবী হইবে । 


অপর পক্ষে পাঁশ্চাত্যসমা'জে বিপরীতভাব দৃষ্ট হয়। তথায় 
বিবাহের জন্য অবলা সরলাকে কত বেগ পাইতে হয় ও সংসারের 
কত ঝঞ্াবাত অতিক্রম করিতে হয়; কতবার নৈরাশ হইবার পর 
ঢুঁড়িতে ঢু'ড়িতে তবে মানামত বর মিলিবে। কত জায়গায় তাহার 
নয়নের কটাক্ষবাণ, রূপলাবণ্য ও প্রেমালাপ নৃশংস পুরুষের মন 
আকর্ষণ করিতে ন পারিয়। বার্থ হুইবে। অনেকস্থলে তাহার 
প্রথমোদিত প্রেম নৈরাশ্তসাগরে নিমগ্ন হইয়! যাইবে এবং তাহাকে 
আজীবন ছুংখিনী করিবে। এখন বুৰিয়া দেখ, এ দেশের ভ্ত্রীজাতির 
ঘাল্যবিবাহ সমাজের কিরূপ মঙ্গলদায়ক । 

এরূপ বিবাহ হিন্দুসমাজের নানাদিকে মঙ্গলদায়ক হইলেও 
ইহাতে ঘোর অনিষ্টোপৎত্তি হইতেছে । সত্য বটে, এই গ্রীষ্ম প্রধান- 
দেশে প্রকৃতি কন্যার অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ- 
বর্ষ বয়সে ঝতু স্থাপন করিয়া উহাকে অপত্যোৎপাঁদনে সমর্থা 
করে, তথাঁচ অল্প বয়সে সন্তান উৎপার্দন করিয়া উহাকে স্তনহুগ্ধ 
পান করাইতে করাইতে শরীরের যে অবসাদজনক ক্ষয় দেখ! দেয়, 
তাহাতে উহার শরীরের বৃদ্ধি বিষয়ে বিস্তর ব্যাঘাত উপস্থিত 
হয়, ইহা স্বভাবতঃ ছুর্বল ও কৃশ হইয়া পড়ে এবং অজীর্ণাদি নান! 
রোগে আক্রান্ত হয়। ইহার উপর স্বামীর নান! অত্যাচার ; 
ছাড়ান ছোড়ান নাই, আবার গর্ভ ও সন্তান প্রসব। চারি পচটা 


বালাবিবাহ। ২২৯ 


প্রসব করিয়াই তিনি ইহসংসার হইতে চিরবিদায় লইয়া যান এবং 
র্গে গিয়া বিশ্রামন্খভোগ করেন। তবে দেখ, অল্প বয়সে বিবাহ 
দিবার কি কুফল ! যদি সমাজস্থ অধিকাংশ জ্্রীলোকের এইরূপ 
ছুরাবস্থা ঘটিতে থাকে, সে সমাজ কি অচিরে জাহান্নমে যাইবে না? 


যেবাল্যশিবাহ দ্বারা শদীরের এত অপকার, সে প্রথ। কন্মিন- 
কালে ক্ষত্রিয়সাজে প্রবন্তিত হয় নাই। ত্রাক্মণ, বৈশ) ও শুপ্রজাতির 
ভিতর এ প্রথা প্রবন্তিত হইলে তাদুশ অমঙ্গল নাই, কারণ এ 
সকল জাতি শারীরিক বলবীর্ষের অনুশীলন করিত না। কিন্ত 
যে ক্ষত্রিয়জাতি পুরুষানুক্রমে শৌধধবীর্যের অনুশীলন করিয়া! দেশ 
রক্ষা করিতেন, তাহাদের ভিতর এ প্রথ। প্রবন্তিত হইলে সম।জের 
ঘোর অনিষ্টোৎপত্তি হইরার সম্ভাবনা ; এজন্য এ প্রথ। তাহাদের 
ভিতর আদৌ প্রবন্তিত হয় নাই। যুদ্ধবিষ্া শিক্ষা করিতে ও যুদ্ধক্ষেত্রে 
যুদ্ধ করিতেই ত্রাহাদের জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। 
তাহারাও স্থবিধামত সমরক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া বয়োজোষ্ঠ। 
কন্যার পাণিগ্রহণ করত স্ববংশ রক্ষা করিতেন। ক্ষরিয়সমাজে 
বাল্যবিবাহ প্রবন্তিত ন৷ হওয়াই প্রকৃতি সিদ্ধ | 


প্রকৃতিজগতে দেখ। যায়, বে বৃক্ষ ফলোৎপাদন করিতে আর্ত 
করে, উহার বৃদ্ধি স্থগিত ইয়া যায়, উহা অনেকস্থলে মর্কটরূপ 
ধারণ করে। কলমী আমবৃক্ষ অল্পসময়ে ফলোৎপাদন করে বলিয়া 
উহার তাদৃশ বৃদ্ধি নাই। দেইরূপ যে নারী অল্পবয়াসে অপতোং- 
পাদন করিতে আরম্ত করে, উহারও শরীরের ভালরূপ অঙগপুষ্ট 
হয়ন! এবং ইহা কশ ও ছূর্ধল হইয়া পড়ে। অতএব প্রকৃতি. 
যদি অল্পবয়সে উহার খাতু স্থাপন পৃর্র্বক 'অপত্যোৎপাদনে প্রণোদিত 
করিয়া আমাদিগকে বিপথে লইয়! যায়, আমরা কেন সেরপস্থলে 
শ্ুকৃতির আদেশপালন করিব? ইহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায় সিদ্ধান্ত 


২৩০ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধন্ম | 


করেন, দশ বা গুয়েদশ বর্ধে কন্যা, খতুবতী হইলেও তাহার 
বিবাহ সপ্তদশ ব| অষ্টাদশ বর্ষে দেওয়া কর্তব্য । 

পুরুষজাতির বাল্যবিবাহ অশেষ দোষাকর। ইহ সর্বববাদিসম্মতঃ 
বীজ পরিপক না হইতে হইতে তদ্দারা সন্তান উৎপাদিত হইলে, 
দে সম্তান সচরাচর তুর্ধল ও রুগ্ন শরীর লইয়া ভূমিষ্ট হয় এবং 
আল্ীবন দুর্বল থাকে অথব! অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া 
অপরাধী পিতামাতাকে শোকপসাগরে ভাসাইয়া যায়। ইহাতে 
জাতীয় অধঃপতন অবশ্যস্তাবী। 

সকলেই জানেন, কৈশোর শুক্র মীনবদেহে আবিভূতি হইলেও 
ই নিতাস্ত অপরিপক্কাবস্থায় থাকে । তংকালে ইহ! দ্বার! সন্তান 
উৎপাদিত হইলে, সে ফন্তান প্রায়ই নিবীর্ধ্য ও নিস্তেজ হইয়া 
থাকে। দ্বিতীয়তঃ এই বয়সে শুক্রের অপব্যবহার হইলে শরীরের 
বিস্তর ক্ষতি জন্মে। ইহা ক্রমশঃ নিবীর্য্য ও নিস্তেজ হইয়! পড়ে 
এবং ইহার বৃদ্ধি বিষয়ে বিস্তর ব্যাথাত উপস্থিত হয়। ষোড়শ বর্ষায় 
বালকের সহিত দ্বাদশবর্ষায়। বালিকার বিবাহ দিলে সে বালক পাঁক- 
তাড়। মারিয়। যায় এবং চল্লিশ বংসরের উদ্ধ জীবিত থাকে না। 
একবিংশতি বর্ষ অতীত না হইলে শুক্র পরিপৰ্কতা লাভ করে না। 
অতএব চতৃধিংশতি বৎসর বয়ংক্রমের পুর্ব্বে পুরুষজাতির বিবাহ 
অসঙ্গত। 

পঠন্ৰশীয় হিন্দুযুবকদিগের বিবাহ দেওয়া অন্ুচিত। ইহাতে 
বিষ্ভাশিক্ষার বিস্তর ব্যাঘাত জন্মে। এ দেশের চিরন্তন প্রথ। ছাত্র, 
জীবনে ত্রন্ষচর্ধ্য অবলগ্বন করা শ্রেয়। এ বয়লে ধাহারা রমণস্থাদ 
পাম ন।, তাহার! নানাবিষ্ায় পণ্ডিত হন। এ বয়সে রেতশ্থলন 
ঘতই অল্প হইবে, মস্ডিক্ষের ম্মরণশক্তি ততই বৃদ্ধি পাইধে। বাল* 
স্বভাবস্থুলভ চপলত! বা কুসংসর্গবশতঃ যাহারা রেতদ্থলন করে, 
উহাদের শরীর ও মনের নানাবিধ অপকার জন্সেং ইহাতে শরীর 


যালাবিবাহ। ২৩১ 


যেমন কৃশ, নিস্তেজ ও স্ফুততিশুন্ত হয়, মন ও সেইরূপ দর্ধল ও 
নিস্তেজ হইয়া পড়ে। দিবারাত্র অধ্যয়ন অসহা হয়, স্মৃতিশক্তি 
মন্দীভূত হয়, আয়রীয় দৌর্ধল্য দেখা দেয়। এ বয়সে যে পিতা, 
মাতা মেধাবী পুজ্রের বিবাহ দিবেন, তাহারা তাহার মাথাটা খাইয়া 
বদিবেন। আর যদি গুণধর পুজ অসংপথে অগ্রসর হয়, তবে 
বিবাহ দিয়! উহাকে সংপথে রাখিতে চেষ্টা পাইবে। 

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর অনেকের ধারণা, আমরা যে ক্রমশঃ 
এত ক্ষীণবীর্য্য ও অল্লাযু হঈতেছি, সৃতিকাগারে ঘষে এত বন্থুসংখ্যক 
শিশু নষ্ট হইতেছে বা শৈশবে নানাবিধ উত্কট পীড়ায় আক্রান্ত 
হইয়া মৃত্যামুখে পতিত হইতেছে, ইহার একমাত্র কারণ অশেষ 
দোষাকর বালাবিবাহ । তাহাদের বিশ্বাস, এ কুপ্রথা রহিত হইলেই 
আমাদের ভবিষ্য বংশধরেরা কালক্রমে বলিষ্ঠ জাতিতে পরিণত 
হইবে। কিন্তু পূর্বাপর ভালরূপ বিবেচন! করিয়া দেখিলে বোধ হয়, 
বাল্যবিবাহ ইহার প্রধান কারণ নহে। পূর্বে সমাজে এ প্রথা 
অধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল, কিন্তু জনসাধারণ এত ক্ষীণবীর্ধ্য হয় 
নাই। ক্ষত্রিয়সমাজে এ প্রথা কখনও প্রবর্তিত হয় নাই? অথচ 
উহারাও অধঃপতিত হইয়া রাজশক্তি হারাইয়া বসিল। ইহাতে বুঝ 
উচিত, দেশের নিবীর্ধ্যকারী জলবাধু ইহার গ্রধান কারণ। 

দেখ, শীতপ্রধান দেশের অধিবাসিবর্গ স্বাভাবিক কারণে দীর্ঘকায়, 
বলিষ্ঠ ও দীর্থাযু হইয়া থাকে; আর গ্রীক্মগ্রধান দেশে সকলে 
স্বাভাবিক কারণে বর্ধবকায়, ক্ষীণবীর্ধ্য ও অল্লাযু হইয়৷ থাকে । 
শেষোক্ত দেশে অনেকে আয়াসপ্রিয়, ভোগবিলাসী ও পরিশ্রমকাতর 
হয়। ইহাতেই জাতীয় অধপতন অবশ্যন্তাবী। এজন্য সিদ্ধান্ত করা 
উচিত, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে এত ক্ষা্ণবীর্ধ্য ও অল্লাষু ইহার: 
মুখ্য কারণ দেশের জলবাধু। 

তন্তিন্ন অনেকগুলি গৌণকারণও দেখা যায়। 


২৩২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


(১) বাল্যবিবাহ 

(১) বিজাতীয় সুশিক্ষা পাইবার জন্য অতিরিক্ত মানমিক 
পরিশ্রম। 

(৩) জীবনসংগ্রাম ক্রমশঃ আয়াসসাধ্য হওয়াতে অন্নবন্ত্রের 
অতিরিক্ত ভাবনা ও চিন্তা । 

(৪) পুষ্টিকর আহার্য্ের অভাব। 

(৫) বায়ামীদির অভাব। 

(৬) ভোগবিলাস, অতিরিক্ত ইন্ড্রিয়সেবন ও পানদোঁষ । 

(৭) চিরন্তন রীতিনীতি পরিত্যাগ। যখন এইরূপ নানা- 
কারণে আমরা হীনবীর্ধ্য হইতে ছ, তখন এক বাল্যবিবাহের উপর 
কি সমস্ত দোষ আবোপ করা উচিত ? টু 

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তর ধাহারা অভিজ্ঞ ও মধ্যপন্থী, তাহারা 
বলেন, বিবাহ বিষয়ে যে সকল প্রথা আবহমানকাল সমাজে চলিয়। 
আনিতেছে, উহাদের ভিভর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, যে একের 
অভাবে অপরের বি/শষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা; অতএব যে বাল্য- 
বিবাহ দ্বারা হিন্দ্রপরিবাঁর অশেষ সুখে সুখী হইয়াছে, যন্দারা জ্রী- 
সমাজের সতীতবধন্ঘ্ন পূর্ণাংশে রক্ষিত হইতেছে, সে প্রথা একেবারে 
রহিত করা অনুচিত অথচ যুগধন্মে কালের পব্বর্তনের সঙ্গে 
যে গ্রথার যেরূপ পরিবর্তন ঘটিতে থাকিবে, তাহাও বিধিবং পালন 
করিতে হইবে । আমাদের প্রধান লক্ষ্য একদিকে স্ত্রীসমাজের 
সভীত্ব পূর্ণাংশে রক্ষ। করিতে হইবে, অপরদিকে জাতীয় অবনতি 
দুর করিতে হবে । উভয় দিক দেখিয়া! শুনিয়া অতিসন্তর্পণে 
আমাদিগকে অগ্রনর হইতে হইবে । সতীত্বধর্ধের কিছুমাত্র ব্যাঘাত 
না করিয়া এমন বয়সে কন্যার বিবাহ দিতে হইবে, যাহাতে বলিষ্ঠ 
সন্তান উৎপন্ন হইবে। 

আঁঞ্কাল পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্ততির সঙ্গে এদেশে জীবনসংগ্রাম 


বাল্যবিবাহ। ২৩৩ 


আয়াসসাধ্য হওয়াতে অনেক কৃতবিদ] যুবক অর্থোপার্জনের সংস্থান 
ন! করিয়। উদ্বাহস্থত্রে আবদ্ধ হইতে চান না। এই প্রকারে পুরুষ 
জাতির ভিতর বাল্যবিবাহ ক্রমশ: রহিত হঈয়া যাইতেছে। সেইরূপ 
আজকাল কন্ঠাবিবাহ যেরূপ ব্যয়সাপেক্ষ, তাহাতে কন্তার যে অষ্টম. 
বর্ষে গোরিদান চিরপ্রসিদ্ধ ছিল,তাহা! এখন চতুর্দশ বর্ষে পরিপত্ত 
হইয়াছে । বোধ হয়, শতাব্দী পরে ইহা-অষ্টাদশ বর্ষে উপনীত হইবে । 

অনেকের ধারণা, বরপণ আজকাল যেরূপহারে বাড়িতেছে, 
তাহাতে বোধ হয়, দুই এক শব্দাব্দীতে নারীজাতির বাল্যবিবাহ রহিত 
হইয়া যাইবে এবং বয়োজোও্ঠ। কন্যাগণ নিজ নিজ জাতির ভিতর 
পতিনিব্বাচন করিয়া বিবাহ করিবেন। এখন দেখা যাউক, তাহাদের 
ভবিষ্যংবাণা'কতদ্ূর সফল হইবে। 

পরিশেষে বক্তব্য, এখন আমর! পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়। যেরূপ 
উন্নতিপথে অগ্রণর হইতেছি, তাহাতে আমাদের শীল স্বরাজলাভ 
করিয়। জগতে পায়ের উপর ভরদদিয়! দাড়াইতে-হইবে। এখন 
শারীরিক বলবীধ্যের সম্যক অনুশীলন কারয়। ভারতের সকল জাতি- 
বর্গকে সংগ্রামক্ষেত্রের উপযোগী করিতে হইবে। যে ভেতো 
বাঙ্গালীজাতি সপ্তশতাব্দী ব্যাপিয়। পরাধীনতায় থাকিয়া আজ ভীরু 
ও কাপুরুষ বলিয়া খ্যাত, সে জাতিকেও ভীমপরাক্রমশালী করিতে 
হইবে। সেজন্য ক্ষত্রিয়জাতির ন্যায়, কি পুরুষ, কি জ্রীলোক 
সকলের ভিতর বাল্যবিবাহ রহিত কর! উচিত। অনেকের ধারণা, 
এখন পৃরুষজাতির চবিবশ হইতে ত্রিশ বৎসর ও নারীজাতির ব্রয়ো- 
দশ হইতে অষ্টাদশ বর্ষ পর্যন্ত বিবাহের প্রশস্ত কাল। এরূপ 
করিলে আমাদের সকল দিক বজায় থাকিবে। 

বহুবিবাহ ও কৌলিন্তাপ্রথা 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দিকট এই দুই প্রথা অতীব জখ্ন্ত ও অশেষ 


দোষাকর। পাশ্চাত্যশিক্ষাবিস্ততির সঙ্গে অশেষ দোষাকর 
৩৪ 


২৩৪ বৈজ্ঞানিক-হিন্নুধর্্মা। 


বনুবিবাহপ্রথাটী এখম সমাজে লুগ্তপ্রায়। এখন প|রৎপক্ষে কেহ 
ছুই বিবাহ করিতে চান না এবং সকলেই এপ্রথাকে দ্বণাচক্ষে 
অবলোকন করিতেছেন । 

কৌলিন্প্রথ এখনও সমাজে বলৰত্তী রহিয়াছে এবং স্থল" 
বিশেষে ইহা নিঘৃণ ব্যাপারে পরিণত হইতেছে । কিন্তু স্থখের বিষয়, 
ইহারও পুর্ব গৌরব অনেক স্থলে ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়। আমিতেছে। 

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদ্দি বহুবিবাহ সমাজের 
এতই দোষাকর, তবে কি প্রকারে এ প্রথা এতকাল হিন্দুসমাজে 
স্থায়ী হইল ? প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম এই, যে প্রথা ষে সমাজের 
উপযোগী ও মঙ্গলদায়ক, সে প্রথা সে সমাজে সামাজিক নির্বাচনে 
বহুকাল স্থায়ী হইবে । যে দেশে খাগ্ভসামগ্রীর প্রাচ্র্্যবশতঃ জীবন 
সংগ্রাম অনায়াসসাধা, যে দেশে নারীজাতির সংখ্যা পুরুষজাতির 
অপেক্ষা অধিক এবং যে দেশে নারীজাতির পদগৌরব অপেক্ষাকৃত 
নান, সে দেশে স্বার্থপর পুরুষজাতি নিকষ্ট প্রবৃত্তির সম্যক চরিতার্থ, 
তার জন্য বহুবিবাহ করিয়া থাকে এবং সে দেশের ধর্ম্মশান্্ও ইহাকে 
ধর্মবিরুদ্ধ বলিয়। প্রচার করে না। এজন্য এ দেশে ধনাঢাগণ, 
রাজগ্যবর্গ ও কুলীন ব্রাহ্মণগণ এতকাল বহুবিবাহ করিয়া আিতে- 
ছেন। 

পূর্ধে ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণের বহুদারপরিগ্রহ দর্শনে অনেকে এ 
প্রথাকে ঘ্বণাচক্ষে অবলোকন করিতেন ন1। বস্ততঃ নারীবহুল দেশে 
লোকসংখ্য। বুদ্ধির জন্য এ প্রথার আবশ্ঠকতা৷ সমাক মন্ুভূত হইয়। 
থাকে। এজন্য পুরাকালে আধ্যসমাজে এ প্রথা স্বতঃ প্রচলিত 
ছিল। শান্ত্রে সকলেই পাঠ করেন, রাঁজন্যবর্গ বিবাহকালে অনেক 
দ্াপী উপঠৌকন পাইতেন। এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য কি? 
যেমন আজকাল অনেক ধনাঢ্য মুসলমান বাদি রাখিয়। উহাদের 
গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে; সেইরূপ লোকসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য 


বগাবখাহ ও কোলনাগ্রথা। ২৬৫ 


রাজন্যবর্গও দ।সীগর্ভে নন্তানৌৎপাদন করিতেন ।* ইহাও একপ্রকার 
বন্থবিবাহের তৃল্যমূল্য। 

দেশে জীবনসংগ্রাম বহুজায়াসলাধ্য হইলে লোকে পারৎপঙ্গে 
বহুবিবাহ করিয়া বন্ুসন্তান উৎপাদন করিতে আদৌ সম্মত হয়না । 
অনেকস্থলে উহ!র! এক বিবাহ কবিয়! সংসারফাদে পা দিতে চায় না 
অথব৷ বিবাহ করিয়। সন্তানোৎপত্তি রোধ করিতে চেষ্টা পায়। ফ্রান্স 
দেশে ফেঞ্চ কাপস্থলের (:000017001)8010) ব্যবহার কেন প্রচলিত 
হইল? 

দেশে নারীজাতির সংখ] আধক হইগে যদি পুরুষজাতি বন্ছ 
বিবাহ করে, তাহাতে সমাজের বিছু মাত্র অমঙ্গল নাই, বরং 
ইহাতেই সমাজের প্রভূত মঙ্গল । এস্থলে কঠোর আবশ্যকতায় 
বাধ্য হইয়। পুরুষজাতি বহুবিবাহ করে, নতুবা অনেক স্ত্রীলোক 
কুমারী থাকিয়া যাঁয়। সইরূপ যে দেশে পুরুষজাতির সংখা 
নারীজাতি অপেক্ষ! অধিক, গুথায় লোকযাত্রানির্বাযহের জন্য নারী- 
জাতি বহুবিবাহ করিতে বাঁধ্য হয়। এজন্য দেশবিশেষে, যেমন 
তিববত দেশ, নারীজাতির বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। তথায় 
গাঁচ ভ্রাতায় মিলিত হইয়া! এক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে। ও 

তুমি যদি সে দেশে গিয়া উপরোক্ত প্রথার ভূয়লী নিন্না কর, 
তত্রত্য লোকে তোমার কথা হাসিয়! উড়াইয়া দিবে। নারীবহুল 
দেশে পুরুষজ্জাতির বহুবিবাহ যেমন যুক্তিসঙ্গত, পুরুষবহুল দেশে 
নারীজাতির বহুবিবাহ তেমনি যুক্িসঙ্গত। এজন্য মহাভারতে 
দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী লিখিত আছে। পাঞ্জাবের কোন কোন স্থলে 
এখনও এপ্রথা দেখ! যাঁয়। 

দেশে নারীজাতির পদগৌরব অধিক হইলে উহার। কোন মতে 
পুরুষজ্জাতিকে বন্থবিবাহ করিতে দিবে না ব! পরন্ত্রীর সহিত ব্যভিচার 
করিতে দিবে না। সেইরূপ দেশে পুরুষর্জাতির পদাগৌরব অধিক 


২৬৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধর্মা। 


হুইলে উহারা পরন্তরীর সহিত ব্যভিচার করে অথবা বসুবিধাহ 
করিয়া থাকে। 'এ কারণ প্রাচ্য জগতে পুরুষ জাতির ভিতর বহুবিবাহ 
প্রচলিত আছে; আর পাশ্চাত্য জগতে ইহা কম্মিন কালে প্রবর্তিত 
হয় নাই। 

দম্পতিছয়ধের ভিতর অনন্যপ্রেম ও অনন্থভালনাসা বাতীত 
সংসার সুখের নিকেতন হয় না। এক বিবাহে যেমন সুখ ও শাস্তি, 
হই বিবাহে তেমনি জ্বালাতন ও অশান্তি । এক মাগীকে শাসনে রাখ! 
যায় না, পুরুষকে ভেড়। করিয়া রাখে। যখন ছুই মাগী কোমর 
বাঁধিয়। রণরঙ্গ বেশে আসিবে, তখন পুরুষ বেচারীকে ছি'ড়িয়া 
খাইবে। এই সব দেখিয়া শুনিয়! বুদ্ধিমান লোকে পারৎপক্ষে ছুই 
বিবাহ করিতে চায় না। আবার আজকাস দুমূল্যতাঁবখতঃ জীবন- 
সংগ্রাম ক্রমশঃ আয়াসস।ধ্য হইতেছে । এখন এক বিবাহ করিয়া 
পুজ্রকলত্রার্ির লালনপালন করাই ছুঘণট। এই সব নানাকারণে 
বহুবিবাহ সমাজে প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। 

অষ্ট শতাব্দী হইতে চলিল, কৌলিন্য প্রথা এদেশে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । সেনবংশের কুলতিলক মহাত্মা কল্পালসেন এই প্রথার 
প্রতিষ্ঠাতা. তিনিই ব্রাঙ্মণ, বৈ, কায়স্থ ও সদেগাপ এই চারি 
শরেষ্ঠ জাতির ভিতর এই প্রথা প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে স্থাপন করিয়! 
গিয়াছেন। তদবধি ইহ! বঙ্গীয় সমাজে বদ্ধমূল রহিয়াছে। যে 
দেশে কুলপরম্পরাগত জাতিভেদপ্রথা প্রবল থাকাতে ব্যক্তিগত 
উন্নতি অপেক্ষা বংশগত ব। কৌলিক উন্নতি জনসাধারণের অধিক 
আদরণীয়, তথায় আভিজাত্যনুটক কুলপরম্পরাগত কৌলিশ্বাপ্রথাও 
যে কালে গ্রতিপ্ত্ত লাভ করিবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? ইহার 
জন্য প্রত্যেক জাতির ভিতর কুলীনদের মানসন্ত্রম এত অধিক এবং 
উহাদের ঘরে মৌলিকেরা পুভ্রকম্যার বিবাহ দিতে এত অভিলাষী। 

ঘ্মন মকেলদের ভিতর উকিলবাবুদের ও রোগীদের ভিতর 


রা 


বহুবিবাহ ও কৌলিন্যগ্রথা। ২৬৭ 


ডাজ্জারবাবুদের মানসন্ত্র, সেইরূপ মৌলিকদের ভিতর কুলীনদের 
মানসম্ত্রম। তাহারাও বিবাহকালে বা অন্থ সময়ে কুলমর্ধ্যাদা কড়ায় 
গণ্ডায় উন্থুল করিতে ছাড়েন না। তংকালে তাহারা মৌলিক 
ভায়াদের মুণ্ডপাত করিতে ভুলেন না। 

শান্ত্রের আদেশ “বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি”; এজন) সকলের আত্মীয় 
স্বজন ও বন্ধুবান্ধব কুলীনঘরে পুক্রকন্তার বিবাহ দিলে অশেষ 
সুখ্যাতি করিয়। থাকে । ইহাতেই কুলীনদের গৌরব ও মানসম্ ভ্রম 
বাড়িয়াছে। তাহারাও আভিজ।ত্যেব বড়াই করিয়া মৌলিকদ্িগকে 
দ্বণা করিতেছেন ও ধরাকে শরার ম্যায় জ্ঞান করিতেছেন। 
প্রত্যেকজাতির ধনবান লে!কেরা কুলীনঘরে কাজকর্ম করিয়া নিজ 
বংশ উজ্জল করিয়া আসিতেছেন। কৌলিন্য- প্রথা উৎকৃষ্ট হউক বা 
অপকৃষ্ট হউক, পাশ্চাত)শিক্ষাবিস্তৃতির স্গে কুলীনদের কুলমর্ধ্যাদ। 
ত্রমশঃ হাস পাইতেছে। 

শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় জাতিভেদের উপর যেমন্‌ নারাজ, তাহার! 
কৌলিন্য প্রথার উপর তেমনি নারাজ। তাহার! ভাবেন, সমাজের 
একি অবিচার ও অনাচার, যে কুলীন বংশের একজন পাপাত্মা, 
দরিদ্র ও মূর্খ সম্মানিত হইবে; আর মৌলিক বংশের একজন ধার্মিক, 
ধনবান ও বিদ্বান তাদৃশ সম্মান লাঁভ করিবে না? যে প্রথা এমন 
অবিচারের প্রশ্রয় দেয়, সে প্রথ। কি জঘন্য নয়? কোথায় সমাতে 
অর্থ ও বিগ্ভার সম্মান হইবে, না কোথায় গুণ থাকুক, আর নাই 
থাকুক, কেবল দৈববশ।ৎ কুলীন ঘরে জন্মগ্রহণ করাতে লোৌকবিশেষ 
সমাদে গণামান্য হইবে? যে প্রথা এমন অবিচার করে, সে প্রথা 
কিজঘন্য নয়? ইহাকে অচিরে গোটেহেল কর! উচিত। 

কৌলিন্য প্রথা দ্বাণা সমাজে যে সকল কুফল ফলিতেছে, তদ্ধিযয়ে 
কিঞ্িং সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। যে নকল সতাসদ মহামহো- 
পাধ্যায় পঞ্ডিতদিগের নুপরামর্শে মহাত্মা বল্লালসেন দেশের মঙ্গলের, 


২৩৮ বৈজ্ঞানিক-হিন্দুধ্ম। 


জন্য কৌঙসিন্য প্রথা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাদের বংশধরদিগেরই 
ভিতর এ প্রথা আজকাল কিরূপ জঘন্য ও নিদ্বুণ ব্যাপারে পরিণত 
হইয়াছে! সে সকল লজ্জার কথা শুনিলে মাথা হেট করিতে হয়, 
আর বলীয় সমাজকে সহত্র গালি দিতে ইচ্ছ। হয়। যাহার! ব্রহ্ম" 
বর্চের জন্য, শান্্রজ্ঞানের জন্য সদা বড়াই করেন, তাহাদের ভিতর 
এমন অনাচার, এমন কদাচার! ছি! ছি! ছি! সে সব 
পাপকাহিনী কোন্‌ মুখে প্রকাশ করিব? হাতের লেখনী কম্পিত 
হইতেছে। গাত্র অবসন্ন হইতেছে। না লিখিলেও নয়, সেজন্য 
লিখিতে বাধ্য হইলাম । পাঠকগণ অপরাধ মার্জনা করিবেন । 
প্রথমত; । দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে কত কন্যা অধিক বয়স 
পর্ধ্স্ত অবিবাহিতা থাকে! উহার কি সকলে সতীসারিত্রী থাকে? 
কুলভঙ্গ হইবার ভয়ে, নীচঘরে উহাদের বিবাহ দেওয়! যাইবে না। 
ংশজ ও শ্রোত্রিয় ঘরে বিবাহ দিলে নৈকশ্য্ব ঘুচিয়। যাইবে, -পুক্ত" 
পৌজাদির সর্বনাশ হইবে। কচ্চ। চিরকুমারী হইয়া গৃহে থাকুক বা 
এ অবস্থায় মরিয়। যাউক, আর মধ্যে মধ্যে ভ্রণহত্যাদি পাপে 
লিণ্ত হউক, তথাচ প্রাণ থাকিতে নীচঘরে কদাচ উহার বিবাহ দিতে 
পারিবে না । কুমারীকন্া ঘরে বমিয়া দীর্ঘ নিশ্বাম ফেলুক, পিত।- 
মাতা ও সমাজকে সহত্র অভিসম্পাত দেউক, কিছুতে ভ্রক্ষেপ নাই, 
তথাপি নীচঘরে বিবাহ দিতে পারিবে না। সমাজের এ কি ঘোর 
অত্যাচার 1 এ সমাজ কি মানবসমাঁজ, না দানবসমাজ ? 


দিতীয়তঃ। ফি পরিবর্তন করিয়। বা অনয কোন প্রকারে একটা 
কুলীন পাত্র ঠিক করিয়। কন্যার বিবাহ দেন, দেওয়। না দেওয়া! প্রায় 
সমান কথ।। বিবাহিত কনা! অনেক স্থলে পিত্রালয়ে বাস করে, 
স্বামীর সহিত সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। তিনি যে নৈকশ্ট কুলীন, 
তাহার অনেক বিবাহ । তিনি কালভদ্রে দেখা দেন$ কন্যার এমন 
কি তপস্যার জোর, যে ভিনি উহাকে লইয়া ঘর করিবেন। যদি 


বচ্বিবাহ ও কৌলিম্তপ্রথা। ২৩৯ 


কোন প্রকারে" বিবাহিত কন্যা গর্ভাবতী হইলেন, এমনি মধ্যে মধ 
সন্ধ্যার পর উচ্ছিষ্ট কলাপ!ত দ্বারদেশে পড়িতে লাগিল; রটাইতে 
থাকে, জামাতা মধ্যে মধো আদিতেছেন | এই প্রকারে সমাজে মান 
বাঁচান হয়। বল দেখি, সে সমাজকে কি বলিতে হয়? ইহা কি 
মানবসমাজ, ন। দানবসমাঁজ 1 

তৃতীয়তঃ। যিনি নৈকশ্য কুলীন, তিনি কুলমর্ধ্যাদ। পাইলেই 
ইচ্ছামত বিবাহ করিতে পারেন। তাহার অশেষ দয়া, তিনি অনেক 
কুলীন কুমারীকে নামমাত্র গ্রহণ করিয়া উহাদের আইবুড়ে! নাম 
ঘুচান ও দুপয়স। বেশ রোজগার করেন। নবাব শতাধিক বেগম 
রাখিতেন, তিনিও শতাধিক বিবাহ করিতে পারেন । নবাব বেগম- 
দিগকে সুখন্বচ্ছন্দে রাখিভেন। কিন্ত তিনি ধাহাকে বিবাহ করুন 
না, তাঁহাকেই পিত্রালয়ে ছাড়িয়। যান, প্রতিপালনের 'ঙার তাহাকে 
লইতে হয় না। 

স্্রাও পিত্রালয়ে ভালরপ চরিয়া ধান এবং সন্তান উৎপাদন 
করিলে সে সন্তান কুলীন ব্রাঙ্গণের উপাধি গ্রাপ্ত হয়। খাতাপত্র 
দেখিয়া তিনি মধ্যে মধ্য শ্বশুরালয়ে দেখা দেন এবং শ্বশুরের নিকট 
সত্রীসহবাঁসের জন্য ফি মাদায় করেন। ঠাহাকে পুরুষবেশ্টা বলিব; 
ন। আর কি বলিব? অর্থোপার্জনের কেমন সুন্দর ফিকির ও মজা! 
জামাই আদরে ধাইবেন এবং যাইবার সময় বিদায় ফি লইয়া গৃহাভি- 
মুখে প্রস্থান করিবেন। যখন তিনি পলিতকেশ ও গলিতনখদস্ত 
হন, তখনও তিনি বিবাহ করিতে ছাড়েন না। বিবাহ করিলেই 
হাতে যে ছুপয়সা আসিবে। এমন স্থযাগ কে ছাড়ে? বারমাস 
ত্রিশ দিন তিনি কোন ন!। কোন শ্বশুরের অল্প ধ্ংলান। বেশ মজা! 
সর্বত্রই জামাই আদর ও সহবাস ফি মজুৎ। যে সমার্জ এমন কুরী* 
তির প্রশ্রয় দেয়, ইহাকে কি বলিতে ইচ্ছ। হয়? ইহ! কি মানব- 
মমাজ, ন! দানবসমাজ ? 


২৪০ বৈজ্ঞানিক-হিন্নৃধর্শ। 


আর নেবু কষ্টাইবার প্রয়োজন নাই। যংকালে বল্লালঙগেন 
আভিজাত্য অন্ুদারে এ দেশে কৌলিন্য প্রথা স্থাপন করেন, তিনি কি 
একবার স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন, যে তাহার পরামর্শদাতাদিগের | 
ভবিষ্যবংশধরের! এই প্রথা দ্বারা অসংখ্য বিবাহ করিয়া উদরপৃপ্ি 
করিবেন? কৌলিন্য প্রথার উদ্দেশ্য সুমহৎ। কিন্ত স্বার্থপর লোকেরা 
ইহাকে নিঘুণ ব্যাপারে পরিণত করিয়া এতদূর কলুষিত করিয়! 
ফেলিয়াছে। যাহ! হউক ন্থখেরবিষয়, পাশ্চতা শিক্ষাবিস্তৃতির সঙ্গে 
এ সকল কদাচার সমাজে ক্রমশঃ রহিত হইতেছে এবং কুলীন 
জ্রাহ্গণসস্তানগণ এখন এক বিবাহ করিয়া সুখে সংসারযাত্র। 
করিতেছেন। 

যতদিন বঙ্গীয় সমাজে কৌলিন্যপ্রথা সগৌরবে প্রটলিত ছিল, 
ততদিন সকলেই স্ব স্ব জাতির ভিতর কুলীন ঘরে পুজকন্যাঁর বিবাহ 
দিতে সমূতস্থক ছিলেন। এখন যুগধর্ণে প্রধান প্রধান নগরীতে 
পূর্বতন আত মন্দীভূত হইয়াছে এবং তৎপরিবর্তে পাশ্চাত্য আোত 
বহমান হইতেছে। এখন পূর্বতন কৌলিন্য প্রথার তাদৃশ সমাদর 
নাই এবং ইহার পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী স্থৃশিক্ষিত 
যুবকদল ত্রীটাশসিংহের কল্যাণে স্ব স্ব জাতির ভিতর কৌলিল্য 
মর্যাদায় বিভৃষিত হইতেছেন। স্বাধীন বঙ্গের স্বাধীন রাজা আডি- 
জাত্যান্ুারে পুরাতন কৌলিন্বপ্রথা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং 
এতদিন ইহ। পরাধীন বঙ্গে সম্যক সমাদৃত হইয়। আসিয়াছে। 

আর নবযুগের নব কৌলিন্যপ্রথা ইংরাজরাজ পরোক্ষভাবে 
অর্থ ও বিষ্ার তারতাম্যান্ুসারে প্রতোক জাতির ভিতর স্থাপন 
করিয়াছেন। ইহাও সর্ধত্র সমতাবে সকলের নিকট সমাদৃত 
হুইতেছে। পূর্ব কুলীনগণ বৈশেষিক উপাধিতে বিভৃষিত হইতেন ! 
এখন নব্য কুলীনগণও বিশ্ববিগ্ঠালস্ব হইতে এম এ, স্বি এ প্রভৃতি 
শ্রুতিমনোহর উপাধিতে বিভূষিত হইতেছেন। প্রভেদের মধো 


বিধবাবিবাহ। ২৪১ 


প্রথমোক্ত কুলীনদের পদমর্ষ)1দ কুলপরম্পরাগত এবং উহার অল্পে 
সন্তষ্ট; কিন্ত শেষোক্তদের পদগৌরব ব্যক্তিগত, পরিশ্রমজ্ন্য ও 
অর্থজন্য এবং উহার! অল্পে সন্তুষ্ট হন না। 

এতকাল সকলে কুলীন ঘরে কন্যার বিবাহ দিতে সমুৎস্ক 
বলিয়া কুলীনগণ পুজ্রর বিবাহকে অর্থোপার্জনের উপায়ন্বূপ 
করিয়াছেন। এখন নবযুগের নব্য কুলীনসম্প্রদায়ও বিবাহকে 
অর্থোপার্জনের উপ।য়ন্বরূপ করিতেছেন; তজ্জনা তাহারা কন্যা- 
কর্তার মুগ্ডপাঁত করিতে ছাড়েন না। সমাজে স্থার্থপরত। প্রবল 
বলিয়া লোকাচাবে ধাহারা যে বিষয়ে অধিক সব পান, তাহার! 
সচরাচর সে সত্বের অপব্যবহার করিয়া! বসেন। ভারতের মঙ্গলের 
জন্য উতরাভ্রাজ এদেশে পাশ্চাতাশিগ1 বিস্তীর্ণ করিয়। এম এ, 
বি এ উপাধি বিতরণ করিতেছেন। কিন্তু স্বার্থপর লোকের। 
পুর্রের বিবাোপলক্ষে এনদ্বারা গাপনাদের উদর পৃত্তি করিতে 
সাধামত চেষ্টা পাঈতেছেন | এখন দেখা যাউটক, কতকাল নবা 
কুলীনদের পদগৌরব সমাজে বর্ধমান থাকে » 

বিধবাবিবাভ । 

আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর অনেকে এ প্রথার বিশেষ 
পক্ষপাতী । কিন্ত ঈহ! চিরদিন শাক ৪ লোকাচারবিরুদ্ধ। বঙ্গীয় 
সমাজে ইহা যে অবৈধ, তাতাই এস্থলে নান বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়া 
সম্প্রমাণ করিব । 

প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম এই, যে দেশ মতাব্বর, যথায় আহার্ষ্য 
প্রচুর পরিমাণে পাওয়! যায় এবং যে আাতি জুসভা, যাহাদের অর্থা- 
গম অধিক, সেদেশে ও সেজাতির লোকসংখ্য। বৃদ্ধির জন্য বভ্সংখ্যক 
কন্তাসস্তান স্বতঃ উৎপন্ন হইয়। থাকে । আজকাল আদমসুম।রী দ্বারা 
একরপ স্থিরীকৃত হইয়াছে, সভ্য দেশে ও সভ্য জাতির ভিতর পুরুষ 
অপেক্ষা স্্রীলোকের সংখ্যা অধিক। ভারতেও এই প্রাকৃতিক নিয়ম 


৩১ 


ফু 


২৪২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ঘ্ম। 


চলিতেচে। ইন্চার উ্্বরাঞ্চলে ও উচ্চজাতির ভিতর পুরুষ অপেক্ষ। 
শ ীলোকের সংখ্যা অধিক এবং আনুর্ববরাধলে ও নিকৃষ্ট জাতিদের 
ভিতর স্ত্রীলোকের সংখ্য। নুন। এই অত্যুর্বর বঙ্গদেশও চিরদিন 
হুজল, সুফল ও শস্তশ্ঠ!মলক্ষেত্রা কীর্ণ। এমন স্থুসমৃদ্ধ দেশ ভারতের 
অন্ত কোন স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় না । এদেশেও প্রায় সকলজাছ্ির 
ভিতর নারীজাতির সংখ্য। অধিক 

এখন যে দেশে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক, তথায় 
পুরুষজাতির ভিতর বন্থবিবাহ ্বতঃ প্রচলিত হইবে, অথবা স্ত্রীজাতির 
ভিতর বিধবাবিধাহ প্রচলিত হইবে না। ইহাদের বাতিক্রম হইলে 
অনেকের ঘরে অবিবাহিতা! কুমারী থাকিয়া যাইবে। আবার যে 
দেশে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখা! অল্প, তথায় প্রাকৃতিক 
কারণে স্ত্রীজাতির বিধবাঁবিবাহ প্রচলিত হইবে অথবা ভ্রোপদীর গ্যায় 
উহ্ছাদের বভ্বিবাহ ঘটিবে। ইচাদের ব্যতিক্রম তইলে অনেক পুরু- 


যের বিবাহ আদৌ ঘটিবে না এবং উহ্ঠারা সংসারধর্্ম করিতে 
পারিবে না। 


এখন জিজ্ঞাস্ত, যে দেশে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্য। অধিক, 
তথায় কি বিধবাদিগের পুনঃসংস্কার করান উচিত? যদি উহাঁরা 
পত্যন্তর গ্রহণ করেন, উহারা কি মাপনাদের সমসংখযক ভগিনী- 
দিগকে পরোক্ষভাবে পতি হইতে বঞ্চিত করিবেন না? তাহার 
সাক্ষা, এদেশে অল্প সংখ্যক বিধব। পরপুরুষের প্রলোভনে পদস্থলিতা! 
হইয়া জঘগ্ত বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে, আর ইউরোপীয় সমাজে 
অধিকাংশ কুমারী পেটেরদায়ে এ জঘন্য বৃত্তি চালায়। উহার! সমস্ত 
জীবনে বিবাহিতা! হইবার সুযোগ আদেৌ পায় না। কিন্ত হিন্দু- 
. ধর্শের গুণে কোন জাতির ভিতর অবিবাহিতা স্বীলোক এদেশে প্রায় 


, দেখা বায় না। 


হিন্দুধর্ম সবলমাগস্থ স্্ীজাতিকে সন্বোধন করিয়। বলিবে, যেমন 
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ঘরে জন্মগ্রহণ কর না, তোমর৷ প্রকৃতপক্ষে এ নংসারে কাঙ্গালিনী । 
বিবাহ দিয়া পিতামাতাগুরুজন তোমাদের আচলে এক অমূল্য নিধি 
বা পরেশপাথর বাঁধিয়। দেন। এই প্রস্তবের গুণে ভোমরা নিজ 
নিজ গৃহে রাঙ্রাণী সাজ এবং পতিপুত্র লইয়া পরমন্ত্রথে জীবন 
কাটাও। এ রত্বু হারাইঙগ্গে তোমর। যে কাঞঙ্গালিনী, সে ক।ঙ্গালিনী 
হইবে। তোমাদের সকলকে বিবাহিতা করির। স্খিনী করিবার জঙ্ত 
আমি এই নারীবনুল দেশে বিধবাবিবা্ প্রবন্তিত করি নাই এবং 
এ বিধয়ে কোনরূপ প্রতিযোগিতা স্থাপন করি নাই | 


শি 


অপর পক্ষে প্রতিযোগিতপ্রিয় পাশ্চাঙামমাজ শ্বীজাতি:ক 
সম্বোধন করিয়া বলিবে, ষেরূপ ঘরে জন্মগ্রহণ করশা, ঠোমর! 
প্রকৃতপক্ষে এ সংমারে পবমাপাধ্য! দেবী, নর্ববব্রই তোমাদের সম্মান 
ও প্রতিপত্তি, পুরুষগণ তোমাদেরই ভেড়,যা। কুমারী হও ধা'বিধবা 
হও, এীশবর্ধা ও লৌন্দর্ধ্য বলে নিজ নিজ পছণ্দনই বিপাহ করিয়া পরম- 
স্থখে ভীবন যাপন কর। এক পতি পবণশোকণখত হয়। অন্য মনোমত 
পতি পুনরায় বিবাহ কর; সেও যদি পরগোকগত হয়, তৃতীয় পতি 
্ষচ্ছন্দে বিখাহ কর। আমি তোমায় কোনমতে বাধা দিব ন। 
ইহাতে যদি দেশের দরিব্র ও কুৎসিং কন্যাগণ কুমারী থাকিয়া যায়, 
তাহাতে আমার কি তি? যদি কোনরাপ গতি হয়, তাহু। আমি 
চক্ষে দেখিগাত দেখিব না। ভিতরে যাহাই থাকুক না, আমার 
বাহ্স্তরে কেমন মনভূলানে চাকচিক্ থাকবে! 


ধাহার। প্রতিযোগিতার বিশেষ পক্ষপাতা, তাহারা এস্থলে বলি 
বেন, যেমন জীব্জন্তদিগের ভিতর বলবানণই জীবনদং গ্রামে জয়লাভ 
করাতে যোগ)তমের উদ্ধর্তন হইয়1 উহাদের ক্রেমোয়তি হইতেছে, 
সেইরূপ মানবমমাজে যদি সুরূপ।'ও ধনাঢ্য দ্রীলোকদিগের বিবাহ" 
বিষয়ে প্রাধান্ত থাকে এবং কুরূপা। ও দরিদ্রা স্ত্রীলো কগণ জী বনসংগ্রামে 


২৪৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


পাশ্চৎপদ হইয়া যাঁয়। তাহাতে সমাজের বিশেষ ক্ষতি নাই। 
ঈদৃশী স্ত্রীলোক কুমারী থাকুক বা বিধবা থাকুক, দুই আবস্থাষ্ট উহার 
তুল্যযূল্য ) কিন্তু যাহারা রূপবতী ও ধনবতী, উচ্ারা কুমারী হউক 
বা বিধবা হউক, উনাদের বিবাহ আগ্রে দেওয়] কর্ঠব্য। নবোখিত 
পাশ্চাতা সমাজ ইহার জন্য বিধধাদিগের পুনঃসংক্ষার করাইয়া থাকে। 
কিন্ত সমদশী প্রাচীন হিন্দুসমাজ এরূপ বিধানের উপর চিরদিন 
নারাজ । দেশের দরিদ্র। ও কুরূপা কন্যাঞ্চলির আদৌ বিবাহ হইবে 
না, উহ্থার। চিরদিন কুমারী থাকিবে, এ কেমন কথ।? বিবাহবিবয়ে 
এরূপ প্রতিযোগিত। স্থাপন করিলে সমাজের মস্থিমজ্জায় অল্পোষ- 
রূপ ব্ষিবৃক্ষের বীজ রোপন কর। হইবে। 

যে ধর্ম গৃহস্থা শ্রমের যাবতীয় স্্রীপুকষেব সুখবদ্দীনের জন্য বিবাহ- 
সংস্কার বিধিবদ্ধ করে, সে ধর্ম কি ক্দাচ কতকগুলি স্্রীলোককে 
আজীবন কুমারী গাখিতে পারে? এ কারণ এ ধণ্ম সমাজের অশেষ 
মঙ্গলের জন্য খগহপ্ত হইয়া এই নারীবহ্ুল দেশে বিধবাদিগের 
পুমঃসংস্কার করায় না। 

ভারতের সকল প্রদেশে শ্রেষ্ঠ জাতিণগের ভিওর বিধবাবিবাহ 
দেখা যায় না । যখন হহা এতকাল রহিত আছে, তখন বল! উচিত, 
সামাজিক নির্বাচনে ইহা এ সকল জাত ভিতর অগ্রচ্লিত | যি 
সমান্জের অনাটনবশঙ? বিধবাবিধাহ আবগ্যক হহত, হহ। লোকাচারে 
প্রবস্তিত হইত এবং শান্তর ইহাকে কদাচিৎ রোধ করিতে পারিত না। 
যখন ইহা৷ এতকাল প্রচলিত না ইইয়াও হিন্টুসমাজ সর্ব্বথ। গুখী, 
তখন কি ইহার পুনঃ প্রবর্তন করা উচিত ? 

আবার ভারতের প্রদেশবিশেষে নিকৃষ্ট জাতিদের ভিতর বিধবা” 
বিবাহ প্রচলিত আছে। তথায় স্ত্রীঞজাতির নংখ্য অল্প হওয়াতে 
পুরুষজ্জাতি অগন্যোপায় হইয়া বিধবা স্ত্রীলোক গহয়া সংসারধন্ 
করিতে বাধ্য হয় কিন্তু খের বিষয়, কোন স্থলে কোন জাতির 
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ভিতর এরূপ বিবাহ শাস্তান্বসারে মন্ত্রপূত করা হয় না। ইহাকে 
বিবাহ বলে না। লোকাচারে বা রাজাদেশে প্রবর্তিত হউক, ইহাকে 
নিকা করা বলে। এরূপ মিলনকে বিবাহ বলিলে, এ পবিত্র সংস্কা- 
রের মবমানন। করা হয়। 
মধ্যভারতে ব্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ ব্যতীত শিকুষ্ট জাতিদের 
ভিওর নিকে করা প্রথ। গরচলিত আছে । উহাদের ভিতর ভ্ত্রীজাতির 
অগ্লপতাই ইহার প্রধান কারণ! সেইরূপ এই কারণ বশত; তিব্বত 
দেশে, গাঞ্জাবের স্থলবিশেষে, দক্ষিণ মালেবর উপকুলে নেয়ার 
জাতির ভিতপ স্্রীলোকেণ বহুবিখাহ প্রচলিত আছে। তথায় কয় 
জাতা মিলিত হইয়া এক পত্বীর পাণিগ্রহথণ করে । 
দেশবিশেষেও জাতিবিশেষে বিধবাবিবাহ প্রচ্পিত , দেখিয়া 
পরাশরমুনি নিজ সংহিতায় লিখিয়। যান £__- 
নষ্টে মুতে প্রএরজিতে ্লীৰে চ পতিতে পতো। 
পঞ্চধাপৎনু নারীণাং পতিবান্যো বিধীয়তে ॥ 
(পরাশর সংহিতা) 
“পতি ম্বৃঙ হইলে, অন্য স্থানে চলিয়া! গিয়া বসবাদ করিলে, 
পরিব্রাজক বা সন্নাসী হইলে, জাতি যত হইলে ও ক্লীব হইলে, এইট 
পঞ্চ আপদে প্লীলোকের পত্যন্তর শ্রহণ কর। করর)।” এখন এই 
গ্লোকামুসারে বঙ্গ প্রভৃতি নারীবগল দেশে ও প্রাঙ্গণ কায়ন্থ প্রস্ভৃতি 


নারীবন্তল জাতির ভিতর নিধবাবিবাহ প্রচলিত কর! কি যুক্তিসঙ্গত ? 
যদি প্রচলিত কর, তোমর। প্রকৃতির বিপক্ষে গমন করিবে । 


এখন অভাগিনী চিরহুঃখিনা বিধবাদিগের, বিশেষতঃ বাল- 
[বধবাধিগের অশেষ যন্ত্রণ। গু হঃখ দেখে সকলেরই মনগ্র।ণ 
কাদিতেছে। যে দিন নারী বৈধব)দশায় পতিত হয়, সেইদিন হইতে 
তাহাকে ছুলভ মানবজীবনের যাবতীয় সুখতে।গে জলাঞ্জলি দিতে 
ইয়। সেইদিন হইতে তাহার নিকট এ নংসার অমানিশার ঘোর 
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অন্ধকারে শাচ্ছম হইগ্না পড়ে। তদীয় কোমল হৃদয়ে প্রাণপতির 
জন্য আজীবন ছুবহ শোকের তুষানল প্রজলিত হইতে থাকে । সেই 
তুষানলে তাহার শরীর পুড়িয়। পুড়িয়া খাক হইতেছে। দিনের 
পর দিন, মাসের পর মাস, বংসরের পর বৎসর যাইতেছে, কত 
শোকের উচ্ছাস, কত দীঘ নিশ্বাস পড়িতেছে, কত নয়নবারি 
বিগলিত হইতেছে । 


এ শুন! অভাগিনী বালবিধবা কি বলিয়। কাদিতেভে - 
ভারত শ্বাশান মাঝে আমি রে বিধবাবালা, 
বিষের যুরতি করে নিধি মোরে পাঠাইল| | 
পিতামাত। নিদয় হয়ে পরের হাতে পোপেদিলা, 
কেড়ে নিয়ে কমলকলি কণ্টকে গাথিল মালা । 
বিবাহ কি তাও জানি না, কেবলমাত্র পড়ে মনে, 
অনিচ্ছাতে শৈশবেতে খেলেছি এক ছুঃখের খেলা । 
না জানি মে কেমন পতি, মনে নাইকো সে মুরতি 
তথাপি যুবতী হয়ে পেটে অন্ন নাইকো ছুবেল।। 
( মকুন্দ দাম) 
বালবিব। চিপদিন নৈপ|শামগরে শিমগ্লা। তদীর হৃদয়ে 
নৈরাশেরর একঢান! োত খরবেগে বহিতেছে। ৭11010708৮6] 
00109১ (611%৮ 001)108 00 811” সকলেই কোন না! কোন আশায় 
বুক বাঁধিয়া জীবনের শোকছুঃখ বহন করে। কিন্তু অতাগিনী 
বালবিধবার চিররজীবনে কোনরূপ আশার সঞ্চার হয় না। যেমন 
ক্রীতদাস দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া চিরজীবন ছুঃখে কাটায় এবং 
কোন সময়ে মুক্তিলভের আশা করে না; সেইরূপ বিধবাও 
চিরদিন পরের গলগ্রহ হইয়। ছুঃখের দিন ছুঃখে অবসান করে এবং 
নারীজীবনের প্রধান স্ুখভোগে কোনরূপ আশ! করিতে পারে না। 


বিধবাবিধাহ। ২৪৭ 


যে হুর্জয় কামপ্রবৃত্তি দন করা কলিকালে অনেকেরপক্ষে হৃঃদাধ্য, 
সেই কামপ্রবুত্তি অবলাবিধবা কি প্রক্কারে দমন করিবে? 

রে নিষ্ঠুর হিন্দুসমাজ! তোমার কি দয়ার লেশমান্র নাই? 
এতগুলি অবল। বিধবাঁকে কেন তুমি জন্মের মত এত কষ্ট দিতেছ 
এবং আণহত্যাদি মহাপাপে লিপ্ত করাইতেছ 1 দেখখ কত 
বাপ বিধবা এক মাত্র বিধবাবিবাহের অভাবে তিনকুলে কালী দিয়! 
নগর মধ্যে জঘন্য বেশ্যাবৃস্তি চালাইয়া দগ্ধোদর পুরণ করিতেছে এবং 
পাপজীবন পাপে অবসান করিতেছে । এ সব দেখে শুনে তোমার 
মনপ্রাণ কি কখন কাদিবে না? তুমি কি উহাদের প্রতি কখন সদয় 
হইবে না! আর কতক্কাল তুমি উহাদের উপর এরূপ ঘোর 
ম্ত্যাচার করিতে থাকিবে? 

বিধবাবিবাহ অপ্রবর্থনে হিন্দুধর্মের যে সকল গুঢ উদ্দেশ) আছ্ছ, 
াহ] একে একে খুলিতেছি, মনোযোগ দিয়। শ্রবণ করুন। 

প্রথমতঃ । যে ধশ্ম দম্পতিমিলনে নারীম্ভাতিকে চিরদিনের 
আন] পুক্ষদিগের অদ্দাঙ্গিনী করে এবং উহাদের প্রাণে প্রাণে, 
শোণিতে পো ণ্তে, অস্থিতে অস্থিতে ও. ত্বকে ত্বকে সর্দাঙ্গীন মিলন 
ঘটায়, সে ধর্ম কি প্রকারে বিপবাকে পত্যন্তর গ্রহছণ-করাইবে? যে 
নারীকে একবার মন্ত্রপূত। করিয়া এক পুরুষের গলায় বাঁধিল, উহাকে 
আবার কি প্রকারে অন্য পুরুষের গল্গায় বাধিবে? ইহাতে দে ধর্মের 
মাহাক্্ ৪ গৌরব কোথায় থকে? যে সনাতন ধর্মাঃসারে এক 
নারী মন্ত্রপৃত! হইয়। ডোমার অর্দাঙ্গিনী ও সহধর্মিণী, হইলেন, তুমি 
যেখানে থাক না কেন, সে নারী সেই ধর্্মান্থারে চিরদিন তোমার 
অদ্ধাঙ্গিনী ও স্হধর্টিণী থাকিবেন। তুমি ইহলোকে থাক, পরূলোকে 
যাও ব৷ দ্বীপাস্তর প্রেরিত হও; সে নারী কিপ্রকারে আবার মন্ত্রপৃত। 
হইয়া পরপুরুষের অ্ধাঙ্গিনী হইবেন? যে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য 
দম্পতিমিলন অনম্ককালস্থায়ী এবং কামনিপু দমন করিয়া আজীবন 
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ধর্্াচর্। করা, বিধবাদিগের পুনঃসংস্কার দেওয়াতে, সে বিবাহের 
মূল উদ্দেশ্ট কি নষ্ট কর! হইবে না? অন্যান্য জাতি, যাহার! অধিক 
কামপরায়ণ ও রিপুপরতন্ত্, যাহারা আদৌ সংযম শিক্ষা করে নাই, 
তাহারা কামরিপু চরিতার্থতার জন্য বিধবাদিগের পুনঃ সংস্কার 
করাইতে পারে ; কিন্তু যে হিন্দুজাতি এতকাল নানাবিষয়ে সংযম 
শিক্ষা করিয়া আগিতেছে, সে জাতি কি প্রকারে একমাত্র কামরিপু 
চরিতার্থতার জন্য বিধবাদিগের পুনঃ সংস্কার করাঠবে? আর হিন্দ- 
বিবাহ কি পাশ্চত্য জগতের নায় একটা কথার চুক্তিনামা, থে 
ইহাকে ছেদন করিলেই হইল ? তনে বিধবাবিবাহ চালিত করে নাই 
বলিয়া কেন তোমরা স্বধর্ম্ের এত নিন্দাবাদ করিতে? 


দ্বিতীয়তঃ । এ বিষয়ে এ ধন্ম নিজের শিক্ষয়িত্রী প্রকৃতিদেবীর 
সম/ক অনুকরণ করিতেছে । সংসারে প্রকৃতি মকলদিকে ও সক 
বিষয়ে পাচজনকে কীদায় ও দশজনকে হাসায়। কেবলমাত্র পাঁচ 
জনকে কীদাইয! দশজনচক অধিক পরিমাণে শ্বখী করিবার মানসে এ 
ধন্ম বিধধাদিগের পুনঃসংস্কার করায় না। সমাজে দশজন বিধব। 
পত্যন্তর গ্রহণ করিতে না পাইয়া আজীনন ক্রন্দন করে ও দীথঘ নিশ্বাস 
ফেলে বটেকিন্ত ইহাতে যাবতীঘ সধব! ৪ পুকষক্জাতির সখ ততোধিক 
বদ্ধিত হইতেছে । এ দেশে বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত বলিয়। 
স্বীলোক ন্ব ম্ব খ্বামীর প্রতি অনন্ভক্তি ও অনন্যপ্রেম দেখায় এবং 
অনন্যগতি হইয়। তাহাদের শ্্রীচরণমেবাই জীবনের মুখা ব্রত জ্ঞান 
কার। ইহার জনক আমর! আজ নিজ নিজ স্ত্রীর গুণে মুগ্ধ হইয়া এই 
জাতীয় অধঃপতনের দিনেও হিন্দৃকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনা- 
দিগকে সার্থকজন্ম। জ্ঞান করিতেছি। যে সকল কারণে হিন্দুপরিবারের 
সুধসন্তার এতদূর বন্ধিত, তণ্মধ্ে বিধবাবিবাহের অপ্রচঙগন ইহার 
অন্থীতম কারণ । - 

যদ স্রীলোক জানিতে পায়, বিধবা হইলে পুনরায় পতান্তর গ্রহণ 
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করা যায়, স্বামীর প্রতি তাহার মনে কি অনন্যগ্রেম উদয় হইবে 
এবং উহার কি এতদূর বঙাভূতা! হইবে? স্ত্রীবিয়োগে পুরুষজতি 
পুনরায় দারপরিগ্রহ করে। স্ত্রীলোক স্বামীর প্রতি যতদুর অকপট 
ও অনগ্যপ্রেম দেখায়, স্বামী কি উহার প্রতি ততদূর আস্তরিক প্রেম 
ও ভালবাসা দেখাইতে পারে ? পাঠকগণ ! নিজ নিজ বক্ষঃস্থলের 
উপর হস্তার্পণ করিয়া! বল দেখি, এ কথা বার্থ কিনা? 
যখন দেখিব, পদ্ধীবিয়োগে তুমি পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলে না, 
তখন বুঝিব, তোমার ভালবাসা অকুত্রিম ও অকপট; আর যখন 
দেখিব, স্ত্রীবিয়োগের অবাবহিত পরেই তুমি দ্বিতীয় সংসার করিলে, 
তখন বুঝিব, তোম।র ভালবাস! সব্রথ। মৌখিক এবং কামগ্রবৃত্ি 
চরিতার্থতার ললন্ত তোমার দারপরিগ্রহ ৷ 

যাহা হউক হিন্দুমহিলার অসাধাবণ পতিতক্তি, পতিপ্রেম ও 
পতিপরায়ণতা৷ এ দগতে মতুলনীয়। দেই অনন্বাপ্রেমের তুলনায় 
পাশ্চাত/সমাঁজের দম্পতিপ্রেম সর্দ্রথা মৌখিক ৪ অকিঞ্িতকর। 
অতএব মুক্ত কণে খীকার করা উচিত, স্বামীর প্রতি দ্ীলো!কের অনন্য, 
তক্তিও অনন্যপ্রেম দেখাইবার জন্য এ ধর্মী বিধবাদিগকে পতান্তর গ্রহণ 
করিতে দিতেছে না। ইহাতে জন কতক বিধবা সংসারে দারুণ কষ্ট 
পায় বটে, |কন্ত সমাজস্থ সমগ্র পুরুথজাতি ও সধবাদিগের সখ সেই 
পরিমাণে বদ্ধিত হইতেছে। তবে বিধবাপিবাহ চালিত করে নাই 
বলিয়া কেন তোনরা স্বধর্ম্ের এত নিন্দাবাদ করিতেছ? 

তৃতীয়ত; । জাতিভেদ প্রথা এতকান গ্রচঙ্গিত থাকাতে বংশ- 
সম্বন্ধে গ্রতোক জাতিব ভিতর যে নুশঙ্খলতা! দৃষ্ট হয়, বিধবাবিবাহ 
প্রচলিত হইলে সেই স্ুণৃঙ্থলতা একবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। 
দেখ, হিন্কুসমাজের নিয়মানুসারে পুরুষজাতি ইহার প্রধান জঙ্গ 
এবং নারীজ|তি ইহার অগ্রধান অগ্গ। এদেশে ব্যক্তিবিশেষ 
বিবাহ সংস্কার দ্বারা! অন্যবংশোদ্ঠুত্ত। কন্টার পাণিগ্রহণ করিয়। টহাকে 

তং 
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স্ববংশতৃক্ত। ও স্বোপাধিধারিণী করে। এস্থলে পুরুষ দশবংশোদ্ধূতা 
দ্রশটী কণন্াকে স্ববংশভূক্তা করিলে সমাজের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। 
কিন্ত যে নারী বিবাহিত! হইয়া একবংশভুক্ত। হইয়াছে, সে নারী 
বিধবা হুইয়। পতান্তর গ্রহণ করিলে অপরবংশভূক্ত। হইবে । ইহাতে 
সমাজে অশেষ বিশৃঙ্খলতা। অ।সিবে। বংশ ও উপাধি লইয়া যে 
সমাজবিভাগ আবহমান কাল চলিতেছে, উহ্ছার বিস্তর বিপর্ধ্যয় 
ঘটিবে। এখন যে বিধবাবিবাহ দ্বারা স্থশৃঙ্খল হিন্দূপমাজে পুনরায় 
বিশৃঙ্খগতা। আসিবে, তাহ। কি প্রবর্তন করা উচিত? তবে কেন 
তোমরা স্বধর্মের এত নিন্দাধাদ করিতেছ ? 

চতুর্ঘতঃ। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে, কখন কখন সমাজে 
বিষময় ফল উৎপন হইবে। মুললমান সমাজে -বিধবাবিবাহ 
প্রচলিত বলিয়া কেহ কেহ কন্যার বিবাহ দিয়া পণ লহয়। বেশ 
হুপয়স! রোজগার করে, কিছু দিন পরে বিষপ্রয়োগে বা! অন্ত কোন 
উপায়ে জামাতাকে হতা। করিয়। পুনরায় কন্যার বিবাহ দেয় ও 
ছুপয়স। রোঙ্গগার করে। খুগীয়সমাজে কোন কোন পাপিষ্ঠ। মহিল। 
পতিহত্যা করিয়া পুনরায় বিবাহ করে। হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ 
অপ্রচলিত বলিয়া এ সকল দুর্থটন! স্বপ্নের অগোচর। তবে কেন 
তোমর। স্বধন্মের এত নিন্দবাদ করিতেছ? 

পঞ্চমত: | বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকিলে সমান্জে অনেক সময়ে 
কুমাতা৷ স্ষ্টি হইবে। বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই বলিয়া কুমাতার 
দৃষ্টান্ত এদেশে অতি বিরল। ইংরাঁজিপুস্তকে অনেকে পাঠ করেন, 
পাশ্চাত্যসমাজে বিধব। পত্যন্তর গ্রহণ করিলে তাহার প্রথম পক্ষের . 
সন্তান অধিকাংশ স্থলে মন্দদাহত হইয়া থাকে। যংকালে তদীয়মাত। 
নাবোঢ়া হইয়া মধূমাসের আমোদ প্রমোদে উন্মত্ত! হন, তৎকালে সে 
সন্তান তাহাকে মনে মনে সহস্র অভিসম্পাত প্রদান করে। 
প্রকৃতির মহাকবি সেক্ষপীয়ার হামলেট মুখে ইহাই ব্যক্ত করিয়া- 
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ছেন। এদেশে পিত। পত্বীবিয়োগে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলে 
তাহার প্রথমপক্ষের সন্তানের! তাহার উপর বিরূপ হইয়া থাকে। 
এরূপ হওয়াই প্রকৃতিসিদ্ধ; কিন্তু হায় !দেশাঢারের সমক্ষে হৃদয়ের 
উচ্চ ভাবাবলিকেও সনয়ে সদয়ে ঝলিদান দিতে হয়। এখন যে 
বিবাহ দ্বারা সন্তানের নিকট স্নেহময়! জননী পর হইবেন, সে বিবাহ 
কি সমাজে চালিত কর! উচিত? 

যে সমাজ বলে, “কুপুত্র হউক, কুপিতা হউক, কুমাত। যেন হয় 
“ন।”, সে নমাছে কি কুনাতা সৃষ্টি করিবার জন্য বিধবাবিবাহ চালিত 
কর! উচিত? তবে কেন তোমার! স্বধর্টের এত নিন্দাবাদ করিতেছ? 

এইরূপ নানাকারণবশতঃ এই নাপীবন্থল দেশে হিন্ধুধন্ম খ্াহস্ত 
হইয়া বিধবারিবাহ প্রচলিত করে নাই । 

শিক্ষিত মন্প্রনায় বলিবেন, স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লইয়াই মমাজ। 
পুরুষ যে সব্বে সন্ববান, স্ত্রীলেককে কি সেসন্ধে সত্ববভী কর। 
উচিত নয়? পুরুষ পত্বীবিয়োগে পুনর।য় দারপরিগ্রহ কর, স্রীলোক 
কেন পতিবিয়োগে পতান্তুর গ্রহণ করিতে পারিবে না? উভয়ের 
প্রতি সমদর্শা হওয়া কি সমাজের কর্তব্য নয়? তবে কেন এ সমাজ 
পত্বীবিয়োগে পুরুষকে পূনরায় দাবপরিগ্রহ করিতে আদেশ দেয়, 
আর পতিবিয়োগে স্ত্রীলোক্কে তাহ হইতে চিরবঞ্িত। বাধে? 

নারীবহুল দেশে পত্বীবিয়োগে পুরুষ পুনরায় দারপরিগ্রহ 
করিলে সমাজের মঙ্গল ব্যঠীত কিছুমাত্র অমঙ্গল নাই। পরন্ত 
বিবাহ ন। করাতে সমাজের বিশেষ অমঙ্গল হইবে। বায় বলে, 
দকুমারীর ভাগো এয়ে! মরিয়! যায়”। নারীজাতির সংখ্যা পুরুধজজাতি 
অপেক্ষা যে পরিমাণে অধিক, সেই পরিমাণের অনুপাতে 
পুরুষজাতির পুনঃবিবাহ না হইলে কি প্রকারে সেই সংখ্যার সামঞ্জস্য 
হইবে? অতএব নারীবন্থল দেশে পত্বীবিয়োগে পুরুষজাতির 
পুনরায় দারপরিগ্রহ করাই শ্রেয়। 
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অভিজ্ঞ লোকদিগের মত, এই অত্যুর্বর দেশে সকল জাতির 
ভিতর স্ত্রীপুরুষ লইয়া যে তারতম্য দেখ যায়, তাহাতে বিধবাদিগের 
পুনঃসংস্কার না হওয়াতে, স্থলবিশেবে পুরুবর্জাতির বহুবিবাহ ঘটাতে 
এবং পত্ীবিয়োগে পুরুষঙ্জাতির পুনরায় দারপরিগ্রহ করাতে সেই 
নৈসগিক তারতম্যের কথঞ্চিৎ সামঞ্জস্য হইয়া! থাকে। এ কারণ 
এদেশে কোন জাতির ভিতর অবিবাহিতা! কুমারী দেখা যায় না। 
এখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রুচি পরিবর্তিত ও জীবনযাত্রা! কৃচ্ছমাধ্য 
হওয়াতে বহুবিবাহ প্রায় রহিত হইয়াছে; এমন কি, অনেকে দার- 
পরিগ্রহ করিতে চান না। সেম্থলে বিধনাবিবাহ চালিত করি 
বহুসংখ্যক স্ত্রীলোককে কি এখন কুমারী রাখা উচিত? যদি বল, 
স্ত্রীলোক বিধবা থাকুক বা কুমারী থাকুক, ইহা ত.সনান কথা। 
কাধতঃ উভয়ে সমান বটে, একজনের পতি নাই ও অপরের পতি 
হয় নাই এবং উভয়েই পরের গলগ্রহ, তথাচ যদ সমাজ নিজের 
ব্যবস্থা দ্বারা অনেক স্ত্রীলোককে আজীবন কুমারী রাখিতে বাধ্য হয় 
এবং উহাদের বিবাহ দিয়। সংসারে সুখিনী করিবার অবসর আদৌ 
প্রদান না করে, এরূপ ব্যবস্থা উহার পক্ষে ঘোর অবিচার ও প্রকৃত 
অনাচার । কিন্তু নারীবহুল দেশে বিধণাবিবাহের অপ্রবর্তন আদৌ 
অনাচার নহে। 
কেহ কেহ জিজ্ঞ(স| করিতে পারেন, ইউরোপীয় লমার্জে বিধবা" 
বিবাহ প্রচলিত বলিয়া তত্রত্য লোকের কি ত্রীপুজ্র লহয়া 
প্রকৃত সুখী হয় ন1? উহার। অর্থ ধলে বাহাদর্শনে সুখী বটে, কিন্ত 
আমরা দীনদরিজ্র হইয়াও স্ত্ীপুক্র লইয়। যতদূর সুধী, উহারা ততদুর 
হইতে পারে না। বল দেখি, পাঠক! কেন বনুসংখ্যক ইংরাজ 
বিবাহিত জীবনকে ক্লেশকর ভাবিয়। অনুঢ়াবস্থায় থাকিতে ভালবাসে! 
ইংরাজপত্বী স্বামীর প্রতি অনন্যপ্রেম ও তালবাসা দেখাইতে জানেন” 
না । উহার বিলাসবিগ্রমের জ্বালায় তিনি সদাই অস্থির । মেমসাহেব 
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ত মনে জানেন, এ স্বামী বেটার মৃত্যু হইলে অন্ত মমোমত পতি 
বিবাহ করিয়। অধিক সুখী হইব, অথবা এ স্বামী অধিক গোলযোগ 
করিয়! আমার সুখের পথে ক্টক বপন করে, আইন আদাঙ্গতের 
আশ্রয় লইয়া উহাে স্বামাত্ব হইছে বরখাস্‌ করিয়। দিব। 


ওহে ইংরাজিনবীশ পাঠ কগণ! যদি তোমরা স্বর ইংরাঁজদিগের 
অনদন্ুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া এ সকল কুপ্রথ। এ দেশে চালিত কর, 
তোমর! কি এমন সোণার সংসারকে ছারখার করিবে না? দেশের 
রত্বগ্চলি উৎপাটন করিয়া তৎপরিবর্তে কতকগুলি বৈদেশিক কণ্টক 
বপন করিলে ভারত কি মরুভূমিপ্রায়, শ্মশান প্রায় হইবে ন।? যে 
সকল স্থপ্রথা লয়! এই প্রাচীন সমাজ এতকাল শান্তিস্থাথে সুখী, 
সেদিনকার' নবোখিত ইউরোপীয় সমাজের অনুকরণে সে সকল 
উৎকুষ্ট প্রথা ত্যাগ করিলে কি তোমর৷ প্রকৃত সভাতাপথে অগ্রমর 
হইবে ? ইহাতে কি তোমর। সংসারে প্রকৃত স্থথের পথ দেখিতে 
প(ইবে 1? হা হতবিধে ! কাহারও "যমন এমন ছুর্মতি না ঘটে। 


বখন বালবিধণার। অনেক স্থলে রিপুপরতস্ত্র। হইয়। বিপথে 
গমন করে, তখন পমাজের মঙ্গলের জনা যাহারা অক্ষ তযোনি, 
যাহাদের নিঠুর পিতানাত। বাল/কালে নামমাত্র বিবাহ দিয়াছে, 
উহাদের পুনঃসংস্কার একাপ্ত আবগক। কিন্তু যখন বঙ্গীয় নারী- 
বল সমাজে বিধবাবিধাহ অবিধেঘ়, তখন কোন স্থলে ইহা প্রবর্তিত 
করা উচিত বোধ হয় না। “ছিত্েম্বনর্থ। বছলী তবস্তি* একদিকে 
সামান্য ছিদ্র থাকিলে কালক্রমে তাহ। নহুবিস্তত হইয়। পড়িবে। 
“বালবিধবার বিবাহ দিলে বয়োঞ্যোেষ্ঠ। বিধবাও পুনঃবিবাহের জন্য 
উন্মন্ত। হইবষেন কিন্তু যেরূপ কাল পড়িতেছে, তাহাতে বোধহয় 
দেশের মহৎ মহৎ লোকের! অর্থের প্রলোভন দিয়া বালবিধবাদিগের 
বিধাহ দিতে আরম্ভ করিবেন এবং নিরন্ন ব্রাহ্মণগণ অধিক দক্ষিণা 


২৫৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধস্ম। 


পাইয়। গে বিধাঁহও মন্তরপূতা করিবেন। এখন দেখা যাউক, 
হিন্দুসমাজ তজ্জন্য কিরূপ বন্দোবস্ত করে। 

হিন্দুধম্ম বিধবাদিগের জন্য সহমরণ ব। আজীবন ব্রন্মঃধ্য উপদেশ 
দেয়। মরি! মরি ধর্মের কি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা! শাস্ত্রের কি উৎকৃষ্ট 
আদেশ! যে সমাজে স্ত্রী পতির অদ্ধাঙ্গিনী ও পতির অস্তিত্বে স্বয়ং 
অস্তিত্ববতী.সে সমাজে যে সহমরণ উপদিষ্ট হইবে এবং স্ত্রীজাতিও যে 
সোৎসাহে ও সাগ্রহে অসাধারণ বীরত্বের সহিত চিতারোহণ করিয়া 
প্রাণপতির স্বর্ণদেহের সহিত নিজদেহ বিসর্জন দিবে, তাহাতে কোন্‌ 
বিচিত্রতা? যে সমাজ ভ্ত্রীপুরুষের মিলনে উহাদের প্রাণে প্রাণে, 
অস্থিতে অস্থিতে ও ত্বকে ত্বকে সর্ব্বাঙ্গীন মিলন ঘটায়,যে সমাজে স্ত্রী 
গ্রাণাধিক পতির জন্য অনন্ত ও অনন্যপ্রেমরমে চিরদিন আগ্রুতা, সে 
সমাজে প্রাণপতির মৃত্যুতে হতভাগিনী বিধবা ইহজীবনের যাবতীয় 
নুখভোগেজলাগলি দিয়া সেই প্রেমের খাতিরে সংসারাশ্রমে যে 
প্রকৃত যে।গিনী সাজিবেন এবং শান্ত্রোক্ত ধন্মাগ্ুষ্ঠান করিয়। যে 
প্রকৃত ব্রন্ষচর্ধয অবলম্বন করিবেন ও বিধিমতে সমাজের সেবা 
করিবেন, তাহাতে কোন্‌ বিচিত্রতা ? 

এখন যুগধন্যে হিন্দুলমাজে ইংরাজরাঞ্ের অনু গ্রে মহমরণ রহিত 
হইয়াছে । এখন ব্রহ্ষচধ্য ও সমাজসেবা বিধবাদিগের একমাত্র 
অবলম্বন। উহার! রিপুদমনার্থে সমস্ত দিবসে 'একবার নিরামিষ 
ভোজন করিবে, একাদশী তিথিতে নিরম্থু উপবাস করিবে, বৎসরের 
মধ্যে মধ্যে সামর্ধাযমত ব্রতাঁদ পালন করিয়। ধর্থানুষ্ঠান কারবে এবং 
আজীবন কাগমনোবাক্যে গৃহস্থের যাবতীয় কাজকম্ম করিয়া 
আত্মীয় স্বজনের (সবায় নিরতা হইবে। এই প্রকারে ম1 লক্ষ্মী 
বিধবার শাস্তরোক্ত ধর্মানুষ্ঠান করিয়। গৃহে গৃহে হিন্দৃধর্পের বিজয়* 
ভেরী চিরদিন বাজই্টতেছে ও সমাজের দেবা কবিতেছে। 

যে স্থলে স্থুসভ্য ইউরোপের বিধবার! রিপুপরতন্ত্রী হইয়। নানা 
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পুরুষ অন্বেষণ করিতে করিতে উহাদিগকে ফাদে ফেলিতে চেষ্টা 
পায়, সে স্থলে এই অর্ধসভ্য ভারতের বিধবার! যথাসাধ্য ইঞ্জ্িয়দমন- 
পুর্বক গৃহস্থালীতে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিতেছে । ইহাতে হিন্দু- 
সমাজের যে কত মহোপকার, তাহা একমুখে বর্ণন করা যায় না। 
তোমার গৃহে ভোমার নয়নসমক্ষে তোমার বিধব! খুড়ি, জেচী, মাসী, 
পিসি, ভাজ, ভগিনী ও কন্তা যে কত কাজ ও কত সেবা করিতেছে, 
তাহ তুমি চক্ষে দেখিয়াও দেখিতেছ না। হিন্দুসমাজের কি 
মনোহর মৃধন্দোবস্ত! কোথায় হে রঘুনন্দনপ্রমুখ স্মার্তপগ্ডিতগণ ! 
ধন্য তোমাদের সমাজতত্বজ্ান! ধন্য তোমাদের সদবিধান! হিন্দু" 
পরিবারের স্থথ বর্ধানার্থে তে'মরা কত উৎকৃষ্ট প্রথা প্রবর্তিত করিয়া 
গিয়াছ! আর আমাদের পাশ্চত্যশিক্ষায় শত ধিক! আমরা কি 
ন! ছুপৃষ্ঠ। ইংরাজি পড়িয়। তোমাদের প্রতিষ্ঠিত পরন কল্যাণকর 
সদগ্ষ্ঠানগুলি পায়ে ঠেলিতে বসিয়াছি। 

হিন্দুধর্ম বিধবাদিগকে সংসারে যোগিনী সাজায়। যিনি প্রাণ- 
পতির খাতিরে জীবনের যাবতীয় সুখ:ভাগে জলাঞ্জলি দিয়া ব্রহ্মচ্যয 
অবলম্বন করেন, তিনিই এ সংসারে প্রকৃত যোগিনী! যিনি 
একাহারে নিরামিষ ব। হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া! মধ্যে মধ্যে নিরহৃ 
উপবাস করিয়! নিজ দেহ জীর্ণ ও শীর্ণ করেন, যিনি হ্দ্মা কাম- 
প্রবৃত্তির দমনার্ঘ ইন্দ্রয়সংযম করিতে ভালরূপ শিক্ষা করেন, তিনিই 
এ সংসারে প্রন্তুত যোগিনী। যিনি অসাধারণ ধৈর্য ও তিতিক্ষা 
গুণে নিজের কষ্টরাশি অম্লানবদনে বহন করিয়া দিবানিশি ধশ্মভাবে 
ও প্রেমানন্দে গৃহস্থের যাবতীয় কাজকন্দ সম্পাদন করেন ও পর- 
পেবায় নিষুক্ত থাকেন, যিনি শান্ত্রোন্ত ব্রতাদি পালন কারয়া নিজ. 
জীবন বরীয়ান ও মহীয়ান করেন, তিনিই এ সংসারে প্রকৃত 
যোগিনী। গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া গেরুয়াবীন পরিধান করিয়! 
যোগিনী সাজিলেই প্রকৃত যোগিনী হয় না। কিন্তু যিনি স্বগৃহে 
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থাকিয়া পতির প্রতি অনস্ত প্রেমের খাতিরে মনে মনে সর্ববন্থ- 
ত্যাগিনী ও ব্রহ্মচারিনী হন এনং পরসেবায় সনপ্রাণ সমর্পণ করেন, 
তিনিই যথার্থ কন্মযোগিনী | 


এই সকল কর্্মযোগিনীদের ধর্্মসাধন।র জন্য হিন্দুধর্মের বিধি- 
ব্যবস্থ। অতীব প্রশংসনীয় । আমাদের বিধবা মালঙ্মীরা এ সকল 
ব্যবস্থা পালন করিয়৷ কিরূপ দদাচারী, ধর্শপরায়ণ! ও দীর্ঘাধু হন, 
তাহা এস্থলে বর্ণন করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যেস্লে 
ৃষ্টাদি নপকুষ্ট ধর্ম নিকৃষ্ট কামপ্রবুন্তিব চরিতার্থতার জন্য বিধবা- 
দিগের পুনঃসংস্কার করাইয়া টহাদের প্রথমসংস্কারকে হেয় ও 
অপবিত্র করে, সেম্ুলে তোমার সনাতন ধর্ম উহাদের প্রথম সংস্কারক 
চিরপবিভ্র রাখিবার জন্য পুনঃসংক্কার না করাইয়। উহ্ভাদিগ:ক সংসারে 
যোগিনী সাজায় ও নান! ধর্মমানুষ্ঠানে প্রোৎসাহিত করে । 


এই সকল কর্দমযোগিনিগণ পরম।রাধয পতির খাতিরে, সমাজের 
খাতিরে যে অদগ্য ক ইহঞ্জীবনে ভোগ করিতেছেন, তাহা কি 
অনর্থক যানে এ সংসাবে যিনি ধর্মের জন্য, সমাজের জন্য দুঃখ- 
রাশি ভোগ করেন, সে ছুঃদভোগ কি কখনও অনর্থক যাঁয়? দেখ, 
পার্বতী মহাদেবের সহিত পরিণী'তা হইবাব পূর্বে অসাধারণ তগস্ত। 
করিয়া যে কষ্টরাশি সহ্য করিয়াছিলেন, তাহার ফলন্বরূপ তিনি 
তাদৃশ প্রেম ও তাদৃশ পতি লাভ করিয়াছিলেন । সেইবধূপ এদেশের 
বিধবাগণ বৈধব্যদণ।য় গসাধারণ তপস্যা করিতে করিতে যে কষ্ট- 
রাশি বহন করিতেছেন, তাহার ফলম্বরূপ এই পুণ্যবলে তাহারাও 
পরজন্মে গ্রাণপত্তি লইয়। অশেষ সুখে নুখিনী হইবেন ও ধনপুজে 
লক্্মীলাভ করিংবন। যদি শাস্ত্রের একথা মিথা। হয়, সংসার মিথ্য! 
ও সকলই মিথ্য। জাঞ্জিবে। 


নারীবন্ল ইউরোপীয় মাজে বহুদংখ্যক স্ত্রীলোক কুমারী থাকাতে 
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তাহারা ম'স|র হইতে অপস্থত হইয়। মঠাদিতে বাস করেন এবং 
বধর্মপ্রচারে ও পরোপকারত্রতে ব্রতী হন। তথায় বিধবাবিধাহ 
প্রচলিত বলিয়া তাগারা পরিণয়স্াত্রে আবদ্ধ হইবার অবসর প্রাপ্ত 
হন না এবং জনন্থাগতি হইয়। ধর্মের অ।দেশমত সন্নাসত্রতে ব্রতী 
হন। কিন্তু এদেশে রিধবাঁবিবাহ অপ্রচলিত বলিয়া কোন 
ক্্রীলোককে কুম!রী থ|কিতে হয় না বা স্বধন্ম প্রচারে জম্য সন্নাসিনী 
সাজিয়! স্বগৃহ হতে বহিষ্কূতা হইতে হয় না। অনৃষ্টদেবী ধহাদিগকে 
বৈধব্যদশায়, পাতিত করিয়! সংস|রে প্রত বৈরাগ্য অবলঘ্ধন করায় 
ও যোগিনী সাজার, তারাই ধর্মমনিদিষ্ট বিনিদ ক্রিয়কলাপ অন্তু 
মরণ করিয়। প্রত্যেক পরিবারের অধ্যে কার্য): স্বধ্ম টার করি 
তেছেন ও ইতর বিজয়ভেরী বাজাইতেছেন । 

ইউরোপীয় সমাজে খুষ্টান তপস্থিনিগণ (তান) লোকের 
ক'ত উপকার করেন এবং কত আগ্রহ ও যঞ্ন পূর্বক রোগীর সেবা- 
এষ! করেন। এবিবিয়ে তাহাদের যত্ব, আগ্রহ ও উৎসাহ দেখিয়। 
মনেকে শঙমূখে তাহাদের প্রণংম! করিবেন ॥ কিন্তু খের বিষয়, 
তন্বুবিধবারা তাহাদের নয়নসমক্ষে গৃহে বমিয়া কি করিতেছে, 
হাহা তাহারা চক্ষে দেখিঘ্াও দেখিবেন না। হারা কত যত্ব ও. 
“ত উৎাহেব সঠিত পরিবারস্থ বেগীদের সেবাশুশ্ীষা করিতেছে, 
চত গুমুৎ ফেলিতেছে, কত আনন্দেব সঠিত গৃচস্থের যাবতীয় কাঙ্গ- 
মর্ম করিতেছে! তাদশ যন, তাদৃশ মায়ামমতা, তাদশ উৎসাহ, 
ক কেহ সামান্ত রজংমুদ্রায় ক্রয় করিতে পারিবেন? মাহিনা 
য়! চাকরাণী রাখিলে সে কি তোমার জন্য এতদূর করিবে? 

রে সনাতন হিন্দুধর্ম! ধন্য তোমার ব্যবস্থা! ধন্য তোমার 
টিপদেশ ! সমাজের মঙ্গলের জন্য, আমাদের সুখের জন্ত তুমি 
যে সকল উৎকৃষ্ট প্রথা এতকাল চালাইয়া আসিতেছ, আজ তোমার 


কপোস্তের। ধর্ম ও নীতিবিবজ্জি্ধা শিক্ষার দোষে সে সকল প্রথার 
৩৩ 
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যথার্থ মর্ঘম বুঝিচ্ছে না পারয়া উহাদিগকে সমুলোংপটন করিতে 
উদ্ভত। হায়! কবে তাহাদের স্থমতি ও সুশি 81 হইবে? পাশ্চাত্য 
মাজের বাহ চাকৃচিক্য দেখিয়া! ভূ ও "1. ইহার অস্তঃপ্রবেশ 
করিয়া দেখ, ভিতর হইতে কিরূপ দুর্গন্ধ খাতির হইতেছে । পাশ্চাত্য 
সমাজ কেবল মাকালফল। এই সুন্দর ফলা দেখিয়া তোমক। 
এখন সব ভুলিত্ছে। পেটের দাবে লেখগড়া শিখিতে বাদা 
ভইয়া। মনের সাধে লেখাপড়া শিখিতি থাক, বিদ্ত দেশের 
রত্বগুলি উৎপাটন করিয়া বিদেণীয় কণ্টক বপন করিও না । তাহা 
হইলে দেশ ছারেখারে যাইবে এন তচামহাও সবলে জাহাধমে 
যাইবে । আর অধিক তি পলিশ? 


যষ্ঠ অধ্যায়। 


বরপণ 


পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তৃতির সঙ্গে যে মকল কুরীভি ও কুগথা 
হিন্দুসমাজে বর ধীবে প্রবেশ করিতেছে, তন্মবো শিক্সিহমমাজের 
বরপণ আজকাল অশেষ দোথাকপ। এই বরণণঞপ পিখধনের 
দ্ংশনে আজ অনেকে জঙ্জরীভূত ও মর্মাহত | ইহার পিধের অংলাধ 
সকলেই অস্থির ও কাঙর। 

বল্পালসেন প্রতিষ্ঠিত কুলানদের ভপুশ অত্যাচার নাই। 
উহাদের কুলমধ্যাদার জন্ত মৎকিঞিং কাঞ্ন্মূ) দিলেই যাংথট 
হয়। তাহারা অনমে সন্ত, সকাল হোস্থায় সে রখণ দিয় 
আসিতেছে । মেইন্ধপ ইতর জাতিবর্গের ভিতর কন্ঠাপণ দিতেছে 
এনং কোন গরীব গুর্র্ধ ইহার জগ্ত উতংপীড়িভ হয় শা। কিছু 
ইংরাঁজরাঞ্জ প্রতিষ্ঠিত আধুনিক শব্য কুলীনদের (বিএ ও এম এ 
উপাধিধারী ষুবকদলের ) বিশেষত: তাহাদেন পিভযাতাত ভান £ 


বরগএ। ২৫৯ 


গঠ্যাগার। তাহাদের উদর জ।নাবিশেষ। ইহা অন্নে পূর্ণ হইবার 
য়। পে, দে আরও দে, এই কথাই কেবল ইহার মুখ হইতে 
পিঃহত হইতেছে। যেন কবিয়া পার, যা দিয়া পার, এ জাল! 
ভরিতে হইবে, নতুব। বিবাহ বরধাম্‌। 

এই মল নব্য কুসীনগণ বে রর অগাধ পরিশ্রম ও ঘোর তগন্ত। 
করিয়া কঠিন বিজা তীয় বিষয় গুখ্িত হইভেছেন ও বিশ্ববিগ/লায়ের 
শ্ররতিমনোহর উপধিচ্ছে ি টিতে হঃতেছেন, ভাহাগের পিতাম।তা 
ও বঙ্ুগণ সেইক (4715 ১1; ছাদের কুলমধ্যাদান্থরণ অধিক 
“রগ আদায় গগিতে ছাড়েন না। যে স্বগীয় জমজ বিষ্ভাধন 
গহবাও জন্য ।গভানা তন এঠ ক এখং তাহাদের এত 
আন দেশি, থে দণীয় ১প।,ব এহিবার জগত ভাত হাদের হাদয় 
পেত শকশ্রার এন ভাহ।মাও অন্থিতম্মমার, সেই বিদযাও 
উদর হু 15স2111 চকে অধিক বরণণ আদায় না করিলে 
কি প্রগাদে উহাদের 212 অধাদ। উগিত হইবে 

আগকীগ বাহার ঘর এক আধিটা ছেলে এক আধঢা পাস 
করে, তাহার বুকখানা ফুপিদ দশগাত হয়। [তান মনে মনে 
ভাবেন) এই ছেলেগকে আমন ববিতে আমাব [কনা ব্যয় 
পড়িতেছে 1 বান্যকান হইতে পোগনাগিচখও। ডাঞারিথর৯, 
ফলের 0৬) পুস্ত কার বা আনার কত বকে কও টাকা উড়িয়। 
বাইতোছে। এধন ইহার [বধাহর 17 উদাগ্থও ০2খিক হহতে নানা 
সন্বদ্ধও আধিতিতে। এ ক্ষেত্রে সানার কি শ্রধান বন্তব্য? যে 
আর্থরাশে বার পনিয়। গ।মি ছেলেটি দানুষ করিতেছি, নিদেনপক্ষে 
ইহার অগা আদা শাঁ করিয়া কেমন করিয়। উহার বিধাহ দিব? 
সংসারে কে এমন নিলোধ, নিজৰ পাবনা গ্ত। না বুঝি॥] লইবে ? 

“এ লাজারেষে সোনার টার অনৌোকক বিদ।াশিক্ষ। করিয়। 
বশ উক্জরদ করিয়াছেন, যান ইংজঙ্গাজের কন্যাণে ভবিষ্খতে প্রত্ৃতত 


২৬, বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ী। 


অর্থোপার্জাণ করিয়া পরম সুখে কালাতিগাঁত করিবেন; তাহার 
বিবাহকালে কন্ঠাকর্তার নিকট হইতে অতিরিক্ত বরগণ আদায় না 
করিয়! কেমন করিয়া তাহার কন্তাকে এমন পুজরডের অদ্ধাঙ্গিণী 
হইছে দিব? যিনি যত অধিক টাঁক| দিলেন, আঁমি তীঙ্ার কন্ার । 
সহিত পুত্রের বিবাহ দিব। পাত্রী যেমন হউক না, আমি 17101 
0109. এ ছেলেটা বিক্রু্ণ করিব। যিনি থালাভর। আয়োট পাতা 
ভোরে টাকা ও গহন! দিবেন, তাঁহার কন্যার সহিত আমার পুজ্রের 
বিবাহ হইবে। 

«আরও দেখ, এই পরের কণ্ঠ গুহে আসিয়। ছেলেটাকে ভেড। 
বানাইবে, আমাদিগকে একে একে দূরীভূত করিবে এবং গুঃজর 
উপাজ্জিত ধনের পূর্ণ অধিকারিণী হইবে । আঁদরা "যে এত কষ্ট 
করিয়া উহাকে মানুষ করিল!ম ও লেখাগড়া শিখাইলাম, তাগার .১ 
ফলভোগ আমাদের অনৃষ্টে নাই । তবে কেন আমরা উহার বিবাহ" 
কালে সেই কন্তার পিতার নিকট হইত গলায় কাপড় দিয়া এই 
বেল! অধিক পরিমাণে বরপণ আদায় না করিয়া লইব ?” 

এইরূপ নানা কুচিস্তা করাতে এ বুগ্রথা' বঙ্গীয় সমাজে ধেখ। 
দিয়াছে । শতাবী গর্বে রূগার গহনা সর্ধত্র প্রচলিত ছিল। 
এখন সে।শার গহন। ন। হইলে কাহারও মম উঠেন।। দগার গহনা 
দেখিলে ভ্রীলোৌকের। ছি! ছি! করিয়া ফেলিয়া দিবে । এই কারণ 
বশত? বিবাহে এত অর্থরাশি ব্যয় পড়িতেছে। বরকর্ত।ও পন্যাবর্তার 
মণ্ডপাত কয়িতে ছাড়েন মা। তিণি পুবধূমাতার গহনাপত্র 
তদীয় পিতার স্ষদ্ধে ফেলিতে ভুলেন না। এই প্রকারে এই বদণণ 
ভীষণ মুত্তি ধারণ করিয়াছে। 

দর্দিণরাট়ী কায়স্থগণ এই কুপ্রথার মুল । তাহাদের এ , 
জাতীয় কলঙ্ক বঙ্গের ইতিহাসে চিরদিন বিঘো বত হইবে। তাহারা” 
ইংরাঞ্জরাঞজের অনুগ্রহে পাশ্চাত্যশিক্ষা পাইয়া জজ ওকাল।$ 


বর্ণ । ২৬১ 
করিয়া প্রভৃত অর্থাপাজ্জন করিতেছেন তাহাদের মহিলাগণ 
এঙ্বর্যমদে মত্ত হইয়া কন্যার প্রতি অহিরিক্ত নেহবশতঃ 
জামাতাকে 'সতিরিক্ত হানে বরপন দেওয়াতে এই কুপ্রথ। তাহাদের 
ভিতর, প্রবল হইয়। উঠে! তা1হদের দেখাদেখি মন্যানা জাতির 
গুশিক্ষিতেরা ও ইভার এশ্রয় দিছে | এগন কায়ঙ্থ ভায়ার। ইহার 
(বিধেয় জালায় ছুই গহ করতেছেন ও তাছি মধুসুদন ডাক 
ছাড়িতেছেন। উাদের অধ বাড অতি গতীন, তাহার! এই 
কুপ্রথার জন্য শখাঙণকে মচন্প বাধকান গু অভিসম্পাত 
দিতেছেন। 

আদকাত পদের পাস, তর বিখাছের যৌঙক্দান তুলান 
মুখ্য) ভ্5স একার মানত বিষ বকুল ঘ্ধনোর আয়োগ্গন 
করিতে 5 আন জিগ্রদ শর্থনশি বার পাড়ে প্রচেদদর মধ্যে 
গ্রমোক্ত দনা9 বধ মাস এসএ শাচিতন পুরা গুঙে যা ওয়।তে 
আলথ পুণানাত ওয় ও তাহাদের জগ) বাণ গাওয়া বায়। পিস 
শেষোক্ত রানলাগছন সনগ।পর এঙনএ বরকওাণ গৃহে যাওয়ায় 
বেমন ক ও ভূথিতওে হয়, তমনি গণের গ্রাজশ্চিও করিতে হয়। 
এখন পে উচিত, বোন দানঝানমের বাহার ও আডখর বেনী? 
তেবোক্ত রান, সারে ৩ আেবাক অঙ্নুনর আন অল করিতেছে ও 
ঝন্‌ ঝন্‌ করতেছে | কত উক্তি ঈিএগাদ ঝুল ঝন্‌ করিয়া গড়ি 
ছে | ক৬ কোনাবামন হুড যাখছেচছ কেমন ইছদিসাড়ী 
ও বেনারনী নাড়া! বেনন সেম চেইন € ঘাড় আটা ! সকশই এ 


আত সাত মি ক সহিদ ও 


৯ 


একবার ভাব দোগি,। মে অপুর তির বরকত্তার মন 
[পণ ছা দাণবে অভিষিক্ত হইতে থাকে! যখন ভাতা আত্মীয়, 
স্বজন ও বন্ধু 1া্কতবহা নেই অলৌকিক দানমামগ্রার অশেৰ গ্রশংস। 
কীর্তন ক1চতে বাকেন) তিন তাহাঙ হরর কিন্ধপ আনমনে বিদ্া, 


২৬২ বৈজ্ঞানিক হিরন । 


পে 


িতহয়ট পদিষ্ত বরমাতার খানন্দের সহিত ভুলন। করিল উহার 
আনন্দ যংাসান্য ও ঝংকর। বরমাতা সে দৃ্ঠ দেখিয়া 
আকাশের টাদ স্বহস্তে পান। খন তিনি ভাবেন, “এতদিনে 
আমার নাঁনবঙ্গম্ন সার্থনা হইল । এতদিন যে কষ্ট করিয়া. আমি 
পুর পালন স্করিলাম, আজ হগতান সে কের পুরঞ্চার দিলেন 1৮ - 
ইহকাল তাহার বুহষান। ফুশিয়। দশহাত হয় এবং তিনিও ধরাঁকে 
সরা ডঠান বেস কোন সানগ্ীর কিঞ%িৎ ঘটি হইলে তিনি এক 
পদাঘাডে সণ দুরে প্রক্ষেণ করিয়া দেন ততকালে তাহার 
তচ্জন গঞ্জন রেখিয়। সকলে অবাক্‌। 
এখন একটার বন্তাতহার ঘল্বে দিকে উক্কি মার । দেখিবে 
বর্কর্ঠার গৃহে যেমন উৎসব ৭ আনন্দ, নষ্ত।কর্ভার গু পেইন 
নিরুংসন ও শিবানন্দ । তান্পাত গড়িনে গুঃনাগা যথার্থ হারাইয়া 
হাহাবার ছি 00, কঙ্াতিত্ঠীত ৫ কেও মেয়ের বিনাকে যথা 
সর্দ খোন।য়া চাভাদার করিৎওছেন | বব বনজ উষণ নিবধরের 
ভাষণ দণুন আাপুকষ উঠে হই পট হরিছেছে ও ভুভলে গড়াগড়ি 
গিতেছে! কত হঃবের উদ্চাস বহিচগছে ! কাত দীধনিশ্বাদ পাড় 
তেছে! হত ক1ভনবান ভঁবত হইতেছে । কত অশ্রঙুল বিগলিত 
হইতেছে আহাগের যাবেনা ক ও ঘন্্না দেখিয়া কোন্‌ 
সহ্থদর ব্যক্ত বলার সনদের গাসিনর্ষন ন। করিবেন? 
যৌভূবদানে বা খাওয়াশ দেওয়।নে এটি হইয়াছে বিয়া বরমা৩1 
কন্যাকে পাঠ।ন না ও অসগ্থ বাক্ষঘন্ত্রণা দিতেছেন। মাতার 
শিরে বজাথা5 পড়িযাছে। আৰ কি নিস্তার গাছে? স্্রীপুরুধ 
উভয়ে (;লে বসি ক্রন্দন করিতোছে । থজপধর্গ নাণাবপ পুধাহ- 
তেছেন $ 212৬ ক্কি মাতার মন গ্রবোর নানে ? তিনি কন্তাশোকে 
আহার পিআ। ত্যাগ করিয়া! বসিয়।ছেন। বেগ।তক দেখিয়া কনার 
পিত। জামাইবাড়। ছুটিপেন। মেখানে বৈঠ ংখাগায় হতবস্ব হইয়। 


্ 
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বলিয়। রহিলেন1 (কহই আকৃড়।য় না, 'এক্ ছিলিস ত'মীক পর্যন্ত 
দিননা। তিনিতহ। কগিয়া যানবদনে নসিত আছেন পরে 
অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া বদি ভিনি বা হকের শিচ্ট যাইতে 
গাল, কত বোড়হন্ত। কভ নাকেখৎ কভবাণ পাছে গক্িংলন, তথাচ 
নদ বৈবাহিকের অক্ষেণ নাউ নিন বে লন হাসিতোছেন, 
এবেটাকে কেমন নাতাল হরেছি। হায় ক । শিং সমাজকে কি 
নিষ্ুব দেশাচার 1 

এট জঘন্য বরশণবণ ৮: আমর! ইনি অগ্যা।। নিশাত দিতে 
গিয়া ঘের নিগদে পঠিত হই । কথা। জনি! হইলে গং নিরান'রময় 
হয়। শঙ্ধ্বনি ও উনুধ্বণি কিছুই হথু শা। ডে গবে এ 
মেধেট। পরব কবিবার মদ যাস প্র্থ এয করিত হব ও আহক 
জায়রাণ হউন্ছে হইবে । এমন বি, প্রা লইজ্ টানাগিনি পিকে, 
গলিশেঘে হয়ত দেনাব জালায় জেলে যাইতে হইলে। 

দেখ, প্রাণসম নবণীতনিভ কন্ঠার় আমাদের ন বি 
তদীয় ঈমণায় চান্িতে গু কেন আল!টি তি) মেই সেচন্যা 
কনা লছসান্া করিতে কাহার আইচ দয কি্তু বগিতে 
হায় বিদীর্ণ 5255, সেই প্রণেগম কগ্তান যত বয়োবৃদ্ধি হইবে, 
পিতাব মন দিঁণাশিশি ততই চিশ্তাসাগবের উদ্তান রক উদ্বেলি 5 ও 
আলোড়িত হঈবে। হায়! দে অনপ্থা টির শংচনীর! 

দেখিতত দেখিতে কন্তা পিবাঠের যোগ্য হরল | পিশাত না দিলে 
আঃআীর ডনের নিকট নান থাকিনে না গ্রঠিশীণ আার্দেশ, যেমন 
করিয়। পাব, কম্তাত5 সংপান্রে অপণ করিভে হহাত ও খংচাতে সে 
যেয়ে পোনে শুখে থাকৃতে পানে। সৎগাতে অর্পন বর ত সহজ 
কথা নয়) তাভাতে যে বিস্তর সর্থন্যয় । তিনি যে জচাৰা, ৩০ টাকা! 
বেতনেব সানান্য কেরাণিবাবু না মাষ্টাব]বু ।, অর্থাভাবে চ$দ্দিক 
আধাকাথ দেখিভিভেন । কোঁথ।র ফাইাবেন, টি করিমকে এ বিপদে 


২৬৪ বৈদ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


তাহার সহায় হইবে, এই সকল চিন্তায় তিনি দিবানিশি নিমগ্ন 
কর্ম নাতীত তাহার আর অন্ত উপায় নাই।. সম্বলের মধ্যে গৃহিণী 
খান কক ফঙ্গখেনে গহনা, আর বাস্তরভিটা | তাঙ্কাউ বন্দক দিতে 
মনস্থ করিলেন। | 

যংকি্চিৎ পাগেয় লঈয়া ছিনি মেয়ের অন্য পাত্র অন্বেষণে 
বহির্গত হঈলেন। গাল মন্দ কত পাত্র দেখিগেন। কিন্ত গৃহিণীর 
কিছুতে মন উঠিল না। বেধানে যান না ক্কেন, বরকর্তার এক এক 
ক্রপের পাঁচে তাহার মর্শগ্রন্থি বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কেউ 
ইাকাচন। £ হাজার) কেউ হাকছেন 5 গাজার, কেউ হাকৃছেন 
২ হাব এসা শুনে ভাচান পীলে চমকে গেছে। পহিশেষে 


এতো 


আনেক জায়গায় সন্ধান করিধান পর ঠিনি এক সামান্য গৃঠস্থ ঘরে 
হাজার ট।কায় কন্যার সম্বন্ধ ঠিক করিলেন । কিন্ত হাজার টাকা 
তিনি কখন চক্ষে দেখেন নাই । এখন উপায় কি? উপায় একমাত্র 
ভগবান। 

একবার ভাপিয়া! দেখ, এই কৃম্যাদাতগ্রস্ত অভীগার কত কষ্ট, ক 
হায়রণি ও কত পবেধান! টির সাজের চপ দেশাচনে গ্রপীভিত 
হইয়া তিনি আশলার শদৃ্টকে কত নীৎদার দিতেছেন ? বিপদ 
প্রতীকারের ভগ্ত বিগদভগ্ন সধুস্দএকে কত ডানতেছেন ! ভিনি 
এমনও ভাবেন, কৌন পাপে এ লবনেশে মেয়ে আহার ঘরে জন্ম 
নিল। আতুঠে নূন খাওয়।ইগা সারিতে সন নাট! মিটিয়া যাঠত। 
এখন কেমন উপিয়। ইঙাকে গার করি? এখন হভ টাকা কোথায় 
পাই? চায় বেবিধাতিঃ | ভোর মমে এতই ফিল । 

কন্মাকিঘ্রার যেমন দুঃসময়, বরকর্থাৰ ভেননি সুপময়। প্রথমের 
যেমন ছুরৃষ্ট, দ্বিতীয়ের তেমনি গশুভাদৃষ্ট; প্রথথের যতক্ষতি, 
দ্বিতীয়ের তেমনি লাভ. আজকাল ঘ|হাব ঘরে এক আধটী য!ছুমণি 
এচি আ[ধটা পাঁস করে, তিনি ত সন্ধীক রাজনংহাষনে উপনিই হম, 


। 
1 


স্পা 
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আর কন্াকর্ভা সেই নবস্ৃপতির সম্মুখে নবমী পুজার কম্পমান 
ছাগের ন্যায় বলিদানার্থ নীত হয়। সেই ভীষণ য.পকাষ্ঠ, সেই 
ভীষণ খড়া, সেই মালকোচামারা ভীমমুক্তি কামার দেখিয়া তাহার 
অন্তরাত্া পরিশুফ হইতেছে, নয়নদ্বয় অশ্রজললে ডব ভব. করিতেছে 
এবং সর্ধবাঙ্গ ঘন ঘন প্রকম্পিত হইতেছে। সে অবস্থায় তাহার 
কিরূপ লাঞ্চনা ও অনমাননা! সে বেচোরার দুরবস্থা দেখে কোন্‌ 
সদয় ব্যক্তির মনপ্রাণ না কাদিবে, বল? রে নিষ্ঠুর স্বার্থপর 
শিক্ষিত সমাজ | তোমাদের বিস্াশিক্ষায় শত ধিক! তোমর! বঙ্গ- 
মাতার কি সর্দনাশ করিতে ব্গিয়ছ, তাহা কি একবার ভাবিয়! 
দেখিবে? তোমর| ঘোর স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া পরম্পর 
খেয়োখেয়ী করিতে করিতে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছ | কবে 
যে তোমাদের সুবুদ্ধি হবে, তাহ! ভগবানই জানেন। 

এখন দেখ, কন্যাকর্তাকে আরও কত নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়। 
যে চুক্তিনামায় তিনি বদ্ধ হইয়াছেন, তাহা শুনিয়া ভাঁহাৰ পরিজনবর্গ 
অবাঁকৃ্‌। সতী সাধবী স্ত্রী নিজের গহনাগুঙ্সি তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া 
দিলেন। তিনিও সে গুলি ও বাস্তরভিটা বন্ধক দিয়! কর্জ করিলেন। 
তাহাতে সমস্ত টাকার জোগাড় হইল না। কাজেই তাহাকে 
জুগাচ্চুরি অবলম্বন করিতে হইল। পরিশেষে যে কালরাত্রে তাহার 
মুগডপাত হইবে, সেই কালরাত্রি উপস্থিত হইল! স্ীপুরুষ উভয়েই 
অশেষ চিন্তায় চিন্তিত, কি প্রক্কারে এ কাঁলরারি কাটিবে। গৃহে 
মহোৎসব । পুরোহিত, নাপিত ও শাত্বীয় স্বজন সকলেই যথাসময়ে 
হাজির! বর ও বরযাত্রা দেখা দিল। তিনি সকলের নিকট গগায় 
কাপড় দিয়া যোড়হস্তে বলিতেছেন,এ যাত্রা যাহাতে আমার মান 
বাঁচে, আপনারা সকলে তাই করিবেন। সম্প্রদ।ন কালে দেখ। গেল, 
কতকগুলি দোণার গহনার পরিবর্তে গিল্টার গহনা দেওয়া 
হইয়াছে, রূপার বাসনের পরিবর্তে জার্মান সিল্ভারের বাসন দেওরা 


৩৪ 


২৬৬ বৈজ্ঞানিক-হিন্দুধর্্ম। 


হইয়াছে পিতল কাসাঁও ফঙ্গবেনে। নগদ টাকাও কিছু বাকী আছে। 
আর আছে কোথায়! সকলই হুলস্ুল পড়িয়। গেল। বরকর্তার 
আদেশ,বিবাহ বরখাস্‌্। বরও পীড়ি হইতে উঠিয় গেল। সম্প্রদান বন্ধ 
হইল । বেচারা পুরোহিত বেগতিক দেখিয়। সরিয়। পড়িলেন। কনার 
পিতামাতার মস্তকে বজাঘাত পড়িল। কন্তাকর্তার আত্মীয় স্বজন 
মধ্যে পড়িয়া মিটাইলেন, ৫০”২ টাকার হ্যাগুনোট লিখিয়। দিলে 
সম্প্রদান হইবে । তিনিও তৎক্ষণাৎ তাহাই লিখিল্গেন, মনে জানেন, 
দৌহিত্র হইলে এ টাকা দেওয়া যাইবে । বরযাঞ্জা ও কন্াযাত্রা! 
কিঞ্িৎ মিষ্টমুখ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল! বরও বাসরঘরে 
গেল। এই প্রকারে যোগেমাগে অতিকষ্টে সেই কালরাত্রি কাটিল। 


এখন ভাব দেখি, সেই কালরাত্রে কন্যাব পিতামাতা কত কাতর- 
কঠে ভগবানকে ডাকিতেছিল, যাহাতে তাহাদের মানসন্ত্রম রক্ষা 
পাইবে । আরও দেখ, হৃদয়শোণিত শোষণ করিয়া কন্তার পিতা 
যে অর্থ আন্রীবন উপাঞ্জন করিয়াছেন, সেই অর্থের শ্রাদ্ধ করিয়া ও 
থাসর্ধবন্ব বিক্রয় করিয়া তিনি পাকে প্রকারে উপস্থিত বিপদ হইতে 
পরিত্রাণ পাইলেন কেবলই কি অর্থের শ্রাদ্ধ? অনৃষ্টের লিখন, 
কত যোড়হস্ত, কত নাকেখত, কত নিগ্রহ,। কত বাক্যবাণ সহ্য 
করিতে হইয়াছে । এ বিষয়ে ধাহার! ভুক্তভোগী, তাহারাই কন্তা- 
কর্তার ছুঃখে ছুঃখিত হইবেন, অপরে কি বুঝিবে ? 


এখন একবার ভাব দেখি, এই জঘন্য কুপ্রথাবশতঃ হিন্কুবিবাহ 
কিরূপ বীভৎস ব্যাপারে পরিণত ! ষে বিবাহের উদ্দেশ্য সর্ব্থা 
মহোচ্চ ও স্বীয়, সে বিবাহ আজ সামান্য ছাগছাগীবিক্রয়ের 
ন্যায় মহান)কারজনক ব্যাপারে পরিণত ! আরও ভাবিয়া দেখ, 
যাহার ঘরে ৪ ৫টা অবিবাহিতা কন্যা থাকে, তাহার কি সর্ববনাস ! 
এমন অবস্থায় অনেকে গলায় দড়ি দিয়া মরিবে বা বিষ 


বরপণ। ২৬৭ 


খেয়ে মরিবে। মেয়েগুলাই কেরোসিনে পুড়িয়। মরিবে ও বাপমাকে 
উদ্ধার করিবে । এ প্রথার ভবিষ্যৎ বড় শোচনীয় । 

এখন সকলেই বুঝিতেছেন, 'এক বরপণে বঙ্গদেশ চিরে 
ছারখারে যাইবে! ছারখারে যাইবার বাকী কি? একবার 
নেত্রোন্ীলন করিয়া দেখ, কত শঠ হিন্রুপরিবার এই বিষধরের 
দশনে সর্ববন্ধান্ত হইয়া কি কষ্টে দিন যাপন করিতেছে | কত লোক 
ইহার জন্য ফতুর হইতেছে বা দেনার জন্য জেলে যাইতেছে! ইহার 
জন্য কত লোকের ঘরে হাহাকার উঠিতেছে, কত দীর্ঘ নিশ্বাস 
পড়িতেছে ও কত অশ্রজল বিগলিত হইতেছে! হায় রে | নিষ্ঠুর 
সমাজের কি নিছঠুর দেশাঢার | 

ওহে ইংর্[জজরাজের নব্য কুলীনগণ ! তোমর1 আজ বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের বিবিধ শ্রুতিমনোহর উপাধিতে বিভৃষিত হইয়া বিবাহকালে 
বিক্ষারিতহ্থদয়ে স্বোপার্জিত বিষ্ভার করম্বরূপ কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার 
নিকট হইতে অধিক বরণণ আদায় করিণার জন্ত কোমর বাঁধিতেছ 
বটে, মনে রাখিও, বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পাস এখন উচ্থনের ছাই পাশে 
পরিণত হইতে চলিল। অর্দশতাব্দী পরে যখন এম এ উপাধিধারী 
যুবকবৃন্দ সামান্য ৩০২ টাকা বেতনের জন লালায়িত হইবে, তখন 
দেশের লোক উপাধির কদর বুঝিবে ও তোমাদের কুলমর্ধ্যাদ। বাড়া 
ইবে। আর এক কথা মনে রাখিও, সংসারের নিয়ম, ঘুটে পোড়ে, 
গোবর হাসে। আজ তোমরা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার উপর পাশব 
অত্যাচার করিতে করিতে মনের সাধে হালিতেছ, কিছুদিন পরে 
ঘখন তোমরা কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া অকুল পাথারে পড়িবে, তখন 
তোমাদের ছুঃখে বনের শিয়াল কুকুরও কীদিবে। তবে এই বেল! 
এই পুতনারাক্ষসীকে গল! টিপিয়া মারিয়! ফেল; আর কেন উহাকে 
ড়াইতেছ! মনে থাকে যেন, এই রাক্ষদী পরে সকলের ঘরে ঘৃতু 
'রাইবে বা সরিষ। বুনিবে 


২৬৮ বৈজ্ঞানিক-হিন্ধর্ম্ম 


আর ওহে সুশিক্ষিত যুবক! যদি তুমি সকল স্বার্থে জলাঞ্জলি 
দিয়া কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতার কন্যাকে ্বল্সব্যয়ে বিবাহ করিয়া 
তাহাকে এই সমূহ বিপদ হইতে উদ্ধার কর, স্বয়ং বঙ্গমাতা দুই হাত 
তুলিয়া তোমায় আশীর্বাদ দিবেন। সেই আঁশীর্ব্বাদের জোরে তুমি 
অচিরে ধনপুজে লক্ষ্মীলাভ করিবে। 
এখন এই জঘন্য প্রথ! কি প্রকারে বঙ্গীয়মমাজে রহিত হইবে, 
তজ্জন্য অনেকেই বিশেষ চিস্তিত। যদ্দি সকলে এ বিষয়ে সামান্য 
স্বার্থত্যাগ করে এবং সমাজস্থ সকল জাতি যদি সাঁমান্যরূপ জাতি- 
ভেদের শাসন চালায়, এ কুপ্রথ অচিরে রহিত হইবে। যে দ্রেশে 
জাতিভেদের কঠোর শানন সপ্ত শতাব্দী ব্যাপিয়৷ পরাধীনত। স্বতে 
ও আমাদের জাতিধন্ম পুর্ণাংশে রক্ষা করিতে সমর্থ, দে দেশে এক 
সামান্য কুপ্রথ। রহিত করিতে কতক্ষণ লাগে? সবেমাত্র কলিকাতা 
মহানগরী ও ইহার চতুষ্পার্বস্থ গ্রামসমূহে এ কুপ্রথা প্রব্গ হইয়াছে। 
পূর্ববঙ্গ নাই, বেহারে নাই, দাক্ষিণাত্যে নাই, আর কোথাও নাই। 
এখন যদি পশ্চিমবঙ্গের সমাজস্থ প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ জাতীয় 
সমিতিতে আন্দোলন করিয়া অতিরিক্ত বরপণ বন্ধ করিতে পারে, 
তবেই দেশের মঙ্গল; নতুবা যদি এই কুপ্রথা বৃদ্ধি পায়, দেশের 
লোক যেমন অনাহারে মরিবে, তেমনি মেয়েছেলের বিবাহ দিতে 
পারিবে না এবং দেশও উচ্ছন্নে যাইবে। 
£খের বিষয় সুশিক্ষিত সমাজ, যাহাদের চাল চলন দেখিয়া সকলে 
চলে, তাহারা জাতিভেদের শাসন উঠাইয়। দিয়া! নিজেরা নিজেদের 
পায়ে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। তাহারা এখন যথেচ্ছাচীরী এবং ইংরাজ- 
রাজের অনুগ্রহে প্রভূত সম্পত্তিশালী হওয়াতে তাহাদের মহিলাগণই 
এই সকল কুপ্রথা চালাইতেছেন। সমাজনায়ক ব্রাহ্মণগণ জঠরব্তর 
ণায় অস্থির হইয়৷ নিদ্রা যাইতেছেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর 
তাহারা আর কলম চালাইতে চান ন1। পুরে জনসাধারণ তাহাদের 


সতীত্বধর্্ম। ২৬৯ 


নিকট যোড়হস্ত ছিল। এখন তহারাই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট 
যোড়হস্ত। তবে কেন শেবোক্ের! তাহাদের কথা মানিবেন? 

যেরূপ সময় পভ়িয়াছে, চাকরীববাজারে যেরূপ হাহাক্কার উঠিয়াছে 
ও ছুমূল্যতা যেরূপ ছ হুশ্বব্দে বাড়িতেছে, তাহাতে কাচ্চাবাচ্চ মা" 
নুষ করা ও লেখাপড়। শিখান আমাদেব মহাঁদায়। এখন আবার 
জামাই বাড়ীর তত্বতাবাঁদ কেন? এ সকল রহিত করা একান্ত আব- 
শ্ক। আইবুড়ো ভাতের তত্ব, ফুলশয্যা সকলস্ট বহিত করা একাস্ত 
আবশ্তক। না উঠাও নিজের। ভূগিবে। অপরে কেহ ভূগিবে না। 
বিবাহে গহনাপত্র দেওয়া ও বরাভরণ দেওয়া সবই উঠাইতে হইবে। 
এই সব উঠিয়া যাইলে নেয়েব নিবাহ দিতে গিয়া কেঠ সর্বস্বান্ত 
হইবেন নু । এখন দেখ, কতদিনে এ সব কুচাল রহিত হইয়া 
সমাজের স্থমত দেখ! দেয়? 


সতীত্বধন্মা। 


্ত্রীগাতির ভিতর সতীতধশ্মের উৎপন্ি কোথা হইতে হইল ? 
সমাজের আদিম অবস্থায় যেনাবী হহার বিষ 1%ছুই অবগত 
ছিলেন না, তি আজ কোথ। হঠচত স্বার় পতিপরায়ণতাঞচণে 
স্বামীকে এতদূর বশীভূত করিতেছেন? আদিম অবস্থায় যে নারী 
পুরুষজাতির সহিত য্ৃচ্ছামত সঙ্গত হইয়। অপত্যোতপাঁদন 
করত ন্প্টি রক্ষ/ করিতেন, তিনি আজ কি কারণে পরমারাধা 
পতির শ্রীচরণকমলমেবাই নগলীবনের মুখ্য বর গ্জান করিতেছেন ? 

অতি প্রাচীনকালে যখন ধর্ম মানবসমান্জে বিবাহপদ্ধতি প্রবর্তন 
করত পারিবারিক সংস্থান গঠন করে, সেই সময় হইতে ইহ সমাজের 
মঙ্গলের জন্য স্ত্রীজাতির ভিতর সতীত্বধশ্ম শিক্ষা দিয়া আসিতেছে । 
সমাজমাত্রেই সতী সববী নারী যেরূপ মাননীয়া ও পৃজনীয়।, কুলটা 
ব)ভিচারিণী মারী বা বারবিলামিনী সেইরূপ নিন্দনীয়া। 


২৭ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


বীজগুদ্ধিই সভীত্বধর্টের মূলাধার। বংশবীজকে সর্বতোভাবে 
বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য স্বরং প্রকৃতি জীবমাঞ্দ্রেরই স্বদয়ে ঈর্বাকে 
বলবতী করিয়৷ দিয়াছে। ইহা পুরুষের হৃদয়ে যেরূপ বলবতী, 
নারীর হৃদয়েও তদম্রূপ। ইহার বেগ মকল সময়ে ছুনিধার্ধ) ও 
অপ্রতিহওড। কি রাজাধিরাজ ও পথের কাঙ্গাল, কি পণ্ডিত ও 
মূর্খ, কি ধর্ম্াত্ব। ও পাপাত্মা, সকলেই এই প্রকৃতিদত্ত ঈর্ধা দ্বারা 
সমভাবে চা'লত হন। স্বামী স্ত্রীকে যেমন সাবধানে রাখেন, স্ত্রীও 
যতদূরসাধ্য স্বামীকে সাবধানে রাখিতে চেষ্টা পান। কেন নবাব- 
সাহেব নিঞ্জের বেগমদিগকে খোজা দ্বার! সুরক্ষিত করিতেন 1 কেন 
নারীবহুল পাশ্চাত্য সমাজে পুরুষজাতির ভিতর বহুবিবাহ প্রচলিত 
হয় নাই? 


এই প্রকৃতিদত্ত ঈর্ধ্য হৃদয়ে এত বলবতী যে, ইহার বেগ রোধ 
করিবার শক্তি কাহারও নাই । যিনি সংসারে নিতান্ত ভীরু ও কাপুরুষ, 
তিনিও পত্বীর সতীত্ব রক্ষা! করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্ট। করিবেন। 
ইহার'বেগ এত প্রবল, যদি কোন ব্যক্তি নিজের পরিণীত। ভারধ্যার 
চরিব্রবিযয়ে কিঝিম|ত্র সন্দেহের কারণ দেখিতে পান, তাহার মনে 
দারুণ ক্রেের ভুতাশন যুগপৎ উত্থিত হইবে। স্ত্রীজাীতি সম্বন্ধে 
পুরুষ্জাতির ঈর্ধ। এত বলবতী, ঘে নারী বিবাহিতা হউক বা 
- অবিবাহিত! হউক, আজ কোন ব্যক্তির নয়নতারা এবং যাহাকে 
পাইয়া তিনি কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছেন, যদি সেই নারীকে তিনি 
পরপ্রেমে আসক্ত। বা পরপুরুষের অঙ্কশায়িনী দেখেন, তিনি 
কিছুতেই মনের উদ্বেগ সহা করিতে পারিবেন না ॥ এমন কি, দেই 
মারীর গ্লাণসংহার বাতীত তাহার ক্রোধানল কিছুতে নির্বধবাপিত 
হইবে না। পুরুষজাতি সম্বন্ধে ্রীজাতির ঈর্ধ্যা এত বলবতী, যে 
নারী নিজ স্বামীকে পরস্্রীর প্রেমাক্ত দেখেন, তিনি পুজ্রকল্ঠার 
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মায়ামমতা তুলিয়া! গিয়া উদ্বন্ধনে, জলনিমজ্জনে বা বিষতঙ্গণে 
অল্লানবদনে নিষ্জ প্রাণ বিসর্জন দিবেন। 

অনেক দিন হইল, পাপীয়সী এলোকেশী হত হইয়াছে; কিন্ত 
তাহার ছুক্কৃতির ধজা 'এখনও বঙ্গীয় সমাজে উড়িতেছে এবং 
প্লীলোকের। এলে!কেশীপেড়ে কাপড় পরিয়া দেই পাপীষ্ঠার কথ। 
স্মরণ করিতেছে । এখন একবার ভাব দেখি, মানবসমাজে কত 
নিরীহ লোক অসতী ভার্ধ্যার ব্যভিচারে বা কত সতীসাধবী নারী 
স্বামীর ব্যভিচারে মনে মনে কিরূপ দাকণ যন্ত্রণ। ভোগ করে| ইহার 
জন্য সমাজে কত শোণিতপাত, কত নরনারীহত্যা ও কত বিবাদ- 
বিসম্বাদ ঘটিতেছে | 

এই সকল শোণিতপাঁত ও বিবাদবিসম্বাদ রহিত করিবার জন্যও 
বংশবীজ যততুরসম্তব বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য মাঁনবধর্্দ চিরদিন 
স্রীলমাজে সতীত্বধর্ উপদেশ দিতেছে । ফলত; যে সংসারে পুরুষ- 
জাতির মন একদিকে স্তরীজাতিসম্বন্ধে প্রকৃতিদত্ত* ঈর্ধায় পরিপূর্ণ 
অপরদিকে ছুর্দম্য কামগ্রবৃন্তির অযথাচরিতার্থতাঁর জন্ত সদা 
লালায়িত, সে পাপসংসারে স্ত্ীজাতির সতী তবধন্ম স্বার্থপর পুরুষজাতির 
উপরোক্ত নিকৃষ্ট প্রবত্তিঘয়ের প্রধান নিয়ামক ও অনুশাসক। এজস্ত 
সত্রীজাতির সতীতধন্ মানবসমাজের অশেষ কল্যাণকর ও মঙ্গলদায়ক। 
ধর্মমাত্রেই ইহার সম্পূর্ণ পোষকত। করিতেছে। 

সতী স|ধবী ললনা এসংসারে লক্ষমীন্বরূপা। সামান্য ছুই গাছ্ি 
শাখা পরিয়া সতী যে অপুর্ব শোভা ধারণ করেন, বহুমূলয মণি- 
,মুক্তাভরণ সে শোভা দিতে পারে না। কুলটা রমণী সেইরূপ 
আভরণে বিভূষিত হইলেও তাহার ছুক্রিয়ার পৃতিগন্ধ কি উহাতে 
আচ্ছাদিত হইতে পারে ? যে সকল উৎকৃষ্ট গুণে বিভূষিত! হইলে 
নারী সর্বত্র মাননীয়া হন, তন্মধ্যে পতীত্বধর্মই সর্ধবোংকৃষ্ট। যিনি 
এগুণে বঞ্চিতা, ভিনি যতই কেন অন্ান্ত গুণে বিভৃষিতা হউন না, 
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তিনি যতই কেন বিদৃষী ও যশস্থিনী হুউন না, তিনি এসংসারে ঘোর 
পাপীয়সী, পিশাচী ও কালসাপিনী; আর যিনি এ গুণে বিভূষিতা, 
তিনি বতই কেন খুশহীনা হউন না, তিনি পরমা রাধ্য। দেবী। 
এখন সংসারে কোন্‌ নারী প্রকৃত সতীসাধ্বী? স্বামী কুংসিং 
বাঁ সুশ্রী হউন, ধনবান বা দরিদ্র হউন, পণ্ডিত বা যৃর্থ হউন, যিি 
তাহাকে উদ্দেশ করিয়। মনে মনে ভাবিবেন-_ 
“কত তপ করেছিন্থ জন্ম জন্মান্তরে 
তাই তোম! হেন ন্বামী মিলিল আমারে । 
আমার ভাগের কথা কহ! নাহি যায়, 
তাই বিধাত! তোমারে আমায় মিলায়।” 
তিনিই এ সংসারে প্রকৃত সতী। যিনি এক মনে, এক ধ্যানে, 
অনগ্তক্তি ও প্রেমের সহিত পরমারাধ্য পতির প্রীচরণ সেবা! করেন, 
কদাচ পরপুরুষ সন্দর্শন বা উহার ছায়! স্পর্শ করেন না, এমন 
কি, কদাচ উহার বিষয় অন্ুচিন্তন করেন না, তিনিই এসংসারে 
প্রকৃত সতী। 
পতিসেবাই স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্মকণ্ম। তাহাদের জহ্বা অন্য 
কোন প্রকার যাগ, যঞ্জ ও তপস্তা নাই। তাহাদের যাবতীয় 
ধর্মমামুষ্ঠান একমাত্র পতিসেবায় নিবদ্ধ। 
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোধিতং। 
পতিং শ্ুঞ্বষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥ (মনুস্মৃতি ) 
“স্ত্রীলোকের পক্ষে পৃথক যজ্ঞ ব্রত বা উপবাস কিছুই নাই। 
সর্ধাস্তঃকরণে একমাত্র পতিসেবা করিলে তাহারা ব্বর্গলোকে- 
মাননীয়! হইবেন” । যদি পতিসেবা করিয়া নারী স্বর্গে যান, তবে 
ধাহার। আজকাল বিছুষী সাঙ্জিয়। স্বামীকে মস্লা পিসিতে বলেন বা 
রন্ধনকার্ধে: নিযুক্ত করেন, দেহান্তে তাহাদের দশ! কি 
হইবে? 
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রে হিন্দুধর্ম! ধন্য তোমার উপদেশ । ধন্য তোমার বিধিব্যবস্থা। ! 
তুমি সমাজের সুখের জন্য ও মঙ্গলের জন্য শ্্রীজাতিকে কিরূপ 
সতীত্বধর্মে বিভূষিত করিতেছ, যাহার গুণে এই জাতীয় 
ছুর্দিনেও আমাদের মরুভূমিসম গৃহ আজ ন্বর্গের নন্দন- 
কাননে পরিণত" এবং আমরা দীনদ/রদ্র হইলেও নিজ নিঞ্জ 
স্ত্রীর গুণে মোহিত হইয়। আপনাদিগকে সার্থকজন্মা জ্ঞান করিতেছি । 
এখন বল দেখি, অর্ধসভ্য ভাতের পৌন্তঙ্গিক হিন্দুধর্মের ন্যায় কোন্‌ 
দেশের কোন্‌ ধর্ম স্ত্রীজাতিকে এতদুর সতীত্বধন্মে বিভূষিত করে? 
ঘুষ্ট, মুসলমান, ও বৌদ্ধধর্ম, সকল ধর্পাই এবিষয়ে হিন্দুধর্মের নিকট 
সদরে পরাহত জানিবে। হিন্দুরমণী পরপুরুষের সহিত ব্যভিচারে 
নিজের ধর্মমনাশ ও মহাপাতক জ্ঞান করিবেন$ কিন্তু কোন দেশের 
কোন স্ত্রীলোক ইহাতে এতদূর পাপ জ্ঞান করিবেন না। মনে জানেন, 
ইহাতে বিবাহিত পতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে মাত্র। 
খুষ্টধর্ম এবিষয়ে আদৌ হস্তক্ষেপ করে নাই; সেজন্ত হুঃখের বিষয়, 
ইউরোপীয় সমাজে সতীবধর্মর তার্ৃশ সমাদর নাই। তথায় 
্ত্রীপুরুষ উভয়েই ভাবেন, রাস্তার নর্দমায় গ্রশ্রাব কর! যেমন, পরক্ত্রী 
বা পরপুরুষের সহিত সহবাস করাও তদনুরূপ। আত্মতৃপ্তির জন্য 
যদিকেহ কোন বস্ত ভোজন করে ব' কোন স্ত্রীলেকের সহিত 
সহবাস করে, তাহাতে দোষ কি, পাপ আবার কি? 

সুসভ্য ইউরোপের স্ুসভ্য অধিবাঁসিগণ ব্যভিচারিণী পত্ধীর সতী- 
ত্বের বিনিময়ে কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য পাইলেই সন্তষ্ট হবেন । তাহার! 
অর্থের প্রকৃত মর্ধযদ। বুঝিয়াছেন। তাহার। ভাবেন, স্্রীলোকের সতীত্ব 
একটা কথার কথামাত্র এবং উহাদের ব্যভিচার মনের হৃব্বলতাপরি- 
চায়ক বটে; কিন্ত ইহাতে তাদৃশ পাপ নাই। যখন স্ত্রীলোক 
আত্মতৃপ্তির জন্ট, আত্মন্থখের জনয এবং পশচ আঅধমকে তরাইবার 


জন্য এ কাজ করে, তখন ইহাতে পাপ আবার কি? এই সব ভাবিয়া 
৩৫ 
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শাঁহার! মনের প্রাকৃতিক উদ্বেগ সম্বরণ করতঃ সামান্য অর্থের সমক্ষে 
সতীত্ধর্মাকে বলিদান দিতেছেন। কিন্তু আমর! অর্ধ সভ্য ভারতের 
ছর্ধাসভা, অশিক্ষিত অধিবাসী; আমর! এরূপ স্থলে কদাঁচ মনের 
এমন উদারতা দেখ।ইতে পারি না এবং এরূপ আচরণকে আমরা 
চিরদিন জঘন্য মহণপাতক বলিয়া অভিশপ্ত করিব। 

আজ ভারতীয় দণ্ডবিধির (11012 [39091 0008 ) আইন অনু- 
সারে যিনি হত্যাপরাধ করেন, তিনি ফাসি কাষ্টে ঝুলেন বা দ্বীপা- 
স্তরে প্রেরিত হন। সেজনা যিনি কুলটা নারী ও তদীয় উপপতির 
শাসনে ক্রোধান্ধ হইয়। উহাদিগকে হত্য। করিয়। বসেন, তিনিও সেই 
দণ্ডবিধির আইন অনুসারে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া প্রায় 
দ্বীপান্তর প্রেরিত হন। সেই দণ্ডবিধি স্ত্রীলোকের সতীত্ব 
অপেক্ষা দেশের লোকসংখ্যাবৃদ্ধির অধিক গৌরব করে বলিয়। 
তাদৃশ হত্যাকারীর উপর অযথোচিত দয়া প্রকাশ 
করেনা । ধন্য ইংরাজজাতির দগ্ুবিধিজ্ঞান! ধন্য তাহাদের সমাজ" 
তত্বঙ্জান! কোথায় দেই বীরপুরুষ বীরধর্্মপালনের জন্য পুরফত 
হইবেন? না কোথায় তিনি সেই দগুবিধির সমক্ষে প্রাণদণ্ডারহ 
অভিযোগে অভিযুক্ত হইস্। বিপন্ন হইতেছেন। পূর্বের হিন্দুরাজাদেব 
আমল তিনি শিরোপা পাইয়া পুরস্কৃত হইতেন। এখন সময় গুণে 
তিনি ঘোর বিপদে পতিত হন। স্ততরাং আমরাও ব্যভিচারিণী 
নারীকে গুহ হইতে বহিষ্কৃতা করিয়! উহার শাদন করি, পারৎপক্ষে 
অন্ত্রাদি চালনা করিতে যাই এ 

ইহ! আমাদের পরম গৌরধের বিষয় যে, ভারত স্ত্রীঙ্জাতির 
সতীত্বধন্ম্ের জন্য চিরবিখ্যাত এবং এ বিষয়ে এ দেশ সমগ্র 
ভূমগ্ুলের ভিতর সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। যে ধর্ম 
সাবিত্রী, সীতা, দময়স্তী প্রভৃতি সতী সাধবী আদর্শম হিলাগণের 
ক্রিয়কলাপ স্ত্রীজাতির লমক্ষে ধারণ করিয়া উহািগকে পত্িসরারণ। 


সতীত্বধর্মা। ২৭৫ 


হইতে চিরপ্রোৎসাহিত করে, যে ধর্ম সতীদাহে অনন্ত পুণানিদেশ 
করিয়। উহাদিগকে পতিসহমরণে উত্তেজিত করে, সে ধর্মের ম্যায় 
জগতের আর কোন্‌ ধর্ম সভীত্বধন্মের এতদুর আদর করিবে? 

দেখ, অন্ঠান্ত দেশে কেবলমাত্র পতির বিরাগভাজন হইবার ভয়ে 
স্্রীলোকেরা তাহার সমক্ষে লজ্জাশীলতা দেখায় ও পরপুরুষের সহিত 
বাভিচার করিতে সম্মত হয় ন1। কিন্তু উহ্রা কদাচ ভাবে না, 
ইহাতে আমাদের ধর্মনাশ হইবে এবং আমরা পাপপঙ্কে লিগ হইব? 
পরস্ত হিন্বৃধন্দের গুণে এ দেশের মহিলাগণ ব্যঙিচারে ধর্মনাশ 
হইবে, কুলনাশ হইবে ও জাতিনাশ হইবে, এইরূপ ভাবিয়া থাকেন । 
বিবাহিত পতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন, অথবা তাহার. 
বিরাগভাজন হইবেন, এ সব কথা আদৌ ভাবেন ন1। 

আরও দেখ, এদেশে কত শত শত মনস্থিনী সীমস্তিনী নৃশংস 
পুরুষজাতির পাশব অত্যাচারের সমক্ষে বীরদরপে অল্লানবদনে ও 
নিঃসক্কোচে স্বীয় বক্ষঃ্থলে ছুরিক! আঘাত করত গ্রণবিসর্জন করিয়া 
নিজের সতীতধন্ম রক্ষা করিয়! গিয়াছেন! অন্যান্য দেশে এ দৃশ্য 
অতীব বিরল। তথায় স্ত্রীজাতি তথা-কথিত একট! মনের ভ্রান্তি 
সভীতধর্ন্দের বেদিসমক্ষে নিজ প্রাণ বিসর্জন করিতে কুষ্টিত হইবে ব 
শিহরিয়। উঠিবে । 

হিন্ুসমাজ হুশ্রিত্র! কুলট! নারীকে গৃহচ্যুতা, সমাজট্যুতা ও 
জাতিচু/তা করিয়া অতি কঠোর তাবে শান করিয়া থাকে। অন্ত 
কোন সমাজে এতদূর কঠোর শাসন দেখিতেপাওয়। যায় না। তথায় 
বিবাহরূপ চুক্তিনাম। ছেদন কার্রলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে। আজ- 
কাল যে দেশ যত সুমভা, তথায় এই বিবাহ বন্বানছেদনই দৈনন্দিন 
ঘটনা। ইহাতে বুঝ! উচিত, সে সমাজের অভ্যন্তর কিরূপ পুতিগন্ধে পূর্ণ। 

এ দেশে নারীজাতি এত কঠোর ভাবে শাসিত হয় বলিয়া উহা- 
দের চরিঞজজ অনেক স্থলে ব্যভিচারদোষে দুষিত হয় না। উহার! 


২৭৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধশ্মী। 


এত কঠোর ভাবে াসিত হইতেছে, তথাচ শান্ত্রকারের! বলেন »পুরু- 
বস্ত ভাগ্য স্ত্িয়াং চরিতং দেব! নজানস্তি কুতো! মানব।১৮। বস্ততঃ 
নারীজাতির মন অল্প কারণে বিকৃত হইতে পারে বা অল্প 
প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইতে পারে। স্থিরনিশ্চয় কবিয়া রাখ, যে নারী 
স্বামী ব্যতীত অপর কোন পুরুষের আম্বাদ পায়, তাহার মন সদা 
পর পুরুষের প্রতি ধাবিত হইবে; আর যে নারী পাঁচজনের সহিত 
সঙ্গত হইবে, তাহাব প্রায় সম্তানাদি জন্মিবে না; যদি জন্মে, সে ত 
জারদ্গ হইবে এবং পিতৃপুরুষগণ তদ্দত্ত পিগুদান গ্রহণ করিবেন না। 
এই সকল কারণে স্ত্রীজাতির সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য উহাদিগকে 

কঠোর ভাবে শাসন করা উচিত। এস্থলে সাম্যবাদী পাঠক বলি- 
নেন, স্ত্রীলোকের ব্যভিচারে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সমভাবে অপরাধী 
এবং অনেক স্থলে দেখা যায়, পুরুষই স্ত্রীলোককে পাপপথে প্রলো- 
ভিত করাতে অধিক অপরাধী হইয়। থাকে; তবে কেন হিন্দুসমাজ 
পুরুষের দোষ উপেক্ষ। করিয়া স্ত্রীজাতির উপর কঠোর শাস্তি বিধান 
করে? ইহা কি এসম[জের পক্ষে উহাদের উপর অবিচার নয়? বিশেষ 
অন্গধাবন করিলে বুঝ। যায়, পুরুষকৃত ছুস্র্মের স্থায়ি চিহ্বু উহার নিকট 
থাকে না! কিন্তুস্্ীলোককৃত অপরাধের স্থায়ি চিহ্ু উহার নিকট 
থাকে। যদ্দি ব্যভিচার দ্বারা স্ত্রীলোক গর্ভবতী হয়, বংশবীজ অশুদ্ধ 
হইবে, বর্ণশঙ্কর বা জারজ সন্তান উৎপন্ন হইবে। ইহাতে হিম্মমাজের 
ঘোর অনিষ্টোৎপত্তি হইবে । যে সমাজ জাতিভেদ দ্বার! স্তরে স্তরে 
বিভক্ত হইয়! নুশৃঙ্খলতায় পূর্ণ, সে সমাজে বর্ণশঙ্কর কিরূপ অনঙ্গলের 
ফারণ। এজন এ সমাজ খডাহস্ত হইয়া ব্যভিচারিণী নারীকে এত 
কঠোর ভাবে শাসন করিতে বাধা হইয়াছে । কিন্তু বাতিচারী পুরুষকে 
সমাজ কোনয়ূপ শাসন করে না বটে, কিন্তু পুরে রাজন্যবর্গ ও 
জমিদারগণ উহার অর্থদণ্ড করিয়া! এক প্রকার শাসন করিতেন। 
এখন ইংরাজরাজের দণ্ডবিধি ব্যভিচারের জন্ত কোন লেঁককে কিছু- 


সতীদাহ। ২৪৭ 


মাত্র শাস্তি বিধান করেনা, স্্রীপুরুষের সম্মতি থাকিলে সাতখুন মাপ। 

আরও দেখ! যায়, যে সমাজে স্ত্রীজাতির. উপর পুরুষজাতির 
প্রাধাস্ত অধিক, তথায় পুরুষজাতি ব্যভিচারের জন্ স্ীলোকের শাসন 
করে, যেমন প্রাচ্য সমাজ | আর যে সমাজে; পুরুষের উপর 
স্সীলোকের প্রাধান্ত অধিক, তথায় ভ্ত্রীলোকই ব্যভিচারের জন্য 
পুরুষকে শাসন করে এবং স্থলবিশেষে বিবাহ বরখাস করিয়া দেয়। 
তথায় মেমসাহেব ব্যভিচার করিলেই সাহেবকে ঘাড় পাতিয়। সকল 
সন্থ করিতে হয়। তিনি ত উহার'ভেড়ুয়া । 


সতীদাহ। 


স্মরণাতীত কাল হইতে এ দেশে সভীদাহ চলিয়া আমিতেছিল। 
শতাব্দী হইতে-চলিল, ইহা! বন্ধ হইয়াছে । তথাচ এতং সম্বন্ধে 
কিঞ্চিত সমালোচন। করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। 

মতীদাহ সভীন্বধর্ের পরাকাষ্ঠা। পুর্বে যে মনস্থিনী সাধধ্ী 
রমণী।মবৃতপতির ক্রোড়দেশে ম্বমস্তক বিন্যাস পূর্বক চিতানলে 
ন্মীসূত। হইতেন, তিনি সমাঙ্গে সতী বলিয়া পৃজিতা হইতেন। 
বিবাহকাল হইতে তিনি স্বজীবনে পতিসেবারূপ যে মহাযজ আরগ্ত 
করিতেন, প্রাণপতির মৃহ্যকালে তদীয় চিতানলে নিজ দেহ বিসর্জন 
দিয়। সেই মহাযজ্ের পূর্ণান্ততি দিতেন। তিনি আজীবন যে পতি 
পরায়ণতারূপ মহাত্রতে ব্রতী হইতেন, পতির মৃত্যুকালে সেই 
জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিয়া নিজ জীবন বিসর্জন দিতেন। অনেকের 
মতে দ্বিসহত্র বংসর এ প্রথা হিন্টুসমাজে প্রবল ছিল এবং ক্ষত্রিয় 
জাতির ভিতর বীররমপীগণ ইহাকে প্রথম প্রবপ্তিত করিয়। যাম। 

সতীদ্দাহের কথা৷ উত্থাপিত হইবামাত্র আমাদের কোন .কোম 
সুশিক্ষিত বাদ্ধব ইহার নিন্দাবাদ করিয়া বলিবেম, “রে বর্ধধর 
হিন্দুধর্ম! তুমি কি নিষ্ঠুর! কিনিম্বপ! কেন তুমি অকারণ 


২৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধপ্ী। 


এমন লোমহ্র্ণ ব্যাপার উপদেশ দিঁয়াছিলে, যাহ! শুনিয়৷ আমাদের 
হ্বংকম্প উপস্থিত হইতোছে ও শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে? কেন তুমি 
অনর্থক এতগুলি অবলা! সরলাকে জীবন্ত দগ্ধ করিতে উপদেশ 
দিয়াছিলে? আর হিন্দুদমাজই কি নিষ্ঠর | এই লোমহ্র্ষণ ব্যাপার 
ইহা আগ্রহের সহিত,স্থলবিশেষে বলপুরব্বক সম্পাদন করাইত ? আর 
, শান্্রকারেরাই ব৷ কতদূর অর্ববাণীন! তাহারা কিন! ধর্নের নামে 
স্বকুমারমতি অবলাগণকে ঘোর অধর্দ শিক্ষা দিতেন ও প্রাণে 
মারিতেন ? পঞ্চদশবর্ষায়। বিধবা বাল অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধের সহিত 
পুড়িয়া, মরিবে, আর পাঁচজনে বাজনা বাজাইয়া আমোদ করিবে 
ইহ! অধর্্ম নয় ত আরকি? 
একবার ভাব দেখিঃ শরীরের কোন স্থান দগ্ধ হইলে কিরূপ 
যস্ত্রণায় অস্থির হইতে হয়? এখন একটা সুকুমার নবনীতনিভ 
জীবন্ত দেহ প্রদীপ্ত হুতাশনে একেবারে দগ্ধ হইবে এবং তছুপরি 
কলসপূর্ণ ঘৃত আহ্থতি প্রদত্ত হইবে, বল দেখি, সে মৃত কতদূর 
যন্ত্রণাদায়ক? সে দৃশ্য কতদূর ভয়াবহ ও কতদূর হৃদয়শোণিত- 
শোষণকারী | ওহে করুণাময় ইংরাজরাজ ? তোমরা এই লামহর্ষণ 
ব)পারে অবলাদিগের দারুণ যন্ত্রণা দর্শনে ব্যধিতহাদয় ও দয়াদ্রচিত্ত 
হইয়া ভাবিয়াছিলে, যে একট। মনের ভ্রান্তি তথাকথিত সতীত্ব 
ধর্মের জন্য উবার! অশেষ যন্ত্র পাইয়া দেহ বিসর্জন করিতেছে, 
পরিশেষে আইন বলে এ কুপ্রথা ভারতে রহিত করিয়! দিয়াছ; 
ইহাতে তোমরা যে কেবল নারীজাতির আশীর্বাদভাজন হইয়া 
তাহা নহে; আমরাও তোমাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবল 
দিতেছি। 
এখন সতীদাহে হিন্দৃধর্টের কি মহোচ্চ উদ্দেশ্য, তাহা বুঝিতে 
চেষ্টা কর! উচিত। যে সতীত্বধর্শ দ্বার হিন্দুসমাজ এতদুর উপকৃত, 
ষে ধর্ঘ্ সত্রীজাতির সর্ধ্বোংকৃই আভরণ, সেই সতীত্বধর্ম্ের পরাকাষ্ঠা 
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শিক্ষ1 দিবার জন্য এ ধর্ম এমন লোমহর্ষণ ব্যাপার উপদেশ দিয়াছে 
এবং ইহাতে অক্ষয় স্বর্গবাস নির্দেণ করিয়াছে। এই স্বীয় 
উপদেশের গুণে মৃতভর্ভুকা অবল! অক্লানবদনে, হাস্যমুখে, ব্রঙ্গানন্দে 
বৃত্য করিতে করিতে প্রাণপতির মুতদেহের সহিত চিতায় আরোহণ 
করিতেন এবং যংকালে সেই হরগৌরীূত্তি প্রদীপামান অগ্নিরাশিতে 
হম্্ীডূত হইয়া যাইত, উভয়ে সলিঙ্গশরীরে বিমানারোহণ পূর্বক 
সব্গধামে চলিয়া যাইতেন। 


বাইবেল পাঠে অবগত হওয়। যায়, ঈশ্বরের প্রিয়পুজর ঈশাদের 
পতিত মানবের উদ্ধারের জন্য নিজ প্রাণ উৎদর্গ করন এবং মৃত্যুর 
তৃতীয় দিবসে কবর হইতে উখ্িত হইয়া সলিঙ্গশরীরে ব্বর্গধামে 
চলিয়। যান। ধর্তজগতে ধর্ট্রের অমীম মাহাত্ম্য চিরদিন এই প্রকারে 
বিঘোধিত হইতেছে । তবে যে বীররমণী জগতে সতীত্ব ধর্দের 
মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য প্রাণপতির মুতদেের সঠিত নিজ দেহ 
আ[ভতি প্রদান করিতেন, তিনিও কি দশরীরে স্বর্গধাঁমে যাইতেন না? 
'তবে যদি অক্ষয় স্বর্গবা সর প্রলোভন দেখাইয়া হিন্দুধর্ম অবলাকে 
পতিসহমরণে প্রোৎসাহিত করিয়া থাকে, তাহাতে এ ধর্দের কি 
শপরাধ ? 


বল দেখি, পাঠকগাঠিকাগণ! সতীর সেই জঙম্ত দেহ হইতে 
দর্শকদর্শিকাবৃন্দ ধর্টের কিরূপ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাতেন তাহারা কি 
সকলে দেই পবিত্র মলা চিতাভম্ম মস্তূকে ধারণ করিয়া কুতকুতার্থ 
হইতেন না? ধের সেই শীঠস্থল দর্শন করিলেও ক তাহাদের 
অশেষ পুণা সঞ্চয় হইত না? ধাহাদের নমক্ষে সেই পুণ্যবতী নারী 
মৃত পতির সহিত স্বদেহ বিসর্জন দিতেন, তীঙ্কারা কি তদদীয় 
পতিপরায়ত। স্মরণ করাইয়া! স্ব স্ব ভার্ধ্যাদিগকে সতীত্ব ধর্দদ 
উপদেশ দিতেন না? 
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সতীদাহের উদ্দেশ্ঠ যে কত মাহাচ্চ, তাহা। একমুখে বর্ণন করা 

যায়না । ছুঃখের বিষয়, আমরা অপকৃষ্ট যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। 
ধর্মের এ মহোচ্চ দৃশ্য আমাদের নযঘনপথে পতিত হয় নাই। কিন্ত 
স্বরূপ শুনিতে পাই, ইহাতে বোধ হয় ইহার ভিতর 
হিন্দৃধর্শের মহো।চ্চ উদ্দেশ্ট নিহিত ছিল । যে সমাজে বিবাহস-স্কার 
দ্বারা দুইটা বিভিন্ন প্রকৃতির জীব একত্র একাধারে সর্ব্বাঙ্গে চিরদিনের 
জন্য এরূপ ভাবে মিলিত হয় যে, একের অস্তিত্বে অপরটী অস্তিত্ববতী, 
একের নাশে অপরের নাশও অবশ্ন্তানী, যে সমাঞঙ্জে নারীজাতি 
উদ্গাহস্ত্রে আবদ্ধ! হইবার পর ভক্তিভাজন স্বামীর শ্রীচরণসেবাই 
মহাব্রত জ্ঞান ঝরে এবং যাবজ্জীবন একমনে, এক ধ্যানে ও সর্ববাস্তঃ 
করণে সেই ব্রত পালন করে, যে সমাঞ্জে কাঙ্গালিনী নারী পতিরূপ 
অমূল্য নিধি পাইয় স্বগৃহে রাজ্রাণী সাজে এব আজীবন ছায়ার 
স্যায় উহার অন্থগমন করে, যে সমাজে পরমারাধ্য 'প্রাণাধিক পতির 
মৃত্যুতে নারী পুনরায় কাঙ্গালিনী হইয়৷ চতুর্দিক অন্ধকার 
দেখিতে দেখিতে অকুলপাথারে নিমগ্রাহয় এবং যোগিনী সাজিয়। 
জীবনের যাবভীয় সুখভোগে জলাঞ্জলি দেয়। সে সমাজে স্বয়ং 
প্রকৃতি অবল। বিধবাদিগ”ক পতিসহমরণে উত্তেজিত করে এবং সে 
সমাজের প্রকৃতিসেবক ধশ্মও উহাদের হৃদয়স্থ প্রাকৃতিক উদ্বেগা- 
মুসারে পতিসহমরণে প্রোংসাহিত করিবার জন্ট উপদেশ দেয় +_ 

তিত্রঃ কোট্যাদ্ধ কোটা5 যানি রোমানি মানবে, 

তাবৎ কালং বাসে ন্বর্গে ভত্তারং যানুগচ্ছতি। 

ব্যালগ্রাহী যথা বালং বিলাহুদ্ধরতি বলাত, 

এবমুদ্ধত্য ভর্তারং তেনৈব সহ মোদতে। (পরাশর সংহিতা)। 
“দেছে সাড়ে তিন কোটী রোম বর্তমান । এহ সকল রোম দগ্ধ হয় 
বলিয়। ধিনি স্বামীর অন্ুগমন করিবেন, তিনি ততকাল স্বর্গলোকে 
রাস করিবেন । যেমন সাপুড়ে সর্পকে বলপুরর্বক গর্ত হইতে বাহির 
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করে, সেইরূপ সহমৃতা নারীও নিজ পিকে বলগুরর্বক নরক হইতে 
উদ্ধার করিয়। তাহার সহিত স্বর্গধামে আনন্দ ভোগ করিবেন ।» 
শশিনা সহ যাতি কৌমুদী 
সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে। 
প্রমদ1 পতিবত্ গা 
ইতি প্রসিদ্ধং বিচেতনৈরপি। 
(কুমারসম্ভবং )। 
“চন্দ্রের সহিত জ্যোতস। চলিধা যায়। মেঘেব সহিত তড়িং 
লয় পায়। অতএব নারীজাতি যে পতিপহমরণে যাইবে, এ কথ! 
অচেতন পদার্থ দ্বার ভালরপ প্রতিপাদিত হইতেছে |” 
ধর্শ্ের এই সকল আশ্বাসবানী পাইয়া অভাগিনী বিধবারা যে 
পতিসহমরণে যাইতে উত্তেজিত হইবে, ইহাতে কোন্‌ বিচিত্রতা ? 
পুরাকালে কালেভদ্রে এক আধটা গ্রামে এক আধট। সতী হইতে 
পারিত। যেসে মনে কঠিলে্ট সতী হইতে পরিত ন1। যাহারা 
নিঃসন্তান ও স্বামীবিরহে একদণ্ড থাকিতে পারিত না, তাহারাই 
পুণ্যলাভের জন্য সহমরণে যাইত। 
খন এ প্রথা এতকাল হিন্দূসমাজে প্রচলিত ছিল, তখন নিশ্চয়ই 
ইহা দ্বারা এ সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। তাহা না 
হইল্লে কি প্রকারে এ প্রথ। এতকাল স্থায়ী হইল 1 শতাব্দী হইতে 
চলিল, এ প্রথা রহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও বিধবার! পতিসহ- 
মরণে যাইবার জন্য উদ্পগ্রীব হয়। দেশের কঠোর আইন কেবল 
স্হাদিগকে দমনে রাখিতেছে। 
ওহে প্রজাবংসল ইংরাজরাজ | সতীদ।হে ধর্শের যে কোন মহৎ 
উদ্দেশ্ট থাকুক না কেন, তোমরা এই লোমহ্র্ষণ, গর্থিত ও বীভৎস 
কাণ্ড দর্শনে ব্যথিতও দয়াদ্র হইয়া অবলাজাতির উদ্ধার মানসে 


স্থুবিবেচনামত আইন বলে এ কুগ্রথা রহিত করিয়া কালের 
৩৬ 
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উপযোগিতান্সাযে ভারতের মঙ্গল সাধন করিয়াছ বটে; কিন্তু বল 
দেখি, তোমাদের মধ্যে যে সকল ধর্লাত্ব! ধর্মের জন্য অগ্নিকুণ্ডে 
গ্রাণাঙ্ছতি দিয়। গিয়াছেন, তোমরা কেন তাহাদের যশোরাশি জাতীয় 
ইতিহাসে এমন স্বর্ণাক্ষরে চিরদিন ঘোষণ! করিতেছ ? 

কোথায় হে পৃ্যপাদ ইংরাজকুপতিলক ল্যাটিমার ও ক্রান্মার ! 
তোমর! খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্য বর্ধনার্থ অগ্রিকুণ্ডে স্বদেহ বিনর্জন দিয়! 
স্বদেশে যে অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া গিয়াছ, তাহ। কনম্মিনকালে 
নির্বাপিত হইবার নয়। তোমরা! নিষ্ঠুর রাজী মেরীর অত্যাচার 
বশতঃ প্রাণ বিসর্জন করিয়। স্বর্গধামে চলিয়। গেলে, তথাচ নিজ ধর্ম 
ত্যাগ কারলে না। তোমাদের মনের অনীম সাহম ও অমিততেজ 
দর্শনে ব্বদেশবাসিগণ চিরদিন সহশ্রমুখে তোমাদের যশঃ কীর্তন 
করিতেছে । 

সেইরূপ এদেশে যে সকল ষহোদয়া মনম্থিনী বীররমণী সতীদ্ব- 
ধর্্ের পবিত্র মন্দিরে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে ব্বদেহ বিসর্জন করিয়া 
ভারতমাতাকে পবিভ্রীকৃত করিয়া গিয়াছেন, আমরাও সহশ্রমুখে 
ভাহাদের গুণকীর্তন কেন না করিব? প্রভেদের মধ্যে ইংলগ্ড দেশে 
অধ্পসংখ্যক লোক এক লময়ে ধশ্মের জন্য প্রাণ বিসঙ্ঞন করাতে 
জাতীয় ইতিহ!সে বিখ্যাত হইয়াছেন ; আর এ দেশে আবহমানকাল 
অমংখ্য অসংখ্য পুণ/বতী মহিল। সতীত্ব ধর্মের যুপকাষ্ঠে প্রাণ উৎসর্গ 
করিয়। ন্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন, তাহাদের নাম কেহ কোথাও 
শুনিতে পান ন1। 

ইতিহাসে সকলে পাঠ করেন, যে দিন চিতোরের মহারাণী 
বীররমণী পদ্লিনী দিললীশ্বর পাঁপিষ্ঠ আলাউদ্দিনের নিকট স্বীয় সতীত্ব: 
ধন্ম রক্ষা করিবার জন্ঠ অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন করেন, সে দিন” 
বর্গের দেবতাগণ তীয় বীরত্ব দর্শনে মুগ্ধ হইয়! তাহার উপর পুষ্পবৃদ্ট 
করিয়াছিলেন । রাজপুতনার চারণগণ চিরদিন তাহার কীত্বিকলাপ 


সতীদাহ। ২৮৬ 


গায়িতেছে। কিন্তু ভারতের গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে কত 
পদ্মিনী সতীত্ধর্ম্মের বেদি সমক্ষে এমন লোকাতিগ বীরত্ব দেখাইয়। 
গিয়াছেন, তাহ! কি অ।মরা জানি? জঙ্গলে ময়ূর নাচে, কে দেখিতে 
যায়? জাতীয় ইতিহাসের অভাবে তাহাদের স্ুকীপ্তি অনন্ত কালের 
অনন্ত ভ্রোতে ভাসিয় গিয়াছে । কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত, যে যে স্থলে 
ও যেযেসময়ে তাহারা সতীত্বধর্ম্ের মন্দিরে এরূপ অসাধারণ বীরত্ব 
দেখাইয়া প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে ও সেই সেই 
সময়ে তাহার! সমধিক পৃজ্যা, ও যশস্থিনী হইয়া স্্রীপমাজের আদর্শ 
স্থানীয়া হইয়াছেন। তবে অক্ষয় ব্বর্গবাসের প্রলোভন দেখাইয়া 
ষদি হিন্দুধন্নী কতকগুলি পুণাবতী বিধবাকে পতিসহমরণে 
প্রোংসাহিত করে, তাহাতে ইহার কোন্‌ অপরাধ? | 

আরও দেখ, ধাহার! শত্রু হস্ত হইতে স্বদেশ রক্ষা করিবার জন্ত 
সমরক্ষেত্রে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন পূর্বক নিজ নিজ প্রাণ উৎসর্গ 
করেন, স্বদেশবাসিগণ তাহাদের স্মরণার্থ কীর্তিস্তস্তাদি নিম্মাণ করিয়। 
থাকেন। লোকবর্গকে দেশহিতৈবিতা শিক্ষা দিবার গন্য সকল 
দেশে তাহাদের প্রতি এতদূর সম্মান দেখান হয়। সেইরূপ সতীত্ব 
ধন্ম শিক্ষা দিবার জন্য স্থানে স্থানে সভীর চিতার উপর সমাধি 
নির্শিত হইত! 

এ সংসারে মৃত্যু অবস্থান্তাবী। সকলকেই কোন না! কোন অসাধ্য 
রোগে ব! দৈৰ ঘটনায় আক্রান্ত হইয়া শমনসদনে যাইতে হইবে। 
কিন্তু ষে লোকের অদাধারণ মৃত্যু দ্বারা সমাজ বিশেধরূপ উপকৃত 
হইবে, তিনি ইহসংসারে যশোমন্দিরের উচ্চস্থান অধিক।র করিবেন 
এবং পরলোকেও বিশেষ সদ্গতি লাভ করিবেন। 

যদি নিত্যমনিত্যেন নিন্মলং মলবাহিনা 
ধশঃ কায়েন লভ্যেত তন্ন লব্ধঃ ভবেক্প, কিং ] 
( হিতপাদেশং ] 


২৮৪ বৈজ্ঞানিক-হিন্দৃধর্মন। 


গ্যদি ক্ষণবিধ্বংসী মলবাহী শরীর হবার! স্থায়ী নির্মল যশলাভ 
করা যায়, তবে সংসারে কি না লব্ধ হইল?” তবে স্ত্রীসমাভ্গকে 
সতীত্বপনার্ম্ের পরাকাষ্ঠ। শিক্ষা দিবার জন্য যদি হিন্দুধর্ম পতিপরায়ণ। 
বিধবারদিগকে মৃত পতির নহিত মৃতকে সহান্তবদনে আলিঙ্গন 
করিতে উপদেশ দেয়, তাহাতে ইহার কোন্‌ অপরাধ? 

উদ্দেশ্ঠ ও ফলাফল দেখিয়। সকল কাধের দৌষগুণ বিচার করা 
কর্তব্য। অন্ত্রচিকিৎসায় ক্লরোফরম অবিদ্কৃত হইবার পূর্বে হস্ত- 
পদদাদি ছেদন কর! প্রভৃত যন্ত্রণাদায়ক ছিল। তৎকালে প্রাণরক্ষার্থে 
এত যন্ত্রণা দিয়াও অঙ্গবিশেষ ছেদন করা হইত বলিয়! কি অন্ত 
চিকিৎসার দোষ দিতে হইবে? সেইরূপ যদি স্ত্রীসমাজকে সতীত্ব" 
ধর্মের অলৌকিক দৃষ্টান্ত দেখাইবার জদ্ত কোন কোন পুণ্যবতী বিধবা 
অগ্নিদাহের প্রভৃত যন্ত্রণায় ভ্ক্ষেপ না করিয়া মুত পতির চিতা- 
নলে ভন্মীভূত হন এবং হিন্দুধ্মও এরপ মৃত্যুতে অঙ্গয় স্ব্গবাস 
নির্দেশ করে, তাহাতেই বা ইহার কোন্‌ অপরাধ? 

আজকাল সত্যদেশের দণ্ডবিধি সমাজশীসনের জন্য হত্যাকারীকে 
ফাসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়। উহার প্রাণদণ্ড করিতেছে। এস্থলে শাসনতন্ত্র 
রাজ্যের মঙ্গলের জন্যই হত্যাকারীর এমন কঠোর দণ্বিধান করিয়া 
ধাকে। এরূপ প্রাণদণ্ড করাতে দণ্ডবিধির কি দোষ দেওয়া কর্তব্য? 
সেইরূপ ধদদি সতীত্বধর্দের পরাকাষ্ঠ। শিক্ষা দিয়! সমাজের বহছুমংখ্যক 
স্্রীলোককে সতী সাবিত্রী করিবার জন্য ধর্্মতন্ত্র কতকগুলি পতি- 
পরার়ণ! বিধবাঁকে জীবস্ত দগ্ধ করত উহাদের প্রাণদণ্ড করে, দেশের 
মঙ্গল ভাবিয়া এরূপ প্রাপদণ্ড করাতে ধর্মতন্ত্রের কোনরূপ দোষ 
দেওয়া কর্তব্য নয়। প্রভেদের মধ্যে ফাসিকাষ্ঠে প্রাণবাযু অত্যন্ 
সময়ে বহির্গত হইয়। যায় এবং ইহাতে তাদৃশ যন্ত্রণা! নাই? কিন্ত 
লতীদাহ ব্যাপার প্রভূত যন্ত্রণাদায়ক, এজগ্ অনেকের নিকট বীভৎস । 
তথাচ ইহার মঙ্কোপকার ভাবিয়! ইহার নিন্দা কর! উচিত নয়। 


সভীদাহ। ২৮৫ 


শাসনতন্ত্র হত]াকা'রীকে বলপূরর্ধক ফীসি দিতেছে! কিন্তু সতী 
স্বেচ্ছায় সহমরণে যাইতেন | লোকে ফীসিকে ভয় করিতেছে কষ্ট । 
কিন্তু হত্যাপরাধ মমাঞ্জে চিরদিন সমভাবে চলিতেছে । ইহাতে 
তাদৃশ মঙ্গল নাই; কালে ইহা রহিত হইবে। পরন্ত অশেষ 
পুণালাভের জগ্য সতী এরপ মৃত্যুকে হাসাবদনে আলিঙ্গন করিতেন 
ও নিজ জীবন বরীয়ান করিতেন। পূর্বাপর নকল দিক ভাবিয়! 
দেখিলে হিন্দুধন্মের কোনরূপ দোষ দেওয়াযায় না। 

ইংরাজরাজ আইন বলে সতীদাহরূপ বীভৎস ব্যাপার রহিত 
করিয়া ভারতের অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন বটে, কিন্তু এখন ও 
সময়ে সময়ে সহমরণ দৃষ্ট হইতেছে। এখনও স্থলবিশেষে পতি- 
পরারণ। পতিত্রিত৷ বিধব উদ্ন্ধনে, বিষভক্ষণে বা জলনিমজ্জনে মৃত 
পতির উদ্দেশে প্রাণ বিসর্জন করিয়া থাকেন। পে স্থলে পুণাবতী 
বিধবা স্বামীর প্রতি অনন্ত ও অনন্ত প্রেমের খাতিরে বা বৈধব্য 
দশার অসহ্য যন্ত্রণ। হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য নিজ প্রাণ উৎসর্গ 
করেন। দণ্ডবিধির কঠোর আইনও নারীহ্ৃদয়ের এই প্রকৃতিদত্ত 
উদ্বেগ রোধ করিতে সমর্থ হয় ন।। সত্য বটে, এই বীভৎস ব্যাপার 
রহিত হওয়াতে অনেক বিধব! প্রাণে ঝাচিয়াছে; কিন্তু হুঃখের বিষয়, 
জ্রণহত্যা.ও বেশ্যাবৃত্তির মহাপাপ সমাজে ক্রমশঃ অধিক প্রশ্রয় 
পাইতেছে ! 

ইতিহাস পাঁঠে অবগত হওয়া যায়, সতীদাহ ব্যাপারটী 
কালক্রমে এতদূর গহিত হইয়া পড়িয়াছিল, যিনি বহুবিবাহ 
করিতেন, তদীয় মৃত্যুকালে তাহার যাঁবতীয় পরিণীতা ভার্ধ্যাগণকে 
বলপ্র্বক চিতারোহণ করান হইত। কোন কোন স্থলে এরপ দেখ 
যাইত যে, কোন কোন বিধবা অসহ্য যন্ত্রণা সহ করিতে ন1 পারিয়া 
অন্ধদগ্ধাবস্থায় চিতাহইতে বহিত হইত এবং পার্ববত্তিগণ বলপুর্র্বক 
উহাকে দগ্ধ করাইত। এমন স্থলে সুসভা, ম্যায়বান ও পরম 


২৮৬ বৈজ্ঞানিক-হিনদুধশী। 


কারুনিক ইংরাজরাঞ্গ আইন বলে এ কুপ্রথ! রহিত করিয়া সমগ্র 
ভীরতের যে কত মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। 

যদি ধন্ম মমাজের মঙ্গলের জন্ত কোন প্রথ। চালিত করে এবং 
কালক্রমে উহা জঘন্য ব্যাপারে পরিণত হয়, উদারনীতিজ্ক শাসনতন্ত্র 
প্রজাবর্গের মঙ্গলের জন্য ইহ। রহিত করিতে বাধ্য । যেমন সুমভ্য 
ইউরোপে আজকাল উদার শাসনতন্ত্র ধর্মতন্ত্রের ক্ষমতা খর্ধবকরিয়। 
বিধর্মিগণকে জীবন্ত দগ্ধ করিতে দেয় না, সেইরূপ উদাররাজনীতিজ্ঞ 
ইংরাজরাজও এ দেশে সতীদিগকে হীবন্ত দগ্ধ হইতে দেন ন1। 

পরিশেষে বস্তৃবা, সতীদাহ কালোচিত ধর্ম নহে । এখন ঘোর 
কন্ির রাজত্ব চলিতেছে । এখন কি একট! সামান্য মনের ভাবের 
জন্য অবলা বিধবাদিগকে জীবন্ত দগ্ধ হইতে দেওয়। উচিত 1 ইহাকে 
রহিত করিবার জন্, এস আমর! মহোদয় বেটিক সাহেবকে মুক্ত কে 
সহত্র ধন্যবাদ প্রদান করি। প্রবলপ্রতাপান্থিত বাঁদসাহ আকবর 
যাহা রহিত করিতে পারেন নাই, বুদ্ধিমান ইংরাজ তাহাই সামান্য 
আইন বলে এক কলমের আচড়ে রহিত করিয়াছেন । 


অবরোধপ্রথা । 


পরমপৃজ্যপাদ ইংরাজদিগের ভিতর জীজাতির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
দেখিয়া আজকাল অধিকাংশ শিক্ষিত যুবক স্ত্ীজাঁতিকে স্বাধীনত। 
প্রদান করিতে অভিলাধী। তাহারা মনে করেন, যতদ্দিন হিন্দু 
মহিলাগণ অন্তঃপুররূপ কারাগারে অবরুদ্ধা থাকিবেন, ততদিন এ 
সমাজের প্রকৃত মঙ্গল নাই, ততদিন ইহ! উন্নতির পথে, সত্যতার পথে 
অগ্রমর হইতে পারিবে না । “না জাগিলে তারতললনা, ভারত জাগে 
না, জাগে না।” 

তাহাদেরই নয়নসমক্ষে ইংরাজমহিলাগণ অপরূপ বেশভৃষায় 
বিভৃষিত হইয়া পুরুষজাতির সহিত কেমন অবাধে মিশ্রিত হইতে, 
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ছেন, অস্থযানারোহণে বা মোটরকারে তাহাদিগের সহিত মধুরাল!প 
করিতে করিতে কেমন নির্দরল বায়, সেবন করিতেছেন এবং সাধারণ 
সভাসমিতি আপনাদেরউজ্জল বূপলাবণ্যে কেমন আলোকিত করিতে- 
ছেন। ইউরোপীয় সমাজের এরূপ বাহ চাকৃচিক্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া 
তাহাবাঁও ভাবেন, এমন সুদিন কবে হইবে, যেদিন আমরাও হিম 
মহিলাগণের সহিত অবাধে মিঞ্রিত হইব, তীহাদিগের বাক্যস্থধা 
পান করিতে করিতে নির্্নল বায়ু সেবন করিব এবং সকল সভাসমি- 

তি তাহাদের অলৌকিক রীপলাবণ্যে উদ্ভামিত করিব: 
যে অর্ধসভয মুসলমান নর্ধ্যান্বিত হইয়! স্ত্রীজাতিকে অন্তঃপুরের 
অন্ধকারে আবদ্ধ করিয়া রাখে, উহার স্থায় এই বিংশ শতাবীর অত 
জ্ঞল সভ্যতালেকের মধ্যে স্ত্রীজাতিকে কি এমন অন্ধকারে রাখা 
উচিত? যখন পুরুষজ্াতি অবাধে সর্বত্র গমনাগমন করিতেছে ও 
ইচ্ছামত সকল কাঁজ করিতেছে, তখন উহার কেন স্ত্রীজাতির উপর 
ঈর্ষান্বিত হইয়! তাহাদিগকে পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিবে? পুরুষজাতি 
যে বে সববান, স্ত্রীজাতিকেও সেই সন্ধে সব্ববতী কর। উচিত । আর 
অন্তঃপুরে রাখিলেই কি উহার! সতী সাবিত্রী থাকিবে 1 ধিনি কুচরি* 
্রা বা কুলটা, তাহাকে পিঞ্জরে রাখ ব! কারাগারের নির্জন কুটারে 
বাখ, তিনি সকল স্থলেই নিজ হুরভিসন্ধি পুরণার্থ অবসর পাইবেন । 
গার যিনি সচ্চরিত্র, তিনি যেখানে থাকুন না, যে ভাবে থাকুন না, 
-স্তই তিনি প্রলোভিতা হইয়া বিপথে যাইবেন না এবং সর্বত্র 
এব নিজের সতীত্ব রক্ষা করিবেন। এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা 
রা ্ আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ আশ্বাধীনতার সম্পূর্ণ পক্ষ- 
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হাদের মধ্যে যাহাদের মন এখন পাশ্চাত্য বিস্তার পূর্ণ 
-চাতিতে উদ্ভাসিত, যাহারা তথাকথিত ভারতীয় সভ্যতার পথপ্রদ 
কি, তাহার। ইতিমধ্যে ইংরাজদিগের ন্যায় স্ব স্ব মহিলাগণকে সুন্দর 
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'বশভৃষায় বিভ্ুধিত করিয়া সর্ধত্র সমভিব্যবহারে লইয়! নি 
৪ সম্ভাসমিতি উজ্জল করিতেছেন। কিন্তু ভাহাদের ভিতর যাহার 
বিজ্ঞ ও পরিণামদর্শা, তাহারা বলেন, যত দিন না সাধারণ হিন্দু- 
দমাজ প1শ্চাত্য শ্রিক্ষ। পাইয়। সমুন্নত হইবে ও প্রকাশ্থনাবে শ্তর্জা- 
তিকে অভ্যর্থনা করিতে শিখিবে, ততদিন উহ্থাদিগকে অবাধে স্বাধী- 
নত। প্রদান করা অন্ুচিত। তাহারা মনে মনে আবরোধপ্রথার 
পক্ষপাতী হইলেও কার্যত; কোনরূপ চপলতা। দেখান না এবং নিজ 
নিজ্ত্রীকে স্বাধীনতা দেন না। 

দেশের জনসাধারণ এখনও অবরোধপ্রথার বিশেষ পক্ষপাতী । 
উহার স্ত্রষ্বাধীনতার উপর খড়াহস্ত। বোধ হয়, বাল্যকালার্জিত 
সংস্কারবশতই উহার! এরূপ ভাবিয়! থাকে। এখন দেখা যায়, 
কলিকাতা। প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরীতে স্ত্রীজাতি প্রকাশ্ভাবে 
অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইতে পায় না। কিন্ত পল্লী গ্রমে উহার! 
গঙ্গান্নান, প্রতিমাদর্শন, নিমন্ত্রণরক্ষ। প্রভৃতির জন্য প্রকাশ্থভাবে 
গমনাগমন করে। যাহা হউক, কোন স্থলে উহারা পুরুষজাতির 
সহিত অবাধে গু প্রকাশ্তভাবে মিশ্রিত হইতে পায় ন।। 

এখন যুগধন্মে হিন্দুসমাঁজে পাশ্চাত্য আ্োত যেরূপ খরবেগে 
বহমান, ভাহাতে বোধ হয়, অবরোধপ্রথাটী কালে লুপ্ত হইতে 
পারে। এজন স্ত্রন্বাধীনত!র দোষগুণ এস্থলে বিশদরূপে বর্ণল 
করিতে প্রবৃত্ত হইলা'ম। ছন্দ 

শান্্র পাঠে অবগত হওয়! যায়, পুরাকালে যখন স্বাধীন; +ন এ 
সভ্যতাক্ম্যোতিতে উদ্ভাসিত ছিল, ততকালে আধুনিক অবরোপথে 
হিন্দূসমাজে প্রবণ্তিত হয় নাই। কিন্তু স্ত্রীজাতির লঙ্জাশীলণগে 
সতীত্ব পূর্ণাংশে রক্ষিত হইত। এসকল বিষয়ে রাজন্তবর্গের ৫ 
দৃষ্টিপাত ছিল এবং সমাজও সামান্ত ব্যভিচারের জন্য উহাদিগচ' 
কঠোর ভাঁবে শাসন করিত। এরপ স্থলে অবরোধ প্রথ৷ অনাবশ্তা 
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বলিয়। কোথাও ইহা গ্রবন্তিত হয় নাই। পরে মৃসলঙ্গানযূগে খন 
হিদ্ছুজ!তির রাঞশক্তি লুপ্ত হইল, তখন জাতিধর্্ম রক্ষার স্যায় শ্্ীসমা- 
জের সতীত্ব রক্ষা! করিবার জন্য অবারোধপ্রথা জেত জাতিয় অন্গু- 
করণে নানা অঞ্চলে প্রবত্তিত হইয়াছে । 

এখন জিজ্ঞাসা, ষে মুসলমানজাতি স্ত্রীজাতির উপর ঈর্ঘযান্বিত 
হইয়া তাহার্দিগকে মন্ধংপুররূপ কারাগারে নিবন্ধ রাখে, উহাদের 
মন্গকরণ করিয়াই কি এ প্রথা হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়াছে? সতা 
বটে, উহাদের দেখাদেখি এ প্রথা এসমাজে প্রবন্তিত হষ্টযাছে, কিন্ত 
এ স্থলে আমাদের প্রপিতামহগণ কঠোর আবশ্ঠকতায় বাধা হইযা 
ইহাকে চালাইয়ানিলেন। তাহার! উহাদের সীল নোড়। লইয়! 
উহাদের দ'তের গোড়া ভাঙ্গিয়! দিয়াছে। 

মুসলমানজাতি চিরদিন ধিক কামপরায়ণ। ইংরাজরাজের 
দোর্দাগুশাসন সত্বেও উহার কত জায়গায় কত হিন্দুরমণীর সত্তীত্ব 
নাশ করিতেছে । মুসলমমানযুগে উহা দৈনন্দিন ঘ্টন! ছিল। এমন 
স্থলে অবলাগণকে রক্ষা! করিবার জন্য, জেতু জাতির নিকট হতে 
উহাদের সতীত্ব সর্র্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য এ প্রথ! হিন্লুসমা- 
জে প্রবন্তিত হইয়াছিল। এজন্য যে অঞ্চলে মুলমানদিগের প্রতাপ 
অধিক, তথায় ইহ! অধিক বগবতী? মার্য্যাবর্তে তাহাদের প্রতাপ 
অধিক ছিল, তথায় ইহা যতদূর বলবতী, দাক্ষিণাত্যে ততদূর নয়। 
প্রধান প্রধান নগরীতে এ প্রথা যত প্রবল, পল্লীগ্রামে ততদুর নয়। 
শ্রেষ্ঠ জাতির ভিতর ইহা যত প্রবল, নীটজ1তির ভিতর সেরূপ নয়। 
যাহা হউক, ইহা! সর্বববাদিসর্দত, জেতৃ জাতির নিকট হইতে হিস্বু 
মহিলাগণের সতীত্ব বক্ষ। কবিবার জনা এ প্রণ। হিন্ূলমাজে প্রব 
পতিত হইয়াছে। 

যখন এ প্রথা এতকাল হিম্বুলমাজে চলিতেছে, তখন নিশ্চয়ই ই 

সমাজের বিশেষ উপযোগী এবং উহ! দ্বারা এ সমাজ পসমাক উপকৃত 
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হইতেছে । যথার্থ বলিতে কি, যে সমাজ স্ত্রীজাতির সতীত্ব ধর্দের 
সম্যক সমাদর করে, সে সমাজ পরাধীন অবস্থায় নিজের জাতিধর্ণ 
রক্ষার ন্যায় স্্রীজাতির সতীত্ব রক্ষণে ফত্ববান হঈয়। যে মবরোধ 
প্রথাকে কালে বঙ্গবতী করিবে, তাহাতে কিছু মাত্র বিচিত্রতা নাই । 
ঘ্বে.মহারাষ্ট জাতির ত্বাধীনতা। অম্পদিনমাত্র লপ্ত হইয়াছে, যাহাদের 
জাতীয়ত। এখনও পুর্ণমাত্রায় সজীব, তাহারা পুরাকালীন হিন্দুজাতির 
ন্যায় স্ত্রীজ|তিকে স্বাধী তা প্রদান করিতেছেন) আর যে বঙগদেশে 
ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে স্বাধীনত! বছদিবস হইল লুণ্ড হইয়াছে, তংতং 
প্রদেশে কঠোর আবশ্ঠকতায় বাঁধ্য হইঈয়। গোকে স্্ীসমাজে অবরোধ" 
গ্রথ৷ গ্রচলিত রাখিয়াছে। 

ই। সর্ব্ববাদিসম্মত যতদিন আমর বিজাতীয়, বিধর্মী শাসন- 
তন্ত্রের অধীন থাকিব, ততদিন জাতিধর্্মরক্ষার ন্যায় স্ত্রীঞ্জাতির 
সতীত্বরক্ষার জনয অবরোধপ্রথাকে পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখা উচিত । 
পরাধীন অবস্থায় যদি আমর! স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়। 
সকল জাতির সহিত উহাদিগকে অবাধে মিশ্রিত হইতে দিই, 
আমরাই নিজ পাদমূলে নিজে কুঠারাঘাত করিয়। বমিব ও সমাজের 
অনিষ্ট সাধন করিব । দেখ, এমন কঠোর প্রথা ও জাতিভেদের 
কঠোর শাসনসত্বেও কত শত হিন্দুমহিল1 দেড়শতাব্দীর ভিতর 
ফিরিঙ্গ জাতির অস্থশায়িনী হইয় হিন্ুলমাজ হইছে বহিষ্কৃত 
হইয়া! গিয়াছে! কত শত হিন্বুমহিলা বিজ্াতীয়দিগের অর্থ 
প্রলোভনে উহাদের নিকট নিজ সতীত্বরত্ব বিক্রয় করিয়/ছে ! অতএব 
স্িরনিশ্চয্ু করিয়। রাখ, যতদিন ভারতমাতার এমন ছর্দিন যাইবে, 
ততঙ্গিন স্ত্রীসমাজে স্বাধীনতা প্রদান করা সর্র্বতোভাবে অনুচিত | 
্ত্ীস্বাধীনতা'র সর্ববপ্রধান দোষ এই যে, ইহাতে সমাজে সতীত্ব 
ধর্পের বিপর্মযয় ঘটে সকলেই স্বীকার করিবেন, স্ত্রীলোকের 
স্বাধীন ভাবে সয়াজে বিচরণ করিলে, পাপিষ্ট নরাধমের! আপনাদের 
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ছর/শুসন্ধি পুরণার্থ যেরূপ সুযোগ পাইবে, অবরোধপ্রথা প্রবল 
থাকিলে, উচ্ারা কদাচ সেরূপ স্বুযোগ পাইবে না। স্ত্ীপুরুষ একত্র 
অবাধে মিলিত হইলে পরস্পর পরস্পরকে প্রলোভিত করিবে। 
অতএব স্ত্রীজাতিকে পুরুষজাতির সহিত অবাধে মিশ্রত হইতে 
দেওয়া কদাচ উচিত নয় এবং উহাদিগকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ রাখাই 
বিধেয়। 

যে হিন্দুসমাজ জাতিভেদ দ্বারা স্তরে স্তরে বিভক্ত, যে সমাজে 
বিবাহবিষয়ে নান! খড়াক্রান্তি বিচার বর্তমান এবং যে সমাজে বর্ণ, 
সঙ্কর চিরদিন হেয় ও দ্বণাস্পদ, সে সমাজে শ্্রীজাতির সতাত্ব পূর্ণভাবে 
বজায় রাখিবার জন্য অবরোধপ্রথ। একান্ত আবশ্বীক যদি বল, 
যে স্ত্রীলোকু ছুশ্চরিত্রা, তিনি অস্তঃপূরে থাকিলেও নিজ হ্রভিসান্ধ 
পুরণার্থ নানা স্থুযোগ দেখিবেন। কিন্তু যদি সে স্ত্রীলোক স্বাধীন 
ভাবে বিচরণ করেম, তিনি প্রকাশ্যভাবে গণিকার ন্থায় ব্যবহার 
করিবেন । 

সত্রীজাতি স্বভাবত; সরলা ও কোমলপ্রকৃতি; নৃশংস পুরুষ. 
জাতির অত্যাচারে ও প্রলোভনে উহাদের চরিত্র অল্পকারণই দূষিত 
হইতে পারে। হিন্্সমাজ উহাদিগকে নানাপ্রকারে শাসন 
করিয়াও সম্পূর্ণ নির্দোষ রাখিতে পারে নাই! এরূপ স্থলে 
উহ্থাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া পুরুষজাতির সহিত অবাধে মি- 
শ্িত হইতে দেওয়া কি উচিত? যদি বল, রমণী সুশিক্ষিত হইলে 
সতীত্ব ধর্মের সম্যক আদর করিবেন; তিনি সমাজে স্বাধীন ভাবে 
বিচরণ করিলেও নিজের সতীত্ব ভালরূপ বজায় রাখিবেন এবং স্বামীর 
প্রতি কদাচ বিশ্বাসঘাতকত।| করিবেন ন।। কিন্তু যে সুশিক্ষিত 
বিবাহিতা রমণী পরপুরুষকে বলিতে পারেন, 19 কি 100৭ 
হয় নাঃ (বিবাহ বিভ্রাট ) তিনি বিধবা হইলেই সেই পরপুরুষকে 
বিবাহ করিবেন, তাহার আবার সতীত্বধর্ কি? পাশ্চাত্য শিক্ষা 
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পাইলে রমণী সতীত্ব ধর্টে বিভূষিতা হন না। তিনি ত শিক্ষ। করেন, 
ইহা মনের একটা! জ্রাস্তিমাত্র, পরিণীত স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাত- 
কঙা না করাই তাহার প্রধান কর্তৃব্য। 


আমাদের সুশিক্ষিত বান্ধবগণ মনে করেন, স্ত্রীঞজাতি স্বাধীনত। 
পাইলে স্তাহারাও পুরুষদিগের ম্যায় অশেষ বি্ঠায় বিশারদ 
হইয়। সংসারকে স্থখের আলয় করিবেন, স্থলবিশেষে অর্ধোপার্জন 
করিয়। স্বামীর সাহায্য করিবেন, এবং সন্তানদিগকে শৈশবকাল 
হষ্টতে সুশিক্ষিত করিয়৷ দেশকে অচিরে সভ্যতাজ্যোতিতে উদ্ভাসিত 
করিবেন। তাহাদের মনের কি উচ্চাভিলাষ ও বিশ্বোদার ভাব! 
দেখিতেছি, তাহার মর্ত্যলোকে অমরাবতী স্থাপন .করিতে ইচ্ছুক। 
সাহারা! স্ত্রীলোককে সতী সাবিত্রী না করিয়া স্বর্গের উর্বশী মেনকা 
করিতে চাহিতেছেন। যে পাশ্চাত্য সুধা পান করিয়া তাহার! 
আজ সুখৈশ্বর্য্যের চরমসীমায় উপনীত, সেই স্বর্গীয় স্থধা ভ্ত্রীমহলে 
বিতরণ না করিলে কি প্রকারে তাহাদের গৃহ সথখশাস্তির নিকেতন 
হইবে ? যে বিগ্ভাবলে তাহার! প্রভূত অর্থোপার্জন করিয়া সপরি* 
ধারে সংসারে অশেষ সুখে সুখী হইতেছেন, সে সুখের মাত্রা বর্ধনার্ধ 
কি স্ত্রীজাতিকেও সেই স্বর্গীয় বিদ্যায় বিভূষিতা করা উচিত নয়? 
ধঁহারা এখন সত্রীশিক্ষার বিরোধী, তাহারাই প্রকৃত সমাজস্রোহী, 
তাহারাই ভারতমাতার কুসস্তান।» 


তি 


ঞখন একবার দেখ দেখি, পাশ্টাত্য সমাজের বাহা চাকচিকে)র 
জন্তরাল হইতে মধ্যে মধো ওট। কি উঁকি মারিতেছে 1? কি সর্বনাশ! 
ফি সর্বনাশ ? ওট! যে কালস্প্প! উহ্থার ঘোর দংখনে মানবমাত্রেই 
পঞ্চত্ব পাইবেন |, তোমার দর্শনশক্তি থাকে, কালসর্পগের কালরূপ 
ঈর্শন করিয়া সাবধান হও, আর দর্শনশক্তি না থাকে, উহার বাহ 
চাক্চিক্য দর্শমে বিমুগ্ধ ইইয়৷ যাও। যে ভোগবিলাল পাশ্চাত্য সম!" 
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জের ঘোর অনর্থকর, তাহাই পাশ্চাত্য শিক্ষার আনিবাধ্য ফল। এই 
ডোগবিলাসে এ দরিদ্র দেশ অচিরে ছারখারে যাইবে। 

যে পাশ্চাত) গরল পান করিয়া নকলে জাজ অর্দন্তিমিতনেত্রে 
নেশায় অঘোর ও বিধোর, সেই কালকুট বিষ কি স্ত্রীম্লে বিতরণ 
করিতে আছে 1 ইহাতে কি দোণার ভারত মরুভৃমিপ্রায় হইবে 
না! ইহাতে কি দেশ জাহাঞরমে ডুবিবে না? পেটের দায়ে 
ইংরাজি পড়িতে হয়, মন দিয়া নিজে পড়াশুনা কর ও ছুপয়ম! 
আনিবার চেষ্টা দেখ, স্ত্রীলোক দিগকে তাঁহা শিখাইবায় কি প্রয়োজন? 
উহাদিগকে ইংরাজি পড়াইগা গাউন পরাইয়া কি মেম দাছেব 
সাজাইতে চাহ? উহাদের মুখে ছুইট। ইংরাজি বুক্নী শুনিলেই 
কি তোমার! সার্থকজন্মা! হইবে? অহই! তোমাদের .কি হুবুদ্ধি! 
কি মতিজ্রংশ ! 

ষে শিক্ষাবলে নারী অশেষ গণবতী হইয়! সন্তানের নিকট স্লেছ- 
ময়ী মাতা, স্বামীর নিকট সত সাধ স্ত্রী ও সইধর্টিণী হইবেন, 
'ষ শিক্ষাবলে তিনি গৃহস্থেব যাবতীয় কাধ্য সুচারুরূপে সম্পাদন. 
করিয়। গৃহের লঙ্গীস্বপপা হইবেন, সেই শিক্ষায় তাহাকে বিডৃষিতা 
কর) রামায়ণ ও মহাভারত তাহার হস্তে দেও, আর কালকুটপূর্ণ 
পাশ্চাত্য গ্রন্থ ভাহার হস্তে দিও না। যিনি এরপ শিক্ষায় সুশিক্ষিত 
হইবেন, তিনিই দীন্দরিজ্র বাঙ্গালীর গৃহে শোভা! পাইবেন এবং 
তিনি নিজের সদ্গুণরাশিতে স্বগৃহ উজ্জ্বল করিবেন। আর তাহাকে 
পাশ্চাত্য শিক্ষা দিয়া বিলা্িনী করিতে চাহ। তোমরাই নিজে 
আপনাদের সুখের পথে কণ্টক বপন করিবে। 

বল দেখি পাঠক 1 একজন গাউনপরিহিতা স্ুশিক্ষিত। নব্যামারী 
সাধারণ মভায় গমন করিয়। নিজ বূপরাশিতে সন্ভাগৃহ উজ্জল করতে 
ছেন, না একজন সাড়ীপরিহিতা অশিক্ষিত রমণী প্রতিমার দন্দুখে 
গললগ্লীক তবাদে পুভ্রগণের সহিত পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেম, সে লৃশ্ 


২৯৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুস্ম। 
তোমায় ভাল ল।গিবে? প্রথম দৃশ্যটা তুমি পাপনয়নে ও হাস্তবদনে 
দেখিবে, আর দ্বিতীয় দৃশ্যটা তুমি অপার ভক্তির সহিত দেখিবে। বৃদ্ধ। 
গুণ্যবতী পিতামহীর সহিত নবযুগের অলঙ্কারপ্রিয়া সুন্দর বেশভৃষায় 
বিভৃষিত। নব্য! নারীর তুলনা! করিয়। দেখ, বুঝিতে পারিবে, আধুনিক 
পাশ্চাত্য শিক্ষা স্্রীসমাজের কতদূর উপযোগী । 
পাশ্চাত্য জগতে ত্রীজাতি সম্প, স্বাধীনতা ভোগ করে ও 

পুরুষঙ্জাতির সহিত অবাধে মিশ্রিত হয়? ইহাতে কি তথায় 
কোনরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হইতেছে না? ষে দেশে সতীত্ব ধর্মের 
আদৌ আদর নাই এবং অধিকাংশ পুরুষ যৌবনে নারীজাতি 
লই প্রেমবিহার করিতে ভাল বাসে, তথায় সকলে স্ত্রীন্বাধীনতার 
পক্ষপাতী হইবে । তাহ। না হইলে, কিসের মজা | কিসের বাহার! 
পাশ্চাত্য সমাজের বাহ আড়ম্বর ও বাহা চাকৃচ্ক্য দর্শনে ব্যামোহিত 
হইও না । ইহার গভীরতম প্রদেশ অন্বেষণ কর, বুঝিভে পারিবে 
্্রস্বাধীনতী। দ্বারা তথায় কত লোক প্রকৃত স্ুখী। 
বল দেখি পাঠক! তোমার প্রাণের ভারা পরপুরুষ লইয়া 

স্বগুহে আমোদপ্রমোদ করিবে, আর তুমি তাহা দেখিয়াও দেখিবে 
না, অথবা অন্যত্র চলিয়া যাইবে, রক্তমাংসের শরীর ধারণ করিয়া 
কে এ দৃশ্ঠ স্য করিতে পারে ? পেটের দায়ে তুমি অফিসে চাকরা 
কর্রিতে গেলে, তোমার ভার্ধ্যাও সেই সুযোগে পুরুষবান্ধবের সহিত 
অন্তর প্রেমালাপ করিত গেলেন, এপৃশ্ঠ কি তুমিকদাচ সন কবিতে 
পার?কিস্তু হায় কঠোর দেশাচারের সমক্ষে মনের উচ্চ ভাবাবলি- 
কেও বলিদান দিতে হয়। ওহে স্ুসভ্য স্বাধীনতাপ্রিয় ইউরোপবালি- 
গণ | তোমর! মুখে স্ত্রীন্বাধীনতার যতই কেন প্রশংস। করন! কেন, 
তোমরা নিশ্চয়ই ইহা দ্বারা সময়ে সময়ে মর্মাহত হইয়। এই দেশা- 
চায়ের উপর সহস্র মভিসম্পাত প্রদান করিয়া থাক। যে সাম্যবাদের 
বীজমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়। তোমর! স্ত্রীজাতিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা শ্রাদান 
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করিতেছ, তাহাই তোমাদের সকল অনর্থের মূলীভূত কারণ । নারী 
জাতির পাদপদ্মে তোমরা যে তক্তিপুস্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছ, 
তাহাতে উহাদিগকে স্বাধীনত! ন। দিয়া যাটে বোথায়? নুতরাং 
সকল মর্ধাবেদনা চোক কান বুজয়া তোমাদিগকে সহা করিতে 
তইবে। 

আরও দেখ সুকুমারী নারীজাতি আমাদের নয়নতারা, উ্া- 
দিগকে এই ভবমরুত্মির প্রচণ্ড আতপে ও প্রবল বঞ্চাবাতে নিক্ষেপ 
কর! কি উচিত? আমরা শ্রমশীল কষ্টসহিফু পুরুষজাতি ৷ আমরা 
বাহা জগতের বিপদরাশি মন্তকে বহন করিয়া উহাদের সুখের জনা 
নিত পরিশ্রাম করিব কিন্তু উহার গৃহাভাস্তরে থাকিয়। অগ্চঃপুররূপ 
নন্দানকাননেন মুবাসিত নিগ্ধ নির্শাল বায়ু যেন চিরদিন সেবন করে। 
বেশ জানিবে, যে সকল ন্ুপ্রথা দ্বার আমাদের সংসার অশেষ সুখের 
মালয়, তম্মধ্য স্ীজাতির অবরোধগ্রথা অনাতম | এখন বিশেষতঃ 
£ পরাধীন অবস্থায় এ প্রথা ত্যাগ করিয়া ভ্ত্রীজাতিকে 
স্বাধীনতা প্রদান করিলে, আমাদেব সোণার সংসার মরুভূমিপ্রায় 
হইবে। 
সকল কথার সাব কথ! এই, যদি সাধারণ স্্ীলোককে সতীত্ব ধার্দে 
বিভূষিতা কবিয়! সমাজের শখ বর্দান কবিতে চাহ, তবে অবরোধ 
প্রথার পক্ষপাতী হইবে। আর যদি উহাদের সতীদ্বের উপর লক্ষ্য- 
পাত না করিয় স্বাধীন প্রেমে দেশকে মজাইতে চাহ, তবে ইংরাজ 
দিগের অসদম্করণে প্রবৃত্ত হইয়। উহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান কর 
এবং অবাধে পুকষজাতির সহিত মিশ্রিত হইতে দেও। ইহাতে 
সমাজে যে বিষমম ফগ উৎপন্ন হইবে, তাহা তোমার ভবিস্যবংশধরেরা 
ভোগ করিবে । সেজন্য পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, ঘতর্দিন ভারত পরাধীন 
থ!কিবে, ততদিন স্বীন্বাধীনতার কথ! মুখে আনিধে না।' 
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দেশবিশেষে নানা বিষয় লঈয়া যে সকল রীতিনীতি ও আঁার 
বাবহার কালক্রমে গ্রবত্তিত হয়, উহ!দের সমষ্রিকে দেশাচার ঘলে। 
জনসাধারণের জীবনযাত্রা নিরববাহের জন ইহারা সামাজিক নির্বাচনে 
লমাজবিশেষে প্রতিষ্ঠিত হইয়। থাকে। যে সমাজের যেরূপ ঝনা- 
টন, শিক্ষা ও দীক্ষা, সে সমাজে সেইরগ দেশাচার কালক্রমে প্রব" 
ধবিত হয় এবং কাঙ্ের পরিবর্তনের সঙ্গে ইহারা আবশ্ুকমত কথ- 
পি পরিবর্তিত হইতে থাকে। 
 দেশাচার ছুইগ্রকার মৌলিক ও বাহা। যে মকল রীতিনীতি 
মমাজদেহের আঁদ্থিমজ্জায় নিহিত, যদ্দারা সমাঞ্জবিশেষ জগতে 
্রকষ্টরপ চিছ্ছিত ও বিশেধিত, উহাদিগকে মৌলিক দেশাচার বলে। 
উাদিগকে পরিহার করিলে জাতির জাতীয়ত| নষ্ট করা হইবে। আর 
পরিচ্ছদাদি বিষয়ে যে সক্প আচারবাবহার সমাজের বাঠা তবে 
নিহিত, উচ্ভাদিগকে বাহ দেশাচার বলে। উহাদের পরিবর্তনে 
জাতির জাতীয়ত। নষ্ট হইবে না| এবং সমাজের তাদৃশ অমঙ্গল ঘটি, 
বেনা। 

দেশের দেশাচারগুলি ধর্মনীতি, রাজনীতি ও মমাজনীতি দ্বার! 
প্রবর্তিত হইয়। থাকে । যে সকল রীতিনীতি ধর্ম সমাজে প্রবন্তিত, 
বরে, তাহা ধর্মনীত্তির অনুমোদিত । ধর্মযাজকগণ ইহাদের রক্ষক 
ও পৃষ্টপোষক। যে সক্ষল রীতিনীতি ও মাইন কানুন শাসনতন্ত্র 
রাজোর মঙ্গলের ঝন্ত প্রতিষ্ঠিত করে, তাহা রাজনীতির অনুমোদিত | 
রাঁজা ও কাহার কর্দচারিবর্গ ইহাদের রক্ষক ও পৃষ্ঠপোবক। হে 
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সকল রীতিনীতি লোকাচারে প্রবর্তিত হয়, তাহা সমাজনীতির 
অনুমোদিত। ইহার! সামাজিক নির্ব্বাচনে প্রতিষ্ঠিত বলা উচিত। 
সমাজ নিজের পছন্দমত ইহাদিগকে প্রবর্তিত করে। সমাজের 
নেতৃবৃন্দ ইহাদের রক্ষক ও পৃষ্টপোষক। তাহারাই ইহার প্রতিনিধি 
এবং তাহারাই ইহার বিবেকম্বরূপ। তীহ্থারাই সকল গেশে 
মানবসমাজকে সকল সময়ে চালাইয়। আমিতেছেন। 

এক এক দেশে এক একবিষয় লইয়। একপ্রকার দেশাঢার 
কালক্রমে প্রবর্তিত হয়। অনুচিকীর্ষ। হৃদয়ে প্রবল বলিয়া সকলেই 
প্রতিবেশিবর্গ ও বন্ধুবর্গের অনুকরণে সদা ব্যগন। ইহাতেই 
সমাজবিশেষে এক প্রকার দেশাচার কালক্রমে প্রচলিত হইয়া থাকে। 
তোমার বন্ধুবর্গ ও প্রতিবেশিবর্গ যেরূপে জীবনযাত্রা! নির্বাহ করে ও 
যেরপ আচারব্যবহার অন্থসরণ করে, তুমিও সেই রূপে জীবনযাত্রা! 
নির্বাহ করিবে ও সেইরূপ আচারব্যবহাঁর অবলম্বন করিবে। তাঙ্নার! 
যে খান্চ ভোজন করে, তুমিও সেই খাদ্য পছন্দ করিবে। তাহারা 
যেরূপে খাদ্য পাক করে, তৃমিও সেইরূপ খাদ্যপাক কারতে শিখিবে। 
তাহারা ষেরূপে ভোজন করে, তুমিও সেইরূপে ভোজন করিতে 
শিখিবে। 

ভাহার! ষে বস্ত্র পরিধান করে, তুমিও লেই পরিধেয় বস্ত স্বতঃ 
পছন্দ করিবে। তাহার! যে প্রপালীতে বন্ত্র পরিধান করে, তুমিও 
বাল্যকাল হইতে দেই প্রশালীতে বগম পরিধান করিতে শিখিবে। 
তাহারা যেরপে অর্থোপার্জন করিয়া বা জীবনের প্রয়োজনীয় বন্ত 
সংগ্রহ করিয়া সংসারযাত্রী নির্বাহ করে, তুমিও সেইরূপে 
অর্থোপার্জন করিয়। সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে শিখিবে। এইরূপে 
সমাঁজবিশেষে সংসারের নান! বিষয় লইয়! নানাপ্রকার দেশাচার 
কালক্রমে প্রচলিত হইয়। থাকে । 

লোকযাআনির্বাহের জন্য লানাদেশে নানীপ্রকার দেশাচার 
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প্রচলিত হইয়া থাকে। শরীর, পরিবার ও সমাজ রক্ষা করিতে 
পারিলে আমাদের লোকধাত্রানির্ব্বাহ করা হয়। উপরোক্ত তিন 
বিষয় লইয়াই নানা দেশে নান! রীতিনীতি .ও আঁচারব্যবহার 
প্রচলিত হইয়াছে। 

এখন শরীররক্ষা বা দেহযাত্রানির্ধ্বাহের জন্য নিয় লিখিত 
বিষয়ে নানা আচারবাবহার দেখা যায়, ষথা-_ 

(১) খাস্নির্বাচন, পাকপ্রণালী ও ভোজনপ্রণালী। 

(২) পরিধেয় ও পরিধানপ্রণালী। 

(৩) বসবাসের জন্য গৃহনিন্মাণ প্রণালী । 

(৪) স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ন্লানবিধি ও ব্যায়ামাদি 1 

(৫) আমোদ প্রমোদের জন্য ক্রীড়া কৌতুক ইত্যাদি) 

(৬) জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব)সংগ্রহ বা অর্থোপার্জন 
প্রণালী । 

উপরোক্ত বিষয়গুলি লইয়া নানাদেশে নানা রীতিনীতি 
লোকাচারে গ্রবপ্তিত হইয়াছে। যে দেশের যেরূপ অনাটন ও শিক্ষা, 
তথায় সেইরূপ রীতিনীতি প্রচলিত হয়। শীতপ্রধান বা গ্রীন্মপ্রধান 
দেশে যেরূপ খাছ ও পরিধেয় আবশ্যক, তথায় সেইরূপখাছ্া ও 
পরিধেয় প্রাকৃতিক কারণে প্রচলিত হইয়া থাকে ৷ যে দেশ যেরূপ 
সভ্যতাসোপানে আর, তথায় ' তদনুরূপ উৎকৃষ্ট রীতিনীতি 
লোকপরস্পরায় চঙ্িয়৷ আইসে। যে জাতি অপভ্য অবস্থায় যংসামান্ত 
পর্ণকুটারে বাঁস করিত ও চীর বন্ধল ধারণ করিত, সে জাতি ন্মভ্য 
হইলে রমণীয় অট্রালীকায় বাস করেও সুন্দর পঞ্বন্ত্র পরিধান করে। 
যাহা হউক, এই নকল রীতিনীতি সমাজের বাহ্াস্তরে নিহিত থাকে 
এবং অল্পকারণে পরিবপ্তিত হইতে দেখা যায় । 

অর্থোপার্জনবিধি, যদ্দারা সকলে আপনাদের প্রয়োজনীয় জব্য 

গ্রহ করে, ইহা লোকপরস্পরায় প্রচলিত হইলেও দেশের 
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শাসনতন্ত্র থার। সম্যক অনুশালিত হইয়া থাকে । তাহার সাক্ষ্য দেখ, 
এ দেশের ব্যারিষ্টারী ওকাঁলতী, মোক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারী, ডাক্তারী, 
প্রভৃতি যে সকল ভ্রোচিত ব্যবসায় চালাইয়! লোকে প্রভূত ধনে।- 
পার্জন করিতেছে, তাহা ইংরাজরাজ প্রতিচিত। ইংরাজদের রাজত্ব 
রহিত হইলে ইহাদের তত্ত কদর থাকিবে ন1। 

এখন পারিবারিকধর্দমপালনের জন্য, বংশরক্ষার জগ্য যে সকল 
আচার ব্যবহার প্রচলিত হয়, তাহা নিয়ে লিখিতেছি যথা :-- 

(১) উদ্বাহবিধি ও ইহার আনুষঙ্গিক যাবতীয় আচার 
ব্যবহা। 

(২) পুভ্রকম্তাগণের লালনপালনবিধি । 

(৩)* পরিবারপালনবিধি। 

বিবাহবিষয়ক রীতিনীতি মানবধর্মই সকল দেশে স্থাপন করে 
এবং স্মরণাতীত কাল হইতে প্রচলিত বলিয়া ইহারা সমাঁজমাত্রেই 
বদ্ধমূল ও লোকাচারে পবিভ্রীকৃত। পরিবার সম্বন্ধে যাবতীয় রীতিনীতি 
ধর্মই সকল দেশে স্থাপন করিয়া চিরদিন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। 
মানবজাতির অশেষ মঙ্গলের জন্ত পারিবারিক সংস্থান সমাজের প্রায় 
আদিম অবস্থ। হইতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । ইহার উপর ধর্মের: 
অন্থুশাসন চিরদিন সমভাবে চলিতেছে। ধর্মাই মানবহৃদয়ে নান! 
পারিবারিক ভাব ক্ষুরণ করত তাহাকে চিরদিন স্ুখসাগয়ে ভাসাই* 
তেছে ও তাহার গৃহকে ব্বর্গের নন্দনকামন করিতেছে ইহার 
উপর দেশের শাসনতস্ত্রের অন্ুশাপন অত্যল্প। ধর্মবিষয়ক মঙ্াত 
যতই কেন পরিবন্তিত হউক না, পারিবারিক ধর্মী সকল দেশে প্রায় 
একরূপ। কোন কালে ইহার কিছুমাত্র পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম 
ঘটে না। ইহা সনাতন ধর্দের ন্যায় টিরদিন একআ্োতে প্রবাহিত 
হইতেছে। ৮ 

জড়োপাঁলনা বল; পৌত্তলিকত। বল, একেস্বরধ!দ বল, সকল 
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প্রকার ধর্মমতই পারিবারিক ধর্শ্টের নিকট চিরদিন নতশির এবং 
ইহার সম্যক আদর করে। পারিবারিক রীতিনীতি সকল দেশে 
লোকাঢারে পবিত্রীকৃত। ইহারা সকল সমাজে বিধিবৎ প্রতিপালিত 
হইতেছে। ধর্প্রতিষ্টিত পরিবাররূপ পবিত্র মন্দিরের মাহাত্ম্য 
এত অধিক,ষে রাজনীতি ইহার অভ্যন্তরে আদৌ হস্তক্ষেপ করে ন। 

সমাজরক্ষা হেতু দেশের ধর্মতন্ত্র ও শাসনতন্ত্র উভয়েই সমভাবে 
মনোযোগী । মানবজাতির অশেষ মঙ্গলের জন্ত যেমন ধর্ম 
সমাজের নান! বিষয়ে হস্তক্ষেপ করত নানা দেশাচার প্রতিষ্টিত করে, 
আদনতন্ত্রও সেইরূপ রাজনীতিঘটিত নানা! বিষয়ে হস্তক্ষেপ করত 
নান। আইন কানুন প্রবর্তিত করে। যে স্থলে ধর্ম পরের জ্রব্য অপ" 
হুরণে মহাপাপ নির্দেশ করত সকলকে সাবধান করতেছে, সে স্থলে 
শাসনতন্ত্র সমাজের মঙ্গলের জন্য অপহরণকারিকে কারাগারে নিক্ষেপ 
কিয়! ইহার শাস্তি রক্ষা করিতেছে! যে স্থলে ধর্ম জলাশয় 
প্রতিষ্ঠার মহাপুণ্য নির্দেণ করতঃ সকলকে তদমুষ্ঠানে প্রোৎসাহিত 
করে, মেস্থলে শাসনতন্ত্র বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ বাঁ জলের কল স্থাপন করিয়। 
দেশের মঙ্গল সাধন করে। যে স্থলে শাসনতন্ত্র সমাজের আবি 
তভৌিক বিষয় চালাইযা। সর্ববতোভাবে ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে 
চেষ্টা পাঁয়, সে স্থলে ধন্ম ইহার আধ্যাত্মিক বিষয় চালাইয়া সকলের 
প্রহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সম্পাদান করে। 

কোন কোন দেশে ধর্মতন্ত্র শাসনতন্ত্র অপেক্ষা বলবৎ, ধেমন 
প্রাচ্য সমাজ। ইহাতে স্থলবিশেষে ধর্দমমীতির সহিত রাজনীতির 
বিরোধ উপন্থিত হইয়া থাকে । সে দেশে ধন্দই দেশাচার পরিচালিত 
করিয় ইহার নুখ বর্ধন করে। অ।র যে দেশে ধর্তন্ত্র ক্ষীপবীরধ্য। 
সেদেশে শাসনতন্ত্র লোকাচার অধিকাংশ দেশাচারকে স্ুপথে 
চালাইয়। ইহার নুখবর্ধীন করিতে চেষ্টা পায়। তাহার সাক্ষ্য, এ 
€শে ধর্মাতন্ত্র অধিক প্রবল বলিয়া ইহাই জাতিতেগাদি প্রবর্তন 


দেশাচার। ৬৪১ 
করিয়। স্মসমাজকে চিরদিন ভালরূপ ন্ুশাসিত করিতেছে ! এই 
লমাজশাসনের নিকট দেশের শাসনতন্ত্র চিরদিন নতশির এবং উহার 
উপর ইহ। কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করে না। 

এখন জিজ্ঞাসা, দেশাচার কি প্রকারে এক দেশ হইতে দেশান্তরে 
নীত হয়? দেশবিশেষে দেশাচারপ্রবর্তনে ধর্দ্ের অনুশাসন পূর্ণ 
ভাবে চালিত হয়। যে সকল স্ুপ্রথ। কোন এক ধর নিজের উং- 
কৃষ্ট মতানুষায়ী সমাজে স্থাপন, করে, সে ধর্ম ষে যে দেশে গ্রচারিত 
হয়, তওৎ অধিবাঁজিগণ উহার শ্রেষ্ঠ' গ্রথাগুলি অবলম্বন করিয়া 
জাতীয় উন্নতিসাধন কার । এইরূপে এক দেশের উৎকৃষ্ট প্রথাগুলি 
ধর্ম হবার! দেশাস্তরে প্রবর্তিত হইতেছে । তন্ডিম্স দিগ. বিজয়, বাণিঙ্জ, 
তীর্থভরমণ গ্রভৃতি যে সকল উপায়ে এক জাতি অন্ত জাতির সংশ্রবে 
আইসে, উহাদের দ্বারাত্ত দেশাচার এক দেশ হইতে দেশান্তবে 
কিয়ংপরিমাণে নীত হইতেছে। 

ইতিহাস পাঠে বুঝা যায়, খন সমাজবিশেষ কোম কারণ 
বশত: অন্ত সমাজের সংশ্রবে আইসে, তখন উভয় সমাজ পরস্পরকে 
নান! বিষয়ে অনুশানিত করিতে থাকে। যর্দি উহাদের তির এক 
সমাজ বিদ্যাবৃদ্ধি ও ধর্ম বিষয়ে অধিক সমুন্নত হয়, ইহার সংসর্গে 
অপর নিকৃষ্ট সমাজ নান বিষয়ে নানা উপকার পায়। এই প্রকারে 
এক সমাজ অন্ত সমাজের সংজ্রবে ক্রমশঃ উন্নতঃ পদবীতে অধিরোহণ 
করিতে থাকে এবং এই প্রকারে একের উৎকৃষ্ট প্রথাগুলি অন্য 
সমাজে কালক্রমে অননুভূতভাবে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই 
প্রকারে পৃথীতলে জাতিবিশেষের ক্রমোন্নতি সাধন হইতেছে। 

এইরূপ নানা উপায়ে সমাজ বিশেষ উন্নতির পথে, সন্যতার পথে 
ধাবিত হইলেও স্বয়ং প্রকৃতি ইহাকে রক্ষণশীল করিতে চেষ্টা পায়। 
ধে সকপ প্রথ। তথায় বহুকাল হইতে প্রচলিত, তাহ! উৎকৃষ্ট হউক 
বা অপকৃষ্ হউক, বাল্যকালার্জিত সংস্কারবশতঃ সকলে উহাদের 


৬০২ বৈজ্ঞানিক-হিন্ৃধন্মা। 


স্বত; পক্ষপ।তী হয় এবং সহজে পরিহার করিতে চায় না। এস্থলে 
যে সমান্জ প্রকৃতি দ্বারা অধিক পরিমাণে চালিত, সে সমাজ স্বকীয় 
পুরাণপদ্ধতি বজায় রাখিয়া রক্ষণশীল হয় এবং তদবস্থায় বহুকাধ 
স্থায়ী হয়। জগতের অনস্ত পরিবর্তনের মধ্যে সে সমাঁজ এই 
প্রকারে স্থিতিশীল না হইলে কালক্রমে ইহা নষ্ট হইয়া বিভিন্নসমাজে 
পরিণত হইয়! থাকে। স্থিতিশীলতাবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন সমাজ 
জগতে সভ্যতার তিন্ন ভিন্ন পদবীতে. আবূঢ় দেখা যায়। 

যে জগতে উন্নতির সীমা আছে, অবনতিরও নীম! আছে, দে 
জগতে এক মাত্র রক্ষণশীলতাই জাতিবিশেষকে এক এক অবস্থায় 
স্থায়ী করিয়! দেয়। প্রত্যেক জাতির জাতীয় জীবনে রক্ষণশীলতা 
ও উন্নতিশীলতা৷ এতছুভয়ের মধ্যে মহাদন্দ সংঘটিত হইতেছে । 
কখনও বা ইহা রক্ষণশীলতা দ্বারা চালিত হইয়। সাম্যাবস্থায় থাকে 
ও নিজের অস্তিত্ব বজ্জায় রাখে; কখনও বা ইহ! উন্নতিশালগতা দ্বারা 
চালিত হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হয় ও জগতে নিজের কীন্ডি" 
কলাপ বিকীর্ণ করে। 

যে হিন্দুমমাজ এতকাল পুরাণ পদ্ধতি ধজায় রারিয়া নিজের 
বৈশেধিকত্বের গৌরব করে, সে সমাজ চরদিন প্রকৃতি কর্তৃক অধিক 
পরিমাণে পরিচালিত হইতেছে । এ সমাজ চিরকালই কৃত্রিমতার 
অনাদর করিয়। প্রাক্কিতিক অকৃত্রিমতার গৌরব করে; এন্স/ সেই 
প্রাচীন কালের বিশুদ্ধ আধ্যশোণিত আমাদের শিরায় শিরায় এখন 
ও বহমান এবং সেই প্রাচীন কালের প্রথাগুলি আমাদের ভিতর 
এখনও অক্ষু্ প্রতাপেও অপ্রতিহত ভাবে বর্তমান। সত্যবটে, এ. 
ধকল চিরন্তন প্রথাগুলি কালের অনাটনের সঙ্গে অনেক স্থলে ও 
অনেকাংশে পরিবন্তিত হইয়াছে? কিন্ত ইহাদের মুলপ্রকৃতি কম্মিন 
কালে নষ্ট হয় নাই । জাতিভেদগ্রথ। ও জীবনের বিবিধ সংস্কার, 
ঘাহা হিন্ুসমাঞ্জের অস্থিমজ্দায় নিহিত, তাহ। পুরাকালে 
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আর্ধসমাজে যেরূপ ভাবে প্রবন্তিত হইয়াছিল, এখনও উহার! সর্বত্র 
সেই ভাবে প্রচলিত রহিয়াছে; অথচ যুগধর্মে কালের অনাটনের 
গে উহার কথঞ্চিং পরিবণ্তিত হইয়াছে। 

এ মর জগতে সকলই নশ্বপ্ন ও পরিবর্তনশীল। সকল বিষয়ে 
পরিবর্তনই যুগধর্্ম | পরিবর্তন ব্যতীত কোন বিষয় জগতে স্থায়ী 
হইতে পারে না। হিন্ুসমাজের চিরন্তন প্রথাগুপিও নিঝের 
মৃলপ্রক্কৃতি বজায় রাখিয়া! কালের অনাটনের সাঙ্গে পরিবপ্তিত 
হইতে হইতে ভারতে স্থায়ী হইয়াছে । যে সকল রাষ্ট্রবিগ্রব ও 
ধর্মাবিপ্লব দ্বারা এ দেশ মধ্যে মধ্যে আক্রান্ত হইয়াছে, উহার ইহার 
চিরন্তন প্রথাগুলিকে সমূলে নাশ করিয়! সমাজ ব্বংস করিতে পারগ 
হয় নাই; পৰন্ত এ সকল প্রথাই কালের উপযোগিতানুসারে কথঞ্চিৎ 
পরিসত্তিত হইয়া এতকাল স্থায়ী হইয়াছে ও হিন্দুজাতিকে জগতে 
অমর করিয়াছে । বল দেখি পাঠক! ভূমণ্লের কোন্জাতি এত 
বাধাবিদ্ব সব্বে, এত বিপ্লবের মধ্যে নিজের জাতীযুতা রক্ষা করিয়! 
পবিত্র আধ্ঃশৌণিতের গৌরব করিতে পারে ? প্রাচীন প্রীশ ও 
রোমের আর্ধ্য অধিবাসিগণ আকৃতিতে এ দেশের আধ্যদিগের স্থায় 
ছিলেন। আজ কাল তত্রত্য লোকেরা আম!দের হইতে সম্পূর্ণ গুথক। 
ইহার প্রধান কারণ, উহাদের শোণিত, নান! প্রকারে মিশ্রিত হইয়া 
গিয়াছে । 

এখন হিন্ুসমাজের প্রথাগুলি চিরকাল প্রায় সমভাবে থাকিবার 
প্রধান কারণ কি? অনেকে বলেন, এদেশে ধর্শভন্ত্র প্রবল বলিয়া 
সমাজনেত ব্রাক্গণজাতির সামাজিক প্রতৃত্ধ চিরকাল সমভাবে 
চঙ্সিতেছে। কি বৈদিক যুগ, কি ্মার্ত যুগ, কি পৌরাণিক যুগ, কি 
ভারতের স্বাধীন অবস্থা, কি ইহার পরাধীন অবস্থা, সকল যুগে ও 
মকল অবস্থায় ধর্মের প্রভাব হিন্দ্ুমজে চিরদিন সমভাবে 
প্রবল। একার ত্রাক্ষণঞ্জাতির আধিপত্য চিরদিন সমহাবে 


৪. বৈজ্ঞানিক হিদদধর্ম ! 


চলিড়েছে। ত্ৰাহারাই আবহমানকাল এ সমান্ধ চালাইতেছেন ও. 
বহার প্রথাগুলি সমভাবে রাখিয়। দিয়াছেন । বলি, যদি এ সকল 
প্রথ দ্বারা হিন্দুদমাজ ভালরূপ উপকৃত ন! হইত, ব্রাহ্মণজাতির কি 
সাধা, যে তাহার! ইহাদিগকে চিরদিন সমভাবে রাখিতে পারিতেন 1 
অতএব সাহস্কারে বলা উচিত, এ সকল প্রথা হিন্বুসমাজের সম্পূর্ণ 
উপযোগী , উহাদের দ্বারা এ সমাজ চিরদিন সম্যক উপকৃত; এজন্য 
উবার সামাজিক নির্ব্বাচনে এতকাল স্থায়ী হইয়াছে । 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, ভারত চতুর্দিকে পর্বতার্ণবরূপ 
ছুলগ্ঘয অবরোধে বেছ্িত বলিয়া হিন্দুগগৎ চিরদিন বাহা জগং 
হুইতে পৃথক এবং উহ্াদ্বার। অল্প পরিমাণে অন্ুশাসিত। এ কারণ 
ইহার প্রথা গুঙ্সি চিরদিন সমভাবে চলিতেছে। 

তাহাদের এ মতটী খগ্ডুনযোগ্য। চিরকাল ভারত বাহ্য জগং 
দ্বারা অনুশানিত হইয়া আসিতেছে । অনতৈহামিক সময়ে কাল্ডিয়া 
ব্যাবিলন, ইরান, মিসর প্রভৃতি অনেক দেশের সহিত ভারতের 
ঘনিষ্ঠু সংআরব ছিল । এঁতিহামিক সময়ে সভ্য গ্রীশ ও রোমের 
সহিত ভারতের নানা সংশ্রব ছিল। অশোকাদি নৃপতিবৃন্দ বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারার্থ চীন প্রভৃতি নানাদেশে বৌদ্ধ সন্গ্যামী প্রেরণ করিতেন এবং 
শক, হুন শিথিয়ান গ্রভৃতি নান! জাতি নান। সময়ে ভারতে প্রবেশ 
করিয়! রাজ্য স্থাপন করিয়াছি । আরও দেখা যায়, আরব প্রভৃতি 
নান! দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য বছুকাল হইতে চলিয়! 
আলিতেছিল ! এইর্প নানাকারণে ভারত বাহ্য জগৎ দ্বার৷ চিরদিন 
অনুশামিত হইয়াছে । মুসলমানজাতি ব্যতীত অন্তান্ত যে সকল 
জাতি ভারতে আসিয়াছিল, সকলে কালক্রমে হিন্দুজাতির প্রথা 
অবলম্বন করিয় হিন্দু হইয়। গিয়াছে, কেহই এ সকল প্রথ। পরিহার 
করেনাই। 

যাহা হউক; যখন বৌদ্ধধর্ম সহস্র বংসর ভারতে প্রচলিত 


দেশাচার। ৫ 


থাকিয়াও আমাদের জাতিধর্্ গ্রাস করিতে পারে নাই, যখন প্রবল 
গরাক্রাস্ত মুসলমানধর্ম্ম পঞ্চ শতাব্দী ব্যাপিয়! ভারতে একাধিপত্য 
করিয়াও আমাদের জাতিধর্ম গ্রাস করিতে পারে নাই, যখন 
বিজ্ঞানবলে বলীয়ান খুষ্টধর্দ্ম দেড় শতাব্দীতে আমাদের জাতিধর্শ 
গ্রাম করিতে পারে নাই, তখন কেন আমরা সুশিক্ষিত হইয়া! আমা- 
দের চিরন্তন প্রথা সংরক্ষণে নিরুৎসাহ হইব? আমরা চিরদিন এ 
সকল প্রথ। কালের উপযোগিতানুদারে বজায় রাখিয়া আপনাদের 
জাতিধর্্ম পূর্ণ মাত্রায় রক্ষা করিব এবং ফালে স্বরাজ লাভ করিয়া 
জগতে স্বজাতির কীর্তিধবজ। উড়াইব ! 

ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য ভূগোলশাক্ত্রে একটী গ্রকৃতি-চিহিত দেশ 
হইলেও প্রকৃত ইহ। এক মহাদেশ। একদিকে শীতপ্রধান, নাতি 
শীতোষ্ণ ও খ্্রীষ্মপ্রধান দেশের সর্বপ্রকার প্রকৃতি ইহাতে একাধারে 
মিলিত। অপর দিকে ইহার বিভিন্ন প্রদেশগুলি প্রাকৃতিক দুলভ্ঘ/ 
অবরোধে বেষ্টিত হওয়াতে ইহার! চিরদিন বিবিধভাষী বিভিন্ন জাতি 
বর্গের লীলাভূমি | এবংপ্রকার বৈচিত্র্যাবিশিষ্ট মহাদেশে এক 
প্রকার দেশাচার হওয়া অসম্ভব; এজন হিন্দুধর্দ্ের মূলবিশ্বাস 
ও মুলাচার লকল প্রদেশেএকরূপ হইলেও দেশভেদে ও কালভেদে 
ইহার বিবিধ প্রথা! ও আচারব্যবহার বিভিন্নরূপে পরিবস্তিত হইয়। 
আসিতেছে । যে প্রদেশে যেরূপ অনাউন উপস্থিত হইয়াছে এবং 
বিদ্যাবুদ্ধি বিষয়ে ইহার যেরূপ উন্নতিসাধন হইয়াছে, তথায় জাতীয় 
আচার ব্যবহার সেইন্ধপ সামাজিক নির্বাচনে পরিবন্তিত ও প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । এ কারণ হিন্দুধর্মের অন্তর্গত সকল সম্প্রদায়ের ভিতর 
আচার ব্যবহার লইয়া বিস্তর ইতরবিশেষ দেখা ঘায়। 

এন্থলে সকলের ম্মরণ রাখ! কর্তব্য, যে দেশে যের্প আচার 
ব্যবহার চালিত হইয়া বহুকাল স্থায়ী হইয়াছে, তাহ!ই সে দেশের 
সম্পুর্ণ উপযোগী এবং তাহাই তথাকার সদাচার । 


৩৯ 


৩০৬ বৈজ্ঞানিক হিনদুধর্ঘ। 


যস্মিন দেশে য আচার, পারম্পর্য্যক্র মাগতঃ 
বর্ণনাঞ্চামানাঞ্চ স সদাঁচার উচ্যতে। 
(মনগস্থৃতিঃ) 

“চারি বর্ণ ও চারি আশ্রম সম্বন্ধে যেদেশে যে সকল আচার 
ব্যবহার লোকপরম্পরায় চালিত হইয়াছে, তাহাই সে দেশের সদা: 
চার বলিয়া উক্ত ।” 

এখন একবার ভব দেখি, মহর্ষি মন্থর উপরোক্ত মহৎ বাক্যে 
কত বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত রহিয়াছে । পরস্পরাগত যে সকল 
প্রথা বহুকাল একদেশে চালিত হওয়ায় উহাদের দ্বার! তত্রত্য সম” 
জের অশেষ মঙ্গল বদ্ধিত হইতেছে, সে সকল প্রথাই সে দেশের 
উৎকৃষ্ট ; তাহাই তথায় সমাজিক নির্ব্বাচনে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহাই 
সকলের পালন কর! কর্তব্য । যখন তুমি বিভিন্ন সমাজের সংশ্রবে 
বিভিন্নরূপ শিক্ষা পাইবে, তখনই তুমি উহাদিগকে দোষার্ জ্ঞানে 
পরিত্যাগ করিতে উদ্চত হইবে । আজ যদি তুমি ইউরোপীয় সমাজ 
না দেখিতে বা ইউরোপীয় বিগ্ভার আস্বাদ না পাইতে, তুমি কি 
কদাচ পাশ্চত্য জাতির চালচলন পছন্দ করিতে এবং দেশের পরম্প- 
রাগত দেশাচারগুলিকে কি কদাচ কুসংস্কার জ্ঞানে ঘৃণা করিতে! 
বেশ 'জানিবে, একমাত্র ধর্ম ও নী[িবিবর্জিত৷ পাশ্চাত্যশিক্ষাই 
আমাদের সকল অনর্থপাতের মূলীভূত কারণ। 


উপধর্দদ পালন। 


অনেকের মুখে শুনিতে পাই, হিন্দুধর্ম অ'জকাল এতদূর অবনত 
ও অপদার্থ যে, জন্পাধারণ ধর্দের শ্রেষ্ঠ অংশ বিস্মৃত হইয়া 
কেবঈর্সীত্র কম্তকগুলি দেশাচার পালন করিতে অতীব ব্যগ্র। ধর্মের 
উচ্চ উপদেশ অনুসারে ধর্শপ্রবৃত্ি গুলির সম্যক ক্কুপ্ডি করিয়া নৈতিক 
চরিত্র গঠন কর! দুরে থাকুক, উহাবা এখন কতকগুলি দেশাচার 


উপধন্মপালন । ৬৪৭ 


পাঁলন করিয়াই হিশ্বুনামে পরিচিত হইতেছে। উহাদের বিশ্বাস, 
এই সকল দেশচার পালন করিলেই আমাদের যথার্থ পুণ্ঃলা৬ ও 
শ্রেয়োলাভ হইবে । 

এখন জিজ্ঞান্ত, কতকগুলি দেশাচারপালনই কেন জাজকাল 
হিন্বৃধর্টের প্রধান অঙ্গ হইল! সকলেই তজানেন, দেশাচারপালন 
ধরণের অপ্রধান অঙ্গ বা উপবর্ণ মাত্র, তবে কেন সকল সম্প্রদায়ের 
ভিতর দেশাচারপালনই ধর্টের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত ছই- 
তেছে এবং উহারা এ বিষয়ে কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখায় না? তুমি 
বৈষণন, শৈব ও শাক্ত, যে সম্প্রদায়ের অস্ততৃক্তি হও না কেন, হিন্ৃ- 
সমাজে থাকিতে হইলেই ইহার দেশাচারগুলি পালন করা তোমার 
অবশ্যপ্রতিপাল্য কর্তব্যকশ্ম। হিন্দুধর্ম ও হিন্ুসমাজ তোমার 
এ বিষয়ে কিছুমাত্র স্বাধীনতা প্রদান করে নাই। তুমিও ইহাতে 
অণুমাত্র হথোচ্ছাচারিত৷ প্রদর্শন করিতে পার না। ধর্দের এই 
কঠোর আদেশ সকলকে শিরোধার্্য করিতে হয়। যিনি ইহ। 
পালন ন1 করিবেন, তিনি সমাজচ্যুত ও জাতিচ্যুত হইবেন। 

ধাহারা প্রকৃত সমাজতত্বজ্ঞ নন, তীহারাই উপধশ্মপালনকে 
স্বধন্মের একটা কুনংস্কার মনে করিবেন। এস্বলে আমাদের 
স্থশিক্ষিত বান্ধবগণ মনে করেন, ধণ্ম মনের বিশ্বাসমাত্র, অপার 
ভক্তির সহিত পরমপিতা পগমেশ্বরের উপাসন। কর,. ধর্মের 
উপদেশানুসারে নিজ জীবন গঠিত ও মিয়ন্ত্িত কর, স্বাধ্যানু- 
সারে পরোপকার কর, কদাচ পরের অনিষ্টচিন্তা করিও না; 
ইন্থাই তোমার যথার্থ ধন্মসাধন। যে দেশাচারের সহিত ধর্ের 
কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই বলিগেই হয় এবং যাহ! লোকাচারে প্ররপ্তিত 
মাত্র, সেই দেশাচার পালন করিলে যথার্থ শ্রেয়োলাভ হইবে,আত্মার 
উন্নতি সাধন হইবে ও পরলোকে সদৃগতি হইবে, এ সকল কথা.কি 
ধর্মের বুজরুকি নহে? আর কতকাল, মূর্খলোকে এরূপ কুসংস্কার 
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জালে জড়িত থাকিয়া! নিজ জীবন হেয় ও অপদার্থ করিতে থাকিবে? 
এখন উপধর্দপপালন কেন হিন্দৃধর্টের প্রধান অঙ্গ হইল, ইহাতে 
এধর্সের কি গৃঢ় রহস্ত, তাহ! উদঘাটন কর! আবশ্যক । 
যখন ফোন এক উৎকৃষ্ট সমাজ অন্য পরাক্রাস্ত সমাজের সংঘর্ষণে 
বিপত্যস্ত হয়, তখন প্রথমোক্ত সমাজ নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার 
জন্থ সাধারণ ধর্ম উপেক্ষা করিয়া! বৈশেধিক ধর্ট্বের সম্যক অন্ভুশীলন 
করিতে বাধ্য হইয়। থাকে ।  ভিন্নধর্্মীবলম্বী ছুই সমাজ একত্র এক 
স্থলে বসবাস করিলে, প্রাকৃতিক নিয়মানুমারে উভয়ে পরস্পর পর- 
জ্পরকে আচারব্যবহার ও মতামত সম্বন্ধে যে কেবল পরিচালিত 
করিবে, ভাহ। নহে; কিন্ত ষে সমাজ অধিক পরক্রান্ত, সে সমাজ 
হ্্ধল সমাজকে কালসহকারে গ্রাস করিয়া স্বধর্মন বিস্তার করিবে। 
কখনও বা উভয় জাতির বিমিশ্রণে এক অভিনব জাতি উৎপন্ন হইবে 
এবং পরাক্রান্ত সমাজের ধর সেই নৃতন সমাজে গৃহীত হইবে। 
এস্থলে যদি ছূর্ধল সমাজ কোন প্রকারে স্বীয় বৈশেষিকত্ব 
বজায় রাখিতে পারে, সে সমাজ কালের কঠিন হস্তে পতিত হইয়া 
ধ্বংস গ্রাপ্ত হইবে না এবং যতদিন ইহা নিজের বৈশেধিকত্ব ও পার্থক্য 
বজায় রাখিতে পারিবে, ততঙ্গিন ইহা! পৃথ্থীতলে স্থায়ী হইবে। 
মধ্যযুগে মুসলমানজাতির তাগ্যোদয়ে এ জাতি ধর্শবলে ও 
অস্ত্রবলে ভূমণ্ডলে প্রবলপ্রতাপান্থিত হইয়া উঠে। উহার যে দেশ 
অধিকার করে,সে দেশে পূর্বতন রাজ্যবিলোপের সঙ্গে পুর্ব্বতন ধর্ণ 
লমূলে বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন সে দেশে মুসলমানধর্ধ ব্যতীত পূর্বতন 
ধর্পের নামগন্ধ নাই। যে পারসীক সমাজ খুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে 
্বধর্ন রক্ষার্থ জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ধে আশ্রয় লয়, উহার! 
অগ্নন্পাঁসক বলিয়া উহাদের পারন্তদেশবাদী মুসলমান ত্রাতৃবন্দের 
নহিত কোনরীপ সম্পর্ক ব। সহানুভূতি নাই। সেইরূপ তারতেব 
(ষে. সকল বৌদ্ধততা জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধাদেশে আঞ্জয় 
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লইয়াছে, উহাদের সহিত এখন আমাদের কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই। 
সেইরূপ যে লকল হিন্দু মুমলমান হইয়! গিয়াছে, উহাদিগের সহিত 
আমাদের এখন কোন সহানুভূতি নাই! 

পরাক্রান্ত মুসলমানজাতি ভারতে পঞ্চশতাব্দী ব্যাপিয়া এত 
স্থদীর্ঘকাল একাধিপত্য করিয়াছে । হিন্দুধর্ম বিলোপের জন্ত উহ্াবা 
কত শত শত হিন্দুপরিবারকে তরবারিবলে ও রাজপ্রসাদ প্রলোভনে 
বর্ণে দীক্ষিত করিয়াছে । কত শত শত দেবমূর্তি ও দেবাঁলয় 
ভগ্ন করিয়া তদীয় উপাদানে মস্জিদাদি নিশ্মীণ করিয়াছে! এত 
উৎপাত, এত অত্যাচার ও এত উপজ্রব করিয়াও উহার! হিন্দুধশ্রের 
কোনরূপ স্থায়ী অপকার বা অমঙ্গল সাধন করিতে পারে নাই। 
উহার! হিন্দুসমান্জের উপর যেরূপ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতে 
লাগিল, হিন্তৃজাতিও সেইয়ূপ আপনাদের ধর্্নরূপ অভেদ্য হূর্গকে 
আরও দৃঢ়তয় করিলেন। এ কারণ মুসলমানযুগ হইতেই খাদ]া- 
খাদ্যের বিচার, চৌকা প্রথা, উচ্ছিষ্টপ্রথা সমুদ্রষাত্রানিষেধ প্রভৃতি 
বৈশেষিক নিয়মপালনই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত 
হইতেছে এবং নৈষ্টিক হিম্বু উহাদিগকে বিধিবং পালন করিয়া এত 
কাল জাতিধর্শম রক্ষা করিতেছেন। 

মুসলমানযুগে যে সকল আচারব্যবহার হিম্ৃসমাজে প্রচলিত 
হয়, উহাদের একমাত্র উদ্দেশ্ঠ, কি প্রকারে জিত হিম্দূজাতি জেতা 
মুসলমামজাতি হইতে চিরদিমের জন্ পৃথকভূত হইয়া থাকিবে | 
দেখ, নিয়তিচক্রে ও বিধিনির্ধ্বন্ধে পরাক্রান্ত মুসলমানজাতি ভারতে 
আসিয়া বিশাল সাজ্য স্থাপন করিলেন ও পরাক্রান্ত মুসলমান ধন্ম 
ুর্বধল হিন্দৃধর্মাকে গ্রাম ক'রতে উদ্যত হইল । সে স্থলে হিদ্দুধশ্মও 
প্রাণভয়ে মুসলমানধর্মা হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক থাকিয়া অথব! 
হিম্দ্রাজন্যবর্গের সহিত পর্বত, জঙ্গল ও মরুভূমিতে আশ্রয় লয়! 
স্বসেবকমণ্ডলীর ভিতর সুসলমানজাতির উপর চিরবিদ্বেধানল 
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গ্রজ্ঘলিত +রঙ বৈশেষিক ধর্মাটরণ দ্বারা উহাদিগকে চিরদিনের 
জন্য সম্পূর্ণভাবে পৃথক রাখিতে চেষ্টা পাইল । হিন্দুসমাজনেতা 
্রাঙ্মণগণ এতদূর চেষ্টানা করিলে তাহারা কি আমাদের সনাতণ 
হিন্দুধর্ম ও প্রাচ্য বিজ্ঞান রক্ষ। করিতে পারিতেন? 

দেখ, ভারতের নিবীর্ধ্যকারা জলবায়ু ভীমপরাক্রমশালী ক্ষত্রিয় 
জাতিকে মুসলমান জাতির নিকট পরাস্ত করাইয়া জাতীয় অধঃপতন 
অনায়ন করিল । কিন্তু ব্রহ্মতেজে তেজীয়ান ও বলীয়ান ব্রাক্মণজাতি 
সেই অধংপতিত হিন্দুজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি দাধন করিয়া ও 
বৈশেধিক ধর্মপালনে সকলকে প্রোংসাহিত কারয়া ভারতে মুসল- 
মান ধর্দের পরাজয় সাধন করিলেন। কেথায় হে পুজ্যপাদ ধশ্মাত্ম। 
স্রাঙ্গণগণ | ধন্য তোমাদের সমাজতত্বজ্কান | ধন্য তোম।দের ধন্ধা- 
সুশীলন | তে।মাদেরই গুণে ভারতমাত্তার পবিত্র হিন্দুধর্ম, হিন্দ- 
জাতি, সংস্কত দেবাষ। ও বেদবেদান্ত আগতে আজও দেদীপ্যমান 
রহিয়াছে । তোমাদেরই পদরেণু যেন আমর। মত্তকে ধারণ করিয়া 
চিরদিন কৃতার্থ হই। 

এখন যে সকল উপায় অবলগ্বন করিয়া সমাজনেত। ব্রাহ্মগজাতি 
আমাদের জাতিধর্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হন, তন্মধ্যে জনসাধারণে; 
বৈশেধিক দেশাচারপালন বা! উপধর্মপালন একটী প্রধান উপায় 
ভাহাদেরই জন্যে আজ পধ্যন্ত সাধারণ হিন্বৃসম।জ সকল প্রদেশে 
বৈশেধিক নিয়মাবলি যথাবিধি ও কায়মনোবাক্যে পালন করিয় 
স্বজাতির জাতীয়ত ও বৈশেধিকন্ব পূর্ণ ভাবে রক্ষ। করিতেছে । ইহ। 
য়ই জন্। দেশাচারপালনে হিন্দুলমাঞ্জের এত তীক্ষ দৃষ্টি ও এত কড় 
ক্রাস্তি বিচার।. ইহারই জন্য যাহারা সমাজের বৈশেধিক নিয়না 
বলি উল্লগ্ঘন করেন, তাহারা, জাতিচ্যুভ হন । 

হদি সামাজক বিষয়ে এত কঠোর নিয়ম সমাজে চালিত না ইইত 
তে।সরা কি জাজ সপ্ত শতাব্দী পরাধীনতায় থাকিবার পর স্ীয় পৃব 


উপধর্শপালন। ৩৯১ 
পুরুষদিগের কীর্তিকলাপ স্মরণ করিয়! বিস্ফারিত হৃদয়ে হিন্থু দামের 
এত গৌরব করিতে পারিতে? নিশ্চয়ই যে মুসপমানজাতিকে 
তোমাদের পৃরর্বপুরুষেরা অস্ত্রের সহিত ঘ্বণ। করিতেন, তোমরাও সেষ্ট 
মুলমানজাতির অন্তর্ড ক্ত হইয়া যাইতে । পাঠকগণ ? তোমরা কি 
একবার স্মরণ করিবে, যুসলমানযুগে কত সহত্র সহ হিন্দু সপরিবারে 
মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হইয়া গিয়াছে? এখন তাহারা কোথায়, 
তোষরাই বা কোথায়? তাহাদের কিরূপ শ্েচ্ছ ব্যবহার এবং 
তোমাদের কিরূপ সদাচার? 

ধন্দাহুষ্ঠান সম্বন্ধে হিন্ুসমাজে এত কঠোর নিয়মাবলী চালিত 
হইলেও এবং মুসলমানজাতি এত অধিক দ্বণিত হইলেও পশ্চিমাঞ্চলে 
হিন্তব ও মুসলমানজাতি এতকাল একত্র বসবাস করাতে উদ্ধয় 
জাতির ভিতর আ.নক বিষয়ে সহানুভূতি দেখা যায়। তত্রত্য হিম্ুগণ 
পরিচ্ছদাদিবিষয়ে মুসলমানজাতির অনুকরণ করিয়াছে এনং এতকাল 
পারমী ও উদ, শিক্ষা করিয়া আপনাদের জীবিকা নির্বধাহ করিত । 
বঙ্গদেশ, গুজরাট ও দাক্গিণাত্য প্রভৃতি দেশে হিন্দুরা! মুসলমান 
জাতিকে যেরূপ ঘৃণা করে, উ্রপশ্চিমাঞ্চঙস ও পাঞ্জাবের হিন্দুরা এ 
চাতিকে সেরূপ ঘ্বণা করেনা । সেস্থলে চৌকাদি প্রথ। হিন্বুসমাজে 
চালিত হইয়া তত্রত্য হিন্দুদিগকে এ জাতি হইতে যতদুরসম্ভব 
পৃথক রাখিয়। দিয়াছে! 

বেশ জানিবে, পরাধীন অবস্থায় যে সকল বৈশেধষিক দেশাচার 
পালন করিয়া! আমরা আমাদের জাতিধশ্ম ব। জাতীয়তা রক্ষা! করিতে 
পারিব,তাহ্াই এখন ধশ্মের শ্রেষ্ট অঙ্গ হওয়া উচিত । এ কারণ সামান্ট 
উপধর্দপালনই হিন্দুধর্মের প্রধান অঙ্গ । ইহা! এ ধর্মের বুজরুকিও 
নয়, প্রলাপও নয় বা কুপসংস্কারও নয়। কঠোর আনশ্যকতায় বাধ্য 
হইয়া হিন্দুদমাজ এ সকল বিধিব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে। পাশ্চত্য 
শিক্ষায় বিকৃত মস্তিক্ষের নিকট ইহা কুসংস্কার হইতে পারে, কিন্ত 


৩১২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


ইহাই সমাজের সুসংস্কার। যতকাল আমরা পরাধীন থাকিব, তত 
কাল আমাদিগকে এ সকল বিধিবং পালন করিতে হইবে, নতুবা 
আমাদের জাতীয়তা চিরে বঙ্গোপসাগরে ডুববে । 


সদাচার। 


দেহযাত্রা স্থগারুরূপে মির্ব্বাহ করিবার জন্য যে সকল বিশুদ্ধ 
আচারব্যবহার বন্থ কাঁল হইতে হিন্বৃমমাজে চলিয়। আসিতেছে, 
উহাদের সমষ্টিকে সদাচার বলে। এক জন নৈষ্টিক ত্রাহ্থাণ নিজ 
দেহ ও মনকে সদ পবিত্র রাখিবার জন্ত ষেসকল আচার ব্যবহার 
অবলম্বন করেন, তাহাই শাস্ত্রেক্ত সদাচার। এই সকল সদাচার 
পালন করাতে হিন্দুজাতি জগতের মধ্যে 'এক প্রধান স্তদ্ধাচারী জাতি 
এবং উহাদের পালনে নান। ক্রটি থাকাতে অন্ঠান্ত জাতিকে আমরা 
চিরদিন শ্লেস্ছ জ্ঞানে ঘৃণা করিয়। থাকি। 

শাস্ত্রোক্ত সদাচার গুলির উদ্দেশ্য প্রধানত: তিনটী-_ষথা (১) 
শরীরের স্বাস্থ্য বর্ধন ও নীরোগতা । 

(২) ইহার পবিত্রতা! সম্পাদন । 

(৩) মনও আত্মার পবিভ্রত!। 

নানাবিধ পীড়ার যে সকল বীঙ্গাণু (99110) আমাদের অন্বাত- 
সারে চতুর্দিক উড়িতেছে, ঘুরিতেছে ও ফিরিতেছে, জীবনের প্রতি 
মুহূর্তে শুদ্ধাচারী হইলে উহাদের হইতে অনেক সময়ে অব্যাহতি 
পাওয়। যায়। যদিও উচ্নারা নান হলক্ষ্য সুত্র অবলম্বন করিয়। - 
শবারে প্রবেশ করিতেছে, তথাচ সদ। সদাচারী হইলে উহার৷ অনেক 
সময়ে শরীরাভ্যন্তরে লন্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে ন।। এ কারণ জ্ঞান- 
গরিষ্ঠ মহধিগণ সদ। শুদ্ধাচারী হইবার জন্য সকলকে এতদূর প্রোং* 
সাহিত করিয়। যান। 


মদাচার। ৩১৩ 


হে গুহে বাষ করিবে, সদদ। উহাকে পরিস্কৃত ও পরিচ্ছন্ন রাখিবে 
এনং বথেষ্ট বাঘু ও আলোক যাইবার পথ রাধিবে; নতুবা স্বাস্থ্যের 
ৰিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিবে। সেইরূপ যেবাহা দেহের অভ্যন্তরে মান” 
বন বিরাক্ধিত, যাহার সহিত ইহ। অশেষরূপে সম্বদ্ধ এবং যাহার 
স্বাস্থ্য ও বিশুদ্ধতার উপর ইহার প্রকৃত স্বাস্থ, বিশুগ্ধত। ও সুখভোগ 
মর্ববধতেতাবে নির্ভর করে, সেই বাহাদেহকে সদাচার দ্বারা মদ! বিশুদ্ধ 
না রাখিলে, মনকে কি প্রকারে বিশুদ্ধ রাখিতে পারিবে? এঞ্জদ্ 
দেহুুদ্ধিই মন:স্াদ্ধর প্রথম দোপান । ধর্মাত্ব। হিন্দৃও সর্বাগ্রে 
নানা সদাচার দ্বারা নিভ দেহকে দর্বতোভাবে পবিজ্র ও বিশুদ্ধ রা" 
খিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। আমাদের উচ্ছিষ্টপ্রথা, স্লানবিধিঃ 
মলমৃত্রত্যাগকালে শরীরের শুদ্ধতাসম্পাদন, অশৌচাত্তে শুদ্ধতা, 
দিনচর্য্যা, খতুচর্ধয। প্রভৃতি যতপ্রকার ক্রিয়াযোগ শাস্ে উপদিষ্ট 


হইয়াছে, উহাদের প্রধান উদ্দেশ্য বাহাদেহকে কি প্রকারে বিশুদ্ধ ও 
নীরোগ ধাখিতে পারিবে। 


তাহার সাক্ষ্য দেখ, নিয়মত স্নান দ্বার! শরীরের ময়ল! দুর না 
করিলে, গাত্র হইতে তূর্গদ্ধ বাহির হয়। প্রত্যহ দন্তধাবন না করিলে 
মুখ হইতে স্র্গন্ধ বাহির হয়। ইংরাজ আহারের পর তান্ুল সেবন 
করেন না বলিয়া তাহাদের মুখ হইতে সময় সময় কিরূপ ছুর্গন্ধ 
আইসে। মুসলমান অতিরিজ প্যাজ রনুন খায় বলিয়া তাহার মুখ 
হইতে কিরূপ ছূর্গন্ধ ছুটিতেছে। অনেক জাতি এত অপরিষ্কার, 
উহাদের গাত্র হইতে বিকট বৌট্‌কা গন্ধ ছাড়ে,যাহার জাণে আমাদের 
স্বতঃ ম্তরকার আইসে ৷ সদাচারের সঙাবই ইহার প্রধান কারণ, 

অতএব দেখ, শরীর সদাচার দ্বার! বিশুদ্ধ না হইলে মন বিশুদ্ধ 
হয়না এবং মন বিশুদ্ধ না ছইলে আত্মবাও বিশুদ্ধ হয়না। এজন্য 
আত্মার পারলৌকিক মঙ্গলের জন্ সদাচারপালন একান্ত্ব বিধেয় এবং 
ইছাতে এত পুণ্য নিদিষ্ট হইয়াছে! 

3৬ 


৩১৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ঘ। 


যে সকল সদাচার দ্বার! শরীরের স্বাস্থ্য ও আয়ুব বদ্ধিত হয়, 
বন্বার। ইহ! পুত ও পবিত্রীকৃত হয়, কেন হিন্দৃধর্্ম উহাতে এত পুথা-, 
নিদ্দেশ করিল? যে ধর্ম শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে, এমনকি, 
প্রতিমূছর্তে আমাদের যাবতীয় কর্মের উপর স্বীয় প্রতিগ্রদ অনুশাসন 
পুর্ণভাবে চালাইয়া আমাদের কলিকলুষিত জীবনকে প্রকৃত ধর্্মময় 
করিতে চায়, সে ধর্ম সদাচারের মহাপুণ্য নির্দেশ করিবে না? 
যদি শান্দ্রকারের। উপদেশ দিতেন, শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য এ সকল 
আচারব্যবহার পালন কর। একাস্ত আবশ্যক, তুমিও সামান্য স্বাস্থ্যের 
খ।তিরে ইহণদিগকে কর্তব্যজ্ঞানে যতদুর পালন করা উচিত, ততদুর 
করিতে । যে সময়ে তুমি স্থস্থ শরীরে বাহাল তবীয়াতে থাঁকিতে, 
সে সময়ে তুমি এ সকল একরূপ অগ্রাহ্া করিতে ।* কিন্তু যখন 
তাহারা উপদেশ দিতেছেন, ইহাদের সম্যক পালনে তোমায় অর্শেষ 
পাতকনাশ হইবে ও পুণ্যলাঁভ হইবে এবং তুমি ইহকালে ও 
পরকালে সুখে থাকিবে, তখন তুমিও কত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত, 
কত মনের গ্রীতি ও আনন্দের সহিত উহাদিগকে পালন করিয়। 
সুফল পাইবে! 

এখন একবার পুণ্যবতী হিন্দূমহিলাগণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, 
দেখিতে পাইবে, কত আগ্রহ, কত উৎসাহ ও কত তক্তির সহিত 
তাহার এই সকল আচারব্যবহার চিরদিন বিধিবৎ পালন করিয়! 
আমিতেছেন। তাহাদের করব বিশ্বাস, এই কল সদাচারে যতই 
কড়াক্রান্তি বিচার করা যায়, মা ল্ষমী তাঁহাদের উপর ততই সুপ্র 
সন্না হইবেন" এবং গৃহস্থের ততই মঙ্গল হইবে! এবিষয়ে কিঞ্চিম্মাজ 
ক্রুটি হইলে তাহার! আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হন, ভাবেন সর্ধবনাশ হইল, 
সর্ধনাশ হইল এবং দংলার কোনরূপ বিপদ আপদ ঘটিলে তাহারা 
সাচার ভঙ্গের উপর ইহার কারণ আরোপ করেন। 

সদাচারপালনে হিন্ৃবিধবাদিগের যত্ব ও প্রান্ধা! আসভীয় এ্রশংস 


৬ 
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নীর; স্তাহারাই দুই সকল পাপন করিয়াই গৃছে গৃহে স্বধর্টের 
বিজয়তেরী চিরদিন বাঙ্জাইতেছেন। যথার্থ বলিতে 1, গুণাযণতা 
হিন্দুমহিলাগণের গুণেই আমাদের মরুত্মি প্রায় সংসার এখনওক্র্গের 
নন্দনকাঁনন ও মশেষ স্ুখর আলয়। যে সকল সদাচার পালন 
করিয়া তীহার! এতকাল এমন পুণাবতী ও ধর্সিষ্ঠা, পাশ্চাত্য হলাহল 
পান করাইয়া তাহাদিগকে ঘোর বিলাদিনী সাঙ্জাইয়া৷ এ সকল 
বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ কর। কি উচি ? যদি এরূপ করিতে চাহ, তোমরাই 
নিজ পাদমূলে নিঞ্জে কুঠারাঘাত করিয়া ঘসিবে। 

নবধুগের শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায় এই সকল আচার ব্যবহারের 
উপর বড় নারাজ। তাহার! ভাবেন, এই নকল শিক্ষা দিয়াই 
্রাহ্মণঠাকুরের! আমাদিগকে কুসস্কারজালে জড়িত করিয়। 
রাখিয়াছেন এবং আমাদের মাথাটি ভালকপ খাইয়াছেন। তাহাদের 
মুখে আও শুনিতে পাঈ, এই বিট্‌লে বামুনেরাই ভারতের দর্ধ্বনা 
করিয়াছে এবং ইহাকে এতকাল উন্নত হইতে দেয়নাই । কঙকশুলি 
মূ পুজারি ত্রান্মণ দেখিয়া তাহারা এ জাতির উপর এরূপ অকারণ 
ঝাল ঝাড়িতেছেন। 

সাহারা উচ্ছিষ্টপ্রথার উপরও বু নারাজ। আহারকালে বঙ্গে 
.উচ্ছিষ্ট পতিত হইলে তাহারা গোপনে উহা এঙ্গ,লি দ্বারা প্রক্ষেপ 
করিয়। দেন ও পরিধে্ধ বস্ত্র ত্যাগ করেন না। তাহাদের নয়নসম- 
ক্ষে তাহাদের পরমপৃজ্য ইংরাজগুরু?ণ ও বিলাশপ্রত্যাগত জাতৃবৃন্দ 
আজ পাদৃকায় নুশোভিত হয়! টেবিলে বলিয়া কেমন মনন্ুধে তৃপ্তি 
গুর্বক.তোজন করিতেছেন । দেখ, ঠাহাদের কিছুমাত্র উচ্ছিষ্টজ্ঞান 
নাই, অথচ তাহারা আমাদের অপেক্ষা কত পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন? 
টেবিলের উপর কেমন সাদ। ধপধপে চাদর ! কেমন চক্চকে কটা ও 
চামচ! কেমন পর্মিলেন ডিদ্‌ ওপেয়াল! | ৫কমন জল্আগে কাছের 
গ্লাস ? সকলই এজগতে মনোরম ও অপরূপ 1 আর আমরা কিন! 


৬১৬ বৈজ্ঞানিক হিন্ৃধর্া। 


পীড়িতে বা আপনে বলিয়া কাসার থালায় বা পাথরে হাতে মাখিয়! 
ভোজনকরি 1ছি! ছি? ছি? সাধে কি বলি, আমরা 1911 
015111/00 এবং 10180] 10100%11 
পাশ্চাত্য জাতিদের ভোজনন্ুখ দেখি আমাদের কি মনে হয়না, 
এমন নুগ্িন কবে হবে, যে দিন আমরাও ভাহাদের ম্থায় টেবিল 
চেয়ারে বিয়া আহারাদি করিব ও একলন্ফে সভ্যতার আগতডালে 
চড়িব: কেবল কতকগুলি মূর্খ বৃদ্ধা স্্রীলো কদিগের অত্যাচারে এখ- 
নও আমাদিগকে পীড়িতে বিয়া আগার করিতে হইতেছে ও উচ্চি 
প্রথা মানিতে হইতেছে | বোধ হয়, উহার! ইহসংসার হইতে বিদায় 
লইালে যখন উহাদের স্থান সুশিক্ষিতা নব]! ভব্যা মহিলাগণ অধি- 
কার করিবেন, তখন আময়াও ন্ুখস্থচ্ছন্দে টেবিলে বিয়া আহায়াদি 
করিব ও ভারতোদ্ধার করিব। ও 
বলি, যে প্রথা দ্বারা হিন্দুদম।জ এতকালে পরম স্থৃখে সখা, ধ- 
দ্বারা আজ পধ্যন্ত কোন লোকের, কি ধনবান, কি দরিদ্র, কাহারও 
কিছু মাত্র কষ্ট বা অন্ুুবিধ! ঘটে নাই, যদ্ধারা আমাদের গৃহ সর্ধব- 
তোভাবে পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন হইতেছে, তাহা কি এই ছুর্দিনে রহিত 
করিয়া ব্য়বহুল প্রথ! অনুসরণ করা উচিত? তবে ফেন তোমর! 
ছপৃষ্ঠা ইংরাজী পড়িয়া বিলাতি কলম রোপম করিতে ব্যণ্র হইয়াছ? 
বিলাতি মাকালফলের ব'হা চাক্চিকা দেখিয়া ভূলিও না । উহার 
অভ্যস্তর পৃতিগন্ধে পূর্ণ | যখন উহার আজাণ পাইবে, তখন আহি 
মধুখুদন ডাক ছাড়িতে হইবে। 
এস্থীলে পশ্চিমাঞ্চলের চৌকাগ্রথার বিষয় কিঞিত উল্লেখ করা 
আবশ্টক। বঙ্গদেশের উচ্ছিষ্টগ্রথার ম্যায় এ প্রথা তথায় সম্যক 
আদর়ণীয় | তত্রতা হিন্দুর! নিজ নিজ চৌকার পবিত্রতা প্রীপপণে 
রক্ষা করে। যে চৃল্ীতে তাহারা অক্স-বাঞ্জন পাক করে, উহার 
অমতিদূরে এক গণি দিয়া রাখে) ইছাই তাহাদের চৌকা; এই 
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চৌক্ষায় তাহার! পক অ-বাঙ্জন রাধিয়া দেয়। যদি কেছ অসার 
ধানতাবশতঃ উহায় ভিতর প্রবেশ করে, অন্নব্যঞুন স্পর্শ না করিলে 
ও তাহার! সমস্তই প্রক্ষেপ করিয়া দেয়। একজন স্থশিক্ষিত পাঠক 
বলিবেন, অম্নব্যঞন আদপে স্পর্শ করা হইল না, অথচ সমস্তই আস্ত 
কুড়ে প্রক্ষিপ্ত হইল, এ ফেমন কথা | কি কুসংস্কার! কি কুসংস্কার! 
এন অনাচারের কি প্রশ্রয় দিতে আছে 1 

এখন চৌকাপ্রথার গু রহস্ত বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত । মুসল 
মানযুগে যখন পশ্চিমাঞ্চলের জিত হিন্দুজাতি জেত্‌ মুসলমান জাতির 
সহিত একত্র বন্তকাল বসবাস করাতে নান! বিষয়ে উহাদের সহাঙ্গু- 
ভুতি দেখ! দিল, তখন হিন্ৃদমাজ ঘোর বিপদে পতিত হইয়া 
নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য ব্যাকুলচিত্তে চৌকা প্রথ। প্রবর্তন 
করিয়। পানভোজনাদিতে কোন হিন্দু মুসলমানের সহিত মিশ্রিত না 
হয়, এক্ধপ ব্যবস্থা করিয়া উভয় জাতিকে চিরদি”নর জন্ত পৃথক 
ঝাখিতে চেষ্টা পায়। ভত্রত্য হিন্দুরা যদি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও তক্তির 
সহিত এ স্তুপ্রথা পালন ন! করিত, হিন্দৃধন্্ম কিসে সকল অঞ্চলে 
এমন অক্ষ প্রতাপে দেদীপামান খাকিত!? 

দেখ, অর্দধশতাব্দীর ভিতর এই জাভীয়তাবিহীন অন্তঃস। রশৃদ্ 
বঙ্গদেশে অনেক যুবক পাশ্চাত্য বিদ)ায় বিভূষিঠ হটয়! অম্লানবদন 
শ্টে্ছ খাদ্য ভোজন করিতেছে ৪ চৌদ্বপুরুম উদ্ধার করিতেছে। 
কিন্তু পঞ্চ শতাব্দী ব্যাপিয়! থে হিন্ধর্জতি পশ্চিমাঞ্চলে জেতৃ মুলল- 
মান জাতির সহিত অশেধ সংস্রবে রহিল, মে জাতি ফেবল চৌকাদি 
প্রথা অনলন্থন করিয়া স্বীয় বৈশেধিকত্ধ বজায় রাখিতে সমর্থ 
হইয়াছে । যে স্থীপ্রথ। হিন্দুজাত্বির জাতিধর্ম সংরক্ষণে লমর্থ, সে 
শ্রখ্াকে কি ধর্দের একটা কুসংস্কার বলা! উচিত হাউহার উপর 
কোমক্প ধিষ্ীপ করা উচিত ? 

ধর্দাকা হিন্দুর প্রাতক্ুখান ও প্রাতঃন্মান যে কত পুণাদায়ক ও 


৬১৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দী । 


্বা্থ্যবর্ধক, তাহ! এস্কালে উল্লেখ করা আবশ্যক । যে ব্রহ্ষমুতূর্ত 
লমন্ত দিবসের মধ্যে বসম্তৃকালের ন্যায় ন্থুমধুর, যে সময়ে সর্বাপেক্ষা 
নির্মল ও সুশীতঙ্গ বায়ু মৃহ্মন্দ হিল্পোলে বহিতে থাকে, যে সময়ে 
সর্ব প্রকার উৎকট ব্যাধি সৌম্যও শান্ত রূপ ধারণ করে, সেই 
মুহূর্তে শা হইতে গাত্রোথান করার জনক থখ। ভূমগুলে 
ধাহারা দীর্ঘজীনী, তাহারাই এই ত্রহ্ষামুহূর্তে শয্যা হইতে গাত্রোখান 
করিয়া থাকেন । এই সময় মলমৃত্রত্যাগ ও মুখপ্রক্ষালনাদি গ্রাতঃ- 
ফুত্য সমাপন করিয়। বাহা জগতের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিলে 
শরীরের স্বাস্থ্য ভালরূপ বদ্ধিত হয় । আজকাল নুশাক্ষিত নগর- 
বাদিগণ প্রায় প্রাতঃভ্রমণ করিয়া থাকেন৷ ইহাতে গ্রাতঃকালের 
বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও অঙ্গসঞ্চালন করাতে তীহার। সুস্থশবীরে জীবন 
অতিবাহিত করেন। আর পল্লীগ্রামন্থ ধর্মাতম হিন্দ বর্দমূহ্র্তে শষ্য, 
হ্টতে গাত্রোখান করিয়। গুদূরবন্তী ময়দানে মল মুক্রত্যাগ করত 
ুদূরবর্তা নদীতে বা জলাশয়ে স্বানাদি সমাপন করেন। চ্জাছে 
ডাহা প্রাতঃকালের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা হয়। 

এখন ভিজ্ঞান্ত, প্রাতঃস্ধন কি প্রকারে শরীরের স্বাস্থ্য বর্ধন 
ধরে? অতি প্রত্যুষে সক্দ জলাশয়ের জল শীতকালে উষ্ণ ও 
গ্রীষ্মকালে শীতল থাকে । সেই সময় শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপের 
সহিত ক্গলের উত্তাপের অধিক তারতম্য থাকে ন1? তন্জন্য যে স্নান- 
বিধি দ্বারা শরীরের ন্নানবীয় বল ও ক্ষুধা! বদ্ধিত হয়, যদ্দার। রাহা* 
জগতের আকশ্মিক -বাঁযুপরিবর্তনের কুফল অনায়াসে সন্থা করিবার 
ক্ষমতাও বর্ঘাত হয়, তাহ। উপরোক্ত স্থুসময়ে সমাপন কর৷ কর্তৃব্য। 
ইছাতে ইহার ফাঁনতীয় স্থফল উত্তমরূপ অনুভূত, হইতে থাকে.। 
প্রাতঃন্্ানে স্বাস্থ্য বদ্ধিত হয় বৃঙ্গিধা শাস্ত্র ইহাতে এত পুণ্য. নির্দেশ 
করে এবং পশ্চিমাঞ্চলে কার্তিক মানে :ও বঙ্গদেশে মাঘ মাসে-হিন্ 
মহিলাগণ প্রাতঃলান করিয়া পুণ্যলাভ করিতেছেন। 


লদাচার। ৬১৯ 


প্রাতঃক্সান সমাপন করিয়৷ পুণ্যাত্ব। ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা আহ্কিক ও 
জপপ্রাণায়াম করিয়! ধর্মচর্য্যা করিতে থাকেন এবং পরাক্রাস্ত 
ক্ষত্রিয় জাতি ব্যায়ামাদি করিয়া শ্বধম্মের নিম বিধিবং পালন 
করিতে থাকেন। - এখন দেখা উচিত, এরপ করাতে কিকি মছো- 
পককার সাধিত হইতেছে? ন্লানের সময় ন্লানবীয় ক্রিয়। দ্বার! শরী- 
দরর বহির্দেশগ্থ শোণিতগ্রবাহ প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় এবং ইহার 
অতান্তরীণ শোণিতপ্রবাহ মন্দীভৃত, হওয়ায় ক্ুধ! বন্ধিত হয়। 
এখন এই সময়ে ব্যায়ামাদি করিলে বহির্দেশস্থ শোণিতপ্রবাছ আর 
গু প্রবলবেগে প্রণাহিত হঈতে থাকে এবং পাকস্থলীর শোপিত- 
গ্রবাহ আরও মন্দীভূত হওয়ায় ক্ষুধা অধিক বর্ধিত হয়। তাতএব 
স্ানের প্র ব্যায়ামাদি করিবার প্রশস্ত লময়। ব্রাম্মাপের পক্ষে 
প্রাতঃস্সানের যাবতীয় সুফল সমাক অনুসৃত হয়' তত্তিন্ন নিত্য 
নৈমিন্তিক ক্রিয়া যথাশিধি প্রীতির সহিত অনুষ্ঠিত হওয়াতে তাহার 
মন অশেবরূপে পধিত্র ৪ বিশুদ্ধ থাকে। এইবপে ব্রাহ্মণজাতির 
সান্বিকভাব সমাঞ্ক স্ফুরিত হইতেছে । নিত্য জপপ্রাণায়াম দ্বারা 
শ্বাসক্রিয়া বোধ করাতে ফুস্ফুসের বল বর্দিত হষ্টতেছে এবং সেই 
সঙ্গে উহাদের আধযুনলিও ভালরপ বদ্ধিত হইতেছে। 


মলযৃত্র ত্যাগ কালে জলশৌচাদি করিয়া বিশুদ্ধ হইবার জন্ত যে 
সকল আচার ব্যবহার হিন্দুসমাজে চির প্রচলিত মাছে, তাহা ৪ অ- 
তীব প্রশংসনীয় । এ বিষয়ে আমাদের সথশিক্ষিত বাহ্ধনগণ কি 
উহাদের অশেষপুক্ঞা গুরুগণের অগ্ুকরণ করিতে ইচ্ছ। করেন? 
ভাহাদের অপু চালচঙগন ভাবিলে কি আমাদের নারার আইঈসে 
না?যে বশসন্ভৃত বলিয়া! তাহারা গর্ব প্রকাশ করেন, তথ্ধংশো- 
চিত ব্যবহার কি তাহারা এ স্থলে দেখাইতেছেন না? সে পাপকথাব 
উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। 


২৭ বৈজ্ঞানিক-ছিম্মধর্্ম। 
খাগ্য্যাখাের বিচার । 


ঘে দিল হইতে মানবজাতি জগতে উত্তৃত্,। সেই দিন হইতেই 
খান্ঠাধানের বিচার চলিত্বেছে। আদিষ অবস্থায় স্বয়ং প্রকৃতি সকল 
দেশে মানবের খাদ নির্বাচন করিয়া থাকে। খা নির্বধাচলে 
প্রকৃতিদত্ত আন্বাদই আমাদের প্রধান নহায়। যে দেশে যেক্কপ খা 
আবশ্ঠক, সে দেশে মানব নিজ রসনার আশ্বাদ ভ্বার চালিত হইয়। 
সেইরপ খাস্থ পছন্দ করে। প্রীম্বগ্রধান দেশে যে শিশু একখণ্ড 
মিষ্ার পাইয়। মেষ তৃপ্তি বোধ করে, শীতপ্রধান দেশে যেট শিক্ষ 
একখগ্ড মাংস পাইয়। সেইরূপ তৃপ্তি বোধ করিবে । ক্ীবজগতের 
যাবতীয় জীবজন্ত প্রকৃতিদত্ত আস্বাদ ছারা চালিত হয়াই-নিজ নিজ 
নাস্ত নির্ব্ধাচন করিতেছে। একখণ মিষ্টায় তোমার যেরণ মুখরো' 
চক, একখণ্ড গলিত পৃত্তিগন্ধময় মাংস গৃএকু'লের তেমৰি মুখরোচক । 

আদিম অবস্থায় আদিমানব মহজাত বন্য ফলমূলে ও নিকষ 
জন্তর আমমাংলে উদর পুরণ করিত । যেমন রর্ধধর সমাজে শিকার" 
প্রিয় অনভা মানব নিকৃষ্ট জন্ত শিকার করিয়া! ও উহার আম মাংন 
অগ্নিতে সামান্তরূপ দগ্ধ করিয়। এখনও ভোজন করে, সেইরূপ ক্সাদিম 
অবস্থায় আদিমানবঙ্জাতি এক কালে এরপ নিকৃষ্ট জন্ত শিকার 
করিয়। উহার আম মাংস ভোজন করিত। তৎংকালে উহার আরও 
বানর ও বনমানুষের ন্যায় বনু ফলমূল তোজ্রন করিয়া বনে বনে 
বিচরণ করিত। 

পরে জ্ঞানশক্তির উদ্মেষের সঙ্গে যেমন উহার! অগ্ত্যতাপথে কিঞ্চিত . 
কঞ্রসর হইতে থাকে, বনের ফলমূল ত্যাগ করিয়া উহার! আহার্মা 
দ্রব্যের ক্রমোন্ধতি সাধনে মনোনিবেশ করে। তেমন একদিকে 
উহবার। নিজ বুদ্ধিবলে ও পরীক্ষা বলে বন্ধ ফলমূলের উদ্নতিদাধন করিয়। 
উহাদিগকে অধিক পুষ্টিকারক করিতে থাকে; দেইরূপ অপরদিকে 


খাদ)খাদ্যের বিচার। ৩২১ 


কষিকার্ধ্য শিক্ষা করিয়া বন্ত ধান্, গোধৃম, যব প্রভৃতি ওষধিবর্গের 
উন্নতি সাধন করিয়া ইহাদ্িগকে আপনার প্রধান খান করিয়। লয়। 
নেই সে ইহাদিগকে অধিক মুখরোচক ও সহজে জীর্ণ করিবার জন্৮ 
উহার! ইহাদিগকে নাণ। উপায়ে ও নানাপ্রকারে পাক করিছে শিক্ষা 
করে। 

জগতে সভা আর্ধ/ম্কাতির আবির্ভাবের কত পূর্বে ধান গোধুমা- 
দ্রির প্রচলন মানবনমাজে আরস্ত হইয়াছে, তাহা অসম্পূর্ণ প্রত্বতত্ব 
এখনও নির্ণয় করিতে পারে নাই। িওসফিক্যাল পুস্তকে পাঠ 
করা যায়, আট্লান্টিন্‌ মহাদ্বীপে দৈত)ুগে এই সকল শস্ত স্বগতে 
প্রথম প্রচারিত হইয়াডিল। 

যে যুগে, ইহারা প্রবন্তিত হউক না, খাদেটান্সতি বিষয়ে মানবের 
ভ্রাতীয় সাধনাই তাহার প্রধান সঙ্গায়। কত উদ্ভাবনাশক্তি চালা" 
ইবার পর কত প্রকার পরাক্ষা করিবার পর ধাম্য, গে।ধূম। যব 
প্রভৃতি খাদ/ভ্রব্য সংসারে উৎপাদিত হইয়াছে তাহ! এখন নিয় 
করা ছুঃসাধ্য । সেইরূপ কত উদ্ডাবনাপক্তি ব্যয় করিতে করিতে বা 
কত প্রকারে পরীক্ষা করিতে করিতে মোদককুল প্রথম মিষ্টান্ন প্রস্তত 
করিতে শিখন, তাহ।& বলা যায় না। এখন মিষ্টান্ন অনায়াসে 
প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়। আমরা স্বতঃ নে করি, বোধ হয় মিষ্টান্ন 
চিরদিন এইরপে প্রস্তুত হইঠেছে। প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক যাবতীয় 
বস্তুর ন্যায় খাদ্য সাম গ্রাও সমাজে ক্রমবিবর্তনে বিবর্তিত ও ক্রমবিক- 
মনে বিকসিত হইয়াছে । সকনদেশে যহ প্রকার মুখরোচক উৎকৃষ্ট 
খাদা প্রস্তুত হইতেছে, সকলই জাতীয় সাধনার গুণে কালক্রমে 
উদ্ভাবিত হইয়াছে । 

যে দেশে যেরূপ খাদ্য ভোজন করিলে শরীর পুষ্ট হইবে।, তথায় 
মেইরূপ খাদ্য চির প্রচলিত আছে এবং অভ্যাসবশতঃ তাহাই তত্রত্য 
লোকের মুখরোচক । গ্রীদ্ষ প্রধান দেশে শ্বেতারজনিত (3627007 

৪৯ 


৩২২ বৈজ্ঞানিক হিন্ুধর্শ। 


18108089053) খাদ্য ও শীতপ্রধান দেশে বক্ষারজানজনিত 
(ব10089093) খাদ্য অধিক আবশ্যক । তথায় তাহাই চিয় প্রচলিত 
দেখা যায়। এস্থলে প্রাকৃতিক নির্বাচন আবশ্তুকমত দেশ- 
বিশেষে ইহার খাঁদ্য প্রতিষ্ঠিত করে, সামাজিক নির্বাচন ইহার 
ক্রমোক্ধতি সাধন করে এবং লোকাচারে ইহা তথায় চিরপ্রচলিত 
থাকে। 

এস্থলে কেহ যেন এমন মনে করিবেন না, চিকিৎসাবিজ্ঞান 
শিক্ষা করিয়াই লোকে পুষ্টিকারক খাদ্যদ্রব্য সমাজে প্রবর্তিত করি- 
রাছে। যেমন ব্যাকরণ রচিত হইবার বন্পূ্বে জাতীয় ভাষা উদ্ভূত 
হয় ও ইহার নিয়মাবলি ক্রমশঃ গঠিত হইতে থাকে) সেইরাপ স্বাস্থ্- 
বিজ্ঞান (17199) রচিত হইবার বনুপুর্বে খাদ্যাথান্যের বিচার 
সমাজে আরম্ভ হইয়াছে । এখন আধুনিক উন্নত চিকিৎসাবিজ্ঞান 
সকলাদেশের খাদা রাসাষনিক প্রক্রিয়াবলে বিশ্লিষ্ট করিয়া স্পষ্ট নির্দেশ 
নর যেনে; যেকপ খাদোর গয়োজন তথায় সেইবূপ খাদা চির. 
প্রচলিত র'হয়াছে। 

এ দেশে ধর্ম খাদযাখাদ্যের নান। কড়াক্রান্তি বিচার করে॥ কিন্ত 
পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম এ বিষয়ে আদে হস্তক্ষেপ করে না। লোক" 
পরম্পরায় যাহা প্রবর্তিত, তাহাই সকলে অনুদরণ করে এখং আধুং 
নিক উন্নত স্বাস্থাবিজ্ঞান যাহ। নির্দেশ করে, তাহাই লকলে অন্তরের 
সহিত শিরোধার্ধ্য করিয়া লয়। ইহ! দেখিয়। সুশিক্ষিত নব্য সম্প্র- 
দায় খাদ্যাখাদোর বিচারকে স্বধর্ের একট। প্রধান কুসংস্কার মনে 
করেন। - 

ডাারা ভাবেন, ভূমপ্তলের কোন জাতি খাদা বিষয়ে ঘমন অযথা 
শিচাব মাচাল পালন কবে না, অথচ উহ্ানা কেমন সুস্থ শবীরে দীর্ঘ 
জাবন ভোগ করিতেছে! তবে কেন আমর ধর্মের খাদ্যাখাদ।বষয়ক 
স্মনর্থক উপদেশ পালন করিয়া আপনাদের সুখের পথে কণ্টক 


খাদ্যাখাঁদোর বিচার ৩২৩ 


বপন করিব? কোথায় এইই বৈজ্ঞানিক যুগে ঈন্নত স্থাস্থাবিজ্ঞানের 
সুমধুর উপদেশ শ্রবণ ও পালন করিয়া দীর্ঘাযুঃ লা করি? দন! 
কোথায় স্থবির মুমুরু” হিন্দুধর্মের অযথা! উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমর! 
বিবিধ ভোগ্য বস্ত হইতে আপনাদিগকে চিরবঞ্চিত করিয়া! রাখিব ? 
হা! হতবিধে! তোমার এ ক্বিপ বিডভগ্বন। ! আমর! আর কতকাল 
এইরূপ কুনংস্কারজালে আবদ্ধ থাকিব ? 

রে অপদার্থ হিন্দুধর্ম! তোমার এ কি অনাচার! যেমন তুমি 
অনর্থক এলকল বিচার আচার নির্দেশ করিয়া অনধিকারচর্চ। 
করিয়াছিল, আমরাও 'এখন স্থশিক্ষ। পাইয়। ও পিতার স্ুপুত্র হইয়া 
তোমার আজ্ঞ। প্রকাশ্ট ভাবে উল্লজ্ঘন করিতেছি ও আপনাগের স্থখের 
পথ পরিষ্কৃত করিতেছি । 

এহন খাদ্যাথাদেযের বিচারে হিন্দুধর্খের কি গৃঢ় রহন্. তাহা 
উদঘাটন কর! একাস্ত মানশ্যক ৷ প্রকৃতির যে সনাতন ধশ্ম কলি, 
কলুষিত মানবের আধ্যা স্বু$তার কিঞ্চং স্ুত্তি, করাইয়া তাহাকে 
প্রকৃত ধন্মপথের পথিক করিতে চায়, যে ধন্ম গাহক ও পারত্রিক 
মঙ্গলের জন্য তাহার যাবতীষ কর্মের উপর স্বীয় স্গিগ্ধ, প্রীতিপদ 
অনুশাসন চিরদিন চালায়, ঘষে ধশ্ম তাহার জন্য কেবল শখের পথ 
অন্বেষণ করে, সে ধন্ম কি তাহার শারীরিক ও মানমিক উন্নতি ও 
স্বসমাজের মঙ্গলের জন্য খাদ্যাখাদোর বিচার কাঁরবে না? যেখাদা 
এই কলিষুগের অন্নগতপ্রাণ মানবের জীবনশোণিত অঙ্ুক্ষণ 
উৎপাদন করিতেছে এবং যে শোণিত তাহার দেহের যাবতায় অঙ্জ- 
প্রত্যঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া জীবনের প্রত্যেক মৃহ্র্তে তাহাকে অনস্ত 
চেষ্টায় চেষ্টান্িত করিতেছে) যে খাদ্য কেবলমান্ত্র তাহার স্থুলশরাঁর 
পোণার্থ ব্যবহৃত হয়, এমন নহে, কিন্ত যে সুক্ষ মন স্থুল মস্তিষ্কে 
নিবন্ধ হইয়।৷ বাহা দেহের সাহত অশেষ সম্বন্ধে সম্বন্ধ, সেই সুঙ্গ 
মনের উপর যে খাদ্যের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে চালিত হইতেছে, সেই 


৩২৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্শী। 


অশেষ মঙ্গলনিদান খাদ্যের উপর ধন্ম ইহার অনুশাসন চালাইবে না 
এই বা কেমন কথা? ইহা কি ধর্মের অযথাহস্তক্ষেপ বা 
অনধিকারচর্চচ1 ? 

মনে স্থিরনিশ্চয় করিয়া রাখ, এবিষয়ে তোনার সনাতন ধর্ম 
অগ্ঠান্ত ধন্মন অপেক্ষা অধিক অগ্রসর | যেস্থলে উহারা এ বিষয়ে 
আদৌ হস্তক্ষেপ করে না বা মৌনাবলম্বন করে, সে স্থলে এ ধর্্দ 
স্বসেবকদিগের মঙ্গলোদ্দেশেই নিজ শাস্ত্রে বিবিধ বিধিনিষেধ দিয়! 
সকলকে প্রকৃত সুখের পথে লয় যাইতে চেষ্টা পায়। খাদা সম্বন্ধে 
শাস্ত্রে ষে সকল ব্যবস্থা আছে, উহার গৃঢ উদ্দেশ্ট বুঝা স্ুকঠিন। শাস্ত্র 
আদেশ দেয়, অমুক তিথিতে মমুক দ্রব্য ভৌঞ্সন নিষিদ্ধ, কিন্ত এরূপ 
নিষেধ করিবার কোন কারণ ইহা! দেখায় না। ধন্মাত্ম হিন্বু এত" 
ফাল শান্ত্রাদেশ বিধিবৎ পালন করিয়া আসিতোছেন। 

আজকাল শিক্ষিত সমাজ বৈজ্ঞানিক যুক্তি ব্যতীত কোন বিষয় 
বিশ্বাম করেন ন। যদি তাহাদের পুজ্যতম বিজ্ঞান শান্ত্রাদেশ সমর্থন 
করে, তবে তাহারা শাস্ত্রের কখা মানিতে পারেন! যেমন বিজ্ঞান 
পরীক্ষাবলে দধি ও তক্কের গুণাগুণ নির্দেশ করিল, এমনি তহারা 
দধিতক্র ভোজনে বিশেষ মনোষোগী হইলেন। তাহাদের ঞ্ব 
বিশ্বাস, উন্নত বিচ্ঞান অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাবলে যাহা 
সমর্থন করে, তাহা জগতের অমে'ঘ সত্য, তাহ। কম্মিন কালে খণ্ডিত 
হইবেনা ; আর যাহা শাস্ত্র উল্লেখ করে, তাহা নানাবিধ কুসংস্কারে ও 
জমে পূর্ণ এবং ইহার আদেশ যতই পরিহার করা যায়, ততই সমাজের 
মঙ্গল। ূ 

এখন দেখ। যাক, পাশ্চাতা বিজ্ঞান খাদ্য সন্বন্ধে কতদূর মির 
পণ করিয়াছে | রসায়ন শাস্ত্র (0067001১0১) অসাধারণ পরীক্ষাবলে 
সফল দেশের খাদ্য সামগ্রার উপাদানরাঁশিকে অশেষরণে বিল্লি 
করিয়। বৈজ্ঞানিক নিয়মান্থুলাবে উহাদের যখোচিত শ্রেণিবিভাগ কথে 


খাদ্যাধাদোর বিচাঁর। ৩২৫ 


এবং সেই সঙ্গে শরীরস্থ যন্ত্র সমুহের উপাদানরাশিকে খিশ্রিষ্ট করিয়া 
উহাদের সহিত খাদ্যদমূহের স্বাভাবিক উপযোগিতা নির্দেশ করে। 
এই প্রকারে খাদ]সমূহ ৫ শ্রেণিতে বিভক্ত, যথাঃ _- 

(১) শ্বেতসারজাতীয় 

(২) যবাক্ষারজাঁনজাতীয় 

(৬) তৈলাক্ত 

(৪8) ক্ষারজাতীয় 

(৫) জলীয় 

শরীরতত্ব (2)5510198)) বিশদরূপে বুঝাইয়া থাকে, খাদ্যলমূহ 
কিরূপে শরীরাত্যন্ত্রে পরিবর্তিত হইয়া শ্বকার্ধা সাধ করিতেছে, 
অর্থাৎ কিরাপে উহার! অন্তু, পাকস্থলী প্রহৃতি উদরাত্যন্তরস্থ বিভিন্ন 
যন্ত্রের বিভিম্ন রসসংযোগ পরিপাক পাইয়! অন্বস্থ শিরারাশি দ্বার! 
শোবিত হইয়া শোণিতে মিশ্রিত হইতেছে, পরে যকত, প্লীহা, থাইর* 
যেড, সন্থি মজ্জাদিতে প্রবাহিত হইতে হইতে ক্রমশঃ যথার্থ শোণিত 
হইতেছে, কিরূপে দেহস্থ যন্ত্রসমূহের জীবাণুরাশি শোণিত প্রবাহ 
হইতে স্বন্ব উপাদান গ্রহণ করত উহাদিগকে সমীকৃত (2৩811011269) 
করিয়া স্বদেহ পোষণ করিতেছে ও স্বকার্ধ্য সাধন করিতেছে । 

সেইরূপ স্বাস্থ্যবিজ্ঞানও 'অসাধারণ পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাবলে 
খাদাসমুদয়ের গুণাগুণ ভালরপ নির্দেশ করে এবং শারীরিক 
স্বাস্থ্যের উপর উহাদের কিরূপ ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, তাহাও বিশদ- 
পে নির্দেশ করিতে চেষ্টা পায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ! খাদ্যসমুদায় জড়দেহে কিরূপ কাধ্য- 
পরম্পরা দেখায়, তাহ! ধারাবাহিকরূপে পুঙ্থান্ুপুর্ঘরপে আদি 
হইতে অন্ত পর্যন্ত নির্দেশ করা স্ুকঠিন। উহাদের পরিবর্তন 
পরম্পরার বাহ্স্তর বিজ্ঞান ভালবপ নির্দেশ করিতেছে বটে, কিন্ত 
অন্তস্তর নির্ণয় করিতে পারে নাই। আবার ইহা পাশ্চাত্য ধাদোয় 


৬২৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধর্ম | 


গুণাগুণ যেরূপ নির্দেশ করে, প্রা খাদ্যের গুণাগুণ এখনও সেরূপ 
নির্দেশ করে নাই । সেস্থলে বিজ্ঞানের কথ। একমাত্র শিরোধাধ্য, 
আর ধর্মের আদেশ অশ্রোতব্য, তাহ কি প্রকারে বলিব? যখন 
বিজ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ এবং শান্তর যোগেস্বর গ্রকটিত, তখন বিজ্ঞানের 
সমক্ষে শাস্ত্রের আদেশ কি অমান্য করা উচিত? 

মনে কর, ধর্মশান্ত্র ফোগেম্বরপ্রকটিত নয়, তোমার আমার ন্যায় 
সাধারণ মানবের রচিত, ওথাচ শান্ত্রকারেরা৷ কি নিজ নিজ গ্রন্থে 
যুগষুগান্তর ব্যাপিয়! সঞ্চিত: বন্ুদর্শিতার ফলাফল উল্লেখ করেন 
নাই? সমাঞ্জে লোকপরম্পরায় অগাধ পঘাবেক্ষণ ও ভূয়োদর্শনের 
গুণে যে সকল জ্ঞানরাশি সঞ্চিত হইয়াছে, তাহাতে বিশারদ হইয়া 
তাহারা খাগ্ঠাখাদ্যের গুণাগুণ বুঝিয়াছিলেন এবং কোন্খাদ্য কোন্‌ 
তিথিতে শরীরের অপকারক, তাহ। নির্দেশ করিয়াছেন । এখন 
তাহাদের আদেণ কি হানিয়। উড়াইবার যোগ্য ? দেখ, ত্রয়োদশ 
তিথিতে বার্থাকু ভোজন নিষিদ্ধ, সেই তিথিতে ইহার ভিতর পোক 
দেখ! দেয় । সেই পোক মমেত বেগুণ খাইলে কি তোমার দেহ 
ব্যাধিগ্রস্ত হইবে না? 

ষে ধর্মমশাস্ত্র ঈশরাদেশ বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস, সে শাস্ত্র 
কিতোমার আমার ম্থায় অধম মানবকে বুঝাইবার জন্য বাক্যাড়স্বর 
প্রকাশ করিয়। কতকগুলি অনার যুক্তি প্রদর্শন করিবে? সেশাস্তর 
উপদেশ দিবে, আমার আদেশ মত তোমরা এ সকল বিধিনিষেধ 
অন্ধবিশ্বাসের সহিত পালন কর, ইহাতেই তোমাদের শ্রেয়োলাভ ও 
মঙ্গললাত হইবে। 

আরও দেখ, ষে নৃক্ষা মানবমন দেহাভ্যন্তরে থাকিয়া ইহার সহিত 
অশেষ সম্বন্ধে সমৃদ্ধ, সেই সুক্ষ মনের স্বাস্থ্যান্বাস্থ্যলাভে ব। উৎকর্বাপ- 
কর্ষলাভে খাদ/সমূহ কিরূপ অনুশাসন চালায়, এবিষয়ে পাশ্চত- 
বিজ্ঞান একেবারে নীরব। ইহা সর্বববাদিসম্মত, মনের উপরও 


খাদ্যাখাদ্যের বিচার | ৩২৭ 


উহাদের অনুশাসন অধিক পরিমাণে চালিত হইতেছে । যেমন 
বহুদিবস ধরিয়া আমিষ ও লঙ্কাদি ভোঙন করিলে লোকের 
কোপনম্বভাব বর্ধিত হয়,অথবা হবিষ্যান্ন ভোজন করিলে সাত্বিকভাব 
বন্ধিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক খাদাড্রব্য শরীর ও মন উভয়ের উপর 
সমভাবে অনুশাসন চালাইতেছে। এখন যদি ধশ্দ তোমার মনে 
সাত্িকভাবের ক্ষুত্তির জন্চ খাদ্যবিশেষকে দো ঘার্থ বলিয়া উপদেশ 
দেয়, উহার সে আদেশ কি মান্য করা উচিত নয়? 

শাস্ত্রে খাদাসমূহ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত, যথা ৫_. 

(১) সাব্িক। 

(২) রাজনিক। 

(৩) , তামসিক। 

যাহাতে সাত্বিকভাব বর্ধিত হয়, তাহ! সাক আহার । যাহাতে 
রাজসিক ভাব বর্ধিত হয়, তাহা! রাঁজসিক আহার। যাহাতে 
তমোগুণ বর্ধিত হয়, তাহা তামমিক আহার। , 

আয়ুঃসত্ববলারোগ্যন্থপ্রীতিবর্ধানাঃ 

রস্যাঃনগিগ্কাঃস্থিরা, হ্ৃদ্য।আহারাঃ সাব্িকপ্রিয়াঃ। 

কট যলবপাত্যুঞ্চতীক্ষরুক্ষ বিদাহিনঃ 

আহার! রাজসস্যেষ্ট। হঃখশোকাময় প্রদাঃ। 

যাতযমাং গতরসং পৃতিং পযযুষিতঞ্চ যং 

উচ্ছিষ্টমপি ঢামেধ্যং ভোক্গনং তাঁমসপ্রিযং । ( গীত।) 

“যে খাদে আয়ু, উৎসাহ, বল, আবোগা, সুখ ও আনন্দ বদ্ধিত 
হয়, যাহা স্বরস ও নিগ্ধ, ষাহার সুফস শরীরে বনুদিবস স্থায়ী এবং 
বাহার দর্শনমাত্র মনে অপার অনন্দোদ্রেক হয়, সেরূপ খাদ্য সাত্বিক 
লোকের প্রিয় । ঘে খাদা অ্তশয় কটু, গষ্প. লবণাক্ত, উফ, তীক্ষম 
ও নীরস, যাহাতে শরীরের জগন উপস্থিত হয় এবং যাহাতে ছুঃখ, 
শোক ও ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে, সে রূপ খাদ্য রাজমিক লোকের 


৩২৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দুর । 


প্রিয়। যাছ। একদিন পুর্বে পর, যাহার সুস্বাদ এখন আদে নাই, 
বাহ দুর্গন্ধষয়, উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র, সেরূণ খাদ্য তামধিক লোকের 
প্রিয় ।* 

ইহাতে বুঝা উচিত, যে স্থলে বিজ্ঞান শরীরের উপর খাদ্যের 
ক্িয়াপরম্পরার বান্তন্তর ভালরূপ নির্দেশ করে, সে স্থলে হিন্্ধর্্ম 
অরীর ও মন উভয়ের উপর খাদালমূহের কিরূপ ক্রিয়া হইতে গায়ে, 
তাহাই নির্দেশ করিতেছে । তবে কেন তোমরা বিজ্ঞানের হুইট। 
কথা শ্রবণ করিয়ী স্বধর্মের অমূল্য আদেশকে কুসংস্কার বলিয়! 
উড়াইতেছ ? নিশ্চয় জানিবে, শরীরের অশেষ সত্বিকভাবের তত 
এবং ইহার প্রকৃত সংযমশিক্ষার জন্য হিন্দুধর্ম খাদ্যাধাদ্যের উপর 
এতদুর বিচারাচার বিধিবদ্ধ করিয়াছে, যাহাতে তোমর। উহার্বিগকে 
বিধিবৎ পালন করি স্বাস্থ্ান্বুধে সুখী হইবে এবং সেই দঙ্গে মনের 
'্মশেষ সাত্বিক ভাব লাভ করিয়। মাননজীবানের যথার্থ শ্রেয়োলাত 
করিবে। 

খাদ্যাখাদ্যের বিচারে হিন্বধর্্বের আর একটী মহৎ উদ্দেশ্য 
নিহিত রহিয়াছে । যেজাতিভেদ হিন্দুসসাজের মূলতিত্তি, যাহার 
অস্তিত্বে ইহা অস্তিত্ববান ও জগতে চিরবিশিষ্ট, সেই জাতিভেদ- 
প্রথাকে পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিবার জন্য হিন্দূজাতিকে চিরদিনের 
জন্ অন্যান্ত জাতি হইতে বিভিন্ন রাখিবার জন্য এ ধর্ম খাদ্যবিষয়ে 
আরও কতকগুলি কঠোর নিয়মাবলি প্রবস্তিত করিয়াছে | ইহারই 
জন্য শ্নেচ্ছ খাদ্য চিরদিন হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্য এবং এক ব্রাহ্মণ ব্যতীত 
কোন জাতির হস্তপক অন্ন অন্য এক জাতি ভক্ষণ করিতে পারে না। 
খাদ্যবিষয়ে এমন কঠোর নিয়ম কোন দেশে কোন জাতির ভিতর 
প্রচলিত নাই দেখিয় শিক্ষিত সম্প্রদায় ভাবেন, এ নকল বিচার" 
আচার ধর্মের কুসংস্কার মাত্র। ইহাঁদিগকে যতই পরিহার কর! 
যায়,সমাজের ততই মঙ্গল। 


খাদ্যাখাদ্যের বিচার। ৩২৯ 


এ বিষয়ে ধার্ের গৃঢ উদ্দেশ্য বুঝ! আবশ্যক | যে ধর্ম ইহার বাহ 
সীম! এমন কঠোরভাবে রক্ষা করে যে, অপর ধর্শের কোন লোক 
কোন কাঙগে ইহাতে প্রবেশলাভ করিতে পারে না, সেধশ্ন ইহার 
অভ্ঞান্তরীণ প্রত্যেক জাতির সীমা যতদূর সম্ভব বক্ষা করিতে চেষ্টা 
পাইয়াছে । যে ধর্দ বিবাহবিষয়ক কঠোর নিয়মাবলী প্রবস্তিত করিয়। 
প্রত্যেক জাতিকে কুলপরম্পরাগত করে এবং ছুলগ্ঘা অবরোধে 
চিরবেষ্টিত করত ইহাকে হৃর্গের ম্যায় অনেগ্ করে, সে ধন্ম সমাজের 
অশেষ মঙ্গলের জন্য ইহার জাতিভেদবগ মভেগ্ঠ হুর্গাকে আরও দৃঢ়তর 
ও অপ্রধূধাতর করিবার জন্তা খাছপিষয়ক কঠোও নিরমাবলি প্রবর্তিত 
করিয়াছে। 


যেমন হুশাসিত রাজোর বাহ সীম। ছুলপ্িবা অবরোধে বেস্টিভ ও 
সৈন্সামস্ত ছারা সুরক্ষিত, সেইরূপ যে হিন্দুজাতির বাহা সীম! 
ছুলজ্বয অবরোধে বেগ্িত ও চিবরক্ষিত, ইহার অভ্যন্ত্ররীণ প্রত্যেক 
জাতির সীমাও ভালরপ শ্রক্ষত করা হইয়াছে । এস্থলে প্রকৃতি- 
সেবক হিন্দুধর্ম কলিযুগের শিশ্বোদরপরায়ণ মানবের শিশ্ব ও 
উদর ভালরূপ অনুশাসন করিয়া জাতিহ্দেবশ দুর্গকে চিরদিনের 
জন্ত অভেগ্ করিবার জন্য বিবাহ ও খাগ্ত বিষযে এমন কঠোর 
নিয়মাবলী প্রবন্তিত করিয়াছে । 


এই সকল কঠোর নিয়মাবলী প্রতিচিত হওয়াতে সনাতন হিন্দৃধর্ম 
যুগে যুগে স্বীয় কীন্তিধ্বজা গগননার্গে উড্ডীয়মান বরিতে সমর্থ এবং 
হিন্বুদমান্জও উহ!দিগকে বিধিবৎ পালন করিয়। এঠ বাধাবিদ্ব বে 
ও এত রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে স্বীয় জাতীয়ত। ব। জাতিধণ্ রক্ষা করিতে 
সমর্থ। এখন ভাবিয়া দেখ, কোন্‌ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হিন্দু- 
ধর্ম খাদ্যাথাদ্য বিষয়ে এমন কঠোর নিয়মাধলী প্রবপ্তিত করিয়াছে । 
ভারতমাতার ঘোর ছুর্দিনে তাহার নুসন্তানগণ এই সকল নিয়মাবলী 

৪৭ 


৩৩৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম 


প্রতিষ্ঠিত করিয়ান্ছেন। ইহারই জগ্গ হিন্বৃজাতি, হিন্দৃধন্ম ও জাতি- 
ভেদ জগতে এতকাল স্থায়ী হইয়াছে । 

ূর্ব্বে ধাহারা হিন্দুয়ানীর মস্তকে পদাঘাত করিয়া! অন্পৃশ্ঠ (চ্ছ 
খাদ্য ভোজন করিতেন, তাহার! জাতিচ্যুত ও সমাজচ্যুত হইতেন। 
এখন সময়গতিকে ভারতমাতার কৃতী পুত্রগণ ইউরোপ ও আমেরিকায় 
গিয়। গেচ্ছ খাদা ভোজন করিতেছেন, অথচ কেহ জাতিচাত হন না। 
ষে সময়ে যেরূপ আচার ব্যবহার সমাজে আবশ্যক বোধ হয়ঃ সমাজ 
তাহাই নিজে নির্বাচন করিয় লয়। 

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কুকুট মাংস হিন্দুর অন্পৃশ্য 
হইল ফেন !চরক্‌ সংহিতাদি আয়ুর্বেদ গ্রন্থে ইচ্চার যথেষ্ট প্রশংসা 
দেখা যায়। রাজপুতনা ও মধাভারতের ক্ষত্রিজাতি বন্ত কুকুট 
শিকার করিয়। ভক্ষণ করে। দাক্ষিণাত্যে নীচ মহারাষ্রজাতি কুকুট 
পালন ও তক্ষণ করে । তৈলঙ্গদেশে কায়স্থগণ এ পক্ষী পালন 
করে ।তবে কেন আর্ধ্যাবর্তে এমন পুষ্টিকারক ও স্বৃম্বাছু মাংস পরি- 
তাক্ত হইল 1 ইহার একমাত্র কারণ এই যে, মুসলমানজাতিঅতি- 
শয় কুকুটভক্ত বলিয়া এ মাংস হিন্দুদমাজে স্্েচ্ছখাদ্য জ্ঞানে এত" 
কাল ঘ্বণিত হইতেছে এবং হিন্দৃধ্্মও স্বসমাজকে মুসলমান সমাজ 
হইতে বিশিষ্ট রাখিবার জন্ত এ মাংসভোজনে মহাপাতক নির্দেশ 
করিয়াছে । (যাঁদ তুমি জাতীয়তা অধিক ভালবাস, জাতীয়তাঁর 
খাতিরে, সমাজের খাতিরে ও ধর্মের খাতিরে এ মাংস মরেচ্ছখাদ্য 
জ্ঞানে তোমার ঘৃণা করা উচিত । কালের ফেরফার, সমাজের 
এ সকল বিচার আচার এখন পণ্ড হইতে চলিল। অনেকে পাশ্চাত্য 
বিষ্ঠায় বিভৃষিত হইয়া হ্যাট কোট পরিয়া বাবুচার হস্তপন্ক মুরগী 
খাঈটতেছে ; অনেকে আবার স্বগুহে সপরিবারে মুরগী রন্ধন করিয়া 
ভোজন করিতেছে । হায় রে! অর্ধ শতাব্দীর ভিতর সমাজের কি 
অপুর্ব পরিবর্তন দেখ! দিয়াছে! উহারা ভাবে, মুরগী খেলেই 


খাদ্যাখাদোর বিচার । ৩৩১ 


আমুর্ববল বাড়িবে? এজনা এখাস্ভ তোজনে উহাদের এত ক্ষর্তি ও 
এত উৎসাহ । যাহা হউক, কলিকাতা মহানগরীতে এ সব অনাচার 
এখন দ্রেখা যাইতেছে? কিন্তু মুদূরবস্তাঁ পল্লীগ্রামে হিন্দুয়ানী 
পূর্ণভাবে রক্ষিত হইতেছে । 

কোথায় হে বঙ্গীয় সমাজের আধুনিক তিলকবৃন্দ! তোমরা 
অশেষ পাশ্চাত্য বিদ্যায় বিভূষিত হইয়। আাজ রাজপ্রসাদ লাভেচ্ছায় 
শ্লেচ্ছ জাতির সহিত মিশ্রীত হইয়। শ্রেচ্ছ খাদ্য অয্লানবদনে ভোজন 
করিতেছ। ইহাতে হিন্দুয়ানা ক্রমশঃ মিটিয়া যাইবে এবং 
বঙ্গদৈশ অচিরে ম্ে্ছন্ব প্রাপ্ত হইবে সতা বটে, এখন মুষ্টিমেয় 
লোক ইংরাজদিগের সহিত সামান্যরূপ 'মশ্রিত হইয়। পান ভোজন 
করাতে সম্বাজের তাদৃশ অমঙ্গল নাই! কিন্তু যখন তোমাদের 
দেখাদেখি লোকে দলে দলে ইংরাজ সাজিয়৷ শ্লেচ্ছ খাগ্ (ভোজন 
করিবে, তখন হিন্দুয়ানী কোথায় থাকিবে ? 

আজ তোমরাই জ্বানবলে ও অর্থবলে হিন্ত্স্মাজের পু আদর্শ । 
ভোমর1 কি জান না। 

যদ্যদাচরতি শ্রেষঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ 


সযৎ প্রমাগং কুরুতেলো কম্তদগ্থ বর্ততে | 
(গীতা) 


“সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ মাচার ব্যবহার অনুসরণ করেন, 
অন্যান্য লোকে তাহাই অনুকরণ করিবে । তাহারা যাহা সপ্রমাণ 
করেন, জনসাধারণ তাহাই পালন করিবে।” তোমরা কি বুঝিতে 
পারিতেছ না, তোমাদের পদাঙ্ছ অনুসরণ করিয়! কত সহশ্র সহ 
হিন্দৃধুবক শ্েচ্ছ খাদ্য ভোগন করিয়া কালে হিন্দুয়ানীর মন্তকে 
পদাঘাত করিবে এবং তোমাদের ভবিত্য বংশধরেরা৷ কালক্রমে এই 
প্রকারে ইংরাজসমাজভুক্ত হইয়া যাইবে। আজ তোমরা উহাদের 
সহিত একত্র ভোজন দোবাবহ জ্ঞান করিতেছ না; কিছু দিন পরে 


৩৩২ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


তোমাদের প্রপৌত্রগণ উহাদের সহিত বিবাহস্থত্রে আবদ্ধ হইতে সা 
বোধ করিবে ন1। 

এখন বুঝিয়। দেখ, তোমরা! হিন্দূসমাজের কিরূপ অমঙ্গলের 
সৃত্রপাত করিতেছ? যে পবিত্র হিন্ুনাম তোমাদের গ্রপিতাম- 
গণ পরাধীন অবস্থায় একবিংশ পুরুষানুক্রমে অশেষ কষ্টরাশি সহ্য 
করিয়া রক্ষ। করিতে সমর্থ হইলেন, তোমরা আঙ্জ সেই পবিজ্র 
হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া সামান্ত বুদ্ধির দোষে সেই পাবজ্র 
হিন্বুনামকে রসাতলে ্েরণ' করাত উদ্ভত হইয়াছ! যে সকল 
নিয়ম পালন করাতে পির আর্ধাজতির পবিত্র শোণিত তোমাদের 
শিরায় শিরায় এখনও বহমান, সে সকল নিয়ম কি এই জাতীয় 
দুর্দিনে পালন করিয়। নির্জের জাতীয়তা রক্ষা কর! উচিত নয়? তবে 
কেন তোমর উহ্থাদিগকে উল্লভ্বন করিতে বাগ্র হইয়াছ ? 

এস্থলে আমাদের শিক্ষিত বাদ্ধবগণ বলিবেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা 
পাইয়। আমাদের চক্ষু কর্ণ ফুটিয়াছে। ব্রান্মণজাতির কঠোর 
শীদনে এতকাল যে মোহনিন্রায় আমরা নিক্দ্রিত ছিলাম, তাহ এখন 
ভগ্ন হইয়াছে । এখন আমর। ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান, 
আফ্রিকা প্রভৃতি নান! দেশে গিয়া বিদ্কা ও অর্থ উপার্জন 
করিব এবং যাহাতে দেশের মুখ উজ্জল করিতে পারি, সে বিষয়ে 
আমাদিগকে সাধ্যমত চেষ্টা পাইতে হইবে। এখন কি কেবল 
জাতিধর্্ম রক্ষা করিয়া অর্ধসভ্যাবস্থায় স্থিতিশীল থাকা যায়? এখন 
আমর! উদ্ধমশীলত। ও উন্নতিশীলতার পূর্ণ পরিচয় দিব। 

এখন আমাদিগকে সভ্য দেশের শিল্প বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করিয়। 
অন্তান্ত জাতির সমকক্ষতা লাভ করিতে হইবে। যদি দেশের 
প্রীবৃদ্ধি সীধন না করিতে পা।রলাম, ভবসংসারে আসিয়। আমরা! 
কি করিয়। গেলাম? এখন কি খাগ্বিষয়ে ধর্ের অহথা বিচার 
আচার পালন কর! উচিত? যে অবস্থায় পতিত হইব, থে দেশে 


খাদ্যাধাদ্যের বিচার। ৩৬৩ 


যাইব, তদবস্থোচিত ও তদ্দেশোচিত আহারাদি করিয়া জীবন 
কাটাইব। মান্ত্রর সাধন বা শরীরের পতন, এই ভাবিয়! দ্ঃখিনী 
পরাধীন ভারতম।তাকে উদ্ধার করিতে হইবে। এ মহৎ তপসায় 
ভগবান আমাদের একমাত্র সহায়। তীহারই মহৎ কাধ্য সাধন 
করিব; এখন ইহাই আমাদের পম ধর্ম এ সাধনার যুপকাষ্টে যদি 
জাতিধর্ম ও প্রাণ বলি দিতে হয় তাহা আমরা অয্লানবর্দনে ও 
নিঃসসঙ্কোচে দিব। তবে কেন সামান্ত খাগ্ঠাখাগ্তের বিচার লইয়া 
আমাদিগকে নিরুৎসাহ করিতেছ 1? * 

যখন দেশের মঙ্গলের জন্য,ইহ1র বা রাজার কাধো তোমাদিগকে 
বাধ্য হইয়! ধর্মের খাগ্ঠবিষয়ক বিচার আচার অমান্য করিতে হইবে, 
তখন অগ্লানবদনে ও হাস্যমুখে গ্রেচ্ছ খাছ খাইয়া (কদিন জীবন 
ধারণ কর, তাহাতে হিন্দুদমাজ তোমারদিগকে আর জাতিচুুত 
করিবে না| এখন শিক্ষিত সমাজের এতদূর স্ববুদ্ধি হইয়াছে । 

যদি কালগতিকে সমাজের কোন দেশাচার ইহার অনুপযুক্ত 
হইয়া পড়ে, উহার কি কালোচিত দংস্কার কর৷ উচিত হয় না? যখদ 
দেশের মঙ্গলের জন্য বা বিষ্তাধশোপার্জনের জন্য আমাদিগকে 
ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যাইতে হইবে, তখম 
খান্াখাগ্ের বিচার বিদেশ বিভূমে আমাদের নান! র্লেশের কারণ। 
আমর! বত; পরতঃ এ সকল উল্লঙ্ঘন করিতে বাধ) হইব। 
খাদ)বিষয়ক বিচারাঁচার এখন আমাদের জাতীয় উন্নতির এক প্রধান 
অন্তরায়। ইহাদিগকে উঠাইয়! দেওয়া কর্তব)। ব্রাক্ষগঠাকুরেরা 
যাহাই বলুন না কেন, আমরা সময়ের উপযোগিতামুসারে চিপ ও 
জাতিধর্দ বজায় রাখিব। 


অষ্টম অধ্যায়। 
হিন্দুঘমাজের সাধারণ কর্তব্য । 


গুণাবজেই জীব মংসারে মানবরূপে দেখা দেয়) আবার সেই 
মানব বহু পুণ্য বলে হিন্দুকুলে জন্ন গ্রহণ করেন। যে অনস্তপন়্ 
্রসধিত্রী ভারতভূমি বনু্ধরাদেবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কণ্ঠা ও প্রকৃতি 
দেবীর সঃন্্র অনুগ্রহে অন্গৃহীতা, অশেষ পুণ্যবল না৷ থাকিলে কেহ 
উহ্থার মুখৈশ্বর্য ভোগ করিতে পারেন না। যে প্রচিন আধ্যজাতি 
নানাদেশে জ্ঞানধর্ম্ের জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া বহুকাল ভূমণ্ডুলে 
নিজ কার্িত্বজা উজ্ভীয়মান করেন, যে জাতির সহিত ঘনিষ্ট মনন 
আবক্কার করিবার জন্ত পাশ্চাত্য জগৎ পুরাতন জ্ঞানভাগ্ার সম)ক 
অনুমন্ধান করিতেছে, অশেষ পুণ্যবল না থাকিলে, কেহ সে জাতির 
বংখধর হইতে পারেন না। যে হিন্দূজাতি এতকাল প্রাচ্য দর্শন 
সব্কৃত দেবতাষা ও সনাগুন ধন্্ম অনুশীগন করিয়া জাতীয় আধ্যাত্মি- 
কতার চরম উন্নতি লাতকরে এবং যে জাতির রীতিনীতি ওআচার 
ব্যবহার পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, অশেষ পুপ্যবল না থাকিলে কেহ 
সেজাতির কুলতিলক হইতে পরেন না। এখন বুঝিয়া দেখ, কি 
পুণ্যবলে তোমর! মকলে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। 

যে ভারতমাতা। পুরাকালে জ্ঞানবিজ্ঞানে উদ্ভাসিত ও ধনধাগ্ঠে 
পূর্ণ হইয়া নিজের সন্ত/নবর্গকে অনাধারণ শৌর্ধযবীর্য্যে সুশোভিত 
করত ব্রিংশ শতাবী ব্যাপিয়। স্বাধীনতা! ভোগ করেন ও ধরণীবঙ্গে 
নিজ জয়পতাঁকা। উদ্ভীয়মান করেন, তাহার এখন কি ছুর্দিদ্দন 
উপস্থিত! তোমাদেরই দুরৃষ্টক্রমে তিনি এখন পরাধীনা। পরের 
পদানতা ও পরপদমথিত।। লক্ষ্মীর মাত হইয়। তিনি এখন 


হিন্ুসমাজের সাধারণ কর্তব্য । ৩৩৫ 


তোমাদিগকে ক্রোড়ে লইয়। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন। নান। 
জাতি আসিয়া তাহার ধনাগার লুঠন করিতেছে; আর তোমরা 
নিবীধ্য হইয়া! দীন হীন বেশে পেটের দায়ে উহাদের গোলামী 
করিতেছ। 

সংসারের নিয়ম এই, তাগ্যনেমির বিঘুর্ণনে যে জাতির যত 
মৌভাগ্য আসিবে, কালে মে জাতির তত ছৃর্ভাগ্য ঘর্টিবে। যে 
ইংরাজ আজ সসাগর! ধরণীর অধীশ্বর, সেই ইংবাজ পঞ্চ শতাব্দী 
ব্যাপিয়া রোমের পদানত ছিল। যে 'ভারত তিন হাজার বৎসর 
স্বাধীন থাকিয়া পরম মুখে সুখী ছিল, সে ভারত সপ্ত শতাব্দী 
পরাধীন হইয়া অশেষ ছুঃখে ছুঃখী হইয়াছে। এই ছুঃসময়ে 
আমাদের প্রধান জাতীয় শ্রের কি? কোন কোন কাধ্য করিলে 
আমরা পুনরায় ছুঃখিনী মাতার মুখ উজ্জল করিতে পরিব এবং তাহার 
নুসন্তান হইয়া তাহার আশীর্ব্বাদভাঞ্জন হইব? 

যে ভারতমাতাকে তোমরা এতকাল মা দুর্গীরূপে পৃজ। করিয়! 
আসিতে, তাহার প্রতিমার গৃঢ উদ্দেখ বুঝিলেই তোমরা জাতীয় 
শ্রেয় ভাঙ্গরূপ বুঝিতে পারিবে । যোগসিদ্ধ শাস্্রকারের! 
আমাদিগকে যাহ। দেখাইয়া! গিয়াছেন, তাহ। জগতের অমোঘ সত্য । 
এ প্রতিমার একদিকে মা সরন্বতী। তোমরা« অশেষ গ্রাচা ও 
পাশ্চাত্য বিদ্যায় বিভূষিত্ত হইয়া ঠাহার বরপুক্র হষ্টাবে ও ভারত 
মাতার মুখ উজ্জল কবিনে। ইহার আপব দিকে মা লঙ্গমী, যিনি 
ধনদৌলতের মধীশ্বরী, ছোমরাও ম। লক্ষমীর বরপুজ হষ্টয়া 
দেশের কৃষি, শিল্প ও বাশিজ্ের উন্নন্টিসাধন করত ইহার ধনাগম 
বৃদ্ধি করিবে, কদাচ ইহাকে দৈন্ধদশায় পতিত হইতে দিবে ন।। 
তবে তোমরা ভারতমাতার মুধ উজ্জল করিতে পারিবে । এ প্রতি- 
মার একদিকে দেবসেনাপতি কুমার কার্তিক, যিনি দেবকার্ধা সাধনার্থ 
তাড়কাস্ুর নিধন করেন । তোমরাও অদাধ!রপ শৌধাবাধ্যে স্বশে।, 
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ভিত হস্টয়। ও অশেষ পাশ্চাত্য ংগ্রামবিধ্যায় রিশ্বারদ হইয়া! দেব- 
কার্ধ্য সাধন করিবে ও ভারতমাতার মুখ উজ্জল করিবে। ইউচ্ভার 
অপরদিকে সিদ্ধিদাতা গণেশ । তোমরাও সেই গণপতির পৃজ! 
করিয়া তন্মন্ধন্সে সকল কাজ করিবে ও অলৌকিক দিহ্ধিলাভ 
করিবে । এই প্রকারে তোমরা মাতার মুখ উল্জ্রল করিতে চেষ্টা 
পাইবে । মা দুর্গ সিংহোপরি দণ্ডায়মান হইয়া মহিষান্থুরকে ভ্রিশৃল- 
বিদ্ধ করিতেছেন। তোমরাও সিংহবাহিনী চমূগঠন করিয়। অন্থুর 
নাশে প্রবৃত্ত হইবে অথবা ব্রীটিশলিংহের পার্থ দণ্ডায়মান হইয়া 
রাঞ্জকার্ষো বা দেবকার্ধে দেহপাত করিবে। ভারতমাতা চিরদিন 
তোমাদিগকে এইব্প নান। অভয়বাণী দিতেছেন। 

ভারত স্বাধীন হউক ব! পরাধীন থাকুক, তাহ! ভগবানের ইচ্ছার 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে ; তোমার আমার ইচ্ছায় কিছু হইতে 
পারে না। আর ধাহারা দৈব ইচ্ছার বিরুদ্ধে অসময়ে রাষ্ট্রপিপ্লৰ 
সঘ্বটাইতে চেষ্টা পাইবেন, তাহার! সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবেন। এখন 
এষ্ট পরাধীন অবস্থায় জাতীয় শ্রেয় লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে 
নিয় লখিত বিষয় গুলিতে বিশেষ মনোনিবেশ করিতে হইবে। 

(১) জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা । 

(২) শারীরিক বলের অন্তশীলন ও বিলাসিতা ত্যাগ । 

(৩) জাতিধম্ম রক্ষা । 

(8) গোব্বান্ষণ রক্ষা । 

(৫) প্রাচ্য € পাশ্চাতা শিক্ষাবলে মনের উন্নতি সাধন, 
চিরন্তন জাতীষ আধ্যাত্মিকত। রক্ষ। ও আধিতৌত্তিক উন্নতিলাধন। - 

(৬) ধনাগমের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে কষিশিক্পের উন্নতি- 
সাধন ও দেশে নান! যৌথকারবার সংস্থাপন। 

(৭) ইংরাজদ্রিংগর শোষণনীতি রোধের জন্ত নানাউপায় 
অবলম্বন ও এতদর্থে জাতিভেদের সমাজশামন 'একান্ত আবশ্ঠক 
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(৮) ইংয়াজরাজের পূর্ণ বিশ্বাসভাজন হইয়। ভারতে পালমেন্ট 
গঠন ও স্বরাজলাত । 

(৯) ছমূল্যতা নিবারণের জন্য গ্রামে গ্রামে ধর্দগোলা 
সংস্থাপন। 

(১০) সমাজের নিকট শেষ ভিক্ষা । 


জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষ! | 


শুনিতে পাই, বাঙ্গালী জাতি ক্রমশঃ ধ্বংসপথে অগ্রসর হইতেছে। 
ইহার যে কয়েকটী কারণ দেখান হয়, তদ্মধো নিয়লিখিতগুলি 
প্রথান। প্রথমতঃ। মেলেরিয়ায় পল্লীগ্রাগুলি একপ্রকার উজাড় । 
চতুষ্দিকে রেলবীঁদ নির্টিত হওয়ায় জলনিঃসরণের সুবিধা নাই । 
ইহাতে মেলেরিস্মার এত প্রকোপ । বাবুর! ইহার ভয়ে নিজ গ্রাম 
ছাড়িয়া! সহরে বাস করিতেছেন। সেখানে শৃগাল কুকুরের তাগুব 
নৃত্য চলিতেছে, আর কালপঁ/াচ বাড়ী পাহারা দিতেছে । কালাজর 
নৃতন আমদানী হইরাছে। কলের! ও বসন্ত সংক্রামকরূপে বৎসরে 
বৎসরে অনেক লোবক্ষয় করিতেছে । 

ছিতীয়তঃ। নকল জিনিস পত্র আকারা, এখন খাবে কি? 
পদ্ুসা যে হাতে নাই। ঘি ছুধ ত চোখের ভূমুরফুল। গোদের 
উপর বিষফোড়া ৷ ছেলে বুড়ে। সকলের মধ্যে চাঁপানের ধুম পড়িয়। 
গিয়াছে । পেটে ভাত পড়,ক, না! পড়ুক, চ1 পান করিতেই হইবে । 
আবার সকল জিনিষ ভেজাল, খেলেই বুঝজালা; আর অস্থলের 
ড্রেুর উঠ্িবে ৷ যাবে কোথা বাবা! এ সব খেয়ে চল্লিসের ভিতর 
মর্থে হবে ষে! 

তৃতীয়তঃ। গেটের দায়ে ইংরাজি শিখতে গিয়! ছেলেদের 
মোপার দেহপ।ত করিতে হয় । তার উপর বাবুয়ানার কত ফ্যাসান 
বাড়িতেছে, বিলানিত্বা পুরাদমে চলিতেছে । ইছাতে স্বাস্থ্য নষ্ট 
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হইবে না, ত আর কিহইবে? মাবার ইংরাঞ্জের কল্পযাণে কাহাকে 
ছপা হাটতে হয় না। চারিদিকে রেল, ট্রাম, বাস্‌, মোটরকার, 
ঘোড়ার গাড়ী। পয়স! থাক্‌লেই চড়া যায় : কেমন মজা ! কেমন 
্খ| বুড়ে। ঠাকুরদাঁদার ভাগ্যে এ সব স্থখ ছিল না। তোমরা কি 
জান, এখন পঞ্চাশ পার না হাতে হত তোমর। কেন বুড়িয়া যাও? 

এই সকল নানা কারণে আমরা এখন ধ্বংসপথে অগ্রসর । যেরূপ 
কাল পড়িতেছে, জিনিদপত্রের দর যেরূপ বাঁড়িতেছে, তাহাতে 
৩৪ পুরুষ পরে আমর! না! খাইতে পাইয়! মারা যাইব। আমরা 
যদি মীর! পড়ি, তাহ! তে ইংরাজের ক্ষতি কি? তাহারা ত বিলাতে 
টাকা গম চাউল পাঁঠাইবেন। ঠাহারা হ্ুসভ্য জাতি, তীহারা 
কদাচ অনাধবাণিজ্্য বন্ধ করিবেন না। গম ঢাউলের, পরিবর্তে 
তাহার কি দেন জান? আমাদের হস্তে দিল্লী কা লাডড, দিয়া' নাচতে 
বলেন। আমরাও এমনি অপদার্থ, বিলাতি জিনিস পাইয়া! আমরা 
ভাবি, আকাশের টাদ পাইলাম এবং মনের আনন্দে নাচিতে থাকি। 
যত বিলাতি মাল দেখিতেছ, এ সব দিল্লীক লী, 

বুড়ে। ঠাকুরদাদা গল্প করিতেন, শতবৎসব পূর্বে কোম্পানি 
বাহাছ্বরের সময় লোকে একটা মাত্র টাকা ট্যাকে লইয়। বাজারে 
যাইত। সেখানে ১/ মণ চাউল, যথেষ্ট তরকারী ও মাছ খরিদ করিয়। 
কিছু পয়স।৷ ফেরং লইয়া বাড়ী আসিত। এ সন কথা কি আমাদের 
নিকট এখন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে না? 

স্বাধীন ভারতের কথ। ছাড়িয়া দেও, মুসলমানদের সময়ে খা ৫য়'" 
পরা সম্বপ্ধে আমাদের কোনরূপ কষ্ট ছিল না! আমাদের ঘত কষ্ট 
এই ইংরাঁজদিগের আমলে । গীঁট কসার মত ইংরাজ সকল দ্রব্যের 
মুল্য কস্চেন, তাহাতে উহাদের দর ক্রমাগত বাড়িতেছে। বাড়িতে 
বাড়িতে পরে এতদূর উঠিবে, অনেকে খাইতে পাইবে না। ইস্থাতে 
জমীদার, তালুকদার, কৃষক ও মুটেমজুরদের কষ্ট না হইসে পারে। 
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মরিবে মধ্যশ্রেণী, যাহাদেব পেসা চাকুরী ও দেঁকান্দারী। একে ত 
চাকুরীর বাজারে হাহাকার পড়িয়াছে, অপরদিকে জিনিস পত্র এত 
মহ্থার্থ, কেমন করিয়া সংসার চালাইবে ? দেখিতেছ কি, মৃত্যু যে 
অনিবাধ্য। 

অজন্ম হউক, স্ুজন্মা হউক, গম চাউল মহার্থই থাঁকবে। 
আমরাত শসোর বিদেশরপ্ত।নি বন্ধ কবিতে পারিব না। কাজেই 
ভগবানকে ডাক| ছাড় আমাদের অন্য কোন উপায় নাই। এখন 
সকলকে কোথাও না কোথাও যেমন বেতন হউক, মাথা গু'জে 
থাকিতে হইবে। কি করিবে বল, পেটের দায় যে মহাদায়। ধাহার 
যেমন অনুষ্ট) তিনি কোন না কোন উপায়ে সেইরূপ বোজগার করিয়া 
সংসার চ্ুলাইবেন। এখন প্পঠাদের পুঙজজাই আমাদের প্রধান 
ধন্ম ।, যিনি যেমন করিয়া পারেন, যে উপায়ে পারেন, যেস্থলে 
পারেন, একমাত্র রূপটাদের পৃজা করিয়া ধর্ম্মের চতুর্বর্গফল লাভ 
করিতে চেষ্টা পাইবেন । তবে জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিবে । 
না করিলে সপরিবারে ওদদন্ততিতে যমের বাড়ী যাইতে হইবে। 


শারীরিক বলের অনুশীলন 
৪ বিলাসিতাত্যাগ । 

ছই বেল ছই মুঠ। খাইয়া জাতীয় অস্তি্ব রক্ষা করিবার পর 
শারীরিক বলের অনুশীলন স্বপ্রাতির মঙ্গলের জন্য একাস্ত আবশ্াক । 
এ বিষয়ে প্রত্যবায় ঘটিলে সে জাত ধ্বংসপথে অগ্রসর হইবে। 
প্রত্যহ রীতিমত ব্যায়ামাদি করিলে শরারের বল সম্যক বৃদ্ধি পায়। 
পৃথিবীতে যে জাতি যত ব্যাামপটু, দে জাতি তত বীর্ধ্যবান। উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলও পাঞ্জাবের জনসাধারণ ব্যায়ামপটু বলিয়। উহারা এত 
বীর্ধযশালী, আর বাঙ্গালী জাতি ব্যায়ামবিমুখ বলিয়া এত ক্ষীণবীর্ধয 
ও নিস্তেজ । পুরুধানুক্রমে বঙ্গ-বার্যের অনুশীলন ন। করাতে এ 


৩৪০ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধশ্ম । 


জাতি এখন এত হূর্বল হইয়াছে! এখন এ বিষয়ে জামাদের জাতীয় 
শ্রেয় কি? কিজগ্চ আমরা এত নিস্তেজ হইতেছি? কেন ইংরা- 
জপ আমান্দগকে 01985101003 1381১. বলিয়া স্বণ! করেন? 
একমাত্র ব্যায়ামের অভাবে আমরা এই ছুনণম কিনিয়াছি। 

যাহারা চাঁষী ও মুটে মজুর, যাহাদিগকে যথেষ্ট কায়িক পরিশ্রাম 
করিতে হয়, আর যাহার। বসিয়। বসিয়। জীবিক! উপার্জন ঝরে এবং 
কোনরূপ কায়িক পরিশ্রম করে না, সকলের পক্ষে সৈনিক পুরুষের 
স্তায় নিত্য নৈমিত্তিক ব্যায়াম অত্যাবশ্যক । ব্যায়াম দ্বার। বলবীর্ধ্যের 
অন্থুগীলন না! করিলে ফোন জাঁতি জগতে জাতীয় শ্রেয় লাভ করিতে 
পারে না। অতএব সকলে মিলিত হইয়া বায়াম চচ্চায় মনোনিবেশ 
করিবে। 

ব্যায়াম চচ্চায় কি কি বুঝায়? ইহাতে (১) চুচুকাটি খেল! 
(২) ফুটবল খেল। (৩) মুগ্ডর ও ভাম্বেল ভাজা (৪) ডনফেলা 
(৫) বাইক চড়া (৬) ঘোড়ায় চড়! (৭) লাতার দেওয়। (৮) 
লাটি খেল। ইত্যাদি বুঝায়। বাঙ্গালী চরিত্রের মহৎ কলম্ক, দেশের 
ছাত্রগণ পঠন্দশায় এ সকল ব্যায়ামের চর্চ। করে; কিন্তু সংসারে 
প্রবেশ করিবামাজ উহাদিগকে আঞীবনের তরে ত্যাগ করিয়া বসে, 
মনে করে, এ সকল ব্যায়াম করিলে বুঝি, মানের লাঘব হইবে ও 
সাধারণের নিকট হান্যাস্পদ ও লঙ্দিত হইতে হইবে। এপ 
ধায়ণ। দেশের বড় অমঙ্গলের কারণ। একেত আমর! নিরস্ত্র হইয়। 
পুরুষানুক্রুমে নিৰীর্ধ্য হইতেছি ; তাহার উপর ঘদি আমর! যৌবন 
ফালে ব্যায়ামাদি করিয়। শারীরিক বলবীর্য্যের সম্যফ অগ্গুশীলন না 
করি, আমর! অচিরে আরও অধঃপাতে যাইব। যাইতেছি এখন 
আমকা। সেই পথে। চল্লপশ পার না হতে হতে আমতা বুড়িয়! বাই 
গু পটোল তুলি। 

ওহে সুশিক্ষিত সম্প্রদায়! ষদি নিজ মিজ শরীর সুস্থ গ্লাখিয়া 


শারীরিক বলের অনুশীলন ও বিলাসিতা ত্যাগ । ৩৪১ 


$ 

দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে চাহ, বদি স্বঞাতিকে বীর্ধ।বান করিয়। দেশের 
উদ্নভিসাধন করিতে চাহ, সংসারে প্রবেশ করিয়াও রীত্ত 
ব্যান়্ামাদি করিবে, মুগ্ডর ভাঙজিবে, ডন ফেলিবে, ফুটবল ও লাটি 
খেলিবে। নিত) নৈমিত্তিক ক্রিয়ার স্তায় এ সকল আজীবন অভ্যাস 
কর্রবে। দেখিতে পাইঘে, সোত্তর বৎসর বয়ঃক্রম কালে তোমা 
যুবকের ভায় বলিষ্ঠ, কন্ঠ ও পরাক্রমশালী থাকিবে ৷ এ বিষয়ে 
সঙ্লকে উৎসাহ দার জন্ঞ গ্রামে গ্রামে, পাড়।য় পাড়ায়, নগরে 
নগরে ক্ল।ব ও আখ্ড়। স্থাপন কর এধং তথায় দশজনে মিলিয়। 
মিশিয়। ব্যায়ামাছি কর । ইহার স্থৃফল তোমরাও স্বজীবনে ভোগ 
কারবে এৰং তোমাদের ভবিষ্যবংশধরেরাও ডালরূপ ভোগ করিবে। 
এখন তোমরা তাল, লতরঞ্জ ও পাশা খেলিয়! অনেক সময় 
বৃথ। আমোদ আহলাদে কাটাও, কিন্তু ইহাতে শরীরের যে কত 
ক্ষপ্তি, তাহ বুঝিয়াও বুঝিবে ন।। আরামের জন্ত ইহার। যেমন 
আধশ্ক্, শরীরের বলবৃদ্ধির জন্ত ব্যায়ামাদি সেইরূপ আবশ্তক। 
একে ত দেশের জলবায়ুর দোষে আমরা ক্রমশঃ নিবার্ধ্য হইতেছি, 
ভাহার উপর অতিরিক্ত অন্পচিস্তা, ভেজালদ্রব্য ভোজন ও বিলাসিতা 
্রস্থৃতি নানা কারণে আমরা আরও নিস্তেজ হইতেছি। আবার 
ছাত্রজীবনে অদেকে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিয়। সোণার 
দেহ পাঞ্চ করিতেছে । এসকল কুঢালের একমাঞ্জ মহৌবধি 
আজীবন ঝায়ামানুনীলন। 

ধাহার। বলেন, ঘি ছুধ গ্রভৃতি পুষ্টিকর খা না পাইলে একমাত্র 
হ্যাধাছে কি শব্দীর বীর্ধ্যশালী হইবে? তাহাদের স্মরণ রাধা উচিগ, 
গুটে মজুর কি খায় ? অথচ উহাদের দেহ দেখ, কেমন সবল! ব্যায়াম 
অভ্যাস খাকিলে সাদান্ত শাকাযে দেহ পুষ্ট ও সবল হউবে। 

লকল কথায় লা কথ। এই, হি পায়ের উপর তর দিয়! জগতে 
ধবডাইন্ডে ইচ্ছা ক্র, শারীরিক বলবীর্ধের সম্যক অনুশীলন করা 


৩৪২ বৈজ্ঞানিক হিন্দ । 


এখন আমাদের প্রধান জাতীয় সাধনা । তঙ্যতিরেকে আর্মিরা 
কখনও ছুঃখিনী ভারতমাতার মুখ পুনরায় উজ্জল করিতে পারিব ন। । 
দেখ, শিখঞ্জরু গোবিন্দ সিং নিজ সম্প্রদায়কে অস্ত্রধারণ ও ব্যায়াম 
শিক্ষা দিয়া শ্রিখজাতির কতদৃর জাতীর়- উন্নতিসাধন করিয়া যান, 
যাহার গুণে শিখফৌজ আজ ইংরাজরাজের ভানহাত, আর আমরা 
তাহাদের নিকট ভীরু ও কাপুরুষ ৷ নিজেদের দোষে আমর! এরূপ 
হইয়াছি। যদি আমাদের মধ্যে ব্যায়ামচর্চ্। বন্ুকাল থাকিত, 
আমর! এমন দুর্নাম কিনিতাম না। এখন এই ছুরপনেয় জাতীয় 
কলঙ্ক দূর করিতে চেষ্টা করা আমাদের একাস্ত কর্তব)। 

আজকাল বাবুয়ানির কি ধূম পড়েছে। ইংরাজি 'লেখাপড়া 
শিথিষ্না আমর! এখন সভা ও ভব্য হইতেছি, সকলেই.বাবু সাজিতে 
একান্ত বাগ্র। পেটে বাইতে পাই, না পাই, বাবু না' সাজিলে 
লোকের কাছে মান থাকিবে ন1। বাবুগিরির কত ফ্যাসান কতদিকে 
বাড়িতেছে ৷ এ হাওয়া রোধ করে, কাহার সাধ্য? মাথায় স্থগন্ধি 
তৈল মাধিতে হইবে, পায়ে মোজা চড়াইয়া পাম্পনু বা বুট জুতো! 
পায়ে দিতে হইবে; নাকে খড়খড়ি বসাইতৈ হইবে, মুখ হইতে 
চুরুটের ধৃম ছাড়িতে হইবে, গায়ে কত রকম সার্ট কোট লাগাইতে 
হইবে । কি শীত, কি গ্রীগ্প, সকল সময়ে গরমাগরম চা পান করিতে 
হইবে। ধাদের পরূস। মধিক,তাহারা হ্যাট কোট পরিয়া পুরা সাহেব 
াজিতেছেন। আজকাল পিতৃপুরুষগণ একবিন্দু জল পাঁননা। 
বাবুর ভাঁবিতেছেন, এফ বাধুগিরির জোরে সকলকে নরক্‌ হইতে 
উদ্ধার করিবেন। মেয়েদের কতরকম সাজগোজ। কত রকম গহদা 
পত্র | দেখে শুনে অবাক হইতে হয়। রাধার বেলায় হাত 
খোড়া, কাজকর্মের বেলায় পা খধোড়া, লাজগোচের বেলায় কোমর 
বাধিয়া বসে! এ সব দেখে গুনে ঘুড়োঠাকুর জাদ। বল্চেন, সকলই 
উচ্ছন্ন যাঁইবার পথ পরিষ্কার করিতেছে। দেখ। যাক, কয়-পুরুহে 


জাতিধর্ রক্ষা! । ৩৪৩ 


উহার! সকলে মরে | যাহ! হউক, এ সকল বাবুগিরির চাল না 


ছাড়লে আমাদের কোনরূপ ভত্রস্থতা নাই, আমাদের ধ্বংস 
একপ্রকার অনিবাধা' 


জাতিধর্্ম রক্ষ। | 


 সুদলমানযুগে ধর্মান্ধ রাজজাতির অত্যাচারে আমরা জাতিধর্ম 
রক্ষা! করিবার জন্য বড় বিক্রত্ত হইয়াছিলাম | তংকালে সমাজনায়ক 
ব্রাহ্মণ-জাতি জাতিভেদের কঠোর শ।সন প্রবর্তন ক€রয়া ও রীতি 
নীতির কালোচিত ৪ দেশোচিত পরিবর্তন করিয়া আমাদের 
জাতিধর্ম রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হন। ভতগবদিচ্ছায় তাঁহারা 
এ বিষয়ে কৃতকার্ধ্য হন। পঞ্চখতাব্দী কাল তাহার! মুসলমানধর্মের 
সহিত ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া! পরিশেষে উহার উপর জয়লাভ 
করেন । আজকাল উদাররাজনীতিজ্ঞ ইংরাজরাজ প্রজার জাতিধর্্ের 
উপর সাক্ষাংসন্বন্ধে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না বটে? কিন্তু তাহার! 
যে পাশ্তত্য শিক্ষা বিকীর্ণ করিতেছেন, উহা ধর্ম & নীতিবিবর্জি ঠ1 
হওয়ায় উহার বিষময় ফলে আমাদের জাতিধণন্ন গাজকাল রলাতলে 
যাইবার উপক্রম ! এই মনমোঠিন। দতি ঘরে ঘবে ঢুঝ্য়া আমাদের 
কাণে কি বীঞ্জমন্থ ঝাড়িতেছে, তাহাতে জাতিধন্দধ আর থাক 11 
ইহার. বিষময় ফল নানাস্থলে উল্লেধ করিয়াছি 
ছিন্দুলমার্জের চিরস্তন অধিনায়ক ব্রাহ্গণঙ্গাতির প্র্ত্ব ক্রনণ: 
মন্দীডূত হইতেছে । তৎপরিবর্তে ইংরাজরাজ্েব কল্যাণে পাশ্চাত্য, 
শিক্ষায় বিভৃষিত নবাসম্প্রদায় বিদ্যা ও অর্থবলে সমাজের 'সধিনায়ক 
হইতেছেন। তাহাদের মতামত লইয়া! গভর্ণমেন্ট নানানিষয়ে চালিত 
হন, কিন্তু জনসাধারণ ধন্ম ও রীতিনীতি বিষয়ে ব্রাহ্মণজাতি দ্বারা 
'একগাত্র পরিচালিত হইতেছে। 
আমর স্বাধীন হই ব| পরাধীন থাকি, লক্ষপতি হই বা দীনদরে্র 


৩৪৪ বৈজ্ঞাগিক্ষ হিন্টৃর্পা । 


থাকি, য়ে প্রাচীন আর্যাজাতির আম! একক্গাজ বংশধর, দেই আিয 
জাতীয়ত! সম্যক অনুশীলন করিয়! ইহার অস্তিত্ব জঙ্গতে চিরািম 
বজায় রাখা আমাদের একান্ত বর্তব্য। আবার সেই জাতি গদি 
যুগধর্মে দৈবহূর্রিপাকবশতঃ মবনত ও অধঃপতিত হইয়া পড়ে, 
ইহার কালোচিত উন্নতিসাধন কর! আমাদের একান্ত কর্তৃব্য। অত 
এর একট পরাধীন অবস্থায় হিন্দুয়ানী পর্ণমাত্রান্ন বায় রাখিয়া জালো 
চিত জাতীয় উন্নতিসাধন করা আমাদের প্রধান জীবনরত। 

সুশিকিত নবানহ্প্রদায় ভাবিতে্েন। জাতিপর্্থ থাক বা ন। গার, 
তাফাতে ভারতের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই । কিন্তু স্থসভ্য ইংরাজর!বের 
অনুগ্রছে কালোচিত স্থশিক্ষা গাইয়। মত্যতাষোপাবে আয়োহগ 
করা ও স্বরা্ষ লাভ করা এখন আমাদের প্রধান, জীবলজত | 
ইহাতে কালে ভ।রতের প্রকৃদ্ধ মল মস্পা্ছিড হইবে । এক 
উহার! জ্বাতিধর্মের দিকে তাদৃশ দৃিগাত ন! রাশিষ। কেৰর পাশ্চাত্য 
শিক্ষা বলে জাতীয় উন্নতিসাধন করিতে ও পাশ্চাত্য সাদর্শে নপান্ধকে 
পুনর্গঠিত করিতে বদ্ধপরিকর । অপরদিকে পুরাতন মপ্প্রদায় প্রাচ্য 
বিদ্যার অন্থুশীলন করত ভ্বাতীয় উন্নতির দিকে ডাদৃণ দৃ্টিপান্ধ ন। 
করিয়া কেবল জাতিধর্মম, পুরাতন সমাজগন্ধতি ও রীদ্ধিনীতি বজায় 
রাখিতে ত্রকান্ত তৎপর 7 যথার্থ বলিতে কি, এম্থলে উদয় সম্প্রদায় 
মহুৎ ভ্রমে পতিত | প্রথমোক্ সম্প্রদায় জাতীয় উদ্নতিসাধন করাতে 
যে ভাবে ধাবিত, তাহাতে তাহার! কালে জাতিধর্শে জলাঞ্জলি দিয় 
বসিবেন ॥ আবার শেষোক্ত সন্প্রদার যে ভাবে জাতিধর্দা ও পুরাতন 
পদ্ধতি বঞ্জায় রাখিতে বাগ্র, তাহাত্তে ভারদধ মে তিমিরে, চিরঙ্জগিন 
সে তিমিরে থাকিবে এবং ছুয়ত্ত পরিশেষে হিনদুজাতি ভূপৃষ্ঠ হইতে 
বিপিয়া পুঁহিয়। ম্বাইবে । 

বিজ্ঞ লোকের! পরামর্শ দেন এখন ভ্বামাদের মধাপথে মাওয়া 
একাস্ত আবশ্যাক। আমর! জাতিধর্ম ও পুরাগ্চম রীতিমীকদ্ধি স্ধা- 


জাতিধর্্ঘ রক্ষা। তং 
সাধ বজায় রাখিয়া আবস্ঠকমত উহাদের কালোচিত সংস্কায় করত, 


সভ্যতার পথে ও উন্নতির পথে ক্রমশ: অগ্রসর হইব 1 খাহাদর্শনে 


সাহেব সাজিতে হয়, স্বচ্ছন্দ তাহাই সার্জধিব। কিন্তু মনের ভিতর 
চিরদিন হিন্দু থাকিব। 


অনেকের মত, পরাধীন অবস্থায় প্রকৃত জাতীয় উন্নতিসাধন 
করিতে পার! যায় না| এই যে অনেকে আজকাল ছুইট। ইংরাজি রুকৃনী 
ঝাড়িতে শিখিয়া বাড়াই করে, আমরা কি হন্ু রে, ইছাতেই কি 
দেশের প্রকৃত মঙ্গল.সাধিত হইবে? ইংরাজরাজপুরুষগণ তাহাদের 
গ্রয়োজনমত আমাদিগকে পাশ্চাত্যশিক্ষা দিতেছেন। যাহাতে আমরা! 
ডাহাদের গেলামী ভালরূপ করিতে শিখিব। তাহারা কি আমা, 
দিগকে কৃষি, শিল্প, সংগ্রাম, নৌবিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন, যাহাতে 
আমর! পায়ের উপর ফাড়াইয়। অন্ত জাতির সমকক্ষ হইতে পারিব? 
এই যে চল্লিশ বৎসরের উপর ভারতের সুশিক্ষিত গণা মান্য লোকের! 
জাতীয় সমিতিতে দেশের মঙ্গলের জন্য নানা আন্দোলন কনিয় 
আসিতেছেন, রাজপুরুষগণ তাহাদের কয়ট! কথায় কর্ণপাত করিয়া" 
ছেন1 এই যে তোমাদের নয়নসমক্ষে জাপান অধ্ধ শতাব্ীর 
ভিতর জাতীয় উপ্নতিসাধন করিয়া জগৎকে বিমোহিত করিল, ইহার 
একমান্র কারণ জাপান স্বাধীন এবং উহাদের নিজ্জের রাজ! ও পাল? 
মেন্ট আছে। যতদিন ভারত পরাধীন থাকিবে, ততদিন ইহা 
ভাগ্যবিধাতারা জাতীয় উদ্নতিসাধন করিতে আমাদিগকে ঘে পরি- 
মাণে অবসর দিবেন, আমর! সেই পরিমাণে জাতীয় উন্নতিসাধন 
করিতে পারিব। ঘটিতেছে তাহাই এবং ঘটিবে তাহাই । আর অধিক্ক 
ত্র ক্ষ করি, হাত প। ভাঙ্গিয়। ভূতলে পড়িব, ডুবি ও মরিব-।, 
সেজন্ত বিজ্ঞ গোকেরা পরামর্শ দেন, পরাধীন অবস্থার জা তিধর্মদ 
রক্ষা করিয়া জাতীয় উল্নতিপাধন করিবে এবং যাহাতে রাজপুরুঘগণের 


বিশ্বাদভাজন হইতে পার, সে বিষয়ে সাঁধামত চেষ্ট। পাইবে। 
5৪ 


5৪৬ বৈজ্ঞানিক ছিন্ুধর্খ।। 


সংসারে পরিবর্তনই যুগধর্্ম। জাতিধর্্ম সম্বন্ধে যে দময়ে যেরূপ 
রীতিনীতি প্রচলিত হইবে, তাহাই সকলে পালন করিতে বাধ্য। 
পাশ্চত্যশিক্ষার গুণে দেশের রীতিনীতির অনেক পরিবর্তন ঘটি. 
তেছে। ইহা! রোধ করে, কাহার সাধ্য 1 এই যে ত্রান্মণজাতি শুকর- 
জাতিকে এতকাল ঘৃণা করির! একসঙ্গে বসিতে দেন না৷ ও উহাদের 
সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করেন না, তাহাও কালে রহিত ইইবে। 
কুতবিদ্যমাত্রেই একসঙ্গে তোজন করিবে। শুদ্র কোন ছার! 
যখন মুসলমানজাঁতি দাঁড়ি কাষাইয়া। হিন্দুজাতির চাঁলচলন অব. 
লম্বন করিবে, তখন উহাদের লইয়া এক পংক্তিতে ভোজন করিতে 
হইবে । এই যে পূর্বববঙ্গে নমংশৃদ্রজাতিকে ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য 
করিয়। রাখিয়াছেন, উহারাও পাশ্ডাতা শিক্ষা পাইয়। আপনাদের 
জাতীয় সম্মান বর্ধন করিবে এবং উহাদের জলপান করিতে হইবে। 
এইরূপ নানাদিকে ও নানাবিষয়ে ধীরে ধীরে যে সকল পরিবর্তন 
ঘটিতেছে, তাহা পালন করিতে হইবে । 


গোব্রাঙ্গণ রক্ষা । 


গোত্রাঙ্ষণ রক্ষা করা হিন্দুমাত্রেরই প্রধান ধর্ম | এ বিষয়ে 
কিঝিং ক্রটি হইলে আমর! পাঁপের ভাগী হইব। ভারতের এই 
ছঃসময়ে গরুখোরদের জালায় আমাদের গোধন প্রায় নিষুলি, 
গোবংশ জাহাননবে গিয়াছে, গোলক আর নাই, গোলোকবিহারী 
এখন কর্মনাশার জলে ভাঁস্চেন। যে মা ভগবতীর কৃপায় আমাদের 
পর্ববপুরুষগণ অপর্ধ্যাপ্ত ঘিছধ খাইয়। পরাক্রমশালী ছিলেন, সেই 
মাতার অভিসম্পাতে আমর এখন নিবীর্ধ্য ও ধ্বংসপথে অগ্রসর । 
এখন কি উপায়ে আমরা তাহার আশীর্বাদ পাইতে পারি? এক 
গোহত্য। নিবারণ করিতে পারিলে দেশের গ্রভৃত মঙ্গল হইবে। যে 
৷ রাজপুরুষগণ গরুখোরদের স্বুবিধার জন্ত সাধারণের অন্তরালে 


গোত্রাঙ্ধণ রক্ষা । ৬৪১ 


গোহত্য। করাইতেছেন, কচি কচি গোবৎন দেখিলে ধাহাদের নোলা 
সকৃ.লকৃ্‌ করে, তাহার নিকট আবেদন করাই বৃথা । তাহার 
কিছুতে আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। মনে করিলেই 
তাহার। এক কলমের আঁচড়ে এক মুহুর্তে গোহত্যা নিবারণ করিয়। 
সমগ্র হিন্দৃজাতির ধন্যবাদ পাইতে পারেন? কিন্তু ছুঃখের বিষয়, 


তাহাদের ভিতর এখন কোন উইলবারফোরস ব| উইলিয়াম বেটিক 
নাই, ষিনি এ মহৎ কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিবেন । 


সমাজের অনর্থকর অনদনুষ্ঠান ছুইঃপ্রকার শানন দ্বার! বন্ধ কর! 
যাইতে পারে। (১) রাজার শাসন (২) সমাজশানন। যখন 
বিধন্মাঁ রাজতন্ত্র ইহ।র পৃষ্ঠপোষক ও সহায়, তখন একমাত্র সমাজ 
শাসন দ্বার! ইহাকে নিবারণ করা উচিত। যে দেশে জাতিভেদ প্রথ। 
ও প্রায়শ্চিত্তবিধান বন্ৃকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, সে দেশে 
সমাজশাগনের ভাবনা কি? যদি সমাঝস্থ প্রত্যেক জাতি এরূপ 
নিয়ম করে, যে ব্যক্তি কসাই হস্তে গরু বিক্রয় করিয়া পরোক্ষভাবে 
উহার নিধন করাইবে, তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এন্থলে 
সুশিক্ষিত নব্য সপ্প্রদায় অধ্যাপকবর্গের সহিত এক ঘোগে কাজ 
করিতে হইবে, তবে অল্পদিনের ভিতর গোহত্য। এ দেশে এক 
প্রকার বন্ধ হইতে পারে । ধাহার। সমাজসংস্কারক' তাহারা কেবল 
লেক্‌চার দিয়া বাহাছুরি লইতে ব্যগ্র, কিন্ত তাহাদের মগজে এ 
সকল সহুপায় আদৌ ঢোকে না। কুক্ষণে তাহার! জাতিতেদের 
শানন ও প্রায়শ্চিত্তবিধান উঠাইয়। দিয়া দেশের অমঙ্গল সাধন 
করিয়াছেন । র 

্রান্মণ জাতি রক্ষা কর! হিম্বুসমাজের অবশ্থপ্রতিপাল্য নুমহৎ 
কর্ডবা। এ বিষয়ে কিকিৎ রুটি হইলে হিন্দুধর্ম, হিন্দুয়ানী, সংস্কত 
দেবভাষা, মন্দিরাদি সকলই রসাতলে যাইবে। ধাহার! জাতীয় 
বাবসায় ত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষ! পাই ইংরাজদিগের 


৬৪৮ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম । 


গোলামী করিতেছেন বা দেকানদারী করিতেছেন, তাহাদের বথা 
বল হইতেছে না। কিন্তু ধাহার। যঙ্লন, যাজন, অধায়ন স্ব অধ্যাপন 
এই চারি কণ্দে নিযুক্ত আছেন, এবং ধাহার৷ সমাজের ওদাস্তবশত! 
পেটের দায়ে চতৃদ্দিক অন্ধকার দেখিতেছেন, তাঁহাদের ভরগ 
পোষণের ভার হিন্নৃমাত্রেরই লওয়। উচিত, যাহাতে তাহারা অন্নচিস্তা 
হইতে অব্যাহতি পাইয়। শান্্রালোচনায় অধিক মনোনিবেশ করিতে 
পাঁরিবেন। এখন তাহাদের ন্বধন্থ্া রাজা নাই, ধাহারা তাহাদের 
ভালরপ ভরণ পোষণের ভার লইবেন। ন্থুখের বিষয়, ইংরাজ 
কাজও তাচছাদের কিছু কিছু বৃত্তি দিয়। থাকেন। তাহাদের সুশিক্ষার 
অন্ত স্থানে স্থানে চতুম্পা স্থাপন কর! আবশ্যক এবং এই ছুমু'লয 
লমদ্ধে তাহাদের দক্ষিপার হার বৃদ্ধি করাও আবশ্যক । এই যংসামান্য 
উপকার পাইলে গ্রাহারা ছুই হাত তুলিয়া সকলকে আশীর্বাদ 
করিবেন। যনি প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ জাতীয় সমিতিতে গুরু, 
পুরোহিত ও অধ্যাপকবর্গের গৃহ সচ্ছল করিবার জস্ত মাসিক বৃত্তি 
স্থাপন করেন, ইহাতে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। 

সসয়ের ফেরফার, দরিদ্র অধ্যাপকের ছেলেরা এখন টোলে পড়ে 
মা, পড়ে স্কুলে ও কলেজে সাহেব সাজিবার জন্ত কিছুকাল পরে 
যখন পাশ্ত্য শিক্ষার কদর কমিবে এবং লোকে বি এ+ এম এ পাস 
করিয়ও আজকালের অধ্যাপকবর্গের মত পেটের দায়ে হাহাকার 
করিবে, তখন টাহাদের ছেলের! পুনরায় টোলে পড়িবে এবং ইংরাজি 

ও শিথিবে, যাহাতে যেন তেন প্রকারেণ উদরান্নের কিঞিৎ সংস্থান 
করিতে পারিবে। 

: শাস্ত্রে পাঠ করি, লোকে মহাঁপাপে কলির ব্রান্মণ হয়। এই 
পরাধীন অবস্থায় তাহাদের ঘোর ছর্দিশ। দেখিয়া শীস্ত্রকারেরা এ্রন্নপ 
লিধিয়া গিয়াছেন । এখন তাহাদের জাতীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া 
ধাাতে ভাহাদের প্রকৃত উদ্নতিসাধন হইতে পারে, হাহাতে তাহারা 


গোত্রাস্ধণ রক্ষা । ৩৪৯ 


সদ্ধাচারী, শাস্তাধ্যায়ী, ব্রহ্মাবর্চে বলীয়ান হইতে পারেন, এরপ শিক্ষা 
দেওয়া একান্ত কর্তব্য । ছুঃখের বিষয়, আমাদের এই সামান্ত অরণ্য 
রোদনে কেই বা কর্ণপাত. করিবেন, কেই বা কোমর বাঁধিয়া খাড়া 
হইবেন? সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ইচ্ছ। ঝিটুলে বামুনের। চলে যাঁক। 
প্রাচ্য ও পাশ্চাতা শিক্ষা বলে মনের উন্নতিসাধন, 
চিরস্তন জাতীয় আধ্যাত্বিকতারক্ষা ও 
আধিভৌতিক উন্নতিসাধন । 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা, উভয়" প্রণালী দোষগুণে মিশ্রিত। 
যেমন প্রথমোক্ত একদিকে আমাদিগকে মাধ্যাত্মিক পথে, ধর্দপথে 
অগ্রসর করায়, তেমনি আধিতৌতিক উন্নতিসাধনে রক্ষণ-শীল করিয়। 
থাকে। আবার শেষোক্ত যেমন একদিকে আমাদিগকে উন্নতিশীল 
করে, তেমনি ইহ! অপরদিকে ধর্মপথে পশ্চাৎপদ করিয়া দেয়। 
সেজন্য প্রথমোক্তের দে।ষগুলি শেষোক্তের গুণ দ্বারা দূরীভূত করিতে 
হইবে, ভবে উভয় শিক্ষাপ্রণালী অনুসরণ করিরা আমর প্রকৃত 
জাতীয় শ্রেয় লাভ করিব। - 

দেখ, প্রাচ্যশিক্ষা অনেককে কুসংক্কারজালে জড়িত ঝরে, বল্পনা- 
জগতে ভ্রমণ করায় এবং পার্ধিব বিষয় ভালরপ শিক্ষ! দেয় না। 
অপরপক্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা! মন হইতে কুসংস্কার ক্রমশঃ দূরীভূত করে, 
সকলের চক্ষু কর্ণ ফুটাইয়! দেয় এবং পার্থিব বিষয়ে ভালরূপ শিক্ষা 
দেয়। যেমন প্রথমোক্ত আমাদিগকে স্বধর্টে নিষ্ঠাবান, ভাবপ্রধান ও 
সরল করে এবং সংসারে নিঃস্বার্থপর করিয়া বৈরাগ্য শিক্ষা দেয়, 
তেমনি শেষোক্ত আমাদিগকে ন্বধর্মে বীতশ্রনধ, স্বার্থপর, ধূর্ত, শঠ ও 
তোগবিলাসী করিয়া কেবল অর্থের গৃজন করিতে শিক্ষা দেয়। সে 
স্থলে উভয়প্রথার বিষিশ্রণে আমরা প্রন্কৃত শ্রেয়োলাত করিব। 

এখন জাতীয় আধিতৌতিক উন্নতির প্রকৃত অর্থ কি? হৃপৃষ্ঠা 
ইংরাজি পড়িয়া ইংরাজি আবতাব ও ইংরাজি চালচলন দেখাইয়। 


৬৫, বৈজ্ঞানিক হিন্দুধশ্মী। 


ইংরাজ সাজিলেই কি আমরা সভ্যতার পথে অগ্রসর হইব? হ্যাট 
কোটি পরিয়! চুরুট মুখে দিয়া ড্যাম রাসকেল্‌ বলিতে বলিতে বা 
মদে চূর্ছবরে হইয়া হেলিতে ছুলিতে যাইলেই কি আমরা৷ সভ্যতার 
পথে অগ্রসর হই? 

হোটেলে গিয়া! টেবিলে বলিয়া কাটাগামচ লইয়া! কাট্লেটকারি 
খাইতে শিখিলেই কি আমরা সভ্যতার পথে অগ্রসর হইর? বিলাতি 
জুয়াচুরি শিখিয় বিলাতী ফন্দীবাজী খেলিয়। পাঁচজনকে ঠকাইয়া 
ধনবান হইলেই কি আমরা 'সভ্যতার পথে অগ্রসর হইব? আমর! 
এরূপ দানবীয় সত্যতার পক্ষপাতী নহি। ইংরাজদিগের অনুকরণে 
প্রবৃত্ত হইয়া আনরা উহাদের ন্যায় সকল বিষয়ে কর্তব্যপরায়ণ, 
উদ্যমশীল ও অধ্যবসায়ী হইব, সময়ের স্ল্য জানিয়। ইহার রীতিমত 
সত্ধ্যবহার করিতে শিখিব, সুশিক্ষীবলে মনের প্রকৃত উন্নতিসাধন। 
করিব,জ্ঞানবিজ্ঞান ও ধর্টের সম্যক অনুশীলন করিয়া! দেশকে সমুজ্জল 
আলোকে উদ্ভাসিত করিব, কৃষিশিল্লের উদ্নতিসাধন করিয়! দেশের 
অর্থাগম বুদ্ধি করিব, দেশের শাসনপদ্ধতি ন্ুপ্রণালীতে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া ইহার মুধ উজ্জ্র করিব। এই প্রকারে আমর! 
ক্রমশঃ 'আধিভৌতিক উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে থাকিব। 

অনেকে বলেন,পাশ্চাত্য জগতের নিকট সুশিক্ষা! পাইয়া! জাপান 
যে পথে গিয়। অর্ধথশতান্দীর ভিতর ন্ুসভ্য হইয়াছে, সেই পথে 
আমাদেরও যাওয়া কর্তব্য । যাইতে ত ইচ্ছ। হয় বটে, কিন্তু যাইতে 
পারি কই? ছুরদৃষটক্রমে আমর। যে এখন পরাধীন ও পরের পদ্ানত। 
আমরা যদি স্বাধীন হইতাম এবং জাপানের স্তার আমাদের নিজের 
পালমেন্ট থাকিত, আমরাও অর্থশতাবীর ভিতর স্থলভ্য হইতাম 
এবং জগতে নিজেদের পূর্ণ কৃতিত্ব দেখাইতা ম। 

আমাদের জাতীয় উন্নতির পথে কত বাথাবিত্ব রহিয়াছে । কেবলই 
ঘে এপথ বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ, ভাহ। মনে করিও ন।। কত নর 


জাতীয় উনতিসাধন। ৩৫১ 


মাংসলোলুপ সিংহ ও ব্যাঙ এই পথে ফিরিতেছে ! কত হুরারোহ 
পর্বত ও শৈল এইপথে আছে! সে সকল উল্লঙ্বন না করিলে 
আমরা গস্তব্াস্থলে পৌছিতে পারিব ন1। 

(১) যখন দেখি, রাজনীতিজ্ঞ ইংরাজ আপনাদের প্রয়োজনমত 
এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা দিতেছেন এবং সংগ্রাম, নৌ, শিল্পবিদ্াও 
কৃষিবিষ্া কিছুই শিক্ষা দিতেছেন না, তখন জাতীয় উন্নতির আশা 
কোথায়? “তদ। নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়” 

(২) যখন দোধ, স্বার্থপর ও সবজাতিপ্রিয় ইংরাজ স্বদেশের 
মলের জন্য এ দেশের ধনদৌলত নান। উপায়ে ও নানাদিকে 
শোধণ করিয়। স্বগৃহে অমৃত বর্ষণ করিতেছেন, আর ভারতবাসী 
*দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন” এই বলিয়া মনোহ্‌ঃখ 
প্রকাশ করিতেছেন, তখন জাতীয় উন্নতির আশা কোথায় ? “্তদ! 
নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় |” 

(৩) যখন দেখি কুটরাজনীতিজ্ঞ ইংরাজ ভারতসাআাজ্যকে 
নু ভিত্তির উপর স্থাপিত করিবার জন্য সমগ্র প্রজাবর্গকে নিবন্ত্ 
করিয়াছেন এবং উহার দিনের দিন নিবীর্ধয ও নিস্তেজ হইয়। 
ডানাকাট। পাখীর স্তায় রহিয়াছে, তখন জাতীয়উনর্তির আশ! 
কোথায়? “তদ! নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়” । 

(8) যখন দেখি, ইংরাজদের কাজে বুকের রক্ত ঢাঁলিয়। দিলেও এবং 
সর্ববাস্তঃকরণে তাহাদের গোলমী করিলেও আমর! কোনমতে তাহাদের 
বিশ্বামভাজন হইতে পারি না, সেজন্য সংগ্রামবিভাগে কোন উচ্চপদ 
পাইবার আশ! করি না, তখন জাতীয় উন্নতির আশ! কোথায়? 
“তদ] নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ।৮ 

(€) যখন দেখি, ন্তায়বান ইংরাজ জাতিনিরির্বশেষে গুণের 
কদর করিবেন বলিয়। প্রতিশ্রুত হইলেও অনেকস্থলে গুণের কদর 
ন! করিয়। জাতিবিশেষেয় ভালরূপ কদর করেন, ইহাতে অনেক 
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সুশিক্ষিত যুবক হা অন্ন! হা অন্ন! করিতে করিতে গৃহে রেকার 
বসিয়! থাকে ব! সামান্য চাকরী করিয়। দিনপাত করে, তখন জাতীয় 
উন্নতির আশ কোথায় 1? “তদ। নাশংলে বিজয়ায় সঞ্জয়” । 

(৬) যখন দেখি, বিপ্লবপন্থীদিগকে ভয় দেখাইবার জঙদ্চ 
ধাহার। দেশের কার্যে মনপ্রাণ সমর্পণ করেন, তাহাদিগকে স্কাঝ়- 
বিচারী ইংকাজ বিনাবিচারে বা নকল বিচাষ্ে কারাগারে প্রেরণ 
করিতেছেন, ইহাতে অনেকে দেশের বথার্থ কাধ্যে ভীত হইতেছেন, 
তখন জাতীয় উন্নতির আরশ কোথায়? “তদ। নাশংসে বিজয়ায় 
ঞ্জয়।” 

(৭) যখন দেখি, ইংরাজরাজ অবাধবাণিজ্যের প্রশ্রয় দেওয়াতে 
দেশের গম চাউল অস্থান্থ দেশে রপ্তানি হইতেছে, সেই.সঙ্গে সকল 
বোর ছুমূলাতা ক্রমশঃ বাড়িতেছে এবং অনান্য দেশের সৌীনদ্রব্য 
স্থলভমূল্যে ক্রয় করিয়া! অনেকে ফৌতোনবাব সাঁজিয়। হেলিতে হলিতে 
চলিছ, তখন জাতীয় উন্নতির আশা কোথায়? “তদ। কাশংসে 
বিজয়ায়সঞজয় |” 

(৮) যখন দেখ অপরিমিত গোহত্যাবশত; গোবংশ নিরূ'ল 
হইতে চজ্িল, সেইসঙ্গে আমরাও ছুপ্ধীভাবে, ঘৃতাভাবে ও অন্থান্ত 
ভেজাল দ্রব্য খাইয়া ক্রমশঃ নিস্তেজ ও হুর্বল হইয়। পড়িতেছি, 
তখন জাতীয় উন্নতির আশা! কোথায়? “তদা নাশংসে বিজয়ায় 
সঞ্জয়।” 

(৯) যখন দেখি আজকালের সমাজনায়কগণ গলাবাজি কক্গিয়া 
জাকাশ ফটীইতে ও বাহব। লইতে তালরূপ শিখিয্াছেন, কিন্ত 
কাজের বেলায় সকলে চুপচাপ মারিয়া বদিয়। থাকেন, ইহাতে দেশ 
কেবল হুজুগে মাতে, কাজে কিছুই হয় না, তখন জাতীয়উন্নতির আশ 
কোথায়? “তদা নাশংছে বিজয়ায় সঙ্গয়।” 

(১০) যখন দেখি। ছোকরার দল, নেঁইটে ইন্দুরের দল নিদ্ৃতে 
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এ চি 
বোম। প্রস্তুত করিয়া ভারতসত্্রাজ্যকে অসময়ে এক ফুৎকারে উড়াইয়া 
দিতে চায়, পরে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া জেলে গিয়া মর়েঃ তখন 
জাতীয় উন্নতির আশ। কোথায়? “তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় |” 


(১১) যখন দেখি, আজকাল অনেকে হুপৃষ্ঠ! ইংরাজি পড়িয়। 
সাহেব সাজিয়৷ হিন্দুয়ানি ত্যাগ করিতেছে ও পাশ্চাত্য চালচলন 
দেখাইতেছে, আর দেশশুদ্ধ লোকে তাহাদেরই প্রশংস। করিতেছে, 
তখন জাতীয় উন্নতির আঁশ! কোথায় 1 “তদা নাশংসে বিজয়ায় 
সঞ্জয়।” 

(১২) যখন দেখি, দেশের ছেলে ছোকরার দল চাচুরুটবিড়ি 
খাইয়া ক্রমশঃ পাকতাড়া মরিতেছে ও অকালে পটোল তুলিতেছে, 
তখন জাতীয় উন্নতির আশা কোথায়? “তদা নাশংলে বিজয়ায় 
সয়” 

(১৩) যখন দেখি, ধর্মান্ধ মুসলম।নেরা নির্বৃদ্ধিতাবশতঃ 
হিন্দুদিগের সহিত সামান্ত কারণে মারামরি, ল্/ঠালাঠি করিতেছে ও 
দেশের শক্রগণ ছুইহাত দিয়। তালি দিতেছে, তখন জাতীয়উন্নতির 
আশ। কোথায়? তা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্চয়।” 

এইরূপ আমাদের জাতীয় উন্নতিসাধনে নানাদিকে নান বাধাবিস্ব 
দেখা যাইতেছে । এই সকল বাধাবিদ্ধ কালে উড়িয়া যাইবে কি, তাহ! 
একমাত্র ভগবানের ইচ্ছা । ইংরাম্্ যতই কেন কঠোর দমননীতি 
অবলম্বন করুন না, তাহারা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উচ্চাভিলাষ আর 
কিছুতে দমন করিতে পরিবেন ন।। 


৩৫৪ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম 
হিন্দুদমীঙ্জের সাধারণ কর্তব্য। 


দ্বিতীয় অংশ। 
(ধনাগমের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিশিল্পের উন্নতিসাধন ও 


দেশে নানা যৌথকারবার সংস্থাগন। ) 


ভারতে অসংখ্য নদনদী থাকায় এদেশ চিরদিন অতুযুর্বরও 
কুষিপ্রধান। আর্ধ্যজাতির শুভাগমন হইতে কৃষিকাধ্য এদেশে 
ভালরূপ চয়া আমিতেছে। এই প্রকারে বন্ুন্বরাদেবীর অনুগ্রহে 
আমর! চিরদিন অন্নবস্ত্ের সংস্থান করিয়া! আমিতেছি। বৈদিক যুগে 
একার্চের যেরূপ উন্নতি সাধন হইয়াছিল এবং যেরূপ অস্তরশনত্ 
ব্যবহৃত হইত, তাহাই চিরদিন সমভাবে চলিয়৷ আসিতেছে । তীহারাই 
গৌময়কে ক্ষেত্রের সার বলিয়। প্রথম ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেন। 
লোকপরম্পরায় ও পুরুষানুক্রমে এদেশের কৃষিকার্ধ্য পুরাণপদ্ধতিতে 
চলিয়া আঁসিতেছে। কোন্‌ খতুতে কোন্‌ ফসল বগন ও রোপন 
করিতে হয়, তাহ! কৃষকেরা হাতে হেতড়ে শিক্ষা করিয়া থাকে। 
আজকাল আমেরিকাঁ, জাপান প্রভৃতি দেশে কৃষিকার্ধ্ের বৈজ্ঞনিক 
উপায়ে যেরূপ উন্নতিসাধন হইতেছে, ভাহা এদেশে চালিত করা 
অত্যাবশ্যক ৷ এজন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বিশেষ চেষ্টা পাইতে হইবে। 
চাঁধাদের ছেলেরা যাহার! ইংরাজি লেখাপড়। শিখিতেছে, তাহারা 
যদি কোমর বাঁধিয়া আমেরিকায় গিয়া! মজুর বেশে প্র সকল বিষয় 
ভালরপ শিক্ষা করিয়া এদেশে চালায়, তাহারা ভারতমাতার মুখ 
উজ্জ্রল করিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হাট কোট পরিলেই মাথা 
গরম হইয়! যায় এবং স্বাধীনভাবে ব্যবসায় না চালাইয়া সকলেই 
সরকারী চাঁকরীর প্রার্থী হইয়া থাকে। ইহার জন্য এদেশে বেকার” 
দল এত বাঁড়িতেছে। লেখাপড়া শিখিয়।৷ তাহারা যদি নিজ নিজ 
জাতীয় ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করে, ইহা! অপেক্ষা সুখের বিষয় 
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আর কি হইতে পারে ? কিন্তু আজকাল ইংরাজের নাতি ঝণাট। 
সকলেই ভালবাসে । 

এদেশে যৌথকারবার করিয়া কলকারখানাদ্বার কৃষিকাধ্য চালিত 
করা যুক্তসঙ্গত বোধ হয় না। কারণ এদেশে লোকমংখ্যা অধিক 
এবং যে সকল জমিজারাৎ আছে, তাহা ভালরূপ বিলিবন্দোবস্ত | 
কিন্তু যেস্থলে অধিক ভূম্পন্তি জঙ্গল হইয়া পড়িয়া আছে, তথায় 
এ পদ্ধতি চলতে পারে, যেমন স্থন্দরবন, বন্মাদেশ আসাম 
অঞ্চল ও মধ্যভারত। ॥ 

যদি গ্রামে গ্রামে কৃষিবিষ্ঠালয় স্থাপিত হইয়া অনেককে কৃষি- 
কার্যের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ভালরূপ শিক্ষা দেওয়। যায় এবং উহার! 
কৃষকদিগকে হাতে হেতড়ে শিক্ষা দেয়, তাহাতে দেশের অশেষ 
শ্রবৃদ্ধিসাধন হইবে । 

শিল্প সম্বন্ধে আমাদের এখন কি ছদ্দিন উপস্থিত। যেভারত 
নিজের হস্তনির্শিত শিল্প দেশবিদেশে চালাইয়। এতকাল ধনবান ছিল, 
সে ভারত আজ নিজের শিল্পে জলাঞ্চলি দিয়া পরের শিল্প ব্যবহার 
করত অধঃপাতে যাইতেছে । অনৃষ্ট নেমির বিঘৃর্ণনে এইরূপ দটিতেছে। 
আমাদের পূর্ধবপুরুধদিগের ভাগ্যে ষে পরিমাণে সখ ছিল, আমাদের 
ভাগ্যে সেই পরিমাণে ছুঃখ হইতেছে । এসব চক্রীর চক্র ব্যভীত 
আর কিছুই নয়। যে জাতির লক্ষ্মী ছাড়িয়া যায় এবং যাহাদের 
জাতীয় জীবন ধ্বংসপথে অগ্রসর হয়, তাহারাই পরের দ্রব্য ব্যবহার 
করিয়)। আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে । বিলাতি বন্মের ও বিলাতী 
দ্রব্যের প্রবগ বগ্তায় আমাদের তাঁতী, যোগী, জোলা, কোরী, ও 
কামার সকলই হাবুডুবু খাইতেছে ও নিরন্ন হইয়াছে। এখন উপায় 
কি? কেবল লেকচার দিয়! পিকেটিঙ্গ করিলে সুফল পাইবে না। 
এতদর্থে নান। উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। 

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর যেমন লেক্চার আবশ্যক, অশিক্ষিত 


৬৫৬ বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্শন। 
লোককে উৎমাহ দিবার জন্ত ম্বেচ্ছাসেবকদল, বৈরাগীদল ও 
সাধুস্্যানিগণ ধর্তের ধ্বজ। উড়াইয়। গ্রামে গ্রামে 'বিলাতিভ্রব্য ব্যব- 
হারের অপকারিত। বঙ্থীর্তন বলে দেখাইবে। পুরাতন শিল্পগু'ল 
জীর্ণোদ্বোর করিতে হইবে, জাতিভেদের শাসন দ্বারা বিলাতি দ্রব্য 
বয়কট করিতে হইবে এবং নন দেশে নাঁন। লোক পাঠাইয়। এ 
নকল সৌধীন দ্রব্য এদেশে প্রভূত পরিমাণে গ্রস্ত করিতে হইবে। 
মহাত্মা গান্ধি ত ফেল মারিলেন। কবে দ্বিতীয় গান্ধী ভারতগগনে 
উদদিত হইয়া দেশশুদ্ধ সকলকে পুনরায় মাতাইবেন এবং এরূপ 
প্রণালীতে কাজ করিয়! প্রকৃত ম্ফল পাঁইবেন। রাজবিদ্রোহিতা 
বপ্মে ভাবিও না। আমরা কেবল দেশের টাক! দেশে রাখিবার 
জগ্ বিলাতি প্রব্য বঙ্গন করিব ও খান্দর যজ্ঞ করিব। 

দেখ, স্বাধীন চীন একদিনে আফিঙ ত্যাগ করিল। আমরা 
পরাধীন হইলেও কি বিলাতি দ্রব্য এক পুরুষে ত্যাগ করিতে পারিব 
না? যদি ব্রাহ্মণজা।তর নুপরামর্শে রীতিমত জাঁতিভেদের শাসন 
সকল প্রদেশে সকল জাতির ভিতর প্রবস্তিত হয়, অল্পদিনের ভিতর 
বিলাভিদ্রব্যের ব্যবহার এদেশ হইতে উঠিয়া ষাইবে। এসব উন্ম- 
তের গ্রলাপ নয় বা ইন্দুরের' পরামর্শ নয়। বুক্ষণে শিক্ষিত সপ্্রদায় 
জাঁতিভেদের সমাজশাসন উঠাইয়! দিরাছেন। 

যৌথকারবলে পাশ্চাত্য জগতে ম! লক্ষ্মী ঘরে ঘরে বাধা, আর 
গ্রীচ্য জগৎ এ সুপ্রথা জানে ন। বলিয়া মা লক্ষ্মী চিরদিন চঞ্চল! । 
এতকাল এদেশে লোকে নিজ নিজ মূলধন লইয়া ব্যবসাবাণিজ্য 
করিতেছে ও লাতবান হইতেছে। বাজারে অংশ বিক্রয় করিয়া দশ- 
জনের টাকা লইয়া কি প্রকারে বড় বড় কারবার চালাইতে হয়, 
: তাহা এদেশের লৌক আদৌ জানিত না। আজকাল ইংরাঞ্জের 
দেখাদেখি যৌথকারবার ক্রমশঃ দেখ! দিতেছে। যৌথকারবার 
চালাইতে হইলে মততা, স্যায়পরতা ও বিশ্বসনীয়তা। একান্ত আবশ্থক । 


হিন্দুসমাজের সাধারণ কর্তব্য । ৩৫৭ 
১ 


এ সকল সদ€ুণ না থাকিলে পরের ধনে পোতদারী করা যায় না। 
যেমন একতাভাব আমাদের জাতীয় জীবনের মহৎ কলঙ্ক, সততাভাব 
ও সেইরূপ। কবে এদেণের শিক্ষিত সম্প্রদায় সততা ও ন্ায়পরত। 
অবলম্বন করিয়া বড় ঝড় যৌথকারবার চালাইতে সক্ষম হইবেন 
এবং দেশের সর্ববসাধাধণও উহার্দিগকে বিশ্বাস করিরা অংশ খরিদ 
করিবে? 

আজকাল শিক্ষিত সন্প্রদায় ইংরাজ সওদাগরঅফিসে বা কোন 
কোম্পানীর অধীনে সামান্য মাচিমারা ফ্েরাণী হইলে আপনাদিগকে 
ভাগ্যবান মনে করেন । তাহাদের স্মরণ রাখ! কর্তবা, তাহারা ইংরেজের 
নাতি ঝাট! খাইয়া উহাদের গোলামী করিতেছেন । কবে তাহাদের 
এমন সুমাঙ, হহবে যে, ভাহারাও উদ্যনশীলতা। ও াবলগ্বন বলে এক 
একটী মৌথকারবার স্থাপন করিতে পারিবেন? 

ভারতে ৩০ কোটা লোকের বাদ। যদি প্রত্যেক লোক একটা 
টাক করিয়া চাদ! দেয়, ৩০ কোটি টাকায় ৩০৮০ যৌথকারব।র লক্ষ 
টাকা মূলধনে স্থাপিত হইতে পারে এবং ইহাতে ১ লক্ষ লোক 
প্রতিপালিত হইতে পারে ! দেশের লোক মধ্যে মধ্যে এক একট! 
হুজুগ লইয়। মাতে, কিন্ত আসল কাজ ভুলিয়া থাকে। স্বদেশী 
আন্দোলন বল, স্বরাজলাভ বল, সব ভূয়োবাজি। 

| ইংরাজের শোষণ নীতি রোধ করিবার 
উপায় কি? ৃ 

ইংরাজ দশহাত দিয়া দশদিক হইতে ভারতকে শোষণ 
করিতেছেন। যে দিকে তাকাও, সেইদিকে দেখিবে কেবল শোষণ, 
শোষণ, পুনঃ শোষণ | এই শোষণবশতঃ ভারতমাতা৷ ক্রমশ অন্থি- 
চর্মসার হইতেছেন। তাহার বীর্ধযশোণিত হাঁড়গিলা চুষে খাইতেছে, 
আর কি রক্ষা আছে? 

তুমি যে বাস্তভিটায় বাস কর ব1 যে জমি আবাদ কর, তাহার কর 


৩৫৮ বৈজ্ঞানিক হিনুধর্শ | 


জমিদারের মারফং রাজাকে চিরদিন দিয়া আসিড়েছ। কিন্ত আঞ্জকাল 
ভাতের সহিত যে লবণটুকু খাইবে, সেজন্য তোমায় টেক্স দিতে 
হইবে। লজ্জানিবারণার্থ যে কাপড়খানি পরিবে, তজ্জন্ত দোকান- 
দারের মারফং ইংরাজকে কিছু দিতে হইবে। ছেঙ্গের চিকিৎসাপত্র 
করাইবে, উষধ বাবদ দোকানদারের মারফৎ ইংরাজকে কিছুদিতে 
হইবে। মদ, আফিঙও গাঁজ! যে কোন মাদক দ্রব্য সেবন কর না কেন, 
আফগারি টেকৃম না দিলে নিস্তার নাই। দেওয়ানি বা ফৌজদারী 
আদালতে বিচারপ্রার্থ হও, কো্টফি বাবদ ইংরাজকে অল্নাধিক অর্থ না 
দিলে তিনি তোমার কথায় কর্ণপাত করিবেন না। সে দিন কি আছে, 
যে গ্রামের মণ্ডলমহাশয় পঞ্চায়েত লইয়া বিনা অর্থব্যয়ে তোমার 
বিচার করিয়া দিবেন? যে চাকরী ব1 ব্যবমায় কয় ন' কেন, 
অতিরিক্ত আয় হইলে ইংরাঁজকে আয়কর ন! দিয়া নিস্তার নাই। 
এইরূপ সমাজ্যের আয়বৃদ্ধি করিবার জন্য দরিদ্র প্রজ্জাবর্গের উপর 
কতদ্দিকে কতরকম টেক্স চাপান আছে। কর্তার ইচ্ছায় কন্ম। মে 
কন্ধ কে বাধা দিতে পারে ? তুমি বাঁচ, আর মর, তাহাতে তাহাদের 
কিক্ষতি? তাহার ত নিজের কর্মগারিবর্গকে উচ্চহারে বেতন ও 
পেল্সেন দিবেন এবং রাজ্যের মঙ্গলের জন্য নানাদিকে রেল, 


খাল ও রাস্ত। নির্দাগ করিবেন ও শোরখোর গোরাদিগকে 
পালিবেন। 


কিনতু ছুঃখের বিষয়, ভারত হইতে বৎসরে বংসরে যে টাকা উঠে, 
উহ্থার অধিকাংশ বিলাঁতে চলিয়! যায় এবং দেশে অব্মমাত্র থাকে। 
ইহাতে দেশের দারিদ্র্য ক্রমশঃ বাড়িতেছে। আবার গোদের 
উপর বিষ ফোড়া । অবাধ বাণিজ্যবশতঃ নানাদেশের মৌধীন ত্রব্য 
দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে এবং ইহার ধন দৌলত নানাদেশে ছড়িয়া 
পড়িতেচে। আমরাও এতদূর অপদার্থ হইয়াছি, বিদেশের ভূষীমাল 
অল্প টাকায় খরিদ করিয়া মনের আনন্দে নাচিতেছি । কবে দেশ. 


এ, 


হিন্ুসমাজের সাধারণ কর্তৃব্য। ৩৫৯ 


শুদ্ধ লোকের এন সুবুদ্ধি হইবে, তাহারা বিঙাতি বহন করিয়া 
দেশের অর্থ দেশে রাখিতে সাধ্যমত চেষ্টা পাইবে? 
( ইংরাজরাজের অনুগ্রহে স্বরাজ লাভ ও 
দেশে পার্লমেপ্টগঠন। ) 

আজকাল গাঁধিগ্রমুখ নেতৃবৃন্দের গলাবাঁজীতে স্বরাজ লইয়! 
দেশে মহ] হুলস্থ,ল পড়িয়। গিয়াছে । এ হুজুগে অনেকেই মাতিয়া- 
ছেন? তাহাদের বিশ্বাস, স্বরাজলাভ অতি সহজ কথা, তালের 
কেল্লার মত এক ফুৎকারে ইংরাজদিগের'ভারত সাআ্রাজ্যকে উড়াইয়া 
দেওয়া যাইতে পারে। কেহ কেহ ন্বরাজের নিশান উড়াইতেছেন,.. 
যেন স্বরাজ পাইয়াছেন। [ও 

এখন স্বরাজ শবের প্রকৃত অর্থ কি? ইহার ছুই প্রকার অর্থ করা 
উচিত । 


(১) সম্পুর্ণ স্বাধীন হইয়া আমরা নিজেদের রাজ্য নিজেরাই 
চালাইব। 


(২) ইংরাজরাজের অধীনে থাকিয়! আমর! দেশে পালমেন্ট 
গঠন করিয়! ভারত সাত্রাজ্য চালাইব। নিরন্তর ভারত যে তরবারি 
বলে ইংরাজকে এ দেশ হইতে তাড়াইয়া স্বাধীনতা লাভ করিবে, 
ইহা এখন স্বপ্নের অগোচর বোধ হইতেছে। যে রোমানেরা 
ইংরাজদের পূর্ধবপুরুষদিগকে নিরস্ত্র করিয়া শাসন করিয়াছিল, 
উহাদের উপর সমূহ বিপদ পতিত হইলে উহা'রা ত্রীটন ছাড়িয়া 
চলিয়া! যাঁয়। সেইরূপ ইংরাজ আমাদিগকে নিরন্তর করিয়া শাসন 
করিতেছেন, উহাদের উপর যখন সমূহ বিপদ পতিত হইবে, তখন 
উহারাও এ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন এবং আমরাও স্বাধীনতা! 
লাভ করিব। ইংরাজ ধনকুবের হইয়া যেরূপ ভোগবিলািতায় মগ্ন 
॥হুইতেছেন, তাহাতে বোধ হয় অচিরে ব! কাল বিলম্বে তাহার! ধ্ংস- 
পথে অগ্রসর হইবেন এবং সাধের ভারত সাগ্রাজ্য হস্তান্তর হইবে। 


৩৬৯ বৈজ্ঞামিক হিন্দুধর্থা। 


ভারত স্বাধীন হউক বা না হউক, তাহা একমাত্র ভগবদিচ্ছার 
উপর নির্ভর করে; এখন জিজ্ঞান্ত আমরা ইংরাজরাজের অধীন 
থাকিয়। কি প্রকারে স্বরাজ লাভ কারব ? যে আমলাতন্ত্র এখন ভারত 
শাদন করিতেছে, উহার ক্ষমতা হস পাইলে এবং যে জাতীয় 
সমিতিতে আমর এতকাল রাজনৈতিক অন্দোলন করিতেছি, উহা! 
ভীরতের পাল সেন্ট বলিয়! ব্বীকৃত হইলে আমরা স্বরাজ লাভ করিব। 
কিন্তু এরূপ স্বরাজলাভ সহজসাধ্য নয়। ইহাতে অনেক কাটখড় 
লাগিবে। 

যে ইংরাজ বাইবেলে শিক্ষা করেন, যিনি তোমার বামগণডস্থলে 
চপেটাঘাত করিবেন, তুমি তাহার দিকে দক্ষিণ গণুস্থল 
ফিরাইয়। দিবে, সে ইংরাজের নিকট যোড়হস্তে ভিক্ষ। চাহিলে বা 
কান্নাকাটি করিলে কিছুই পাইবে না। তাহার সহিত অতি সবিধানে 
চলিতে হইবে। কিন্তু বিকত মস্তিক্ষের খেয়ালে অদময়ে বোম। 
প্রস্তুত করিয়া ছুই চারি জন কর্মচারীকে হত্যা করিলে তোমরা 
স্বরাজ লাভের পথে কণ্টক বপন করিবে! চিরদিন মনে রাখিবে, 
পিপীলিকার পালক উঠে মরিবার তরে; একদিকে তাহাদের পূর্ণ 
বিশ্বাসভাজন হইয়। তাহাদের কাজে বুকের রক্ত ঢালিতে হইবে, 
অপর দিকে নান! বিষয়ে কৃতিত্ব লাভ করিয়। তাহাদিগকে দেখাইতে 
হইবে, আমর! স্বরাজ লাভ ব্যতীত কিছুতে সন্তষ্ট হইবে না, তবে 
তাহারা ক্রমশঃ আমাদের মনোবাঞ্থণ পূর্ণ করিবেন । 

নিরস্ম ভারত সাত্বিক উপায়ে বা ধর্মথলে রাজপুরুষদিগকে 
কিরূণে পরাস্ত করিতে পারে, তাহ! মহাত্মা গান্ধি গগনভেদী রবে, 
নিরুপত্রব অসহযোগনীতি ও খদ্দর যন্ত্র প্রচার করিয়। দেখাইয়াছেন। 
হার মহামন্ত্রে সমগ্র ভারত আজ অনুপ্রাণিত ও উৎসাহাম্বিত। 
কিন্তু হুঃখের বিষয়, ধাহার ঘরে হাড়ী ঢন্‌ ঢন্‌ তিনি কেমন করিয়া 
ইংরাঁজের চাকরী ছাঁড়িবেন ; এজস্ধ অসহযোগনীতি পপাত ধরণীতলে 


হিন্দুসমাজের সাধারণ কর্তব্য । ৩৬১ 


এখন বিলাতি বর্জন ও খদ্দর যজ্জ জাতিভেদের সমাজশাদন 
দ্বার চালাইতে পাঁরিলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে । এমন 
সুদিন কবে হবে, যেদিন সমাজশীসনের গুণে ঘরে ঘরে চরক। 
চলিবে ও তুলার চাষ হবে এসং তাতি যুগীবা কাপড় প্লাতদ্দিন 
বুনিনে, তখন দেশের প্রভৃত অর্থ দেশে থাকিবে এবং ইংরাজ ও গ্রমাদ 
গণিবে। তখনই স্বরাজ আমাদের অর্ধকরতলস্থ হইবে। কিন্তু 
দুঃখের বিষয় মেয়ের। এখন ঘোরবাবু, চরকার নামে তাহারা নাক 
মেঁটকায। তাহাদিগকে ভালরূপ িক্ষা দিতে হইবে । শতাব্দী 
পূর্ব যেরূপ চর্কা ঘবে ঘবে চলিত, পুনরায় সেইরূপ চালাইত্বে 
হইবে । তবে আমাদের খদ্দব্যন্ঞ নুসম্পর হইবে। 

এখন, স্বরাজ ভামাঁদের রাজনৈতিক গগনের ফুবতারা। এই 
মঙোচ্চ লক্ষ্য হইতে আমরা কশ্মিনকালে ভ্রষ্ট হইব না। এতদর্থে 
আমাদিগকে আকাশ পাতাপ হালোডন করিতে হইবে; জেলে 
যাইতে হয়, হাসিতে হাসিতে জে.ল যাঈণ*আনশানে মরিতে ছয়, না 
খাইয়! হাসিছে হাসিতে মরিব, ফাসিকাষ্ঠে ঝুলতে হয়, হাসিতে 
হাসিতে ফাদিকাষ্ঠে ঝুলিব, তোপেন মুখে যাঈতে হয়, হাদিতে 


হাসিতে তোপের মুখে যাইয়। গ্রাণবায়ু উড়াইয়া দিব। তখন আমরা 
মনের আনন্দে গাইব-- 


মালি মাল্পি কল্লি ভাল, এখন চাদবদনে স্বরাজ বল। 

যখন আমরা ত্রীটিশ পালমেন্টের অনুগ্রহে স্বরাজ লা'ড করিব, 
তখন ভাবন্ের ভাগ্যাকাশে নূতন দিনমণি উদ্দিত হঈবে এবং আমর! 
ঈংরাজজাতিব পার্থ থাকিয়! পৃথ্ী মাঝে নৃতন কীত্তিধ্বজ] উড়াইব । 
তুখন সাম্রাজ্যের সকল বিভাগ যেমন ইংরাজদের হাতত স্বাস্ত থাকিবে, 
আমাদের হস্তে ও তদপেক্ষা অধিক ন্যস্ত থাকিবে । আমরা উহাদের 
সহিত একানে বঙিয়া সকল বিষয় শুচারুরূপে চালাইব। দেশের 
মঙ্গ'লর জন্য মে সক অভান ও অনটন উখ্িত হইবে, আমরা 

৪৬ 


৬২ বৈজ্ঞানিক হিন্দৃধর্্ঘ। 


উহাদের সহিত একযোগে আইন কান্ুন করিয়া! তাহা পুরণ করিব । 
সাজ্াজ্যের আয়ব্যয়, শাসনপ্রণালী, বিচার, শিক্ষা, পূর্ত, সংগ্রাম 
প্রভৃতি সকল বিভাগে আমর! উহাদের সহিত সমমত্বে সন্ববাঁন হইয় 
নুশৃঙ্খলগতার সহিত চালাইব। তত্কালে আমরাও জেলার জজ 
মাজিষ্টরেট ও পৈন্থদলের মেজর কর্ণেল হইব এবং জেতু ও জিতজাভিয় 
মধ্যে কোনরূপ ভেদাভেদ ও হিংসাছেষ থাকিবে না। সকলেই এক 
মহৎ উদ্দেশ্ট সাধনেৰ জন্য গণনপণ চেষ্টা করিবে । তখন আমর! 
পরাধীন হইয়াও স্বদীন হইব এনং নির্ধন হইয়াও ধনশালী হইব | 

কেহ কেহ বলেন, যে স্বার্থপর ইংরাঁজ ভারতবাঁসীর স্বার্থ অপেক্ষ! 
স্বজাতির স্বার্থ অধিক দেখেন, যাহাদের শাসনপদ্ধতির মৃলমন্ত্রভারত- 
শোষণ, করিয়! স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা, সে ইংরাজ কি কম্মিন 
কালে জিতজ্জাতিকে এতদূর সত্ব দিবেন? আমরা যতই কেন 
তন্মন্ধন্সে তাহাদের দেধ। করি না, ভবি ভোলবার নয়, তাহারা 
আপনাদের স্বার্থ ও প্রতিপত্তি চিরদিন অক্ষ রাখিবেন ; মেস্থলে 
তাহাদেব নিকট ম্বরাঁজ আশাকর1 আমাদের ছুরাশ! মাত । এখন 
দেখাষাউক, কালে কোথাকার জল কোথায় মনে! 


দুঘূল্যত৷ নিবারণ ও বেকার-সমস্ত। মীমাংস! | 


ইংরাঁজদিগের আমলে জিনিষপত্রের ছুমূল্যত! ক্রমশঃ বাড়িবে 
এবং সেই সঙ্গে বেকারের দলও ক্রমশঃ বাড়িতে । এতকাল ভারতে 
খাগ্ধামগ্রী ন্ুলভ ছিল এবং বেকারের দল দেখা দেয় নাই। যে 
ল্গাতিভৈদপ্রথা দ্বারা হিন্দুসমাজস্থ সকলের জীবনযাত্র! অনায়াসসাধ্য 
ছিল, যষ্ষন ইংরাজ বৃত্তিবিপর্ধায় দ্বার সে জাতিভেদের মূলে আঘাত 
করিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষ। আপামর বন্বিস্তুত করিয়াছেন, 
তখন.এঁ ছুই রাক্ষসী আমাদিগকে জালাইয়। পোড়াইয়া খাক করিবে। 

থাগ্ভপামগ্রীর ছ্যু'ল/তা ইংরাজদিগের গাঁপছা। উহারা বাল্য" 


টা র-সমস্তা। মীমাংসা । ৩৬৩, 
ছযুল/ত। নিবারণ 


কাল হই/ত হযুপীতার ৃ $পালিত হয়। উহার। এদেশের 
গুঝাগপদ্ধতির মহৎ $ রর 'বুবিতে পারবেন না। হমল্যতা 
যতই কেন বৃদ্ধি টি গাদেণ ভাবন। কি? উহাদের সামা 
পথিবীময় ব্যাপ্ত) : হারা যাইবেন, সেখানে উহারা ক্ষীরটুকু 
ভোজন করিবেন, (মভারতধাসীর ভারত ব্যতী৬ অগ্ঠ গতি 
নাই। যু এ ঝড়িবে, তাহাকে ঘরে বসিয়া মরিতে হইবে ! 
সচরাচর । 0তাব তিনটী কারণ দেখান হয়। 

(১) ভববানিজবণতঃ এদেদের গন চাউল বিদেশে রপ্তানি 
হইতেছে । যে স্থলে ভারহনা হা পুর্বে নিজের সম্তাণসম্তুতিকে 
প্রতিপাশ করিতেন। “মস্থলে আদ্রকাল তাহাকে বিদেশের অনেক 
বডি প্রতি পালন কলিতে হহতেছে ? সুতরাং তাহার দরিঞ্র 

বর্গ বিপন্ন হইয়া অনাহারে মরিতেছে । 
(২) এখন লোকসংখা। বুদ্ধি পাইতেছে। দেশে মেলেরিযুু 
জর, বসন্ত, গুলাউঠ? প্রেম প্রস্থীতির প্রানীপ থাকিলে ও%ধুদ্ধ 
হ ন। থাকাতে লোকসংখ্যা এনশঃ বা।ডতোছে । 
ঠা জমির উর্বরাশক্তি ভ্রদনঃ হাস পাইতেছে। 
ইংরাজদিগের আমলে ছুমুল)ও। বাঠিবে বৈ কদাচ কমিবে না । 
র। বাণিজ্য প্রিয়, ঠাহার। কাচ গবাৰ বাণিজয রহিত করিবেন 
দেশের গম চাউলের রপ্তানি বাড়িবে, কদাচ কমিবে না। 
ছিল, কি হইয়াছে, আবার কি হইতে চলিল। এখন সকলেই 
কলের রুধির পান করিতোছে। উকিল মোক্তার মক্ধেলের রুধির 
॥ান করিতেছে, ফি বাড়াতে পারলেই বড় খুনী। ডাক্তার 
কবিরাজ রোগীর রূধির পান করিতেছেন ॥ [ক বাড়াইতে পাগিলেই 
বড় খুনী । ব্যবসাদার পণ্যব্র-৭)8 মূল্য বাড়িলেই বড় খুসী | যখন 
দেশগ্ুদ্ধ লোকের মতিগতি এইরূপ, তখন দুরমল/ত। কি প্রকারে 


কমিবে। 


৩৬৪ |... ধবজ্ঞানিক হি, 

সংসাের শিয়ম এই, '্যথা রাজা, রা । রাজা যেমন 
চালাইবেন, প্রজ্জাবর্গও গেইবূপ চলিবে। ( গাহতা। নিবা? 
করিবেন না, হৃদ্ধেণ দর ক্রমশঃ বাড়িবে টা শৈশুগুলি 
হগ্ধা ভাবে ভালরস প্রতিপালিত হইবে না। ", গ+ চাউলে 
বিদেশ রপ্তানি বধ করিবেন শা, উহাদের দর এ.বাড়িবে এবং 
সলেকে পন! খাইতে পাইয়। মারা যাইবে। এই, দেশ কাঁলে 
উজাড় হইবে। 


কেহ কেহ লেন, গ্রামে গ্রামে ধর্দগোলা স্ন্ন করিয়া 
বণিক »ব্প্রদায়কে বয়কৃট কারলে হুমূল্ত। কিরৎপদ্দিণে হান 
পাইতে পারে। কিন্তু বখন এতকাল পরাধীন থাকাতে খমাদেয় 
জাতীয়ত। নষ্টপ্র।য়, তখন ধন্মগোলা স্থাপন করে কে? সে 
কাজের মেও ধরিবে? যখন বণিকমন্প্রদায় গম চাউলেদ 
বাঁ়ীইবেন, তখন গরীব চাঝার! কি সে প্রলোভন ছাড়িতে পাড়িও 
কে পাতভায়াদের খাওয়াইবার জন্য নিজের স্বার্থে আঘ। করিবে 
এই সব ভাবিয়। চিওয়। অনেকে বলেন, গ্রামে গ্রা বিজ 
প-স্থাপশ হহরের পরামর্শ মাত্র। 

চিরদিনই ভারতে অপেকে বেকার বসিয়া থাবে 
শ্রতিপালনের জন্ত হিন্দুসমাজে একাম্নের ব্যবস্থা ম্মর 
হইতে চলিয়। আসিতেছে । যখন সকল জ্রব্য সুলস্ত 
বিলাসিতা আদৌ সমাজে প্রবেশ করে নাই, তখন 
কিছুমাত্র কট ছিল না। আজকাল যেন ছমূল্যত 
হুহুশন্ডে বাড়তেছে, বিলাসিত। তেমনি অপরদিকে সম! 
করিতেছে ॥ এখন বেকারদের সমূহ কষ্ট উপস্থিত। এ বে 
কি প্রকারে মিটিবে ? 

দেখ, ইংরাজ এদেশে শ্বদেশের প্রথানুস!রে জাতি'ন 
আপামর পাশ্চাত্য শিক্ষ। দিতেছেন এবং সকলকে ইচ্ছামত 


সমাজের নিকট শেষভিক্ষা ' ৩৬৭ 


রতে পারিব কি না, তাহাই সন্দেহের বিষয়। যতদিন আমরা 
া্য়ার্জের অধীনস্থ হইয়! থাকিব, ততদিন তাহাদের রাজভক্ত 
চি নান। বিষয়ে তাদের নিকট স্থৃশিক্ষা পাইয়া জাতীয় 
সাধনে একাগ্র হইব। 
বুপুণ্য ফলে 


জন্মে নর এ ভারতে । কিন্তু চিবদিন 
রাখিও মনে, বস ! কর্মগুণে যুদি 
নাহি পার উজ্জবলিতে মাতৃভূমির্ধখ, 
বুথায় জনম তব। কি বলিব আর 
ভারত সন্তান তৃমি, আর্ধ্যবংশধর 
ভূলিও' না কোন দিন। করি আশীর্ব্বাদ 
সভ্য হও, ধস্ত হও, ভারতমাতার 
হও উপযুক্ত সন্তান। স্বদেশের হিত 
ফ্রবত্ারামম নিতা বাখি লক্ষ পথ 
হও, বন অগ্রসর, ভারত জননী 
করিবেন শুভ হব আশীর্বাদ দানে। 
(যোগেন্দ্র নাথ) 


'ষ ভারত মাঁতাকে তোমর। এতকাল মাহ্র্গারপে পুজ। করিয়! 

তেছ, সেই প্রতিমার গুঢ় উদ্দেশ বুঝিয়া ম! সরম্বতী ও মা 

₹ বরপুত্র হইয়া তাঁহাকে জ্ঞানবিজ্ঞানে উদ্ভািত করিতে 

দৌলতে ও সুখসমুদ্ধিতে পূর্ণ করিতে দাধ্যমত চেষ্টা পাইবে ! 

[হিনী চমু গঠন করিয়! দেবসেনানী কার্তিকের ম্যায় অসাঁধার 
দৃপ্ত হইয়। ছুঃখিনী মাতার নয়নবারি নিবারণ করিবে ও 

খ উজ্জ্রগ করিবে। ইহাই এখন আমাদের রাজনৈতিক 
ধতার1। 


১৬ ; বৈজ্ঞানিক হিন্দধর্ম।, 


“ষেভারতমাতাকে তোমরা এতকাল কালিক। , 
করিয়। াপিতেছ, সেই ঘন] কালীকে চিরদিন প্রাণভরে 
ডাঁকিতে থাকিবে । তিনি আমাদের নকল ছুঃখ দূর ক 

মা শ্যামা, জাগ, জাগ; জননি 

ভূমি নাজাগালে ম। কে মার জ্ধাগাবে 
ভারতের ভাগ্যাক!শে উঠিছে দিনমণি, 
দয়াময়ী নাম ধর, দয়া কি মা আছে তে 
দয়া থাকিলে কি কাদে মাগে। ত্রিশ কে 


তুভীল্ঞ ভাগ সম্পুর্ণ ঃ 


